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রাগভাষ 


উনিশ শতকের বাঙালির মানস-আকাশ অসংখ্য তারকাখচিত এশ্বর্যের আলোকে দীপ্তিমান। 
রামমোহন, বিদ্যাসাগর, ভূদেব, মাইকেল মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র-_-এক-একজন যেন বিধাতার চকিত 
চমক। এক শতাব্দীর মধ্যে এতগুলি প্রতিভার আবির্ভাব সত্যই বিম্ময়কর। 

পলাশীর যুদ্ধের পর অর্ধশতাব্দী ধরে বাঙালির সুড়ঙ্গপথে অভিসার চলল। মধ্যযুগের ইতিহাস, 
সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্মসাধনা, শিল্প-সাহিত্য-_সবই ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হল, নেমে এল যুগবিনাশের 
যবনিকা । আরে। পরে বণিকের মানদণ্ড রাজদগুরূপে দেখা দিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ সূর্য অস্তমিত 
হল। সুতানুটি, কলকাতা, গোবিন্দপুরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠল ধণিকসভ্যতা, সপ্তগ্রাম ত্রিবেণীর 
বণিকের দল এই বাণিজ্যকেন্দ্রে ব্যবসা-বাণিজ্যের নতুন পসরা সাজিয়ে বসল। কিন্তু এখানে লক্্ীর 
আবির্ভাব হলেও সরস্বতী রইলেন অবজ্ঞার আঁধারে প্রায় অবলুপ্ত। ইস্ট ইপ্ডিয়া কোম্পানির 
রাইটারেরা ডেসপ্যাচ লেখে, রেশম-পাটের গাঁট ওজন করে, টাকা-আনা-পাই আর পাউণ্ু-শিলিং- 
পেন্সের হিসাব কষে; বাঙালি রায়ত, কৃষক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা সপরিবারে অনশনে দিন কাটায়। নবাবি 
আমলে দেশের ভূম্বামীরা টোল-চতুষ্পাঠীতে যে শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন, তাও বিনষ্ট হয়ে গেল, 
যার মূলে আছে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের চিরস্থায়ী অভিশাপ। এর ফলে সামস্ত জমিদার বংশ ভেঙে 
পড়ল, তার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হল শিক্ষাদীক্ষা এতিহ্যবর্জিত ইজারাদারেরা। ফলে হিন্দু ও মুসলমান 
সমাজে দেশীয় শিক্ষার নাভিম্বাস ঘনিয়ে এল। ১৮১৩ সালে সনদ নবীকরণের সময়ে বার্ষিক লাখটাকা 
দেশীয়দের শিক্ষার জন্য ব্যয় করতে হবে, এমন নির্দেশ থাকলেও বহু দিন এই বাবদ এক কপর্দকও 
ব্যয় করা হয়নি। ইতিমধ্যে কলকাতায় নবভীবনের বাতাস প্রবেশ করতে শুরু করেছে। ফোর্ট 
উইলিয়ম কলেজ ও শ্রীরামপুর শ্রীস্টান নিশন থেকে, উনিশ শতকের সূচনা থেকেই বাংলা গদ্য গ্রন্থ 
মুদ্রিত হলেও তার সঙ্গে বাঙালি সমাজের যোগ ছিল অল্ল। উক্ত কলেজে শুধু সিভিলিয়ান সাহেব 
কর্মচারীরা অধ্যয়ন করতেন, তার সঙ্গেও বাঙালির !কানো যোগাবোগ ছিল না। ইতিমধ্যে কলকাতায় 
ব্যবসা-বাণিজ্য গড়ে উঠেছে, বাঙালি পাড়ায় শেঠ-বসাক-দা-দের ব্যবসা একটু একটু করে জমে 
উঠেছে। কিন্তু তখনও এ শহরে শিক্ষার কোনো ব্যবস্থা ছিল না, সাহেব-বণিকদের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য 
চালাবার জন্য মুৎসুদ্দি সম্প্রদায় সাহেবদের কাছ থেকে একটু-আধটু ইংরেজি শিখে নিয়েছে। ইতিমধ্যে 
দিশত্তে একটি জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব হল- রামমোহন রায়। ১৮১৪-১৫ সালের মধ্যে তিনি 
কলকাতায় স্থারীভাবে বসবাস শুরু করলে এই শহরে যৌবন তরঙ্গ প্রবেশ করল। রামমোহন কৈশোর- 
যৌবনে পাটনায় গিয়ে ইসলামি ভাষা (আরবি-ফারসি) শিখেছিলেন। কারণ তখন শাসনকাজে 
আরবি-ফারসির চল ছিল। ইসলামি ভাষা শিখতে গিয়ে তিনি মুসলমান 'মোতাজেলা' (যুক্তিবাদী) ও 
“মুওয়াহিদ্দিন* (একেশ্বরবাদী) সম্প্রদায়ের দার্শনিক ও নৈয়ারিক মতের সঙ্গে পরিচিত হলেন। 
কাশীধামে গিয়ে সংস্কৃত ভাষা, স্মৃতি-সংহিতা, বেদ-উপনিবদ-বেদাত্ত প্রভৃতি দর্শনশান্ত্রের সঙ্গে তার 
ঘনিষ্ঠ পরিচয় হল। মুর্শিদাবাদে অবস্থানের সময় তার প্রথম পুস্তিকা “তুহ্ফাতুল মুওয়াহিদ্দিন' 
(একেশ্বরবাদীদের প্রতি উপহার) ফারসি ভাষায় মুদ্রিত হল, এর ভূমিকা লিখলেন আরবি ভাবষায়। 
এতে ঘুক্তিমার্গের সাহায্যে একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হল। তিনি বেদ-বেদাস্তাদি দর্শশশান্ত্র অধ্যয়ন করে 
দেখলেন, তাতেও মুলকথা একেম্বরবাদ, মুর্তি-উপাসনা নয়। বেদ-উপনিবদ-বেদান্তের অনুবাদ ও 
ব্যাখ্যা শুর করলেন। ফলে প্রথমে কলকাতায় ও পরে কলকাতার বাইরে তার বিরুদ্ধে প্রচণ্ড 
আন্দোলন উপস্থিত হল। অগ্নিতে ঘৃতাহতি পড়ল যখন তিনি সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে যুক্তি-বুদ্ধির 
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শাণিত অস্ত্র ধারণ করে পুস্তক-পুত্তিকা লিখতে আরম্ভ করলেন। ১৮১৭ সালে হিন্দুদের অর্থসাহাযে। 
হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল, আধুনিক জ্ঞান-বি্ঞানের সদর দরজা খুলে গেল। অবশ্য সরকারি দানে 
সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হল। সংস্কৃত ভাষ। ও দর্শনচর্চা ছিল যার মূল উদ্দেশ্য। রামমোহন এর 
বিরুদ্ধে ঘোরতর প্রতিবাদ করলেন। এবুগে সংস্কৃতশাস্ত্র সংহিতা শেখাবার জন্য অর্থব্যয় নিষ্প্রয়োজন। 
বিদ্যাসাগরও সংস্কৃত কলেজের পাঠক্রম নতুনভাবে নির্ধারিত করতে গিয়ে সেই মনোভাবই ব্যক্ত 
করেছিলেন। 

তখন নতুন কলকাতাকে ঘিরে চলেছে ভাবের সমুদ্র মন্থন। একদিকে রামমোহন ও রামমোহন" 
বিরোধীদের মতের সংঘর্ধ, অনাদিক ডিরোজিও-শিষ্য হিন্দু কলেজের ছাত্রদের হিন্দুবিরোধী আচার- 
আচরণ, বিদ্াাসাগরের নব্য মানবতাবাদ, দেবেদ্্রনাথের ছিতধী ব্রন্মোপলনি, রাধাকাত্ত দেববাহাদুর ও 
ভবানীচরণ বন্দযোপাধায়ের ধর্মসভার হীক-ডাক, প্রাচ্য ও প্রতীচোর সমন্বয়ের প্রতি ভূদেব 
মুখোপাধ্যায়ের আকর্ষণ, সর্বোপরি বঙ্কিমচন্দ্রের নববুগের অগ্রদূত হয়ে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে প্রবেশ । এই সমস্ত 
গ্রহ-উপগ্রহেরা বাংলার আকাশে অগ্নি-আখরে নবযুগের বার্তা লিখেছিলেন, যার সঙ্গে যুরোপীয় 
রেনেস্সীসের যৎকিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। কিন্তু ধিনি ধূমকেতুর মতো বিরাট পুচ্ছতাড়নায় বাংলার 
আকাশ ও মুত্ডিকাকে ভীত-সংকুচিত করে তুলেছিলেন, তিনি মাইকেল মধুসৃদন দত্ত, যিনি স্বধর্ম ত্যাগ 
করেছিলেন কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতি ত্যাগ করেননি। 

পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭, ২৩ জুন) তিন বছর পরে (১৭৬০) কৃষ্তনগর রাজসভার বিদগ্ধ কবি. 
রসিক ভারতচন্দ্রের অবসান হলে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে যবনিক। পড়ল। তারপর শুরু হল 
কবিওয়ালা, পাঁচালিকার, দীড়াকবি, আখড়াই, হাফ-আখড়াই গানের নৈশাকাশবিদারী কলরব। 
হরুঠাকুর, রাম বসু, ভোলা ময়রা, আ্যান্টনি ফিরিঙ্গির উচ্চকণ্ঠ, চার জোড়া ঢোল ও চারজোড়া কাসির 
সঙ্গত-কোলাহল কলকাতার আকাশ চমকিত করে তুলল। ভারতচন্দ্র বিদায় নিলেও তীর প্রভাব ররে 
সেল! ঈশ্বর গুপ্ত ও মদনমোহন তর্কালংকার সেই ভগ্ন-বিধবস্ত ধবজপতাকা বহন করে চললেন। 
রঙ্গকৌতুক ও আদিরসের হুল্লোড় কলকাতার পথঘাট. নাটমন্দির, অলস-বিলাসী জমিদারদের মাতিয়ে 
তুলল, “হুতোম প্যাচার নকশা"য় কালী প্রসন্ন সিংহ বার চমৎকার ব্যঙ্গচিত্র এঁকেছেন। এরই মধ্যে 
একজন আধুনিক-শিক্ষিত কবি, রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পেরেছিলেন, ভারতচদ্দের যুগের 
অবসান হয়েছে, কাব্যে নবজীবনের কলোল ক্রমে স্পষ্ট হয়ে উঠছে! রেজি কাব্য-সাহিত্যে সুশিক্ষিত 
রঙ্গলাল আদিরস, কৌতুকরস ও ভাড়ামিকে পাশ কাটিয়ে ইতিহাস ও বীররসকে প্রাধান্য দিলেন, 
'পদ্ধিনী উপাখ্যান” নতুন যুগের বার্তা বহন করে আনল। কিন্তু তখনও নবধুগের বাণী প্রস্তুত হয়নি, 
ভাষাভঙ্গিমায় রঙ্গলাল কোনো নতুন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করতে পারেননি, বিষয়-পরিবর্তনকে তিনি 
আধুনিকতার প্রথম ও প্রধান লক্ষণ মনে করেছিলেন। তাই পযার-ব্রিপদী-একাবলী প্রভৃতি পুরাতন 
ছন্দেই নবযুগের বাণী অবধারণ করতে চাইলেন, ভারতচন্দ্রের মেজাজ পুরোপুরি ছাড়তে পারলেন না। 
তিনি মনে মনে নববুগচেতনার ইঙ্গিত পেয়েছিলেন, কিন্তু প্রাণের গভীরে তা প্রবেশ করেনি। তখন 
নবজাগ্রত গরুড় শাখা সন্ধান করছিল, মহাক্ষুধার খাদ্য অন্বেষণ করছিল। নব্য প্রমেথ্যুস জুলস্ত মশাল 
নিয়ে দিগ্দাহ সৃষ্টি করছিল। সেই প্রমেখ্যস হলেন 'দত্তকুলোত্তব কবি শ্রীমধুসৃদন"। তার 
তিলোত্তমাসম্তব কাব্যের প্রথম সংস্করণ ১৮৬০ সালের মে মাসে ব্যাপটিস্ট মিশন প্রেস থেকে মুদ্রিত 
হয়ে প্রকাশিত হয়। এটি বাংলা কাব্যের অমিত্রাক্ষব ছন্দ অর্থাৎ ইংবেজি ব্লাংক ভার্সের আদর্শে মধুসূদন 
পরিকল্পনা করেন। পয়ার পংক্তির শেবে মিত্রাক্ষর তুলে দেওয়াটাই এর প্রধান লক্ষণ নয়, অর্থানুসারে 
যতিপাত এর মুল চরিত্র। অনেকে মনে করেছিলেন, মিত্রাক্ষর বাদ দিয়ে বাংলা কবিতা রচনা সম্ভব 


প্রাগ-ভাষ ৯ 


হবে না। রঙ্গের কবি ঈশ্বর গুপ্ত অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ব্যঙ্গ করে লিখেছিলেন, “কবিতা কমলা কলা 
পাকা যেন কীদি, ইচ্ছা হয় যত পাই পেট ভরে খাই।” তখন অনেক কৃতবিদ্য লোকেরই অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। মধুসূদন এই ছন্দের পরিকল্পনা করে বাংল! কবিতার পংক্তিবিন্যাসের বিপ্লবী 
পরিবর্তন সাধন করলেন। বস্তুত মিলঘুক্ত পয়ারছত্র যেন লৌহফাসের মধ্যে বন্দী হয়েছিল, মধুসৃদন 
সে বন্ধন ঘোচালেন। “তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে তার প্রথম সূচনা । অবশ্য প্রথন রচনায় কিছু ক্রি 
থাকে, ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কার প্রয়োগ নিখুত হতে পারে না, তিলোভ্ুম।'-তেও কিছু কিছু ত্রটি আছে। 
কিন্তু একটা বিষয় লক্ষ্য করতে হবে-_মধুসৃদনের ছন্দের কান ছিল অতি সতর্ক ও তীক্ষ। তাই তিনি 
চৌদ্দমাত্রার পরার-পংক্তিকে গ্রহণ করেছিলেন, তারপর তার বন্ধন মোচন করেছিলেন। তারপর 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে চৌদ্দমাত্রাই রক্ষিত হয়েছে, শুধু তার ছেদ ও ধতির কৃত্রিম বন্ধন ঘুচে গেছে। বাংলা 
ছন্দের এটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন, এই ছন্দই নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথের “বলাকা'-র ছন্দে 
পরিণত হয়েছে, এমন কি তার গদ্য-কবিতার পংক্তিবিন্যাসের মধ্যেও প্রচ্ছন্নভাবে এই সুর শোনা 
যাবে। এবার মধুসৃদন নিশ্চিস্ত হলেন, এতদিন পরে তিনি বাংলা কাব্যের যথার্থ স্বরূপ ধরতে 
পেরেছেন। কিন্তু বিষয়-নির্বাচনে 'তিলোন্তনার' বিশেষ কোনো বৈচিত্র্য নেই, পুরাণের আদিরসাশ্রিত 
কাহিনী হয়েছিল তার প্রধান অবলম্বন। 

১৮৬১ সালের জানুয়ারি মাসে “মেঘনাদবধ কাব্যের" প্রথম খণ্ড (১-৫ সর্গ) প্রকাশিত হলে বাংলা 
কাব্যের যথার্থ নবযূগ আরম্ভ হল। দ্বিতীয় খণ্ড (৬-৯ সর্গ) প্রকাশিত হল ১৮৬১ সালের মাঝামাঝি। 
এই সম্পর্কে তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন, “11551001000 15 ৮০111 (111081) 0 5900170 
6৫11101) ৬/111) 1006১, 0174 5 /5%/ 13./. 10905 ৯/10101) 2 1018 01101001 [910196৩, 901701178 9001 
৬৫100910015, 0000 1015 0105 10151 0001) 01 00 1018928৩- এ 1641 5.৯. হচ্ছেন 
হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় । একদা কিশোর রবীন্দ্রনাথ বি.এ. পাস সমালোচকের ভয়ে কতটা বিব্রত হয়ে 
পড়েছিলেন, তা তার “জীবনস্মৃতি' থেকেই বোঝা যাবে। মেঘনাদবধ কাব্যের উপাদান মুল বাল্মীকি 
থেকে গৃহীত হলেও এর ভাব-ভাষা ও আদর্শের মধ্যে ভারতীয় সনাতন আদর্শ উপেক্ষিত হয়েছে বলে 
সেকালে অনেক পাঠক ও সমালোচক মধুসুদনকে আক্রমণ করেছিলেন। মধুসুদন প্রাটীন ভারতীয় 
আদর্শের গৌরব বর্ধনের জন্য কলম ধরেননি, কবিগুরু বাল্মীকিকে প্রণাম নিবেদন করে কাব্য রচনায় 
অগ্রসর হলেও তিনি সে আদর্শ উপেক্ষা করে রাক্ষসবংশ, রাবণ-মেঘনাদকে বিরাট সৃষ্টির আলোকে 
ভাম্বর করে তুলেছেন। যা প্রচণ্ড, তীব্র, লৌরুষাত্মক, ন্যার-অন্যায়ে যা উদাসীন তাকেই তিনি 
মেঘনাদবধ কাব্যে প্রাধান্য দিয়েছেন। অবশ্য ধারা বলেন, মধুসূদন একাব্যে ভারতীয় আদর্শ বিসর্জন 
দিয়ে বিজাতীয় আদর্শকেই জয়যুক্ত করতে চেয়েছেন, তারা বোধ হয় ঠিক কথা বলেন না। ভারতীয় 
এতিহ্যের প্রতি অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা থাকলে তিনি সীতার চরিত্র অঙ্কন করতে পারতেন না। আসল 
কথা, উনিশ শতকের বাঙালি-চেতনা বন্ধন-অসহিষুঃ আবেগের দ্বারা পরিপ্লাবিত হয়েছিল। তারই 
প্রতীক মধুসৃদন। রামচন্দ্র-লক্ষ্নণের চেয়ে রাবণ-মেঘনাদের প্রতি অধিকতর আকর্ষণ বোধ করেছিলেন। 
নয়টি সর্গে সমাপ্ত এই আখ্যানকাব্য বার্থ মহাকাব্য হয়েছে কিনা তা নিয়ে তর্ক চলতে পারে, কিন্তু 
এ-কাব্য সেকালে (এবং একালেও) বে অগ্নিদাহ সৃষ্টি করেছিল, যার আলো ও দাঙি--*শক্তিতে উনিশ 
শতকের বাঙালি ভীত হয়ে আকাশে ধূমকেতুর পুচ্ছতাড়না লক্ষ্য করছিল, সেই মেঘনাদবধ কাব্য 
বাংলা সাহিত্যের প্রথম আধুনিক কাব্য। 

এ কাব্যের প্রথম সম্পাদনা করেন হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (আশ্বিন ১২৭৪, ১৮৬৭ সাল)। 
মধুসূদনের কবিপ্রতিভার বিশ্লেষণ, বিশেষত অমিত্রাক্ষর ছন্দের স্বরূপ নির্ণয় করতে শিয়ে তিনি যথেষ্ট 


১০ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


সফল হলেও. কোনো কোনো স্থানে তাঁর অভিমত পুরোপুরি স্বীকার করা যায় না। সে যাই হোক, 
আধুনিক ইংরেজি-শিক্ষিত ও ইংরেজি কাব্যের সুরসিক পাঠক হেমচন্দ্র যদিও তার '“বৃত্রসংহারে' 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে ততট! পারদর্শিতা দেখাতে পারেন নি. কিন্তু এ ছন্দের বৈশিষ্ট্য ঠিক অবধারণ 
করেছিলেন। নবীনচন্দ্র সেন তার 'ত্ররী কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করলেও আবেগ বাহুল্যের 
জন্য তার প্রাণরস পাঠকচিত্তে সঞ্চার করতে পারেন নি। রবীন্দ্রনাথের নাম ম্মরণ কবেও বলা যায়, 
এখনও পর্যভ্ভ মেঘনাদবধ কাব্য একক মহিমায় আসীন। সেজন্য এ কাবোর একাধিক সংস্করণ 
সম্পাদিত হয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ১৯১০ সালে এলাহাবাদ থেকে 
প্রকাশিত জ্ানেন্দ্রমোহন দাসের সম্পাদিত সংস্করণ। এত পাগ্ডিত্য, এত গভীর রসবিশ্লেষণ, ভারতীয় 
ও পাশ্চাত্য সাহিত্য থেকে এত মণিরত্ব আহরণ একালে কোনো গ্রস্থ-সম্পাদনে লক্ষ্য করা বায় না। 
দীর্ঘকাল পরে, প্রায় নব্বই বছর পরে সেই সংক্করণটির পুনঃ প্রকাশ করা হল। বহুদিন ধরে অনেকে 
এর নাম শুনে আসছিলেন, কিস্তু চাক্ষুষ করেননি । এবার তারা এটি হাতে পেয়ে খুশি হবেন। দীননাথ 
সান্যাল আর এক রসিক সম্পাদক। ১৩৪২ সালের বৈশাখ মাসে (১৯৩৫) মেঘনাদবধ কাব্যের “সীতা 
ও সরমা" নামে একটি চমতকার রসভাষ্য প্রকাশ করেন। ১৩৪৮ সালের বৈশাখ মাসে (১৯৪১) বঙ্গীয় 
সাহিত্য পরিষদ থেকে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায় ও সজনীকাস্ত দাসের সম্পাদনায় মেঘনাদবধের যে 
স্করণ প্রকাশিত হয়, এখনও সেটি এই কাব্যের প্রচলিত শ্রেষ্ঠ সংস্করণ রূপে পাঠক-সমাজে প্রচলিত 
আছে। ভ. সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত ও কালিপদ সেনের যুগ্ম সম্পাদনায় প্রকাশিত মেঘনাদবধের (১২ 
আষাঢ়, ১৩৫৬) সংস্করণটি ছাত্রমহলে সুপরিচিত। 

বেশ কিছুদিন ধরে জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের সংক্করণটি পুনঃ প্রকাশের চেষ্ঠা চলছিল। সেই প্রসঙ্গে 
এই কাব্য ও মধুসূদনের প্রতিভা সম্বন্ধে ইংরেজি ও বাংলা প্রবন্ধাদি (তার মধ্যে বিদেশীর রচনাও 
আছে) এই সংস্করণে সংগ্রথিত হল। পাঠক-পাঠিকারা এই সমস্ত রচনা থেকে মেঘনাদব্ধ কাব্য ও 
তার কবির রচনা আম্বাদন করতে পারবেন। জ্ঞানেন্রমোহনের পরিশ্রমসাধ্য এই সংক্করণটি বিচার 
করতে গেলেই তার “বাঙ্গালা ভাষার অভিধান” (দুখণ্ডে সমাপ্ত) এবং বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী" গ্রন্থ 
দুটির কথা মনে পড়বে। সারাজীবন সরকারি কাজের জোয়াল কাধে থাকলেও তিনি তারই 
অবকাশক্রমে এতগুলি গ্রন্থ সম্পাদনা ও রচনা করেছিলেন-__বাঙালি প্রতিভার এক বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত । 
বাঙালি দলবেঁধে কোনো কাজ করতে গেলে দলাদলি কার কাজটি পঞ্জ করে। কিন্তু এককভাবে যে- 
কোনো পরিশ্রমসাধ্য কাজে সাফল্য লাভ করে- যেমন “বিশ্বকোষের' সম্পাদক নগেন্দ্রনাথ বসু 
প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব, বঙ্গীয় শব্দকোষের সম্পাদক হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মেঘনাদবধ কাব্য ও 
বাঙ্গালা অভিধানের সম্পাদক জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস। তার পর কাল যত অগ্রসর হয়েছে, বাঙালির 
কাজকর্ম ততই শিথিল হয়ে গেছে, পরিশ্রমসাধ্য কাজে প্রবল অনীহা দেখা যাচ্ছে! ড. নীহাররঞ্জন রায় 
একার চেষ্টায় বিশাল মাপের “বাঙালির ইতিহাসে'র আদিপর্ব রচনা করে এঁতিহাসিক দৃষ্টা্ত হয়ে 
ইতিহাসে স্বীকৃত হয়েছেন। কিন্তু মধ্যযুগ সম্বন্ধে সে ধরনের গ্রন্থ কে লিখবেন তার জন্য বাংলাদেশ 
অপেক্ষা করে আছে। আমাদের সৌভাগ্য, জ্ঞানেন্্রমোহন ও হরিচরণ তাদের আয়ুক্ধালের মধ্যেই 
বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্পাদন করে গেছেন। 


অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


কথামুখ 


উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটন! মাইকেল 
মধুসূদন দত্তের “মেঘনাদবধ কাবা” প্রকাশ (১৮৬১)। উনিশ শতকীয় নতুন মূল্যবোধের প্রেরণায় 
আমাদের রামায়ণ-কাহিনীকে নতুন করে তিনি রূপ দিয়েছিলেন। প্রাটীন কাহিনীর অন্তর্নিহিত কিছু 
মূল্যবোধ যুগের প্রয়োজনে মাইকেল রক্ষা করেছিলেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আত্মনির্ভরশীল 
মানবিকতার একটা অনমনীয় দুঃসাহসিক রাপকেও ধরবার চেষ্টা করেছিলেন। আধুনিক যুগের 
মহাকাব্য রচনার যাবতীয় আয়োজনও তিনি করেছিলেন। তাতে যে মেধা ও পরিশ্রমের প্রমাণ ছিল 
তা বিস্ময়কর। ভাষা ও ছন্দ থেকে গরু করে কাহিনীকে নতুন করে ঢেলে সাজাবার কৌশল পর্বস্ত 
সমস্তই তার নিজস্ব সৃষ্টি। 

সমসাময়িককালের অনেক কবি, সমালোচক ও সাহিত্যিক মাইকেলের এই কাব্যসৃষ্টি নিয়ে 
স্বভাবতই আলোচনা করেছেন। তাদের অনেকে যেমন মহাকাব্যের মূল রসটিকে যথার্থভাবে গ্রহণ 
করতে পারেন নি, তেমনি কেউ কেউ আবার মহাকাব্য রচনার কৃত্রিমতা ও ব্যর্থতাকেই বড় করে 
দেখেছিলেন। অমিত্রাক্ষর ছন্দের যথার্থ মর্ম গ্রহণও কেউ কেউ করতে পারেন নি, ব্যঙ্গ করে কাব্যও 
লিখেছিলেন। 

কিন্তু ক্রমশ মাইকেলের এই অসাধারণ সৃষ্টি পাঠকের মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলতে থাকে। 
টীকা-ব্যাথায় অনেকেই প্রচুর পরিশ্রম করে এই আশ্চর্য সৃষ্টির তুলনামূলক পরিপ্রেক্ষিতটিকে স্পক্ট 
করতে থাকেন। পরবতীকালে বহু গবেষক ও লেখক নানাভাবে মাইকেলের এই মহাকাব্যের নানা 
দিক নিয়ে সামগ্রিকভাবে আলোচনা করেছেন। 

সামগ্রিকভাবে মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে আমাদের চিস্তাভাবনা কত বিচিত্র দিক স্পর্শ করে গেছে 
প্রায় দেড়শো বছরে (সঠিক বললে, একশো বিয়াল্লিশ বছর) তার একটা পরিচয় দেবার চেষ্টা করা 
হয়েছে কাব্যের মূল পাঠের সঙ্গে প্রাচীন ও নবীন সমালোচকদের আলোচনা যুক্ত করে। সমস্ত 
আলোচনাই যে সংগৃহীত হয়েছে তা নয়। সম্ভবও নয়। কোথাও উত্তরাধিকারীর পারিবারিক মতানৈক্য, 
কোথাওবা প্রকাশকের আপত্তি। তবে উল্লেখযোগ্য আলোচনা তথা দুণ্প্রাপ্য আলোচনার এই সংকলন 
মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে আমাদের পরিবর্তনশীল দৃষ্টিভঙ্গির একটা মোটামুটি পরিচয় দেবে, এটুকু 
আশা করা যায়। 

আলোচনা সংকলনে অনেকের কাছেই আমরা সাহায্য পেয়েছি। বিশেষভাবে অধ্যাপক অলোক 
রায়, অধ্যাপিকা শ্রাবণী পাল, চিররঞ্জন সেন, সিদ্ধার্থ সেনগুপ্ত এবং ক্রিন্টন সিলি আমাদের 
আত্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। তাদের আত্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। 

অধ্যাপক অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই বইটির প্রাগ্ভাষ লিখে দিয়েছিলেন। বইটির ছাপা হবার 
সময় তার প্রয়াণ ঘটল। বইটি প্রকাশিত হচ্ছে ভেবে খুবই আনন্দিত হয়েছিলেন তিনি। তার হাতে 
বইটি তুলে দিতে না পারায় আমাদের দুঃখ রয়ে গেল। 

গবেষণ! পরিষদের শ্রীকেশব আডুর উদ্যোগেই বইটি প্রকাশিত হল। ছাপার ব্যাপারে শ্রীবাসুদেব 
মোশেল আন্তরিকভাবে সাহায্য করেছেন। এঁদের শুভাশিস্‌ জানাই। এবার কাব্য প্রসঙ্গে ফিরে যাচ্ছি। 


১২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


রামায়ণের রূপান্তর : মাইকেলের বিবরণে ও বিন্যাসে 
মেঘনাদবধ কাব্য উনিশ শতকের প্রাচ্য-প্রতীচ্য সংস্কৃতির ছন্দকেই মূলত প্রমাণ করে তা স্পস্ট 
করে বুঝবার চেষ্টা অনেকেই বিচ্ছিন্নভাবে করেছেন। সে-সব চেষ্টার মধ্যে রাম-লক্ষ্নণের চেয়ে বিশেষ 
করে রাবণ-ইন্দ্রজিতের চরিত্রগত দৃঢ়তা ও মহত্তুকে প্রতিষ্ঠা করার ঝৌকটাই খড় হয়ে দেখা দিয়েছে। 
তাছাড়াও মাইকেল মেঘনাদবধ কাব্যের প্রকাশভঙ্গিতে, ভাবার আভিজাত্য-নির্মাণে, উপমা-রূপক- 
উৎপেক্ষার প্রয়োগে, কাহিনি বিস্তারে কোথায় কোথায় প্রাচীন ও পরবর্তীকালের বিদেশি মহাকাবোর 
অনুসরণ করেছেন, কিংবা কোন্‌ কোন্‌ দেব-দেবী বা কোন্‌ সংস্কৃতির দ্বর্গ-মর্ত-পাতাল-কন্পনাকে 
মিলিয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন তারও খুটিনাটি আলোচনা অনেকেই করেছেন। 
তাই এখানে ভীবনদৃষ্টির কয়েকটি মুল বৈশিষ্টা, যা বিশেষভাবেই উনিশ শতকের দ্বিতীয়-তুতীর - 
চতুর্থ-দশকের পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছাত্র ও তরুণ বুদ্ধিজীবী সমাজের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই এসেছে, 
তারই প্রতিফলন মেঘনাদবধকাব্যে কতটা ঘটেছে তা-ই সৃত্রাকারে বলবার চেষ্টা করব। 
সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যের প্রথাগত আদর্শের মধ্যে, সংস্কৃত অলঙ্কারশাস্ত্রের প্রচলিত বন্ধনের মধ্যে 
মাইকেল থাকতে চাইছিলেন না। ইয়োরোপীয় সমাজজীবন ও দৃষ্টিভঙ্গির যতটুকু তিনি এদেশে থেকেই 
তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় পেরেছিলেন সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে বিশেষ করে ইংরিজি-সাহিত্য ও 
ইয়োরোপীয় সাহিত্যের জীবনদৃষ্টিকে মিলিয়ে নিয়ে অষ্টা হিসেবে তার মনে হয়েছিল, প্রথাগত 
দৃষ্টিভঙ্গি ও রচনাপদ্ধতিকে সরিয়ে বাইরের হাওয়া নিয়ে আসতে হবে। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, 
অক্ষয়কুমার কিংবা বিদ্যাসাগর তুলশামূলক বিচারের মধ্য দিয়ে তাদের চিপ্তা, সৃষ্টি ও কর্মের নাধ। 
দেশি-বিদেশি ভাবনা-চিস্তার সমন্বর খটিরেছিলেন প্রয়োজনের অনিবার্য তাগিদেই। সেই ভাণিদ 
মাইকেলেরও ছিল। 
মাইকেলের বন্ধু রঙ্গলালও তার সৃষ্টিকর্মে অনেকটাই দেশি-বিদেশি সংস্কৃতির মিশ্রণ 
ঘটিয়েছিলেন। কিন্তু রঙ্গলালের তুলনায় মাইকেলের পড়াশোনা ছিল অনেক ব্যাপক। ভাষাজ্ঞান ছিল 
অনেক তীক্ষু। সৃষ্টির ক্ষেত্রে সেই ব্যপক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবার মতো মুক্ত মানসিকত।র মাত 
ছিল অনেক বেশি, আর সৃষ্টি-ক্ষমতাও ছিল দৃঃসাহসিক। ব(তোখানি দুঃসাহসিক, তা অমিএাক্ষর 
ছন্দকে কাব্যে প্রয়োগ করার ক্ষমত। থেকেই বোঝ! যায়। নির্দিষ্টি মাত্রার মধ্যে থেকেও কথাভঙ্গিকে 
কতো সহভেইতো একাধিক লাইনে প্রবাহিত করে দিতে পেরেছিলেন তিনি। নাট) সংলাপের নানা 
মেজাডি ভঙ্গি তিনি কাব্যের মধ্যেও কো অনায়াসে এনে দিয়েছিলেন! ইয়োরোপীয় ও ভূমধ্যসাগরীয় 
হাওয়া মাইকেলের জাদুতে ব ্গাপসাগরায় মৌসুমি হাওয়া হয়েই আমাদের প্রাণ জুড়িয়েছিল। কিস্ত 
যাকে “জাদু' বলছি তা কিন্তু প্রেরণা শ পরিশ্রনেরই বৌথ ফল। অমিত্রাক্ষরে ভাবের প্রবাহ পঙ্ভ্তি 
ডিডিয়ে যাওয়াতে বিচিত্র রকমের স্বাধীনতা এসেছে। এসেছে নাটকীয় ভঙ্গিতে প্রশ্নের প্রবাহ এবং 
তার উত্তনেব প্রবাহ । মাঝে মাঝে প্রকরণ ও সন্বোধনে কাব্যের উদ্দিষ্ট ব্যক্তির উপস্থিতি ঘেন অনুভব 
করা যায় একেবারেই নাটকীয় সংলাপের মতো । অনেক সময় স্বগত সংলাপও আছে। তিলোল্তমাসম্ভব- 
কাব্য থেকেই এই চেষ্টা তিনি করছিলেণ। নিজেই তো তিনি কুপার-এর ইলিয়াডের অনুবাদ এবং 
মিল্টনের প্যারাডাইস লস্ট-এর পঙ্ভ্ি তুলে দেখিয়েছেল : 
কি কারণে ত্যাজি লঙ্কা, কহ, শুভক্করি, 
সারদে, প্রবাসে বাস করে শুরমণি, 
মেঘনাদ? 
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0110 09৬০5. (1101176175 11104 : 0০০৬/7০1) এবং ৬10 11751 9১৫00004 117011) (0 01101 10101 
[০৬০10217170 1101017101 5010010, 051110175 00015015051, 300৮-7)-র অনুসরণ। এই রকম 
প্রশ্নের নাটকীয় ভঙ্গিতে বাচন গরু করলে পরবর্তী ঘটনার জন্যে পাঠকের কৌতুহল তৈরি হয়ে যায়; 
এবং কাহিনীকাব্যের পক্ষে তা বিশেষ প্রয়োজনও । মধুসূদন নিজেও এব্যাপারে খুবই সচেতন ছিলেন। 
তাই ওপরের ওই উদাহরণ তুলে রাজনারায়ণকে বলেছিলেন : "1৩5০ 017৩5 08410 10 ৪1৮৩ 9০৪ 
৯0105 10৬0. 01 0100 0101504 11001 (0110৬. কাজেই গুধু ছন্দমুক্তি নয়, বাক্যকে প্রসারিত করার 
সুযোগ তৈরি করে দিয়ে নাটকীয় কৌতুহল নিরস্তরই সৃষ্টি করে চলেছেন মাইকেল। এবং খুবই 
সচেতন ছিলেন যাতে বড় কাহিনিকাব্যে বর্ণনার মধ নাটকীয়তা থাকে। নইলে কাহিনীর আকর্ষণই 
হারিয়ে যাবে। 
আর শুধুই কি কৌতুহল বাড়াবার কৌশল? আত্মবিচার আছে, আক্ষেপও আছে। এমন এক- 

একটি অংশ আছে যেখানে তুলনা-উপনা ছাড়া সব রকম দুঃখ-কষ্ট বেদনাকে প্রকাশ কর। হয়েছে ওই 
প্রশ্নাত্মক বাক্েই। নিজের দুর্বলতার কথা বলতে গিয়ে রাবণ একটি তুলন৷ দিয়েছেন প্রথম সর্গে। 
শাখা কেটে কেটে অবশেষে যেমন কাঠুরিয়া বৃক্ষটিকেই কেটে ফেলে, তেমনি একে একে তার পক্ষের 
বীরদের পতন তার নিজেরই সর্বনাশ ডেকে আনছে! এই তুলনার পরেই দেখছি : 

তা না হলে মরিত কি কভু 

শূলী শত্ুসম ভাই কুভ্তকর্ণ মম 

অকালে আমার দোষে? আর বোধ যত 

রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় সুর্পণখা, 

কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, 

পঞ্চবটা বনে ক।লকুটে ভরা 

এ ভুজগে? 
সম্পূর্ণ ন'টি সর্গের মেঘনাদবধ-কাব্য এই রকম নাটকীয় পরিবেশে, নাটকীয় সংলাপে, প্রশ্নে ও 
সংকল্পে, বীরত্বে ও সম্মুখ সমরের উত্তেজনায়, এবং গভীর অথচ সংযত বিলাপে অসম্ভব রকমের 
নাটকীয় চারিত্র পেয়েছে। শেক্সপিরীয় নাটকে নায়কের পতনে যে দেহে-মনে সংগ্রামের শক্তির মহত্ত 
দেখি, সেইরকম একটি শক্তিমান মানুষের মৃত্যুবরণে আর এক শক্তিমান মানুষের অভ্রভেদী সংযত 
সংহত বিলাপ শোনা গেছে। সে প্রসঙ্গে আসার আগে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার বিন্যাসে মাইকেল 
কতোখানি পরিবর্তন ঘটিয়েছেন তা দেখা যাক। ঘটনাটি ঘটেছে, নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারে যখন 
মেঘনাদের মুখোমুখি বিভীষণ ও লক্ষ্্ণ। 


প্রথমে দেখা যাক, ইন্দ্রজিৎ নিকুম্তিলা যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণের সঙ্গে বিভীষণকে দেখে যা বলেছিলেন 
তা বাল্মীকিকে কতোটা অনুসরণ করেছে। বিভীষণকে দেখে কঠোর বাক্যে তিনি বলেছিলেন, পিতৃব্য 
হয়ে কী করে আমার শক্রতা করছ? দুর্বদ্ধি, তুমি স্বজন ত্যাগ করে পরের দাস হয়ে সাধুজনের 
নিন্দাভাজন হয়েছ। যে স্বপক্ষ ত্যাগ করে পরপক্ষে যায়, স্বপক্ষ ক্ষীণ হলে পরপক্ষই তাকে বিনষ্ট 
করে। উত্তরে বিভীবণ বলেন, তুমি কি আমার স্বভাব জানো না? যদিও আমি ক্রুরকর্মা রাক্ষসদের 
কুলে জন্মেছি তবু মানুষের যা শ্রেষ্ঠ গুণ এবং রাক্ষসে য৷ দুর্লভ সেই সত্গুণই আমার স্বভাবগত। যে 
ব্যক্তি ধর্মপথ থেকে ত্রষ্ট এবং পাপবুদ্ধি তাকে হত্তস্কিত আশীবিষের মতো ত্যাগ করাই শ্রেয়। 


১৪ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


পরস্বাপহারী ও পরক্ত্ীধর্ষক ব্যক্তি প্রজুলিত গৃহের মতোই ত্যাজ্য। মহর্ধিদের হত্যা, দেবগণের সঙ্গে 
বিরোধ, গর্ব, রো, শক্রতা এবং হিতৈষীর প্রতিকূলতা এই সব দোষ আমার ভ্রাতার জীবন ও এন্সর্ব 
নষ্ট করছে। এই কারণেই তোমার পিতাকে আমি ত্যাগ করেছি। তুমি অতি গর্বিত, অল্পবয়স্ক ও 
দুর্বিনীত, কালপাশ তোমাকে বদ্ধ করেছে। তুমি যা ইচ্ছে হয় বলো। আজ তুমি লক্গ্রণের সঙ্গে বুদ্ধ 
করে প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না! 

মোট তিনটি সংক্ষিপ্ত সর্গে এই তর্কবিতর্ক আছে (ঘুদ্ধকাণ্ড, সর্গ ৮৫-৮৭)। এবার এহিবাসের 
রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ড থেকে ইইন্দ্রজিৎপর্ব' অংশ অনুসরণ করে দেখা ঘাক। লক্্ন্ণ যখন বাণ সন্ধান 
করে ইন্দ্রজিৎকে শমনের ক।ছে পাঠাবার জন্যে আস্ফালন করলেন তখন লক্ষ্ণকে এডিয়ে পি ভীধাণর 
উদ্দেশ্যে ইন্দ্রজিৎ বললেন, রাক্ষসের কুলে তোমার জন্ম । তোমাকে ধার্মিক বলেই সকলে জানে । তুমি 
সহোদর। অতএব পিতার সমান। সমান ভেবেই তোমার সেবা করেছি। কিন্তু বন্ধুদের ছোড়ে তুমি 
মানুষের আশ্রয় নিয়েছ। রাক্ষসবংশে বাতি দেবার আর কেউ রইল না। এত মৃত্যু ঘটিয়েও তোমার 
শাস্তি নেই। এখন তুমি আমার মৃত্যুর কারণ বলে দিয়েছ। সমস্ত রাক্ষসকুলকে তুমি শেষ করলে। 
তোমাকে দেখলে পাপ অনেক বেড়ে যায়। জ্ঞাতি নির্ণ হোক, সণ্ডণ হোক, তবু জ্ঞাতি। জ্ঞাতি বন্ধু 
মিলে-মিশেই সকলে থাকে । এতো ভ্রাতুষ্পুত্র মেরেও তোমার ক্ষমা নেই! কোন্‌ লজ্জায় তুমি আমাকে 
মারতে এসেছ? বানরদের থেকে তুমি দূরে থাকো। যজ্ঞ সম্পূর্ণ করে আমি বর চেয়ে নেবো। আর 
তোমাকে মেরে আমি শনির প্রভাব ঘোচাব। 

উত্তরে বিভীষণ বললেন, তুমি তো বিপরীত কথা বলছ। রাক্ষসকুলে জন্মেও কখনও কদাচ।র 
করিনি। পরদ্রব্য-পরদার কখনো নিই নি। তোমার পিতার ঘরে চোদ্দ হাজার নারী। তবু সে পরদার 
গ্রহণ করে। তপস্যায় তপস্বিনী নারীকেও সে হরণ করে এনেছে। শাপ-শাপাস্ত করলেও সে তাকে 
ছাড়ে নি। কতো মুনি-ঝষি মেরেছে। তার পাপের অস্ত নেই। এতকাল সে-সব পাপের ফল ফলে নি। 
কিন্ত এইবার সময় হয়েছে। 

মেঘনাদবধ-কাব্যের ষষ্ঠ সর্গে দেখি, নিকুডিলা যজ্ঞাগারে লক্গষ্মণকে দেখে মেঘনাদ অবাক হয়ে 
তাকে 'তঙ্কর' বলেন, কে তাকে এনেছে এই প্র্ম করেন। তারপর কোবা তুলে তার মাথায় মারলেন 
এবং দেব-অসি তুলতে গিয়ে তুলতে পারলেন না। তখন অভিমানে দরোজার সামনে হঠাৎ 
বিভীষণকে দেখে বুঝলেন, কে লক্ষ্মণকে এই গোপন স্থানে নিয়ে এসেছেন। তারপর মাইকেলের 
মেঘনাদ যা বলেছেন তার সঙ্গে বাল্মীকি এবং কৃত্তিবাসের মেঘনাদের উচ্চারণে এমন কোনো মৌলিক 
পার্থক নেই যাতে বিশেষ করে উনিশ শতকেরই কবির হাতের সৃষ্টি বলে মনে হতে পারে। 


৩ 


কিন্তু পার্থক্য আছে বিন্যাসে-_নিকুস্তিলা যজ্মাগারে আসার পূর্ব-প্রস্ততিতে। বাশ্মীকি-রামায়ণে ও 
কৃত্তিবাসে এই দীর্ঘ প্রস্ততি নেই। দুটি ক্ষেত্রেই মেঘনাদবধের কৌশল বিভীষণ বলে দিয়েছেন। 
বাশ্মীকিতে আছে, বিভীষণ বলেছেন, ব্রক্ষা ইন্দ্রজিখকে বলেছিলেন, নিকুস্তিলা যজ্ঞের আগে যে তাকে 
আক্রমণ কর্বে তার হাতেই তার মৃত্যু হবে। সেইজন্যেই লক্ষ্পণকে সঙ্গে নিয়ে বিভীবণ গেছেন যজ্ঞের 
আগেই, যাতে মেঘনাদকে বধ করা যায়। 

' কৃত্তিবাসে দেখি, বিভীষণ বলেছেন, ব্রক্মা যেদিন ইন্দজিৎকে বর দেন সেদিন উপস্থিত ছিলেন 
তিনি। ব্রন্মা। ইন্দ্রজিৎকে বলেছিলেন, যঙ্জ করার পর কেউ তাকে মারতে পারবে না। কিন্ত যজ্ঞের 
সময়ে যে এসে যজ পণ্ড করবে তার হাতেই তার মৃত্যু হবে। কাজেই বিভীষণ লক্ষ্ণকে নিয়ে গিয়ে 


কথামুখ ১৫ 


যজ্ঞ পণ্ড করেই লক্ষ্মণকে দিয়ে ইন্দ্রজিথকে বধ করলেন। 

কিন্ত মাইকেল এত সহজে বিভীষণ-লক্ষ্্ণকে নিকুস্তিলা যজ্জাগারে নিয়ে যান নি। কাব্যের প্রায় 
সূচনা থেকেই তো মাইকেল রাবণের সমস্ত শক্তি সংহরণ করবার পরিকল্পনা করেছেন এবং 
মেঘনাদবধকেই মূল লক্ষ্যে রেখে লক্ষ্পণের হাতে অস্ত্র তুলে দেবার আয়োজন করেছেন। দ্বিতীয় সর্গে 
দেব-ষড়যন্ত্র তো ওই কারণেই। ওই সর্গের নাম 'অন্ত্রলাভ" রাখারও একই উদ্দেশ্য । এবং এই 
দেবষড়যন্ত্রের ব্যাপারটি হোমারের ইলিয়াড থেকেই নেওয়া। উপকরণের উৎসগুলো জানানো এই 
আলোচনার উদ্দেশ্য নয়। কিন্তু মাইকেল যে বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস থেকে সরে গিয়ে একটু অন্যভাবে 
রাম-লক্ষ্মণ এবং রাবণ-মেঘনাদকে দেখতে চাইছিলেন সে কথাটা স্পষ্ট করার জন্যেই এই উৎস- 
প্রসঙ্গটুকু বলা দরকার । রাম-লম্ম্ণকে দৈববলে শক্তিমান করে এবং দেবতার আশীর্বাদচ্যুত রাধণকে 
আত্মনির্ভরশীল ও “মানবিক' বলে বলীয়ান করতে গিয়েই মাইকেল রানায়ণ কাহিনীর এই বি-নির্মাণ 
ঘটিয়েছেন। মাইকেলের এই মনোভাবটিকেই স্পষ্ট করতে চাইছি। 

ইন্দ্রজিবধের আগে পঞ্চম সর্গেও ইন্দ্রজিৎ-নিধনের উদ্যোগ" চলেছে। একদিকে পরামশ 
অনুযায়ী মায়াদেবী যাচ্ছেন ইন্দ্রজিতৎবধে লক্ষ্মণের সাহায্যে, অন্যদিকে, এই মায়াদেবীই লক্ষ্মণকে 
চণ্ডীপুজো করিয়ে তাঁকে বর পাইয়ে দিলেন অনেক বাধা কাটিয়ে। আবার আর একদিকে, প্রমীলার 
স্বামীর মঙ্গলের জন্যে প্রার্থনা কৈলাসে পৌঁছোল না দেবচক্রান্তে। আবার রাম-লন্ষ্পণকে দুর্বল করে 
দেখানোর মধ্যেও খানিকটা ক্ষতিপূরণও করতে চেয়েছেন তিনি এই সর্গে- দেবশক্তির সাহায্য নিয়ে 
ও লক্ষণের নিজস্ব চারিত্রিক সমুন্নতির পরিচয় দিয়ে। যদিও মহামায়া বলেছেন, “মোর বলে পশিবি 
দুজনে অদৃশ্য”, তবু মেঘনাদকে আক্রমণের সময় যেন “শার্দূলবিত্রণমে”ই আক্রমণটি ঘটে । রামকে কিন্তু 
তেমনভাবে আত্মশক্তিতে বলীয়ান হতে দেখান নি মাইকেল ইন্দ্রজিৎ-লক্ষ্মণের প্রতিদ্বন্দিতা একেবারে 
একপেশে না হয় এমনই একটা মনোগত বাসনা ছিল মাইকেলের মনে। 

অন্যদিকে মেঘনাদ-প্রমীলার সম্পর্কাটকে প্রেম ও বীরত্বের সমঘ্বয়ে গড়ে তুলতে মাইকেল এতই 
আগ্রহী যে, বৈপরীত্যে ইন্দ্র ও ইন্দ্রপত়্ীর দাম্পত্য-আলাপে দুর্বলতা ও অসহায়তাই দেখিয়েছেন। 
অর্থাৎ রাবণ-মেঘনাদের ট্্যাজিক মহত্তের প্রতি পক্ষপাতের জন্যে সামান্য কিছু ক্ষতিপূরণের চেষ্টা 
ছাড়া দেবকুল ও রাম-লক্ষ্মণকে রাক্ষসকুলের সমপর্যায়ে আনতেই চান নি তিনি। 

যষ্ঠ সর্গেও তাই ইন্দ্রজিৎ-লম্মমণের সংগ্রামের আগে মাইকেল আরও সময় নিয়েছেন। রামের ভয় 
ও দ্বিধা, লক্ষণের জন্যে তার আশঙ্কা, বিভীষণের সাহসদান, লক্ষণের প্রতিজ্ঞা, আকাশসম্তবা 
সরস্বতীর শিখী-সর্প-ঘুদ্ধের প্রপঞ্চ সৃষ্টি ইত্যাদি ঘটনার পরেও রামকে অন্বিকার কাছে প্রার্থনা করতে 
দেখাগেছে : নিস্তার অধীনে'। আর অন্যদিকে, মায়া কমলাকে রামের প্রতি প্রসন্ন হতে বলেছেন এই 
চরম সংগ্রামের মুহূর্তে। এবং তার পরেই “সত্বরে চলিলা দৌহে, মায়ার প্রসাদে/অদৃশ্য !' এই বিস্তৃত 
ভূমিকা করার উদ্দেশ্যই হল, পরোক্ষে মেঘনাদের শৌর্যবীর্যকে প্রমাণ করা। এরপর লক্ষণ, বিভীষণ 
ও মেঘনাদের মধ্যে যে উত্তর-প্রত্যুত্তর চলেছে তা মুল বাল্মীকি ও কৃত্তিবাস থেকে সরে না গেলেও 
উনিশ শতকের প্রেক্ষাপটে মেঘনাদের উচ্চারণে স্বজন স্বজাতির অবমাননার বিরুদ্ধে রুখে দীড়ানোর 
এটা তাৎপর্য খুজে পাওয়া যায়। বিশেষ করে বাশ্মীকি ও কৃত্তিবাসের এই কথাগুলোই মহিকেলের 
সমকালের জাতীয় চেতনা উদ্বোধনের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠকগ্রাহ্যতা বা 150210107 010901% অনুযায়ী 
পাঠকের কাছে নতুন করে অর্থবহ হয়ে উঠতেই পারে। 

কিন্তু লক্ষ্্ণ-বিভীষণ-মেঘনাদের কথোপকথনে মাইকেলের আরও একটা তাণপর্যময় মনোভঙ্গি 
কিংবা মুল্যবোধের প্রকাশও ঘটেছে। সেটি হল, সুযোগ বুঝে নিরস্ত্র শক্রকে সশস্ত্র হয়ে বধ করতে 


৬৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


আসা। একে তো 'জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, জাতি জলার্জলি দেওয়ার মধ্যে কোনো ধর্মবোধ বা নৈতিক বোধ 
নেই একথা মেঘনাদ বলেই দিয়েছে, তারপরে সে লক্ষ্পণকে বলেছে, “আতিথেয় সেবা,/ তিষ্ঠি, লহ, 
শরাশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এধামে:/ রক্ষোরিপু তৃমি, তবু অতিথি, হে, এবে।/ সাজি বীরসাজে আমি। নিরন্তর যে 
অরি,/ নহে রখীকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে;/ এ বিধি, হে বীরবর অবিদিত নহে” ক্ষত্র তুমি, তব 
কাছে_ কি আর কহিব £" হেক্টর-একিলিস-এর লড়াই-এ হোমার বা শেক্সপিয়ার বে যুদ্ধণীতি বজায় 
রেখেছেন মাইকেলের মেঘনাদণ্ড সেই 1001010 ০০৩-কেই মেনে চলেছেন। 


৪ 


মেঘনাদকে বধ করার পর মাইকেল বিভীষণকে্ শোকাপ্লুত দেখিয়েছেন। তারপর লক্ষ্পণের 
সান্তনার আশ্বস্ত হয়ে দূজনেই মায়ারই প্রসাদে দ্রুত গিয়ে হাজির হয়েছেন রামচন্দ্রের কাছে এই সংবাদ 
দিতে। রামচন্দ্র শুনে সীতা-উদ্ধারের সাফল্য যে অনুজেরই প্রাপ্য তা বলে ধন্য জন্মভূমি আযোধ্যা'_- 
এই উচ্চারণও করেছেন। একজন জন্মভুমির জন্যে প্রাণ দিলেন, অন্যজন জন্মভূমি ক্ষার জান্যে প্রাণ 
নিয়ে জণ্মভূমি রক্ষা করলেন। এই জম্মভূষি চেতনার মধ্যে পুরোনো হলেও জেনণী জন্মভূমিশ্চ 
স্বর্গাদপি গরীয়সী)__একটা সমকালীন চেতনা থাকা নোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু রামচন্ড্রের উক্তির 
শেষ অংশটিতে মাইকেলের মানবিক বোধ উনিশ শতকীয় মাত্রায় খুবই স্পষ্টভাবে ছুঁয়ে গেছে। রামচন্দ্র 
'পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে, 
প্রিরতম; নিজবলে দুর্বল সতত 
মানব; সুফল ফলে দেবের প্রসাদে।' 
রামচন্দ্র এখানে নিজেদের “নানব" জাতির প্রতিনিধি বলেই মনে করেছেন। মনে করিয়ে দিয়েছেন 
মানবিক দুর্বলতার কথা। অন্যদিকে রাক্ষসবংশ দেববল-বিচ্যুত হয়েও আত্মবিশ্বাসে প্রাণ দিতে প্রস্তুত 
আছে, প্রাণ দিয়েছেও। মেঘনাদ মৃত্যুর আগে ভাগ্যকেই ধিকার দিয়েছেন। কিন্তু পিতার হাতে যে 
লম্ম্নণের নিস্তার নেই এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত। দেবতাকে তিনি দোষ দেননি, তার প্রসাদ তিনি চান 
নি। পিতা, মাতা ও স্ত্রীকে স্মরণ করেই লঙ্কার “পঙ্কজ রবি' অস্তাচলে গেছে। 
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কিন্তু এই মহান্‌ আত্মত্যাগের একটা বড় প্রত্যুন্তর বা প্রতিক্রিয়া তো দরকার । সেই প্রতিক্রিয়ায় 
রাবণের অসীম আত্মবিশ্বাপী শক্তির প্রকাশ ঘটেছে সপ্তম সর্গে! আরাধা দেবতাকে এবং অন্যান্য 
দেবতাদেরও তিনি বিচলিত করেছেন তার প্রতিহিংসা নেবার সংকল্পে। আবার মেঘনাদ যেমন 
লঙ্গপ্রণকে অতিথি হিসেবে বরণ করতে চেয়েছিলেন বীরোচিত ন্যায়বোধে, রাবণও তেমনি “দেবাকৃতি' 
লম্ষ্নণের শৌর্ধে মুগ্ধতা প্রকাশ করেছেন অকপটে! একদিকে শক্তিশেল প্রয়োগের অটুট সংকল্প, 
অন্যদিকে সেই শক্ররই প্রশংসা রাবণকে আদর্শ বীরত্বে পৌঁছে দিয়েছে। ষষ্ঠ সর্গে ঘেঘনাদের মধ্যে 
যেমন নারকোচিত গুণের প্রকাশ ঘটেছে, সপ্তম সর্গে তেমনি রাবণেরও অকল্পনীয় শক্তিরই প্রকাশ 
ঘটেছে। শক্তিবাণ দিয়ে লক্ষ্মণকে বিদ্ধ করাতেই তার প্রমাণ। 

আপাতত, রাবণ যুদ্ধে জয়ী হলেও কাহিনির প্রয়োজনে লঙ্ষ্ণকে পুনজীবিন দিতে হবে। সেই 
সূত্রেই দেবতারই কৃপায় রামচন্দ্র মারার সঙ্গে প্রেতপ্রীতে গেলেন। সেইখানেই দশরথের সঙ্গে দেখা 
করে লক্ষণের পুনজীবিনের উপায় জেনে নেবেন। প্রেতপুরীতে দশরথের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে 


কথামুখ ১৭ 


দাত্তে ও মিলটনের অনুসরণে রামচন্দ্রের নরক দর্শন হল। পাগীদের যন্ত্রণার দৃশ্য দেখিয়ে বিধির 
বিধানকেই প্রমাণ করা হল! প্রমাণ করা হল, রামচন্দ্রের অসাধারণ সহনশীলতা । অন্নান সুখভোগ 
হয়তো তাঁর ভাগ্যে নেই। কিন্তু এই দুঃখবরণেই 'ভারতভূমি'-তে তার যশ ও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। 
ভারতভূমির এই যোগ্য রাজাই মাইকেলের চেতনায় ভবিষ্যৎ প্রশাসকের চরিত্র। পিতার পাপ যে 
পুত্রকেই বহন ক'রে সহনশীলতার কঠিন পরীক্ষা দিতে হয় সেইভাবে- রবীন্দ্রনাথ যাকে বলেছেন 
পাপের মার্জনা'-_সেই পাপের মার্জনার ভার পড়ল রামচন্দ্রের ওপর। বাশ্মীকি ও কৃত্তিবাস থেকে 
সম্পূর্ণ সরে এসে মাইকেল দেবতার প্রসাদে রামচন্দ্রের নিষ্পাপ সম্তাকে তুলে ধরেছেন। কিন্তু দেবতার 
প্রসাদ যারা পেল না-_সেই মেঘন।দ ও রাবণকে পাপ-পুণ্য ধারণার মধ্যে রেখেও বিধির বিধানের 
ওপর দোষ দিয়েছেন বেশি। মেঘনাদকেও সেই বিধানের অংশীদার হয়ে প্রাণ দিতে হল। বিধি বিরূপ 
বলে তার আক্ষেপ হয়েছে। কিন্তু দেবতার প্রসাদ-বঞ্চিত বলে কিছুতেই নয় : 'রাবণনন্দন আমি, না 
ডরি শমনে।” আর কিছু নয়। রাবণ কিন্তু শেষপর্যস্ত পাপবোধে বিচলিত হয়েছেন। তবু বলেছেন, 
প্রতিশোধ নিতেই তিনি বেঁচে থাকবেন। (সপ্তম সর্গ) 

তাই এই অনমনীয় শক্তির উপযুক্ত সৎকারই হবে 'সংক্ক্রিয়া'য় বা শোধনে। সুতরাং সারণকে 
পাঠিয়ে সাতদিনের যুদ্ধবিরতি চাইলেন রাবণ। ইলিয়াডে একিলিসের প্রতি প্রায়ামের উক্তিতে এগারো 
দিনের যুদ্ধবিরতির কথা আছে। রাবণ হীন-বীর্য হয়েছেন বলে রামচন্দ্রও যথেষ্ট সহানুসূতিশীল। নিরক্ত 
মেঘনাদকে বধ করা. নিশ্চয় “অধর্ম', কিন্তু তার সৎকার করা ধধর্ম-কর্ম'! কিন্তু যুক্তিটা বোধ হয় 
এইরকম যে, সে অন্যায় তো পাপ নাশের জন্যেই । কাজেই এখন রামচন্দ্রকে বলতে শুনি : 'ধর্ম-কর্মে 
রত জনে কভু না প্রহারে/ ধার্মিক! সুতরাং যুদ্ধবিরতি হল। এবার ইলিয়াডের অনুসরণে (সর্গ ২৪) 
মেঘনাদের শবদেহ বহন করে যাত্রা। সর্বাগ্রে হত্তী পৃষ্ঠে দুন্দুভি, তারপরে পদাতিক, প্রমীলার দাসী, 
প্রমীলার অশ্বপৃষ্ঠে প্রমীলার বেশভূষা, মেঘনাদের রথ, মেঘনাদের শবের পাশে সোনার সিংহাসনে 
প্রমীলা, সধবা রাক্ষস নারীর দল ইত্যাদি, এবং শেষে, পদব্রজে “রক্ষঃকুল রাজা” রাবণ। পরনে তার 
বিশদ বন্ত্র, বিশদ উত্তরী। রাবণের এই গুভ্র বেশ বর্ণনা ক'রে মাইকেল তার সঙ্গে তুলনা দিলেন 
মহাদেবেরই, যে মহাদেবকে তুষ্ট করে মেঘনাদ রাবণকে পরাস্ত করার জন্যে দেবতাদের এতো 
হুড়োহুড়ি : “ধুতুরার মালা যেন ধূর্জাটির গলে!” আর তার পেছনে আবালবৃদ্ধবনিতা৷ লঙ্কাবাসী। 


৬ 


এমন শোকযাত্রায় মাইকেল রামচন্দ্রের 'দশশত' রথীকেও যুক্ত করে দিলেন অঙ্গদের বেতৃত্ে। 
সিন্ধৃতীরে পৌছোল শবাধার। দাহস্থল মন্দাকিনীর পবিত্র জলে ধোওয়া হল। রক্ষ-পুরোহিত মন্ত্র 
পড়লেন। প্রমীলা চিতায় উঠলেন। বোধহয় মেঘনাদ-প্রমীলার শৌর্য ও দাম্পত্য প্রেমকে বিশেষ মূল্য 
দিতে গিয়ে সহমরণ প্রসঙ্গ বাদ দেন নি মাইকেল। তারপর রাবণের শেষ সংহত বিলাপ। তার মনে 
হয়েছে, পূর্বজন্মের ফলেই তাঁর এই সর্বনাশ। কৈলাসে ধূর্জটিও বিচলিত হলেন। রাবণকে তিনি 
ভালোবাসেন শুধু সতীর অনুরোধেই তিনি যেন রাম-লক্ষ্পণকে ক্ষমা করলেন। অগ্নিদেবকে বললেন, 
মেঘনাদ প্রমীলাকে শীঘ্র “পবিত্র" করে নিয়ে এসো। চিতা জ্বলে উঠতেই সোনার আসনে “অনস্ত যৌবন 
কাণ্তি” নিয়ে তারা চলে গেলেন। দাহস্থলের আগুন দুগ্ধধারায় নেভানে৷ হল হেলিয়াডে সুরা দিয়ে 
দাহস্থলের আগুন নেবানোর কথা আছে)। তারপর রক্ষ-শিল্পীরা দ্রুত নির্মাণ করে ফেললেন অভ্রভেদী 
স্বর্ণ পাটিকেলে মঠ।” একেবারেই গ্রিক প্রথায় স্মৃতিস্তস্ত। কিন্তু দাহস্থল ধোওয়া হয়েছে মন্দাকিনী- 
জাহবীর জলে। 


নেঘনাদ-_-২ 


১৮ মেঘনাদবধ কাবা চা 


কাহিনির সমস্ত উপকরণ, পরিবেশ, সংলাপ ও নাটকীয়তার আয়োজনের পেছনে কাজ করছে 
এমন এক বিনির্বাণ-চেতনা যাতে বাল্মীকি-কৃগিবাসের রামায়ণ উনিশ শতকের দেবপ্রসাদ-বিচ্ছির 
আত্মনির্ভরশীল দুঃসাহসী মানবিক চেতনার নতুন রামায়ণ হয়ে উঠেছে। নিজবলে দুর্বল সতত মানব 
এখন আর দেবধলে সুফলের আশা করে না। 

মিষ্টনের 91॥-চরিত্র সৃষ্টির কথা বলতে গিয়ে মাইকেল বলেছিলেন, 270 15 99191) 
11107১11-1 মাইকেলও এক দেহে রাবণ ও মেঘনাদ। ভাই পর।জিত মানুষের আকাশ-ছোয়। ম্মৃতিস্তস্ত 
তলে ধরণেন স্বর্গ মর্তের দেবমানব ও শক্রমিত্র একাকার-করা জনতারহই সামনে। 


উত্ভ্বুলকুমার ম গুমদার 


মেঘনাদবধ কাব্য 


সম্মুখ সমরে পড়ি. বীর-চুড়ামণি 
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপরে 
অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাবিণি, 
কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতি-পদে, 
পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি 
রাঘবারি£ কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা 
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে- অজেয় জগতে-_ 
উর্ম্মিলাবিলাসী নাশি, ইন্দ্রে নিঃশক্কিলা? 
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি 
আমি. ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে 
ভারতি! যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া, 
বাল্মীকির রসনায় (পন্মাসনে যেন), 
ববে খরতর শরে. গহন কাননে, 
ক্রৌঞ্চবধূ স্হ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা, 
তেমতি দাসেরে, আসি, দয়া কর, সতি। 
বে জানে মহিমা তব এ ভবমণ্ডলে ? 
নর।ধম আছিল যে নর নরকুলে 
চৌর্যে রত, হইল সে তোমার প্রসাদে, 
মৃত্যুঞ্জয়, যথা মৃত্যুপ্রয় উম।পতি ! 
কাব্যরত্াকর কবি! তোমার পরশে, 
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে! 
হায়, মা, এ হেন পুণা আছে কি এ দাসে? 
কিন্ত যে গো গুণহীন সম্ভানের মাঝে 
মুড়মতি, জননীর শ্নেহ তার প্রতি 
সমধিক। উর তবে, উর দয়াময়ি 
বিশ্বরমে! গাইব, মা, বীররসে ভাসি, 
মহাগীত; উরি, দাসে দেহ পদছায়া। 
__তুমিও আইস, দেবি, তুমি মধুকরী। 
কল্পনা! কবির চিত্তফুলবন-মধু 
লয়ে, রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। 
কনক-আসনে বসে দশানন বলী-_ 
হেমকুট হৈমশিরে শৃঙ্গবর যথা 
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তেজঃপুপ্ড। শত শত পাত্রমিত্র আদি 
সভাসদ, নতভাবে বসে চারি দিকে। 
ভূতলে অতুল সভা-_স্ফটিকে গঠিত: 
তাহে শোভে রত্বরাজি মানস-সরসে 
সরস কনলকুল বিকশিত যথা । 
শ্বেত, রক্ত, নীল, পীত, সতস্ত সারি সারি 
ধারে উচ্চ স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি, 
বিস্তারি অবুত ফণা, ধরেন আদরে 
ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকৃতা, 
পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে 
(খচিত মুকুলে ফুলে) পল্লপবের মালা 
ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সন মুহঃ হাসে 
রতনসম্তভবা বিভা-_-ঝলসি নয়নে। 
সুচার চামর চারুলোচনা কিন্করী 
ঢুলায়, মৃণালভূজ আনন্দে আন্দোলি 
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা 
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি 
দাড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে ! 
ফেরে দ্বারে দৌবারিক, ভীষণ শুরতি, 
পাগ্ডব-শিবির-দ্বারে রুদ্রেশবর যথা 
শৃলপাণি! মন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি, 
কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা 
বাশরীস্বরলহরী গোকুল বিপিনে! 
ময়, মণিময় সভা, ইন্দ্রপ্রস্থে যাহা 
স্বহত্তে গড়িলা তুমি তুষিতে পৌরবে? 
এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুলপতি, 
বাক্যহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে 
অবিরল অশ্রধারা-_তিতিয়া বসনে, 
যথা তরু, তীক্ষ শর সরস শরীরে 
বাজিলে, কাদে নীরবে। কর যোড় করি, 
দাঁড়ায় সম্মুখে ভগ্রদূত, ধূসরিত 
ধুলায়, শোণিতে আরন্্র সবর্ব কলেবর। 
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বীরবাহু সহ যত যোধ শত শত 
ভাসিল রণসাগরে, তা সবার মাঝে 
একমাত্র বাঁচে বীর; যে কাল তরঙ্গ 
গ্রাসিল সকলে, রক্ষা করিল রাক্ষসে-__ 
নাম মকরাক্ষ, বলে যক্ষপতি সম। 
এ দূতের মুখে শুনি সুতের নিধন, 
নৈকমেয়! সভাজন দুঃখী রাজ-দুঃখে। 
আঁধার জগত, মরি, ঘন আবরিলে 
দিননাথে! কত ক্ষণে চেতনা পাইধা, 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি, কহিলা রাবণ; 
“নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা, 
রে দূত! অমরবৃন্দ যার ভুজবলে 
কাতর, সে ধনুদ্দরে রাঘব ভিখারী 
বধিল সম্মুখ রণে? ফুলদল দিয়া 
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে £_ 
হা পুত্র, হা বীরবাহু, বীর-চুড়ামণি! ' 
কি পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে? 
কি পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি, 
হরিলি এ ধন তুই? হায় রে, কেমনে 
সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে 
এ বিপূল কুল-মান এ কাল সমরে! 
বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে 
একে একে কাঠুরিয়া কাটি, অবশেষে 
নাশে বৃক্ষে, হে বিধাতঃ, এ দুরস্ভ বিপু 
তেমতি দুক্বলি, দেখ, করিছে আমারে 
নিরস্তর! হব আমি নিম্ঘুল সমূলে 
এর শরে! তা না হলে মরিত কি কভু 
শূলী শম্ভু সম ভাই কুভ্তকর্ণ মম, 
অকালে আমার দোষে? আর যোধ যত-_ 
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ? হায় সুর্পণখা, 
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে- অভাগী, 
কাল পঞ্চবটীবনে কালকুটে ভরা 
এ ভুজগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী) 
আনিনু এ হৈম গেহে? হায়, ইচ্ছা করে, 
ছাড়িয়া রনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে 


পশি, এ মনের জ্বালা জুড়াই বিরলে! 
কুসুমদাম-সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে 
উজ্জ্বলিত নাট্যশালা সম রে আছিল 
এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে 
ওখাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটী; 
নীরব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী; 
তবে কেন আর আমি থাকি রে এখানে? 
কার রে বাসনা বাস করিতৈে আঁধারে £” 
এইরাপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস- 
কুলপতি রাবণ; হায় রে মরি, যথা 
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সঞ্জয়ের মুখে 
গনি, ভীমবাহু ভীমসেনের প্রহারে 
হত বত প্রিরপুত্র কুরুক্ষেত্র রণে। 
তবে মন্ত্রী সারণ (সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ2) 
কৃতাঞ্জলিপুটে উঠি কহিতে লাগিলা 
তভাবে;__“হে রাজন্‌, ভূবনবিখ্যাত, 
রাক্ষসকুলশেখর, ক্ষন এ দাসেরে! 
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে 
এ জগতে £ ভাবি, প্রভু, দেখ কিন্তু মনে, 
অভ্রভেদী চূড়া যদি যায় গুঁড়া হয়ে 
বজ্বাঘাতে, কু নহে ভূধর অধীর 
সে পীড়নে। বিশেষতঃ এ ভবমণ্ডল 
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত। 
মোহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান যে জন।” 
উত্তর করিলা তবে লঙ্কা-অধিপতি ;__ 
“যা কহিলে সত্য, ওহে অনাত্য-প্রধান 
সারণ! জানি হে আমি, এ ভব-মণগ্ুল 
মায়াময়, বৃথা এর দুঃখ, সুখ যত। 
কিন্ত জেনে শুনে তবু কাদে এ পরাণ 
অবোধ। হৃদর-বৃত্তে ফুটে যে কুসুম, 
তাহারে ছিডিলে কাল, বিকাল হৃদয় 
ডোবে শোক-সাগরে, মৃণাল যথা জলে, 
যবে কুবলয়ধন লয় কেহ হরি।” 
এতেক কহিয়া রাজা, দূত গানে চাহি, 
আদেশিলা,_“কহ, দূত, কেমনে পড়িল 
সমরে অমর-ত্রাস বীরবাহু বলী?” 
প্রণমি বাজেন্দ্রপদে, করযুগ যুড়ি, 
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আরম্ভিলা ভগ্রদূত;-_ “হায়, লঙ্কাপতি, 
কেমনে কহিব আমি অপৃবর্ব কাহিনী? 
কেমনে বর্ণিব বীরবাহুর বীরতা ?-_ 
মদকল করী যথা পশে নলবনে, 
পশিল। বীরকুগ্জর অরিদল মাঝে 
ধনুর্ধর। এখনও কাপে হিয়া মম 
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হঙ্কারে! 


শুনেছি, রাক্ষসপতি, মেঘের গর্জনে; ১৫০ 


সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি 
দ্রুত ইরম্মদে, দেব, ছুটিতে পবন- 
পথে; কিন্তু কভু নাহি ওনি ব্রিভুবনে, 
এ হেন ঘোর ঘর্পর কোদণ্ড-টস্কারে! 
কভু নাহি দেখি শর হেন ভয়ঙ্কর! _ 
রণে, যুখনাথ সহ গজযূথ যথা। 
ঘন ঘনাকাবে ধুলা উঠিল আকাশে, 
মেঘদল আসি যেন আবরিল৷ রুষি 
গগনে; বিদ্যুতঝলা-সম চকমকি 
উড়িল কলম্বকুল অন্বর প্রদেশে 
শনশনে ধন্য শিক্ষা বীর বীরবাহু! 
কত যে মরিল অরি, কে পারে গণিতে? 
এইরূপে শক্রমাঝে ঘুঝিলা স্বদলে 
পুত্র তব, হে রাজন্‌্। কত ক্ষণ পরে, 
প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব। 
কনক-মুকুট শিরে, করে ভীম ধনুঃ, 
বাসবের চাপ যথা বিবিধ রতনে 
খচিত,”--এতেক কহি, নীরবে কীদিল 
ভগ্নদূত, কীদে যথা বিলাপী, স্মরিয়া 
পূরর্ধদুঃখ! সভাজন কাদিলা নীরবে। 
অশ্রময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ 
মন্দোদরীমনোহর---“কহ, রে সন্দেশ- 
বহ, কহ, শুনি আমি, কেমনে নাশিলা 
দশাননাত্মজ শূরে দশরথাত্মজ ?” 
“কেমনে, হে মহীপভ্ভি” পুনঃ আরম্তিল 
ভগ্রদূত, “কেমনে, হে রক্ষঃকুলনিধি, 
কহিব সে কথা আমি, শুনিবে বা তুমি? 
অগ্নিময় চক্ষুঃ যথা হর্য্যক্ষ, সরোষে 


কড়মড়ি ভীম দত্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া 
বৃষস্কদ্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে 
কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ 
উথলিল, সিন্ধু যথ। দ্বন্দ বায়ু সহ 
নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম 
ধূমপুগ্জসম চর্্মাবলীর মাঝারে 
অযুত! নাদিল কন্ধু অন্ধুরাশি-রবে!__ 
আর কি কহিব, দেব? পুবর্বজন্মাদোষে, 
একাকী বাঁটিনু আমি! হায় রে বিধাতঃ, 
কি পাপে এ তাপ আজি দিলি তুই মোরে 
কেন ন৷ শুইনু আমি শরশয্যোপরি, 
হৈমলঙ্কা-অলঙ্কার বীরবাহু সহ 
রণভূমেঃ কিন্তু নহি নিজ দোষে দোষী। 
ক্ষত বক্ষঃস্থছল মন, দেখ, নৃপমণি, 
রিপু-প্রহরণে; পৃষ্ঠে নাহি অন্ত্রলেখ।” 
এতেক কহিয়। স্তব্ধ হইল রাক্ষস 
মনস্তাপে। লঙ্কাপতি হরষে বিষাদে 
কহিলা; "'সাবাসি, দূত! তোর কথা শুনি, 
কোন্‌ বীর-হিয়! নাহি চাহে রে পশিতে 
সংগ্রামে? ডমরুধবনি গুনি কাল ফণী, 
কভু কি অলসভাবে নিবাসে বিবরে? ২০ 
ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধাত্রী! চল, সবে,_ 
চল যাই, দেখি, ওহে সভাসদ্‌ জন, 
কেমনে পড়েছে রণে বীর-চুড়ামণি 
বীরবাহুঃ চল, দেখি জুড়াই নয়নে ।” 
উঠিলা রাক্ষসপতি প্রাসাদ-শিখরে, 
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন 
অংশুমালী। চারিদিকে শোভিল কাঞ্চন- 
সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা--মনোহরা পুরী! 
হেমহম্ম্য সারি সারি পুষ্পবন মাঝে; 
কমল-আলয় সরঃ, উৎস রজচ্ছটা; 
তরুরাজি; ফুলকুল-_ চক্ষু-বিনোদন, 
যুবতীযৌবন যথা; হীরাচুড়াশিরঃ 
দেবগৃহ; নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি, 
বিবিধ রতন-পূর্ণ; এ জগৎ যেন 
আনিয়া বিবিধ ধন, পূজার বিধানে, 
রেখেছে, রে চারুলঙ্কে, তোর পদতলে, 
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জগত-বাসন। তুই. সুখের সদন। 
দেখিলা রাক্ষসেন্দর উন্নত প্রাচীর__ 
অটল অচল যথা; তাহার উপরে, 
বীরমদে মন্ড, ফেরে অস্্রাদল, যথা 
শৃঙ্গধরোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্ার 
(রুদ্ধ এবে) হেরিলা বৈদেহী-হর; তথা 
জাগে রথ, রণী. গ্, অন্য, পদাতিক 
অগণা। দেখিলা রাজা নগর বাহিরে, 
রিপুপৃন্দ, বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা, 
নক্ষত্র-নগুল কি আকাশ মণ্লে। 
থান! দিয়। পূরর্ব দ্বারে, দুর্বার সংগ্রামে, 
বসিয়াছে বাগ শাল: দক্ষিণ দুয়ারে 
অঙ্গদ, করভসম শব বলে বলী: 
কিন্ব। বিখধর, যবে বিচিত্র কুহব- 
ভূষিত, হিনাস্তে আহি ত্রমে উদ্ধ-করণ।-- 
ত্রিশুল সদৃশ গিহ্! লুলি অবলেপে! 
উত্তর দয়ারে রাজ সুগ্রীব আপনি 
বারসিংহ। দাশরথি পশ্চিম দুয়ারে 
হায় রে ধিধণ্র এবে জানকী-বিহনে, 
কৌমুদী-বিহনে যণা কুমুদরঞ্জন 
শশাঙ্ক! লক্ষ্মণ সঙ্গে, বায়ুপূত্র হনু, 
মিত্রনর বিভীষধণ। শত প্রসরণে, 
বেড়িয়াছে বেরিদল স্বর্ণ-লঙ্কাপুরা, 
গহন কাননে ঘথ। ব্যাধ-দল মিলি, 
বেড়ে জালে সাবধানে কেশরিকামনা,- 
ন্রন-রমণী রাঁপে, পরাক্রমে ভীমা 
ভীমাসমা! দূরে হেরিলা রক্ষ£পতি 
রণক্ষেত্র। শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনি, 
কুকুর, পিশাচদল ফেরে কোলাহলে। 
কেহ উড়ে, কেহ বসে; কেহ ঝা বিখাদেঃ 
পাকশটি মারি কেহ খেদাইছে দূরে 
সমলোভী জাবে; কেহ, গরজি উন্বাসে, 
নাশে ক্ষুধা-অগ্রিঃ কেহ শোবে রক্তক্লোতে ! 
পড়েছে কুঞ্জরপুঞ্জ ভীষণ-আকৃতি 
ঝড়গতি ঘোড়া, হায়, গতিহীন এবে! 
চূর্ণ রথ অগণ্য, নিষাদী, সাদী, শুলী, 
রথী, পদাতিক পড়ি যায় গড়াগড়ি 


একাত্রে! শোভিছে বর্ম, চর্ম, অসি, ধনুঃ 
ভিন্দিপাল, তৃণ, শর, মুদগর, পরও, 
স্থানে স্থানে; মণিমর কিরীট, শীর্ষক, 
মর বীর আভরণ, মহাতেজকর। 
পড়িয়াছে খন্দ্রীদল যন্্ুদল মাঝে। 
হেমববজ দণ্ড হাতে, খন দণ্াখাতে, 
পড়িয়াছে পবজবহ। হায় রে, খেমতি 
স্বর্ণ চড় শস্য ক্ষত কৃমীদলবলে, 
পড়ে ক্ষেঞে পড়িয়াছে বাক্গসনিকর, 
রবিকুলরবি শুর রাঘবের শরে! 
পড়িয়াছে বীরবাহু-_ বার চুড়ামণি, 
চাপি রিপুচয় বলী, পড়েছিল ঘণা 
হিডিম্বার ন্নেহণীড়ে পালিত গরুড় 
ঘটোৎকচ, ঘবে কর্ণ, কালপুষ্ঠধ।রী, 
এডিলা একাঘী বাণ রক্ষিতে কৌরবে। 
নহাশোকে শোকাকুল কহিল! রাবণ: 
থে শব্যায় আজি তুমি ওয়েছ, কৃমার 
প্রিয়তম, বীর-কুল-সাধ এ শয়নে 
সদ! রিপুদলবলে দলিয়া সমরে, 
জন্মভূমি-রক্ষাহেতু কে ডরে মরিতে 
যে উরে, ভীরু সে মুঢ়ং শত ধিক্‌ তারে! 
তবু, বৎস, যে হাদয়, মুগ্ধ মোহমদে 
কোমল সে ফুল-সন। এ বজ্র-আঘাতে, 
কত বে কাতর সে, তা জানেন সে জন, 
অন্তর্ধামা যিনি আমি কহিতে অক্ষম। 
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাহ্থলী;_- 
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি 
হও সুখী পিতা সদা পুত্রদুঃখে দুঃখী-- 
তুমি হে জগৎ-পিতা, এ কি রীতি তব? 
হা পুএ! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র-কেশরী! 
কেননে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে £” 
এইব্নাপে আক্ষেপিয়া রাক্ষম-ঈশ্বর 
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি. দেখিলন দূরে 
সাগর--মকরালয়। মেঘাশ্রেণী যেন 
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা 
হা বাধে। দুই পাশে তরঙ্গ-নিচয়, 
ফেনাময়, ফণাময় যথা ফণিবর, 


উথলিছে নিরস্তর গম্ভীর নির্ঘোষে। 
অপুবর্ব-বন্ধন সেতু; রা জপথ-সম 
প্রশত্ত; বহিছে জলন্রোতঃ কলরবে, 
নোতঃ-পাথে জল যথা বরিষার কালে। 
শরভিমানে মহামানী বীরকুলর্ষভ 
রাবণ, কহিলা বলী সিন্ধু পানে চাহি 
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, 
প্রচেতঃ! হা ধিক, ওহে জলদলপতি ! 
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ধ। 'অজ্য় 
তুমি! হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ, 
রত্াকর? কোন্‌ গুণে, কহ, দেব, শুনি, 
কোন গুণে দাশরপি কিনেছে তোমারে? 
প্রভঞ্নবৈরী তুমি; প্রভপ্তন-সম 
ভীম পরাব্রমে! কহ, এ নিগড় তবে 
পর তুমি কোন্‌ পাপেঃ অধম ভালুকে 
শৃঙ্খলিয়। যাদুকর, খেলে তারে লয়ে; 
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে 
বাতংসেঃ এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী. 
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বৃস্বামি, 
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে, 
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি? 
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাঙ়ি, 
দূর কর অপবাদ; জুড়াও এ জ্বালা, 
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু। 


খা না গো তিব ভালে এ কলক্ক-রেখা, 


(হ বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি ।" 
এতেক কহিয়া রাজরাজেন্দ্র রাবণ, 
আসিয়া বসিল! পুনঃ কনক-আসনে 
সভাতলে: শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে 
মহামতি: পাত্র মিত্র, সভাসদ্‌-আদি 
বসিলা চৌদিকে, আহা. নীরব বিষাদে! 
হেন কালে চারিদিকে সহসা ভাসিল 
রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ মিশিয়া 
ভাসিল নৃপুরধ্বনি, কিস্কিণীর বোল 
ঘোর রোলে। হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল-সাথে, 
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী। 
আলু থালু, হায়, এবে কবরীবন্ধন! 
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আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা 
কুসুমরতন-হীন বন-সুশোভিনী 
লতা! 'আশ্রুময় আখি, নিশার শিশির- 
পূর্ণ পণ্মপর্ণ খধেশ! বীরবাহু-শোকে 
বিবশ। রাভামহিষী, বিহ্গিণী যখা, 
ববে গ্রাসে কাল ফণী কুলারে পশিয়া 
শাবকে। শোকের ঝড় বহিল সভাতে! 
সুর-সুন্দরীর পাপে শোভিল টৌদিকে 
বামাবুল: মুণ্ডকেশ মেঘমাল।, ঘন 
নিশ্বাস প্রলয়-বায়ুং অশ্রুবারি-ধারা 
আসার; জীমৃত-মন্দ্র হাহাকার-রব! 
চমকিল। লঙ্গ'পতি কনক-আসনে। 
ফেলিল ঢামর দূরে তিতি নেত্রনীরে 
কিন্বরী; কাদিল ফেলি ছত্র ছত্রধর। 
ক্ষোভে, রোযে, দৌবারিক নিক্কোধিলা৷ অসি 
ভীমর'পী; পাত্র মিত্র সভাসদ্‌ যত, 
অধীর, কীদিলা সবে ঘোর কোলাহলে। 
কত ক্ষণে মৃদু স্বরে কহিলা মহিষী 
চিত্রাঙ্গদা, চাহি সতী রাবণের পানে₹_ 
“একটী রতন মোরে দিয়াছিল বিধি 
কৃপাময়: দীন আমি থুয়েছিনু তারে 
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল-মণি, 
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি ৩৫০ 
পাখী। কহ. কোথা তুমি রেখেছ তাহারে, 
লক্কানাথ? কোথা মম অযুল্য রতন? 
দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধন্্মং তুমি 
রা'জকুলেশ্বর; কহ. কেমনে রোখেছ, 
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে বনে?” 
উত্তর করিলা তবে দশানন বলী; 
“এ বৃথ। গঞ্জনা, প্রিয়ে, কেন দেহ মোরে। 
গ্রহদোষে দোষী জনে কে নিন্দে, সুন্দরি? 
হায়, বিধিবশে, দেবি, সহি এ যাতনা 
আমি! বীরপত্রধাত্রী এ কনকপুরী, 
দেখ, বীরশুন্য এবেং নিদাঘে যেমতি 
ফুলশুন্য বনস্থলী, জলশুন্য নদী। 
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা 
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মজাইছে লঙ্কা মোর! আপনি জলধি 
পরেন শৃঙ্খল পারে তার অনুরোধে! 
এক পুত্রশোকে তুমি আকুলা, ললনে. 
শত পুত্রশোকে বুক আমার ফাটিছে 
দিব নিশি! হায়, দেবি, যথা বনে বায়ু 
প্রবল, শিমুলশিশ্বী ফুটাইলে বলে, 
উড়ি যায় তুলারাশি, এ বিপুল-কুল- 
শেখর রাক্ষস যত পড়িছে তেমতি 
এ কাল সমরে। বিধি প্রসারিছে বাহু 
বিনাশিতে লঙ্কা মম. কহিনু তোমারে ।” 
নীরবিলা রক্ষোনাথ; শোকে অধোমুখে 
বিধুমুখী চিত্রাঙ্গদা, গন্ধবর্বনন্দিনী, 
কাদিলা,__বিহুলা, আহা, ম্মরি পুত্রবরে। 
কহিতে লাগিলা পুনঃ দাশরথি-অরি;_ 
“এ বিলাপ কভু, দেবি, সাজে কি তোমারে ? 
দেশবৈরী নাশি রণে পুত্রবর তব 
গেছে চলি স্বর্গপুরে; বীরমাতা তুমি; 
বীরকর্মে হত পুত্র-হেতু কি উচিত 
ক্রন্দন £ এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি 
তব পুত্রপরাক্রমে; তবে কেন তুমি 
কীাদ. ইন্দুনিভাননে, তিতি অশ্রুণীরে £" 
উত্তর করিলা তবে চারুনেত্রা দেবা 
চিত্রাঙ্গদা;_-"“দেশবৈরী নাশে বে সমরে. 
শুভন্ষাণে জন্ম তার; ধন্য বলে মাশি 
হেন বীর প্রসূনের প্রসূ ভাগ্যবতী। 
কিন্ত ভেবে দেখ, নাথ, কোথা লঙ্বা তব: 
কোথা সে অযোধ্যাপুরী? কিসের কারণে, 
কোন্‌ লোভে, কহ, রাজা এসেছে এ দেশে 
রাঘব? এ স্বর্ণ লঙ্কা দেবৈন্দ্রবাঞ্ছিত, 
অতুল ভবমণগ্লে; ইহারা চৌদিকে 
রজত-প্রাচীর সম শোভেন জলবি। 
শুনেছি সরযৃতীবে বসতি তাহার-_ 
ক্ষুদ্র নর। তব হৈমসিংহাসন-আশে 
যুঝিছে কি দাশরথি £ বামন হইয়া 
কে চাহে ধরিতে চাদেঃ তবে দেশরিপু 
কেন তারে বল. বলিঃ কাকোদর সদা ৪55 
নন্রশিরঃ; কিন্তু তারে প্রহারয়ে যদি 


কেহ, উদ্ধ-ফণা ফণী দংশে প্রহারকে। 
কে, কহ, এ কাল-অগ্নি জ্বালিয়াছে আজি 
লঙ্কাপুরে? হায়, নাথ, নিজ কর্ম-ফলে, 
মজালে রাক্ষসকুলে, মজিলা আপনি!” 
এতেক কহিয়া বীরবাহুর জননী, 
চিত্রাঙ্গদ।, কাদি সঙ্গে সঙ্গীদল লয়ে, 
প্রবেশিলা অস্তঃপুরে। শোকে, অভিমানে, 
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিল৷ গর্িা 
রাঘবারি। -'এত দিনে” (কেহিলা ভূপতি) 
“বীরশুন্য লঙ্ক। মম! এ কাল সমরে, 
আর পাঠাহব কারে? কে আর রাখিবে 
রাক্ষসকুলের মান? যাইব আপনি। 
সাজ হে বীরেদ্্রবৃন্দ, লঙ্কার ভূষণ! 
দেখিব কি গুণ ধরে রঘুকুলমণি! 
অরাবণ, অরাম ব৷ হবে ভব আজি!” 
এতেক কহিলা যদি নিকষানন্দন 
শূরসিংহ, সভাতলে বাজিল দুন্দুভি 
গন্তীর জীমৃতমন্দ্রে। সে ভৈরব রবে, 
সাজিল কব্ধৃরবৃন্দ বীরমদে মাতি, 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে 
বারী হতে বোরিক্রোতঃ-সম পরাক্রমে 
দুর্বার) বারণযূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া 
বাজীরাজী, বক্রগ্রীব, চিবাইয়া রোষে 
মুখস্‌। আইল রড়ে রথ স্বর্ণচুড়, 
বিভায় পুরিয়া পুরী । পদাতিক বজ, 
কনক-শিরক্ক শিরে, ভাস্বর পিধানে 
অসিবর, পৃষ্ঠে চর্ম অভেদ্য সমরে, 
হস্তে শূল, শালবক্ষ অভ্রভেদী বথা, 
আয়সী-আধৃত দেহ, আইল কাতারে। 
আইল নিষাদী যথা মেঘবরাসনে 
বজ্জপাণি; সাদী যথা অশ্খিনী-কুমার, 
ধরি ভীমাকার ভিন্দিপাল, বিশ্বনাশী 
পরণ্ড,»-_উঠিল আভা আকাশ মগ্ডলে, 
যথা বনস্থলে যবে পশে দাবানল । 
মেলিলা ফেতনবর, রতনে খচিত, 
বিস্তারিয়া পাখা যেন উড়িলা গরুড় 


প্রথম সর্গ ২৫ 


অন্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে 
রণবাদ্য, হয়ব্যুহ হেষিলা উল্লাসে 
গরজিল, গজ, শঙ্খ নাদিল ভৈরবে; 
কোদগু-টস্কার সহ অসির ঝন্ঝনি 
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা কোলাহলে! 
টলিল কনকলঙ্কা বীরপদভরে ;_ 
গঙ্ঞিলা বারীশ রোষে! যথ৷ জলতলে 
কনক-পক্কজ-বনে, প্রবাল-আসনে, 
বারুণী রূপসী বসি, মুক্তাফল দিয় 
কবরী বাঁধিতেছিলা, পশিল সে স্থলে 
আরাবঃ চমকি সতী চাহিলা চৌদিকে। 


কহিলেন বিধুমুখী সখীরে সম্ভাবি ৪৫০ 


মধুস্বরে:--“কি কারণে, কহ, লো স্বজনি, 
সহসা জলেশ পাশা অস্থির হইলা? 
দেখ, থর থর করি কাপে মুক্তামরী 
গৃহচূড়া। পুনঃ বুঝি দুষ্ট বাযুকুল 
থুঝিতে তরঙ্গচয়-সঙ্গে দিলা দেখ।। 
ধিক্‌ দেব প্রভপ্রনে! কেমনে ভুলিলা 
আপন প্রতিজ্ঞা, সখি, এত অল্প দিনে 
বায়ুপতি £ দেবেন্দ্রের সভায় তাহারে 
সাধিন্‌ সেদিন আনি বাঁধিতে শৃঙ্থালে 
বায়ু-বৃন্দে, কারাগারে রোধিতে সবারে। 
হাসিয়া কহিলা দেব;_অনুমতি দেহ, 
জলেম্বরি, তরঙ্গিণী বিমলসলিলা 
আছে যত ভবতলে কিন্করী তোমারি, 
তা সবার সহ আমি বিহারি সতত, 
তা হলে পালি আভ্ঞা;__তখনি, স্বজনি, 
সায় তাহে দিনু আমি। তবে কেন আজি, 
আইল পবন মোরে দিতে এ যাতনা £” 
উত্তর করিলা সঘী কল কল রবে; 
“বৃথা গঞ্জ প্রভঞ্জনে, বারীন্দ্রমহিষি, 
তুমি। এ ত ঝড় নহে; কিন্তু ঝড়াকারে 
সাজিছে রাবণ রাজা স্বর্ণলঙ্কাধামে, 
লাঘবিতে রাঘবেব বীরগব্ধ রণে।” 
কহিলা বারুণী পুনঃ; “সত্য, লো স্বজনি, 
বৈদেহীর হেতু রাম রাবণে বিগ্রহ। 
রক্ষঃকুল-রাজলন্ষ্লী মম প্রিয়তমা 


সখী। যাও শীঘ্র তুমি তাহার সদনে, 
গনিতে লালসা মোর রণের বারতা। 
এই স্বর্ণকমলটি দিও কমলারে। 
কহিও, যেখানে তার রাঙা পা দুখানি 
রাখিতেন শশিমুখী বসি পদ্মাসনে, 
সেখানে ফোটে এ ফুল, যে অবধি তিনি, 
আধারি জলধি-গৃহ, গিয়াছেন গৃহে।” 
উঠিলা ঘুরলা সখী, বারণী-আদেশে 
জলতল ত্যজি, যথা উঠয়ে চুলা 
সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কার্তি-ছটা- 
বিত্রম বিভাবসুরে। উতরিলা দৃতী 
বথায় কনমলালয়ে, কমল-আসনে, 
বসেন কমলময়ী কেশব-বাসনা 
লঙ্ক।পুরে। ক্ষণকাল দীঁড়ায়ে দুয়ারে, 
জুড়াইলা আঁখি সখী, দেখিয়া সম্মুখে, 
যে রাপমাধুরী মোহে মদনমোহনে। 
বহিছে বাসস্তানিল-__চির অনুচর-_ 
দেবীর কমলপদপরিমল-আশে 
সুস্বনে। কুসুম-রাশি শোভিছে টৌদিকে, 
ধনদের হৈমাগারে রত্ুরাজী যথা। 
শত ব্বর্ণ-ধুপদানে পুড়িছে অণ্ডরু, 
গন্ধরস, গন্ধামোদে আমোদি দেউলে। 
স্বর্ণপাত্রে সারি সারি উপহার নানা, 
বিবিধ উপকরণ স্বর্ণদীপাবলী 
দীপিছে, সুরভি তৈলে পূর্ণ _হীনতেজাঃ, ৫%5 
খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা পূর্ণ-শশী-তেজে! 
ফিত্রায়ে বদন, ইন্দু-বদনা ইন্দিরা 
বসেন বিষাদে দেবী, বসেন যেমতি-_ 
বিজয়া-দশমী যবে বিরহের সাথে 
প্রভাতয়ে গৌড়গৃহে-_উমা চ্দ্রাননা! 
করতলে বিন্যাসিয়া কপোল, কমলা 
তেজস্কিনী, বসি দেবী কমল আসনে; 
পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হাদয়ে £ 
প্রবেশিলা মন্দগতি মন্দিরে সুন্দরী 
মুরলা; প্রবেশি দৃতী, রমার চরণে 
প্রণমিলা, নতভাবে। আশীষি ইন্দিরা--_ 
রক্ষঃ-কুল-রাজলম্ষ্নী--কহিতে লাগিলা। 


২৬ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


“কি কারণে হেথা আজি, কহ লে। মুলে 
গতি তব? কোথা দেবী জলদলেশ্বরী, 
প্রিয়তমা সখী মম£ সদা আমি ভাবি 
তার কথা। ছিন ঘবে তাহার আলয়ে, 
কত যে করিলা কৃপা মোর প্রতি সতা 
বারুণী, কভ কি আমি পারি তা ভুলিতে € 
রমার আশার বাস হরির উরসে$ 
হেন হরি হারা হয়ে বাঁচিল যে রমা, 
সে কেবল বাকণীর ল্লেহোবধশ্ডণে প 
ভাল ত আছেন, কহ, প্রিয়সহ। মম 
বারীষ্/ণী ?"" উত্তুরিলা মূরল। রূপসী: 
“নিরাপদে জলতলে বসেন বারুণী। 
বৈদেহীর হেতু রাম-রাবণে বিগ্রহ 
শুনিতে লালস৷ তার রণেব বারতা । 
এই থে পদ্মটি, সতি, ফুটেছিল সুখে 
যেখানে রাখিতে তৃমি রাঙ পা দুখানি: 
তেই পাশি-প্রণয়িনী প্রেরিয়াছে এরে।” 

বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি কহিলা কমলা, 
বৈকুঠধামের জ্যোত্ার “হায় লো খ্বজনি, 
দিন দিন হীন-বীর্ধ্য রাবণ দুন্মতি, 
যাদ?ঃ-পতি-রোধঃ যথা চলোর্মি-জাথাতে! 
গুনি চমকিবে তৃমি। কুস্তকর্ণ বলা 
ভীমাকৃতি, অকম্পন, রণে ধীর, বথা 
ভূধর, পড়েছে সহ অতিকার রথী। 
আর যত রক্ষঃ আমি বর্ণিতে অন্ঘম। 
মরিয়াছে বীরবাহু--বীর-চুড়ানণি। 
ওই থে ব্রন্দন-ধ্বনি গুনিছ, মুরলে, 
অস্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাদে পৃত্রশোকে 
বিকলা। চঞ্চল। আমি ছাড়িতে এ পরী। 
বিদরে হাদয় মম গুনি দিবা নিশি 
প্রথদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাদে 
পূত্রহীন৷ মাতা, দূতি, পতিহীনা তা!" 

সুধিল। মুরলা:__-“কহ, শুনি, মহ্যাদেবি, 
কোন্‌ বীর আজি পুনঃ সাজিছে যুঝিতে 
বীরদর্পে£” উত্তরিলা মাধব-রমণী;__ 
“শা জানি কে সাজে আজি । চল (লা ঘুরলে, 
বাহিরিয়া দেখি মোরা কে যায় সমরে।” 


এতেক কহিয়া রমা মুরলার সহ. €৫% 
রক্ষুকুল-বালা-রূপে, বাহিরিল। দৌহে 
দুকীল-বসনা। রুণু রুণু মধুবোলে 
বাঞ্জিল কি্কিণী;, করে শোভিল কক্কণ, 
নয়নরঞ্জন কাঞ্চী কূশ-কটিদেশে। 
দেউল-দুয়ারে দোহে দীড়ায়ে দেখিলা, 
কাতারে কাতারে সেনা চলে রাজপথে, 
সাগরতরঙ্গ ঘথা পবন-তাড়নে 
দ্রুতগামী । ধায় রথ, ঘৃরয়ে ঘর্ঘরে 
চক্রনেমি। দৌড়ে ঘোড়া ঘোর ঝডাকারে। 
অধীরির। বসুধারে পদভরে, চলে 
দত্তী, আশ্ফালিরা শুগু, দণডধর যথ। 
কাল-দণ্ড। বাজে বাদ্য গন্তার নিকষণে। 
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত 
তেজক্কর। দই পাশে, হৈম-নিকেতন 
বাতায়নে দাঁড়াইয়া ভূবনমোহিনা 
লঙ্কাবধু বরিখরে কুসুম-আসার, 
করির। মঙ্গলর্ধবনি। কহিলা মুরল।, 
চাহি ইন্দিরার ইন্দুবদনের পানে:-- 

*প্রিদিব-বিভব, দেবি, দেখি ভবতলে 
আজি! মনে হয় যেন বাসব আপনি, 
স্বরীন্থর, সুর-বল-দল সঙ্গে করি, 
প্রবেশিল! লঙ্কাপুরে। কহ. কৃপাময়ি, 
কৃপা করি কহ, গুনি, কোন্‌ কোন্‌ রা 
রম-হেভ সাজে এবে নও্ড বীরমদে £" 

কহিলা কমলা সতী কষলনয়ন।:₹-- 
“হায়, সখি. বারশুনা বর্ণ লঙ্কাপুরা ! 
মহারপাকুল-হইন্দর আছিল যাহারা, 
দেব-দৈতা-নর-আ্রাস, ক্ষয় এ দুর্জয় 
রূণে! গুভক্ষাণে ধনুঃ ধরে বঘুমণি! 
ওই যে দেখিছ রা হ্বর্ণ-চুড়-রথে, 
ভীমনুর্তি, বিরূপাক্ষ রক্ষঃ-দল-পতি, 
প্রক্ষেবড়নধারী বীর, দৃবর্বার সমরে। 
গজপৃণ্ঠে দেখ ওই কালনেমি, বলে 
রিপুকুল কাল বলী, ভিন্দিগপালপাণি! 
অশ্বারোহী দেখ ওই তালবৃক্ষাকৃতি 
তালজঙথা, হাতে গদা, গদাধর যথা 


মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ 
প্রমত্ত ভীষণ রক্ষঃ, বক্ষঃ শিলাসম 
কঠিন! অন্যান্য যত কত আর কব? 
শত শত হেন যোধ হত এ সমরে, 
যথ| যবে প্রবেশয়ে গহন বিপিনে 
বৈশ্মানর, তুঙ্গতর মহীরুহবুহ 
পড়ি ভস্মরাশি সবে ঘোর দাবানলে ।” 
সুধিল। মুরল। দূত; “কহ, দেবীশ্বরি, 
কি কারণে নাহি হেরি মেঘনাদ রহী 
ইন্দ্রভিতে-_ রক্ষঃ-কুল-হর্ধাক্ষ বিগ্রহে? 


হত কি সে বলী. সতি. এ কাল সমরে %"" 


উত্তর করিলা রমা সুচারুহাসিনী :__ 
'প্রমোদ-উদ্যানে বুঝি ভ্রমিছে আমোদে, 
যুবরাজ, নাহি জানি হত আজি রণে 
বীরবাহ: যাও তুমি বারুণার পাশে, 
মুরলে। কহিও তরে এ কনক-পুরী 
তাজিয়া, বৈকৃ্ঠ-ধামে তুরা যাব আমি। 
নিজদোষে মজে রাজা লঙ্কা-অধিপতি। 
হায়, বরিষার কালে বিমল-সলিলা 
সরসী, সমলা যথা কর্দম-উদগমে, 
পাপে পৃ বর্ণলঙ্কা! কেমনে এখানে 
আর বাস করি আমি? যাও চলি, সখি, 
প্রবাল-আসনে যথা বসেন বারুণী 
মুক্তাময় নিকেতনে। বাই আমি যথা 
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণলঙ্কা-ধামে। 
প্রার্তনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে।” 
প্রণমি দেবীর পদে. বিদায় হইয়া, 
উঠিলা পবন-পথে মুরলা রূপসী 
দূতী, যথা শিখণ্তিনী, আখগুল-ধনুঃ- 
বিবিধ-রতন-কান্তি আভায রপ্রিয়া 
নয়ন, উড়য়ে ধনা মঞ্জু কুঞ্জবনে! 
উতরি জলধিকৃলে, পশিলা সুন্দরী 
নীল-অশ্বু-রাশি। হেথা কেশব-বাসনা 
পদ্মাক্সী, চলিলা রক্ষঃ-কুল-লক্ু্ী, দূরে 
বথায় ধাসব-ত্রাস বসে বীরমণি 
মেঘনাদ। শুন্যমার্গে চলিলা ইন্দিরা। 
কত ক্ষণে উতরিলা হাধীকেশ-প্রিয়া, 
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সুবেশিনী, যথা বসে চির-রণজয়া 
ইন্দ্রজিৎ। বৈজয়ন্তধাম-সম পুরী,__ 
অপিন্দে সুন্দর হৈমনয় স্তসাবলী 
হারাচুড়; চারি দিকে রমা বনরাভী 
মন্দনকানন যথা । কুহরিছে ডালে 
কোকিল; ভ্রনরদল ভ্রমিছে ওপ্তরি: 
বিকশিছে ফুলকুল: মন্মরিছে পাত।: 
বহিছে বাসভ্তানিল; ঝরিছে ঝর্বারে 
নির্বর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ প্রাসাদে, 
দেখিণ| সুবর্ণ দ্বারে ফিরিছে নির্ভয়ে 
তীমরূপী বামাবৃন্দ, শরাসন করে। 
দুলিছে নিষঙ্গ-সঙ্গে বেণী পৃষ্ঠদেশে। 
বিভ্লীর ঝলা সম, বেণীর মাঝারে, 
রত্মরাভী, তৃণে শর মণিময় ফণী! 
উচ্চ কুট-যুগোপরি সুবর্ণ কবচ, 
রবি-কর-জাল যথা প্রফুল্প কমলে। 
তৃণে মহাখর শর; কিন্ত খরতর 
আরত-লোচনে শর। নবীন যৌবন- 
মদে মণ্ড ফেরে সবে মাতঙ্গিনী যথা 
মধুকালে। বাজে কাপ্চী, মধুর শিক্জিতে, 
বিশাল নিতম্ববিথে; শৃপূর চরণে । 
বাজে বীণা, সপ্তত্বরা, ঘুরজ, মুরলী, 
সঙ্গীত-তরঙ্গ, মিশি সে রবের সহ. 
উথলিছে চারিদিকে, চিত্ত বিনোদিয়া। 
বিহারিছে বীরবর, সঙ্গে বরাঙ্গনা 
প্রমদা, রজনীনাথ বিহারেন যথা 
দক্ষ-বাল।-দলে লয়ে: কিম্বা, রে যমুনে, : ৬দ 
ভানুসতে, বিহারেন রাখাল যেমতি 
নাচিয়া কদম্বঘূলে, মুরলী অধরে, 
গোপ-বধূ-সঙ্গে রঙ্গে তোর চার কুলে! 
মেঘনাদধাত্রী নামে প্রভাষা রাক্ষসী। 
তার বাপ ধরি রমা, মাধব-রমণী, 
দিল দেখা, মুষ্টে যষ্টি, বিশদ-বসনা। 
ইন্দ্রজিৎ, প্রণনিয়া, ধাত্রীর চরণে, 
কহিলা,_-“কি হেতু, মাতঃ, গতি তব আজি 
এ ভবনে? কহ দাসে লঙ্কার কুশল ৷” 


২৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


শিরঃ চুম্ধি, ছদ্মবেশী অন্থুরাশি-সুতা 
উত্তরিলা;_-“হায়! পুত্র, কি আর কহিব 
কনক-লঙ্কার দশা! ঘোরতর রণে, 
হত প্রিয় ভাই তব বীরবাহু বলী! 
তার শোকে মহাশোকী রাক্ষসাধিপতি, 


সসৈন্যে সাজেন আজি যুঝিতে আপনি ।” 


জিত্াসিলা মহাবাহ্ছ বিস্ময় মানিয়া;__ 
“কি কহিলা, ভগবতি? কে বধিল কবে 
প্রিয়ানুজে? নিশা-রণে সংহারিনু আমি 
রঘুবরে; খণ্ড খণ্ড করিয়৷ কাটিনু 
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরিদলে; তবে 
এ বারতা, এ অদ্ভুত বারতা, জননি, 
কোথায় পাইলে তুমি, শীঘ কহ দাসে।” 

রত্বাকর-রত্রোত্তম৷ ইন্দিরা সুন্দরী 
উত্তরিলা;_-“হায়! পুত্র, মায়াবী মানব 
সীতাপতি; তব শরে মরিয়া বাঁচিল। 
বাও তুমি ত্বরা করি; রক্ষ রক্ষঃকুল- 
মান, এ কাল সমরে, রক্ষঃ-চুড়ামণি!” 
মেঘনাদ; ফেলাইলা কনক-বলয় 
দূরে; পদতলে পড়ি শোভিল কুগুল, 
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে 
আভাময়! “ধিক মোরে” কহিলা গম্তীরে 
কুমার, “হা ধিক্‌ মোবে! বৈরিদল বেড়ে 
সবর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে? 
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ 
আমি ইন্দ্রজিৎ; আন রথ তুরা করি; 
ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।” 

সাজিলা রহীন্দর্যভ বীর আভরণে, 
হৈমবতীসুত যথা নাশিতে তারকে 
মহাসুর: কিম্বা যথা বৃহনলারূপী 
গোধন, সাজিলা শুর শমীবৃক্ষমূলে। 
মেঘবর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা; 
ধ্বজ ইব্দ্রচাপরূপী তুরঙ্গম বেগে 
আগুগতি। রথে চড়ে বীর-চুড়ানণি 
বীরদর্পে, হেন কালে প্রমীলা সুন্দরী, 


ধরি পতি-কর-যুগ (হায় রে, যেমতি 
হেমলতা আলিঙ্গয়ে তরু-কুলেশ্বারে), 
কহিল কীদিয়া ধনী; "কোথা প্রাণসখে, ৭০ 
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি £ 
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে 
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে, 
বততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, যদি 
তার রঙ্গরসে মনঃ না দিয়া, মাতঙ্গ 
যায় চলি. তবু তারে রাখে পদাশ্রমে 
বুথনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি, 
ত্যজ কিঙ্করীরে আজি?” হাসি উত্তরিল৷ 
মেঘনাদ, "ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি, 
বেঁধেছ থে দৃঢ় বাঁধে, কে পারে খুলিতে 
সে বাঁধে? ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া 
কল্যাণি, সমরে নাশি, তোমার কল্যাণে 
রাঘবে। বিদায় এবে দেহ, বিধুমুখি |" 
উঠিল পবন-পথে ঘোরতর রবে, 
রথবর, হৈমপাখা বিস্তারিয়া যেন 
উড়িল মৈনাক-শৈল, অন্বর উজলি! 
শিপ্জিনী আকর্ষি রোষে ট্কারিলা ধনুঃ 
বীরেন্দ্র, পক্ষীন্দ্র যথা নাদে মেঘ মাঝে 
ভৈরবে। কীণিলা লঙ্কা, কাপিলা জলি : 
সাজিছে রাবণ রাজা, বীরমদে মাতি; - 
বাজিছে রণ-বাজনা; গরজিছে গজ; 
হেষে অন্দ; হুঙ্ধারিছে পদাতিক, বখী; 
উড়িছে কৌশিক-ধবজ; উঠিছে আকাশে 
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা। হেন কালে তথ। 
দ্রুতগতি উততরিলা মেঘনাদ রথী। 
নাদিলা কবর্বরদল হেরি বীরবরে 
মহাগরবের্ব। নমি পুত্র পিতার চরণে, 
করযোড়ে কহিলা; “হে রক্ষঃ-কুল-পতি, 
গওনেছি, মরিয়া না কি বাঁচিয়াছে পুনঃ 
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পারি! 
কিন্ত অনুমতি দেহ; সমূলে নির্মূল 
করিব পামারে আজি! ঘোর শরানলে 
করি ভস্ম, বায়ু-অস্ত্রে উড়াইব তারে; 
নতুবা বাঁধিয়া আনি দিব রাজপদে।” 


দ্বিতীয় সর্গ ২৯ 


আলিঙ্গি কুমারে, চুম্বি শিরঃ, মৃদুষ্বরে 
উত্তর করিলা তবে স্বর্ণ লঙ্কাপতি;__ 
“রাক্ষস-কুল-শেখর তুমি, বস; তুমি 
রাক্ষস-কুল-ভরসা। এ কাল সমরে, 

নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা 
বারম্বার। হায়, বিধি বাম মম প্রতি। 

কে কবে শুনেছে, পুত্র, ভাসে শিলা জলে, 
কে কবে শুনেছে, লোক মরি পুনঃ বীচে ?” 
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপুঃ_ 
“কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি, 
রাজেন্দ্রঃ থাকিতে দাস, যদি যাও রণে 
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে। 
হাসিবে মেঘবাহন; রুধিবেন দেব 

অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে; 
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে; 


দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি গঁষধে!” ৭৫5 


কহিলা রাক্ষসপতি;-__“কুস্তকর্ণ বলী 
ভাই মম, -+তায় আমি জাগানু অকালে 
ভয়ে; হায়, দেহ তার, দেখ, সিদ্ধু-তীরে 
ভূপতিত, গিরিশূঙ্গ কিম্বা তরু যথা 
বজাঘাতে! তবে যদি একাত্ত সমরে 
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পুজ ইক্উদেবে,_ 
নিকুস্তিলা যজ্ঞ সাঙ্গ কর, বীরমণি! 
সেনাপতি পদে আমি বরিনু তোমারে। 
দেখ, অস্ত্াচলগামী দিননাথ এবে; 
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।” 


এতেক কহিয়া রাজা, যথাবিধি লয়ে 
গঙ্গোদক, অভিষেক করিলা কুমারে। 
অমনি বন্দিল বন্দী, করি বীণাধ্বনি 
অশ্রুবিন্দু, মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি; 
ভূতলে পড়িয়া, হায়, রতন-মুকুট, 
আর রাজ-আভরণ, হে রাজসুন্দরি, 
তোমার! উঠ গো শোক পরিহরি, সতি। 
রক্ষঃ-কুল-রবি ওই উদয়-অচলে। 
প্রভাত হইল তব দুঃখ-বিভাবরী! 
উঠ রাণি, দেখ, ওই ভীম বাম করে 
পাণুবর্ণ আখগুল! দেখ তৃণ, যাহে 
পশুপতি-ত্রাস অস্ত্র পাশুপত-সম! 
গুণি-গণ-শ্রেষ্ঠ গুণী, বীরেন্দ্র কেশরী, 
কামিনীরঞ্রন রূপে, দেখ মেঘনাদে! 
ধন্য রাণী মন্দোদরী! ধন্য রক্ষঃ-পতি 
নৈকষেয়! ধন্য লঙ্কা, বীরধাত্রী তুমি! 
আকাশ-দুহিতা ওগো, শুন প্রতিধ্বনি; 
কহ সবে মুক্তকণ্ঠে, সাজে অরিন্দম 
ইন্দ্রজিৎ। ভয়াকুল কীপুক শিবিরে 
রঘুপতি, বিভীষণ, রক্ষঃ-কুল-কালি, 
দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত।” 
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;__ 
পৃরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। ৭৮৫ 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ। 


দ্বিতীয় সর্গ 


অস্তে গেলা দিনমণি; আইলা গোধুলি,_ 
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী; 
মুদিলা সরসে আঁখি বিরসবদনা 

নলিনী; কুজনি পাখী পশিল কুলায়ে; 
গোষ্ঠ-গৃহে গাভী-বৃন্দ ধায় হাম্বা রবে। 
আইলা সুচারু-তারা শশী সহ হাসি, 


শবর্বরী; সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে, 
সুস্বনে সবার কাছে কহিয়া বিলাসী, 
কোন্‌ কোন্‌ ফুল চুগ্বি কি ধন পাইলা। 
আইলেন নিদ্রাদেবী; ক্লান্ত শিশুকুল 
বিরাম, ভূচর সহ জলচর-আদি 


৩০ নেঘনাদবধ কাব্য চা 


দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা। 
উতরিলা শশিপ্রিয়া ত্রিদশ-আলয়ে। 
বসিলেন দেবপতি দেবসভা মাঝে, 
হৈমাসনে; বামে দেবী পুলোম-নন্দিণী 
চারুনেত্র।। রাজ-ছত্র, মণিমর আভা, 
শোভিল দেবেন্দ্র-শিরে। রতানে খণিত 
চামর যতনে ধরি, ঢুলায় চামরী। 
আইলা সুসমীরণ, নন্দন কানন- 
গন্গমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে 
ত্রিদিব-বাদিত্র। ছয় রাগ, ঘুর্তিমতা 
ছত্রিশ রাগিণী সহ, আসি আরম্ভিলা 
সঙ্গীত। উর্বশী, রম্তা সুচারুহাসিণী, 
চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি 
নাচিলা, শিঞ্িতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ! 
ঘোগায় গন্ধবর্ধ স্বর্ণ পাত্রে সুধারসে। 
কেহ বা দেব-ওদন; কুস্কুম কন্তরী, 
কেশর বহিছে কেহ; চন্দন কেহ বাং 
সুগন্ধ-মন্ধার-দাম গাথি আনে কেহ। 
বৈজয়ন্ত-ধামে সুখে ভাসেন বাসব 
ত্রিদিব-নিবাসী সহ; হেন কালে তথা, 
রক্ষঃ-কুল-রাজলম্ষ্ী আসি উতরিলা। 
সসন্ত্রমে প্রণমিলা রমার চরণে 
শচীকান্ত। আশীষিয়া হৈমাসনে বসি, 
পদ্মাক্ষী পুণ্ুরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী 
কহিলা; “হে সুরপতি, কেন যে আইনু 
তোমার সভায় আজি, গুন মনঃ দিয়া।"" 
উত্তর করিলা ইন্দ্র; “হে বারীন্দ্র-সুতে, 
বিশ্বরমে, এ বিশ্বে ও রাঙা পা দুখানি 
বিশ্বের আকাঙ্কা মা গো! যার প্রতি তুমি 
কৃপা করি, কৃপা-দৃষ্টি কর, কৃপাময়ি, 
সফল জনম তারি! কোন্‌ পুণ্য-ফলে, 
লভিল এ সুখ দাস, কহ, মা দাসেরে £” 
কহিলেন পুনঃ রমা, “বহুকালাবধি 
আছি আমি, সুরনিধি, স্বর্ণ-লঙ্কাধানে। 
বহুবিধ রত্ুদানে, বহু যত্ন করি, 
পূজে মোরে রক্ষোরাজ। হায়, এত দিনে 


বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কম্ম-দোখে, ৫% 
মজিছে সবংশে পাপী; তবুও তাহারে 
না পারি ছাড়িতে, দেব। বন্দী যে, দেবেন্দ্র, 
কারাগার-দ্ার নাহি খুলিলে কি কু 
পারে সে বাহির হাতে? যত দিন বা 
রাবণ, থাকিব আমি বাঁধা তার ঘবে। 
মেঘনাদ নামে পত্র, হে বৃত্রবিভাদি. 
রাবাণর, বিলক্ষণ ভান তুমি তারে। 
এবমাএ বীর সেই আছে লঙ্কাধানে 
এবে: আর বীর বত, হত এ সমরে। 
বিক্রম-কেশরী শূর আক্রমিবে কালি 
রামচান্দ্রেঃ পুনঃ তারে সেনাপতি-পদে 
বরিরাছে দশানন। দেব-কুল-প্রির 
রাঘব; কেমনে তারে রাখিবে, তা দেখ। 
নিকুপ্তিলা যঞ্জ সাঙ্গ করি, আরস্তিলে 
যুদ্ধ দস্তী মেঘনাদ, বিষম সঙ্কটে 
ঠেকিবে বৈদেহীনাথ, কহিনু তোমারে 
অজের জগতে মন্দোদরীর নন্দন, 
দেবেন্দ্র! বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা 
বল-ভ্যেষ্ঠ, রক্ষঃ-কুল-শ্রেষ্ঠ শুরমণি!” 
এতেক কহিয়া রমা কেশব-বাসনা 
নীরবিলা; আহা মরি, নীরবে খেনতি 
বীণা, চিত্ত বিনোদিয়া সুমধুর নাদে! 
ছয় রাগ, ছত্রিশ রাগিণী আদি যত, 
শুনি কমলার বাণী, ভূলিলা সকলে 
স্বকম্ম; বসম্ভকালে পাখীকুল ঘ্থা, 
মুগ্তরিত কুপ্রে, গুনি পিকবর ধবনি! 
কহিলেন স্বরীশ্বর; “এ ঘোর বিপদে, 
বিশ্বনাথ বিনা, মাতঃ, কে আর রাখিবে 
রাখবে ঃ দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন। 
পন্ন গ-অশনে নাগ নাহি ডরে বত, 
ততোধিক ডরি তারে আমি! এ দস্তোলি, 
বত্রাসুর-শিরঃ চূর্ণ যাহে, বিমুখয়ে 
অস্ত্রবলে মহাবলী; তেই এ জগতে 
ইন্দ্রজিৎ নাম তার। সক্শিচি-বরে 
সব্রবজয়ী বীরবর। দেহ আজ্গ। দাসে, 
যাই আমি শীঘ্রগতি কৈলাস-সদনে।” 


কহিল। উপেন্দ্র-প্রিয়া বারীন্দ্রনন্দিনী -_ 
“যাও তবে, সুরনাথ, যাও ত্রা করি। 
চন্দ্র-শেখরের পদে, কৈলাস-শিখরে, 
নিবেদন কর, দেব, এ সব বারতা । 
বহি সতত কাদে বসুন্ধরা সতী, 
না পারি সহিতে ভার; কহিও, অনপ্ড 
ক্লান্ত এবে। না হইলে নিম্মুল সমূলে 
ররক্ষঃ£পতি, ভবতল রসাতলে যাবে! 
ধড় ভাল বিরূপাক্ষ বাসেন লঙ্্মীরে। 
কহিও, বৈকুগ্ঠপূরী বহু দিন ছাড়ি 
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে 
ভাবয়ে সে অবিরল, এক বার তিনি, 
কি দোষ ।দখিয়া, তারে না ভাবেন মনে? 
ঝোন্‌ পিতা দুহিতারে পতি-গৃহ হতে 
রাখে দুরে--জিজ্ঞাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে! 
গ্যশ্বকে না পাও যদি, অন্বিকার পদে 
কৃহিও এ সব কথা ।”-_এতেক কহিয়া, 
বিদায় হইয়া চলি গেলা শশিমুখী 
হরিপ্রিয়া। অনম্বর-পথে সুকেশিনী, 
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে। 
সোনার প্রতিমা. যথা! বিমল সলিলে 
ডুবে তলে, জলরাশি উজলি স্বতেজে! 

আনিলা মাতলি রথ; চাহি শচী পানে 
কহিলেন শচীকান্ত মধুর বচনে 
একান্তে; “চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি! 
পরিমল-সুধ। সহ পবন বহিলে, 
দ্বিণ্তণ আদর তার! মৃণালের রুচি 
বিকচ কমল-গুণে, শুন লো ললনে।” 
শুনি প্রণয়ীর বাণী, হাসি নিতম্বিনী, 
ধরিয়া পতির কর, আরোহিল৷ রথে। 

স্বর্গ-হৈম-দ্বারে রথ উতরিল ত্বরা। 
আপনি খুলিল দ্বার মধুর নিনাদে 
অমনি; ঝহিরি বেগে, শোভিল আকাশে 
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা, 
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে 
উদিলা! ডাকিল ফিঙা, আর পাখী যত; 
পূরিল নিকুঞ্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সঙ্গীতে! 
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বাসরে খুসুম-শয্যা ত্যজি লঙ্জাশীলা 
কুলবধূ, গৃহকার্ধ উঠিলা সাধিতে! 
মানস সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী 
আভামর়ং তার শিরে ভবের ভবন, 
শিখি-পুচ্ছ-চুড়া যেন মাধবের শিরে! 
সুশ্যামাঙ্গ শুঙ্গধর; স্বর্ণ-ফুল-শ্রেণী 
শোভে তাহে, আহা মরি গীত ধড়া যেন! 
নির্বার ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে__ 
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপুঃ! 
তাজি রথ, পদব্রজে, সহ স্বরীশ্বরী, 
প্রবেশিলা স্বরীশ্মর আনন্দ-ভবনে। 
রাজরাজোশ্বরী রূপে ধসেন ঈশ্বরী 
স্র্ণাসনে, ঢুলাইছে চানর বিজয়া; 
ধরে রাজ-ছত্র জয়া। হায় রে, কেমনে, 
ভবভবনের কবি বর্ণিবে বিভব? 
দেখ, হে ভাবুক জন, ভাবি মনে মনে! 
পুজিলা শক্তির পদ মহাভক্তি-ভাবে 
মহেন্দ্র ইন্দ্রাণী সহ। আশীষি অন্বিকা 
জিজ্ঞাসিলা;_-*“কহ, দেব, কুশল বারতা,_- 
কি কারণে হেথা আজি তোমা দুই জনে £” 
কর-যোড়ে আরম্তিলা দস্তোলি-নিক্ষেপী; 
“কি না তুমি জান, মাতঃ, অখিল জগতে ? 
দেবদ্বোহী লঙ্কাপতি, আকুল বিগ্রহে, 
সেনাপতি-পদে কালি প্রভাতে কুমার 
পরস্তপ প্রবেশিবে রণে, ইষ্টঈদেবে 
পৃজি, মনোনীত বর লভি তার কাছে। ১৫০ 
অবিদিত নহে, মাতঃ, তার পরাক্রম। 
রক্ষঃ-কুল-রাজললু্রী, বৈজয়ভ্ত-ধামে 
আসি, এ সংবাদ দাসে দিলা, ভগবতী। 
কহিলেন হরিপ্রিয়া,__কীদে বসুদ্ধরা, 
এ অসহ ভার সতী না পারি সহিতে; 
র্লাত্ত বিশ্বধর শেষ; তিনিও আপনি 
চঞ্চলা সতত এবে ছাড়িতে কনক- 
লঙ্কাপুরী। তব পদে এ সংবাদ দেবী 
আদেশিলা নিবেদিতে দাসেরে, অন্নদে! 
দেব-কুল-প্রিয় বীর রঘু-কুল-মণি। 
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কিন্ত দেবকুলে হেন আছে কোন্‌ রথী 
যুঝিবে যে রণ-ভূমে রাবণির সাথে? 
বিশ্বনাশী কুলিশে, মা, নিস্তেজে সমরে 
রাক্ষস, জগতে খাত ইন্দ্রজিৎ নামে! 
কি উপায়ে, কাশ্ঠায়নি, রক্ষিবে রাঘবে, 
দেখ ভাবি। তুমি কৃপা না করিলে, কালি 
অরাম করিবে ভব দুরত্ত রাবণি!” 
উত্তরিলা কাত্যায়নী;__-“শৈব-কুলোন্তম 
তার শ্রতি; তার মন্দ, হে সুরেন্দ্র, কভু 
সম্তবে কি মোর হতে? তপে মগ্ন এবে 
তাপসেন্দ্র, তেই, দেব, লঙ্কার এ গতি ।” 
কৃতীঞ্ুলি-পুটে পৃনঃ বাসব কহিলা:__ 
“পরম-অধন্মাচারী নিশাচর-পতি-_ 
দেব-দ্রোহী! আপনি, হে নগেন্দ্র-নন্দিনি, 
দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন 
হরে বে দুন্ঘ্মতি, তব কৃপা তার প্রতি 
খ-ভু কি উচিত, মাতঃ £ সুশীল রাঘব, 
পিতৃ-সত্য-রক্ষা-হেতু, সুখ-ভোগ ত্যজি 
পশিল ভিখারী-বেশে নিবিড় কাননে। 
একটি রতনমাত্র তাহার আছিল 
অমুল; যতন কত করিত সে তারে, 
কি আর কহিবে দাস? সে রতন, পাতি 
মায়াজাল্‌, হরে দুষ্ট! হায়, মা, স্মরিলে 
কোপানলে দহে মন?! ত্রিশূলীব বাব 
বলী রক্ষঃ, তৃণ-জ্ঞান করে দেব-গণে! 
পর-ধন, পর-দার লোভে সদা লোভী 
পামর। তবে যে কেন বুঝিতে না পারি) 
নীরবিলা স্বরীশ্বরী; কহিতে লাগিলা 
ধীণাবাণী গ্বরীশ্বর মধুর-সুস্বরে ৮- 
“বৈদেহীর দুঃখে, দেবি, কার না বিদরে 
হৃদয়£ অশোক-বনে বসি দিবা নিশি 
(কুঞ্জবন-সখী পাখী পিঞ্ররে যেমতি) 
কাদেন রাপসী শোকে! কি মনোবেদনা 
সহেন বিধুবদনা পতির বিহনে, 
ও রাঙ্গা চরণে, মাতঃ, অবিদিত নহে। 


আপনি না দিলে দণ্ড, কে দণ্ডিবে, দেবি, 
এ পাষণ্ড রক্ষোনাথে? নাশি মেঘনাদে, 
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরঞ্জনে; ২০ 
দাসীর কলঙ্ক ভঞ্জ, শশাঙ্কধারিণি! 
মরি, মা. শরমে আমি, শুনি লোকমুখে, 
ত্রিদিব-ঈশ্বরে রক্ষঃ পরাভবে রণ!” 
হাসিয়া কহিলা উমা;__“রাবণের প্রতি 
দ্বেষ তব, জিষুঃ! তুমি, হে মঞ্জুনাশিনী 
শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রজিতের নিধনে। 
দুই জন অনুরোধ করিছ আমারে 
নাশিতে কনক-লঙ্কা। মোর সাধ্য নহে 
সাধিতে এ কার্য্য। বিরূপাক্ষের রক্ষিত 
রক্ষঃ-কুল; তিনি বিনা তব এ বাসনা, 
বাসব, কে পারে, কহ, পূর্ণিতে জগতে? 
যোগে মগ, দেবরাজ, বৃষধবজ আজি। 
যোগাসন নামে শৃষ্ক, মহাভয়ঙ্কর, 
ঘন ঘনাবৃত; তথা বসেন বিরলে 
ঘোগীন্দ্র। কেমনে যাবে তাহার সমীপে 
পক্ষীন্দ্র গরুড় সেথা উড়িতে অক্ষম!” 
কহিলা বিনত-ভাবে অদিতিনন্দন;_- 
“তোমা বিনা কার শক্তি, হে মুক্তি-দায়িনি 
জগদন্বে, যায় যে সে যথা ত্রিপুরারি 
ভৈরব? বিনাশি, দেবি, রক্ষঃ-কুল, রাখ 
ত্রিভুবন; বৃদ্ধি কর ধর্মের মহিমা; 
হাসো বসুধার ভার: বসুন্ধরাধর 
বাসুকিরে কর স্থির; বাঁচাও রাঘবে।” 
এইরূপে দৈত্য-রিপু স্তুতিলা সতীরে। 
হেন কালে গন্ধামোদে সহসা পৃরিল 
পরী: শঙ্খঘণ্টাধ্বনি বাজিল চৌদিকে 
মঙ্গল নিকণ সহ, মৃদু যথা যবে 
দূর কুর্জবনে গাহে পিককুল মিলি! 
টলিল কনকাসন! বিজরা সমবীরে 
সম্ভাধিয়া মধুস্বরে, ভবেশ-ভাবিনী 
সৃধিলা; “লো বিধুমুখি, কহ শীঘ্র করি, 
কে কোথা, কি হেতু মোরে পুজিছে অকালে ?” 
মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে, 
নিবেদিলা হাসি সখী; “হে নগনন্ষিনি, 
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দাশরথি রথী তোমা পূজে লঙ্কাপুরে। 
বারি-সংঘটিত ঘটে, সুসিন্দুরে আঁকি 
ও সুন্দর পদঘুগ, পূজে রঘুপতি 
নীলোতৎপলাঞ্জলি দিয়া, দেখিনু গণনে। 
অভয়-প্রদান তারে কর গো. অভয়ে। 
পরম ভকত তব কৌশল্যা-নন্দন 
রঘুশ্রেষ্ঠ; তার তারে বিপদে, তারিণি!” 
কাঞ্চন-আসন ত্যজি, রাজরাজেশ্বরী 
উঠিয়া, কহিলা পুনঃ বিজয়ারে সতী ঃ__ 
“দেব-দম্পতীরে তুমি সেব যথাবিধি, 
বিজয়ে! যাইব আমি যথা যোগাসনে 
(বিকট শিখর!) এবে বসেন ধূড্জটি ৷” 
এতেক কহিয়া দুর্গা দ্বিরদ-গামিনী 
প্রবেশিলা হৈম গেহে। দেবেন্দ্র বাসবে 
স্বর্ণাসনে বসাইলা বিজয়া সুন্দরী। 
পাইলা প্রসাদ দৌহে পরম-আহ্াদে। 
শচীর গলায় জয়া হাসি দোলাইলা 
তারাকারা ফুলমালা; কবরী-বন্ধনে 
বসাইলা চিররুচি, চির-বিকচিত 
কুসুম-রতন-রাজি; বাজিল চৌদিকে 
যন্ত্রদল, বামাদল গাইল নাচিয়া। 
মোহিল কৈলাসপুরী: ত্রিলোক মোহিল! 
স্বপনে শুনিয়া শিশু সে মধুর ধনি, 
হাসিল মায়ের কোলে, মুদিত নয়ন! 
নিদ্রাহীন বিরহিণী চমকি উঠিলা, 
ভাবি প্রিয়-পদ-শব্দ শুনিলা ললনা 
দুয়া! কোকিলকুল নীরবিল বনে। 
উঠিলেন যোশীব্রজ, ভাবি ই্টদেব, 
দর মাগ বলি, আসি দরশন দিলা ! 
প্রবেশি সুবর্ণ গেহে, ভবেশ-ভাবিনী 
ভাবিলা, “কি ভাবে আজি ভেটিব ভবেশে £” 
ক্ষণকাল চিস্তি সতী চিস্তিলা রতিরে। 
যথায় মন্মথ-সাথে, মন্মথ-মোহিনী 
তথায় উমার ইচ্ছা, পরিমলময়- 
বায়ু-তরঙ্গিণী-রূপে, বহিল নিমিষে। 
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নাচিল রতির হিয়া বীণা-তার যথা 
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধু, 
দ্রতগতি বারু-পথে, কৈলাস-শিখরে। 
সরসে নিশাস্তে যথা ফুটি, সরোজিনী 
নমে তিযাম্পতি-দূতী উষার চরণে, 
নমিলা মদন-প্রিয়া হরপ্রিয়া-পদে ! 
আশীষি রতিরে, হাসি কহিলা অন্বিকা;__ 
“বোগাসনে তপে মগ্ন যোগীন্দ্রঃ কেমনে, 
কোন্‌ রঙ্গে, ভঙ্গ করি তাহার সমাধি, 
কহ মোরে, বিধুমুখি £”" উত্তরিল। নমি 
সুকেশিনী; _“"ধর, দেবি, মোহিনী মূরতি। 
দেহ আজ্ঞা, সাজাই ও বর বপুঃ, আনি 
নানা আভরণ; হেরি ঘে সবে, পিনাকী 
ভুলিবেন, ভুলে যথা খতুপতি, হেরি 
মধুকালে বনস্থলী কুসুম-কুস্তলা !” 
এতেক কহিয়া রতি, সুবাসিত তেলে 
মাজি চুল, বিনানিলা মনোহর বেণী। 
বযোগাইলা আনি ধনী বিবিধ ভূষণে, 
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত; আনিলা 
চন্দন, কেশর সহ কুক্কুম, কন্তরী; 
রত্ু-সঙ্কলিতা-আভা কৌষেয় বসনে। 
লাক্ষারসে পা দুখানি চিত্রিলা হরবে 
চারনেত্রা। ধরি মুর্তি ভুবনমোহিনী, 
সাজিলা নগেন্দ্র-বালা; রসানে মার্জিত 
হেম-কাস্তি-সম কাস্তি দ্বিগুণ শোভিল! 
হেবিলা দর্পণে দেবী ও চন্দ্র-আননে: 
প্রফুল্ল নলিনী যথা বিমল সলিলে 
নিজ-বিকচিত-রুচি। হাসিয়া কহিলা, 
চাহি স্মর-হর-প্রিয়া স্মর-প্রিয়া পানে, ৩০০ 
“ডাক তব প্রাণনাথে।” অমনি ডাকিলা 
(পিককুলেশ্বরী যথা ডাকে খতুবরে 1) 
মদনে মদন-বাঞ্কা। আইলা ধাইয়া 
ফুল-ধনুঃ; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসী, 
স্বদেশ-সঙ্গীত-ধবনি শুনি রে উল্লাসে! 
কহিলা শৈলেশসুতাঃ “চল মোর সাথে, 
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগীপতি 
যোগে মগ্ন এবে; বাছা, চল ত্বরা করি।” 


৪ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


অভয়ার পদতলে মায়ার নন্দন, 
মদন আনন্দময়, উত্তরিলা ভয়ে;__ 
স্মরিলে পৃর্র্বের কথা, মরি, মা, তরাসে! 
মুঢ় দক্ষ-দোষে ববে দেহ ছাড়ি, সতি. 
হিমাদ্রির গৃহে জন্ম গ্রহিলা আপনি, 
বিশ্বনাথ, আরস্তিলা ধ্যান; দেবপতি 
ইন্দ্র আদেশিলা দাসে সে ধ্যান ভাঙিতে। 
কুলগ্রে গেনু, মা, যথা মগ্ন বামদেব 
তপে; ধরি ফুল-ধনুঃ, হানিনু কুক্ষণে 
ফুল-শর। যথা সিংহ সহসা আক্রমে 
গজরাজে, পূরি বন ভীষণ গর্জন, 
গ্রাসিলা দাসেরে আসি রোবে বিভাবসু, 
হায়, মা, কত যে জ্বালা সহিনু। কেমনে 
নিবেদি ও রাঙা পায়ে? হাহাকার রবে, 
ডাকিনু বাসবে, চন্দ্রে পবনে, তপনে; 
কেহ না আইল; ভস্ম হইনু সত্বরে!_ 
ভয়ে ভগ্নোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে;__ 
ক্ষম দাসে, ক্ষেম্করি! এ মিনতি পদে।” 
আশ্বাসি মদনে, হাসি কহিলা শঙ্করী;__ 
“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে, 
অনঙ্গ! আমার বরে চিরজয়ী তুমি! 
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা পাইয়া স্বতেজে 
জ্বালাইল, পূজা তব করিবে সে আজি, 
ওঁষধের গুণ ধরি, প্রাণ-নাশ-কারী 
বিষ যথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!” 
প্রণমিয়া কাম তবে উমার চরণে, 
কহিলা; “অভয় দান কর যারে তুমি, 
অভয়ে, কি ভয় তার এ তিন ভুবনে? 
কিন্ত নিবেদন করি ও কমল-পদে” _ 
কেমুনে মন্দির হতে, নগেন্দ্র-নন্দিনি, 
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে? 
মুহূর্তে নাতিবে, মাতঃ, জগৎ, হেরিলে 
ও রূপ-মাধুরী; সত্য কহিনু তোমারে। 
হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে ঘটিবে। 


সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাথে, 
লিভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত 
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু। 
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্ত্রীপতি। 
ছন্মবেশী হধীকেশে ত্রিভুবন হেরি, ৩৫% 
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে! 
অধর-অমৃত আশে ভূলিলা অমৃত 
দেব-দৈত্য: ন।গদল নম্রশিরঃ লাজে, 
হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী; মন্দর আপনি 
অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ-যুগে! 
স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে। 
মলম্বা অন্বরে তাত্্র এত শোভা যদি 
ধরে, দেবি, ভাবি দেখ বিশুদ্ধ কাঞ্চন- 
কান্তি কত মনোহর!” অমনি অ্থিকা, 
সুবর্ণ বরণ ঘন মায়ায় সৃজিয়া, 
মায়াময়ী, আবরিলা চারু অবয়বে। 
হায় রে, নলিনী যেন দিবা-অবসানে 
ঢাকিল বদনশশী! কিম্বা অগ্নি-শিখা, 
ভস্মরাশি মাঝে পশি, হাসি লুকাইলা! 
কিম্বা সুধা-ধন যেন, চক্র-প্রসরণে, 
বেড়িলেন দেব শক্র সুধাংশু-মগুলে! 
বাহিরিলা সুহাসিনী, মেথাবৃত। যেন 
উষা! সাথে মনমথ, হাতে ফুল-ধনুঃ, 
পৃষ্ঠে তুণ, খরতর ফুল-শরে ভরা - 
কণ্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী! 
কৈলাস-শিখরি-শিরে ভীষণ শিখর 
ভূগুমান্, ঘোগাসন নামেতে বিখ্যাত 
ভুবনে; তথায় দেবী ভুবন-মোহিনী 
উত্তরিলা গজগতি। অমনি চৌদিকে 
জলদল নীরবিলা, জল-কাস্ত যথা 
শাস্ত শাম্তিসমাগমে; পলাইল দূরে 
মেঘদল, তমঃ যথা উষার হসনে। 
দেখিলা সম্মুখে দেবী কপদ্দী তপসী, 
বিভূতি-ভূবিত দেহ' মুদিত নয়ন, 


তপের সাগরে মগ্ন, বাহা-জ্ঞান-হত। 


গ্রিতীয় সর্গ ৩৫ 


কহিলা মদনে হাসি সুচারুহাসিনী;__ 
“কি কাজ বিলম্বে আর, হে শম্বর-অরি? 
হান তব ফুল-শর”। দেবীর আদেশে, 
হাটু পাড়ি মীনধবজ, শিঞ্জিনী টংকারি, 
সম্মোহন-শরে শুর বিঁধিলা উমেশে! 
শিহরিলা শুলপাণি। লড়িল মত্তকে 
জটাজুট. তরুরাজী যথা গিরিশিরে 
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে 
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জল জ্বলনে! 
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি 
ভবানীর বক্ষঃ-স্থলে, পশয়ে যেমতি 
কেশরী-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী-কোলে, 
গম্ভীর নির্ঘোষে ঘোষে ঘনদল যবে, 
বিজলী ঝলসে আঁখি কালানল তেজে! 
উন্মীলি নয়ন এবে উঠিলা ধূর্জটি। 
মায়া-ঘন-আবরণ ত্যজিলা গিরিজা। 


মোহিত মোহিনীরূপে, কহিলা হরযষে ৪০০ 


পশুপ্তি; “কেন হেথা একাকিনী দেখি, 
এ বিজন স্থুলে, তোমা, গণেন্দ্রজননি? 
কোথায় মৃগেন্দ্র তব কিন্কর, শঙ্করি? 
কোথায় বিজয়া, জয়া!” হাসি উত্তরিলা 
সুচারহাসিনী উমা; “এ দাসীরে ভুলি, 
হে যোগীন্দ্র, বহুদিন আছ এ বিরলে; 
তেই আসিয়াছি, নাথ, দরশন-আশে 
পা দুখানি। যে রমণী পতিপরায়ণা, 
সহচরী সহ সে কি যায় পতি-পাশে? 
একাকী প্রত্যুষে, প্রভু, যায় চক্রবাকী 
যথা প্রাণকাস্ত তার!” আদরে ঈশান, 
ঈষৎ হাসিয়া দেব, অজিন-আসনে 
বসাইলা ঈশানীরে। অমনি চৌদিকে 
প্রফুল্লিল ফুলকুল; মকরম্দ-লোভে 
মাতি শিলীমুখবৃন্দ আইল ধাইয়া; 
বহিল মলয়-বায়ু; গাইল কোকিল; 
নিশার শিশিরে ধৌত কুসুম-আসার 
আচ্ছাদিল শূঙ্গবারে! উমার উরসে 
(কি আর আছে রে বাসা সাজে মনসিজে 


ইহা হতে!) কুসুমেষু বসি কুতৃহলে, 
হাণিলা, কুসুম-ধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে 
শর-জাল;__প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী! 
হাসি ভস্মে লুকাইল দেব বিভাবসু! 
মোহন ঘূরতি ধরি, মোহি মোহিনীরে 
কহিলা হাসিয়া দেব; “জানি আমি, দেবি, 
তোমার মনের কথা,__বাসব কি হেত 
শচী সহ আসিয়াছে কৈলাস-সদনে; 
কেন বা অকালে তোমা পৃজে রঘুমণি? 
পরম ভকত মম নিকষানন্দন; 
কিন্তু নিজ কন্মফলে মজে দুষ্টমতি। 
বিদরে হৃদয় মম স্মরিলে সে কথা, 
মহেশ্বরি! হায়, দেবি, দেবে কি মানবে, 
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রাক্তনের গতি £ 
পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে । 
মায়াদেবী-নিকেতনে। মায়ার প্রসাদে, 
বধিবে লক্ষ্মণ শুর মেঘনাদ শুরে।” 
চলি গেলা মীনধবজ, নীড় ছাড়ি উড়ে 
বিহঙ্গম-রাজ যথা, মুহ্মুহঃ চাহি 
সে সুখ-সদন পানে! ঘন রাশি রাশি, 


মন্দ-সমীরণ-প্রিয়া-__-ঘিরিল চৌদিকে 
দেবদেব মহাদেবে মহাদেবী সহ। 
দ্বিরদ-রদ-নির্ষিত হৈমময় দ্বারে 
দাড়াইলা বিধুমুখী মদন-মোহিনী, 
অশ্রময় আঁখি, আহা! পতির বিহনে! 
হেন কালে মধু-সখা উতরিলা তথা । ৪৫০ 
অমনি পসারি বাহু, উল্লাসে মন্মথ 
আলিঙ্গন-পাশে বাঁধি, তুধিলা ললনে 
প্রেমালাপে। শুখাহিল অশ্রুবিন্দু, যথা 
শিশির-নীরের বিন্দু শতদল-দলে, 
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে। 
পাই প্রাণ-ধনে ধনী, মুখে মুখ দিয়া, 


৩৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


(সরস বসত্ভকালে সারী শুক যথা) 
কহিলেন প্রিয়-ভাষে; “বাঁচালে দাসীরে 
আশু আসি তার পাশে, হে রতি-রঞ্জন! 
কত যে ভাবিতেছিনু কহিব কাহারে? 
বামদেব নানে, নাথ, সদা কাপি আমি, 
স্মরি পুরর্ব-কথা যত! দূরস্ত হিংসক 
শুলপাণি! যেয়ো না গো আর তার কাছে, 
মোর কিবে প্রাণেশ্খর!” সুমধুর হাসে 
উত্তরিলা পঞ্চশর; “ছায়ার আশ্রমে, 
কে কবে ভাঙ্কর-করে ডরায়, সুন্দরি! 
চল এবে যাই যথা দেবকুল-পতি !” 
সুবর্ণ-আসনে বথা বসেন বাসব, 
উতরি মন্মথ তথা, নিবেদিলা নমি 
বারতা । আরোহি রথে দেবরাজ রথী 
চলি গেলা দ্রুতগতি মায়ার সদনে। 
অগ্নিমর তেজঃ বাজী ধাইল অন্বরে, 
অকম্প চামর শিরে; গম্ভীর নির্ঘোষে 
ঘোষিল রথের চক্র, চূর্ণি মেঘদলে। 
কত ক্ষণে সহসত্রাক্ষ উতরিলা বলী 
যথা বিরাজেন মায়া। ত্যজি রথ-বরে, 
সুরকুল-রখীবর পশিলা দেউলে। 
কত যে দেখিলা দেব কে পারে বর্ণিতে? 
সৌর-খরতর-কর-জাল-সঙ্কলিত 
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী 
শক্তীশ্বরী! কর-যোড়ে বাসব প্রণমি 
কহিলা;__-“আশীষ দাসে, বিশ্ব-বিমোহিনি!” 


আশীষি সুধিলা দেবী;_-“কহ, কি কারণে, 


গতি হেথা আজি তব, জদিতি-নন্দন?” 
উত্তরিলা দেবপতি-__-“শিবের আদেশে, 
মহামায়া, আসিয়াছি তোমার সদনে। 
কহ দাসে, কি কৌশলে সৌমিত্রি জিনিবে 
দশানন-পুত্রে কালি? তোমার প্রসাদে 
(কহিলেন বিরূপাক্ষ) ঘোরতর রণে 
নাশিবে লক্ষণ শুর মেঘনাদ শুরে।” 
ক্ষণ কাল চিত্তি দেবী কহিলা বাসবে;__ 
“দুরস্ত তারকাসুর, সুর-কুল-পতি, 
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিমুখি 


সমরে, কৃত্তিকা-কুল-বল্পভ সেনানী, 
পাবর্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে। 
বধিতে দানব-রাজে সাজাইলা বীরে 
আপনি বৃষভ-ধবজ, সৃজি রুদ্র তেজে 
অন্ত্রে। এই দেখ, দেব, ফলক. মণ্ডিত 
সুবর্ণে; ওই যে অসি, নিবাসে উহাতে 
আপনি কৃতাস্ত; ওই দেখ, সুনাসীর, 
ভয়ঙ্কর তৃণীরে, অক্ষয়, পূর্ণ শরে, 
বিষাকর ফণী-পুর্ণ নাগ-লোক থা! 
ওই দেখ ধনুঃ, দেব!” কহিল হাসিয়া, 
হেরি সে ধনুর কান্তি, শচাকাস্ত বলী, 
“কি ছার ইহার কাছে দাসের এ ধনুঃ 
রত্বময়! দিবাকর-পরিধি যেমতি, 
জ্লিছে ফলক-বর-_ধাধিয়৷ নয়নে! 
অগ্নিশিখা-সম অসি মহাতেজস্কর ! 
হেন তৃণ আর, মাতঃ, আছে কি জগতে £"" 
“শুন দেব,” কেহিলেন পুনঃ মায়াদেবী) 
“ওই সব অন্ত্রবলে নাশিলা তারকে 
ষড়ানন। ওই সব অস্ত্রবলে, বলি, 
মেঘনাদ-সৃত্যু, সত্য কহিনু তোমারে। 
কিন্ত হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে, 
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে 
রাবণিরে! প্রের তুমি অস্ত্র রামানুজে, 
আপনি যাইব আমি কালি লঙ্কাপুরে, 
রক্ষিব লক্ষ্মণে. দেব. রাক্ষস-সংগ্রামে। 
যাও চলি সুর-দেশে, সুরদল-নিধি। 
ফুল-কুল-সঘী উষা যখন খুলিবে 
পৃরবর্বাশার হৈমদ্বারে পদ্মকর দিয়া 
কালি, তব চির-ত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী 
ইন্দ্রজিৎ-ত্রাস-হীন করিবে তোমারে-_ 
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অস্তাচলে!” 
মহানন্দে দেব-ইন্দ্র বন্দিয়া দেবীরে, 
অস্ত্র লয়ে গেলা চলি ব্রিদশ-আলয়ে। 
বসি দেব-সভাতলে কনক-আসনে 
বাসব, কহিলা শ্বর চিত্ররথ শুরে।_ 
“যতনে লইয়া অস্ত্র, যাও মহাবলি, 
স্বর্ণ-লঙ্কা ধামে তুমি। সৌমিত্রি কেশরী 


মায়ার প্রসাদে কালি বধিবে সমরে 
মেঘনাদে। কেমনে, তা দিবেন কহিয়া 
মহাদেবী মায়া তারে। কহিও রাঘবে, 
হে গন্ধবর্ধ-কুল-পতি, ত্রিদিব-নিবাসী 
মঙ্গল-আকাকঙ্ক্ী তার; পাবর্বতী আপনি 
হর-প্রিয়া, সুপ্রসন্ন তার প্রতি আজি । 
অভয় প্রদান তারে করিও সুমতি! 
মরিলে রাবণি রণে, অবশ্য মরিবে 
রাবণ; লভিবে পুনঃ বৈদেহী সতীরে 
বৈদেহী-মনোরঞ্জন রঘুকুল-মণি। 
মোর রথে, রথীবর, আরোহণ করি 
যাও চলি। পাছে তোম হেরি লঙ্কাপুরে, 
বাধায় বিবাদ রক্ষঃ, মেঘদলে আমি 
আদেশিব আবরিতে গগনে; ডাকিয়া 
প্রভগ্রনে, দিব আজ্ঞা ক্ষণ ছাড়ি দিতে 
বায়ুকুলে; বাহিরিয়া নাচিবে চপলা; 
দত্তোলি-গন্তীর-নাদে পূরিব জগতে ।” 
প্রণমি দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে 
অস্ত্রে, চলি গেলা মর্ত্যে চিত্ররথ রথী। 
তবে দেব-কুল-নাথ ডাকি প্রভপ্জনে 
কহিলা, ““প্রলয়-ঝড় উঠাও সত্বরে 
লক্কাপুরে, বায়ুপতি; শীঘ্র দেহ ছাড়ি 
কারাবদ্ধ বায়ুদলে; লহ মেঘদলে; 
দ্ন্ধ ক্ষণ-কাল বৈরী বারি-নাথ সনে 
নির্ধোষে!” উল্লাসে দেব চলিলা অমনি, 
ভাঙ্গিলে শৃঙ্খল লম্ফী কেশরী যেমতি, 
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত 
গিরি-গর্ভে। কত দুরে গুনিলা পবন 
ঘোর কোলাহলে; গিরি (দেখিলা) লড়িছে 
অস্তরিত পরাক্রমে, অসমর্থ যেন 
রোধিতে প্রবল বায়ু আপনার বলে। 
শিলাময় দ্বার দেব খুলিলা পরশে। 
হুহক্কারি বায়ুকুল বাহিরিল বেগে 
যথা অন্থুরাশি, যবে ভাঙে আচন্বিতে 
জাঙাল! কাপিল মহী; গজল জলধি! 
কল্লোলিল, বায়ু-সঙ্গে রণরঙ্গে মাতি! 


দ্বিতীয় সর্গ ৩৭ 


ধাইল চৌদিকে মন্ছ্রে জীমৃত; হাসিল 
ক্ষণপ্রভা; কড়মড়ে নাদিল দস্তোলি। 
পলাইলা তারানাথ তারাদলে লয়ে। 
ছাইল লঙ্কায় মেঘ, পাবক উগরি 

বাশি রাশি; বনে বৃক্ষ পড়িল উপড়ি 
মড়মড়ে; মহাঝড় বহিল আকাশে; 
বর্ষিল আসার যেন সৃষ্টি ডুবাইতে 
প্রলয়ে। বৃষ্টিল শিলা তড়-তড়-তড়ে! 
পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে। 
যথায় শিবির মাঝে বিরাজেন বলী 
রাঘবেন্দ্র, আচম্বিতে উতরিলা রহী 
চিত্ররথ, দিবাকর যেন আংশুমালী, 
রাজ-আভরণ দেহে! শোভে কটিদেশে 
সারসন, রাশি-চক্র-সম তেজোরাশি, 
ঝোলে তাহে অসিবর- ঝল-ঝল ঝলে! 
কেমনে বর্ণিবে কবি দেব-তৃণ, ধনুঃ, 
চন্্ম, বর্ম, শুল, সৌর-কিরীটের আভা 
স্বর্ণমরী? দৈববিভা ধাধিল নয়নে, 
স্বগীয় সৌরভে দেশ পুরিল সহসা। 
সসন্ত্রমে প্রণমিয়া, দেবদূত-পদে 
ত্রিদিব ব্যতীত, আহা, কোন্‌ দেশ সাজে 
এ হেন মহিমা, রূপে? __কেন হেথা আজি, 
নন্দন-কানন ত্যজি, কহ এ দাসেরে ? 
নাহি স্বর্ণাসন, দেব, কি দিব বসিতে ? 
তবে যদি কৃপা, প্রভু, থাকে দাস প্রতি, 
পাদ্য, অর্থ লয়ে বসো এই কুশাসনে। 
ভিখারী রাঘব, হায়!” আশীষিয়া রথী 


“চিত্ররথ নাম মম, শুন দাশরথি; 
চির-অনুচর আমি সেবি অহরহঃ 
দেবেন্দ্র; গন্ধকর্কুল আমার অধীনে। 
আইনু এ পুরে আমি ইন্দ্রের আদেশে। 
তোমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ী দেবকুল সহ 
দেবেশ। এই যে অস্ত্র দেখিছ নৃমণি, 
দিয়াছেন পাঠাইয়া তোমার অনুজে 
দেবরাজ। আবির্ভাবি মায়া মহাদেবী 


৩৮ 


প্রভাতে, দিবেন কহি, কি কৌশলে কালি 


নাশিবে 'লম্ষ্পণ শুর মেঘনাদ শুরে। 
দেবকুল-প্রিয় তুমি, রঘৃকুল-মণি। 
সুপ্রসয্ন তব প্রতি আপনি অভয়া!” 
কহিল। রঘুনন্দন; “আনন্দ-সাগরে 
ভাসিনু গন্ধব্বশ্রেষ্ঠ, এ শুভ সংবাদে! 
অজ্ঞ নর আমি: হায়, কেমনে দেখাব 


কৃতজ্ঞতা? এই কথা জিজ্ঞাসি তোমারে ।” 


হাসিয়া কহিলা দূত: “গন, রঘুমণি, 
দেব প্রতি কৃতজ্ঞতা,__দরিদ্র-পালন, 
ইন্দ্রিয়-দমন, ধম্মপথে সদা গতি; 
নিত্য সতা-দেবী-সেবা: চন্দন, কুসুম, 
নৈবেদ্য, কৌধিক বন্ত্র আদি বলি যত, 


মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


অবহেলা করে দেব, দাতা যে যদ্যপি 
অসৎ! এ সার কথা কহিনু তোমারে!” 
প্রণমিলা রামচন্দ্র; আশীষিয়া রী 
চিত্ররথ, দেবরথে গেলা দেবপুরে। 
থামিল তুমুল ঝড়ঃ শান্তিলা জলধি: 
হেরিরা শশাঙ্কে পুনঃ তারাদল সহ. 
হাসিল কনকলঙ্কা। তরল সলিলে 
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ 
রভ্গেময়: কুমুদিনী হাসিল কৌতুকে। 
আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে, শিবা 
শবাহারীং পালে পালে গৃধিনী, শকুনি, 
পিশাচ। রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ 
ভীম-প্রহরণ-ধারী__মন্ত বীরমদে। না 


'ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অন্ত্রলাভো নাম দ্বিতীয়ত সর্গঃ। 


প্রমোদ-উদ্যানে কাদে দানব-নন্দিনী 
প্রমীলা, পতি-বিরহে কাতরা যুবতী। 
অশ্রুরনাখি বিধুমুখী ভ্রমে ফুলবনে 
কভু, ব্রগ-কুঞ্জ-বনে, হায় রে, যেমনি 
ব্রজবালা, নাহি হেরি কদম্বের মূলে 
পীতধড়া পীতান্বরে, অধরে মুরলী। 
কভু বা মন্দিরে পশি, বাহিরার পুনঃ 
বিরহিণী, শূন্য নীড়ে কাপাতী যেমতি 
বিবশ।! কতু বা উঠি উচ্চ-গৃহ-চুড়ে, 
এক দৃষ্টে চাহে বাম৷ দূর লঙ্কা পানে, 
অবিরল চক্ষুঃজল পুছিয়া আচলে!-- 
নীরব বাঁশরী, বীণা, মুরজ, মন্দিরা, 
গীত-ধবনি। চারি দিকে সখী-দল যত, 
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে! 
কে না জানে ফুলকুল বিরস-বদনা, 
মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থলী? 
উতরিলা নিশা-দেবী প্রমোদ-উদ্যানে। 
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কল-স্বরে, 


তৃতীয় সর্গ 


বাসন্তী নামেতে সখী বসন্ত-সৌরভা, 
তার গলা ধরি কাদি কহিতে লাগিলা;_ 
“ওই দেখ, আইল লো তিমির যামিনী, 
কাল-ভুজঙ্গিনী-বূপে দংশিতে আমারে, 
বাসত্তি! কোথায়, সখি, রক্ষঃ-কুল-পতি, 
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ, এ বিপত্তি-কালে? 
এখনি আসিব বলি গেলা চলি বলী; 
কি কাজে এ ব্যাজ আমি বুঝিতে ন! পারি। 
তুমি যদি পার, সই, কহ লো আমারে ।” 
কহিলা বাসস্তভী সখী. বসত্তে যেমতি 
বুহারে বসওুসখা,_ "কেমনে কহিব 
কেন প্রণনাথ তব বিলম্বেন আজি? 
কিন্তু চিত্তা দূর তুমি কর, সীমপ্তিনি! 
ত্বরার আসিবে শুর নাশিয়া রাঘবে। 
কি ভয় তোমার সখি? সুরাসূুর-শরে 
অভেদ্য শরীর খাঁর, কে তারে আঁটিবে 
বিগ্রহেঃ আইস মোরা যাই কুঞ্জ-বনে। 
সরস কুসুম তুলি, চিকণিরা গাথি 


ফুলমালা। দোলাইও হাসি প্রিয়গলে 
সে দামে, বিজয়ী রথ-চূড়ায় বেমতি 
বিজয়-পতাকা লোক উড়ায় কৌতুকে।” 
এতেক কহিয়া দৌহে পশিল! কাননে, 
যথায় সরসী সহ খেলিছে কৌশুদী, 
হাসাইয়া কুমুদেরে; গাইছে ভ্রমরী; 
কুহরিছে পিকবর: কুসুম ফুটিছে; 
(মণিময় সিথিরূপে) জোনাকের পাতি: 
বহিছে মলয়ানিল, মন্মারিছে পাতা। 
আঁচল ভরিয়া ফুল তুলিলা দুজনে। 
কত যে ফুলের দলে প্রমীলার আখি 


মুক্তিল শিশির-নীরে, কে পারে কহিতে ? 


কত দূরে হেরি বামা সূর্য্যমুখী দুঃখী, 
দাড়াইয়। তার কাছে কহিল! সু্বরে;_ 


“তোর লো যে দশা এই ঘোর নিশা-কালে, 
ভানু-প্রিয়ে, আমিও লো সহি সে যাতনা! 


আধার সংসার এবে এ পোড়া নয়নে! 
এ পরাণ দহিছে লো বিচ্ছেদ-অনলে! 
যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি 
অহরহঃ, অস্তাচলে আচ্ছন্ন লো তিনি! 
আর কি পাইব আমি ডেষার প্রসাদে 


পাইবি যেমতি, সতি, তুই) প্রাণেশ্বরে 2” 


অবচয়ি ফুল-চয়ে সে নিকুপ্জ-বনে, 
বিষাদে নিঃশ্বাস ছাড়ি, সখীরে সম্ভাষি 
কহিলা প্রমীলা সতী; “এই ত তুলিনু 
ফুল-রাশি; চিকণিয়া গাখিনু স্বজনি, 
ফুলমালা; কিন্ত কোথা পাব সে চরণে, 
পুষ্পাগ্জলি দিয়া যাহে চাহি পুজিবারে! 
কে বাঁধিল মৃগরাজে বুঝিতে না পারি। 
চল, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোরা সবে।” 

কহিল বাসস্তী সখী; “কেমনে পশিবে 
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙঘ্য সাগর- 
সম রাঘবীয় চমু বেড়িছে তাহারে! 
লক্ষ লক্ষ রক্ষঃ-অরি ফিরিছে চৌদিকে 
অন্ত্রপাণি, দণগ্ডপাণি দণ্ডধর যথা?” 


তৃতীয় সর্গ ৩৯ 


রুধষিলা দানব-বাল। প্রমীলা রূপসী ! 
“কি কহিলি, বাসস্ভি £ পব্্বত-গৃহ ছাড়ি 
কার হেন সাধ্য বে সে রোধে তার গতি 
দানব-নন্দিণী আমি; রক্ষঃ-কুল-বধু, 
রাধণ ওর মম, মেঘনাদ স্বামা, 
আমি কি ডরাই, সখি. ভিখারী রাঘবে? 
পশিব লঙ্কায় আজি নি ভুজ-বলে; 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে শৃমণি ?” 
এতেক কহিয়া সতী, গজ-পতি-গতি, 
রোবাবেশে প্রবেশিলা সুবর্ণ-মন্দিরে। 
যথা যবে পরক্তপ পার্থ মহারঘী, 
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিল৷ 
নারী-দেশে, দেবদত্ত শঙ্খ-নাদে রুষি, 
রণ-রঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতৃকে”৮_ 
উথলিল চারি দিকে দুন্দুভির ধ্বনি; 
বাহিবিল বামাদল বীরমদে মাতি, 
উলঙ্গিয়৷ অসিরাশি, কার্ম্মুক টঙ্কারি, 
আস্ফালি ফলকপুঞ্জে! ঝক-ঝক্‌ ঝকি 
কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা উজলিল পুরী! 
মন্দুরায় হেষে অশ্থ, উদ্ধ কর্ণে শুনি 
নৃপুরের ঝন্ঝনি, কি্কিণীর বোলী, 
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী। 
বারী-মাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদারি, 
গন্ভতীর নিঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি 
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি; ১০ৎ 
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে। 
নৃমুণ্ড-নালিনী নামে উগ্রচণ্ডা ধনী, 
সাজাইয়। শত বাজী বিবিধ সাজনে, 
মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে 
আনন্দে। চড়িলা ঘোড়া এক শত চেড়ী। 
নাচিল শীর্ষক-চূড়া; দুলিল কৌতুকে 
পৃষ্ঠে মণিময় বেণী তৃণীরের সাথে। 
হাতে শুল, কমলে কণ্টকময় যথা 
মৃণাল। হেষিল অশ্ব মগন হরষে, 


৪০ 


দানব-দলনী-প্স-পদ-যুগ ধরি 

বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি ! 
বাজিল সমর-বাদ্য; চমকিলা দিবে 
অনর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে। 


রোষে লাজভয় ত্যজি, সাজে তেজব্বিনী 


প্রমীলা । কিরীট-ছটা কবরী-উপরি, 
হায় রে, শোভিল যথা কাদন্থিনী-শিরে 
ইন্দ্রচাপ! লেখা ভালে অঞ্জনের রেখা, 
ভৈরবীর ভালে যথা নয়নরঞ্জিকা 
শশিকলা! উচ্চ কুচ আবরি কবচে 
সুলোচনা, কটিদেশে যতনে আঁটিলা 
বিবিধ রতনময় স্বর্ণ-সারসনে। 
নিষঙ্গেন সঙ্গে পৃষ্ঠে ফলক দুলিল, 
রবি *নিধি হেন ধাধিযা নয়নে! 
ঝকঝব্ উরুদেশে হায় রে, বর্তুল 
ঘথা রভা-বন-আভা!) হৈমময় কোষে 
শোভে খরসান অসি; দীর্ঘ শূল করে; 
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে নানা আভরণ!__ 
সাজিলা দানব-বালা, হৈমবতী যথা 
নাশিতে মহিষাসুরে ঘোরতর রণে, 
কিম্বা শুভ্ত-নিশুভ্ত, উন্মদ বীর-মদে। 
ডাকিনী যোগিনী সম বেড়িলা সতীরে 
অশ্বারূঢ়া চেড়ীবৃন্দ। চড়িলা সুন্দরী 
বড়বা নামেতে বামী-_বাড়বাগ্নি-শিখা ! 
গন্তীরে অন্বরে যথা নাদে কাদদ্ধিনী, 
উচ্চৈঃস্বরে নিতম্বিনী কহিলা সম্তাষি 
সখীবৃন্দে; “লঙ্কাপুরে, শুন লো দানবি, 
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ বন্দী-সম এবে! 
কেন যে দাসীরে ভুলি বিলম্বেন তথা 
প্রাণনাথ, কিছু আমি না পারি বুঝিতে? 
যাইব তীহার পাশে; পশিব নগরে 
বিকট কটক কাটি, জিনি ভুজবলে 


রঘুশ্রেষ্ঠে;_এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম; 


নতুবা মরিব রণে__যা থাকে কপালে! 
দানব-কুল-সম্ভবা আমরা, দানবি;-_ 
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে, 
দ্বিৎশোণিত-নদে নতুবা! ডুবিতে! 


মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে 
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে? 
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা। ১৫০ 
দেখিব যে রূপ দেখি সুর্পণখা পিসী 
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে; 
দেখিব লক্ষণ শুরে; নাগ-পাশ দিয়া 
বাধি লব বিভীবণে- রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে ! 
দলিব বিপক্ষ-দলে, মাতঙ্গিনী যথা 
নলবন। তোমরা লো বিদ্যুতৎ-আকৃতি, 
বিদ্যুতের গতি চল পড়ি অরি-মাঝে!” 
নাদিল দানব-বালা হুহঙ্কার রবে, 
মাতঙ্গিনী-যুথ যথা- মস্ত মধু-কালে! 
যথা বায়ু-সখা সহ দাবানল-গতি 
দুর্বার, চলিলা সতী পতির উদ্দেশে। 
টলিল কনক-লঙ্কা, গর্িলি জলধি: 
কিন্তু নিশাকালে কবে ধূমপুঞ্জ পারে 
আবরিতে অগ্নিশিখা£ অগ্নিশিখা তেজে 
চলিলা প্রমীলা দেবী বামা-বল-দলে। 
কতক্ষণে উতরিলা পশ্চিম দুয়ারে 
বিধুমুখী। একবারে শত শঙ্খ ধরি 
্্ীবৃন্দ! কাপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাপিল 
মাতঙ্গে নিষাদী; রথে রথী; তুরঙ্গনে 
সাদীবরঃ সিংহাসনে রাজা; অবরোধে 
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাপিল কুলায়ে; 
পর্তি গহুরে সিংহ; বন-হত্তী বনে; 
ডুবিল অতল জলে জলচর যত! 
পবন-নন্দন হন্‌ ভীষণ-দর্শন, 
“কে তোরা এ নিশা-কালে আইলি মরিতে? 
জাগে এ দুয়ারে হনূ, যার নাম শুনি 
থরথরি রক্ষোনাথ কাপে সিংহাসনে! 
আপনি জাগেন প্রভু রঘু-কুল-মণি, 
সহ ঘরিত্র বিভীষণ, সৌমিত্রি কেশরী, 
শত শত বীর আর- দুঙ্ধর্য সমরে। 
কি রঙ্গে অঙ্গনা-বেশ ধরিলি দুম্মতি? 


জানি আমি নিশাচর পরম-মায়াবী। 
কিন্তু মায়া-বল আমি টুটি বাছু-বলে;__ 
যথা পাই মারি অরি ভীম প্রহরণে।” 
নৃমুণ্ড-মালিনী সখী (উগ্রচণ্তা ধনী!) 
কোদণ্ড টঙ্কারি রোষে কহিলা হস্কারে;-_ 
“শীঘ্র ডাকি আন্‌ হেথা তোর সীতানাথে, 
বর্ধর! কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী! 
নাহি মারি অন্ত্র মোরা তোর সম জনে 
ইচ্ছায়। শুগাল সহ সিংহী কি বিবাদে? 
দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি! 


কি ফল বধিলে তোরে, অবোধ? যা চলি, 


ডাক সীতানাথে হেথা, লক্ষণ ঠাকুরে, 
রাক্ষস-কুল-কলঙ্ক ডাক বিভীষণে! 
অরিন্দম ইন্দ্রজিৎ__ প্রমীলা সুন্দরী 
পত্নী তার; বাছ-বলে প্রবেশিবে এবে 
লঙ্কাপুরে, পতিপদ পুজিতে যুবতী! 


কোন্‌ যোধ সাধ্য, মুঢ়, রোধিতে তাহারে £” 


প্রবল পবন-বলে বলীক্দ্র পাবনি 
হনু, অগ্রসরি শুর, দেখিলা সভয়ে 
বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী। 
ক্ষণ-প্রভা-সম বিভা খেলিছে কিরীটে; 
শোভিছে বরাঙ্গে বর্ম, সৌর-অংশু-রাশি, 
মণি আভা সহ মিশি, শোভয়ে যেমনি! 
বিস্ময় মানিয়া হন, ভাবে মনে মনে; 
“অলঙঘ্য সাগর লঙিঘ, উতরিনু যবে 
লঙ্কাপুরে, ভয়ঙ্করী হেরিনু ভীমারে, 
প্রচণ্ডা, খর্পর খণ্ডা হাতে, মুণ্ডমালী। 
রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে। 
রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ-কুল-বধু, 
(শশিকলা-সম রূপে) ঘোর নিশা-কালে, 
দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে। 
দেখিনু অশোক-বনে (হায় শোকাকুলা) 
রঘথু-কুল-কমলেরে;- কিন্তু নাহি হেরি 
এ হেন রূপ-মাধুরী কতু এ ভুবনে! 
ধন্য বীর মেঘনাদ, যে মেঘের পাশে 
প্রেম-পাশে বাঁধা সদা হেন সৌদামিনী!” 
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২০৪ 


এতেক ভাবিয়া মনে অগ্জনা-নন্দন 
(প্রভপ্রন স্বনে যথা) কহিলা গন্তীরে; 
“বন্দীসম শিলাবন্ধে বাঁধিয়া সিদ্ধুরে, 
লক্ষ লক্ষ বীর সহ আইলা এ পুরে। 
রক্ষোরাজ বৈরী তার; তোমরা অবলা, 
কহ, কি লাগিয়া হেথা আইলা অকালে £ 
নির্ভয় হাদয়ে কহ; হনুমান আমি 
রঘুদাস; দয়া-সিদ্ধু রঘু কুল-নিধি। 
তব সাথে কি বিবাদ তার, সুলোচনে? 
কি প্রসাদ মাগ তুমি, কহ ত্বরা করি; 
কি হেতু আইলা হেথা ঃ কহ, জানাইব 
তব আবেদন, দেবি, রাঘবের পদে।” 
উত্তর করিলা সতী,__হায় রে, সে বাণী 
ধ্বনিল হনূর কানে বীণাবাণী যথা 
মধুমাখা!_-“রঘুবর পতি-বৈরী মম; 
কিন্ত তা বলিয়া আমি কভু ন! বিবাদি 
তার সঙ্গে। পতি মম বীরেন্দ্র-কেশরী, 
নিজ-ভুজ-বলে তিনি ভূবন-বিজয়ী; 
কি কাজ আমার যুঝি তার রিপু সহ? 
অবলা, কুলের বালা, আমরা সকলে; 
কিন্তু ভেবে দেখ, বীর, যে বিদ্যুৎ-ছটা 
লও সঙ্গে, শুর. তুমি ওই মোর দৃতী | 
কি যাচ্ঞা করি আমি রামের সমীপে 
বিবরিয়া কবে রামা; যাও ত্বরা করি।” 
নৃমুণ্ড-মালিনী দূতী, নৃমুণ্ড-মালিনী 
নিয়ে, চলিলা যথা গরুত্মতী তরী, ২৫% 
অকৃল সাগর-জলে ভাসে একাকিনী! 
আগে আগে চলে হনু পথ দেখাইয়া। 
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশা-কালে 
হেরি অগ্নি-শিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী 
মনে মনে। এবদৃষ্টে চাহে বীর যত 
দড়ে রড়ে জড় সবে হয়ে স্থানে স্থানে। 


৪ ২. 


বাজিল নৃপুর পায়ে, কাধ্ধী কটি-দেশে। 
জরজরি সবর্ব জনে কটাক্ষের শরে 
তীক্ষতর। শিরোপরি শীর্ষকের চূড়া, 
চন্দ্রক-কলাপময় নাচে কুতৃহলেঃ . 
ধক্ধকে রত্বাবলী কুচ-যুগ-মাঝে 
পীবর! দুলিছে পৃষ্ঠে মণিময় বেণী, 
কামের পতাকা যথা উড়ে মধু-খালে! 
নব-নাতঙ্গিনী-গতি চলিলা রঙ্গিণী, 
কুমুদিনী সখী, ঝলে বিমল সলিলে, 
কিম্বা উধা অংশুমরী গিরিশৃঙ্গ-মাঝে ! 
শিবিরে বসেন প্রভু রঘু-চুড়ামণি; 
কর-পুটে শুর-সিংহ লম্ষপপণ সম্মুখে, 
পাশে বিভীষণ সখা, আর বীর যত, 
রুদ্র-কুল-সমতেজঃ, ভৈরব মূরতি। 


মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


“দেবী কি দানবী, সখে, দেখ নিরখিয়া। 
মারাময় লঙ্কা-ধাম; পূর্ণ ইন্দ্র-জালে; 
কাম-রূপী তবাগ্রজ। দেখ ভাল করি; 
এ কুহক তব কাছে অবিদিত নহে। 
ওভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে 
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে 
এ দুর্বল বলে, কহ, এ বিপত্তি-কালে? 
রামের চির-রক্ষণ তুমি রক্ষঃপুরে!” 
শিবিরে। প্রণমি বামা কৃতাঞ্জলি-পুটে, 
(ছত্রিশ রাগিণী বেন মিলি এক তানে!) 
কহিলা; ““প্রণমি আমি রাঘবের পদে, 
আর যত গুরুজনে;- নৃমুণ্ড-মালিনী 
নাম মম; দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী, 
বীরেন্দ্র-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী, 
তাঁর দাসী।”" আশীষিয়া. বীর দাশরথি 


সুধিলা; “কি হেতু, দূতি, গতি হেথা তব? 
তোমার ভর্রিণী, শুভে? কহ শীঘ্র করি।” 
উত্তরিলা ভীমা-রূপী; “বীর-শ্রেষ্ঠ তমি, 


দেব-দর্ড অস্ত্র-পুগ্ত শোভে পিঠোপরি, 
রঞ্জিত রঞ্জনরাগে, কুসুম-অঞ্জলি- 
আবৃত; পুড়িছে ধূপ ধূমি ধূপদানে 
সারি সারি চারি দিকে জুলিছে দেউটী। 


বিস্ময়ে চাহেন সবে দেব-অন্ত্র পানে। 
কেহ বাখানেন খড়া; চন্মবির কেহ, 
সুবর্ণমণ্ডিত যথা দিবা-অবসানে 
রবির প্রসাদে মেঘ; তুণীর কেহ বা; 
কেহ বন্ম, তেজোরাশি! আপনি সুমতি 
ধরি ধনুঃ-বরে করে কহিলা রাঘব; 
“বৈদেহীর স্বয়ন্বরে ভাঙিনু পিনাকে 
বাহ-বলে; এ ধনুকে নারি গণ দিতে! 
কেমনে, লক্ষণ ভাই নোয়াইবে এরে £” 
সহসা নাদিল ঠাট; জয় রাম ধ্বনি 
উঠিল আকাশ-দেশে ঘোর কোলাহলে, 
সাগর-কল্লোল যথা! ত্রত্তে রক্ষোরথী, 
দাশরথি পানে চাহি, কহিলা কেশরী:-- 
“চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির বাহিরে। 


নিশীথে কি উধা আসি উতরিলা হেথা £”" 


বিস্ময়ে চাহিলা সবে শিবির বাহিরে। 
“ভৈরবীরূপিলী বামা”, কহিলা নৃমণি, 


রঘুনাথ! আসি যুদ্ধ কর তার সাথে, 
নতুবা ছাড়হ পথ; পশিবে রূপসী 
স্ব্ণলঙ্কাপুরে আজি পুঁজিতে পতিবে। 
বধেছ অনেক রক্ষঃ নিজ ভূজ-বলে; 
রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে, 
বীরেন্দ্র। রমণী শত মোরা; যাহে চাহ, 
যুঝিবে সে একাকিনী। ধনুবর্বাণ ধর, 
ইচ্ছা যদি, নর-বর; নহে চর্ম অসি, 
কিন্বা গদা, মন্্-যুদ্ধে সদা মোরা রত! 
যথারুচি কর, দেব; বিলম্ব না সহে। 
তব অনুরোধে সতী রোধে সখী-দলে, 
চিত্রবাঘিনীরে যথা রোধে কিরাতিনী, 
মাতে যবে ভয়ঙ্করী-_ হেরি মুগ-পালে!” 
এতেক কহিয়া রাম! শিরঃ নোমাইলা, 
প্রকৃল্ল কৃসুম যথা (শিশিরমণ্ডিত) 
বন্দে নোমাইয়া শিরঃ মন্দ সমীরণে! 
উত্তরিলা রঘুপতি; “শুন, সুকেশিনি, 
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বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে। 
অরি মম রক্ষঃ-পতি; তোমরা সকলে 
কুলবালা; কুলবধূঃ কোন্‌ অপরাধে 
বৈরি-ভাব আচরিব তোমাদের সাথে? 
আনন্দে প্রবেশ লঙ্কা নিঃশঙ্ক হৃদয়ে । 
জনম রামের, রামা, রঘুরাজ-কুলে 
তব ভত্রী বীরাঙ্গনা সঘী তার যত। 
কহ তারে শত মুখে বাখানি, ললনে, 
তার পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা__ 
বিনা রণে পরিহার মাগি তার কাছে! 
ধন্য ইন্দ্রজিৎ! ধন্য প্রমীলা সুন্দরী! 
ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে; 
বন-বাসী, ধন-হীন বিধি-বিড়ম্বনে; 
কি প্রসাদ, সুবদনে, (সাজে যা তোমারে) 
দিব আজি? সুখে থাক, আশীবর্বাদ করি!” 
এতেক কহিয়া প্রভু কহিলা হনূরে; 


“দেহ ছাড়ি পথ, বলি। অতি সাবধানে ৩৫০ 


শিষ্ট আচরণে তুষ্ট কর বামা-দলে।” 
প্রণমিয়া সীতানাথে বাহিরিলা দৃতী। 
হাসিয়া কহিলা মিত্র বিভীষণ; ““দেখ, 
রঘুপতি! দেখ, দেব, অপুর্ব কৌতুক। 
না জানি এ বামা-দলে কে আটে সমরে, 
ভীমারপী, বীর্য্যবতী চামুণ্ডা যেমতি__ 
রক্তবীজ- কুল-অরি?”” কহিলা রাঘব;__ 
“দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে, 
রক্ষোবর! যুদ্ধ-সাধ ত্যজিনু তখনি! 
মুঢ় যে ঘাঁটায়, সখে. হেন বাঘিনীরে ! 
চল, মিত্র, দেখি তব ভ্রাতৃ-পুত্র-বধু।” 
যথা দূর দাবানল পশিলে কাননে, 
অগ্নিময় দশ দিশ; দেখিলা সম্মুখে 
সুবর্ণি বারিদ-পুঞ্জে! শুনিলা চমকি 
কোদণু-ঘর্ঘর ঘোর, ঘোড়া দড়বড়ি, 
ছুহস্কার, কোষে বদ্ধ অসির ঝন্ঝনি। 
সে রোলের সহ মিশি বাজিছে বাজনা, 


ঝড় সঙ্গে বহে যেন কাকলী-লহরী! 
উড়িছে পতাকা-_রত্ু-সঙ্কলিত-আভা; 
মন্দগতি আস্কন্দিতে নাচে বাজি-রাজী; 
বোলিছে ঘুঙ্ধুরাবলী ঘুনু ঘুনু বোলে। 
গিরি-চূড়াকৃতি ঠাট দাঁড়ায় দু-পাশে 
অটল, চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে 
উপত্যকা-পথে যথা মাতঙ্গিনী-যৃথ, 
সবর্ব-আগ্রে উগ্রচণ্ড| নৃমুণ্ড মালিনী, 
কৃষ্ণ-হয়ারাঁঢ়া ধনী, ধবজ-দণ্ড করে 
হৈমময়; তার পাছে চলে বাদ্যকরী, 
বিদ্যাধরী দল যথা, হায় রে ভূতলে 
অতুলিত! বীণা, বাঁশী, মৃদঙ্গ, মন্দিরা- 
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিকণে! 
তার পাছে শুল-পাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে 
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা! 
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে 
রতন-সম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম। 
অস্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি 
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ, মুহুমুহ্ হানি 
অব্যর্থ কুসুম-শরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা 
মহিষ-মর্দিনী দুর্গা; এরাবতে শী 
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী, 
শোভে বীর্যবতী সতী বড়বার পিঠে__ 


বড়বা, বামী-ঈশ্বরী, মণ্ডিত রতনে; 


চলি গেলা বামাকুল। কেহ টঙ্কারিলা 
আসশ্ফালিলা শুলে কেহ; হাসিলা৷ কেহ বা 
অষ্টহাসে টিটকারি; কেহ বা নাদিলা, 
গহন বিপিনে যথা নাদে কেশরিণী, 
বীর-মদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবী! 
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে, কহিলা রাঘব; 
“কি আশ্চর্য্য, নৈকষেয়? কভু নাহি দেখি, 
কভু নাহি শুনি হেন এ তিন ভুবনে! 
নিশার স্বপন আজি দেখিনু কি জাগি? 
সত্য করি কহ মোরে, মিত্র রক্লোস্তম। 


৪8 মেঘনাদব্ধ কাব্য চর্চা 


না পারি বুঝিতে কিছু; চঞ্চল হইনু 
এ প্রপঞ্চ দেখি, সে, বধ্ষো না আমারে। 
চিত্ররথ রহী-মুখে শুনিনু বারতা, 
পাতিয়া এ ছল সতী পশিলা কি আসি 
লঙ্কাপুরে? কহ, বুধ, কার এ ছলনা?” 
উত্তরিল৷ বিভীষণ; “নিশার স্বপন 
নহে এ, বৈদেহী-নাথ, কহিনু তোমারে। 
কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে 
সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী। 
মহাশক্তি-অংশে, দেব, জনম বামার, 
মহাশক্তি-সম তেজে! কার সাধ্য আটে 
বিক্রমে এ দানবীরে? দত্তোলি-নিক্ষেপী 
সহত্রাক্ষে যে হর্যযক্ষ বিমুখে সংগ্রামে, 
সে রক্ষেন্দ্রে, রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে 
বিমোহিনী, দিগন্বরী যথা দিগন্বরে! 
জগতের রক্ষা-হেতু গড়িলা বিধাতা 
এ নিগড়ে, যাহে বাধা মেঘনাদ বলী-_ 
মদ-কল কাল হতস্তী! যথা বারি-ধারা 
নিবারে কানন-বৈরী ঘোর দাবানলে, 
নিবারে সতত সতী প্রেম-আলাপনে 
এ কালাগ্নি! যমুনার সুবাসিত জলে 
ডুবি থাকে কাল ফণী, দুরস্ত দংশক! 
সুখে বসে বিশ্ববাসী, ব্রিদিবে দেবতা, 
অতল পাতালে নাগ, নর নরলোকে।” 
কহিলেন রঘুপতি; “সত্য যা কহিলে, 
মিত্রবর, রথীশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ রথী। 
না দেখি এ হেন শিক্ষা এ তিন ভুবনে! 
দেখিয়াছি ভৃগুরামে, ভগুমান্‌ গিরি- 
সদৃশ অটল যুদ্ধে! কিন্তু শুভ ক্ষণে 
তব ভ্রাত পুত্র, মিত্র, ধনুরর্বাণ ধরে! 
এবে কি করিব, কহ, রক্ষঃ-কুল-মণি? 
সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে; 
কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া, 
উথলিছে চারি দিকে ঘোর কোলাহলে 
হলাহল সহ সিন্ধু! নীলকণ্ঠ যথা 
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলে ভবে, 


' নিস্তার এ বলে, সখে, তোমারি রক্ষিত।__ 


ভেবে দেখ মনে শৃর, কাল সর্প তেজে 
তবাগ্রজ, বিষ-দস্ত তার মহাবলী 
ইন্দ্রজিৎ। যদি পারি ভাঙিতে প্রকারে 
এ দত্ত, সফল তবে মনোরথ হবে; 
নতুবা এসেছি মিছে সাগরে বাঁধিয়। 
এ কনক লঙ্কাপুরে, কহিনু তোমারে ।” ৩৫% 
কহিলা সৌমিত্রি শুর শিরঃ নোমাইয়া 
ভ্রাতুপদে; “কেন আর ডরিব রাক্ষসে, 
রঘুপতি? সুরনাথ সহায় যাহার, 
কি ভয় তাহার, প্রভু, এ ভব-মণ্ডালে? 
অবশ্য হইবে ধবংস কালি মোর হাতে 
রাবণি। অধর্্ম কোথা কবে জয় লাভে? 
অধ্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুলপতি; 
তার পাপে হত-বল হবে রণ-ভূমে 
মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাপে। 
কালি, কহিলেন চিত্ররথ সুর-রতী। 
তবে এ ভাবনা, দেব, কর কি কারণে?” 
উত্তরিলা বিভীষণ; “সত্য যা কহিলে, 
হে বীর-কুপ্জর! যথা ধর্ম জয় তথা। 
নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃ-কুল-পতি! 
মরিবে তোমার শরে স্বরীশ্বর-অরি 
মেঘনাদ; কিন্তু তবু থাক সাবধানে । 
মহাবীর্ধ্বতী এই প্রমীলা দানবী; 
নৃমুণ্ড-মালিনী, যথা নূমুণ্ড-মালিনী, 
রণ-প্রিয়া! কাল সিংহী পশে যে বিপিনে, 
তার পাশে বাস যার, সতর্ক সতত 
উচিত থাকিতে তার। কখন, কে জানে, 
অসি আক্রমিবে ভীমা কোথায় কাহারে! 
নিশায় পাইলে রক্ষা, মারিব প্রভাতে ।” 
কহিলেন রঘুমণি মিত্র বিভীষণে; 
“কৃপা করি, রক্ষোবর লক্ষরণেরে লয়ে, 
দুয়ারে দুয়ারে সখে, দেখ সেনাগণে; 
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্রাস্ত সবে 
বীরবাহু সহ রণে। দেখ চারি দিকে__- 
কি করে অঙ্গদ; কোথা নীল মহাবলী; 


তৃতীয় সগ 


কোথা বা সুগ্রীব মিতা? এ পশ্চিম দ্বারে 
আপনি জাগিব আমি ধনুবর্ধাণ হাতে।” 
“যে আজ্ঞা”, বলিয়া শুর বাহিরিলা লয়ে 
উর্ম্মিলা-বিলাসী-শুরে। সুরপতি-সহ 
তারক-সৃদন যেন শোভিলা দুজনে, 

কিম্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি। 
লঙ্কার কনক-দ্বারে উতরিলা সতী 
প্রমীলা। বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি 
ঘোর রবে; গরজিল ভীষণ রাক্ষস, 
প্রলয়ের মেঘ কিম্বা করিযুথ যথা! 
রোষে বিরূপাক্ষ রক্ষঃ প্রক্ষেবড়ন করে; 
তালজওঘা-_-তাল-সম-দীর্ঘ-গদাধারী, 
ভীমমূর্তি প্রমত্ত! হেষিল অশ্থাবলী ! 
নাদে গজ; রথ-চক্র ঘুরিল ঘর্ঘরে; 
দুরত্ত কৌস্তিক-কুল কুস্তে আস্ফালিল; 
উড়িল নারাচ, আচ্ছাদিয়া নিশানাথে। 
অগ্নিময় আকাশ পূরিল কোলাহলে, 
বথা যবে ভূকম্পনে, ঘোর বজ্রনাদে, 
উগরে আগ্নেয়গিরি অগ্নি-ক্রোতোরাশি 
নিশীথে! আতঙ্কে লঙ্কা উঠিল কাপিয়া। ৫০০ 
উচ্চৈঃম্বরে কহে চণ্া নৃমুণ্ড-মালিনী; . 
“কাহারে হানিস অস্ত্র, ভীরু, এ আঁধারে? 
নহি রক্ষোরিপু মোরা, রক্ষঃ-কুল বধূ, 
খুলি চক্ষুঃ দেখ চেয়ে।” অমনি দুয়ারী 
টানিল ছড়ুকা ধরি হড় হড় হড়ে! 
বজ্জশব্দে খুলে দ্বার। পশিলা সুন্দরী 
আনন্দে কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। 

যথা অগ্নি-শিখ। দেখি পতঙ্গ-আবলী 
ধায় রঙ্গে, চারি দিকে আইলা ধাইয়া 
পৌর জন; কুলবধূ দিলা হুলাহুলি, 
বরষি কুসুমাসারে; যন্ত্রধবনি করি 
আনন্দে বন্দিল বন্দী। চলিলা অঙ্গনা 
আগ্রেয় তরঙ্গ যথা নিবিড় কাননে। 
বাজাইল বীণা, বাঁশী, মুরজ, মন্দিরা 
বাদ্যকরী বিদ্যাধরী; হেবি আস্কন্দিল 
হয়-বৃন্দ; ঝন্ঝনিল কৃপাণ পিধানে। 
জননীর কোলে শিশু জাগিল চমকি। 


খুলিয়া গবাক্ কত রাক্ষসী যুবতী, 
নিরীখিয়া দেখি সবে সুখে বাখানিলা 
প্রমীলার বীরপণা। কত ক্ষণে বামা 
উতরিলা প্রেমানন্দে পতির মন্দিরে-_ 
মণিহারা ফণী যেন পাইল সে ধনে! 
অরিন্দম ইন্দ্রজিত কহিলা কৌতুকে;__ 
“রক্তবীজে বধি বুঝি, এবে, বিধুযুখি, 
আইলা কৈলাস-ধামে? যদি আজ্ঞা কর, 
পড়ি পদ-তলে তবে; চিরদাস আমি 


তোমার, চামুণ্ডে!” হাসি, কহিল! ললনা; 


“ও পদ-প্রসাদে, নাথ, ভব-বিজয়িনী 
দাসী; কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে। 
অবহেলি শরানলে; বিরহ-অনল 
(দুরূহ) ডরাই সদা; তেই সে আইনু, 
নিত্য নিত্য মন যারে চাহে, তার কাছে! 
পশিল সাগরে আসি রঙ্গে তরঙ্গিণী।” 
এতেক কহিয়া সতী, প্রবেশি মন্দিরে, 
ত্যজিলা বীর-ভূষণে; পরিলা দুকুলে 
রতনময় আঁচল, আঁটিয়া কাচলি 
পীন-স্তনী; শ্রোণিদেশে ভাতিল মেখলা। 
দুলিল হীরার হার, মুকুতা-আবলী 
উরসে; জলিল ভালে তারা-গাথা সিঁথি 
অলকে মণির আভা কুগুল শ্রবণে। 
পরি নানা আভরণ সাজিলা রূপসী। 
মেঘনাদ; স্বর্ণাসনে বসিলা দম্পতী। 
গাইল গায়ক-দল; নাচিল নর্তকী; 
বিদ্যাধর বিদ্যাধরী ত্রিদশ-আলয়ে 
যথা; ভূলি নিজ দুঃখ, পিঞ্জর-মাঝারে, 
গায় পাখী; উলিল উৎস কলকলে, 
সুধাংশুর অংশু-স্পর্শে যথা অন্থু-রাশি। 
বহিল বাসস্তানিল মধুর সুস্বনে, 
যথা যবে খতুরাজ, বনস্থলী সহ, 
বিরলে করেন কেলি মধু মধুকালে। 
হেথা বিভীষণ সহ সৌমিত্রি কেশরী 
চলিলা উত্তর-দ্বারে; সুগ্রীব সুমতি 
জাগেন আপনি তথা বীর-দল সাথে, 
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বিদ্ধ্য-শৃঙ্গ-বৃন্দ যথা, অটল সংগ্রামে! 
পুরব দুয়ারে নীল, ভৈরব মুরতি; 
বৃথা নিদ্রা দেবী তথা সাধিছেন তারে। 
দক্ষিণ দুয়ারে ফিরে কুমার অঙ্গদ, 
ক্ষুধাতুর হরি যথা আহার-সন্ধানে, 
কিম্বা নন্দী শূল-পাণি কৈলাস-শিখরে। 
শত শত অগ্নি-রাশি জুলিছে চৌদিকে 
ধূম-শুনা; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি 
নক্ষত্র মণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভস্থলে। 
চারি দ্বারে বীর-ব্যুহ জাগে: যথা যবে 
বারিদ-প্রসাদে পুষ্ট শস্য-কুল বাড়ে 
দিন দিন, উচ্চ মঞ্চ গড়ি ক্ষেত্র-পাশে, 
তাহার উপরে কৃষী জাগে সাবধানে, 
খেদাইয়া মৃগযৃথে, ভীষণ মহিষে, 
আর তৃণজীবী জীবে। জাগে বীরব্যুহ, 
রাক্ষস-কুলের ত্রাস, লঙ্কার চৌদিকে। 
হৃষ্টমতি দুই জন চলিলা ফিরিয়া 
যথায় শিবিরে বীর ধীর দাশরথি। 
হাসিয়া কৈলাসে উমা কহিলা সম্ভাষি 


বিধুমুখি! বীর-বেশে পশিছে নগরে 
প্রমীলা, সঙ্গিনী-দল সঙ্গে বরাঙ্গনা। 
সুবর্ণ-কঞ্চুক-বিভা উঠিছে আকাশে! 
সবিস্ময়ে দেখ ওই দীঁড়ায়ে নৃমণি 
বীর যত! হেন রূপ কার নর-লোকে? 
সাজিনু এ বেশে আমি নাশিতে দানবে 
সত্য যুগে। ওই শোন ভয়ঙ্কর ধবনি! 
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে টহ্কারিছে বামা 


হুস্কারে। বিকট ঠাট কাপিছে চৌদিকে! 
দেখ লো নাচিছে চূড়া কবরী-বন্ধনে। 
গৌরাঙ্গী, হায় রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে 
কণক-কশল যেন মানস-সরসে !” 

উত্তরে বিজয়া সী: “সত। যা কহিলে, 
হৈমবতি, হেন রূপ কার নর-লেকে 
প্রমীলা, তোমার দাসী; কিন্তু ভাব মনে, 
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি? 
একাকী জগত-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে; 
তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; মিলিল 
বায়ুসখী অগ্নি-শিখা সে বায়ুর সহ! 
কেমনে রক্ষিতে রামে কহ, কাত্যায়নি? 
কেমনে লক্ষ্মণ শূর নাশিবে রাক্ষসে?” 

ক্ষণ কাল চিত্তি তবে কহিলা শঙ্করী; 
“মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী, ৬০০ 
বিজয়ে; হরিব তেজঃ কালি তার আমি। 
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে উজ্জ্বল যে মণি 
আভা-হীন হয় সে, লো, দিবা-অবসানে; 
তেমতি নিস্তেজাঃ কালি করিব বামারে। 
অবশ্য লক্ষ্মণ শুর নাশিবে সংগ্রামে 
মেখনাদে! পতি সহ আসিবে প্রমীলা 
এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি; 
সধী করি প্রশীলারে তুবিব আমর!।” 

এতেক কহিয়া সতী পশিলা মন্দিরে। 
মৃদুপদে নিদ্রা দেবী আইলা কৈলাসে; 
বিরাম; ভবের ভালে দীপি শশি-কলা, 
উজলিল সুখ-ধাম রাজোময় তেজে। ৬১৩ 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্য সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ। 


নমি আমি, কবি-গুরু, তব পদান্থুজে, 
বাল্মীকি! হে ভারতের শিরঃচুড়ামণি, 
তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে 

দীন যথ। যায় দূর তীর্থ-দরশনে! 

তব পদ-চিহ ধ্যান করি দিবা নিশি, 
দমনিয়া ভব-দম দুরস্ত শমনে__ 

অমর! শ্রীভর্তৃহরি; সুরী ভবভূতি 
ভারতীর, কালিদাস-__সুমধুর-ভাী; 
মুরারি-মুরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি, 
মনোহর; কৃত্তিবাস. কীর্তিবাস কবি, 

এ বঙ্গের অলঙ্কার! হে পিতঃ, কেমনে, 
মিলি করি কেলি আমি, না শিখালে তুমি! 
গাথিব নৃতন মালা, তুলি সযতনে 

তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ইচ্ছা সাজাইতে 
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব 
(দীন আমি!) রত্ুরাজী, তুমি নাহি দিলে, 
রত্বাকর£ঃ কৃপা, প্রভু, কর অকিঞ্ঞনে। 
সুবর্ণ-দীপ-মালিনী, রাজেন্দ্রাণী যথা 
রত্ুহারা! ঘরে ঘরে বাজিছে বাজনা; 
নাচিছে নর্তকী-বৃন্দ, গাইছে সুতানে 
গায়ক: নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী, 
খল খল খল হাসি মধুর অধরে! 
কেহ বা সুরতে রত, কেহ শীধু-পানে। 
দ্বারে দ্বারে ঝোলে মালা গাথা ফল-ফুলে; 
গৃহাগ্রে উড়িছে ধবজ; বাতায়নে বাতিঃ 
জনমশ্রোতঃ রাজ-পথে বহিছে কল্লোলে, 
যথা মহোৎসবে, যবে মাতে পুরবাসী। 
রাশি রাশি পুষ্প-বৃষ্টি হইছে চৌদিকে-__ 
সৌরভে পুরিয়া পুরী। জাগে লঙ্কা আজি 
কেহ নাহি সাধে তারে পশিতে আলয়ে, 
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বিরাম-বর প্রার্থনে!- _“মারিবে বীরেন্দ্র 
ইন্দ্রজিৎ কালি রামে; মারিবে লক্ষ্মণে; 
সিংহনাদে খেদাইবে শৃগাল-সদৃশ 
বৈরী-দলে সিদ্ধু-পারে; আনিবে বাঁধিয়া 
বিভীষণে: পলাইবে ছাড়িয়া চাদেরে 
রাহু; জগতের আঁখি জুড়াবে দেখিয়া 
পুনঃ সে সুধাংশু-ধনে৮” আশা, মায়াবিনী, 
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, দেউলে, কাননে, 
গাইছে গো এই গীত আজি রক্ষ*পুরে-_ 
কেন না ভাসিবে রক্ষঃ আহ্াদ-সলিলে? 
একাকিনী শোকাকুলা, অশোক -কাননে, 
কাদেন রাঘব-বাঞ্কা আধার কুটারে 
ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে-- 
হীন-প্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী 
নির্ভয় হৃদরে যথা ফেরে দূর বনে! 
মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি. 
খনির তিমির-গর্ভে (নো পারে পশিতে 
সৌর-কর-রাশি যথা) সূর্য্যকাত্ত মণি, 
কিম্বা বিশ্বাধরা রমা অন্ুরাশি-তলে! 
উচ্ছ্বাসে বিলাপী যথা! লড়িছে বিষাদে 
মর্্মরিয়া পাতাকুল! বসেছে অরবে 
শাখে পাখী! রাশি রাশি কুসুম পড়েছে 
তরুমূলে, যেন তরু, তাপি মনস্তাপে, 
ফেলিয়াছে খুলি সাজ! দূরে প্রবাহিণী, 
উচ্চ বীচি-রবে কাঁদি, চলিছে সাগরে, 
কহিতে বারীশে যেন এ দুখ-কাহিনী! 
না পশে সুধাংশু-অংশু সে ঘোর বিপিনে। 
ফোটে কি কমল কভু সমল সলিলে? 
তবুও উজ্জ্বল বন ও অপূর্ব রূপে! 
একাকিনী বসি দেবী, প্রভা আভামরী 
তমোময় ধামে যেন! হেন কালে তথা 
সরমা সুন্দরী আসি বসিল৷ কাদিয়া 
সতীর চরণ-তলে, সরমা সুন্দরী-_ 
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ঃকুল-রাজলক্ষ্লী রক্ষোবধূ-বেশে! 

কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা 
কহিলা মধুর-স্বরে; “দুরস্ত চেড়ীরা, 
তোমারে ছাড়িয়া, দেবি, ফিরিছে নগরে, 
মহোৎসবে রত সবে আজি নিশা-কালেঃ 
এই কথা শুনি আমি আইনু পুজিতে 

পা দুখানি। আনিয়াছি কৌটায় ভরিয়া 
সিন্দুরং করিলে আজ্ঞা, সুন্দর ললাটে 
দিব ফৌটা। এয়ো তুমি, তোমার কি সাজে 
এ বেশ? নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি! 
কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল 
ও বরাঙ্গ-অলঙক্কার, বুঝিতে না পারি £” 
কৌটা খুলি, রক্ষোবধূ যত্রে দিলা ফৌটা 
সীমস্তে; সিন্দুর-বিন্দু শোভিল ললাটে, 
গোধুলি-ললাটে, আহা! তারা-রত্বু যথা! 
দিয়া ফোটা, পদ-ধূলি লইলা সরমা। 
“ক্ষম, লক্গিশ্ন, ছুইনু ও দেব-আকাঙ্িক্ষিত 
তনু; কিন্তু চির-দাসী দাসী ও চরণে!” 
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী 
পদতলে । আহা মরি, সুবর্ণ-দেউটা 
তুলসীর মূলে যেন জুলিল, উজলি 
দশ দিশ! মৃদু স্বরে কহিলা মৈথিলী;__ 
“বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি! 
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে 
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল 
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে, 
চিহ-হেতু। সেই সেতু আনিয়াছে হেথা-_ 
এ কনক-লঙ্কাপুরে_ ধীর রঘুনাথে! 
মণি, মুক্তা, রতন, কি আছে লো জগতে, 


যাহে নাহি অবহেলি লভিতে এ ধনে?” ১5 


কহিলা সরমা;-_- “দেবি, শুনিয়াছে দাসী 

তব স্বয়ম্বর-কথা তব সুধা-মুখে; 

কেন বা আইলা বনে রঘু-কুল-মণি। 

কহ এবে দয়া করি, কেমনে হরিল 

তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি £ এই ভিক্ষা করি,_- 
দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে! 

দূরে দুষ্ট চেড়ীদল; এই অবসরে 


কহ মোরে বিবরিয়া, শুনি সে কাহিনী। 
কি ছলে ছলিল রামে, ঠাকুর লক্ষণে 
এ চোর? কি মায়া-বলে রাঘবের ঘরে 
প্রবেশি, করিল চুরি এ হেন রতনে?” 
যথা গোমুখীর মুখ হইতে সুস্ধনে 
ঝরে পৃত বারি-ধারা, কহিলা জানকী, 
মধুরভাষিণী সতী, আদরে সম্ভাষি 
সরমারে,--“হিতৈষিণী সীতার পরমা 
তুমি, সখি! পৃর্র্ব-কথা শুনিবারে যদি 
ইচ্ছা তব, কহি আমি, শুন মনঃ দিয়া।__ 
কপোত-কপোতী যথা উচ্চ বৃক্ষ-চুড়ে 
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে; ছিনু ঘোর বনে, 
নাম পঞ্চবটী, মর্ত্যে সুর-বন-সম। 
সদা করিতেন সেবা লক্ষণ সুমতি। 
দণ্ডক ভাগার যার, ভাবি দেখ মনে, 
কিসের অভাব তার? যোগাতেন আনি 
নিত্য ফল মুল বীর সৌমিত্র; মৃগয়া 
করিতেন কভু প্রভু; কিন্তু জীব-নাশে 
সতত বিরত, সখি, রাঘবেন্দ্র বলী,_- 
দয়ার সাগর নাথ, বিদিত জগতে! 
“ভুলিনু পৃব্র্বের সুখ। রাজার নন্দিনী, 
রঘু-কুল-বধূ আমি; কিন্তু এ কাননে, 
পাইনু, সরমা সই, পরম পিরীতি! 
ফুলকুল নিত্য নিত্য, কহিব কেমনে? 
পঞ্চবটা-বন-চর মধু নিরবধি! 
পিক-রাজ! কোন্‌ রাণী, কহ, শশিমুখি, 
হেন চিত্ত-বিনোদন বৈতালিক-গীতে 
খোলে আখি? শিখী সহ, শিখিনী সুখিনী 
নাচিত দুয়ারে মোর! নর্তক, নর্তকী, 
এ দৌহার সম, রামা, আছে কি জগতে? 
অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী, 
মৃগ শি, বিহঙ্গম, স্বর্ণ-অন্গ কেহ, 
/কহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত, 
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর শিরে; 
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অহিংসক জীব যত। সেবিতাম সবে, 
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে, 
মরুভূমে স্রোতম্বতী তৃষাতুরে যথা, 
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে। 


(অমুল রতন সম) পরিতাম কেশে; ১৫০ 


সাজিতাম ফুল-সাজে; হাসিতেন প্রভু. 
বনদেবী বলি মোরে সম্ভাষি কৌতুকে! 
হায়, সখি, আর কি লো পাব প্রাণনাথে? 
আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে 
দেখিবে সে পা দুখানি--আশার সরসে 
রাজীব; নয়নমণি? হে দারুণ বিধি, 
কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে?” 
এতেক কহিয়া দেবী কাদিলা নীরবে। 
কাদিলা সরমা সতী তিতি অশ্র-নীরে। 
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি রক্ষোবধূ 
সরমা কহিলা সতী সীতার চরণে;__ 
“স্মরিলে পৃবের্বর কথা ব্যথা মনে যদি 
পাও, দেবি, থাক্‌ তবে; কি কাজ স্মরিয়া?__ 
হেরি তব অশ্রু-বারি ইচ্ছি মরিবারে!” 
উত্তুরিলা প্রিয়ন্দা (কাদন্বা যেমতি 
মধু-স্বরা!); “এ অভাগী, হায়, লো সুভগে, 
যদি না কাদিবে তবে কে আর কীদিবে 
এ জগতে? কহি, শুন পৃর্রের কাহিনী। 
বরিষার কালে, সখি, প্লাবন-পীড়নে 
কাতর প্রবাহ, ঢালে, তীর অতিক্রমি, 
বারি-রাশি দুই পাশে; তেমতি যে মনঃ 
দুঃখিত, দুঃখের কথা কহে সে অপরে। 
তেই আমি কহি, তুমি শুন, লো সরমে। 
কে আছে সীতার আর এ অররু-পুরে? 
“পঞ্চবটা বনে মোরা গোদাবরী-তটে 
ছিনু সুখে। হায়, সখি, কেমনে বর্ণিব 
সে কাস্তার-কাত্তি আমি? সতত স্বপনে 
শুনিতাম বন-বীণা বন-দেবী-করে; 
সরসীর তীরে বসি, দেখিতাম কভু 
সৌর-কর-রাশি-বেশে সুর-বালা-কেলি 
পদ্মবনেঃ কভু সাধবী খাষি-বংশ-বধূ 
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সুহাসিনী আসিতেন দাসীর কুটীরে, 
সুধাংশুর অংগ্ড যেন অন্ধকার ধামে ! 
অজিন (রপ্রিত, আহা, কত শত রঙে!) 
সখী-ভাবে সম্তভাষিয়া ছায়ায়, কভু বা 
কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 
গাইতাম গীত শুনি কোকিলের ধবনি! 
নব-লতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ 
তরু-সহ; চু্বিতাম, মঞ্জরিত যবে 
দম্পতী, মঞ্জরীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি 
নাতিনী বলিয়া সবে! গুঞ্জরিলে অলি, 
নাতিনী-জামাই বলি বরিতাম তারে! 
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে 
নদী-তটে; দেখিতাম তরল সলিলে 
নৃতন গগন যেন, নব তারাবলী, 

নব নিশাকাস্ত-কান্তি! কভু বা উঠিয়া 
পবর্ধত-উপরে, সখি, বসিতাম আমি 
নাথের চরণ-তলে, ব্রততী যেমতি 
বিশাল রসাল-মূলে; কত যে আদরে 
তুবিতেন প্রভু মোরে, বরষি বচন- 

সুধা হায়, কব কারে? কব বা কেমনে 
শুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী 
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে, 
আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্র কথা 

পঞ্চ মুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে; 
শুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি, 
নানা কথা! এখনও, এ বিজন বনে, 
ভাবি আমি শুনি যেন সে মধুর বাণী ।__ 
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি, 
সে সঙ্গীত ?£”"- নীরবিলা আয়ত-লোচন৷ 
বিষাদে । কহিল! তবে সরমা সুন্দরী; 
“শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি, 
ঘ্ণা জন্মে রাজ-ভোগে! ইচ্ছা করে, ত্যজি 
রাজ্য-সুখ, যাই চলি হেন বন-বাসে! 
কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে। 
তমোময়, নিজ গুণে আলো করে বনে 
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সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে, 
মলিন-বদন সবে তার সমাগমে! 
যথা পদার্পণ তুমি কর, মধুমতি, 
কেন না হইবে সুখী সবর্ব জন তথা? 
জগত-আনন্৷ তৃমি, ভুবন-মোহিনী! 
কহ, দেবি, কি কৌশলে হরিল তোমারে 
রক্ষঃপতি £ শুনিয়াছে বীণা-ধবনি দাসী, 
পিকবর-রব নব পল্লব-মাঝারে 
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি শুনি 
হেন মধুমাখা কথা কভু এ জগতে! 
মলিন তোমার রূপে, পিইছেন হাসি 
তব বাক্য-সুধা, দেবি, দেব সুধানিধি! 
নীরব কোকিল এবে আর পাখী যত, 
শুনিবারে ও কাহিনী, কহিনু তোমারে। 
এ সবার সাধ, সাধিব, মিটাও কহিয়া।” 
কহিলা রাঘব-প্রিয়া; “এইরূপে, সখি, 
কাটাইনু কত কাল পঞ্চবটা-বনে 
সুখে। ননদিনী তব, দুষ্টা সূর্পণখা, 
বিষম জঞ্জাল আসি ঘটাইল শেষে! 
শরমে, সরমা সই, মরি লো স্মরিলে 
তার কথা! ধিক তারে! নারী-কুল-কালি। 
খেদাইলা দূরে তারে! আইল ধাইয়া 
রাক্ষস, তুমুল রণ বাজিল কাননে। 
সভয়ে পশিনু আমি কুটীর মাঝারে। 
কোদগু-টঙ্কারে, সখি, কত যে কাদিনু, 
কব কারে? মুদি আঁখি, কৃতাঞ্জলি-পুটে 
ডাকিনু দেবতা-কুলে রক্ষিতে রাঘবে! 
আর্তনাদ, সিংহনাদ উঠিল গগনে । 


অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে। ২৫০ 


“কত ক্ষণ এ দশায় ছিনু যে, স্বজনি, 
নাহি জানি; জাগাইলা পরশি দাসীরে 
রঘুশ্রেষ্ঠ। মৃদু স্বরে, হোয় লো, যেমতি 
স্বনে মন্দ সমীরণ কুসুম-কাননে 
বসত্তে!) কহিল কাস্ত; “উঠ, প্রাণেম্বরি, 


রঘুনন্দনের ধন! রঘু-রাজ-গৃহ- 
আনন্দ! এই কি শয্যা সাজে হে তোমারে, 
হেমাঙ্গি?'__সরমা সখি, আর কি শুনিব 
সে মধুর ধ্বনি আমি?"-_সহসা পড়িলা 
মুচ্ছিত হইয়া সতী; ধরিল সরমা! 

যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ, শুনিয়া 
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ-শাখে, হানে 
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে 
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমতি 
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে! 

কত ক্ষণে চেতন পাইলা সুলোচনা। 
কহিলা সরমা কাদি; ক্ষম দোষ মম, 
মৈথিলি! এ ক্রেশ আজি দিনু অকারণে, 
মৃদু স্বরে সুকেশিনী রাঘব-বাসনা;__ 
“কি দোষ তোমার, সখিঃ শুন মনঃ দিয়া, 
কহি পুনঃ পৃবর্ব-কথা। মারীচ কি ছলে 
(মরুভূমে মরীচিকা, ছলয়ে যেমতি!) 
ছলিল, শুনেছ তুমি সূর্পণখা-মুখে। 
হায় লো, কুলপ্নে, সখি, মগ্ন লোভ-মদে, 
মাগিনু কুরঙ্গে আমি! ধনুবর্ধাণ ধরি, 
বাহিরিলা রঘুপতি, দেবর লক্ষণে 
রক্ষা-হেতু রাখি ঘরে! বিদ্যুৎ-আকৃতি 
পলাইল মায়া-মুগ, কানন উজলি, 
বারণারি গতি নাথ ধাইলা পশ্চাতে-__ 
হারানু নয়ন-তারা আমি অভাগিনী ! 

“সহসা শুনিনু, সখি, আর্তনাদ দূরে-_ 
“কোথা রে লক্ষণ ভাই, এ বিপত্তি-কালে? 
মরি আমি! চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী! 
চমকি ধরিয়া হাত, করিনু মিনতি;_ 
যাও বীর; বায়ু-গতি পশ এ কাননে; 
দেখ, কে ডাকিছে তোমা? কাঁদিয়া উঠিল 
শুনি এ নিনাদ, প্রাণ! যাও ত্বরা করি-__ 
বুঝি রঘুনাথ তোমা ডাকিছেন,রথি! 

কহিলা সৌমিত্রি; “দেবি, কেমনে পালিব 
আজ্ঞা তব? একাকিনী কেমনে রহিবে 
এ বিজন বনে তুমি? কত যে মায়াবী 


রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, কে পারে কহিতে £ 
কাহারে ডরাও তুমিঃ কে পারে হিংসিতে 
রঘুবংশ-অবতংসে এ তিন ভুবনে, 
ভৃগুরাম-গুরু বলে?-_আবার ওনিনু 
আর্তনাদ; __"মরি আমি! এ বিপন্তি-কালে, 
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ধেরয ধরিতে আর নারিনু, 
ছাড়ি লক্ষ্মণের হাত, কহিনু কুক্ষণে;_ 
'সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী; 

কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে, 
নিষ্টুর? পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা 
হিয়া তোর! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী 
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু দুন্মমতি! 
রে ভীরু, রে বীর-কুল-গ্লানি, যাব আমি, 
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে 

দূর বনে? ক্রোধ-ভরে, আরক্ত-নয়নে 
বীরমণি, ধরি ধনুঃ, বাঁধিয়া নিমিষে 
পৃষ্ঠে তৃণ, মোর পানে চাহিয়া কহিলা;__ 
“মাতৃ-সম মানি তোমা, জনক-নন্দিনি, 
মাতৃ-সম! তেই সহি এ বৃথা গঞ্জনা! 
যাই আমি! গৃহমধ্যে থাক সাবধানে । 


গাল! 


কে জানে কি ঘটে আজি? নহে দোষ মম; 


তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোমারে ।” 
এতেক কহিয়া শুর পশিলা কাননে। 
“কত যে ভাবিনু আমি বসিয়া বিরলে, 
প্রিয়সখি, কহিব তা কি আর তোমারে? 
বাড়িতে লাগিল বেলা; আহাদে নিনাদি, 
কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগ-শিশু যত, 
আসি উতরিল সবে। তা সবার মাঝে 
চমকি দেখিনু যোগী, বৈশ্বাশর-সম 
তেজব্বী, বিভূতি অঙ্গে, কমগুলু করে, 
শিরে জটা। হায়, সখি, জানিতাম যদি 
ফুল-রাশি মাঝে দুষ্ট কাল-সর্প-বেশে, 
বিমল সলিলে বিষ, তা হলে কি কভু 
ভূমে লুটাইয়া শিরঃ নমিতাম তারে £ . 
“কহিল মায়াবী; “ভিক্ষা দেহ, রঘুবধূ 
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(অন্নদা এ বনে তুমি!) ক্ষুধার্ত অতিথে।' 
“আবরি বদন আমি ঘোমটায়, সখি, 
বিশ্রাম লভুন প্রভু তরু-মূলে; অতি- 
ত্বরায় আসিবে ফিরি রাঘবেন্দ্র যিনি, 
সৌমিত্রি ভ্রাতার সহ।” কহিল দুর্ম্মতি-__ 
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে) 
“ক্ষুধার্ত অতিথি আঘি, কহিনু তোমারে। 
দেহ ভিক্ষা; নহে কহ. যাই অন্য স্থলে। 
জানকি£ রঘুর বংশে চাহ কি ঢালিতে 
এ কলঙ্ক-কালি, তুমি রঘু-বধু? কহ, 
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রন্ম-শাপে? 
দেহ ভিক্ষা; শাপ দিয়া নহে যাই চলি। 
দুরস্ত রাক্ষস এবে সীতাকাস্ত-অরি-_ 
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মোর শাপে।”_ লজ্জা ত্যজি, হায় লে৷ শ্বজনি, 


ভিক্ষা-দ্রব্য লয়ে আমি বাহিরিনু ভয়ে, 
না বুঝে পা দিনু ফাদে; অমনি ধরিল 
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি; 
“একদা, বিধুবদনে, রাঘবের সাথে 
ভ্রমিতেছিনু কাননে; দূর গুল্ম-পাশে 
চরিতেছিল হরিণী! সহসা শুনিনু 
ঘঘঘার নাদ; ভয়াকুলা দেখিনু চাহিয়া 
ইরম্মদাকৃতি বাঘ ধরিল মৃগীরে! 
“রক্ষ, নাথ” বলি আমি পড়িনু চরণে। 
শরানলে শুর-শ্রেষ্ঠ ভস্মিলা শার্ুলে 
মুহূর্তে। যতনে তুলি বাঁচাইনু আমি 
বন-সুন্দরীরে, সখি। রক্ষঃ-কুল-পতি, 
সেই শার্দলের রূপে, ধরিল আমারে! 
কিন্তু কেহ না আইল বাঁচাইতে, ধনি, 
এ অভাগা হরিণীরে এ বিপত্তি-কালে। 
পূরিনু কানন আমি হাহাকার রবে। 
শুনিনু ক্রন্দন-ধবনি; বনদেবী বুঝি 
দাসীর দশায় মাতা কাতরা, কাদিলা ! 
কিন্ত বৃথা সে ক্রন্দন! হুতাশন-তেজে 
গলে লৌহ; বারি-ধারা দমে কি তাহারে £ 
অশ্রু-বিন্দু মানে কি লো কঠিন যে হিয়া? 
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“দূরে গেল জটাজুট; কমগুডলু দূরে ! 
স্বর্ণ-রথে। কহিল যে কত দুষ্টমতি, 
কভু রোষে গর্ভ, কভু সুমধুর স্বরে, 
স্মরিলে, শরমে ইচ্ছি মরিতে, সরমা! 
“চালাইল রথ রথী। কাল-সর্প মুখে 
কাদে যথা ভেকী, আমি কাদিনু, সুভগে, 
বৃথা! ত্বর্ণ-বথ-চক্র ঘর্থরি নির্ঘোষে. 
পৃরিল কানন-রাজী, হায়, ভুবাইয়া 
অভাগীর আর্তনাদ; প্রভঞ্জন-বলে 
্রস্ত তরুকুল যবে নড়ে মড়মড়ে, 
কে পায় শুনিতে যদি কুহরে কপোতী? 
ফাফর হইয়া, সাঁখ, খুলিনু সত্বরে 
কঙ্কণ, বলয়, হার, সিঁথি, কণ্ঠমালা, 
কুণগুল, নূপুর, কাঞ্ধী; ছড়াইনু পথে; 
তেই লো এ পোড়া দেহে নাহি, রক্ষোবধু, 
আভরণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।” 
নীরবিলা শশিমুখী। কহিলা সরমা,__ 
“এখনও তৃষাতুর এ দাসী, মৈথিলি; 
দেহ সুধা-দান তারে। সফল করিলা 
শ্রবণ-কুহর আজি আমার!” সুস্বরে 
পুনঃ আরম্তিলা তবে ইন্দু-নিভাননা;__ 
“শুনিতে লালসা যদি, শুন লো ললনে। 
বৈদেহীর দুঃখ-কথা কে আর শুনিবে £- 
“আনন্দে নিষাদ যথা ধরি ফাদে পাখী 
যায় ঘরে, চালাইল রথ লঙ্কাপতি; 
হায় লো, সে পাখী যথা কাদে ছটফটি 
ভাঙিতে শৃঙ্খল তার, কাদিনু, সুন্দরি! 
“হে আকাশ, শুনিয়াছি তুমি শব্দবহ, 
(আরাধিনু মনে মনে) এ দাসীর দশা 
ঘোব রবে কহ যথা রঘু-চুড়া-মণি, 
দেবর লক্ষ্মণ মোর, ভুবন-বিজরী! 
হে সমীর, গন্ধবহ তুমি; দূত-পদে, 
যথায় ভ্রমেণ প্রভু! হে বারিদ, তুমি 
ভীমনাদী, ভাক নাথে গম্ভীর নিনাদে! 
হে ভ্রমর মধুলোভি, ছাড়ি ফুল-কুলে 


গুঞ্জর নিকুঞ্জে, যথা রাঘবেন্দ্র বলী, 
সীতার বারতা তুমি; গাও পঞ্চ স্বরে 
সীতার দুঃখের গীত, তুমি মধু-সখা 
কোকিল! শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে! 
এইরূপে বিলাপিনু, কেহ না শুনিল। 
“চলিল কনক-রথ; এড়াইয়া দ্রুতে 
অভ্রভেদী গিরি-চুড়া, বন, নদ, নদী, 
নানা দেশ। স্বনয়নে দেখেছ, সরমা, 
পৃষ্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয় £-_ 
“কত ক্ষণে সিংহনাদ শুনিনু সম্মুখে 
ভয়ঙ্কর! থরথরি আতঙ্কে কাপিল 
বাজী-রাজি, স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে! 
দেখিনু মেলিয়া আখি, ভৈরব-মূরতি 
গিরি-পৃন্ঠে বীর, যেন প্রলয়ের কালে 
কালমেঘ। “চিনি তোরে” কহিলা গম্ভীরে 
বীর-বর, 'চোর তুই, লঙ্কার রাবণ। 
কোন্‌ কুলবধূ আজি হরিলি, দুর্্মাতি £ 
কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে 
প্রেমদীপঃ এই তোর নিত্য কর্ম, জানি। 
অন্ত্রী-দল-অপবাদ ঘুচাইব আজি 
বধি তোরে তীক্ষ শরে! আয় মুঢ়মতি! 
ধিক তোরে রক্ষোরাজ! নির্লজ্জ পামর 
আছে কি রে তোর সম এ ব্রন্মা-মগ্ডলে £ 
“এতেক কহিয়া, সখি, গরিলা শূরেন্দ্র! 
অচেতন হয়ে আমি পড়িনু স্যন্দনে! 
“পাইয়া চেতন পুনঃ দেখিনু রয়েছি 
ভূতলে। গগন-মার্গে রথে রক্ষোরথী। 
যুঝিছে সে বীর-সঙ্গে হুহঙ্কার-নাদে। 
অবলা-রসনা, ধনি, পারে কি বর্ণিতে 
সে রণে?ঃ সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন! 
সাধিন্‌ দেবতা-কুলে, কাদিয়া কাদিয়া, 
সে বীরের পক্ষ হয়ে নাশিতে রাক্ষসে, 
দাসীরে! উঠিনু ভাবি পশিব বিগিনে, 
পলাইব দূর দেশে। হায় লো, পড়িনু, 
আছাড় খাইয়া, যেন ঘোর ভূকম্পনে! 
আরাধিনু বসুধারে-_'এ বিজন দেশে, 
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মা আমার, হয়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে 
লহ অভাগীরে, সাধিব! কেমনে সহিছ 
দুঃখিনী মেয়ের জ্বালা? এস শীঘ্র করি! 
ফিরিয়া আসিবে দুষ্ট; হায়, মা, যেমতি 
পুতি যথা রত্ব-রাশি রাখে সে গোপনে-_ 
পর-ধন! আসি মোরে তরাও, জননি!' 
“বাজিল তুমুল যুদ্ধ গগনে, সুন্দরি; 
কাপিল বসুধাঃ দেশ পূরিল আরবে! 
অচেতন হৈনু পুনঃ। শুন, লো ললনে, ৪৫০ 
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপূৃবর্ব কাহিনী ।-__ 
দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধরা সতী 
মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী 
কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী;__ 
“বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে 
রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে 
অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি, 
ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে ! 
যে কুক্ষণে তোর তনু ছুইল দুর্ম্মতি 
রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসমন বিধি 
এত দিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে! 
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!__ 
ভবিতব্য-দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে।' 
“দেখিনু সম্মুখে, সখি, অভ্রভেদী গিরি; 
পঞ্চ জন বীর তথা নিমগ্ন সকলে 
দুঃখের সলিলে যেন। হেন কালে আসি 
উতরিলা রঘুপতি লক্ষ্মণের সাথে। 
বিরস-বদন নাথে হেরি, লো ্বজনি, 
উতলা হইনু কত, কত যে কীদিনু 
কি আর কহিব তার? বীর পঞ্চ জনে 
পুজিল রাঘব-রাজে, পুজিল অনুজে। 
একত্রে পশিলা সবে সুন্দর নগরে। 
“মারি সে দেশের রাজা তুমুল সংগ্রামে 
রঘুবীর, বসাইল রাজ-সিংহাসনে 
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষ-বর পঞ্চ জন মাঝে। 
ধাইল চৌদিকে দূত; আইলা ধাইয়া 
লক্ষ লক্ষ বীর-সিংহ ঘোর কোলাহলে। 


কাপিল বসুধা, সখি, বীর-পদ-ভরে! 
সভয়ে মুদিনু আখি! কহিলা হাসিয়। 
মা আমার, “কারে ভয় করিস্‌, জানকি? 
সাজিছে সুগ্রীব রাজ! উদ্ধারিতে তোরে, 
মিত্রবর। বধিল ঘে শুরে তোর স্বামী, 
বালি নাম ধরে রাজা বিখ্যাত জগতে। 
কিছ্বিন্ধ্যা নগর ওই। ইন্দ্র-তুল্য বলী- 
বৃন্দ চেয়ে দেখ সাজে।” দেখিনু চাহিয়া, 
চলিছে বীরেন্দ্র-দল জল-সতরোতঃ যথ৷ 
বরিষায়, হুহুঙ্কারি! ঘোর মড়মড়ে 
ভাঙিল নিবিড় বন; শুখাইল নদীং 
ভয়াকুল বন-জীব পলাইল দূরে; 
পূরিল জগত, সখি, গম্ভীর নির্ঘোষে। 
“উতরিল৷ সৈন্য-দল সাগরের তীরে। 
শিলা; শূঙ্গধরে ধরি, ভীম পরাক্রমে 
উপাড়ি, ফেলিল জলে বীর শত শত। 
বাঁধিল অপুর্ব সেতু শিল্লিকুল মিলি। 
আপনি বারীশ পাশী, প্রভুর আদেশে, 
পরিলা, শৃঙ্খল পায়ে! অলঙঘ্য সাগরে 
লঙিঘ, বীর-মদে পার হইল কটক। 
টলিল এ স্বর্ণ-পুরী বৈরী-পদ-চাপে,_ 
“জয় রঘুপতি, জয়! ধবনিল সকলে! ৫ 
কাদিনু হরষে, সখি! সুবর্ণ-মন্দিরে 
দেখিনু সুবর্ণাসনে রক্ষ--কুল-পতি। 
আছিল সে সভাতলে ধীর ধন্মসম 
বীর এক; কহিল সে, 'পূজ রঘুবরে, 
বৈদেহীরে দেহ ফিরি; নতুবা মরিবে 
ংশে!' সংসার-মদে মন্ত রাঘবারি, 
পদাঘাত করি তারে কহিল কুবাণী। 
অভিমানে গেলা চলি সে বীর-কুগ্জর 
যথা প্রাণনাথ মোর।”- কহিল সরমা, 
“হে দেবি, তোমার দুঃখে কত যে দুঃখিত 
রক্ষোরাজানুজ বলী, কি আর কহিব£ 
দুজনে আমরা, সতি, কত যে কেঁদেছি 
ভাবিয়া তোমার কথা, কে পারে কহিতে ?” 
“জানি আমি”, উত্তরিলা মৈথিলী রূপসী, 
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“জানি আমি বিভীষণ উপকারী মম 
পরম! সরমা সখি, তুমিও তেমনি! 
আছে যে বাঁচিয়া হেথা অভাগিনী সীতা, 
সে কেবল, দয়াবতি, তব দয়া-গুণে! 
কিন্ত কহি, শুন মোর অপূর্ব বপন; 
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য: উঠিল গগনে 
নিনাদ। কীপিনু, সখি. দেখি বীর-দলে, 
তেজে হুতাসন-সম, বিত্রমে কেশরী। 
কত যে হইল রণ, কহিব কেমনে? 
বহিল শোণিত-নদী! পবর্বত-আকারে 
আইল কবন্ধ, ভূত, পিশাচ, দানব, 
শকুনি, গৃধিনী আদি যত মাংসাহারী 
বিহঙ্গম; পালে পালে শৃগাল; আইল 
অসংখ্য কুকুর। লঙ্কা পুরিল ভৈরবে! 
“দেখিনু কব্বরি-নাথে পুনঃ সভাতলে, 
মলিন বদন এবে, অশ্রময় আখি, 
শোকাকুল! ঘোর রণে রাঘব-বিক্রমে 
লাঘব-গরব, সই! কহিল বিষাদে 
রক্ষোরাজ, “হায় বিধি, এই কি রে ছিল 
তোর মনে? যাও সবে, জাগাও যতনে 
শূলী-শভূ-সম ভাই কুস্তকর্ণে মম। 
কে রাখিবে রক্ষঃ-কুলে সে যদি না পারে? 
ধাইল রাক্ষস-দল; বাজিল বাজনা 
ঘোর রোলে; নারী-দল দিল হুলাহছুলি। 
বিরাট-সূরতি-ধর পশিল কটকে 
রক্ষোরথী। প্রভু মোর, তীক্ষতর শরে, 
(হেন বিচক্ষণ শিক্ষা কার লো জগতে ?) 
কাটিলা তাহার শিরঃ! মরিল অকালে 
জাগি সে দুরস্ত শূর। জয় রাম ধবনি 
শুনিনু হরষে, সই! কাদিল রাবণ! 
কাদিল কনক-লম্কা হাহাকার রবে! 
“চঞ্চল হইনু, সখি, শুনিয়া টৌদিকে 
ক্রন্দন! কহিনু মায়ে, ধরি পা দুখানি, 


রক্ষঃ-কুল-দুঃখে বুক ফাটে, মা আমার! ৫৫০ 


পরেরে কাতর দেখি সতত কাতরা 


এ দাসী; ক্ষম, মা, মোরে!” হাসিয়া কহিলা 
বসুধা, 'লো রঘুবধূ, সত্য বা দেখিলি! 
লগুভগু করি লঙ্কা দণ্ডিবে রাবণে 
পতি তোর। দেখ পুনঃ নয়ন মেলিয়া। 
নানা আভরণ হাতে, মন্দারের মালা, 
পষ্টবন্ত্র। হাসি তারা বেডিল আমারে! 
কেহ কহে, “উঠ, সতি, হত এত দিনে 
দুরস্ত রাবণ রণে!” কেহ কহে, উঠ, 
রঘুনন্দনের ধন, উঠ, ত্বরা করি, 
অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে, 
পর নানা আভরণ। দেবেন্দ্রাণী শচী 
দিবেন সীতায় দান আজি সীতানাথে!' 
“কহিনু, সরমা সখি, করপুটে আমি; 
“কি কাজ, হে সুরবালা, এ বেশ ভূষণে 
দাসীর? যাইব আমি যথা কান্ত মম, 
এ দশায়, দেহ আজ্ঞা; কাঙ্গালিনী সীতা, 
কাঙ্গালিনী-বেশে তারে দেখুন নৃমণি!” 
'উত্তরিলা সুরবালা; “শুন লো মৈথিলি! 
সমল খনির গর্ভে মণি; কিন্তু তারে 
পরিক্ষারি রাজ-হত্তে দান করে দাতা! 
“কীদিয়া, হাসিয়া, সই, সাজিনু সত্বরে। 
হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো, যেমতি 
কনক-উদয়াচলে দেব অংশুমালী! 
পা!গ্লিনী প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে 
পদযুগ, সুবদনে! জাগিনু অমনি! 
সহসা, স্বজনি, যথা নিবিলে দেউটি, 
ঘোর অন্ধকার ঘর; ঘটিল সে দশা 
আমার, আঁধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে! 
হে বিধি, কেন না আমি মরিনু তখনি £ 
কি সাধে এ পোড়া প্রাণ রহিল এ দেহে!” 
নীরবিলা বিধুমুখী, নীরবে যেমতি 
বীণা, ছিড়ে তার যদি! কাদিয়া সরমা 
(রক্ষঃ-কুল-রাজ-লঙ্ষ্মী রক্ষোবধূ- রূপে) 
কহিলা; “পাইবে নাথে, জনক-নন্দিনি! 
সত্য এ স্বপন তব, কহিনু তোমারে! 
ভাসিছে সলিলে শিলা, পড়েছে সংগ্রামে 


দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস কুস্তকর্ণ বলী; 
সেবিছেন বিভীষণ জিষু রঘুনাথে 
লক্ষ লক্ষ বীরসহ। মরিবে পৌলস্ত্য 
যথোচিত শাস্তি পাই; মজিবে দুর্্মাতি 
সবংশে! এখন কহ, কি ঘটিল পরে। 
অসীম লালসা মোর শুনিতে কাহিনী ।” 
আরক্তিলা পুনঃ সতী সুমধুর স্বরে;_ 
রাবণে; ভূতলে, হায়, সে বীর-কেশরী, 
তুঙ্গ শৈল-শৃঙ্গ যেন চূর্ণ বজাঘাতে! 
“কহিল রাঘব-রিপু; ইন্দীবর আঁখি 
রাবণের পরাক্রম! জগত-বিখ্যাত 
জটায়ু হীনায়ু আজি মোর ভুজ-বলে! 
নিজ দোষে মরে মুঢ় গরুড-নন্দন! 
কে কহিল মোর সাথে যুঝিতে ববর্বরে? 
ধম্মম-কম্ম সাধিবারে মরিনু সংগ্রামে, 
রাবণ'ঃ_-কহিলা শুর অতি মৃদু ্বরে-_ 
“সম্মুখ সমরে পড়ি যাই দেবালয়ে। 
কি দশা ঘটিবে তোর, দেখ রে ভাবিয়া? 
শৃগাল হইয়া, লোতি, লোভিলি সিংহীরে! 
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ? পড়িলি সঙ্কটে, 
লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে! 
“এতেক কহিয়া বীর নীরব হইলা! 
তুলিল আমায় পুনঃ রথে লঙ্কাপতি। 
কৃতাঞ্জলি-পুটে কাদি কহিনু, স্বজনি, 
বীরবরে; “সীতা নাম, জনক-দুহিতা, 
রঘুবধূ দাসী, দেব! শুন্য ঘরে পেয়ে 
আমায়, হরিছে পাপী; কহিও এ কথা 
দেখা যদি হয়, প্রভু, রাঘবের সাথে! 
“উঠিল গগনে রথ গম্ভীর নির্ধোষে। 
শুনিনু ভৈরব রবং দেখিনু সম্মুখে 
সাগর নীলোম্গিময়! বহিছে কল্লোলে 
অতল, অকুল জল, অবিরাম-গতি। 
ঝাপ দিয়া জলে, সখি, চাহিনু ডুবিতে; 
নিবারিল দুষ্ট মোরে! ডাকিনু বারীশে, 
জলচরে মনে মনে, কেহ না শুনিল, 
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অবহেলি অভাগীরে! অনম্বর-পথে 
চলিল কনক-রথ মনোরথ-গতি। 
“অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে। 
সাগরের ভালে, সখি, এ কনক-পুরী 
রঞ্জনের রেখা! কিন্তু কারাগার যদি 
সুবর্ণ গঠিত, তবু বন্দীর নয়নে 
কমনীয় কভু কিলো শোভে তার আভা? 
সুবর্ণ-পিঞ্জর বলি হয় কি লো সুখী 
সে পিঞ্জরে বদ্ধ পাখী? দুঃখিনী সতত 
যে পিঞ্তরে রাখ তুমি কু্জ-বিহারিণী! 
কুক্ষণে জনম মম, সরমা সুন্দরি! 
কে কবে শুনেছে, সখি, কহ, হেন কথা? 
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ-কুল-বধু, 
তবু বদ্ধ কারাগারে !”_ কাদিলা রূপসী.-” 
সরমার গলা ধরি; কাদিলা সরমা। 
কত ক্ষণে চক্ষুঃ-জল মুছি সুলোচনা 
সরমা৷ কহিলা; “দেবি, কে পারে খগ্ডিতে 
বিধির নির্ব্বন্ধ£ কিন্তু সত্য যা কহিলা 
বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেই লঙ্কাপতি 
আনিয়াছে হরি তোমা! সবংশে মরিবে 
দুষ্টমতি! বীর আর কে আছে. এ পুরে 
বীরযোনিঃ কোথা, সতি, ত্রিভুবন-জয়ী 
যোধ যত? দেখ চেয়ে, সাগরের কুলে, 
শবাহারী জন্ত-পুঞ্জ ভুপ্রিছে উল্লাসে 
শব-রাশি! কান দিয়া শুন, ঘরে ঘরে 
কাদিছে বিধবা বধু! আশু পোহাইবে 
এ দুঃখ-শবর্বরী তব! ফলিবে, কহিনু, 
স্বপ্ন! বিদ্যাধরী-দল মন্দারের দামে 
ও বরাঙ্গ রঙ্গে আসি আশু সাজাইবে! 
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী 
সরস বসন্তে যথা ভেটেন মধুরে! 
ভুলো না দাসীরে, সাধিব! যত দিন বাঁচি, 
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পৃজিব 
ও প্রতিমা, নিত্য যথা, আইলে রজনী, 
সরসী হরষে পুজে কৌমুদিনী-ধনে। 
বহু ক্লেশ, সুকেশিনি, পাইলে এ দেশে। 
কিন্তু নহে দোবী দাসী!” কহিলা সুন্থরে 


৫৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


মৈথিলী; “সরমা সখি, মম হিতৈষিণী 
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ? 
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি, 
রক্ষোবধু! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি, 
তপন-তাপিত আমি, জুড়ালে আমারে! 
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে! 

এ পঙ্চিল জলে পদ্ম! ভূজঙ্গিনী-রূপী 
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি! 
আর কি কহিব, সখি? কাঙ্গালিনী সীতা, 
তুমি লো মহা রত্ব! দরিদ্র, পাইলে 
রতন, কতু কি তারে অযতনে, ধনি?” 
নমিয়া সতীর পদে, কহিলা সরমা; 


“বিদায় দাসীরে এবে দেহ, দয়াময়ি ! 
না চাহে পরাণ মম ছাড়িতে তোমারে, 
রঘু-কুল-কমলিনি! কিন্তু প্রাণপতি 
আমার, রাঘব-দাস; তোমার চরণে 
আসি কথা কই আমি, এ কথা শুনিলে 
রুষিবে লঙ্কার নাথ, পড়িব সঙ্কটে!” 
কহিলা মৈথিলী; “সখি, যাও ত্বরা করি, 
নিজালয়ে; শুনি আমি দূর পদ-ধবনি; 
ফিরি বুঝি চেড়ীদল আসিছে এ বনে।” 
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী 
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে, 
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি। ৬৮৬ 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম চতুর্থঃ স্গঃ। 


হাসে নিশি তারাময়ী ত্রিদশ-আলয়ে। 
কিন্তু চিস্তাকুল এবে বৈজয়ভ্ত-ধামে 
মহেন্দ্র; কুসুম-শষ্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে 
বসেন ব্রিদিব-পতি রত্ব-সিংহাসনে;_ 
সুবর্ণমন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত। 
অভিমানে স্বরীশ্বরী কহিলা সুস্বরে; 
শয়ন-আগারে তবে কেন না করিছ 
পদার্পণ? চেয়ে দেখ, ক্ষণেক মুদিছে, 
উন্ম্ীলিছে পুনঃ আঁখি, চমকি তরাসে 
মেনকা, উব্র্ষশী, দেখ, স্পন্দ-হীন যেন! 
চিন্র-পৃত্তলিকা-সম চারু চিত্রলেখা! 

তব ডরে ডরি দেবী বিরাম-দায়িনী 

নিদ্রা নাহি যান, নাথ, তোমার সমীপে, 
আর কারে ভয় তার? এ ঘোর নিশীথে, 
কে কোথা জাগিছে, বল? দৈত্য-দল আসি 
বসেছে কি থানা দিয়া স্বর্গের দুয়ারে ?” 
কেমনে লক্ষ্মণ শুর নাশিবে রাক্ষসে? 


পঞ্চম সর্গ 


অজেয় জগতে, সতি, বীরেন্দ্র রাবণ!” 
“পাইয়াছ অস্ত্র কাত্ত”; কহিলা পৌলোমী 
অনস্ত-যৌবনা, “যাহে বধিলা তারকে 
মহাশূর তারকারি; তব ভাগ্য-বলে, 
তব পক্ষ বিরূপাক্ষ; আপনি পাবর্বতী, 
দাসীর সাধনে সাধবী কহিলা, সুসিদ্ধ 
হবে মনোরথ কালি; মায়৷ দেবীশ্বরী 
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি,” 
তবে এ ভাবনা, নাথ, কহ কি কারণে?” 
উত্তরিলা দৈত্য-রিপুঃ “সত্য যা কহিলে, 
দেবেন্দ্রাণি; প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে; 
কিন্ত কি কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষণে 
রক্ষোযুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারি বুঝিতে। 
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা-নন্দন;, 
কিন্তু দত্তী কবে, দেবি, আঁটে মুগরাজে? 
দত্তোলি-নিধধধোষ আমি শুনি, সুবদনে, 
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে 
বিমানে আমার সদা ঝলে সৌদামিনী; 
তবু থরথরি হিয়া কাপে, দেবি, যবে 


পঞ্চম সর্গ ৫৭ 


অগ্নিময় শর-জাল বসাইয়া চাপে 
মহেম্বাস; এরাবত অস্থির আপনি 
তার ভীম প্রহরণে!” বিষাদে নিশ্বাসি 
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে 
(পতি-খেদে সতী-প্রাণ কাদে রে সতত!) 
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে। 
উবর্ষশী, মেনকা, রস্ভা, চারু চিত্রলেখা 
সুধাকর-কর-রাশি বেড়ে নিশাকালে 
নীরবে মুদিত পদ্মে। কিম্বা দীপাবলী 
অশ্বিকার পীঠতলে শারদ-পাবর্ণণে, 
হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে 
চির-বাঞ্চা! মৌনভাবে বসিলা দম্পতী; 
হেন কালে মায়া-দেবী উতরিলা তথা। 
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল 
দেবালয়ে; বাড়ে যথা রবি-কর-জালে 
মন্দার-কাঞ্চন-কান্তি নন্দন-কাননে! 
সসম্ত্রমে প্রণমিলা দেব দেবী দৌহে 
পাদপদ্মে। স্বর্ণাসনে বসিলা আশীষি 
মায়া। কৃতাঞ্জলি-পুটে সুর-কুল-নিধি 
সুধিলা, “কি ইচ্ছা, মাতঃ, কহ এ দাসেরে?” 
উত্তরিলা মায়াময়ী; “যাই, আদিতেয়, 
লঙ্কাপুরে; মনোরথ তোমার পুরিব; 
রক্ষঃকুল-চূড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে 
আজি। চাহি দেখ ওই পোহাইছে নিশি। 
উষা দেখা দিবে হাসি উদয়-শিখরে; 
লঙ্কার পঙ্কজ-রবি যাবে অন্তাচলে! 
নিকুতিলা যজ্ঞাগারে লইব লক্ষণে, 
অসুরারি। মায়া-জালে বেড়িব রাক্ষসে। 
নিরস্ত্র, দুর্বল বলী দৈব-অন্ত্রাঘাতে, 
অসহায় (সিংহ যেন আনায় মাঝারে) 
মরিবে,_বিধির বিধি কে পারে লঙ্ঘিতে? 
মরিবে রাবণি রণে; কিন্তু এ বারতা 
পাবে যবে রক্ষঃ-পতি, কেমনে রক্ষিবে 


রঘু-মিত্র?ঃ পুত্র-শোকে বিকল, দেবেন্দ্র, 
ভীমবাছ: কার সাধ্য বিমুখিবে তারে ?-_ 
ভাবি দেখ, সুরনাথ, কহিনু যে কথা।” 
উত্তরিলা শটীকাস্ত নমুচিসুদন;-_ 
“পড়ে যদি মেঘনাদ সৌমিত্রির শরে 
মহামায়া, সুর-সৈন্য সহ কালি আমি 
রক্ষিব লক্ষ্মণে পশি রাক্ষস-সংগ্রামে। 
না ভরি রাবণে, দেবি, তোমার প্রসাদে! 
মার তুমি আগে, মাতঃ, মায়া-জাল পাতি, 
কক্ুর-কুলের গবর্ব, দুম্মদ সংগ্রামে, 
রাবণি! রাঘবচন্দ্র দেব-কুল-প্রিয়; 
সমরিবে প্রাণপণে অমর, জননি, 
তার জন্যে। যাব আমি আপনি ভূতলে 
কালি, দ্রুত ইরম্মদে দদ্ধিব কবরে ।” 
“উচিত এ কন্মঘ্ম তব, অদিতি-নন্দন 
বজ্র!” কহিলেন মায়া, “পাইনু পিরীতি 
তব বাক্যে, সুরশ্রেষ্ঠ! অনুমতি দেহ, 
যাই আমি লঙ্কাধামে।” এতেক কহিয়া, 
চলি গেলা শস্তীশ্বরী আশীষি দৌহারে।__ 
দেবেদ্দ্রের পদে নিদ্রা প্রণমিলা আসি। 
ইন্দ্রাণীর কর-পদ্ম ধরিয়া কৌতুকে, 
প্রবেশিলা মহা-ইন্দ্র শয়ন-মন্দিরে-_ 
সুখালয়! চিত্রলেখা, উব্র্ধশী, মেনকা. 
রম্তা নিজ গৃহে সবে পশিলা সত্বরে। 
খুলিলা নূপুর, কাধ্ধী, কষ্কণ, কি্কিণী 
আব যত আভরণ; খুলিলা কাচলি; 
শুইলা ফুল-শয়নে সৌর-কর-রাশি- 
রূপিণী সুর-সুন্দরী। সুস্বনে বহিল 
পরিমলময় বায়ু, কভূ বা অলকে, 
কভু উচ্চ কুচে, কভু ইন্দু-নিভাননে 
করি কেলি, মত্ত যথা মধুকর, যবে 
প্রফুল্লিত ফুলে অলি পায় বন-স্থুলে! 
স্বর্ণের কনক-দ্বারে উতরিলা মায়া 
মহাদেবী; সুনিনাদে আপনি খুলিল 
হৈম দ্বার। বাহিরিয়া বিমোহিনী, 
স্বপন-দেবীরে স্মরি, কহিলা সু্বরে?_ 


৫৮" 


“যাও তুমি লঙ্কাধামে, যথায় বিরাজে 
শিবিরে সৌমিত্র শুর। সুমিত্রার বেশৈ 
বসি শিরোদেশে তার, কহিও, রঙ্গিণি, 
এই কথা; "উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি। 
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল 
স্বর্ণময়; ম্লান করি সেই সরোবরে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পৃজ ভক্তি-ভাবে 
দানব-দমনী মায়ে। তাহার প্রসাদে, 
যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।" 
অবিলম্ধে, স্বপ্র-দেবি, যাও লক্কাপুরে : 


দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে।” 


চলি গেলা স্বপ্র-দেবী; নীল নভঃস্থল ' 
উজলি, খসিয়া যেন পড়িল ভূতলে 
তারা! ত্বরা উরি যথা শিবির মাঝারে 
বসি শিরোদেশে তার, কহিলা সুস্বরে 
কুহকিনী; “উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি। 
শোভে সরঃ; কূলে তার চণ্ডীর দেউল 
স্বর্ময়; স্নান করি সেই সরোবরে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পৃজ ভক্তি-ভাবে 
দানব-দমনী মায়ে। তাহার প্রসাদে, 
বিনাশিবে অনায়াসে দুর্মদ রাক্ষসে, 


যশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে।” 


চমকি উঠিয়া বলী চাহিলা চৌদিকে! 
হায় রে, নয়ন-জলে ভিজিল অমনি 
বক্ষঃস্থল! “হে জননি,” কহিলা বিষাদে 
বীরেন্দ্র, “দাসের প্রতি কেন বাম এত 


তুমি? দেহ দেখা পুনঃ, পুজি পা দুখানি; 


পৃরাই মনের সাধ লয়ে পদ-ধূলি, 

মা আমার! যবে আমি বিদায় হইনু, 
কত যে কাদিলে তুমি, স্মরিলে বিদরে 
হৃদয়! আর কি, দেবি, এ বৃথা জনমে 
হেরিব চরণ-যুগ £” মুছি অশ্রু-ধারা, 
চলিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জর-গমনে 


মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


যথা বিরাজেন প্রভু রঘু-কুল-রাজা। ১৫০ 
কহিলা অনুজ, নমি অগ্রজের পদে;__ 
“দেখিনু অদ্ভূত স্বপ্ন, রঘু-কুল-পতি। 
কহিলেন; “উঠ, বৎস, পোহাইল রাতি। 
লঙ্কার উত্তর দ্বারে বনরাজী মাঝে 
শোভে সরঃ; কূলে তার চশ্তীর দেউল 
স্বর্মর; ম্লান করি সেই সরোবরে, 
তুলিয়া বিবিধ ফুল, পুজ ভক্তি-ভাবে 
দানব-দমনী মায়ে। তাহার প্রসাদে, 
বিনাশিবে অনায়াসে দুম্মদ রাক্ষসে, 
বশস্বি! একাকী, বৎস, যাইও সে বনে। 
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা। 
কাদিয়া ভাকিনু আমি, কিন্তু না পাইনু 
উত্তর। কি আজ্ঞা তব, কহ, রঘুমণি?” 
জিজ্ঞাসিলা বিভীষণে বৈদেহী-বিলাসী;__ 
রাঘব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে ।” 
উত্তরিলা রক্ষঃশ্রেষ্ঠ; “আছে সে কাননে 
চণ্ডীর দেউল, দেব, সরোবর-কুলে। 
আপনি রাক্ষস-নাথ পৃজেন সতীরে 
সে উদ্যানে; আর কেহ নাহি যায় কভু 
ভয়ে, ভয়ঙ্কর স্থল! শুনেছি দয়ারে 
আপনি ভ্রমেণ শত্ভু__ভীম-শূল-পাণি! 
বে পুজে মায়েরে সেথা জয়ী সে জগতে! 
আর কি কহিব আমি £ সাহসে যদ্যপি 
সফল, হে মহারথি, মনোরথ তব!” 
“রাঘবের আল্ঞাবর্তা, রক্ষঃকুলোভ্ম, 
এ দাঁস”; কহিলা বলী লক্ষণ, “যদ্যপি 
পাই আজ্ঞা, অনায়াসে পশিব কাননে! 
কে রোধিবে গতি মোর£” সুমধুর স্বরে 
কহিলা রাঘবেম্বর, “কত যে সয়েছ 
মোর হেতু তুমি, বৎস, সে কথা শ্মরিলে 
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে 
তোমায়! কিন্তু কি করি? কেমনে লঙ্বিব 
দৈবের নিবন্ধ, ভাই? যাও সাবধানে, _ 


ধর্ম্ম-বলে মহাবলী! আয়সী-সদৃশ 
দেবকুল-আনুকৃল্য রক্ষুক তোমারে!” 
প্রণমি রাঘব-পদে, বন্দি বিভীষণে 
সৌমিত্রি, কৃপাণ করে, যাত্রা করি বলী 
নির্ভয়ে উত্তর দ্বারে চলিলা সত্বরে। 
জাগিছে সুগ্রীব মিত্র বীতিহোত্র-রূপী 
বীর-বল-দলে তথা । শুনি পদর্ধবনি, 
গম্ভতীরে কহিলা শুর; “কে তুমিঃ কি হেতু 
ঘোর নিশাকালে হেথাঃ কহ শীঘ্ করি, 
বাঁচিতে বাসনা যদি! নতুবা মারিব 
শিলাঘাতে চূর্ণি শির!” উত্তরিলা হাসি 
রামানুজ, “রক্ষোবংশে ধ্বংস, বীরমণি! 
রাঘবের দাস আমি।” আশু অগ্রসরি 


সুগ্রীব বন্দিলা সখা বীরেন্দ্র লক্ষ্মণে। ঠ 


মধুর সম্ভাষে তৃষি কিক্িদ্ধ্যা-পতিরে, 
চলিলা উত্তর মুখে উত্ম্িলা-বিলাসী। 
কত ক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে 
ভীম-বাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে 
ভীষণ-দর্শন-মুর্তি! দীপিছে ললাটে 
শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি 
মণি! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে 
জাহবীর ফেন-লেখা, মারদ নিশাতে 
কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন! 
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গ; শাল-বৃক্ষ-সম 
ত্রিশূল দক্ষিণ করে! চিনিলা সৌমিত্রি 
ভূতনাথে। নিক্ষোবিয়া তেজক্কর অসি, 
কহিলা বীর-কেশরীঃ “দশরথ রথী, 
রঘুজ-অজ-অঙ্গজ, বিখ্যাত ভুবনে, 
তাহার তনয় দাস নমে তব পদে, 
চন্দ্রচুড়! ছাড় পথ; পুজিব চণ্তীরে 
প্রবেশি কাননে; নহে দেহ রণ দাসে! 
সতত অধর্্ম কর্ম্মে রত লঙ্কাপতি; 
তবে যদি ইচ্ছ রণ, তার পক্ষ হয়ে, 
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে! 
ধর্মে সাক্ষী মানি আমি আহানি তোমারে; 
সত্য যদি ধন, তবে অবশ্য জিনিব!” 
যথা শুনি বন্র-নাদ, উত্তরে হক্কারি 
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গিরিরাজ, বৃষধ্বজ কহিলা গম্ভীরে! 
“বাখানি সাহস তোর, শ্র-চূড়া-মণি 
লক্ষ্পণ! কমনে আমি যুঝি তোর সাথে? 
ভাগ্যধর!” ছাড়ি দিলা দুয়ার দুয়ারী 
কপদ্দীঃ কানন মাঝে পশিলা সৌমিত্রি। 
ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি। 
কাপিল নিবিড় বন মড় মড় রবে 
চৌদিকে! আইল ধাই রক্ত-বর্ণ-আঁখি 
হ্য্যক্ষ, আস্ফালি পুচ্ছ, দত্ত কড়মড়ি! 
জয় রাম নাদে রী উলঙ্গিলা অসি। 
প্ললাইল মায়া-সিংহ, হুতাশন-তেজে 
তমঃ যথা। ধীরে ধীরে চলিলা নির্ভয়ে 
ধীমান্। সহসা মেঘ আবরিল ঠাদে 
নির্ঘোষে! বহিল বায়ু হুহঙ্কার স্বনে! 
চকমকি ক্ষণপ্রভা শোভিল আকাশে, 
দ্বিগুণ আঁধারি দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে! 
মুহুর্মুহঃ! বাহু-বলে উপাড়িলা তরু 
প্রভগ্রন! দাবানল পশিল কাননে! 
কাপিল কনক-লক্কা, গড্ভিলি জলধি 
দূরে, লক্ষ লক্ষ শঙ্খ রণক্ষেত্রে যথা 
কোদগ্ড-টক্কার সহ মিশিয়া ঘর্থরে। 
অটল অচল যথা দীঁড়াইলা বলী 
সে রৌরবে! আচন্বিতে নিবিল দাবাগ্ি; 
থামিল তুমুল ঝড়; দেখা দিলা পুনঃ 
তারাকাস্ত; তারাদল শোভিল গগনে! ২৫০ 
কুসুম-কুস্তলা মহী হাসিল৷ কৌতুকে। 
ছুটিল সৌরভ; মন্দ সমীর স্বনিলা। 
সবিস্ময়ে ধীরে ধীরে চলিলা সুমতি। 
সহসা পৃরিল বন মধুর নিকণে! 
বাজিল বাঁশরী, বীণা, মৃদঙ্গ, মন্দিরা, 
সপ্তম্বরা; উৎলিল সে রবের সহ 
সত্রীকষ্ঠ-সম্ভব রব, চিত্ত বিমোহিয়া ! 
দেখিলা সম্মুখে বলী, কুসুম-কাননে, 
বামাদল, তারাদল ভূপতিত যেন! 
কেহ অবগাহে দেহ স্বচ্ছ সরোবরে, 
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কৌমুদী নিশীথে যথা! দুকুল, কাচলি 
মানস-সরসে, মরি, স্বর্ণপদ্ম যথা। 
কেহ তুলে পুষ্পরাশি; অলঙ্কারে কেহ 
অলক, কাম-নিগড়! কেহ ধরে করে 
দ্বিরদ-রদ-নিম্ষিত, মুকুতা-খচিত 
কোলম্বক; ঝকঝকে হৈম তার তাহে, 
সঙ্গীত-রসের ধাম! কেহ বা নাচিছে 
সুখময়ী; কুচঘুগ পীবর মাঝারে 
দুলিছে রতন-মালা, চরণে বাজিছে 
নুপুর, নিতম্ব-বিম্বে কণিছে রশনা! 
মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে;__ 
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী 
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে 
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত; 
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে 
বাধিতে গলায়, শিরে, উমাকাস্ত যথা, 
ভুজঙ্গ-ভূষণ শুলী! গাইছে জাগিয়া 
তরুশাখে মধুসখা; খেলিছে অদূরে 
জলমন্ত্ঃ সমীরণ বহিছে কৌতুকে, 
পরিমল-ধন লুটি কুসুম-আগারে! 
গাইল; “স্বাগত, ওহে রঘু-চুড়া-মণি! 
নহি নিশাচরী মোরা, ত্রিদিব-নিবাসী! 
নন্দন-কাননে, শুর, সুবর্ণ-মন্দিরে 
করি বাস; করি পান অস্বৃত উল্লাসে; 
অনস্ত বসম্ত জাগে যৌবন-উদ্যানে; 
উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত; 

না শুখায় সুধারস অধর-সরসে; 
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে 
আমা সবে; চল, নাথ, আমাদের সাথে। 
কঠোর তপস্যা নর করে যুগে যুগে 


লভিতে যে সুখ-ভোগ, দিব তা তোমারে, 


গুণমলি! রোগ, শোক-আদি কীট যত 
কাটে জীবনের ফুল এ ভব-মণগুলে, 
না পশে যে দেশে মোরা আনন্দে নিবাসি 


চিরদিন!” করপুটে কহিলা সৌমিত্রি, 
“হে সুর-সুন্দরী-বৃন্দ, ক্ষম এ দাসেরে! 
অগ্রজ আমার রধী বিখ্যাত জগতে 
একাকিনী পাই তারে আনিয়াছে হরি 
রক্ষোনাথ। উদ্ধারিব, ঘোর যুদ্ধে নাশি 
রাক্ষসে, জানকী সতী; এ প্রতিজ্ঞা মম 
সফল হউক, বর দেহ, সুরাঙ্গনে! 
নর-কুলে জন্ম মোর; মাতৃ হেন মানি 
তোমা সবে।” মহাবাহু এতেক কহিয়া 
দেখিলা তুলিয়া আঁখি, বিজন সে বন! 
চলি গেছে বামাদল স্বপনে যেমতি, 
কিম্বা জলবিম্ব যথা সদা সদ্যোজীবী!__ 
কে বুঝে মায়ার মায়া এ মায়া-সংসারে? 
ধীরে ধীরে পুনঃ বলী চলিলা বিম্ময়ে। 
সরোবর, কুলে তার চণ্ডীর দেউল, 
সুবর্ণসোপান শত মণ্ডিত রতনে। 
দেখিলা দেউলে বলী দীপিছে প্রদীপ; 
পীঠতলে ফুলরাশি; বাজিছে ঝাঝরী, 
শঙ্খ, ঘণ্টা; ঘটে বারি; ধূপ ধুপদানে 


শুরেন্দ্র, করিলা স্নান; তুলিলা যতনে 
নীলোৎপল: দশ দিশ পৃরিল (সীরভে। 
প্রবেশি মন্দিরে তবে বীরেন্দ্র-কেশরী 
সৌমিত্রি, পুজিলা বলী সিংহবাহিনীরে 
যথাবিধি। “হে বরদে” কহিলা সাস্টাঙ্গে 
প্রণমিয়া রামানুজ, “দেহ বর দাসে! 
নাশি রক্ষঃ-শুরে, মাতঃ, এই ভিক্ষা মাগি। 
মানব-মনের কথা, হে অস্তর্যামিনি, 
তুমি যত জান, হায়, মানব-রসনা, 
পারে কি কহিতে তত£ যত সাধ মনে, 
পূরাও সে সবে, সাধিব!” গরজিল পূ 
মেঘ: বজ্রনাদে লঙ্কা উঠিল কাপিয়া 
সহসা! দুলিল, যেন ঘোর ভূকম্পনে, 
কানন, দেউল, সরঃ--থর থর থরে! 
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সম্মুখে লক্ষ্মণ বলী দেখিলা কাঞ্চন- 
সিংহাসনে মহামায়ে। তেজঃ রাশি রাশি 
ধাধিল নয়ন ক্ষণ বিজলী-ঝলকে! 
আঁধার দেউল বলী হেরিলা সভয়ে 
চৌদিক! হাসিলা সতী; পলাইল তমঃ 
দ্রুতে; দিব্য চক্ষুঃ লাভ করিলা সুমতি! 
মধুর স্বর-তরঙ্গ বহিল আকাশে। 
কহিলেন মহামায়া; “সুপ্রসন্ন আজি, 
রে সতী-সুমিত্রা-সুত, দেব দেবী যত 
তোর প্রতি! দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে 
বাসব; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা 
সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে। 
ধরি দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে, 
যা চলি নগর-মাঝে, যথায় রাবণি, 
নিকুর্ভিলা যজ্ঞাগারে, পুজে বৈশ্বানরে। 


সহসা, শার্দূলাক্রমে আক্রমি রাক্ষসে, ৩৫০ 


নাশ তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে 
অদৃশ্য; নিকষে যথা অসি, আবরিব 
মায়াজালে আমি দৌহে। নির্ভয় হাদয়ে, 
যা চলি, রে যশস্বি!” প্রণমি শৃরমণি 
মায়ার চরণ-তলে, চলিলা সত্বরে 
যথায় রাঘব-শ্রেষ্ঠ। কূজনিল জাগি 
পাখী-কুল ফুল-বনে, যন্ত্রীদল যথা 
মহোৎসবে পুরে দেশ মঙ্গল-নিকণে! 
তরুরাজী; সমীরণ বহিলা সুনে । 

“শুভ ক্ষণে গর্ভে তোরে লক্ষণ, ধরিল 
সুমিত্রা জননী তোর!”-_কহিলা আকাশে 
আকাশ-সম্ভবা বাণী,_-“তোর কীর্তি-গানে 
পৃরিবে ত্রিলোক আজি, কহিনু রে তোরে! 
দেবের অসাধ্য কর্ম্ম সাধিলি, সৌমিত্রি, 
তুই! দেবকুল-তুল্য অমর হইলি!” 
নীরবিলা সরস্বতী; কৃজনিল পাখী 
সুমধুরতর স্বরে সে নিকুঞ্জ-বনে। 

কুসুম-শয়নে যথা সুবর্ণ-মন্দিরে 
বিরাজে বীরেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিত, তথা 
পশিল কৃজন-ধবনি সে সুখ-সদনে। 


জাগিলা বীর-কুঞ্জর কুঞ্জবন-গীতে। 
প্রমীলার করপন্ম করপন্মে ধরি 
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি 
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্জরিয়া 
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে 
চুদ্বি নিমীলিত আঁখি) “ডাকিছে কৃজনে, 
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে 
পাখী-কুল! মিল, প্রিয়ে, কমল-লোচন! 
উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্য্যকাস্তমণি- 
সম এ পরাণ, কাস; তুমি রবিচ্ছবি;__ 
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন। 
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোভ্তম তুমি হে জগতে 
আমার! নয়ন-তারা! মহার্ রতন। 
উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে, 
চুরি করি কাস্তি তব মঞ্ভু কুঞ্জবনে 
কুসুম!” চমকি রামা উঠিলা সত্বরে,- 
গোপিনী কামিনী যথা বেণুর সুরবে! 
আবরিলা অবয়ব সুচার-হাসিনী 
শরমে। কহিলা পুনঃ কুমার আদরে; _ 
“পোহাইল এতক্ষণে তিমির শবর্বরী; 
তা না হলে ফুটিতে কি তুমি, কমলিনি, 
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? চল, প্রিয়ে, এবে 
বিদায় হইব নমি জননীর পদে! 
পরে যথাবিধি পৃজি দেব বৈশ্বানরে, 
ভীয়ণ-অশনি-সম শর-বরিষণে 
রামের সংগ্রাম-সাধ মিটাব সংগ্রামে ।” 
সাজিলা রাবণ-বধূ, রাবণ-নন্দন, 
অতুল জগতে দৌহে; বামাকুলোত্তমা 
প্রমীলা, পুরুষোত্তম মেঘনাদ বলী! 
শয়ন-মন্দির হতে বাহিরিলা দৌহে__ 
প্রভাতের তারা যথা অরুণের সাথে! 
লজ্জায় মলিনমুখী পলাইলা দূরে 
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে) 
খদ্যোত; ধাইল অলি পরিমল-আশে; 
গাইল কোকিল ডালে মধু পঞ্চস্বরে; 
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য; নমিল রক্ষক; 


-জয় মেঘনাদ নাদ উঠিল গগনে! 
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দম্পতী। বহিল যান যান-বাহ-দলে 
মন্দোদরী মহিষীর সুবর্ণ-মন্দিরে। 
মহাপ্রভাধর গৃহ; মরকত, হীরা, 
দ্বিরদ-রদ-মণ্ডিত, অতুল জগতে । 
নয়ন-মনোরঞ্জন যা কিছু সৃজিলা 
বিধাতা, শোভে সে গৃহে! ভ্রমিছ্ে দুয়ারে 
প্রহরিণী, প্রহরণ কাল-দশু সম 
করে; অশ্বারাঢ়া কেহ; কেহ বা ভূতলে। 
তারাকারা দীপাবলী দীপিছে চৌদিকে। 
কানন-সৌরভ-বহ। উথলিছে মৃদু 
বীণা-ধবনি, মনোহর স্বপনে যেমতি! 
প্রমীলা সুন্দরী সহ, সে স্বর্ণ-মন্দিরে। 
ব্রিজটা নামে রাক্ষসী আইল ধাইয়া। 
কহিলা বীর-কেশরী; “শুন লো ত্রিজটে, 
নিকুর্তিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি আমি আজি 
যুঝিব রামের সঙ্গে পিতার আদেশে, 
নাশিব রাক্ষস-রিপুঃ তেঁই ইচ্ছা করি 
পৃজিতে জননী-পদ। যাও বার্তা লয়ে; 
কহ. পুত্র পুত্রবধূ দাঁড়ায়ে দুয়ারে 
তোমার, হে লক্ষেশ্বরি!” সাষ্টাঙ্গে প্রণমি, 
কহিল শুরে ব্রিজটা, (বিকটা রাক্ষসী) 
“শিবের মন্দিরে এবে রাণী মন্দোদরী, 
যুবরাজ! তোমার মঙ্গল-হেতু তিনি 
অনিদ্রায়, অনাহারে পুজেন উমেশে! 
তব সম পুত্র, শূর, কার এ জগতে? 
কার বা এ হেন মাতা?” এতেক কহিয়া 
সৌদামিনী-গতি দূতী ধাইল সত্বরে। 
গাইল গয়িকা-দল সুযন্ত্র মিলনে; _ 
“হে কৃত্তিকে হৈমবতি, শক্তিধর তব 
কার্তিকেয় আসি দেখ তোমার দুয়ারে, 
সঙ্গে সেনা সুলোচনা! দেখ আসি সুখে, 
রোহিণী-গঞ্জিনী বধূ; পুত্র, যার রূপে 
শশাঙ্ক কলক্কী মানে! ভাগ্যবতী তুমি! 
ভুবন-বিজয়ী শূর ইন্দ্রজিৎ বলী-_ 


ভুবন-মোহিনী সতী প্রমীলা সুন্দরী!” 
বাহিরিলা লঙ্কেশ্বরী শিবালয় হতে। 
প্রণমে দম্পতী পদে। হরষে দুজনে 
কোলে করি, শিরঃ চুন্বি, কাদিলা মহিষী! 
হায় রে, মায়ের প্রাণ, প্রেমাগার ভবে 
তুই, ফুলকুল যথা সৌরভ-আগার, 
শুক্তি মুকুতার ধাম, মণিময় খনি! 
শরদিন্দু পুত্রঃ বধূ শারদ-কৌমুদী, 
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি 
রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্র-বারি-ধারা 
শিশির, কপোল-পর্ণে পড়িয়া শোভিল! 
কহিলা বীরেন্দ্র; “দেবি, আশীষ দাসেরে। 
নিকুস্তিলা-যজ্ঞ সাঙ্গ করি যথাবিধি, 
পশিব সমরে আজি, নাশিব রাঘবে! 
শিশু ভাই বীরবাহু; বধিয়াছে তারে 
পামর। দেখিব মোরে নিবারে কি বলে? 
দেহ পদ-ধুলি, মাতঃ! তোমার প্রসাদ 
নিবিরঘ্ব করিব আজি তীক্ষ শর-জালে 
লঙ্কা! বাঁধি দিব আনি তাত বিভীষণে 
রাজদ্রোহী! খেদাইব সুণ্রীব, অঙ্গদে 
সাগর অতল জলে!” উত্তরিল৷ রাণী, 
মুছিয়া নয়ন-জল রতন-আঁচলে; _ 
“কেমনে বিদায় তোরে করি রে বাছনি! 
আঁধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূর্ণ শশী 
আমার। দুরস্ত রণে সীতাকাস্ত বলী; 
দুরত্ত লক্ষ্পণ শুর; কাল-সর্প-সম 
দয়া-শৃন্য বিভীষণ! মত্ত লোভ-মদে, 
ক্ষুধায় কাতর ব্যান্তর গ্রাসয়ে যেমতি 
স্বশিশু! কুক্ষণে, বাছা, নিকষা শাশুড়ী 
ধরেছিলা গর্ভে দুষ্টে, কহিনু রে তোরে! 
এ কনক-লঙ্কা মোর মজালে দুম্্মতি !” : 
হাসিয়া মায়ের পদে উত্তরিলা রঘী;-_ 
“কেন, মা, ডরাও তুমি রাঘনে লক্ষণে, 
রক্ষোবৈরী? দুই বার পিতার আদেশে 
তুমুল সংগ্রামে আমি বিমুখিনু দৌহে 
আগ্নময় শর-জালে! ও পদ-প্রসাদে 
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এ দাস! জানেন তাত বিভীষণ, দেবি, 
তব পুত্র-পরাক্রম; দন্তোলি-নিক্ষেপী 
সহত্রাক্ষ সহ যত দেব-কুল-রঘী; 
পাতালে নাগেন্দ্র, মর্ত্যে নরেন্দ্র! কি হেতু 
সভয় হইলা আজি, কহ, মা, আমারে? 
কি ছার সে রাম তারে ভরাও আপনি?” 
মহাদরে শিরঃ চুষ্বি কহিলা মহিষী;_- 
নতুবা সহায় তার দেবকুল যত! 
নাগ-পাশে যবে তুই বাঁধিলি দুজনে, 
কে খুলিল সে বন্ধন? কে বা বাঁচাইল, 
নিশারণে যবে তুই বধিলি রাঘবে 
সসৈন্যে? এ ব আমি না পারি বুঝিতে! 
শুনেছি মৈথিলী-নাথ আদেশিলে, জলে 
ভাসে শিলা, নিবে অগ্নি; আসার বরষে! 
মায়াবী মানব রাম! কেমনে, বাছনি, 


বিদাইব তোরে আমি আবার যুঝিতে ৫০০ 


তার সঙ্গে? হায়, বিধি, কেন না মরিল 
কুলক্ষণা সূর্পণখা মায়ের উদরে।” 
এতেক কহিয়া রাণী কাদিলা নীরবে। 
কহিলা বীর-কুঞ্জর; ““পৃবর্ব-কথা স্মরি, 
এ বৃথা বিলাপ, মাতঃ, কর অকারণে! 
নগর-তোরণে অরি; কি সুখ ভুঞ্জিব, 
যত দিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে! 
আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে? 
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর- 
ত্রাস ব্রিভুবনে, দেবি! হেন কুলে কালি 
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি 
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে, শুনিলে এ কথা, 
মাতামহ দনুজেন্দ্র ময় রম্থী যত 
মাতুল£ হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে, 
যাইব "মরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে! 
ওই শুন, কুজনিছে বিহঙ্গম বনে। 
পোহাইল বিভাবরী। পৃজি ইষ্টদেবে, 
দুর্ধর্য রাক্ষস-দলে পশিব সমরে। 
আপন মন্দিরে, দেবি, যাও ফিরি এবে। . 


ত্বরায় আসিয়া আমি পুজিব যতনে 
ও পদ-রাজীব-যুগ, সমর-বিজয়ী! 
পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।-__ 
কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে £” 
মুছিয়। নয়ন-জল রতন-আঁচলে, 
উত্তরিলা লঙ্ষেশ্বরী; “ঘাইবি রে যদি;__ 
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরূপাক্ষ তোরে 
রক্ষণ এ কাল-রণে! এই ভিক্ষা করি 
তার পদযুগে আমি। কি আর কহিব? 
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি 
আমায় এ ঘরে তুই!” কীদিয়া মহিষী 
কহিল! চাহিয়া তবে প্রমীলার পানে: 
“থাক, মা, আমার সঙ্গে তুমি; জুড়াইব, 
ও বিধুবদন হেরি, এ পোড়া পরাণ! 
বহুলে তারার করে উজ্জ্বল ধরণী ।” 
বন্দি জননীর পদ বিদায় হইলা 
ভীমবাহু। কীদি রাণী, পুত্রবধূ সহ, 
প্রবেশিলা পুনঃ গৃহে। শিবিকা ত্যজিয়া, 
পদ-ব্রজে যুবরাজ চলিলা কাননে-__ 
ধীরে ধীরে রঘীবর চলিলা একাকী, 
কুসুম-বিবৃত পথে, যজ্ঞ-শালা মুখে। 
সহসা 'ঘূপুর-ধবনি ধবনিল পশ্চাতে । 
চির-পরিচিত, মরি, প্রণয়ীর কানে 
প্রণয়িনী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র, 
সুখে বাহু-পাশে বাঁধি ইন্দীবরাননা 
প্রমীলারে। “হায়, নাথ,” কহিলা সুন্দরী, 
“ভেবেছিনু যক্গৃহে যাব তব সাথে; 
সাজাইব বীর-সাজে তোমায়। কি করি? 
বন্দী করি স্বমন্দিরে রাখিলা শাশুড়ী। 
রহিতে নারিনু তবু পুনঃ নাহি হেরি 
পদযুগ! শুনিয়াছি, শশিকলা না কি ৫। 
রবি-তেজে সমুজ্ছুলা; দাসীও তেমতি, 
হে রাক্ষস-কুল-রবি! তোমার বিহনে, 
আঁধার জগত, নাথ, কহিনু তোমারে!” 
মুকৃতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল 
উজ্জ্বলতর মুকৃতা! শতদল-দলে 
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে! 


৬৪ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


উত্তরিলা বীরোত্তম, “এখনি আসিব, 
বিনাশি রাঘবে রণে, লঙ্কা-সুশোভিনি। 
যাও তুমি ফিরি, প্রিয়ে, যথা লক্ষেম্বরী। 
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী! 
সৃজিলা কি বিধি, সাধিব, ও কমল-আঁখি 


কাদিতে? আলোকাগারে কেন লো উদিছে 


পয়োবহ? অনুমতি দেহ, রূপবতি,_ 
ভ্রার্তিমদে মত্ত নিশি, তোমারে ভাবিয়। 
দেহ অনুমতি, সতি,,যাই যজ্ঞাগারে।” 
যথা যবে কুসুমেষু ইন্দ্রের আদেশে, 
রতিরে ছাড়িয়া শূর, চলিলা কুক্ষণে 
ভাঙিতে শিবের ধ্যান; হায় রে, তেমতি 
চলিলা রুন্দর্প-রূপী ইন্দ্রজিৎ বলী, 
ছাড়িয়া রতি-প্রতিমা প্রমীলা সতীরে! 
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন; কুলগ্নে 
করি বাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী-_ 
প্রাক্তনের গতি, হায়, কার সাধ্য রোধে? 
বিলাপিলা যথা রতি প্রমীলা যুবতী। 
কত ক্ষণে চক্ষুঃজল মুছি রক্ষোবধূ, 
“জানি আমি কেন তুই গহন কাননে 
ভ্রমিস্‌ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি, 
কি লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি, 


অভিমানি? সরু মাঝা তোর রে কে বলে, 


রাক্ষস-কুল-হর্্যক্ষে হেরে যার আঁখি, 
কেশরি £ তুইও তেই সদা বনবাসী। 
নাশিস্‌ বারণে তুই; এ বীর-কেশরী 
ভীম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে, 
এতেক কহিয়া সতী, কৃতাঞ্জলি-পুটে, 
আকাশের পানে চাহি আরাধিলা কীদি; 
“প্রমীলা তোমার দাসী, নগেন্দ্র-নন্দিনি, 
সাধে তোমা, কৃপা-দৃষ্টি কর লঙ্কাপানে, 
কৃপাময়ি! রক্ষঃশ্রেষ্ঠে রাখ এ বিগ্রহে! 
অভেদ্য করচ-রূপে আবর শুরেরে! 
যে ব্রততী সদা, সতি, তোমারি আশ্রিত, 
জীবন তাহার জীবে ওই তরুরাজে! 
দেখো, মা, কুঠার যেন না পর্শে উহারে! 
আর কি কহিবে দাসী? অস্তর্যামী তুমি! 
তোমা বিনা, জগদন্বে, কে আর রাখিবে?” 
বহে যথা সমীরণ পরিমল-ধনে 
রাজালয়ে, শব্দবহ আকাশ বহিলা 
প্রমীলার আরাধনা কৈলাস-সদনে। 
কাপিলা সভয়ে ইন্দ্র। তা দেখি, সহসা 
বায়ুবেগে বায়ুপতি দূরে উভাইলা 
তাহায়! মুছিয়া আঁখি, গেলা চলি সতী, 
যমুনা-পুলিনে যথা, বিদাষি মাধবে, 
বিরহ-বিধুরা গোপী যায় শূন্য-মনে 
শূন্যালায, কাদি বামা পশিলা মন্দিরে। 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম পঞ্চম: সর্গঃ। 


ত্যজি সে উদ্যান. বলী সৌমিত্রি কেশরী 
চলিলা, শিবিরে যথা বিরাজেন প্রভু 
রঘু-রাজ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি. 
হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা 
তীক্ষতর প্রভরণ নম্বর সংগ্রামে । 


যষ্ঠ সর্গ 


কত ক্ষণে মহাযশাঃ উতরিল,যথা 
বঘুরথী! পদযুগে নমি, নমস্কারি 
মিত্রবর বিভীষণে, কহিলা সুমি, 
“কৃতকার্য আজি, দেব, তব আশীবর্বাদে 
চিরদাস! স্মরি পদ, প্রবেশি কাননে, 
পৃজিনু চামুণ্ডে, প্রভু, সুবর্ণ-দেউলে 


ছলিতে দাসেরে সতী কত যে পাতিলা 
মায়াজাল, কেমনে তা নিবেদি চরণে, 
মূঢ় আমি? চন্দ্রড়ে দেখিনু দুয়ারে 
রক্ষক; ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি 
তব পুণ্যবলে, দেব; মহোরগ যথা 

যায় চলি হতবল মহোৌষধগুণে! 

পশিল কাননে দাস; আইল গজ্জিয়া 
সিংহ; বিমুখিনু তাহে; ভৈরব হুঙ্কারে 
বহিল তুমুল ঝড়; কালাগ্নি সদৃশ 
বনরাজী; কত ক্ষণে নিবিলা আপনি 
বায়ুসখা, বায়ুদেব গেলা চলি দূরে। 
সুরবালাদলে এবে দেখিনু সম্মুখে 
কুপ্জবনবিহারিণী; কৃতাঞ্জলি-পুটে, 
পূজি, বর মাগি দেব, বিদাইনু সবে। 
অদূরে শোভিল বনে দেউল, উজলি 
সুদেশ। সরসে পশি, অবগাহি দেহ, 
নীলোৎপলাঞ্জলি দিয়া পুজিনু মায়েরে 
ভক্তিভাবে। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া। 
কহিলেন দয়াময়ী,_--সুপ্রসন্ন আজি, 
রে সতীসুমিত্রাসূত, দেব দেবী যত 

তোর শ্রতি। দেব-অস্ত্র প্রেরিয়াছে তোরে 
বাসবঃ; আপনি আমি আসিয়াছি হেথা 
সাধিতে এ কার্য তোর শিবের আদেশে । 
ধার দেব-অস্ত্র, বলি, বিভীষণে লয়ে, 
যা চলি নগর মাঝে, যথায় রাবণি, 
নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারে, পৃজে বৈশ্বানরে। 
নাশ্‌*তারে! মোর বরে পশিবি দুজনে 
অদৃশ্য; পিধানে যথা অসি, আবরিব 
মায়াজালে আমি দৌহে। নির্ভয় হৃদয়ে, 
যা চলি, রে যশব্ি!__-কি ইচ্ছা তব, কহ, 
নৃমণি? পোহায় বাতি; বিলম্ব না সহে। 
মারি রাবণিরে, দেব, দেহ আজ্ঞা দাসে!” 
উত্তরিলা রঘুনাথ, “হায় রে, কেমনে-_ 
যে কৃতাস্তদূতে দূরে হেরি, উদ্ব্থাসে 
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ুবেগে 


মেধনাদ-_-৫ 
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প্রাণ লয়ে; দেব নর ভম্ম যার বিষে;₹-__ 
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্পবিবরে, 
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। 
বৃথা, হে জলধি, আমি বাঁধিনু তোমারে; 
অসংখ্য রাক্ষসগ্রাম বধিনু সংগ্রামে; 
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনকপুরে 
সসৈন্যেঃ শোণিতস্বোতঃ, হায়, অকারণে, 
বরিষার জলসম, আর্্রিল মহীরে! 
রাজ্য, ধন, পিতা, মাতা, স্ববন্ধুবাদ্ধবে-- 
হারাইনু ভাগ্যদোষে; কেবল আছিল 
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী; তাহারে 
(হে বিধি, কি দোষে দাস দোষী তব পদে?) 
নিবাইল দুরদৃষ্ট! কে আর আছে রে 
আমার সংসারে, ভাই, যার মুখ দেখি 
রাখি এ পরাণ আমি? থাকি এ সংসারে ? 
চল ফিরি, পুনঃ মোরা যাই বনবাসে, 
লক্্পণ! কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে, 

এ রাক্ষসপুরে, ভাই, আইনু আমরা ।” 
উত্তরিলা বীরদর্পে লৌমিত্রি কেশরী;__ 
“কি কারণে, রঘ্ুনাথ, সভয় আপনি 
এত? দৈববলে বলী যে জন, কাহারে 
ডরে সে ত্রিভুবনে? দেব-কুলপতি 
সহশ্রাক্ষ পক্ষ তব; কৈলাস-নিবাসী . 
বিরূপাক্ষ; শৈলবালা ধর্ঘ্-সহায়িনী! 
দেখ চেয়ে লঙ্কা পানে; কাল মেঘ সম 
দেবক্রোধ আবরিছে স্বর্ণময়ী আভা 
চারি দিকে! দেবহাস্য উজলিছে, দেখ, 
এ তব শিবির, প্রভু! আদেশ দাসেরে 
ধরি দেব-অস্ত্র আমি পশি রক্ষোগৃহে; 
অবশ্য নাশিব রক্ষে ও পদপ্রসাদে। 
বিজ্ঞতম তুমি, নাথ! কেন অবহেল 
দেব-আজ্ঞাঃ ধন্মপথে সদা গতি তব, 

এ অধর্ম্ম কার্য, আর্ধ্য, কেন কর আজি? 
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে £” 
কহিলা মধুরভাষে বিভীবণ বলী 
মিত্র+_“যা কহিলা সত্য রাঘবেন্দ্র রথী। 
দুরস্ত কৃতাত্ত-দূত সম পরাক্রমে 
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রাবণি, বাসবত্রাস, অজেয় জগতে। 
কিন্ত বৃথা ভয় আজি করি মোরা তারে। 
স্বপনে দেখিনু আমি, রঘ্ুকুলমণি, 
রক্ষঃকুল-রাজলল্ল্লী; শিরোদেশে বসি, 
উজলি শিবির, দেব, বিমল কিরণে, 
কহিলা অধীনে সাধবী:__'হায়! মত্ড মদে 
ভাই তোর, বিভীষণ! এ পাপ-সংসারে 
কি সাধে করি রে বাস, কলুষদ্ধেষিণা 
আমি£ কমলিনী কভ্‌ ফোটে কি সলিলে 
পঙ্কিল? জীমৃতাবৃত গগনে কে কাবে 
হেরে তারা কিন্তু তোর পৃবর্ব কম্মফলে 
সুপ্রসন্ন তোর প্রতি অমর; পাইবি 

শুন্য রাজ-সিংহাসন, ছত্রদণ্ড সহ. 


তুই! রক্ষঃকুলনাথ-পদে আমি তোরে ই 


করি অভিষেব আজি বিধির বিধানে, 
বশস্বি! মারিবে কালি সৌমিত্রি কেশরীা 
ভ্রাতৃপুত্র মেঘনাদে; সহায় হইবি 
তুই তার! দেব-আজ্ঞা পালিস্‌ যতনে, 
রে ভাবী কক্ব্ররাজ!-_" উঠিনু জাগিয়া;__ 
স্বগীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু: 
স্বীয় বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে 
মৃদু! শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিস্ময়ে 
মদনমোহনে মোহে যে রূপমাধুরী! 
গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদশ্িনীরাপা 
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্বরাশি:__মবি। 
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছটা 
মেঘমালে! আচম্বিতে অদৃশ্য হইলা 
জগদম্বা। বহুক্ষণ রহিনু চাহিয়া 
সতৃষ্ণ নয়নে আমি, কিন্তু না ফলিল 
মনোরথ; আর মাতা নাহি দিলা দেখা। 
শুন দাশরথি রথি, এ সকল কথা 
মন দিয়া। দেহ আজ্ঞা, সঙ্গে যাই আমি. 
যথা যদ্ঞাগারে পৃজে দেব বৈশ্বানরে 
রাবণি। হে নরপাল, পাল সযতনে 
দেবাদেশ! ইস্টসিদ্ধি অবশ্য হইবে 
(তোমার, রাঘব-শ্রেষ্ঠ, কহিনু তোমারে!” 
উত্তরিলা সীতানাথ সজল-নয়নে;_ 


“স্মরিলে পৃর্রের কথা, রক্ষঃকুলোত্তম, 
আকুল পরাণ কাদে! কেমনে ফেলিব 
এ ভ্রাত-রতনে আমি এ অতল জলে? 
হায়, সখে, মহ্বরার কুপস্থায় যবে 
চলিল! কৈকেরী মাতা, মম ভাগ্যদোষে 
নির্দয়িং তাজিনু হবে রাজ্যভোগ আমি 
পিতৃসত্যরক্ষা হেতু: স্বেচ্ছায় ত্যজিল 
রাজ্যভোগ প্রিয়তম ভ্রাতৃ-প্রেম-বশে! 
কীদিল। সুমিত্রা মাতা! উচ্চে অবরোধে 
কাদিলা উন্মিলা বধূঃ পৌরজন ঘত-- 
কত যে সাধিল সবে, কি আর কহিব£ 
না মানিল অনুরোধ; আমার পশ্চাতে 
(ছায়া যথা) বনে ভাই পশিল হরষে, 
জলাগ্তলি দিয়া সুখে তরুণ যৌবনে। 
কহিলা সুমিত্রা মাতা;__"নয়নের মণি 
আমার, হরিলি তুই, রাঘব! কে জানে, 
কি কুহকবলে তুই ভুলালি বাছারে? 
সঁপিনু এ ধন তোরে । রাখিস্‌ তনে 
এ মোর রতনে তুই. এই ভিক্ষা মাগি? 
“নাহি কাজ, মিত্রবর, সীতায় উদ্ধারি। 
ফিরি যাই বনবাসে! দুর্বার সমরে, 
দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রথীন্দ্র রাবণি! 
সুগ্রীব বাহুবলেন্দ্র; বিশারদ রণে 
অঙ্গদ, সুযূবরাজ; বায়ুপুত্র হনুঃ 
ভীমপরাক্রম পিতা! প্রভঞ্জন যথা; 
ধৃত্রাক্ষ, সমর-ক্ষেত্রে ধূমকেতু সম 
অগ্নিরাশি; নল, নীল; কেশরী-_ কেশরী 
বিপক্ষের পক্ষে শুর; আর যোধ যত, 
তি, দেববীর্য্য; তুমি মহারধখী;_ 
এ সবার সহকারে নারি নিবারিতে 
যে রক্ষে, কেমনে, কহ, লক্ষণ একাকী 
যুঝিবে তাহার সঙ্গে? হায়, মায়াবিনী 
আশা, তেই, কহি, সখে, এ রাক্ষস-পুরে, 
অলঙ্ঘ্য সাগর লঙ্ঘি, আইনু আমরা ।” 
সহসা আকাশ-দেশে, আকাশ-সম্ভবা 
সরস্বতী নিনাদিলা মধুর নিনাদে; 
“উচিত কি তব, কহ, হে বৈদেহীপতি, 


সংশয়িতে দেববাক্য, দেবকুলপ্রিয় 
তুমি£ঃ দেবাদেশ, বলি, কেন অবহেল? 
দেখ চেয়ে শূন্য পানে।” দেখিল! বিস্ময়ে 
রঘুরাজ, অহি সহ যুঝিছে অন্বরে 
শিখী। কেকারব মিশি ফণীর স্বননে, 
ভৈরব আরবে দেশ পৃরিছে চৌদিকে! 
গগন; জলিছে মাঝে, কালানল-তেজে, 
হলাহল! ঘোর রণে রণিছে উভয়ে। 
মুহুমুঃ ভয়ে মহী কাপিলা; ঘোষিল 
উথলিয়া জলদল। কতক্ষণ পরে, 
গতপ্রাণ শিখীবর পড়িলা ভূতলে; 
গরজিলা অজাগর-__বিজয়ী সংগ্রামে । 
কহিলা রাবণানুজ;-_“-্বচক্ষে দেখিলা 
অদ্ভুত ব্যাপার আজি; নিরর্৫থ এ নহে, 
কহিনু, বৈদেহীনাথ, বুঝ ভাবি মনে! 
নহে ছায়াবাজী ইহা; আশু যা ঘটিবে, 
এ প্রপঞ্চরূপে দেব দেখালে তোমারে ;_ 
নিবাঁরিবে লঙ্কা আজি সৌমিত্রি কেশরী!” 
প্রবেশি শিবিরে তবে রঘুকুলমণি 
সাজাইলা৷ প্রিয়ানুজে দেব-অন্ত্রে। আহা, 
সদৃশ! পরিলা বক্ষে কবচ সুমতি 
তারাময়;ঃ সাবসনে ঝল ঝল ঝলে 
ঝলিল ভাস্বর অসি মণ্ডিত রতনে। 
রবির পরিধি সম দীপে পৃষ্ঠদেশে 
ফলক; দ্বিরদ-রদ-নির্ম্িত, কাঞ্চনে 
শরপূর্ণ। বাম হস্তে ধরিলা সাপটি 
দেবধনুঃ ধনুর; ভাতিল মস্তকে 
(সৌরকরে গড়া যেন) মুকু, উজলি 
সুচূড়া, কেশরীপৃষ্ঠে লড়য়ে যেমতি 
কেশর! রাঘবানুজ সাজিলা হরষে, 
তেজন্বী-_ মধ্যাহে, যথা দেব অংশুমালী! 
শিবির হইতে বলী .বাহিরিলা বেগে 
ব্যগ্র, তুরঙ্গম যথা শৃঙ্গকুলনাদে, 
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সমরতরঙ্গ যবে উথলে নিধোষে! 
বাহিরিলা বীরবর; বাহিরিলা সাথে 
বীরবেশে বিভীষণ, বিভীষণ রণে! ২০ 
বরষিলা পুষ্প দেব; বাজিল আকাশে 
মঙ্গলবাজনা; শুন্যে নাচিল অন্সর!, 
স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পুরিল জয়রবে! 
আকাশের পানে চাহি, কৃতাঞ্রলিপুটে, 
আরাধিলা রঘুবর; “তব পদান্ধুজে, 
চায় গো আশ্রয় আজি রাঘব ভিখারী, 
অন্বিকে! ভুল না, দেবি, এ তব কিন্করে! 
ধন্মরক্ষা হেতু, মাতঃ, কত যে পাইনু 
আয়াস, ও রাঙ্গা পদে অবিদিত নহে। 
ভুঞ্জাও ধর্মের ফল, মৃত্যুপ্রয়-প্রিয়ে, 
অভাজনে, রক্ষ, সতি, এ রক্ষঃসমরে, 
প্রাণাধিক ভাই এই কিশোর লক্ষ্মণে! 
মহিবমর্দ্দিনি, মর্দ দুম্ম্দ রাক্ষসে!” 
এইরূপে রক্ষোরিপু স্তৃতিলা সতীরে। 
যথা সমীরণ বহে পরিমল-ধনে 
বাঘবের আরাধনা কৈলাসসদনে। 
হাসিলা দিবিন্দ্র দিবে; পবন অমনি 
চালাইলা আশুতরে সে শব্দবাহকে। 
শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্রনন্দিনী, 
আনন্দে, তথাস্ত্র, বলি আশীবিলা মাতা। 
হাসি দেখা দিলা উষা উদয়-অচলে, 
আশা যথা, আহা মরি, আঁধার হৃদয়ে, 
দুঃখতমোবিনাশিনী! কৃজনিল পাী 
নিকুপ্জে, গুপ্ররি অলি, ধাইল চৌদিকে 
মধুজীবী; মৃদুগতি চলিলা শ্রী, 
তারাদলে লয়ে সঙ্গে; উষার ললাটে 
শোভিল একটি তারা, শত-তারা-তেজে! 
ফুটিল কুস্তলে ফুল, নব তারাবলী! 
লক্ষ্য করি রক্ষোবরে রাঘব কহিলা; 
“সাবধানে যাও, মিত্র। অমূল রতনে 
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে, . 
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রীবর! নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে__ 
জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে!” 
আশ্বাসিলা মহেম্বাসে বিভীষণ বলী। 
“দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি; 
কাহারে ডরাও, প্রভু? অবশ্য নাশিবে 
সমরে সৌমিত্রি শুর মেঘনাদ শুরে।” 
বন্দি রাঘবেন্দ্রপদ, চলিলা সৌমিত্র 
সহ মিত্র বিভীষণ। ঘন ঘনাবলী 
বেড়িল দৌহারে, যথা বেড়ে হিমানীতে 
কুম্মটিকা গিরিশৃঙ্গে, পোহাইলে রাতি। 
চলিলা অদৃশ্যভাবে লক্কামুখে দৌহে। 
যথায় কমলাসনে বসেন কমলা-_ 
রক্ষঃকুল-রাজলম্ম্ী__রক্ষোবধূ-বেশে, 
প্রবেশিলা মায়াদেবী সে স্বর্ণ-দেউলে। 
হাসিয়া সুধিলা রমা, কেশববাসনা;__ 


“কি কারণে, মহাদেবি, গতি এবে তব ২৫০ 


এ পুরে? কহ, কি ইচ্ছা তোমার, রঙ্গিণি£” 
উত্তরিলা মৃদু হাসি মায়া শত্তীম্বরী;__ 
“সম্বর, নীলান্বুসুতে, তেজঃ তব আজি; 
পশিবে এ স্বর্ণপুরে দেবাকৃতি রথী 
সৌমিত্রিঃ নাশিবে শুর, শিবের আদেশে, 
নিকুম্তিলা যজ্ঞাগারে দস্ভী মেঘনাদে।-_ 
কালানল সম তেজঃ তব, তেজস্বিনি; 
কার সাধ্য বৈরিভাবে পশে এ নগরে? 
সুপ্রসন্ন হও, দেবি, করি এ মিনতি, 
ধন্মপিথ-গামী রামে, মাধবরমণি!” 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা ইন্দিরা;__ 
“কার সাধ্য, বিশ্বধ্যেয়া, অবহেলে তব 
আজ্ঞা £ কিন্তু প্রাণ মম কাদে গো স্মরিলে 
এ সকল কথা! হায়, কত যে আদরে 
পূজে মোরে রক্ষঃশ্রেন্ঠ, রাণী মন্দোদরী, 
কি আর কহিব তার? কিন্তু নিজদোষে 
মজে রক্ষঃকুলনিধি! সম্বরিব, দেবি, 
তেজঃ; প্রাক্তনের গতি কার সাধ্য রোধে? 
কহ সৌমিত্রিরে তুমি পশিতে নগরে 
নির্ভয়ে। সন্তুষ্ট হয়ে বর দিনু আমি, 


সংহারিবে এ সংগ্রামে সুমিত্রানন্দন 
বলী-_অরিন্দম মন্দোদরীর নন্দনে?” 
চলিলা পশ্চিম দ্বারে কেশববাসনা-_ 
সুরমা, প্রফুল্প ফুল প্রত্যুষে যেমতি 
শিশির-আসারে ধৌত! চলিলা রঙ্গিণী 
সঙ্গে মায়া। শুখাইল রস্তাতরুরাজি; 
ভাঙ্গিল মঙ্গলঘট; শুধিলা মেদিনী 
বারি। রাঙ্গা পায়ে আসি মিশিল সত্বরে 
তেজোরাশি, যথা পশে, নিশা-অবসানে, 
সুধাকর-কর-জাল রবি-কর-জালে! 
শ্রীভ্রষ্টা হইল লঙ্কা; হারাইলে, মরি! 
কুত্তলশোভন মণি ফণিনী যেমনি! 
গম্ভীর নির্ঘোষে দূরে ঘোষিলা সহসা 
ঘনদল; বৃষ্টিছলে গগন কাদিলা; 
কল্লোলিলা জলপতি; কাপিলা বসুধা, 
আক্ষেপে, রে রক্ষঃপুরি, তোর এ বিপদে, 
জগতের অলঙ্কার তুই, স্বর্ণময়ি ! 


ধূমপুঞ্জে। সাথে সাথে বিভীষণ রথী-__ 
বায়ুসখা সহ বায়ু__দুকর্বার সমরে। 
কে আজি রক্ষিবে, হায়, রাক্ষসভরসা 
রাবণিরে! ঘন বনে, হেরি দূরে যথা 
মৃগবার, চলে ব্যাঘ্র গুল্ম-আবরণে, 
সুযোগপ্রয়াসী; কিম্বা নদীগর্ভে যথা 
অবগাহকেরে দূরে নিরখিয়া, বেগে 
বমচক্ররূপী নক্র ধায় তার পানে 
অদৃশ্যে, লক্ষ্মণ শুর, বধিতে রাক্ষসে, 
সহ মিত্র বিভীষণ, চলিলা সত্বরে। 
বিষাদে নিম্বাস ছাড়ি বিদায়ি মায়ারে, 
স্বমন্দিরে গেলা চলি ইন্দিরা ,সুন্দরী। 
কাদিলা মাধবপ্রিয়া! উল্লাসে শুবিলা 
অস্্রবিন্দু বসুন্ধরা- শুষে শুক্তি যথা 
যতনে, হে কাদন্থিনি, নয়নান্থু তব, 
অমুল্য মুকুতাফল ফলে যার গুণে 
ভাতে যবে স্বাতী সতী গগনমগুলে। 


প্রবল মায়ার বলে পশিলা নগরে 
বীরদয়। সৌমিত্রির পরশে খুলিল 
দুয়ার অশনি-নাদে; কিন্তু কার কানে 
পশিলা আরাব£ হায়! রক্ষোরী যত 
মায়ার ছলনে অন্ধ, কেহ না দেখিলা 
দুরস্ত কৃতাত্তদতসম রিপুছয়ে, 
কুসুম-রাশিতে অহি' পশিলা কৌশলে! 
সবিস্ময়ে রামানুজ দেখিলা চৌদিকে 
চতুরঙ্গ বল দ্বারে; _মাতঙ্গে নিষাদী, 
তুরঙ্গমে সাদীবৃন্দ, মহারতী রথে, 
ভূতলে শমনদূত পদাতিক যত-_ 
ভীমাকৃতি ভীমবীর্যয; অজেয় সংগ্রাষে। 
কালানল-সম বিভা উঠিছে আকাশে! 
হেরিলা সভয়ে বলী সব্ববভুক্রূপী 
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেবড়নধারী, 
সুবর্ণ স্যন্দনারূঢ়ঃ তালবৃক্ষাকৃতি 
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শূর-_গদাধর যথা 
মুর-অরি; গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে 
রিপুকুলকাল বলী; বিশারদ রণে, 
রণপ্রিয়, বীরমদে প্রমত্ত সতত 
প্রমত্ত; চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম;__ 
আর আর মহাবলী, দেবদৈত্যনর- 
চিরত্রাস! ধীরে ধীরে, চলিলা দুজনে; 
নীরবে উভয় পার্থ হেরিলা সৌমিত্রি 
শত শত হেম-হম্া, দেউল, বিপণি, 
উদ্যান, সরসী, উৎস; অশ্ব অশ্বালয়ে, 
গজালয়ে গজবৃন্দ; স্যন্দন অগণ্য 
অগ্নিবর্ণঃ অন্ত্রশালা, চারু নাট্যশালা, 
মণ্ডিত রতনে, মরি! যথা সুবপুরে!_ 
লঙ্কার বিভব যত কে পারে বর্ণিতে__ 
দেবলোভ, দৈত্যকুল-মাৎসর্য্য ঃ কে পারে 
গণিতে সাগরে রত্ন, নক্ষত্র আকাশে? 
নগর মাঝারে শুর হেরিলা কৌতুকে 
রক্ষোরাজ-রাজগৃহ। ভাতে সারি সারি 
কাঞ্চনহীরকত্তস্ত; গগন পরশে 
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তুষার রাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি 
সৌরকর! সবিস্ময়ে চাহি মহাযশাঃ 
সৌমিত্রি, শূরেন্দ্ মিত্র বিভীষণ পানে, 
কহিলা,__“অগ্রজ তব ধন্য রাজকুলে, 
রক্ষোবর, মহিমার অর্ণব জগতে। 

এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে?” 
বিভীষণ, “ঘা কহিলে সত্য, শুরমণি! 
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে? 
কিন্তু চিরস্থায়ী কিছু নহে এ সংসারে। 
এক যায় আর আসে, জগতের রীতি,_ 
সাগরতরঙ্গ যথা! চল ত্বরা করি, 
রথীবর, সাধ কাজ বধি মেঘনাদে; 


অদৃশ্য! রাক্ষসবধূ, মৃগাক্ষী গঞ্জিনী, 
দেখিলা লম্ম্রণ বলী সরোবরকূলে, 
সুবর্ণ-কলসী কাখে, মধুর অধরে 
সুহাসি! কমল ফুল ফোটে জলাশয়ে 
প্রভাতে! কোথাও রথী বাহিরিছে বেগে 
ভীমকায়; পদাতিক, আয়সী-আবৃত, 
ত্যজি ফুলশয্যা; কেহ শৃঙ্গ নিনাদিছে 
ভৈরবে নিবারি নিদ্রা; সাজাইছে বাজী 
বাজীপাল; গর্জ্জি গজ সাপটে প্রমদে 
মুদগর; শোভিছে পট্ট-আবরণ পিঠে, 
ঝালরে মুকুতাপাতি; তুলিছে যতনে 
সারথি বিবিধ অস্ত্র স্ব্ণধবজ রথে। 
বাজিছে মন্দিরবৃন্দে প্রভাতী বাজনা, 
হায় রে, সুননোহর, বঙ্গগৃহে যথা 
দেবদোলোগসব বাদ্য, দেবদল যবে, 
আবির্ভাবি ভবতলে, পৃূজেন রমেশে! 
অবচয়ি ফুলচয়, চলিছে মালিনী 
কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে 
উজলি চৌদিক রূপে, ফুলকুলসথী 
উষা যথা! কোথাও বা দধি দুগ্ধ ভারে 
লইয়া ধাইছে ভারী;- ক্রমশঃ বাড়িছে 
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কল্লোল, জাগিছে পুরে পুরবাসী যত। 


কেহ কেহ,_'চল, ওহে উঠিগে প্রাটীরে। 


না পাইব স্থান যদি না যাই সকালে 
হেরিতে অদ্ভুত ঘুদ্ধ। জুড়াইব আঁখি 
দেখি আজি যুবরাজে সমর-সাজনে, 
আর ঝারশ্রেষ্ঠ সবে।” কেহ উত্তরিছে 


প্রগল্ভে,_-"কি কাজ, কহ, প্রাচীর উপরে £ 


মুহুর্তে নাশিবে রামে অনুজ লঙ্্মণে 
ঘুবরাজ, তার শরে কে স্থির জগতে £ 
দহিবে বিপক্ষদালে, গুঞ্চ তৃণে যথা 
দহে বহিঃ, রিপুদমী ! প্রচণ্ড আঘাতে 

গু তাত বিভীযণে, ধাধিবে অধমে। 
রাজপ্রসাদের হেতু অবশ্য আসিবে 
রণজয়ী সভাতলে: চল সভাতলে।” 

কত যে শুনিলা বলী, কত যে দেখিলা, 
কি আর কহিবে কবি? হাসি মনে মনে, 
দেবাকৃতি, দেববীর্ঘ্য, দেব-অন্ত্রধারী 
চলিলা যশস্বী, সঙ্গে বিভীষণ রথী;-_ 
নিকুভিলা যজ্ঞাগার শোভিল অদূরে। 

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পুজে হষ্টীদেবে 
নিভৃতে: কৌধিক বস্ত্র কৌধিক উত্তুরী, 
চন্দনের ফৌটা ভালে, ফুলমালা গলে। 
পুড়ে ধূপদানে ধুপঃ জ্বলিছে চৌদিকে 
পৃত ঘৃতরসে দীপ; পুষ্প রাশি রাশি, 
গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া কোযা কোবী, ভরা 
হে জাহবি, তব জলে, কলুষনাশিনী 
তুমি! পাশে হেম-ঘণ্টা, উপহার নানা, 
হেম-পাত্রে; রুদ্ধ দ্বার;-_-বসেছে একাকী 
রথীপ্দ্র, নিমগ্ন তপে চগ্দ্রচুড় যেন-_ 
ঘোগীন্দ্র--কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চুড়ে! 

থা ক্ষুধাতুর ব্যাঘ্র পশে গোষ্ঠ গৃহে 
যমদূত, ভীমবাহু লন্ম্পণ পশিলা 
মায়াবলে দেবালয়ে। ঝন্ঝনিল অসি 
পিধানে, ধ্বনিল বাজি তৃণীর-ফলকে, 
কাপিল মন্দির ঘন বীরপদভরে। 

চমকি মুদিত আঁখি মিলিলা রাবণি। 


দেখল সম্মুখে বলী দেবাকৃতি রহী-_ 


তেজস্বী মধ্যাহেদ যথা দেব অংশুমালী! 
সা্টাঙ্গে প্রণমি শূর, কৃতাঞ্জলিপুটে, 
কহিল।, "হে বিভাবসু, গভ ক্ষণে আজি 
পুজিল তোমারে দাস, তেই, প্রভু, তুমি 
পবিত্রিল। পঙ্কাপুরী ও পদ অর্পণে! 
কিন্তু কি কারণে, কহ, তৈজস্বি, আইলা 
রক্ষঃকুলরিপু নর লক্ষমণের রূপে 
প্রসাদিতে এ অধীনে? এ কি লীলা তব. 
প্রভাময়!” পুনঃ বলী নমিলা ভূতলে। 
উত্তরিলা বীরদর্পে রৌগ্র দাশরথি-- 
“নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়া, 
রাবণি! লক্ষ্মণ নাম, জন্ম রঘুকুলে! 
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে 
আগমন হেথা মমঃ দেহ রণ মোরে 
অবিলম্বে।” যথা পথে সহসা হেরিলে 
উদ্ধকণ! ফণীশ্বরে, ত্রাসে হীনগতি 
পথিক, চাহিলা বলী লকল্ষ্পণের পানে। 
সভয় হইল আজি ভয়শুন্য হিয়া! 
প্রচণ্ড উত্তাপে পিণু, হায় রে. গলিল! 
গ্রাসিল মিহিরে রাহ, সহসা আঁধারি 
তেজঃপুঞ্জ! অন্বুনাথে নিদাঘ শুষিল! 
পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে! 
বিস্ময়ে কহিলা শূর, “সত্য যদি তুমি 
রামানুজ, কহ, রথি, কি ছলে পশিলা 
রক্ষোরাজপুরে আজি? রক্ষঃ শত শত, 
যক্ষপতিত্রাস বলে, ভীম অন্ত্রপাণি, 
রক্ষিছে নগর-দ্বার; শৃঙ্গধরসম 
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; প্রাচীর উপরে 
ভ্রমিছে অযুত বোধ চক্রাবলীরূপে;_ 
(কোন্‌ মারাবলে, বলি, ভুলালে এ সবে? 
মানবকুলসম্তব, দেবকুলোপ্তবে 
কে আছে রখী এ বিশ্বে, বিমুখয়ে রাণে 
একাকী এ রক্ষোবৃন্দেঃ এ প্রপঞ্চে তবে 
কেন বঞ্চাইছ দাসে, কহ তা দাসেরে, 
সব্বভুক্‌* কি কৌতুক এ তব, কৌতুকি? 
নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্র; কেমনে 
& মন্দিরে পশিবে সে? এখনও দেখ 





রুদ্ধ দ্বার! বর, প্রভূ, দেহ এ কিন্করে 
নিঃশঙ্কা করিব লঙ্কা বধিয়া রাঘবে 
আজি, খেদাইব দূরে কিদ্িদ্ধ্যা-অধিপে, 
বাধি আনি রাজপদে দিব বিভীষণে 
রাজদ্রোহী। ওই শুন, নাদিছে চৌদিকে 
শৃঙ্গ শৃঙ্গনাদিগ্রাম! বিলম্বিলে আমি, 
ভগ্নোদ্যম রক্ষঃ-চমু, বিদাও আমারে!” 
উত্তরিলা দেবাকৃতি সৌধিত্রি কেশরী,__ 
“কৃতাত্ত আমি রে তোর, দুরস্ত রাবণি! 
মাটি কাটি দংশে সর্প আয়ুহীন জনে! 
মদে মত্ত সদা তুই; দেব-বলে বলী, 
তবু অবহেলা, মুঢ়, করিস্‌ সতত 
দেবকুলে! এত দিনে মজিলি দুন্্মাতি; 
দেবাদেশে রণে আমি আহানি রে তোরে!” 
এতেক কহিয়া বলী উলঙ্গিলা অসি 
ভৈরবে! ঝলসি আখি কালানল-তেজে 
ভাতিল কৃপাণবর, শত্রকরে যথা 
ইরম্মদময় বজ্র! কহিলা রাবণি,__ 
“সত্য বদি রামানুজ তুমি, ভীমবাহু 
লহ্ষ্বণ; সংগ্রাম-সাধ অবশ্য মিটাব 
মহাহবে আমি তব, বিরত কি কভু 
রণরঙ্গে ইন্দ্রজিৎ? আতিথেয় সেবা, 
তিষ্ঠি, লহ, শূরশ্রেষ্ঠ, প্রথমে এ ধামে-- 
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। 
সাজি বীরসাজে আমি! নিরস্ত্র যে অরি, 
নহে রখীকুল প্রথা আঘাতিতে তারে। 
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে, 
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে;-_কি আর কহিব £” 
জলদ-প্রতিম স্বনে কহিলা সৌমিত্রি,_ 
ছাড়ে রে কিরাত তারে! বধিব এখনি, 
অবোধ, তেমতি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে 
তোর, ক্ষত্রধন্ম্ম, পাপি, কি হেতু পালিব 


তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে!” 


কহিলা বাসবজেতা, (অভিমন্যু যথা 
হেরি সপ্ত শূরে শূর তগ্তলৌহাকৃতি 
রোষে!) “ক্ষত্রকুলগ্লানি, শত ধিক তোরে, 
লক্ষণ! নির্লজ্জ তুই। ক্ষত্রিয় সমাজে 


ষষ্ঠ সর্গ ৭১ 


রোধিবে শ্রবণপথ ঘৃণায়, শুনিলে 
নাম তোর রহীবৃন্দ! তক্কর যেমতি, 
পশিলি এ গৃহে তুই; তক্কর-সদৃশ 
শাস্তিয়া নিরত্ত তোরে করিব এখনি! 
পশে যদি কাকোদর গরুড়ের নীড়ে, 
ফিরি কি সে খায় কভু আপন বিবরে, 
পামর! কে তোরে হেথা আনিল দুন্মতি ?” 
চক্ষের নিনিষে কোষা তুলি ভীমবাহু 
নিক্ষেপিলা থোর নাদে লক্ষ্পণের শিরে। 
পড়িলা ভূতলে বলী ভীম প্রহরণে, 
পড়ে তরুরাজ যথা প্রভর্জনবলে 
কীপিল দেউল খেন ঘোর ভূকম্পনে! 
বহিল রুধির-ধারা! ধরিলা সত্বরে 
দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ;_ নারিলা তুলিতে 
তাহায়! কান্মৃক ধরি কর্ষিলা রহিল 
সৌমিত্রির হাতে ধনুঃ! সাপটিলা কোপে 
ফলক; বিফল বল সে কাজ সাধনে! 
যথা শুগুধর টানে শুপ্ডে জড়াইয়া 
শৃঙ্গধর-শৃঙ্গে বৃথা, টানিলা তৃণীরে 
শুরেন্দ! মায়ার মায়া কে বুঝে জগতে! 
চাহিলা দুয়ার পানে অভিমানে মানী। 
সচকিতে বীরবর দেখিলা সম্মুখে 
ভীমতম শূল হস্তে, ধূমকেতুসম 
খুল্লতাত বিভীষণে-_বিভীষণ রণে! 
“এতক্ষণে” অরিন্দম কহিলা বিষাদে-_ 
“জানিনু কেমনে আসি লক্ষ্মণ পশিল 
রক্ষঃপুরে! হায়, তাত, উচিত কি তব 
সহোদর রক্ষ£শ্রেষ্ঠ £ শৃলীশস্তুনিভ 
কুস্তকর্ণ? ভ্রাতৃপুত্র বাসববিজরী ? 
নিজগৃহপথ, তাত, দেখাও তস্করে? 
চণ্ডালে বসাও আনি রাজার আলয়ে ? 
কিন্তু নাহি গঞ্জি তোমা, গুরু জন তুমি 
পিতৃতুল্য। ছাড় দ্বার, যাব অস্ত্রাগারে, 
পাঠাইব রামানুজে শমন-ভবনে, 
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভঙ্রিব আহবে।” 
উত্তরিলা বিভীষণ; “বৃথা এ সাধনা, 


গৎ্‌ 


ধীমান! রাঘবদাস আমি; কি প্রকারে 
তাহার বিপক্ষ কাজ করিব, রক্ষিতে 
অনুরোধ £” উত্তরিলা কাতরে রাবণি+ _ 
“হে পিতৃব্য, তব বাক্যে ইচ্ছি মরিবারে ! 
রাঘবের দাস তুমি? কেমনে ও মুখে 
আনিলে এ কথা, তাত, কহ তা দাসেরে! 
স্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাপুর ললাটে; 
পড়ি কি ভূতলে শশী যান গড়াগড়ি 
ধূলায়ঃ ছে রক্ষোরথি, ভূলিলে কেমনে 
কে তুমি? জনম তব কোন্‌ মহাকুলে £ 
কে বা সে অধম রাম? স্বচ্ছ সরোবরে 
করে কেলি রাজহংস পঙ্কজ-কাননে; 
যায় কি সে কড়ু, প্রভু, পঞ্কিল সলিলে, 
শৈবালদলের ধাম? মৃগেন্দ্র কেশরী, 
কবে, হে বীরকেশরি, সম্ভাষে শৃগালে 
মিত্রভাবে? অজ্ঞ দাস, বিজ্রতম তৃমি, 
অবিঙ্গিত নহে কিছু তোমার চরণে। 


ক্ষুত্রমতি নর, শূর, লক্ষ্মণ; নহিলে ৫৫% 


অস্ত্রহীন যোধে কি সে সম্বোধে সংগ্রামে? 
কহ, মহারথি, এ কি মহারধীপ্রথা? 
নাহি শিশু লক্কাপুরে, শুনি না হাসিবে 
এ ফা! ছাড়হ পথ; আসিব ফিরিয়া 
এখনি! দেখিব আজি, কোন্‌ দেববলে, 
বিমুখে সমরে মোরে সৌমিত্রি কুমতি ! 
দেব দৈত্য-নর-রণে, স্বচক্ষে দেখেছ, 
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, পরাক্রম দাসের! কি দেখি 
ওরিবে এ দাস হেন দুক্বি মানবে? 
নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারে প্রগল্ভে পশিল 
দর্ভী; আজ্ঞা কর দাসে, শাস্তি নরাধমে। 
তব জন্মপুরে, তাত, পদার্পণ করে 
বনবাসী! হে বিধাতঃ, নন্দন-কাননে 
ভ্রমে দুরাচার দৈত্য £ প্রফুল্ল কমলে 
কীটবাসঃ কহ তাত, সহিব কেমনে 
হেন অপমান আমি, ভ্রাতৃ-পুত্র তব? 
তুমিও, হে রক্ষোমণি, সহিছ কেমনে?” 
মহামস্ত্রবলে যথা নআ্রশিরঃ ফণী, 
মলিনবদন লাজে, উত্তরিলা রথী 
রাবণ-অনুঙ্জ, লক্ষি রাবণ-আত্মজে; 


মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


“নহি দোষী আমি, বৎস; বৃথা ভগস মোরে 

তুমি! নিজ কর্ম্ম-দোষে, হায়, মজাইলা 

এ কনক-লঙ্কা রাজা, মক্তিলা আপনি! 

বিরত সতত পাপে দেবকুল; এবে 

পাপপূর্ণ লঙ্কাপুরী: প্রলয়ে যেমতি 

বসুধা, ডুবিছে লঙ্কা এ কালসলিলে! 

রাঘবের পদাশ্রয়ে রক্ষার্থে আশ্রয়ী 

তেই আমি! পরদৌষে কে চাহে মজিতে £” 
রুবিলা বাসবভ্রাস! গন্ভীরে যেমতি 

নিশীথে অন্বরে মন্দ্রে জীমুতেন্দ্র কোপি, 

কহিলা বীরেন্দ্র বলী,__“ধর্মপথগামী, 

হে রাক্ষসরাজানুজ, বিখ্যাত জগতে 

তুমি; কোন্‌ ধর্ম মতে, কহ দাসে, শুনি, 

জলাঞ্জলি? শাস্ত্রে বলে, গুণবান্‌ যদি 

পরজন, গুণহীন স্বজন, তথাপি 

নির্ভণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা! 

এ শিক্ষা, হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে? 

কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! হেন সহবাসে, 

হে পিতৃব্য, ববর্বরতা কেন না শিখিবেঃ 

গতি যার নীচ সহ, নীচ সে দু্মাতি।” 
হেথায় চেতন পাই মায়ার যতনে 

সৌমিত্রি, ছঙ্কারে ধনুঃ টঙ্কারিলা বলী। 

সন্ধানি বিদ্ধিলা শূর খরতর শরে 

অরিন্দম ইন্দ্রজিতে, তারকারি যথা 

মহেদ্বাস শরজালে বিধেন তারকে! 

হায় রে, রুধির-ধারা ভূধর-শরীরে 

বহে বরিষার কালে জলম্রোতঃ যথা, ) 

বহিল, তিতিয়া বস্ত্র, তিতিয়া মেদিলী! 

অধীর ব্যথায় রধী, সাপটি সত্বরে 

শঙ্খ, ঘণ্টা, উপহারপাত্র ছিল যত 

যজ্ঞগারে, একে একে নিক্ষেপিলা কোপে; 

যথা অভিমন্যু রী, নিরস্ত্র সমরে 

সপ্ত রখী অন্ত্রবলে, কভু বা হানিলা 

রথচুড়, রথচক্র; কভু ভগ্ন আসি, 

ছিন্ন চর্ম, ভিন্ন বর্ম, যা পাইলা হাতে! 

কিস্ত মায়াময়ী মায়া, বাছ-প্রসরণে, 

ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি 


ডি 


খেদান মশকবৃন্দে সুগ্ত সুত হতে 
করপন্-সঞ্চালনে! সরোষে রাবণি 
ধাইলা লক্ষ্মণ পানে গঞ্জ ভীম নাদে, 
প্রহারকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী! 
মায়ার মায়ায় বলী হেরিলা চৌদিকে 
ভীষণ মহিষারূঢ ভীম দণগ্ডধরে; 
শূল হস্তে শৃলপাণি; শঙ্খ, চক্র, গদা 
চতুর্তূজে চতুর্তুজ; হেরিলা সভয়ে 
দেবকুলরঘীবৃন্দে সুদিব্য বিমানে । 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি দীড়াইলা বলী 
নিষ্কল, হায় রে মরি, কলাধর যথা 


রাহুগ্রাসে; কিম্বা সিংহ আনায় মাঝারে! 
ত্যজি ধনুঃ, নিক্ষোষিলা অসি মহাতেজাঃ 


রামানুজ; ঝলসিলা ফলক-আলোকে 
নয়ন! হায় রে, অন্ধ অরিন্দম বলী 

ইন্দ্রজিৎ, খড়গাঘাতে পড়িলা ভূতলে 
শোণিতার্র। থরথরি কাপিলা বসুধা; 
গরিলা উলি সিন্ধু! ভৈরব আরবে 


সহসা পৃরিল বিশ্ব! ত্রিদিবে, পাতালে, 


মর্ত্যে, মরামর জীব প্রমাদ গণিলা 
আতঙ্কে! যথায় বসি হৈম সিংহাসনে 
সভায় কব্বুরপতি, সহস৷ পড়িল 
কনক-মুকুট খসি, রথচুড় যথা 
রিপুরথী কাটি যবে পাড়ে রথতলে। 
সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শঙ্করে! 
প্রমীলার বামেতর নয়ন নাচিল! 
আত্মবিস্মৃতিতে, হায়, অকম্মাৎ সতী 
মুছিলা সিন্দূরবিদ্দু সুন্দর ললাটে ! 
মুচ্ছিলা রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী 
আচম্বিতে! মাতৃকোলে নিদ্রায় কীদিল 
শিশুকুল আর্তনাদে, কাদিল যেমতি 
ব্রজে ব্রজকুলশিশু, যবে শ্যামমণি, 
আঁধারি সে ব্রজপুর, গেলা মধুপুরে! 
অন্যায় সমরে পড়ি, অসুরারি-রিপু, 


রাবণ নন্দন আমি, না ভরি শমনে! 


যষ্ঠ সর্গ ৭৩ 


কিন্ত তোর অস্ত্রাঘাতে মরিনু যে আজি, 
পামর, এ চিরদুঃখ রহিল রে মনে! 
দৈত্যকুলদল ইন্দ্ে দমিনু সংগ্রামে 

মরিতে কি তোর হাতে? কি পাপে বিধাত ৬৫” 
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে? 

আর কি কহিব তোরে£ এ বারতা যবে 
পাইবেন রক্ষোনাথ, কে রক্ষিবে তোরে, 
নরাধম? জলধির অতল সলিলে 


ত্রাণিবে, সৌমিত্রি, তোরে, রাবণ রুধিলে? 
কে বা এ কলঙ্ক তোর ভরঞ্জিবে জগতে, 
কলক্কিঃ” এতেক কহি, বিষাদে সুমতি 
মাতৃপিতৃপাদপন্ স্মরিলা অস্তিমে। 
অধীর হইলা ধীর ভাবি প্রমীলারে 
চিরানন্দ! লোহ সহ মিশি অশ্রুধারা, 
অনর্গল বহি, হায়, আর্দ্রিল মহীরে। 
লঙ্কার পঞ্চজ-রবি গেলা অস্তাচলে। 


প্রাপাধিক; উঠ, বস, খুলিব এখনি 
তব অনুরোধে দ্বার! যাও অস্ত্রালয়ে, 
লক্ফার কল আঙ্জি ঘুচাও আহবে! 


৭৪ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


হে কর্বুরকুলগবর্ব, মধ্যাহে কি কভু 
যান চলি অস্তাচলে দেব অংশুমালী, 
জগত্নয়নানন্দ£ তবে কেন তৃমি 
এ বেশে, যশন্বি, আজি পড়ি হে ভূতলে? 
নাদে শৃঙ্গনাদী, গন, আহানি তোমারে: 
গভ্ডে গজরাজ, অশ্খ হেষিছে ভৈরবে: 
সাজে রক্ষ£অনীকিনী, উগ্রচণ্ডা রণে। 
নগর-দুয়ারে অরি, উঠ. অরিন্দম! 
এ বিপুল কুলমান রাখ এ সমরে!” 
এইরাপে বিলাপিলা বিভীষণ বলী 
শোকে। মিত্রশোকে শোকী সৌমিত্রি কেশরী 
কহিলা._-““সম্বর খেদ, রক্ষ£চুড়ামণি ! 
কি ফল এ বৃথা খেদেঃ বিধির বিধানে 
বধিনু এ যোধে আহি, অপরাধ নহে 
তোমার! যাইব চল বথায় শিবিরে 
চিন্তাকুল চিত্তামণি দাসের বিহনে। 
বাজিছে মঙ্গলবাদ্য শুন কান দিয়া 
ত্রিদশ-আলয়ে, শুর।” শুনিলা সুরথী 
ত্রিদিব-বাদিত্র-ধ্বনি-_স্বপনে যেমনি 
মনোহর! বাহিরিলা আশুগতি দৌহে, 
শার্দুলী অবর্তমানে, নাশি শিশ যথা 
নিষাদ, পবনবেগে ধায় উদ্বশ্খাসে 
প্রাণ লয়ে, পাছে ভীমা আত্রমে সহসা, 
হেরি গতজীব শিশু, বিবশা বিষাদে 
কিম্বা যথা দোণপুত্র অশ্বখামা রী, 
মারি সুপ্ত পঞ্চ শিশু পাণ্ডবশিবিরে 
নিশীথে, বাহিরি, গেল মনোরথগতি, 
হরষে তরাসে ব্গ্র, দুর্যোধন যথা 
ভগ্র-উরু কুরুরাজ কুরক্ষেত্ররণে! 


যথায় শিবিরে শুর মৈথিলীবিলাসী। 
প্রণমি চরণান্ধুজে, সৌমিত্রি কেশরী 
নিবেদিলা করপুটে._“ও পদ-প্রসাদে, 
রখঘুবংশ-অবতংস, জয়ী রক্ষোরণে 
এ কিন্কর! গতজীব মেঘনাদ বলী 
শত্রজিৎ!” চুম্ি শিরঃ, আলিঙ্গি আদরে 
“লাভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে, 
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি! 
সুমিত্রা জননী ধন্য! রঘুকুলনিধি 
ধন্য পিতা দশরথ, জন্মাদাতা তব! 
ধন্য আমি তবাগ্রজ! ধন্য জন্মভূমি 
অযোধ্যা! এ যশঃ তব ঘোষিবে জগতে 
চিরকাল: পুজ কিন্তু বলদাতা দেবে, 
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্বল সতত 
মানব; সু-ফল ফলে দেবের প্রসাদে!”? 
মহামিব বিভীষণে সম্ভাষি সুস্বরে 
কহিলা বৈদেহীনাথ,--“গুভক্ষণে, সখে, 
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে। 
রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে! 
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে, 
গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা, 
মিত্রকুলরাজ তুমি, কহিনু তোমারে! 
চল সবে. পুজি তারে, শুভঙ্করী যিনি 
শঙ্করী!” কুসুনাসার বৃদ্টিলা আকাশে 
মহানন্দে দেববৃন্দ; উল্লাসে নাদিল, 
"জয় সীতাপতি জর!” কক চৌদিকে_ 
আতঙ্কে কনক-লঙ্কা জাগিলা সে রবে।  খন্র২ 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে বধো নাম যন্তঃ সর্গঃ। 


সপ্তম সর্গ 


উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে, 
পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্দযোনি যেন, 
উন্মীলি নয়নপদ্ম সুপ্রসন্ন ভাবে, 
চাহিলা মহীর পানে! উল্লাসে হাসিলা 
কুসুমকুত্তলা মহী, মুক্তামালা গলে। 
উৎসবে মঙ্গলবাদ্য উৎলে যেমতি 
দেবালয়ে, উলিল সুস্বরলহরী 
নিকুপ্তে। বিমল জলে শোভিল নলিনী: 
স্থলে সমপ্রেমাক!ডক্ষী হেম সৃর্য্যমুখী। 
নিশার শিশিরে যথা অবগাহে দেহ 
শ্নানি পীনপয়োধরা, বিনানিলা বেণী । 
শোভিল মুকুতার্পাতি সে চিকণ কেশে, 
চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে 
শরদে! রতনময় ক্কণ লইলা 

ভুষিতে মৃণালভুজ সুমৃণালভূজা;-_ 
বেদনিল বাহু, আহা, দৃঢ় বাঁধে যেন, 
কঙ্কণ! কোমল কণ্ঠে স্বর্ণকঠমালা 
ব্যঘিল! কোমল কণ্ঠে সম্ভাষি বিস্ময়ে 
বসস্তসৌরভা সখী বাসস্তীরে, সতী 
কহিলা,__“কেন লো, সই, না পারি পরিতে 
অলঙ্কার? লকঙ্কাপুরে কেন বা শুনিছি 
রোদন-নিনাদ দূরে, হাহাকার ধ্বনি? 
বামেতর আখি মোর নাচিছে সতত; 
কাদিয়া উঠিছে প্রাণ! না জানি, স্বজনি, 
হায় লো, না জানি আজি পড়ি কি বিপদে? 
যজ্ঞাগারে প্রাণনাথ, যাও তার কাছে, 
বাসত্তি! নিবার যেন না যান সমরে 

এ কুদিনে বীরমণি। কহিও জীবেশে, 
অনুরোধে দাসী তাব ধরি পা দুখানি!” 
নীরবিলা বীণাবাণী, উত্তরিলা সখী 
বাসস্তী, “বাড়িছে ক্রমে, শুন কান দিয়া, 
আর্তনাদ, সুবদনে! কেমনে কহিব 
কেন কাদে পুরবাসী£ চল আশুগতি 
দেবের মন্দিরে যথা দেবী মন্দোদরী 


পৃজিছেন আশুতোষে। মত্ত রণমদে, 
রথ, রঘী, গজ, অশ্ব চলে রাজপথে; 
কেমনে যাইব আমি যজ্জাগারে, যথা 
সাজিছেন রণবেশে সদা রণজরী 
কান্ত তব, সীমস্তিনি £” চলিলা দুজনে 
চন্দ্রচুড়ালয়ে, যথা রক্ষঃকুলেশ্বরী 
আরাধেন চন্দ্রচুড়ে রক্ষিতে নন্দনে-_ 
বৃথা! ব্যগ্রচিত্ত দৌহে চলিলা সত্বরে। 
বিরসবদন এবে কৈলাস-সদনে 
গিরিশ। বিষাদে ঘন নিশ্বাসি ধুর্জটি, 
হৈমবতী পানে চাহি, কহিলা, “হে দেবি, 
পূর্ণ মনোরথ তব; হত রখীপতি 
ইন্দ্রজিৎ কাল রণে! যজ্ঞাগারে বলী 
সৌসিত্রি নাশিল তারে মায়ার কৌশলে! 
পরম ভকত মম রক্ষঃকুলনিধি, 
বিধুমুখি! তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি। 
এই যে ত্রিশূল, সতি, হেরিছ এ করে, 
ইহার আঘাত হতে গুরুতর বাজে 
পুত্রশোক! চিরস্থায়ী, হায়, সে বেদনা,_ 
সব্র্ধহর কাল তাহে না পারে হরিতে! 
কি কবে রাবণ, সতি, শুনি হত রণে 
পৃত্রবর? অকস্মাৎ মরিবে, যদ্যপি 
নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতেজোদানে। 
তুষিনু বাসবে, সাধিব, তব অনুরোধে; 
দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে।” 
ছিল ভিক্ষা তব পদে, সফল তা এবে। 
দাসীর ভকত, প্রভু, দাশরথি রী; 

এ কথাটি, বিশ্বনাথ, থাকে যেন মনে! 
আর কি কহিবে দাসী ও পদরাজীবে £” 
হাসিয়া স্মরিলা শুলী বীরভদ্র শূরে। 

ভীবণ-মুরতি রথী প্রণমিলে পদে 
সাষ্টাঙ্গে, কহিলা হর,_-“গতজীব রণে 
আজি ইন্দ্রজিৎ, বৎস! পশি যজ্ঞাগারে, 


৭৫ 


৭৬ মেঘমনাদবধ কাব্য চর্চা 


নাশিল সৌমিত্রি তারে উমার প্রসাদে। 
ভয়াকুল দূতকুল এ বারতা দিতে 
রক্ষোনাথে। বিশেষতঃ, কি কৌশলে বলী 
সৌমিত্রি নাশিলা রণে দুম্মদ রাক্ষসে, 
নাহি জানে রক্ষোদূত। দেব ভি, রি, 
কার সাধ্য দেবমায়া বুঝে এ জগতে ? 
কনক-লঙ্ষায় শীঘ্র যাও, ভীমবাহু, 
নিকষানন্দনে আজি আমার আদেশে ।” 
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী 
ভীমাকৃতি; ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে 
সভয়ে; সৌন্দর্য্যতেজে হীনতেজাঃ রবি, 
সুধাংশু নিরংশু যথা সে রবির তেজে। 
ভয়ঙ্করী শৃলছায়া পড়িল ভূতলে। 
গম্ভীর নিনাদে নাদি অন্বুরাশিপতি 
পৃজিলা ভৈরবদূতে। উতরিলা রথী 
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি 
কাপিল কনক-লঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা 
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি ববে। 
পশি যজ্ঞাগারে শুর দেখিলা ভতলে 
বীরেন্দ্র! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমতি 
ভূপতিত বনমাঝে প্রভর্জন-বলে। 
সজল নয়নে বলী হেরিলা কুমারে। 
ব্যথিল অমর-হিয়া মর-দুঃখ হেরি। 
কনক-আসনে যথা দশানন রথী, 
রক্ষঃকুলচূড়ামণি, উতরিলা তথা 
গুপ্ত বিভাবসু সম তেজোহীন এবে। 
প্রণামের ছলে বলী আশীষি রাক্ষসে, 
দাঁড়াইলা করপুটে, অশ্রুময় আঁখি, 
সম্মুখে । বিস্ময়ে রাজা সুধিলা, “কি হেতু, 
হে দূত, রসনা তব বিরত সাধিতে- 
স্বকর্্মঃ মানব রাম, নহ ভৃত্য তুমি 
রাঘবের, তবে কেন, হে সন্দেশ-বহ, 
মলিন বদন তব? দেবদৈত্যজয়ী 
লঞ্চার পঙ্কচজরবি সাজিছে সমরে 
আজি, অমঙ্গল বার্তী কি মোরে কহিবে £ 


মরিল রাঘব যদি ভীষণ অশনি- 
সম প্রহরণে রণে, কহ সে বারতা, 
প্রসাদি তোমারে আমি।” ধীরে উত্তরিলা 
ছল্সবেশী; “হায়, দেব, কেমনে নিবেদি 
অমঙ্গল বার্তা পদে, ক্ষুত্র প্রাণী আমি? 
অভয় প্রদান অগ্রে, হে কব্রুরপতি, 
কর দাসে!” ব্যগ্রচিন্তে উত্তরিলা বলী, 
“কি ভয় তোমার, দূত ? কহ ত্বরা করি, 
শুভাণডভ ঘটে ভবে বিধির বিধানে ।-_ 
দানিনু অভয়, ত্বরা কহ বার্তা মোরে!” 
বিরাঁপাক্ষচর বলী রক্ষোদূতবেশী 
কহিলা, “হে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, হত রণে আজি 
কব্বুর-কুলের গবর্ব মেঘনাদ রী!” 
যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিধিলে 
মৃগেন্দরে স্বর শরে, গর্জ্জি ভীম নাদে 
পড়ে মহীতলে হরি, পড়িলা ভূপতি 
সভায়! সচিববৃন্দ, হাহাকার রবে, 
বেড়িল চৌদিকে শুরে; কেহ বা আনিল 
সুশীতল বারি পাত্রে, বিউনিল কেহ। 
রুদ্রতেজে বীরভদ্র আশু চেতনিলা 
রক্ষোবরে। অগ্নিকণা পরশে যেমতি 
বারুদ, উঠিয়া বলী, আদেশিলা দূতে__ 
“কহ, দূত, কে বধিল চিররণজয়ী 
ইন্দ্রজিতে আজি রণে? কহ শীঘ্র করি।” 
উত্তরিলা ছদ্মবেশী; “ছল্মবেশে পশি 
রাজেন্দ্র, অন্যায় যুদ্ধে বধিল কুমতি 
বীরেন্দ্র! প্রফুল্ল, হায়, কিংশুক যেমনি 
ভূপতিত বনমাঝে প্রভঞ্জন-বলে, 
মন্দিরে দেখিনু শুরে। বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, 
রক্ষোনাথ, বীরকর্ম্মে ভুল শোক আজি। 
রক্ষঃকুলাঙ্গনা, দেব, আর্দ্রিবে মহীরে 
চক্ষুঃজলে। পুত্রহানী শক্র যে দুর্্মাতি, 
ভীম প্রহরণে তারে সংহারি সংগ্রামে, 
তোষ তুমি, মহেছঘাস, পৌর জনগণে!” 
আচম্িতে দেবদূত অদৃশ্য হইলা, 
ষশীয় সৌরাভে সভা পুরিল চৌদিকে। 
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দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী, 
ভীষণ ত্রিশূল-ছায়া। কৃতাগ্রলিপুটে 
প্রণমি, কহিলা শৈব; “এত দিনে, প্রভু, 
ভাগ্যহীন ভৃত্যে এবে পড়িল কি মনে 
তোমার? এ মায়া, হায়, কেমনে বুঝিব 


মুঢ় আমি, মায়াময় ? কিন্তু অগ্রে পালি ১৫০ 


আজ্ঞা তব, হে সবর্জ্ঞ;ঃ পরে নিবেদিব 
যা কিছু আছে এ মনে ও রাজীব পদে।” 
সরোষে- তেজস্বী আজি মহারুদ্রতেজে-__ 
ধনুর্ধর আছ যত, সাজ শীঘ্র করি 
চতুরঙ্গে! রণরঙ্গে ভূলিব এ জ্বালা-_ 
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে!” 
উথলিল সভাতলে দুন্দুভির ধবনি, 
বাজাইলা শূঙ্গবরে গম্ভীর নিনাদে! 

যথা সে ভৈরব রবে কৈলাস-শিখরে 
সাজে আশু ভূতকুল, সাজিল চৌদিকে 
রাক্ষস; টলিল লঙ্কা বীরপদভরে ! 
বাহিরিল অগ্নিবর্ণ রথগ্রাম বেগে 
স্ব্ণধবজ; ধূমবর্ণ বারণ, আম্ফালি 
ভীষণ মুদ্গর শুণ্ডে; বাহিরিল হেষে 
তুরঙ্গম, চতুরঙ্গে আইলা গর্জিয়া 
চামর, অমর-ত্রাস। রহীবৃন্দ সহ 

উদগ্র, সমরে উগ্র; গজবৃন্দ মাঝে 
বাক্ষল, জীমুতবৃন্দ মাঝারে যেমতি 
জীমৃতবাহন বন্দ্রী ভীম বন্দর করে! 
বাহিরিল হুহঙ্কারি অসিলোম৷ বলী 
অশ্বপতি; বিড়ালাক্ষ পদাতিকদলে, 
মহাভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুম্মদি সমরে! 

আইল পতাকীদল, উড়িল পতাকা, 
ধুমকেতুরাশি যেন উদিল সহসা 
আকাশে! রাক্ষসবাদ্য বাজিল চৌদিকে। 
যথা দেবতেজে জম্মি দানবনাশিনী 
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে 
অট্রহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী 
রক্ষঃকুল-অনীকিনী-_উগ্রচণ্ডা রণে। 


গজরাজতেজঃ ভুজে; অশ্বগতি পদে; 
স্র্ণরথ শিরঃচুড়া; অঞ্চল পতাকা 
রত্মময়; ভেরী, তুরী, দুন্দুভি, দামামা 
আদি বাদ্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি, 
তোমর, ভোমর, শুল, মুষল, মুদগর, 
পট্টিশ, নারাচ, কৌন্ত-_শোভে দস্তরূপে! 
জনমিল নয়নাগ্নি সাজোয়ার তেজে! 
থর থর থরে মহী কাপিল! সঘনে; 
কল্লোলিল৷ উথলিয়া সভয়ে জলধি; 
অধীর ভূধরব্রজ,__ভীমার গর্র্জলে,_ 
পুনঃ যেন জন্মি চণ্ডী নিনাদিলা রোষে! 
চমকি শিবিরে শুর রবিকুলরবি 
কহিলা সম্ভাষি মিত্র বিভীষণে, “দেখ, 
হে সখে. কাপিছে লঙ্কা মুছমুহঃ এবে 
ঘোর ভূকম্পনে যেন! ধূমপুঞ্জ উড়ি 
আবরিছে দিননাথে ঘন ঘন রূপে; 
উজলিছে নভস্তুল ভয়ঙ্করী বিভা, 
কালাগ্নিসভ্তবা যেন! শুন, কান দিয়া, 
কল্লোল, জলধি যেন উলিছে দূরে ২০৪ 
লয়িতে প্রলয়ে বিশ্ব!” কহিলা- সত্রাসে 
পাণ্ডুগগুদেশ-_রক্ষঃ, মিত্রচুড়ামণি, 
“কি আর কহিব, দেব? কাপিছে এ পুরী 
রক্ষোবীরপদভরে, নহে ভূকম্পনে! 
কালাগ্নিসম্ভবা বিভা নহে যা দেখিছ 
গগনে, বৈদেহীনাথ; স্বর্ণবন্্ম-আভা 
অস্ত্রাদির তেজঃ সহ মিশি উজলিছে 
দশ দিশ! রোধিছে কে কোলাহল, বলি, 
শ্রবণকুহর এবে, নহে সিন্ধুধ্বনি; 

গরজে রাক্ষসচমু, মাতি বীরমদে। 
আকুল পুত্রেন্রশোকে, সাজিছে সুরধী 
লঙ্কেশ! কেমনে, কহ রক্ষিবে লক্ক্নণে, 
আর যত বীরে, বীর, এ ঘোর সঙ্কটে £” 
মিত্রবর, আন হেথা আহুনি সত্বরে 
সৈন্যাধ্যক্ষদলে তুমি। দেবাশ্রিত সদা, 
এ দাস; দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে!” 
শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবে। 


৭৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


আইলা কি্ধিদ্ধ্যানাথ গজপতিগতি ; 
রণবিশারদ শুর অঙ্গদ; আইলা 
নল, নীল দেবাকৃতি; প্রভঞ্জনসম 
ভীমপরাক্রম হনু; জান্বুবান বলী; 
বীরকুলর্ধভ বীর শরভ; গবাক্ষ 
রক্তাক্ষ; রাক্ষসত্রস:ং আর নেতা যত। 
সম্তাষি বীরেন্দ্রদলে যথাবিধি বলী 
রাঘব, কহিলা প্রভূঃ “পুএ্রশোকে আজি 
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সত্ববরে 
সহ রক্ষঃ-অনীকিনী; সঘনে টলিছে 
বীরপদভরে লঙ্ক।! তোমরা সকলে 
ত্রিভৃবনজরী রণে; সাজ ত্বরা করি; 
রাখ গো রাঘবে আজি এ ঘোর বিপদে। 
স্ববন্ধুবান্ধবহীন বনবাসী আমি 
ভাগ্যদোষে;: তোমরা হে ব্ামের ভরসা, 
বিক্রম, প্রতাপ, রণে! একমাত্র রী 
জীবে লঙ্কাপুরে এবে; বধ আজি তারে, 
বীরবৃন্দ! তোমাদেরি প্রসাদে বাধিনু 
সিন্ধু; শূলীশম্ভূনিভ কুস্তকর্ণ শূরে 
বধিনু তুমুল যুদ্ধে; নাশিল সৌমিত্রি 
দেবদৈত্যনরত্রাস ভীম মেঘনাদে! 
কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, 
রঘুবদ্ধু, রঘুবধুঃ বদ্ধা কারাগারে 
রক্ষঃ-ছলে! শ্নেহপণে কিনিয়াছ রামে 
তোমরা; বাধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে 
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি!” 
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে। 
বারিদপ্রতিম স্বনে স্বনি উত্তরিলা 
সুগ্রীব; “মরিব, নহে মারিব রাবণে, 
এ প্রতিজ্ঞা, শুরশ্রেষ্ঠ, তব পদতলে! 
ভুর্জি রাজ্যসুখ, নাথ, তোমার প্রসাদে;_ 
ধনমানদাতা তুমি; কৃতজ্ঞতা পাশে ২৫০ 
চির বাঁধা, এ অধীন, ও পদপঙ্কজে! 
আর কি কহিব, শুর £ মম সঙ্গীদলে 
নাহি বীর, তব কর্ম্ম সাধিতে যে ডরে 
কৃতান্তে! সাজুক রক্ষঃ, যুঝিব আমরা 
অভয়ে !”” গঙ্ছ্জিলা রোষে সৈন্যাধ্ক্ষ যত, 


গ্রিল বিকট ঠাট জয়রাম নাদে! 
সে ভৈরব রবে রুষি, রক্ষঃ-অনীকিনী 
নিনাদিলা বীরমদে, নিনাদেন যথা 
দানবদলনী দুর্গা দানবনিনাদে!-_ 
পৃরিল কনক-লঙ্কা গম্ভীর নির্ঘোষে! 
কমল-আসনে যথা বসেন কমলা, 
রক্ষঃকুলরাজলশ্্ী, পশিল সে স্থলে 
আরাব: চমকি সতী উঠিল সত্বরে। 
দেখিল৷ পান্াক্ষী, রক্ষ£ সাজিছে চৌদিকে 
ব্রেণধান্ধ: রাক্ষসধবজ উড়িছে আকাশে, 
জীবকুল-কুলক্ষণ! বাজিছে গম্ভীরে 
রক্ষোবাদ্য। শুন্যপথে চলিলা ইন্দিরা__ 
শরদিন্দুনিভাননা__বৈজয়ন্ত ধামে। 
বাজিছে বিবিধ ধাদ্য ত্রিদশ-আলয়ে; 
নাচিছে অপ্নরাবৃন্দ: গাইছে সুতানে 
দেবরাজ, বামে শচী সুচারুহাসিনী; 
অনস্ত বাসস্তানিল বহিছে সু্বনে; 
বর্ষিছে মন্দারপুঞ্জ গন্ধবর্ব চৌদিকে। 
পশিলা কেশব-প্রিয়া দেবসভাতলে। 


জননি; নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে-_ 
গতজীব রণে আজি দুরস্ত রাবণি! 
ভুঞ্জিব স্বর্ণের সুখ নিরাপদে এবে। 
তুমি, কি অভাব তার £” হাসি উত্তরিল৷ 
রত্বাকর-রত্বোত্তমা ইন্দিরা সুন্দরী,__ 
'ভূতলে পতিত এবে, দৈত্যকুলরিপু, 
রিপু তব: কিন্তু সাজে রক্ষোবলদলে 
লঙ্কেশ, আকুল রাজ প্রতিবিধানিতে 
পুত্রবধ! লক্ষ রক্ষঃ সাজে তার সনে। 
দিতে এ বারতা, দেব, আইনু এ দেশে। 
সাধিল তোমার কর্ম সৌমিত্র সুমতি; 
রক্ষ তারে, আদিতেয়! উপকারী জনে, 
মহৎ ষে প্রাণ-পণে উদ্ধারে বিপদে! 
আর কি কহিব, শত্র £ অবিদিত নহে 
রক্ষঃকুলপরাক্রম! দেখ চিস্তা করি, 


কি উপায়ে, শচীকাত্ত, রাখিবে রাঘবে।” 
উত্তরিলা দেবপতি,__“ম্বর্গের উত্তরে, 
দেখ চেয়ে, জগদঘে, অশ্বর প্রদেশে;__ 
সুসজ্জ অমরদল। বাহিরায় যদি 
রণ-আশে মহেম্বাস রক্ষঃকুলপতি, 
সমরিব তার সঙ্গে রঙ্গে, দয়ামরি।__ 
না ডরি রাবণে, মাতঃ, রাবণি বিহনে!” 
বাসবীর চমু রমা দেখিল৷ চমকি 
স্বর্গের উত্তর ভাগে। যত দূর চলে 
দেবদৃষ্টি, দৃষ্টি দানে হেরিলা সুন্দরী 
রথ, গজ, অশ্ব, সাদী, নিষাদী, সুরথী, 
পদাতিক যমজর়ী, বিজয়ী সমরে। 
গম্ধবর্ধ, কিন্নর, দেব, কালাগ্রি-সদৃশ 
তেজে: শিখিধবজরথে স্কন্দ তারকারি 
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ বথী। 
জ্বলিছে অন্বর যথা বন দাবানলে; 
ধৃ্পুঞ্জ সম তাহে শোভে গজরাজী; " 
শিখারূপে শুলগ্রাম ভাতিছে ঝলসি 
নয়ন! চপলা যেন অচলা, শোভিছে 
পতাকা; রবিপরিধি জিনি তেজোগুণে, 
ঝকঝকে চর্ম; বর্ম ঝলে ঝলঝলে! 
সুধিল৷ মাধবপ্রিয়া;_-“কহ দেবনিধি 
আদিতের, কোথা এবে প্রভঞ্জন-আদি 
দিকপাল? ত্রিদিবসৈন্য শুন্য কেন হেরি 
এ বিরহে” উত্তরিল! শচীকাত্ত বলী: 
আদেশিনু, জগদন্ধে। দেবরক্ষোরণে, 
(দুর্জয় উভয় কুল) কে জানে কি ঘটে ?£__ 
হয়ত মজিবে মহী, প্রলয়ে যেমতি, 
আজি; এ বিপুল সৃষ্টি যাবে রসাতলে!” 
আশীষিয়৷ সুকেশিনী কেশববাসনা 
সুবর্ণ পনবাহুনে; পশি স্বমন্দিরে, 
বিষাদে কমলাসনে বসিলা কমলা,__ 
আলো করি দশ দিশ রূপের কিরণে, 
বিরসবদন, মরি, রক্ষ£ঃকুলদুঃখে! 
রণমদে মত্ত, সাজে রক্ষ৪কুলপতি;__ 


সপ্তম সর্গ ৭৯ 


হেমবৃট-হেমশ্ঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে 
চৌদিকে রহবীন্্রদল! বাজিছে অদূরে 
রণবাদ্য: রক্ষোধ্বজ উড়িছে আকাশে, 
অসঙ্থ্য রাক্ষসবৃন্দ নাদিছে হুঙ্কারে। 
হেন কলে সভাতলে উতরিল। রাণী 
মন্দোদরী, শিশুশুন্য নীড় হেরি বথা 
আকৃল৷ কপোতী, হায়! ধাইছে পশ্চাতে 
সখীদল। রাজপদে পড়িলা মহিষী। 

যতনে সতীরে তুলি, কহিলা বিষাদে 
রক্ষোরাজ, “বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি, 
আমা দৌহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি 
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে 
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি;__ 
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে? 
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব! 
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি, জলার্জলি দিয়া, 
বিরলে বসিয়া দৌহে স্মরিব তাহারে 
অহরহঃ। যাও ফিরি; কেন নিবাইবে 
এ রোষাগ্নি অশ্রনীরে, রাণি মন্দোদরি? 
বনসুশোভন শাল ভূপতিত আজি; 
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিবিবরশিবে; 
গগনরতন শশী চিররাহুগ্রাসে!” 

ধরাধরি করি সখী লইলা দেবীরে 
অবরোধে! ক্রোধভরে বাহিরি, ভৈরবে 
কহিলা রাক্ষসনাথ, সন্বোধি রাক্ষসে;__ 
“দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে 
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিনী; যার শরজালে 
কাতর দেবেন্দ্র সহ দেবকুল-রথীঃ 
অতল পাতালে নাগ। নর নরলোকে;__ 
হত সে বীরেশ আজি অন্যায় সমরে, 
বীরবৃন্দ! চোরবেশে পশি দেবালয়ে, 
সৌমিত্রি বধিল পত্রে, নিরন্ত্র সে যবে 
নিভৃতে! প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে 
প্রবাসী, আসন্নকালে না হেরি সম্মুখে 
শ্নেহপাত্র তার যত পিতা, মাতা, ভ্রাতা, 
দয়িতা-_মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে, 
স্বর্ণলঙ্কা-অলঙ্কার! বহুকালাবধি 


৮০ মেখনাদবধ কাব্য চর্চা 


পালিয়াছি পুত্রসম তোমা সবে আমি;__ 
জিজ্ঞাসহ ভূমগুলে, কোন্‌ বংশখ্যাতি 
রক্ষোবংশখ্যাতিসম ? কিস্তু দেব নরে 
পরাভবি, কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে 
বৃথা! নিদারুণ বিধি, এত দিনে এবে 
বামতম মম প্রতি; তেই শুখাইল 
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে! 
কিন্তু না বিলাপি অমি। কি ফল বিলাপে! 
'আর কি পাইব তারে? অশ্রবারিধারা, 
হায় রে, ভ্রবে কি কভু কৃতান্তের হিয়া 
কঠিন? সমরে এবে পশি বিনাশিব 
অধনম্মী সৌমিত্রি মুডে, কপট-সমরী:_- 
বৃথা যদি যত আজি, আর না ফিরিব-- 
পদার্পণ আর নাহি করিব এ পুরে 
এ জন্মে! প্রতিজ্ঞা মম এই, রক্ষোরথি! 
দেবদৈত্যনরত্রাস তোমরা সমরে; 
বিশ্বজয়ী; স্মরি তারে, চল রণস্থলে*_ 
মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা শুনি, 
কে চাহে বাচিতে আজি এ কবর্বরকুলে, 
কব্বুরকুলের গব্্ব মেঘনাদ বলী!” 
নীরবিলা মহেম্বাস নিশ্বাসি বিষাদে। 
ক্ষোভে রোষে রক্ষইসৈন্য নাদিলা নির্ঘোষে, 
তিতিয়া মহীরে, মরি, নয়ন-আসারে! 
শুনি সে ভীবণ স্বন নাদিলা গন্ভীরে 
রঘুসৈন্য। ত্রিদিবেন্দ্র নাদিলা ত্রিদিবে! 
রুষিলা বৈদেহীনাথ, সৌমিত্রি কেশরী, 
সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনু, নেতৃনিধি যত, 
রক্ষোযম; নল, নীল শরভ সুমতি,__ 
গঙ্জিলি বিকট ঠাট জয় রাম নাদে! 
ইরম্মদে ধাধি বিশ্ব, গর্ঞজিল অশনি; 
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল 
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা 


দুম্মদি দানবদলে, মত্ত রণমদে। ৪০০ 


ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমির-বিনাশী 
দিন্মণি; বায়ুদল বহিলা চৌদিকে 
বৈশ্বানরশ্বাসরূপে; জ্বলিল কাননে 


দাবাগ্নি; প্লাবন নাদি গ্রাসিল সহসা 
পুরী, পল্লী; ভূকম্পনে পড়িল ভূতলে 
অট্রালিকা, তরুরাজী; জীবন ত্যজিল 
উচ্চ কীাদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি!__ 
মহাভয়ে ভীতা মহী কাঁদিয়া চলিলা 
বৈকুষ্ঠে। কনকাসনে বিরাজেন যথা 
মাধব, প্রণমি সাধবী আরাধিলা দেবে; 
হে রমেশ, তরাইলা বছ মুর্তি ধরি;_ 
কৃম্্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয় 
কৃম্মরূপে; বিরাজিনু দশনশিখরে 
আমি, শেশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা- 
সদৃশী) বরাহমুর্তি ধরিলা যে কালে, 
দীনবন্ধু! নরসিংহবেশে বিনাশিয়া 
হিরণ্যকশিপু দৈত্য, জুড়ালে দাসীরে! 
খবির্বলা বলির গবর্ধ খব্র্বাকারছলে, 
বামন! বাঁচিনু, প্রভু, তোমার প্রসাদে! 
আর কি কহিব, নাথ? পদাশ্রিতা দাসী! 
তেই পাদপদ্মতলে এ বিপত্তিকালে।” 
হাসি সুমধুর স্বরে সুধিলা মুরারি, 
“কি হেতু কাতরা আজি, কহ জগন্মাতঃ 
বসুধেঃ আয়াসে আজি কে, বৎসে, তোমারে £ 
উত্তরিলা কীাদি মহী;ঃ ““কি না তুমি জান, 
সবর্বজ্ঞঃ লঙ্কার পানে দেখ, প্রভু, চাহি। 
রণে মত্ত রক্ষোরাজ; রণে মত্ত বলী 
রাঘবেন্দ্রঃ রণে মত্ত ত্রিদিবেন্দ্র রথী! 
মদকল করিত্রয় আয়াসে দাসীরে! 
দেবাকৃতি রহ্ীপতি সৌমিত্রি কেশরী 
বধিলা সংগ্রামে আজি ভীম মেঘনাদে; 
আকুল বিষম শোকে রক্ষ£কুলনিধি 
করিল প্রতিজ্ঞা, রণে মারিবে লক্ষণে; 
করিল প্রতিজ্ঞা ইন্দ্র রক্ষিতে তাহারে 
বীরদর্পে+_ অবিলম্বে, হায়, আরম্তিবে 
কাল রণ, পীতান্বর, হ্বর্ণলঙ্কাপুরে 
দেব, রক্ষঃ, নর রোষে। কেমনে সহিব 
এ ঘোর যাতনা, নাথ, কহ তা আমারে £” 
চাহিল! প্রমেশ হাসি স্বর্ণলক্কা পানে 


সপ্তম সগ ৮১ 


দেখিলা রাক্ষসবল বাহিরিছে দলে 
অসঙ্থয, প্রতিঘ-অন্ধ, চতুঃহ্ন্ধরূপী। 
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাপায়ে; 
পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি; 
চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টিপথ রোধি 
ঘন ঘনাকাররূপে! টলিছে সঘনে 
স্বর্ণলঙ্কা! বহির্ভাগে দেখিলা শ্রীপতি 
রঘুসৈন্য; উর্মিকুল সিদ্ধুমুখে যথা 
চির-অরি প্রভঞ্জন দেখা দিলে দূরে। 


দেখিলা পুণগুরীকাক্ষ, দেবদল বেগে বি 


ধাইছে লঙ্কার পানে, পক্ষিরাজ যথা 
গরুড়, হেরিয়া দূরে সদা-ভক্ষ্য ফণী, 
হঙ্কারে! পূরিছে বিশ্ব গম্ভীর নির্ঘোষে : 
পলাইছে যোগীকুল যোগ যাগ ছাড়ি; 
কোলে করি শিশুকুলে কাদিছে জননী, 
ছন্নমতি! ক্ষণকাল চিত্তি চিত্তামণি 
(যোগীন্দ্র-মানস-হংস) কহিলা মহীরে;_ 
“বিষম বিপদ, সতি, উপস্থিত দেখি 
তব পক্ষে! বিরূপাক্ষ, রুদ্রতেজোদানে, 
তেজন্বী করিলা আজি রক্ষঃকুলরাজে। 
না হেরি উপায় কিছু; যাহ তার কাছে, 
মেদিনি!” পদারবিন্দে কাদি উত্তরিলা 
বসুন্ধরা; “হায়, প্রভু, দুরস্ত সংহারী 
ত্রিশূলী; সতত রত নিধনসাধনে! 
নিরস্তর তমোগুণে পুর্ণ ত্রিপুরারি। 
কাল-সর্প-সাধ, সৌরি, সদা দগ্ধাইতে, 
উগরি বিষাগ্নি, জীবে! দয়াসিন্ধু তুমি, 
বিশ্বস্তর; বিশ্বভার তুমি না বহিলে, 
কে আর বহিবে, কহঃ বাঁচাও দাসীরে, 
হে শ্রীপতি, এ মিনতি ও রাঙা চরণে!” 
বসুধে; সাধিব কার্য তোমার, সম্বরি 
দেববীর্য্য। না পারিবে রক্ষিতে লক্ষণে 
দেবেন্দ্র, রাক্ষসদুঃখে দুঃখী উমাপতি।» 
মহানন্দে বসুন্ধরা গেলা নিজ স্থুলে। 
কহিলা গরুড়ে প্রভু, “উড়ি নভোদেশে, 
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গরুত্মান, দেবতেজঃ হর আজি রণে, 
হরে অন্বুরাশি যথা তিমিরারি রবি; 
অমৃত। নিস্তেজ দেবে আমার আদেশে ।” 
বিস্তারি বিশাল পক্ষ, উড়িল৷ আকাশে 
পক্ষিরাজ: মহাছায়া পড়িল ভূতলে, 
আঁধারি অযুত বন, গিরি, নদ, নদী। 
যথা গৃহমাঝে বহি, জুলিলে উত্তেজে, 
গবাক্ষ-দুয়ার-পথে বাহিরায় বেগে 
শিখাপুঞ্জ, বাহিরিল চারি দ্বার দিয়া 
রাক্ষস, নিনাদি রোষে; গজ্ঞ্ল চৌদিকে 
রঘুসৈন্য; দেববৃন্দ পশিলা সমরে। 
আইলা মাতঙ্গবর এরাবত, মাতি 
রণরঙ্গে; পৃষ্ঠদেশে দত্তোলি-নিক্ষে পী 
সহস্রাক্ষ, দীপ্যমান মেরশূঙ্গ যথা 
রবিকরে, কিম্বা ভানু মধ্যাহে,; আইলা 
শিখিধবজ রথে বৃী স্কন্দ তারকারি 
সেনানীঃ বিচিত্র রথে চিত্ররথ রী; 
কিন্নর, গন্ধবর্ধ, যক্ষ, বিবিধ বাহনে! 
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বীয় বাজনা; 
কাপিল চমকি দেশ অমর-নিনাদে! 


কি আর কহিব তার? তেই সে লভিনু 
পদাশ্রয় আজি তব এ বিপত্তি-কালে, 
বজ্রপাণি! তেই আজি চরণ-পরশে 
পবিত্রিলা ভূমগ্ডল ব্রিদিবনিবাসী!” 
উত্তরিলা স্বরীম্বর সম্ভাষি রাঘবে, _ 
“দেবকুলপ্রিয় তুমি, রঘুকুলমণি! 
উঠি দেবরথে, রথি, নাশ বাহুবলে 
রাক্ষস অধন্মাচারী। নিজ কর্ম্মদোষে 
মজে রক্ষঃকুলনিধি; কে রক্ষিবে তারে! 
লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে, 
লগুভগ্ড লঙ্কা আজি, দণ্ডি নিশাচরে, 
সাধবী মৈথিলীরে, শুর, অর্পিবে তোমারে 
দেবকুল! কত কাল অতল সলিলে 


৮২ মেঘনাদনধ কাব্য চর্চা 


বসিবেন আর রমা, আধারি জগতে ?” 
বাজিল তুমুল রণ দেবরক্ষোনরে। 
অন্থুরাশি সম কন্ধু ঘোষিল চৌদিকে 
অধূৃত: টক্তারি ধনুঃ ধনুর্ধর বলী 
রোধিলা শ্রবণপথ! গগন ছাইরা 
উড়িল কলশ্বকুল, ইরম্মদতেজে 
ভেদি বর্ম্ম, চন্ম, দেহ, বহিল প্লাবনে 
শোণিত! পড়িল রক্ষোনরকুলরছী; 
পড়িল কুঞ্জরপুঞ্জ, নিকুঞ্জে যেমতি 
পত্র প্রভঞ্জনবলে, পড়িল নিনাদি 
বাজীরাজী; রণভূমি পূরিল ভৈরবে! 
আক্রমিলা সুরবৃন্দে চতুরঙ্গ বলে 
চামর__অমরত্রাস। চিত্ররথ রথী 
সৌরতেজঃ রথে শুর পশিলা সংগ্রামে, 
বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে। 
আহ্ানিল ভীম রবে সুগ্রীবে উদগ্র 
রথীশ্বর: রথচক্র ঘুরিল ঘর্থরে 
শতজলস্বোতোনাদে । চালাইলা বেগে 
বাক্কল মাতঙ্গযৃথে, যুখনাথ যথা 
যুবরাজ, রোষে যথা সিংহশিশু হেরি 
মৃগদলে! অসিলোমা, তীক্ষু অসি করে, 
বাজীরাজী সহ ক্রোধে বেড়িল শরভে 
বীরর্ধভ। বিড়ালাক্ষ €বিরূপাক্ষ যথা 
সবর্বনাশী) হন সহ আরম্ভিলা কোপে 
সংগ্রাম । পশিলা রণে দিব্য রথে রী 
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীম্খর থা 
ব্জধর! শিখিধবজ স্কন্দ তারকারি, 
সুন্দর লক্ষণ শূরে দেখিলা বিস্ময়ে 
নিজপ্রতিযুর্তি মর্ত্যে। উড়িল চৌদিকে 
ঘনরূপে রেণুরাশি; টলটল টলে 
টলিলা কনক-লক্কা; গরিলা জলধি। 
সৃজিলা অপূবর্ষ ব্যুহ শচীকান্ত বলী। 
বাহিরিলা রক্ষোরাজ পুম্পক-আরোহী; 
ঘর্ঘরিল রথচত্র নির্ধোষে, উগরি 
বিস্ফুলিঙ্গ; তুরঙ্গম হেষিল উল্লাসে 


৫৫৮ 


ধায় অগ্রে, উযা যথা, একচক্র রথে 
উদেন আদিত্য যবে উদযর়-অচলে ! 
নাদিল গম্ভীরে রক্ষঃ হেরি রক্ষোনাথে। 
সম্ভাষি সারথিবরে, কহিলা সুরখী,__ 
“নাহি যুঝে নর আজি, হে সৃত, একাকী, 
দেখ চেয়ে! ধূমপুজে অগ্নিরাশি যথা, 
শোভে অসুরারিদল রঘুসৈন্য মাঝে। 
আইলা লক্কায় ইন্দ্র শুনি হত রণে 
ইন্দ্রজি!” স্মরি পত্রে রক্ষ৪কুলনিধি, 
“চালাও, হে সৃত, রথ যথা বজ্রপাণি 
বাসব।” চলিল রথ মনোরথ গতি। 
বনবাসী! কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন, 
বজ-অগ্নিপূর্ণ, যবে উড়ে বায়ুপথে 
ঘোর নাদে, পশুপক্ষী পালায় চৌদিকে 
আতঙ্ষে! টহ্কারি ধনুঃ, তীক্ষতর শরে 
মুহূর্তে ভেদিলা ব্যুহ বীরেন্দ্রকেশরী, 
সহজে প্লাবন যথা ভাঙে ভীমাঘাতে 
বালিবন্ধ! কিম্বা যথা ব্যাঘ্র নিশাকালে 
গোষ্ঠবৃতি! অগ্রসরি শিখিধবজ রে, 
শিঞ্জিনী আকর্ষি রোষে তারকারি বলী 
রোধিলা সে রথগতি। কৃতার্জলিপুটে 
নমি শুরে লঙ্কেশ্বর কহিলা গম্ভীরে,_ 
কিন্কর! লক্কায় তবে বৈরীদল মাঝে 
কেন আজি হেরি তোমা £ নরাধম রামে 
হেন আনুকৃল্য দান কর কি কারণে, 
কুমার! রহীন্দ্র তুমি; অন্যায় সমরে 
মারিল নন্দনে মোর লক্ষণ: মারিব 
কপটসমরী মূটে: দেহ পথ ছাড়ি!” 
কহিলা পাবর্বতীপুত্র, “রক্ষিব লঙ্্রণে, 
রক্ষোরাজ, আজি আমি দেবরাজাদেশে। 
বাহুবলে, বাহুধল, বিমুখ আমারে, 
নতুবা এ মনোরথ নারিবে পূর্ণিতে !” 
সরোষে, তেজন্বী আজি মহারুদ্রতেজে, 


সপ্তম সর্গ 


হঙ্কারি হানিল অস্ত্র রক্ষঃকুলনিধি 
অগ্নিসম, শরজালে কাতরিয়া রণে 
শক্তিধরে! বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া 
তীক্ষ শরে রক্ষেশ্খর বিধিছে কুমারে 
নির্দয়! আকাশে দেখ, পক্ষীন্দ্র হরিছে__ 
দেবতেজঃ; যা লো তুই সৌদামিনীগতি, 
নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া 
আমার, লো সহচরি, হেরি রক্তধারা 
বাছার কোমল দেহে। ভকত-বৎসল 
সদানন্দ; পুত্রাধিক শ্লেহের ভকতে; 
তেই সে রাবণ এবে দুবর্বার সমরে, চি 
স্বজনি!” চলিলা আশু সৌরকররূপে 
নীলাম্বরপথে দূতী। সমন্বোধি কুমারে 
বিধুমুখী, কর্ণমূলে কহিলা--“সন্বর 
অস্ত্র তব, শক্তিধর, শক্তির আদেশে। 
মহারুদ্রতেজে আজি পূর্ণ লঙ্কাপতি!” 
ফিরাইলা রথ হাসি স্কন্দ তারকারি 
মহাসুর। সিংহনাদে কটক কাটিয়া 
অসঙ্ঘ্য, রাক্ষসনাথ ধাইলা সত্বরে 
এরাবত-পৃষ্ঠে যথা দেব বজ্ৰপাণি। 
বেড়িল গন্ধবর্ব নর শত প্রসরণে 
রক্ষেন্দ্রে; হস্কারি শুর নিরস্তিলা সবে 
নিমিষে, কালাগ্নি যথা ভস্মে বনরাজী। 
পালাইলা বীরদল জলাঞ্জলি দিয়া 
লজ্জায়! আইলা প্লোষে দৈত্যকুল-অবি, 
হেরি পার্থে কর্ণ যথা কুরুক্ষেত্ররণে। 
ভীষণ তোমর রক্ষঃ হানিলা হষ্কারি 
এরাবতশিরঃ লক্ষি। অর্দপথে তাহে 
শর বৃষ্টি স্বরীশ্বর কাটিলা সত্বরে। 
কহিলা কব্বুরপতি গর্বে স্রনাথে;_ 
চির কম্পবান্‌ তুমি, হত সে রাবণি, 
তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে! 
তেই বুঝি আসিয়াছ লঙ্কাপুরে তুমি, 
নির্লজ্জ! অবধ্য তুমি, অমর; নহিলে 
দমনে শমন যথা, দমিতাম তোমা 


মুহূর্তে! নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষণে, 
এ মম প্রতিজ্ঞা, দেব!” ভীম গদা ধরি, 
লম্ফ দিয়া রথীশ্বর পড়িলা ভূতলে, 
সঘনে কীপিলা মহী পদযুগভরে, 
উরুদেশে কোষে অসি বাজিল ঝন্ঝনি! 
হঙ্কারি কুলিশী রোষে ধরিলা কুলিশে! 
অমনি হরিল তেজঃ গরুড; নারিলা 
লাড়িতে দস্তোলি দেব দত্তোলি নিক্ষেপী! 
রক্ষোরাজ, প্রভঞ্জন যেমতি, উপাড়ি 
অভ্রভেদী মহীরুহ, হানে গিরিশিরে 
ঝড়ে! ভীমাঘাতে হৃস্তী নিরস্ত, পড়িলা 
হাটু গাড়ি। হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে। 
যোগাইলা মুহূর্তেকে মাতলি সারথি 
সুরথ; ছাড়িলা পথ দিতিসুতরিপু 
অভিমানে । হাতে ধনুঃ, ঘোর সিংহনাদে 
দিব্য রথে দাশরথি পশিলা সংগ্রামে । 
কহিলা রাক্ষসপতি; “না চাহি তোমারে 
আজি, হে বৈদেহীনাথ। এ ভবমগুলে 
আর এক দিন তুমি জীব নিরাপদে! 
কোথা সে অনুজ তব কপটসমরী 
পামর? মারিব তারে; যাও ফিরি তুমি 
মহেন্বাস, দূরে শুর হেরি রামানুজে। 
বৃয়পালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে 
শুরেন্দ্র; কভু বা রথে, কু বা ভূতলে। 
চলিল পুষ্পক বেগে ঘর্ঘরি নির্ঘোষে; 
অগ্নিচক্র-সম চক্র বর্ষিল চৌদিকে 
অগ্নিরাশি; ধূমকেতু-সদৃশ শোভিল 
রথচুড়ে রাজকেতু ! যথা হেরি দূরে 
কপোত, বিস্তারি পাখা, ধায় বাজপতি 
অশ্বরে; চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে 
হুঙ্কারে দেব নর রক্ষিতে শুরেশে। 
ধাইলা রাক্ষসবৃন্দ হেরি রক্ষোনাথে। 
বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশুরে বিমুখি সংগ্রামে, 
আইলা অর্জনাপুত্র,__ প্রভগ্রনসম 
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ভীমপরাক্রম হনু, গর্ভ্জি ভীম নাদে। 
যথা প্রভঞ্জনবলে উড়ে তুলারাশি 
চৌদিকে; রাক্ষসবৃন্দ পালাইলা রড়ে 
হেরি যমাকৃতি বীরে। রুধি লঙ্কাপতি 
চোক্‌ চোক্‌ শরে শুর অস্থিরিলা শুরে। 
অগ্ীর হইলা হনু, ভূধর বেমতি 
ভূকম্পনে! পিতৃপদ স্মরিলা বিপদে 
বীরেন্দ্র, আনন্দে বারু নিজ বল দিলা 
নন্দনে, মিহির যথ। নিজ করদানে 
ভূষেণ কুমুদবাঞ্চা সুপাংগুনিধিরে। 
কিগ্ড মথরুদ্রতেজে তেজন্বী সুরথী 
নৈকষেয়, নিবারিলা পবনতনয়ে ৮ 
ভঙ্গ দিয়া রণরঙ্গে পালাইলা হনু। 
আইলা কিছ্ছিন্ধ্যাপতি, বিনাশি সংগ্রামে 
উদগ্রে বিগ্রহপ্রিয়। হাসিয়া কহিলা 
লঙ্কানাথ,_-“রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, 
বর্বর, আইলি তুই এ কনকপুরে ? 
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে; 
তারে ছাড়ি কেন হেথা রহীকুল মাঝে 
তুই, রে কিক্বিন্ধ্যানাথ? ছাড়িনু, যা চলি 
স্বদেশে! বিধবাদশা কেন ঘটাইবি 
আবার তাহার, মুঢ় ঃ দেবর কে আছে 
আর তার £?” ভীম রবে উত্তরিলা বলী 
সুগ্রীব,_“অধর্ম্মাচারী কে আছে জগতে 
তোর সম, রক্ষোরাজ£ পরদারলোভে 
সবংশে মজিলি, দু? রক্ষঃকুলকালি 
তুই, রক্ষঃ! মৃত্যু তোর আজি মোর হাতে! 
উদ্ধারিব মিত্রবধূ বধি আজি তোরে!” 
এতেক কহিয়া বলী গর্ভ্জি নিক্ষেপিল৷ 
গিরিশৃঙ্গ। অনন্বর আধারি ধাইল 
শিখর; সৃতীক্ষ শরে কাটিলা সুরধী 
রক্ষোরাজ, খান খান করি সে শিখরে। 
টঙ্কারি কোদণ্ড পুনঃ রক্ষঃ-চড়ামণি 
তীক্ষতম শরে শৃর বিধিলা সুগ্রীবে 
হুঙ্কারে! বিষমাঘাতে ব্যথিত সুমতি, 
রছুসৈন্া, জেল যথ! জাঙাল ভাঙিলে 
কোলাহলে); দেবদল, তেজোহীন এবে, 
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পালাইলা নর সহ, ধূম সহ যথা 

যায় উড়ি অগ্নিকণা বহিলে প্রবলে 

পবন! সম্মুখে রক্ষঃ হেরিলা লক্ষণে 
দেবাকৃতি! বীরমদে দুর্মদ সমরে 

রাবণ, নাদিলা বলী হুছ্কার রবে; 
নাদিলা সৌমিত্রি শূর নির্ভয় হাদর়ে, 

নাদে যথা মত্ত করী মন্ডকরিনাদে! 
দেবদত্ড ধনুঃ ধন্বী টঙ্কারিলা রোষে। 
“এতক্ষণে, রে লক্ষ্্ণ”,--কহিল সরোষে 
রাবণ, “এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে, 
নরাধম? কোথা এবে দেব বজ্রপাণি? 
শিখির্ধবজ শক্তিধর? রঘুকুলপতি, 

ভ্রাতা তোর £ঃ কোথা রাজা সুগ্রীবঃ কে তোরে 
রক্ষিবে পামর, আজি? এ আসন্ন কালে 
সুমিত্রা জননী তোর, কলত্র উন্মিলা, 
ভাৰ্‌ দৌহে! মাংস তোর মাংসাহারী জীবে 
দিব এবে; রক্তস্নোতঃ শুবিবে ধরণী! 
কুক্ষণে সাগর পার হইলি, দুর্ম্মতি, 


“ক্ষত্রকুলে জন্ম মন, রক্ষঃকুলপতি, 
নাহি ডরি যমে আমি; কেন ডরাইব 
তোমায় % আকুল তুমি পূত্রশোকে আজি, 
যথা সাধ্য কর, রথি; আগ নিবারিব 
শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা!” 
বাজিল তুমুল রণ; চাহিল৷ বিস্ময়ে 
দেব নর দৌহা পানে; কাটিলা সোমিত্রি 
শরজাল যুহুমুহঃ হুহুষ্কার রবে! 
সবিম্ময়ে রক্ষোরাজ কহিলা, ““বাখানি 
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশরি! 
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস্‌ সুরথি, 
তুই; কিন্তু নাহি রক্ষা আজি মোর হাতে!” 
স্মরি পুত্রবরে শুর, হানিলা সরোষে 
মহাশক্তি! বজ্রনাদে উদিলা গর্জিয়া, 


উজ্ভ্রলি অন্বরদেশ সৌদামিনীরূপে, 
ভীষণ রিপুনাশিনী! কাপিলা সভয়ে 
দেব, নর! ভীমাঘাতে পড়িল ভূতলে 
লক্ষ্মণ, নক্ষত্র যথা; বাজিল ঝন্ঝনি 
দেব-অন্ত্র, রক্তশ্নোতে আভাহীন এবে। 
সপন্নগ গিরি সম পড়িলা সুমতি। 
গহন কাননে যথা বিধি মৃগবরে 
কিরাত অব্যর্থ শরে, ধায় দ্রুত গতি 
তার পানে; রথ ত্যজি রক্ষোরাজ বলী 
ধাইলা ধরিতে শবে! উঠিল চৌদিকে 
আর্তনাদ! হাহাকারে দেবনররধী 
বেড়িলা সৌমিত্রি শুরে। কৈলাসসদনে 
শঙ্করের পদতলে কহিলা শঙ্করী,__ 
“মারিল লক্ষণে, প্রভু, রক্ষঃকুলপতি 
সংগ্রামে! ধুলায় পড়ি যায় গড়াগড়ি 
সুমিত্রানন্দন এবে! তুষিলা রাক্ষস, 
ভকত-বৎসল তুমি; লাঘবিলা রণে 
বাসবের বীরগবর্; কিন্তু ভিক্ষা করি, 
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বিরাপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহে!” 
হাসিয়া কহিলা শুলী বীরভদ্র শূুরে-_ 
“নিবার লঙ্কেশে, বীর!” মনোরথ-গতি, 
রাবণের কর্ণমূলে কহিলা গম্ভীরে 
বীরভদ্র; “যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে, 
রক্ষোরাজ! হত রিপু* কি কাজ সমরে ?” 
স্বপ্নসম দেবদূত অদৃশ্য হইলা। 
সিংহনাদে শূরসিংহ আরোহিলা রথে; 
বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল গম্ভীরে 
রাক্ষস; পশিলা পুরে রক্ষঃ-অনীকিনী-_ 
রণবিজয়িনী ভীমা, চামুণ্ডা যেমতি 
রক্তবীজে নাশি দেবী, তাগুবি উল্লাসে, 
রক্তশ্তরোতে আর্্রদেহে! দেবদল মিলি 
স্তুতিলা সতীরে যথা, আনন্দে বন্দিলা 
বন্দীবৃন্দ রক্ষঃসেনা বিজয়সংগীতে! 
হেথা পরাভূত যুদ্ধে, মহা-অভিমানে 
সুরদলে সুরপতি গেলা সুরপুরে। 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে শক্তিনির্ভেদো নাম সপ্তুমঃ সর্গঃ। 


রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে, 
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে 
কিরীট: রাখিলা খুলি অস্তাচল চড়ে 
দিনান্তে শিরের রত্ব তমোহা মিহিরে 
দিনদেব; তারাদলে আইলা রজনী; 
আইলা রজনীকাস্ত শাস্ত সুধানিধি। 
রণক্ষেত্রে। ভূপতিত যথায় সুরথী 
সৌমিত্রি, বৈদেহীনাথ ভূপতিত তথা 
নীরবে! নয়নজল, অরিরল বহি, 
ভ্রাতুলোহ সহ মিশি, তিতিছে মহীরে, 


গিরিদেহে বহি যথা, মিশ্রিত গৈরিকে, 


পড়ে তলে প্রশ্রবণ! শূন্যমনাঃ খেদে 
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রঘুসৈন্য;_বিভীষণ বিভীষণ রণে, 
শরভ, সুমালী, বীরকেশরী সুবাহু, 
সুগ্রীব, বিষগ্ন সবে প্রভুর বিষাদে! 
চেতনা পাইয়া নাথ কহিলা কাতরে;__ 
লক্ষণ, কুটীরদ্বারে, আইলে যামিনী, 
ধনুঃ করে হে সুধঘ্ি, জাগিতে সতত 
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুরে-_ 
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি, 
বিপদ্‌-সলিলে মগ্; তবুও ভুলিয়া 
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে 
বিরাম? রাখিবে আজি কে, কহ, আমারে? 
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উঠ, বলি! কবে তুমি বিরত পালিতে 
প্রাতি-আভ্ঞা ঃ তবে যদি মম ভাগ্যদোষে__ 
চিরভাগ্যহীন আমি-_ত্যজিলা আমারে, 
প্রাণাধিক, কহ, ওনি, কোন্‌ অপরাধে 
অপরাধী তব কাছে অভাগী জানকী ? 
কাদিছে সে দিবানিশি! কেমনে ভূলিলে-__ 
হে ভাই, কেমনে তুমি ভুলিলে হে আজ 
মাতৃঁসম নিত যারে সেবিতে আদরে! 
হে রাঘবকুলচুড়া, তব কুলবধু, 
রাখে বাঁধি পৌলস্তেয় £ না শান্তি সংগ্রামে 
হেন দুষ্টমতি চোরে উচিত কি তব 
এ শয়ন-_ বীরবীর্য্যে সব্বভূক্‌ সম 
দুর্বার সংগ্রামে তুমি £ উঠ, ভীমবাহু, 
রঘুকুলজয়কেতু! অসহায় আমি 
তোমা বিনা, যথা বহী শুন্যচত্র রথে! 
তোমার শয়নে হনু বলহীন, বলি, 
গুণহীন ধনুঃ যথা: বিলাপে বিষাদে 
অঙ্গদ; বিষণ্ন মিতা সুগ্রীব সুমতি, 
অধীর কব্ুরোত্তম বিভীণ রঘী, 
ব্যাকুল এ বলীদল! উঠ, ত্বরা করি, 
জুড়াও নয়ন, ভাই, নয়ন উন্মীলি! 
“কিন্তু ক্লান্ত যদি তুমি এ দুরস্ত রণে, 
ধনুর্ধর, চল ফিরি যাই বনবাসে। 
নাহি কাজ, প্রিয়তম, সীতায় উদ্ধারি,__ 
অভাগিনী! নাহি কাজ বিনাশি রাক্ষসে। 
তনর-বৎসলা যথা সুমিত্র! জননী 
কাদেন সরযৃতীরে, কেধনে দেখাব 
এ মুখ, লক্ষণ, আমি, তুমি না ফিরিলে 
সঙ্গে মোর? কি কহিব, সুধিবেন যবে 
মাতা, “কোথা, রামভদ্র, নয়নের মণি 
আমার, অনুজ তোর £ কি বলে বুঝাব 
উর্মিলা বধূরে আমি, পুরবাসী জনে? 
উঠ, বৎস! আজি কেন বিমুখ হে তুমি 
সে ভ্রাতার অনুরোধে, যার প্রেমবশে, 
রাজ্যভোগ ত্যজি তুমি পশিলা কাননে । 
সমদুঃখে সদা তুমি কাদিতে হেরিলে 


অশ্রমর এ নয়ন; মুছিতে যতনে 
অশ্রধারা; তিতি এবে নয়নের জলে 
আমি, তবু নাহি তুমি চাহ মোর পানে, 
প্রাণাধিক! হে লক্ষ্মণ, এ আচার কভু 
(সুত্রাতিবসল তুমি বিদিত জগতে!) 
সাজে কি তোমারে, ভাই, চিরানন্দ তুমি 
আমার! আজন্ম আমি ধর্মে লক্ষ্য করি, 
পৃঁজিনু দেবতাকুলে,__দিলা কি দেবতা 
এই ফল? হে রজনি, দয়াময়ী তুমি; 
শিশির-আসারে নিত্য সরস কুসুমে, 
নিদাঘার্ত: প্রাণদান দেহ এ প্রসূনে! 
সুধানিধি তুমি, দেব সুধাংশু; বিতর 
জীবনদার়িনী সুধা, বাঁচাও লক্ষ্মণে__ 
বাঁচাও, করুণাময়, ভিখারী রাঘবে।” 
এইরূপে বিলাপিলা রক্ষঃকুলরিপু 
রণক্ষেত্রে, কোলে করি প্রিয়তমানুজে; 
উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে, 
মহীরুহব্যহ ঘথা উচ্ছ্বাসে নিশীথে, 
বহে যবে সমীরণ গহন বিপিনে। 
নিরানন্দ শৈলসুতা কৈলাস-আলয়ে 
রঘুনন্দনের দুঃখে; উৎসঙ্গ- প্রদেশে, 
ধৃর্জাটির পাদপদ্মে পড়িছে সঘনে 
অশ্রবারি, শতদলে শিশির যেমতি 
প্রত্যুষে! সুধিলা প্রভূ, “কি হেতু, সুন্দরি, 
কাতরা তমি হে আজি, কহ তা আমারে 2” 
“কি না তুমি জান, দেব£” উত্তরিলা দেবী 
গৌরী; “লক্ষ্পণের শোকে, স্বর্ণলঙ্কাপুরে, 
আক্ষেপিছে রামচন্দ্র, গন, সকরুণে। 
অধীর হৃদয় মম রামের বিলাপে! 
কে আর, হে বিশ্বনাথ, পুজিবে দাসীরে, 
এ বিশ্বেঃ বিষম লজ্জা দিলে, নাথ, আজি 
আমায়; ডুবালে নাম কলঙ্কসলিলে। 
তপোভঙ্গ দোষে দাসী দোবী তব পদে, 
তাপসেন্দ্রঃ তেই বুঝি, দণ্ডিলা এরপে? 
কুক্ষণে আইল ইন্দ্র আমার নিকটে! 
কুক্ষণে মৈথিলীপতি পূজিল আমারে!" 
নীরবিলা মহাদেবী কীর্দি অভিমানে 


হাসি উত্তরিলা শন্তু, “এ অল্প বিষয়ে, 
কেন নিরানন্দ তুমি, নগেন্দ্রনন্দিনি ? 
প্রের রাঘবেন্দ্র শূরে কৃতাত্তনগরে 
প্রবেশিবে প্রেতদেশে দাশরথি রহী। 
পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে 
কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে, 
আবার; এ নিরানন্দ ত্যজ চন্দ্রাননে! 
দেহ এ ত্রিশূল মম মায়ায়, সুন্দরি 
তমোময় যমদেশে অগ্থিত্তস্ত সম 
প্রেতকুল; রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা ।” 
কৈলাস-সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে। 
অবিলম্বে কুহকিনী আসি প্রণমিলা 
অশ্বিকায়; মৃদু বরে কহিলা পার্বতী; 
“যাও তুমি লঙ্কাধামে, বিশ্ববিমোহিনি। 
কাদিছে মৈথিলীপতি, সৌমিত্রির শোকে 
আকুল: সন্বোধি তারে সুমধুর ভাষে, 
লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; দশরথ পিতা 
আদেশিবে কি উপায়ে লভিবে সুমতি 
সৌমিত্রি জীবন পুনঃ, আর যোধ যত, 
হত এ নশ্বর রণে। ধর পদ্মকরে 
ত্রিশূলীর শূল, সতি। অগ্রিস্তভ্ত সম 
তমোময় যমদেশে জুলি উজ্জ্বলিবে 
অন্ত্রবর।” প্রণমিয়া উমায় চলিলা 
মায়া। ছায়াপথে ঘ্বয়া পালাইলা দূরে 
রূপের ছটায় যেন মলিন! হাসিল 
তারাবলী-_মণ্রিকুল সৌরকরে যথা। 
পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা, 
সিন্ধুনীরে তরী যথা, চলিলা রূপসী 
লঙ্কা পানে। কত ক্ষণে উতরিলা দেবী 
যথায় সসৈন্যে ক্ষু্ন রঘুকুলমণি। 
পৃরিল কনক-লঙ্কা স্বর্গীয় সৌরভে। 
রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী,_ 
“মুছ অশ্রুবারিধারা, দাশরথি রথি, 
বাঁচিবে প্রাণের ভাই; সিন্ধুতীর্থ-জলে 
করি স্নান, শীঘ্র তুমি চল মোর সাথে 
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যমালয়ে; সশরীরে পশিবে, সুমতি, 
তুমি প্রেতপুরে আজি শিবের প্রসাদে। 
পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া 
কি উপায়ে সুলক্ষণ লক্ষ্মণ লভিবে 
জীবন। হে ভীমবাহু, চল শীঘ্ব করি। 
সৃজিব সুড়ঙ্গপথ; নির্ভয়ে, সুরধি, 
পশ তাহেঃ যাব আমি পথ দেখাইয়া 
তবাগ্রে। সুশ্ীব-আদি নেতৃপতি যত, 
কহ সবে. রক্ষা তারা করুক লল্ম্পণে ৷” 
সবিস্ময়ে রাঘবেন্্র সাবধানি যত 
নেতৃনাথে, সিম্ধৃতীরে চলিলা সুমতি-_- 
মহাতীর্থ। অবগাহি পৃত শ্রাতে দেহ 
মহাভাগ, তুষি দেব পিতৃলোক-আদি ১৭" 
একাকী । উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি 
দেবতেজঃপুঞ্জে গৃহ। কৃতাঞ্জলিপুটে, 
পৃম্পাঞ্জলি দিয়া রথী পৃজিলা দেবীরে 
ভূষিয়া ভীষণ তনু সুবীর ভূষণে 
বীরেশ, সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে__ 
কি ভয় তাহারে, দেব সুপ্রসন্ন যারে? 
চলিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, তিমির কানন- 
পথে পথী চলে যথা, যবে নিশাভাগে 
সুধাংশুর অংশু. পশি হাসে সে কাননে। 
আগে আগে মায়াদেবী চলিলা নীরবে। 
কত ক্ষণে রঘুবর শুনিলা চমকি 
কল্লোল, সহস্র শত সাগর উথলি 
রোষে কল্লোলিছে যেন! দেখিলা সভয়ে 
অদূরে ভীষণ পুরী, চিরনিশাবৃত ! 
বহিছে পরিখারূপে বৈতরণী নদী 
বজ্নাদে; রহি রহি উথলিছে বেগে 
তরঙ্গ, উথলে যথা তপ্ত পাত্রে পয়ঃ 
উচ্ছাসিয়া ধূমপুঞ্জ, ত্রস্ত অগ্নিতেজে! 
নাহি শোভে দিনমণি সে আকাশদেশে; 
কিম্বা চন্দ্র, কিম্বা তারা; ঘন ঘনাবলী, 
উগরি পাবকরাশি, জমে শুন্যপথে 
পিনাকী, পিনাকে ইফু বসাইয়া রোষে! 
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সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে 
হেরিলা অদ্ভুত সেতু, অগ্নিময় কতু, 
কভু ঘন ধূমাবৃত' সুন্দর কতু বা 
সুবর্ণে নিশ্মিতি যেন! ধাইছে সতত 
সে সেতুর পানে প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটি-_ 
হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে! 

সুধিলা বৈদেহীনাথ,_“কহ, কৃপাময়ি, 
কেন নানা বেশ সেতু ধরিছে সতত ? 
কেন বা অগণ্য প্রাণী (অগ্নিশিখা হেরি 
পতঙ্গের কুল যথা) ধায় সেতু পানে ₹” 

উত্তরিলা মায়াদেবী,_“কামরূপী সেতু, 
সীতানাথ; পাপী-পক্ষে অগ্নিময় তেজে, 
ধূমাবৃত; কিন্ত যবে আসে পুণ্য-প্রাণী, 
প্রশস্ত, সুন্দর, স্বর্গে স্বর্ণপথ যথা! 
ওই যে অগণ্য আত্মা দেখিছ, নৃমণি, 
ত্যজি দেহ ভবধামে, আসিছে সকলে 
প্রেতপুরে, কম্মফিল ভুঞ্জিতে এ দেশে। 
ধন্মপিথগামী যারা যায় সেতুপথে 
উত্তর, পশ্চিম, পূর্রদ্ারে; পাপী যারা 
মহারেেশে; যমদূত পীড়য়ে পুলিনে, 
জলে জ্বলে পাপ-প্রাণ তপ্ত তৈলে যেন! 
চল মোর সাথে তুমি; হেরিবে সত্বরে 
নরচক্ষুঃ কভু নাহি হেরিয়াছে যাহা।” 
সুবর্ণ-দেউটী সম অগ্রে কুহকিনী 
উজ্জ্বলি বিকট দেশ। সেতুর নিকটে 


সুধিল কৃতান্তচর, “কে তুমি £ কি বলে, 
সশরীরে, হে সাহসি, পশিলা এ দেশে 
আত্মময় £ কহ ত্বরা, নতুবা নাশিব 
দণ্ডাঘাতে মুহূর্তেোকে!” হাসি মায়াদেবী 
শিবের ত্রিশূল মাতা দেখাইলা দূতে। 


“কি সাধ্য আমার, সাধিব, রোধি আমি গতি 


তোমার? আপনি সেতু স্বর্ণময় দেখ 


উল্লাসে, আকাশ যথা উষার মিলনে!” 
বৈতরণী নদী পার হইলা উভয়ে। 
লৌহময় পুরীদ্ধার দেখিলা সম্মুখে 
রঘৃপতি; চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি 
ঘোরে অবিরাম-গতি চৌদিক উজলি! 
আদগ্নয় অক্ষরে লেখা দেখিলা নৃমণি 
ভীষণ তোরণ-মুখে, “এই পথ দিরা 
যায় পাপী দুঃখদেশে চির দুঃখ-ভোগেঃ__ 
হে প্রবেশি, ত্যজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে!” 
অস্থিচম্মসার দ্বারে দেখিলা সুরথী 
জ্বর-রোগ। কভু শীতে কাঁপে ক্ষীণ তনু 
থর থরি;ঃ ঘোর দাহে কভু বা দহিছে, 
বাড়বাগ্িতেজে যথা জলদলপতি। 
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে 
বিশাল-উদর বসে উদরপরতা;__ 
অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুম্মঘাতি 

পুনঃ পুনঃ, দুই হস্তে তুলিয়া গিলিছে 
সুখাদ্য! তাহার পাশে প্রমত্তত্ব হাসে 

ঢুলু ঢুলু ঢুলু আঁখি! নাচিছে, গাইছে 
কভু, বিবাদিছে কভু, কাদিছে কভু বা 
সদা জ্ঞানশূন্য মুঢ়, জ্ঞানহর সদা! 

তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত -দেহ 

শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে__ 
দহে হিয়া অহরহ? কামানলতাপে! 

তার পাশে বসি যক্ষ্না শোণিত উগরে, 
কাসি কাসি দিবানিশি; হাঁপায় হাপানি-_ 
মহাপীড়া! বিসুচিকা, গতজ্যোতিঃ আঁখি; 
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহরী 
শুভ্রজলরয়রূপে! তৃষারূপে রিপু 
আক্রমিছে মুহুমুহঃ; অঙ্গগ্রহ নামে 

ক্ষীণ অঙ্গ, যথা ব্যাঘ্র, নাশি জীব বনে, 
রহিয়া রহিয়া পড়ি কামড়ায় তারে 
কৌতুকে! অদূরে বসে সে রোগের পাশে 
উম্মস্ততা, উগ্র কভু, আছতি পাইলে 
উগ্র অশ্নিশিখা যথা। কভু হীনবলা। 


বিবিধ ভূষণে কভু ভূষিত; কভু বা 
উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হরপ্রিয়া যথা 
কালী! কভু গায় গীত করতালি দিয়া 
উন্মদা; কভু বা কাদে; কভু হাসিরাশি 
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা 
তীক্ষ অস্ত্রের গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে, 
গলে দড়ি! কভু, ধিকৃ! হাব ভাব-আদি 


আর আর রোগ যত কে পারে বর্ণিতে? 
দেখিলা রাঘব বখী অগ্নিবর্ণ রথে 
(বসন শোণিতে আর্র খর অসি করে.) 
রণে! রথমুখে বসে ক্রোধ সৃতবেশে! 
নরমুণ্ডমালা গলে, নরদেহরাশি 
সম্মুখে! দেখিলা হত্যা, ভীম খড়গপাণি; 
উদ্ধববাহু সদা, হায়, নিধনসাধনে! 


নানা বেশে এ সকলে ভ্রমে ভূমগ্ডলে 
অবিশ্রাম, ঘোর ৰনে কিরাত যেমতি 
মৃগয়ার্থে! পশ তুমি কৃতাস্তনগরে, 
সীতাকান্তঃ দেখাইব আজি হে তোমারে 
কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে! 

' দক্ষিণ দুয়ার এই, চৌরাশি নরক- 

কুণ্ড আছে এই দেশে। চল ত্বরা করি।” 
দাবদগ্ধ বনে, মরি, ধাতুরাজ যেন 
বসস্ত; অমৃত কিম্বা.জীবশূন্য দেহে! 
আর্তনাদ; ভূকম্পনে কাপিছে সঘনে 
জল, স্থল; মেঘাবলী উগরিছে রোষে 
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কালাণ্নি; দুন্ধময় সমীর বহিছে, 
লক্ষ লক্ষ শব যেন পুড়িছে শ্বশানে! 
কতক্ষণে রধ্ুশ্রেষ্ঠ দেখিলা সম্মুখে 
মহাহুদ; জলরূপে বহিছে কল্লোলে 
কালাগ্নি! ভাসিছে তাহে কোটি কোটি প্রাণী 
ছটফটি হাহাকারে! “হায় রে, বিধাতঃ 
নির্দয়, সৃজিলি কি রে আমা সবাকারে 
এই হেতু £ হা দারুণ, কেন না মরিনূ 
জঠর-অনলে মোরা মায়ের উদরে ? 
কোথা তুমি, দিনমণি? তুমি, নিশাপতি 
সুধাংশড? আর কি কভু জুড়াইব আঁখি 
হেরি তোমা দৌহে, দেব? কোথা সুত, দারা, 
আত্মবর্গ£ কোথা, হায়, অর্থ যার হেতু 
বিবিধ কুপথে রত ছিনু রে সতত-_ 
করিনু কুকন্ম্, ধর্মে দিয়া জলাঞ্জলি£” ৩ 
এইরূপে পাপী-প্রাণ বিলাপে সে হুদে 
মুহুমুঃ। শৃন্যদেশে অমনি উত্তরে 
শূন্যদেশভবা বাণী ভৈরব নিনাদে,_ 
“বৃথা কেন, মুঢ়ুমতি, নিন্দিস্‌ বিধিরে 
তোরা? স্বকরম-ফল ভুগ্রিস্‌ এ দেশে! 
পাপের ছলনে ধর্মে ভুলিলি কি হেতু £ 
সুবিধি বিধির বিধি বিদিত জগতে !” 
নীরবিলে দৈববাণী, ভীষণ-মূরতি 
যমদূত হানে দণ্ড মস্তক-প্রদেশে; 
কাটে কৃমি; বজ্রনখা, মাংসাহারী পাখী 
হুহস্কারে! আর্তনাদে পুরে দেশ পাপী! 
কহিলা বিষাদে মায়া রাঘবে সম্ভাষি,_ 
“রৌরব এ হুদ নাম, শুন, রঘুমণি, 
অগ্নিময়! পরধন হরে যে দুর্মমতি, 
তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি 
অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হুদে; 
আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপী। 
না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে! 
নহে সাধারণ অগ্নি কহিনু তোমারে, 
জ্বলে যাহে প্রেতকুল এ ঘোর নরকে, 
রঘুবর; অগ্নিরাপে বিধিরোষ হেথা 
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জ্বলে নিতা! চল, রথি, চল, দেখাইব 
কৃম্তীপাকে; তপ্ত তৈলে যমদূত ভাজে 
পাপীবৃন্দে যে নরকে! ওই শুন, বলি, 
অদূরে ক্রন্দনধবনি! মায়াবলে আমি 
রোধিয়াছি নাসাপথ তোমার, নহিলে 
নারিতে তিষ্ঠিতে হেথা, রঘুত্রেষ্ঠ রথি! 
কিশ্বা চল যাই, যথা অন্ধতম কৃপে 
কাদিছে আত্মহা পাপী হাহাকার রবে 
চিরবন্দী!” করপুটে কহিলা নৃপতি, 
“ক্ষম, ক্ষেমস্করি, দাসে! মরিব এখনি 
পরদুঃখে, আর যদি দেখি দুঃখ আমি 
এইরূপ! হায়, মাতঃ, এ ভবমণ্ডলে 
স্বেচ্ছায় কে গ্রহে জন্ম, এই দশা যদি 
পরে? অসহায় নর; কলুষকৃহকে 
পারে কি গো নিবারিতে £”" উত্তরিলা মায়া,_ 
'*নাহি বিষ, মহেম্বাস, এ বিপুল ভবে, 
না দমে বধ যারে! তবে যদি কেহ 
অবহেলে সে ওষধে, কে বাঁচায় তারে £ 
কর্মক্ষেত্রে পাপ সহ রণে যে সুমতি, 
দেবকুল অনুকূল তার প্রতি সদা;__ 
অভেদ্য কবচে ধর্ম আবরেন তারে! 
এ সকল দগুস্থল দেখিতে যদ্যপি. 
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে!” 
কত দূরে সীতাকাত্ত পশিলা কাস্তারে__ 
নীরব, অসীম, দীর্ঘঃ নাহি ডাকে পাখী, 
নাহি বহে সমীরণ সে ভীষণ বনে, 
না ফোটে কুসুমাবলী- বনসুশোভিনী। 
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রশ্মি, তেজোহীন কিন্তু, রোগীহাস্য ঘথা। 
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী সহসা বেড়িল 
সবিস্ময়ে রঘুনাথে, মধুভাণ্ডে যথা 
মক্ষিক। সুধিল কেহ সকরুণ স্বরে, 
“কে তুমি, শরীরি” কহ, কি গুণে আইলা 
এ স্থলে? দেব কি নর, কহ শীঘ্র করি? 
কহ কথা; আমা সবে তোষ. গুণনিধি. 
বাক্য-সুধা-বরিষণে! যে দিন হরিল 
পাপপ্রাণ যমদূত, সে দিন অবধি 


রসনাজনিত ধ্বনি বঞ্চিত আমরা। 
জুড়াল নয়ন হেরি অঙ্গ তব, রথি, 
বরাঙ্গ, এ কর্ণদ্ধয়ে জুড়াও বচনে!” 
উত্তরিলা রক্ষোরিপু, “রঘুকুলোদ্তুব 
এ দাস, হে প্রেতকুল; দশরথ রথী 
পিতা, পাটেশ্বরী দেবী কৌশল্যা জননী; 
রাম নাম ধরে দাস; হায়, বনবাসী 
ভাগ্য-দোযে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব 
পিতায়, তেই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।” 
উত্তরিলা প্রেত এক. “জানি আমি তোমা, 
শূরেন্দ্রঃ তোমার শরে শরীর ত্যজিনু 
পঞ্চবটাবনে আমি!” দেখিলা নৃমণি 
চমকি মারীচ রক্ষে_ দেহহীন এবে! 
জিজ্ঞাসিলা রামচন্দ্র, “কি পাপে আইল। 
এ ভীষণ বনে, রক্ষ?, কহ তা আমারে ?” 
“এ শাস্তির হেতু হায়, পৌলজ্ত্য দুর্ম্মতি, 
রঘুরাজ!” উত্তরিলা শূন্যদেহ প্রাণী, 
“সাধিতে তাহার কার্য বঞ্চিনু তোমারে, 
তেই এ দুর্গতি মম!” আইল দূষণ 
সহ খর, (খর যথা তীক্ষতর অসি 
সমরে, সজীব যবে.) হেরি রঘুনাথে, 
রোষে, অভিমানে দৌহে চলি গেল৷ দূরে, 
বিষদত্তহীন অহি হেরিলে নকুলে 
বিষাদে লুকার যথা! সহসা পূরিল 
ভৈরব আরাবে বন, পালাইল রড়ে 
ভূতকুল, শুদ্ধ পত্র উড়ি যার যথা 
বহিলে প্রবল ঝড়! কহিলা শুরেশে 
মায়া, “এই প্রেতকুল, গুন রঘুমণি, 
নানা কুণ্ডে করে বাস; কডু কু আসি 
ভ্রমে এ বিলাপবনে, বিলাপি নীরবে। 
ওই দেখ যমদূত খেদাইছে রোষে 
নিজ নিজ স্থানে সবে!” দেখিলা বৈদেহী- 
হৃদয়কমলরবি, ভূত পালে পালে, 
পশ্চাতে ভীষণ-মূর্তি যমদূত; বেশে 
ধাইছে নিনাদি ভূত, মৃগপাল যথা 
ধায় বেগে ক্ষুধাতুর সিংহের তাড়নে 
উদ্ধশ্বিস! মায়া সহ চলিলা বিষাদে 


দয়াসিন্ধু রামচন্দ্র সজল নয়নে। 

কত ক্ষণে আর্তনাদ শুনিলা সুরথী 
শিহরি! দেখিলা দূরে লক্ষ লক্ষ নারী, 
আভাহীন, দিবাভাগে শশিকলা যথা 
আকাশে! কেহ বা ছিড়ি দীর্ঘ কেশাবলী, 
কহিছে, “চিকণি তোরে বাঁধিতাম সদা, 
বাঁধিতে কামীর মনঃ, ধন্্ম কন্ম্ম ভুলি, 
নথে বক্ষঃ, কহি, “হায়, হীরামুক্তা ফলে 
বিফলে কাটানু দিন সাজাইয়া তোরে; 
কি ফল ফলিল পরে!” কোন নারী খেদে 
কুড়িছে নয়নদ্বয়, (নির্দয় শকুনি 
মৃতজীব-আঁখি যথা) কহিয়া, “অঞ্জনে 
রঞ্জি তোরে, পাপচক্ষুঃ, হানিতাম হাসি 
চৌদিকে কটাক্ষশর; সুদর্পণে হেরি 
বিভা তোর, ঘ্ৃণিতাম কুরঙ্গনয়নে! 
গরিমার পূরস্কার এই কি রে শেষে?” 
চলি গেলা বামাদল কাদিয়া কাদিয়া। 
পশ্চাতে কৃতান্তদূতী, কুস্তল-প্রদেশে 
স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি-সম; 
রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে 
কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে; 
নাসাপথে অগ্নিশিখা জুলি বাহিরিছে 
ধকৃধকি: নয়নাগ্নি মিশিছে তা সহ। 
সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা, “এই যে 
নারীকুল, রঘুমণি, দেখিছ সম্মুখে, 
বেশভৃষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে। 
সাজিত সতত দুষ্টা, বসন্তে যেমতি 
বনস্থলী, কামী-মনঃ মজাতে বিভ্রমে 
কামাতৃরা! এবে কোথা সে রূপমাধুরী, 
সে যৌবনধন, হায় £” অমনি বাজিল 
প্রতিধ্বনি, “এবে কোথা সে রূপমাধুরী, 
সে যৌবনধন, হায়!” কাদি ঘোর রোলে 
চলি গেলা বামাকুল যে যার নরকে। 
আবার কহিলা মায়াঃ__“পুনঃ দেখ চেয়ে 
সম্মুখে, হে রক্ষোরিপু,”” দেখিলা নৃমণি 
আর এক বামাদল সম্মোহন রূপে! 


অষ্টম সর্গ 


পরিমলময় ফুলে মণ্ডিত কবরী, 
কামাগ্নির তেজোরাশি কুরঙ্গ-নয়নে, 
মিষ্টতর সুধা-রস মধুর অধরে! 
দেবরাজ-কন্ধু-সম মণ্ডিত রতনে 
গ্রীবাদেশ; সূঙ্্প স্বর্ণ-সুতার কাচলি 
আচ্ছাদন-ছলে ঢাকে কেবল দেখাতে 
কুচ-রুচি, কাম-ক্ষুধা বাড়ায়ে হৃদয়ে 
কামীর! সুক্ষীণ কটি; নীল পট্টবাসে, 
(সৃন্ষ্প অতি) গুরু উরু যেন ঘৃণা করি 
আবরণ, রস্তা-কার্তি দেখায় কৌতুকে, 
উলঙ্গ বরাঙ্গ যথা মানসের জলে 
অগ্পরীর, জল-কেলি করে তারা যবে। 
বাজিছে নূপুর পায়ে, নিতম্বে মেখল৷; 
মৃদঙ্গের রঙ্গে, বীণা, রবাব, মন্দিরা, 
আনন্দে স্বর। সবে মন্দে মিলাইছে। 
সঙ্গীত-তরঙ্গে রঙ্গে ভাসিছে অঙ্গনা। 
রূপস পুরষদল আর এক পাশে 
বাহিরিল মৃদু হাসি; সুন্দর যেমতি 
কৃত্তিকা-বল্পভ দেব কার্তিকেয় বলী, 
কিম্বা, রতি, মনমথ, মনোরথ তব! 
হেরি সে পুরুষ-দলে কামমদে মাতি 
কপটে কটাক্ষ-শর হানিলা রমণী,__ 
কম্কণ বাজিল হাতে শিঞ্জিনীর বোলে। 


' তপ্ত শ্বাসে উড়ি রজঃ কুসুমের দামে 


ধূলারূপে জ্ঞান-রবি আশু আবরিল। 
হারিল পুরুষ রণে; হেন রণে কোথা 
জিনিতে পুরুষদলে আছে হে শকতি? 
বিহঙ্গ বিহঙ্গী যথা প্রেমরঙ্গে মজি 
করে কেলি যথা তথা--রসিক নাগরে, 
ধরি পশে বন-মাঝে রসিকা নাগরী-_ 
কি মানসে, নয়ন তা কহিল নয়নে! 
সহসা পূরিল বন হাহাকার রবে! 
গড়াইছে ভূমিতলে নাগর নাগরী . 
কামড়ি আঁচড়ি, মারি হস্ত, পদাঘাতে। 
ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি 
বজনখে। রক্তশ্রোতে তিতিলা ধরণী। 


৯২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


কীচকের সহ ভীম নারী-বেশ ধরি 
বিরাটে। উতরি তথা যমদূত যত 
লৌহের মুদগর মারি আশু তাড়াইলা 
দুই দলে। মৃদুভাষে কহিলা সুন্দরী 
মায়া রঘুকুলানন্দ রাঘবনন্দনে;__ 
“জীবনে কামের দাস, শুন, বাছা, ছিল 
পুরুষ; কামের দাসী রমণী-মণ্ডলী। 
কাম-ক্ষুধা পৃরাইল দৌহে অবিরামে 
বিসর্ভি ধর্মেরে, হায় অধন্মেরি জলে, 
বর্ভ্দি লজ্জা;__দণ্ড এবে এই যমপুরে। 
ছলে বথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে, 
মরু-ভূমে; স্বর্ণকাস্তি মাকাল যেমতি 
মোহে ক্ষুধাতুর প্রাণে; সেই দশা ঘটে 
এ সঙ্গমে; মনোরথ বৃথা দুই দলে। 
আর কি কহিব, বাছা, বুঝি দেখ তৃমি। 
এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী 
মর-ভূমে নরকাগ্রেঃ বিধির এ বিধি__ 
যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী। 
অনিব্রবের কামানল পোড়ায় হৃদয়ে; 
অনিব্রধেয় বিধি-রোব কালানল-রাপে 
দহে দেহ, মহাবাহু, কহিনু তোমারে__ 
এ পাপী-দলের এই প্রক্কার শেষে?” 
মায়ার চরণে নমি কহিলা নৃমণি, 
“কত যে অত্ভুত কাণ্ড দেখিনু এ পুরে, 
তোমার প্রসাদে, মাতঃ, কে পারে বর্ণিত 
কিন্তু কোথা রাজ-খধি? লইব মাণিয়া 
কিশোর লক্ষণে ভিক্ষা তাহার চরণে-_ 
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি ।” 
হাসিয়া কহিলা মায়া, “অসীম এ পুরী, 
রাঘব, কিঞ্চিৎ মাত্র দেখানু তোমারে। 
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরস্ভর ভ্রমি 
কৃতাত্ত-নগরে, শূর, আমা দৌহে, তবু 
না হেরিব সবর্বভাগ! পুবর্দ্ারে সুখে 
পতি সহ করে বাস পতিপরায়ণা 
সাধবীকুল; স্বর্গে, মস্ত্যে, অতুল এ পুরী 
সে ভাগে; সুরম্য হন্ম্য সুকানন মাঝে, 


সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদা, 
বাসম্ত সমীর চির বহিছে সুস্বনে, 
গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদা পঞ্চস্বরে। 
আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে 
মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তত্বরা! 
দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উলিছে সদা 
চৌদিকে, অমৃতফল ফলিছে কাননে; 
প্রদানেন পরমার আপনি অন্নদা! 
চবর্ধ্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়, যা কিছু যে চাহে, 
অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা 
কামলতা, মহেঘ্বাস, সদ্য ফলবতী। 
নাহি কাজ যাই তথা; উত্তর দুয়ারে 
চল, বলি, ক্ষণকাল ভ্রম সে সুদেশে। 
অবিলম্বে পিতৃ-পদ হেরিবে, নৃমণি!” 
উত্তরাভিমুখে দৌহে চলিলা সত্বরে। 
দেখিলা বৈদেহীনাথ গিরি শত শত 
বন্ধ, দগ্ধ, আহা, যেন দেবরোষানলে! 
তুঙ্গশূঙ্গশিরে কেহ ধরে রাশি রাশি 
তুষার; কেহ বা গর্ভ্জি উগরিছে মুহুঃ 
আবরি গগন ভস্মে, পুরি কোলাহলে 
চৌদিকু! দেখিলা প্রভু মরুক্ষেত্র শত 
অসীম, উত্তপ্ত বায়ু বহি নিরবধি 
তাড়াইছে বালিবৃন্দে উন্মিদিলে যেন! 
দেখিলা জড়াগ্‌ বূলী, সাগর-সদৃশ 
অকুল; কোথাব ঝড়ে হুঙ্কারি উৎলে 
তরঙ্গ পব্বতাকৃতি; কোথায় পচিছে 
গতিহীন জলরাশি; করে কেলি তাহে 
ভীষণ-মুরতি ভেক, চীৎকারি গম্ভীর! 
ভাসে মহোরগবৃন্দ, অশেষশরীরী 
শেষ যথ।; হলাহল জ্বলে কোন স্থুলে; 
সাগর-মন্থনকালে সাগরে যেমতি। , 
এ সকল দেশে পাপী ভ্রমে, হাহারবে 
বিলাপি! দংশিছে সর্প, বৃশ্চিক কামড়ে, 
ভীষণদশন কীট। আগুন ভূতলে, 
শুন্যদেশে ঘোর শীত! হায় রে, কে কবে 
লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে! 


দ্রুতগতি মায়া সহ চলিলা সুরী। 
নিকটয়ে তট যবে, যতনে কাণডারী 
দিয়া পাড়ি জলারণ্যে, আশু ভেটে তারে 
কুসুমবনজনিত পরিমলসখা 
সমীর; জুড়ায় কার শুনি বহুদিনে 
পিককুল-কলরব, জনরব সহ;-_ 
ভাসে সে কাণ্ডারী এবে আনন্দ-সলিলে। 
সেইরূপে রঘুবর শুনিলা অদূরে 
বাদ্যধবনি! চারি দিকে হেরিলা সুমতি 
সবিন্ময়ে স্বর্ণসৌধ, সুকাননরাজী 
কনক-প্রসূন-পূর্ণঃ__সুদীর্ঘ সরসী, 
নব-কুবলয়-ধাম! কহিলা সুস্বরে 
মায়া, “এই দ্বারে, বীর, সম্মুখ-সংগ্রামে 
পড়ি, চিরসুখ ভূঞ্জে মহারী যত। 
অশেষ, হে মহাভাগ, সম্ভোগ এ ভাগে 
সুখের! কানন-পথে চল ভীমবাহু, 
দেখিবে যশত্বী জনে, সপ্ত্রীবনী পুরী 
যা সবার যশে পূর্ণ, নিকুপ্জ যেমতি 
(সীরভে। এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি 
চন্দ্র-সূর্যয-তারারূপে দীপে, অহরহঃ 
উজ্জ্বলে।” কৌতুকে রথী চলিলা সত্বরে, 
অগ্রে শূলহস্তে মায়া! কতক্ষণে বলী 
দেখিলা সম্মুখে ক্ষেত্র রঙ্গভূমিরূপে। 
কোন স্থলে শুলকুল শালবন যথা 
বিশাল; কোথায় হেষে তুরঙ্গমরাজী 
মণ্ডিত রণভূষণে; কোথায় গরজে 
কোথায় যুঝিছে মল্ল ক্ষিতি টলমলিঃ 
উড়িছে পতাকাচয় রণানন্দে যেন। 
কুসুম-আসনে বসি, স্বর্ণবীণা করে, 
কোথায় গাইছে কবি, মোহি শ্রোতাকুলে, 
বীরকুলসংকীর্ত্রনে। মাতি সে সঙ্গীতে, 
হুঙ্কারিছে বীরদল; বর্ষিছে চৌদিকে, 


না জানি কে, পারিজাত ফুল রাশি রাশি, 


সুসৌরভে পুরি দেশ। নাচিছে অপ্সরা; 
গাইছে কিন্নরকুল, ত্রিদিবে যেমতি। 
কহিলা রাঘবে মায়া, “সত্যযুগ-রণে 


অষ্টম সগ ৯৩ 


৫৫4 


সম্মুখসনরে হত রথীশ্বর যত, 

দেখ এই ক্ষেত্রে আজি, ক্ষত্রচুড়ামণি! 
কাঞ্চনশরীর যথা হেমকুট, দেখ 
নিশুযস্তে; কিরীট-আভা উঠিছে গগনে-_ 
মহাবীর্য্যবান্‌ রহী। দেবতেজোপ্তবা 
চণ্ডী ঘোরতর রণে নাশিলা শূরেশে। 
দেখ শুস্তে, শুলী শল্গুনিভ পরাক্রমে; 
ভীষণ মহিষাসুরে, তুরঙ্গমদমী; 
ত্রিপূরারি-অরি শুর সুরথী ব্রিপুরে₹__ 
বৃত্র-আদি দৈত্য যত, বিখ্যাত জগতে। 
সুন্দ উপসুন্দ দেখ আনন্দে ভাসিছে 
ভ্রাতৃপ্রেমনীরে পুনঃ।” সুধিলা সুমতি 
রাঘব, “কেন না হেরি, কহ দয়ামরি, 
কুস্তকর্ণ, অতিকায়, নরাস্তক (রণে 
নরাস্তক), ইন্দ্রজিৎ আদি রক্ষঃ-শুরে £” 
নাহি গতি এ নগরে, হে বৈদেহীপতি। 
নগর বাহিরে দেশ, ভ্রমে তথা প্রাণী, 
যত দিন প্রেতক্রিয়া না সাধে বান্ধবে, 
যতনে; বিধির বিধি কহিনু তোমারে। 
চেয়ে দেখ, বীরবর, আসিছে এদিকে 
সুবীর; অদৃশ্যভাবে থাকিব, নৃমণি, 
তব সঙ্গে; মিষ্টালাপ কর রঙ্গে, তুমি।” 
এতেক কহিয়া মাতা অদৃশ্য হইলা। 
সবিস্ময়ে রঘুবর দেখিলা বীরেশে 
তেজস্বীঃ কিরীটচুড়ে খেলে সৌদামিনী, 
আভরণ! করে শুল, গজপতিগতি। 
অগ্রসরি শূরেশ্বর সম্ভাষি রামেরে, 
সুধিলা._“কি হেতু হেথা সশরীরে আজি, 
রঘুকুলচূড়ামণিঃ অন্যায় সমরে 
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে; 
কিন্তু দূর কর ভয়; এ কৃতাস্তপুরে 
নাহি জানি ক্রোধ মোরা, জিতেন্দ্রিয় সবে। 
মানবজীবনস্লোতঃ পৃথিবী 'মগ্ডলে, 
পঙ্কিল, বিমল রয়ে বহে সে এ দেশে। 
আমি বালি।” সলজ্জায় চিনিলা নৃমণি 
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রহীন্দ্র কিদ্ধিন্ধ্যানাথে! কহিলা হাসিয়া 
বালি, “চল মোর সাথে, দাশরথি রথি! 
ওই যে উদ্যান, দেব, দেখিছ অদূরে 
সুবর্ণ-কুসুমময়, বিহারেন সদা 
ও বনে জটায়ু রী, পিতৃসখা তব! 
পরম পিরীতি রী পাইবেন হেরি 
তোমায়! জীবনদান দিলা মহামতি 
ধর্্মকর্মে-_সতী নারী রাখিতে বিপদে; 
অসীম গৌরব তেই! চল ত্বরা করি।” 
' জিজ্ঞাসিলা রক্ষোরিপু, “কিহ, কৃপা করি, 
হে সুরথি, সমসুখী এদেশে কি তোমা 
“জনমে সহ মণি, রাঘব; কিরণে 
নহে সমতুল সবে, কহিনু তোমারে ;__- 
তবু আভাহীন কেবা, কহ, রঘুমণি ?” 
এইরূপে মিষ্টালাপে চলিলা দূজনে। 
রম্য বনে, বহে যথা পীযৃষসলিল৷ 
নদী সদা কলকলে, দেখিলা নৃমণি, 
জটায়ু গরুড়পুত্রে, দেবাকৃতি রহী; 
দ্বিরদ-রদ-নি্মিত, বিবিধ রতনে 
খচিত আসনাসীন! উৎলে চৌদিকে 
বীণাধ্বনি! পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি। 
উজ্জ্বলে সে বনরাজী, চন্দ্রাতপে ভেদি 
সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে ! 
বাসম্ত! আদরে বীর কহিলা রাঘবে,-- 
“জুড়ালে নয়ন আজি, নরকুলমণি 
মিত্রপুত্র! ধন্য তুমি! ধরিলা তোমারে 
শুভক্ষণে গর্ভে, শুভ, তোমার জননী! 
ধন্য দশরথ সখা, জন্মাদাতা তব! 
দেবকুলপ্রিয় তুমি, তেই সে আইলে 
সশরীরে এ নগরে। কহ, বৎস, শুনি, ৬৫০ 
রণ-বার্তী! পড়েছে কি সমরে দুম্ম্মাতি 
রাবণ £” প্রণমি প্রভু কহিলা সুশ্বরে,_ 
“ও পদ-প্রসাদে, তাত, তুমুল সংগ্রামে, 
বিনাশিনু বহু রক্ষে; রক্ষঃকুলপতি 
রাবণ একাকী বীর এবে রক্ষঃপুরে। 


তার শরে হতজীব লক্ষণ সুমতি 
অনুজ; আইল দাস এ দুর্গম দেশে, 
শিবের আদেশে আজি! কহ, কৃপা করি, 
কহ দাসে, কোথা পিতা, সখা তব, রথি£” 
কহিলা জটারু বলী, “পশ্চিম দুয়ারে 
বিরাজেন রাজ-খধি রাজ-খধিদলে। 
নাহি মানা মোর প্রতি ভ্রমিতে (স দেশে: 
যাইব তোমার সঙ্গে, চল, রিপূদমি 1" 
বহুবিধ রম্য দেশ দেখিলা সুমতি, 
বহু বর্ণ-অক্টালিকাঃ দেবাকৃতি বহু 
রথী; সরোবরকৃলে, কুসুমকাননে, 
কেলিছে হরষে প্রাণী, মধুকালে য 
গুঞ্জরে ভ্রমরকুল সুনিকুঞ্জবনে; 
কিম্বা নিশাভাগে যথা খদ্যোত, উজলি 
দশ দিশ! দ্রুত গতি চলিলা দুজনে! 
লক্ষ লক্ষ লক্ষ প্রাণী বেড়িল রাঘবে। 
এ সুরধী! সশরীরে শিবের আদেশে, 
আইলা এ প্রেতপুরে, দরশন-হেতু 
পিতৃপদ; আশীব্র্বাদি যাহ সবে চলি 
নিজস্থানে, প্রাণীদল।” গেলা চলি সবে 
আশীব্্বাদি। মহানন্দে চলিলা দুজনে। 
কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে 
বৃক্ষচূড়, জটাচুড় যথা জটাধারী 
কপদর্দ। বহিছে কলে প্রবাহিণী ঝরি! 
হীরা, মণি, মুক্ডাফল ফলে স্বচ্ছ জলে। 
কোথায় বা নীচদেশে শোভিছে কুসুমে 
শ্যামভূমি; তাহে সরঃ, খচিত কমলে! 
নিরস্তর পিকবর কুহরিছে বনে। 
বিনতানন্দনাত্মজ কহিলা সম্ভাষি 
রাঘবে, “পশ্চিম দ্বার দেখ, রঘুমণি! 
হিরঞ্সয়; এ সুদেশে হীরক-নিম্মিত, 
গৃহাবলী। দেখ চেয়ে, স্বর্ণবৃক্ষমূলে, 
মরকত-পত্র-ছত্র দীর্ঘশিরোপরি, 
কনক-আসনে বসি দিলীপ নৃমণি, 
সাঙ্গে সুদক্ষিণা সাধবী! পূজ ভক্তিভাবে 
বংশের নিদান তব। বসেন এ দেশে 


অগণ্য রাজর্ষিগণ, _ইক্ষবাকু, মান্ধাতা, 
নহুষ প্রভৃতি সবে বিখ্যাত জগতে। 
অগ্রসরি পিতামহে পুজ, মহাবাহ!” 
অগ্রসরি রহীশ্বর সাষ্টাঙ্গে নমিলা 
দম্পতীর পদতলে; সুধিলা আশীষি 
দিলীপ, “কে তুমি? কহ, কেমনে আইল।৷ 
সশরীরে প্রেতদেশে, দেবাকৃতি রথি? 
তব চন্দ্রানন হেরি আনন্দসলিলে 
ভাসিল হৃদয় মম!” কহিলা সুশ্বরে 
সুদক্ষিণা, “হে সুভগ, কহ ত্বরা করি, 
কে তুমি? বিদেশে যথা স্বদেশীয় জনে 
হেরিলে জুড়ায় আখি, তেমনি জুড়াল 
আঁখি মম, হেরি তোমা! কোন্‌ সাধবী নারী 
শুভক্ষণে গর্ভে তোমা ধরিল, সুমতি! 
দেবকুলোপ্তব যদি, দেবাকৃতি, তুমি, 
কেন বন্দ আমার দৌহে? দেব যদি নহ, 
কোন্‌ কুল উজ্জ্বলিলা নরদেবরূপে £” 
উত্তরিলা দাশরথি কৃতাঞ্জলিপুটে,_ 
“ভুবনবিখ্যাত পুত্র রঘু নামে তব, 
তনয়--বসুধাপাল; বরিলা অজেরে 
ইন্দুমতী; তার গর্ভে জনম লভিলা 
দশরথ মহামতি; তার পাটেশ্বরী 
কৌশল্যা; দাসের জন্ম তাহার উদরে। 
সুমিত্রা-জননী-পুত্র লক্ষ্মণ-কেশরী, 
শক্রস্ব_শত্রঘন রণে! কৈকেরী জননী 
ভরত ভ্রাতারে, প্রভু, ধরিলা গরভে !” 
ইক্ষবাকু-কুলশেখর, আশীষি তোমারে! 
নিত্য নিত্য কীর্তি তব ঘোষিবে জগতে, 
যত দিন চন্দ্র সূর্য উদয়ে আকাশে, 
কীর্তিমান্! বংশ মম উজ্জ্বল ভূতলে 
তব গুণে, গুণিশ্রেষ্ঠ! ওই যে দেখিছ 
স্বর্ণগিরি, তার কাছে বিখ্যাত এ পুরে, 
অক্ষয় নামেতে বট বৈতরণীতটে। 
বৃক্ষমূলে পিতা তব পৃূজেন সতত 
ধর্মরাজে তব হেতু; যাও, মহাবাহু, 
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রঘ্বুকুল-অলঙ্কার, তাঁহার সমীপে। 
কাতর তোমার দুঃখে দশরথ রথী।” 
বন্দি চরণারবিন্দ আনন্দে নৃমণি, 
বিদায়ি জটায়ু শূরে, চলিলা একাকী 
(অস্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া) স্বর্ণগিরি দেশে 
সুরম্য, অক্ষয় বৃক্ষে হেরিলা সুরখী 
বৈতরণী নদীতীরে, পীযূষসলিলা 
এ ভূমে; সুবর্ণ-শাখা, মরকত পাতা, 
ফল, হায়, ফলছটা কে পারে বর্ণিতে? 
দেবারাধ্য তরুরাজ, শুকতি প্রদায়ী। 
হেরি দূরে পুত্রবরে রাজর্ষি, প্রসরি 
বাহুবুগ, (বক্ষঃছল আর্র অশ্রজলে) 
কহিলা, “আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে 
এত দিনে, প্রাণাধিক, দেবের প্রসাদে, 
জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয়? পাইনু কি আজি 
তোরে, হারাধন মোর £ হায় রে, কত যে 
সহিনু বিহনে তোর, কহিব কেমনে, 
রামভদ্র?ঃ লৌহ যথা গলে অগ্নিতেজে, 
তোর শোকে দেহত্যাগ করিনু অকালে। 
মুদিনু নয়ন, হায়, হৃদয়জুলনে। 
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্্মদোষে 
লিখিলা আয়াস, মরি, তোর ও কপালে, 
ধর্মপিথগামী তুই! তেই সে ঘটিল 
এ ঘটনা; তেই, হায়, দলিল কৈকেয়ী 
জীবনকাননশোভা আশালতা মম 
মত্ত মাতঙ্গিনী রূপে ।” বিলাপিলা বলী 
দশরথ; দাশরথি কাদিলা নীরবে। 
কহিলা রাঘবশ্রেষ্ঠ, “অকুল সাগরে 
ভাসে দাস, তাত, এবে; কে তারে রক্ষিবে 
এ বিপদেঃ এ নগরে বিদিত যদ্যপি 
ঘটে যা ভবমগ্ুলে, তবে ও চরণে 
অবিদিত নহে, কেন আইল এ দেশে 
কি্কর! অকালে, হায়, ঘোরতর রণে, 
হত প্রিয়ানুজ আজি! না পাইলে তারে, 
আর না ফিরিব যথা শোভে দিনমণি, 
চন্দ্র, তারা! আজ্ঞা দেহ, এখনি মরিব, 
হে তাত, চরণতলে! না পারি ধরিতে 
তাহার বিরহে প্রাণ!” কাদিলা নৃমণি 
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পিতৃপদে; পুত্রদুঃখে কাতর, কহিলা 
দশরথ,_-“জানি আমি, কি কারণে তুমি 
আইলে এ পুরে, পুত্র। সদা আমি পৃজি 
ধন্মরাজে, জলাঞ্জলি দিয়া সুখভোগে, 
তোমার মঙ্গল হেতু । পাইবে লক্ষ্মাণে, 
সুলক্ষণ! প্রাণ তার এখনও দেহে 

বদ্ধ, ভগ্ন কারাগারে বদ্ধ বন্দী যথা। 
সুগন্ধমাদন গিরি, তার শৃঙঈগদেশে 

ফলে মহৌষধ, বস, বিশল্যকরণী, 
হেমলতা; আনি তাহা বাঁচাও অনুজে। 
আপনি প্রসন্ল9ভাবে যমরাজ আজি 
দিলা এ উপায় কহি। অনুচর তব 
আশুগতিপুত্র হনু, আশুগতি-গতি; 
প্রের তারে; মুহূর্তেকে আনিবে গুঁষধে, 
ভীমাপরাক্রম বলী প্রভঞ্জনসম। 
নাশিবে সময়ে তুমি বিষম সংগ্রামে 
রাবণে; সবংশে নষ্ট হবে দুষ্টমতি 

তব শরে; রঘুকুললন্ষ্মী পুত্রবধূ 
রঘুগৃহ পুনঃ মাতা ফিরি উজ্ভ্বলিবে;__ 
কিন্তু সুখ ভোগ ভাগ্যে নাহি, বৎস, তব! 
পুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধরস যথা 
সুগন্ধে আমোদে দেশ, বহু ক্রেশ সহি, 


পূরিবে ভারতভূমি, যশস্ষি, সুযশে! 
মম পাপ হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে; _ 
স্বপাপে মরিনু আমি তোমার বিচ্ছেদে। 
“অর্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমগ্ডলে। 
দেববলে বলী তুমি, যাও শীঘ্র ফিরি 
লঙ্কাধামে; প্রের ত্বরা বীর হনুমানে; 
আনি মহৌষধ, বৎস, বাঁচাও অনুজে;_ 
রজনী থাকিতে যেন আনে সে ওঁষধে।” 
আশীষিল। দশরথ দাশরথি শূরে। 
পিতৃ-পদধূলি পূত্র লইবার আশে, ৮০৪ 
অর্পিলা চরণপদ্মে করপদ্ম;__বৃথা! 
নারিলা স্পর্শিতে পদ! কহিলা সুস্বরে 
রঘ্ুজ-অজ-অঙ্গজ দশরথাঙ্গজে;₹_ 
“নহে ভূতপুবর্ব দেহ এবে যা দেখিছ, 
প্রাণাধিক! ছায়া মাত্র! কেমনে ছুঁইবে 
এ ছায়া, শরীরী তুমি দর্পণে যেমতি 
প্রতিবিম্ব, কিম্বা জলে, এ শরীর মম।__ 
অবিলম্বে, প্রিয়তম, যাও লঙ্কাধামে।” 
প্রণমি বিস্ময়ে পদে চলিলা সুমতি, 
সঙ্গে মায়া। কত ক্ষণে উতরিলা বলী 
যথার পতিত ক্ষেত্রে লক্ষ্মণ সুরঘী; 
চারি দিকে বীরবৃন্দ নিদ্রাহীন শোকে। ৮১২ 


ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গঃ। 


প্রভাতিল বিভাবরী; জয় রাম নাদে 
নাদিল বিকট ঠাট লঙ্কার চৌদিকে। 
কনক-আসন ত্যজি, বিষাদে ভূতলে 
বসেন যথায়, হায়, রক্ষোদলপতি 
রাবণ; ভীষণ স্ব স্বনিল সে স্থলে 
সাগরকল্লোলসম! বিস্ময়ে সুরথী 
সুধিলা সারণে লক্ষি, _-“কহ ত্বরা করি, 
হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ, কি হেতু নিনাদে 
বৈরিবৃন্দ, নিশাভাগে নিরানন্দ শোকে? 


নবম সর্গ 


কহ শীঘ্ব! প্রাণদান পাইল কি পুনঃ 
কপট-ঙনরী ঘুঢ় সৌমিত্রিঃ কে জানে-__ 
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল! 
অবিরামগতি স্রোতে বাধিল কৌশলে 
যে রাম; ভাসিল শিলা যার মায়াতেজে 
জলমুখে; বাঁচিল যে দুইবার মরি 
সমরে, অসাধ্য তার কি আছে জগতে! 
কহ শুনি, মন্ত্রিবর, কি ঘটিল এবে?” 
কর পুটি মন্ত্রিবর উত্তরিলা থেদে;_ 
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“কে বুঝে দেবের মায়া এ মায়াসংসারে, 
রাজেন্দ্রঃ গন্ধমাদন, শৈলকুলপতি, 
দেবাত্মা, আপনি আসি গত নিশাকালে, 
মহৌষধ-দানে, প্রভু, বাচাইলা পুনঃ 
লম্ম্নণে; তেই সে সৈন্য নাদিছে উল্লাসে। 
হিমান্তে দ্বিগুণতেজঃ ভূজ। যেমতি, 
গরজে সৌমিত্রি শুর_ মত্ত বীরমদে; 
গরজে সুগ্রীব সহ দাক্ষিণাত্য যত, 
যথা করিযুথ, নাথ, শুনি যুথনাথে!” 
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহিলা সুরখ্ী 
লঙ্কেশ,_-“বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে? 
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ-সমরে 
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ 
দৈববলে? হে সারণ, মম ভাগ্যদোষে, 
ভুলিলা স্বধর্্ম আজি কৃতাত্ত আপনি! 
গ্রাসিলে কুরঙ্গে সিংহ ছাড়ে কি হে কভু 
তাহায়? কি কাজ কিন্তু বৃথা বিলাপে? 
বুঝিনু নিশ্চয় আমি, ভুবিল তিমিরে 
কব্বুর-গৌরব-রবি! মরিল সংগ্রামে 
শুলীশস্তুসম ভাই কুস্তকর্ণ মম, 
কুমার বাসবজয়ী, দ্বিতীয় জগতে 
শক্তিধর! প্রাণ আমি ধরি কোন্‌, সাধে? 
আর কি এ দৌহে ফিরি পাব ভবতলে ?-_ 
যাও তুমি, হে সারণ, যথায় সুরথী 
রাখব  কহিও শৃরে, “'রক্ষঃকুলনিধি 
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে 
তব কাছে,_-তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে 
সপ্ত দিন বৈরিভাব পরিহরি, রথি! 
পুত্রের সংক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে 
যথাবিধি। বীরধন্ম পাল রঘুপতি!__ 
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত। 
তব বাহুবলে, বলি, বীরশুন্য এবে ৫০ 
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে 
তুমি! শুভ ক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি! 
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি; 
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে; 
পরমনোরথ আজি পুরাও, সুরথি।' 


মেঘনাদ-_৭ 


যাও শীঘ্র, মন্ত্রিবর, রামের শিবিরে ।” 
বন্দি রক্ষঃকুল-ইীন্দ্রে, সঙ্গীদল সহ, 
চলিলা সচিবশ্রেষ্ঠ। অমনি খুলিল 
ভীবণ নিনাদে দ্বার দ্বারপাল যত। 
ধীরে ধীরে রক্ষোমন্ত্রী চলিলা বিধাদে 
চির-কোলাহলময় পয়োনিধিতীরে। 
শিবিরে বসেন প্রভু রঘুকুলমণি, 
আনন্দসাগরে মগ্ন; সম্মুখে সৌমিত্রি 
রহীশ্বর, যথা তরু হিমানীবিহনে 
নবরস; পূর্ণশশী সুহাস আকাশে 
পূর্ণিমায়; কিম্বা পন্প, নিশা-অবসানে, 
প্রফুল্ল! দক্ষিণে রক্ষঃ বিভীষণ-বলী 
মিত্র, আর নেতৃ যত- দুর্ধর্ষ সংগ্রামে” 
দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল-রতী! 
কহিল সংক্ষেপে বার্তা বার্তাবহ ত্বরা;_ 
“রক্ষঃকুলমন্ত্রী, দেব, বিখ্যাত জগতে, 
সারণ, শিবিরদ্বারে সঙ্গিদল সহ৮_- 
কি আজ্ঞা তোমার, দাসে কহ নরমণি।” 
আদেশিলা রঘুবর, “আন ত্বরা করি, 
বার্তাবহ, মন্ত্রিবরে সাদরে এ স্থলে। 
কে না জানে, দূতকুল অবধ্য সমরে £” 
প্রবেশি শিবিরে তবে সারণ কহিলা-_ 
/বন্দি রাজপদযুগ) “রক্ষঃকুলনিধি 
রাবণ, হে মহাবাহু, এই ভিক্ষা মাগে 
তব কাছে,_-“তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে 
সপ্ত দিন, বৈরিভাব পরিহরি, রথি! 
পুত্রের সৎক্রিয়া রাজা ইচ্ছেন সাধিতে 
যথাবিধি। বীরধর্্ম পাল, রঘুপতি!__ 
বিপক্ষ সুবীরে বীর সম্মানে সতত। 
তব বাহুবলে, বলি, বীরশূন্য এবে 
বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা! ধন্য বীরকুলে 
তুমি! শুভক্ষণে ধনুঃ ধরিলা, নৃমণি; 
অনুকূল তব প্রতি শুভদাতা বিধি; 
দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে; 
পরমনোরথ আজি পুরাও, সুরথি।, ” 
উত্তরিলা রঘুনাথ__“পরমারি মম, 


. হে সারণ, প্রভু তব; তবু তার দুঃখে 
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পরম দুঃখিত আমি, কহিনু তোমারে! 
রাহুগ্রাসে হেরি সূর্ধ্যে কার না বিদরে 
অরণো, মলিনমুখ সেও হে সে কালে! 
বিপদে অপর পর সম মম কাছে, 
মন্ত্রিবর! যাও ফিরি স্বর্ণলঙ্কাধামে 
তুমি. না ধরিব অস্ত্র সপ্ত দিন আমি 
সঁসৈনো। কহিও, বুধ, রক্ষঃকুলনাথে, 
ধর্মকান্মে রত জনে কভু না প্রহারে 
ধার্মিক!” এতেক কহি নীরবিলা বলী। 
নতভাবে রক্ষোমন্ত্রী কহিলা উত্তরি;__ 
“নরকুলোত্তম তুমি, রঘুকুলমণি; 
বিদ্যা, বুদ্ধি, বাহুবলে অতুল জগতে! 
উচিত এ কর্ম তব, শুন, মহামতি ! 
অনুচিত কর্ম কভু করে কি সুজনে? 
যথা রক্ষোদলপতি নৈকবষেয় বলী; 
নরদলপতি তুমি, রাঘব! কুক্ষণে-_ 
ক্ষম এ আক্ষেপ, রথি, মিনতি ও পদে!__ 
কুক্ষণে ভেটিলে দৌহা দৌহে রিপুভাবে! 
বিধির নির্রদ্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে? 
যে বিধি, হে মহাবাহু, সৃজিলা পবনে 
সিদ্ধু-অরি; মৃগ-ইন্ড্রে গজ-ইন্দ্র রিপুঃ 
খগেন্দ্রে নাগেন্দ্রবৈরী; তার মায়াছলে 
রাঘব রাবণ-অরি--দোষিব কাহারে £” 
প্রসাদ পাইয়া দূত চলিলা সত্বরে 
যথায় রাক্ষসনাথ বসেন নীরবে, 
শোকার্ত! হেথায় আজ্ঞা দিলা নরপতি 
নেতাবৃন্দে; রণসজঙ্জা ত্যজি কুতৃহলে, 
বিরাম লভিলা সবে যে যার শিবিরে। 
যথায় অশোকবনে বসেন বৈদেহী,- 
অতল জলধিতলে, হায় রে, যেমতি 
বিরহে কমলা সতী, অহলা সরমা-_ 
রক্ষঃকুলরাজলম্ষ্ী রক্ষোবধূবেশে। 
বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা 
পদতলে। মধুস্বরে সুধিলা মৈথিলি,__ 


এ দুদিন পুরবাসী £ শুনিনু সভয়ে 
রণনাদ সারাদিন কালি রণভূমে : 
কাপিল সঘনে বন, ভূকম্পনে যেন, 
দূর বীরপদভরে; দেখিনু আকাশে 
আগ্নিশিখাসম শর; দিবা-অবসানে, 
জয়-নাদে রক্ষঃসৈন্য পশিল নগরে, 
বাজিল রাক্ষসবাদ্য গম্ভীর নিকণে! 
কে জিনিল? কে হারিল! কহ ত্বরা করি, 
সরমে! আকুল মনঃ, হায় লো, না মানে 
প্রবোধ! না জানি হেথা জিজ্ঞাসি কাহারে ? 
না পাই উত্তর যদি সুধি চেড়ীদলে। 
বিকট ত্রিজটা, সখি, লোহিতলোচনা, 
করে খরসান অসি, চাঘুগ্ডারূপিণী, 
আইল কাটিতে মোরে গত নিশাকালে, 
ক্রোধে অন্ধা! আর চেড়ী রোধিল তাহারে: 
বাচিল এ পোড়া প্রাণ তেই, সুকেশিনি! 
এখনও কাপে হিয়া স্মরিলে দুষ্টারে 1” 
কহিলা সরমা সতী সুমধুর ভাবে ₹_ 
“তব ভাগ্যে, ভাগ্যবতি, হতজীব রণে 
ইন্দ্রজিৎ! তেই লঙ্কা বিলাপে এরূপে 
দিবানিশি । এত দিনে গতবল, দেবি, 
কব্বুর-ঈশ্বর বলী! কাদে মন্দোদরী; 
রক্ষঃকুলনারীকুল আকুল বিষাদে; 
নিরানন্দ রক্ষোরথী। তব পুণ্যবলে, 
পদ্মাক্ষি, দেবর তব লল্ষ্ণ সুরথী 
দেবের অসাধ্য কর্ম সাধিলা সংগ্রামে” 
বধিলা বাসবজিতে-_ অজেয় জগতে !” 
উত্তরিলা প্রিয়ম্বদা,__-“সুবচনী তুমি 
মম পক্ষে, রক্ষোবধূ, সদা লো এ পুরে! 
ধন্য বীর-ইন্দ্র-কুলে সৌমিত্রি কেশরী। 
শুভ ক্ষণে হেন পুত্রে সুমিত্রা শাশুড়ী 
ধরিলা সুগর্ভে, সই! এত দিনে বুঝি 
কারাগারদ্বার মম খুলিলা বিধাতা 
কপার! একাকী এবে রাবণ দুর্ম্দাতি 
মহারথী লঙ্কাধামে। দেখিব কি ঘটে, __ 
দেখিব আর কি দুঃখ আছে এ কপালে? 
কিন্ত শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে 


নবম সর্গ ৯৯ 


হাহাকার-ধবনি, সখি।”-_-কহিলা সরমা 
সুবচনী,__“কর্বুরেন্দ্র রাঘবেন্দ্র সহ 
প্রেতক্রিয়াহেতু, সতি! সপ্ত দিবা নিশি 
না ধরিবে অস্ত্র কেহ এ রাক্ষসদেশে 
রাবণের অনুরোধে; _দয়াসিন্ধু, দেবি, 
রাঘবেন্দ্র! দৈত্যবালা প্রমীলা সুন্দরী-__ 
বিদরে হৃদয়, সাধিব, স্মরিলে সে কথা! 
প্রমীলা সুন্দরী ত্যজি দেহ দাহস্থলে, 
পতির উদ্দেশে সতী, পতিপরায়ণা, 

যাবে স্বর্গপুরে আজি! হরকোপানলে, 

হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিলা পুড়িয়া, 
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথে লয়ে ?” 
কাদিলা রাক্ষসবধূ তিতি অশ্রনীরে 
শোকাকুলা। ভবতলে মূর্তিমতী দয়া 
সীতারূপে, পরদুঃখে কাতর সতত, 
কহিলা-_-সজল আঁখি, সম্ভাষি সখীরে;__ 
“কুক্ষণে জনম মম, সরমা রাক্ষসি! 
সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা 
প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলারূপী 
আমি। পোড়া! ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা! 
নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী! 
বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি 

লক্ষ্মণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি, 
শ্বশুর! অযোধ্যাপুরী আধার লো এবে, 
শূন্য রাজসিংহাসন! মরিলা জটায়ু 

বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভুজবলে, 
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ হেথা, _ 
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে, 

আর রক্ষোরঘী যত, কে পারে গণিতে? 
মরিবে দানববালা অতুলা এ ভবে 
সৌন্দর্য্য! বসস্তারভ্তে, হায় লো, শুখাল 
হেন ফুল!”--“দোষ তরু,” সুধিলা সরমা, ২০০ 
মুছিয়া নয়নজল---"কহ কি, রূপসি? 
কে ছিড়ি আনিল হেথা এ স্বর্ণব্রততী 
বঞ্চিয়া রসালরাজে? কে আনিল তুলি 


রাঘবমানসপন্ম এ রাক্ষসদেশে? 
নিজ কর্মদোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি ! 
আর কি কহিবে দাসী?” কাদিলা সরমা 
শোকে! রক্ষঃকুলশোকে সে অশোক-বনে, 
কাদিলা রাঘববাঞ্চা__দুঃখী পর-দুঃখে। 
খুলিল পশ্চিম দ্বার অশনি-নিনাদে। 
বাহিরিল লক্ষ রক্ষঃ স্বর্ণদণ্ড করে, 
কৌবধিক পতাকা তাহে উড়িছে আকাশে । 
রাজপথ-পার্খদ্বয়ে চলে সারি সারি 
নীরবে পতাকিকুল। সর্ব্বাগ্রে দুন্দুভি 
করিপৃষ্ঠে পূরে দেশ গম্ভীর আরবে। 
পদব্রজে পদাতিক কাতারে কাতারে; 
বাজীরাজী সহ গজ; রথীবৃন্দ রথে 
মৃদুগতি, বাজে বাদ্য সকরুণ কণে। 
যত দূর চলে দৃষ্টি, চলে সিন্ধুমুখে 
নিরানন্দে রক্ষোদল! ঝক্‌ ঝক্‌ ঝকে 
স্বর্ণ-বন্ম ধাধি আখি! রবিকরতেজে 
শোভে হৈমরধবজদণ্ড; শিরোমণি শিরে; 
অসিকোষ সারসনে; দীর্ঘ শূল হাতে; _ 
বিগলিত অসশ্রধারা, হায় রে, নয়নে! 
বাহিরিল বীরাঙ্গনা (প্রমীলার দাসী) 
পরাক্রমে ভীমা-সমা, রূপে বিদ্যাধরী, 
রণবেশে; কৃষ্ণ-হয়ে নৃমুণ্ডমালিনী”_ 
মলিন বদন, মরি, শশিকলাভাবে 
নিশা যথা! অবিরল ঝরে অশ্রুধারা, 
তিতি বস্ত্র, তিতি অশ্ব, তিতি বসুধারে! 
উচ্ছ্বাসছে কোন বামা; কেহ বা কীাদিছে 
অগ্নিময় আঁখি রোষে, বাঘিনী যেমনি 
(জালাবৃত) ব্যাধবর্গে হেরিয়া অদূরে! 
হায় রে, কোথা সে হাসি-_ সৌদামিনী-ছটা! 
কোথা সে কটাক্ষশর, কামের সমরে 
সবর্বভেদী! চেড়ীবৃন্দ মাঝারে বড়বা, 
শূন্যপৃষ্ঠ, শোভাশুন্য, কুসুম বিহনে 
বৃত্ত যথা! ঢুলাইছে চামর চৌদিকে 
কিন্করী; চলিছে সঙ্গে বামাত্রজ কাদি 
পদব্রজে; কোলাহল উঠিছে গগনে! 


১০০ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


প্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝলঝলে 
বড়বার পৃষ্ঠে, আসি, চর্ম, তৃণ, ধনুঃ, 
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমুল রতনে! 
সারসন মণিময়; কবচ খচিত 

সুবর্ণে” মলিন দৌহে। সারসন স্মরি, 
হায় রে, সে সরু কটি! কবচ ভাবিয়া 
সে সু-উচ্চ কুচযুগে_ গিরিশৃঙ্গসম ! 
ছড়াইছে খই, কড়ী, স্বর্ণমুদ্রা-আদি 

অর্থ, দাসী; সকরুণে গাইছে গায়কী; 


পেশল-উরস হানি কাদিছে রাক্ষসী! ২৫% 


বাহিরিল মৃদুগতি রথবৃন্দ মাঝে 
রথবর, ঘনবর্ণ, বিজলীর ছটা 

চক্রে; ইন্দ্রচাপরূ'পী ধবজ চুড়দেশে;__ 
কিন্তু কাস্তিশুন্য আজি, শূন্যকাস্তি যথা 
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহনে 
বিসঙ্জনি-অস্তে কাদে ঘোর কোলাহলে 
রক্ষোরথী, ক্ষণ বক্ষঃ হানি মহাক্ষেপে 
হতজ্ঞান! রথমধ্যে শোভে ভীম ধনুঃ, 
তুণীর, ফলক, খড়গ। শঙ্খ, চত্রু, গদা- 
আদি অস্ত্র; সুকবচ; সৌরকর-রাশি- 
সদৃশ কিরীট; আর বীরভূষা যত। 
সকরুণ গীতে গীতী গাইছে কীদিয়া 
রক্ষোদুঃখ! স্বর্ণমুদ্রা ছড়াইছে কেহ, 
ছড়ায় কুসুম যথা লড়ি ঘোর ঝড়ে 
তরু! সুবাসিত জল ঢালে জলবহ, 
দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে 
পদভর। চলে রথ সিদ্ধৃতীরমুখে। 
সুবর্ণ-শিবিকাসনে, আবৃত কুসুমে, 
বসেন শবের পাশে প্রমীলা সুন্দরী,__ 
মর্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী! 
কন্কণ মৃণালভুজে; বিবিধ ভূষণে 
ভূষিতা রাক্ষসবধূ। ঢুলাইছে কাদি 
চামরিণী সুচামর; কাদি ছড়াইছে 
ফুলরাশি বামাবৃন্দ। আকুল বিষাদে, 
রক্ষঃকুল-নারীকুল কাদে হাহারবে। 
হায় রে, কোথা সে জ্যোতিঃ ভাতিত যে সদা 


মুখচন্দ্রেঃ কোথা, মরি, সে সুচারু হাসি, 
মধুর অধরে নিত্য শোভিত যে, যথা 
পক্কজিনি? মৌনব্রতে ব্রতী বিধুমুখী-__ 
পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি 
গেছে যেন যথা পতি বিরাজেন এবে! 
শুখাইলে তরুরাজ, ওখায় রে লতা, 
স্বয়ন্বরা বধু ধনী। কাতারে, কাতারে, 
চলে রক্ষোরথী সাথে, কোবশুন্য অসি 
কাঞ্চন-কঞ্চঠুক-বিভা নয়ন ঝলসে! 
উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্ঞ চৌদিকে; 
বহে হবিবর্বহ হোত্রী মহামন্ত্র জপিং 
বিবিধ ভূষণ, বন্ত্র, চন্দন, কস্তুরী, 
স্র্ণপাত্রে; স্বর্ণকুস্তে পৃত অন্তোরাশি 
গাঙ্গেয়। সুবর্ণদীপ দীপে চারি দিকে। 
বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়া কড়কড়ে; 
বাজে করতাল, বাজে মৃদঙ্গ, তুম্বকী; 
বাজিছে ঝাঝরী, শঙ্খ; দেয় হুলাহুলি 
সধবা রাক্ষসনারী আর্র অশ্রনীরে-_ 
হায় রে, মঙ্গলধবনি অমঙ্গল দিনে! 
বাহিরিলা পদব্রজে রক্ষঃকুলরাজা 
রাবণ;--_বিশদবস্ত্র, বিশদ উত্তরি, 
ধুতুরার মালা যেন ধূর্জটির গলে” _ 
চারি দিকে মপ্ত্রিদল দূরে নতভাবে। 
নীরব কব্ুরপতি, অশ্রপূর্ণ আখি, 
নীরব সচিববৃন্দ, অধিকারী যত 
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ। বাহিরিল কাঁদিয়া পশ্চাতে 
রক্ষোপুরবাসী রক্ষঃ-__আবাল-বনিতা- 
বৃদ্ধ; শুন্য করি পুরী, আধার রে এবে 
গোকুলভবন যথা শ্যামের বিহনে! 
ধীরে ধীরে সিম্ধুমুখে, তিতি অশ্রুনীরে, 
চলে সবে, পুরি দেশ বিষাদ-নিনাদে! 
কহিলা অঙ্গদে প্রভু সুমধুর স্বরে-_ 
“দশ শত রথী সঙ্গে যাও, মহাবলি 
যুবরাজ, রক্ষঃ সহ মিত্রভাবে তুমি, 


নবম সর্গ ১০১ 


সিন্ধৃতীরে! সাবধানে যাও, হে সুরথি! 
আকুল পরাণ মম রক্ষঃকুলশোকে! 

এ বিপদে পরাপর নাহি ভাবি মনে, 
কুমার! লক্ষ্পণ-শূরে হেরি পাছে রোষে, 
পৃবর্বকথা স্মরি মনে কব্বুরাধিপতি, 
যাও তুমি, যুবরাজ! রাজচুড়ামণি, 
পিতা তব বিমুখিলা সমরে রাক্ষসে, 
দশ শত রথী সাথে চলিল৷ সুরথী 
অঙ্গদ সাগরমুখে। আইলা আকাশে 
দেবকুল; _এরাবতে দেবকুলপতি, 
সঙ্গে বরাঙ্গনা শচী অনস্তযৌবনা, 
সেনানী; চিত্রিত রথে চিত্ররথ রখী, 
মৃগে বায়ুকুলরাজ; ভীষণ মহিষে 
কৃতাত্তঃ পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি; 
আইলা রজনীকাস্ত শাস্ত সুধানিধি, 
মলিন তপনতেজে; আইলা সুহাসী 
অশ্বিনীকুমারযুগ, আর দেব যত। 
আইলা সুরসুন্দরী, গন্ধবর্ধ, অপ্সরা, 
কিন্নর, কিন্নরী । রঙ্গে বাজিল অশ্বরে 
দিব্য বাদ্য। দেব-খষি আইলা কৌতুকে, 
আর আর প্রাণী যত ত্রিদিবনিবাসী। 
উততরি সাগরতীরে, রচিলা সত্বরে 
যথাবিধি চিতা রক্ষঃ; বহিল বাহকে 
সুগন্ধ চন্দনকান্ঠ, ঘৃত ভারে ভারে। 
মন্দাকিনী-পুতজলে ধুইয়া যতনে 

শবে, সুকৌষিক বন্ত্র পরাই, থুইল 
দাহস্থানে রক্ষোদল; পড়িলা গম্ভীরে 
মন্ত্র রক্ষঃ-পুরোহিত। অবগাহি দেহ 
মহাতীর্ঘে সাধবী সতী প্রমীলা সুন্দরী 
খুলি রত্বু-আভরণ, বিতরিলা সবে। 
প্রণমিয়৷ গুরুজনে মধুরভাষিণী, 
সম্তাষি মধুরভাষে দৈত্যবালাদলে, 
কহিলা,__“লো সহচরি, এত দিনে আজি 
ফুরাইল জীবলীলা জীবলীলাস্থলে ৩৫০ 
আমার। ফিরিয়া সবে যাও দৈত্যদেশে! 


কহিও পিতার পদে এ সব বারতা, 
বাসম্তি! মায়েরে মোর” হায় রে, বহিল 
সহসা নয়নজল! নীরবিলা সতী;__ 
কাদিল দানববালা হাহাকার রবে! 
মুহূর্তে সম্বরি শোক, কহিলা সুন্দরী, 
“কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে 
লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো ঘটিল 
এত দিনে! যার হাতে সঁপিলা দাসীরে 
পিতামাতা, চলিনু লো আজি তার সাথে 
পতি বিনা অবলার কি গতি জগতে? 
আর কি কহিব, সখি? ভুল ন৷ লো তারে-- 
প্রমীলার এই ভিক্ষা তোমা সবা কাছে!” 
চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন!) 
বসিলা আনন্দমতি পতি-পদতলে; 
প্রফুল্ল কুসুমদাম কবরী-প্রদেশে। 
বেদ বেদী; রক্ষোনারী দিল হুলাহুলি; 
সে রবের সহ মিশি উঠিল আকাশে 
হাহারব! পুষ্পবৃষ্টি হইল চৌদিকে। 
বিবিধ ভূষণ, বন্ত্র, চন্দন, কন্তরী, 
যথাবিধি; পশুকুলে নাশি তীক্ষ শরে 
ঘৃতান্ত করিয়া রক্ষঃ যতনে থুইল 
চারি দিকে, যথা মহানবমীর দিনে, 
শাক্ত ভক্ত-গৃহে, শক্তি, তব পীঠতলে! 
অগ্রসরি রক্ষোরাজ কহিলা কাতরে: 
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে; 
সঁপি রাজ্যভার, পুত্র, তোমায়, করিব 
মহাযাত্রা! কিন্তু বিধি-_বুঝিব কেমনে 
তার লীলা? ভাড়াইলা সে সুখ আমারে! 
ছিল আশা, রক্ষঃকুল-রাজ-সিংহাসনে 
জুড়াইব আঁখি, বস, দেখিয়া তোমারে, 
বামে রক্ষঃকুললম্ষ্্ী রক্ষোরাণীরূপে 
পুত্রবধূ! বৃথা আশা! পূরর্বজন্মফলে 
হেরি তোমা দৌহে আজি এ কাল-আসনে! 
কব্বুর-গৌরব-রবি চির রাহুগ্রাসে! 
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সেবিনু শিবেরে আমি বু যত্বু করি, 
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,_- 
হায় রে, কে কবে মোরে, ফিরিব কেমনে 
শুন্য লঙ্কাধানে আর ? কি সাস্তনাছলে 
সাস্ত্বনিব মারে তব. কে কবে আমারে £ 
“কোথা পুত্র পূত্রবধূ আমার £ সুধিবে 

যবে রাণী মন্দোদরী,__-“কি সুখে আইলে 
রাখি দৌহে সিন্ধৃতীরে, রক্ষঃকুলপতি £'-- 
কি কয়ে বুঝাব তারে? হায় রে, কি কয়ে 
হা পুত্র! হা বীরশ্রেন্ঠ; চিরজরী রণে। 

হা মাতঃ রাক্ষসলক্ষ্পি! কি পাপে লিখিল। 


এ গীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে 2” 85০ 


অধীর হইলা শুলী কৈলাস-আলয়ে ! 
লড়িল মস্তকে জটাঃ ভীষণ গর্্জনে 
গঙ্ভিল ভূজঙ্গবৃন্দ; ধক ধক ধকে 
জ্বলিল অনল ভালে; ভৈরব কল্লোলে 
কল্লোলিলা ত্রিপথগ!, বরিষার যথা 
বেগবতী (স্বোতস্কতী পবর্বতিকন্দরে! 
কাপিল কৈলাসগিরি থর থর থরে! 
কাপিল আতঙ্কে বিশ্ব; সভয়ে অভয়া 
কৃতাঞ্জলিপুটে সাধবী কহিলা মহেশে* 

“কি হেতু সরোষ, প্রভু, কহ তা দাসীরে 
মরিল সমরে রক্ষঃ বিধির বিধানে; 
নহে দোবী রঘুরগী: তবে যদি নাশ 
অবিচারে তারে, নাথ, কর ভস্ম আগে 
আমার!” চরণযুগ ধরিলা জননী। 

সাদরে সতীরে তুলি কহিলা ধৃড্ভর্টি ₹-_- 
“বিদরে হাদয় মম, নগরাজবালে, 


রক্ষোদুঃখে! জান তুমি কত ভালবাসি 
নৈকষেয় শুরে আমি! তব অনুরোধে, 
ক্ষমিব, হে ক্ষেমস্করি, শ্রীরাম লক্ষণে ।” 
আদেশিলা অগ্নিদেবে বিষাদে ব্রিশুলী;_ 
“পবিত্রি, হে সবর্বশুচি, তোমার পরশে, 
আন শীঘ্র এ সুধামে রাক্ষসদস্পতী |” 
ইরম্মদরূপে অগ্নি ধাইলা ভূতলে! 
সহসা জলিল চিতা । সচকিতে সবে 
দেখিলা আগ্নের রথ; সুবর্ণ আসনে 
সে রথে আসীন বীর বাসববিজয়ী 
দিব্যসূর্তি! বাম ভাগে প্রমীলা রূপসী, 
চিরসুখহাসিরাশি মধুর অধরে! 
উঠিল গগনপথে রথবর বেগে; 
বরষিলা প্রস্পাসার দেবকুল মিলি; 
পুরিল বিপ্ল বিশ্ব আনন্দ-নিনাদে! 
দুপ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে 
রাক্ষস। পরম যত্তে কুড়াইয়া সবে 
ভস্ম, অন্বুরাশিতলে বিসর্ভরজিলা তাহে! 
ধৌত করি দাহস্থল জাহন্বীর জলে 
লক্ষ রক্ষঃশিল্পী আগ নির্মিল মিলিয়া 
স্বর্ণ-পাটিকেলে মঠ চিতার উপরে ;__ 
ভেদি অত্র, মঠচুড়া উঠিল আকাশে। 
করি স্নান সিদ্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে 
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্্র অশ্রনীরে-_ 
বিসভ্ভ্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে! 
স্প্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিলা বিষাদে ।। 


ইসি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে সংস্ক্রিয়া নাম নবমঃ সর্গ2। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা 
কালীপদ সেন 


প্রথম সর্গ 
সম্মুখ সমরে পড়ি ইতাদি-_কৃন্তিবাস রামায়ণে রামচন্দ্রের সহিত রাবণের অনাতম পুত্র বীরবানুব 
যুদ্ধকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বীরবাহু-নিধনরূপ একটি সুনির্দিষ্ট রামায়শীয় ঘটনা আশ্রয় করিয়। 
মেঘনাদবধ কাবা রচিত হইয়াছে। বাঙ্গালা কাবা রচনার ক্ষেত্রে ইহা একটি অভিনব পদ্ধতি । ইতঃপূর্বে 
প্রাচীন সকল বাঙ্গালা কাবাই নায়ক অথবা নায়িকার জন্মবৃত্তান্ত-_কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্বজন্মের 
বৃন্তান্তও.-_-আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছে। অকালে- দৈববিড়ন্বনাহেত অপরিণত বয়সে। 
অমৃতভাধষিণি-_হে মধুরভাষিণি দেবি সরক্গতি! কবি প্রথমে সরন্বতীদেবীর আবাহনপূর্বক কানা 
রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। এই “আবাহণ' পাশ্চাত্য কাব্যের '81৬৩০৪/১/)-এর অনুকরণ । 
রক্ষঃকুলনিধি__রাক্ষসবংশের ত্ুস্বরূপ রাবণ। 
কি কৌশলে ইত্যাদি-_রাজাত্রষ্ট সামান্য মানব লক্ষ্মণের পক্ষে ইন্দ্রজয়ী বীর জগতে অপ্রতি দ্বন্দ 
মেঘনাদকে বধ করা একটি অসাধারণ ঘটনা । সাধারণভাবে ইহা ঘটা অসম্ভব । লক্ষ্মণ কি কৌশলে এই 
অসম্ভব কার্য সাধন করিয়াছিলেন ইহাই কবির জিজ্ঞাস্য। 
রাক্ষসভরসা-_অতিকায়, কুস্তকর্ণ, বীরবাহু প্রভৃতি রাক্ষসবীরের মৃত্যুর পর রাক্ষসপক্ষের একমাত্র 
আশ্রয়স্থল মেঘনাদ । 
ডাকি আবার তোমায়, শ্বেতভুজে ভারতি _ সর্বপ্রথম কবি তাহার 'তিলো্তমাসম্তব কাব্যে” দেবা 
স্রন্বতীর আবাহন করিয়াছেন। তুলনীয়-_ 
“এ হেন নিজ্র্ন স্থানে দেব পুরন্দর 
কেন গো বসিয়া আজি, কহ পদ্মাসনা 
বীণাপাণি! কবি, দেবি, তব পদান্ধুজে 
নমিয়া জিজ্ঞাসে তোমা, কহ দয়াময়ি ।”- ইত্যাদি । 
মেঘনাদবধ কাবো, সুতরাং তিনি আবার" তাহার আবাহন করিতেছেন। 
যেমতি, মাতঃ, বসিলা আসিয়া ইত্যাদি-_পুরাকালে. যেভাবে অত্যন্ত আকম্মিক ও অপ্রত্যাশিত 
ভাবে মহর্ষি বাল্ীকির কণ্ঠে আসিয়া অধিষ্ঠান করিয়াছিলে। কথিত আছে যে, আদিকাবি বাল্মীকি 
পূর্বজীবনে বর্ণজ্ঞানহীন দস্যু ছিলেন। তখন তিনি রত্বাকর দস্যু নামে পরিচিত ছিলেন। পরে বল্সার 
উপদেশে তিনি অসৎ পথ পরিতাগ করেন, এবং দুশ্চর তপস্যাবলে মহর্ষি বাল্মীকি হইয়ছিলেন। 
একদা প্রাতঃন্নানের জন্য যখন তিনি শিষা ভরদ্বাজের সহিত তপোবনপার্থস্থ তমসা নদাতীরে গমন 
করিয়াছিলেন তখন দেখিলেন যে, বৃক্ষশাখায় অবস্থিত ক্রৌঞ্চদম্পতীর মধ্যে ক্রৌঞ্চটিকে একটি ব্যাধ 
নিহত করিল। সঙ্গী নিহত হওয়ায় ক্রৌঞ্চী কাতরম্বরে বিলাপ করিতে লাগিল। এই শোকাবহ দৃশ্য 
দেখিয়া বাল্সীকির মন করুণায় প্লাবিত হইল এবং ব্যাধের প্রতি তাঁহার অভিশাপ নিন্নোদ্ধৃত শ্লোকরূপে 
বর্ষিত হইল-_ 
“মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বমগমঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ। 
_ যৎ ক্রৌঞ্চ-মিধুনাদ্‌ একমবধীঃ কামমোহিতম্‌। 1” 
ইহাই সংস্কৃত ভাষার আদি কবিতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। সরস্বতীর কৃপায় বাল্মীকি যে কবিত্বশক্তি লাভ 
করেন তাহার খুলে ছিল নিহত ক্রৌঞ্চের জন্য ক্রৌধ্ধীর শোকে বাল্মীকির সহানুভূতি । মধুসৃদনও 
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বীরবাহু-নিধনের পরে রাবণের শোকে সহানুভূতিসম্পন্ন হইয়া দেবীর কৃপায় কবিত্বশক্তি লাভের জন্য 
প্রার্থনা জানাইতেছেন। 

ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে-_ব্যাধ কেবল ক্ত্রৌঞ্চকেই নিহত করিয়াছিল। সুতরাং এস্লে “ক্রৌঞ্চবধ 
সহ' অর্থে ক্রৌঞ্চবধূর সহিত অবস্থিত বুঝিতে হইাবে। 

নরাধম আছিল যে নর ইত্যাদি-_-দেবী সরন্গতীর কৃপা থাকিলে রত্লাকরের ন্যায় অতিশয় পাষণ্ড 
ব্যক্তিও শ্রেষ্ঠ কবিত্ব শক্তির অধিকারী হইয়া চিরস্থায়ী কীর্তি অর্জনে সমর্থ হয়। 

মৃত্াপ্তয়-_মৃত্যুজয়ী, অমর। যথা মৃতুযপ্য় উমাপতি-উমাপতি শিবের নায়। 

হায়, মা, এ হেন পুণা ইত্যাদি-_বাল্মীকি সরস্বতীর কৃপায় অকম্ম।ৎ কবিত্বশক্তি লাভ করেন। কিন্ত 
পূর্বজীবনে কুকর্ম করিলেও পরবর্তী জীবনে তাহার সাধনাও কম ছিল না । কবির জীবনে এরূপ কোন 
সাধনাই নাই. সুতরাং বাল্ীকির ন্যায় দেবীর অনুগ্রহ তিনি প্রত্যাশা করিতে পারেন না। 

কিস্ত যে গো গুণহীন ইত্যাদি-_দেবীর কৃপালাভে কবির মনে সংশয়ের সহিত আবার এ 
আশ্বাসটুকুও আছে যে, তিনি মাতার অধমতম সস্তান বলিয়। হয়ত তাহার কৃপালাভ করিতেও পারেন; 
কারণ যে সম্ভান নিগুণ ও অসহায়, তাহার প্রতিই মাতার ন্নেহ বেশি হইয়া থাকে। 

উর-_অবতীর্ণ হও, আবির্ভূত হও। প্রাচীন বাঙ্গালায় প্রচলিত এবং এক্ষণে প্রাদেশিক শব্দ। অব 
+ ৬ তু (অনুভ্ঞায়) অবতার ৯ ওতর ৯ উতর, উতর ১ উর, উর, উল। 

তুমিও আইস, দেবি, ইত্যাদি-_দেবী সরস্বতীর আবাহনের পর কবি কল্পনাদেবীকে আবাহন 
করিতেছেন। কবি-কল্পনাকে এখানে একটি স্বতদ্্ দেবীরূপে ধারণা করা হইয়াছে। কবি-মানস ঝ৷ 
কবির কল্পনা হইতেই উৎকৃষ্ট কাব্যের অভিব্যক্তি সম্তভবপর। 

কবির চিত্ত-ফুল-বন-মধু ইত্যাদি__মধুকর যেমন নানা উদ্যানের নানা পুষ্প হইতে মধু সংগ্রহ 
করিয়া নধুচক্র গঠন করে, কবিও তেমনিই জগতের শ্রেষ্ঠ কবিগণের কাবারূপ কুসুমসমূহ হইতে মধুর 
ন্যায় নানারূপ ভাব ও ঘটনা সংগ্রহ করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য রচনা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। বস্তুতঃ, 
মেঘনাদবধ কাব্যে যে কেবল রামায়ণীয় চরিত্র ও আখ্যানাংশই গৃহীত হইয়াছে তাহা নয়;_-সুযোগমত 
মধুসূদন এই কাব্যে হোমর, দাত্তে, ট্যাসো, ভার্জিল, মিল্টন প্রভৃতি পাশ্চাত্য কবিগণের কাবাসমূহে 
বর্ণিত বহু ভাব ও ঘটনার সমাবেশ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার অব্যবহিত-পূর্ববর্তীকালে 
তিনি রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন-_ 
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কনক-আসনে বসে দশানন বলী ইত্যাদি--রাবণের ও তাহার রাজসভার বর্ণনা । এই বর্ণনায় 
র'ক্ষসগণের সমাজ ও সভ্যতাকে একটি সম্পূর্ণ অভিনব রূপ দান করা হইয়াছে। রাবণকে মধুসৃদনও 
“দশানন" বলিয়াছেন বটে, __কিস্তু ইহা একটি নাম মাত্র। বাল্মীকি এবং কৃত্তিবাসের ন্যায় মধুস্দন 
রাবণকে দশঘুগুবিশিষ্ট নৃশংস ভীষণাকৃতি “রাক্ষস"রূপে কল্পনা না করিয়া তাহাকে সুবেশ ও সুরূপ 
একজন প্রবলপ্রতাপান্বিত নৃপতিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। রাবণ, মেঘনাদ এবং অন্যান্য রাক্ষসগণ 
সম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা ত্যাগ করিয়া কবি-কক্সিত অভিনবরূপে তাহাদের গ্রহণ করিতে না পারিলে 
মেঘনাদবধ কাব্যের রসনিম্পত্তি বিষয়ে বিশেষ বাধার সম্মুখীন হইতে হইবে। 

ফণীন্্র যেমতি ইত্যাদি-_রাবণের সুবিস্তৃত সভার িশাল স্বর্ণময় ছাদ ধারণ করিযা আছে 
নানারত্রে গণিত বিচিত্র তত্তশ্রেণী,__-যেন নাগরাজ বাসুকি মণিময় অসংখ্য উদাত ফণার উপর বিশাল 
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পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন। ঝুলিছে ঝলি-_বাতাসে ঈষৎ আন্দোলিত হইয়া “ঝল ঝল করিয়া" 
দীপ্তি পাইতেছে। মুকুতা € মুক্তা । বিপ্রকর্ষ দ্বারা উৎপন্ন শব্দ। 

পল্মরাগ- রত্ববিশেষ; 515). মরকত- হরিহ্র্ণ রভ্ভবিশেষ ৪2050. 

ক্ষণপ্রভা_ বিদ্যুৎ। রতনসম্ভবা বিভা-_রভ্রুসমূহ হইতে উৎপন্ন জ্যোতিঃ। 

চারুলোচনা কিন্করী__রাবণ নিজেই যে কেবল অসামানা রূপবান তাহা নহে তাহার সভাস্থ 
সাধারণ পরিচারক-পরিচারিকাগণও অতুলনীয় সৌন্দর্যবিশিষ্ট। 

হর-কোপানলে কাম ইত্যাদি__উমার সহিত শিবের মিলনের উদ্দেশো কাম শিবের ধ্যান ভঙ্গ 
করিতে যাইয়া তাহার নেত্রাগ্লিতে ভস্মীভূত হন। কবি এখানে মনে মনে বিতর্ক করিতেছেন যে, কাম 
ভস্মীভূত না হইয়া রাবণের সভাস্থলে ছত্রধররূপেই বুঝি অবস্থান করিতেছেন; অর্থাৎ রাবণের 
ছত্রধরও কামদেবের নায় রূপবান। উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। 

রুদ্রেশ্বর যথা শূলপাণি- কুরুক্ষেত্র সমরে ত্রিশ্লধারী মহাদেব পাগুবগণের শিবির রক্ষার ভার 
গ্রহণ করেন; রাবণের সভাগৃহের দ্বারে বিশালদেহ দ্বারিগণও মহাদেবের ন্যায় শূলহস্তে বর্তমান। 

অনস্ত বসন্ত বায়ু-_রাবণের প্রতাপে পবনদেব সর্বঝতুতে কেবল বসস্তকালীন সুরভিত 
বায়ুপ্রবাহই প্রেরণ করিতেন বলিয়া লঙ্কাপুরীতে চিরবসন্ত বর্তমান। 

গোকুল বিপিনে- বৃন্দারনের কাননে। বৃন্দাবনস্থ কুপ্তীবনসমূহ যেরূপ একদা শ্রীকৃষেের মধুর 
বংশীধ্বনি দ্বারা পূর্ণ ছিল, সেইরূপ রাবণের সভাগৃহও অদূর হইতে বায়ু দ্বারা আনীত নানাবিধ মধুর 
বাদ্যধ্বনি দ্বারা পূর্ণ ছিল। 

কি ছার ইহার কাছে ইত্যাদি-_অর্জ্নকৃত উপকারের প্রতিদানে দানবশিল্পী ময় ইন্দ্রপরস্থে 
পাণ্ডবগণের জন্য কারুকার্যভূষিত অতি মনোহর একটি সভাগৃহ নির্মাণ করেন। এই সভাগৃহের সমৃদ্ধি 
ও এশ্বর্যদর্শনেই দুর্যোধন পাণগুবগণের প্রতি ঈর্যযাৰিত হইয়াছিলেন। কিন্তু রাবণের সভাগৃহের সমৃদ্ধি 
ও সৌন্দর্যের তুলনায় ময়দানব-গঠিত ইন্দ্প্রস্থের সেই সুবিখ্যাত সভাগৃহও তুচ্ছ। উপমান (ময়নির্মিত 
সভার) হইতে উপমেয়ের (রাবণ-সভার) উত্বর্ষ সূচিত হইয়াছে বলিয়া এস্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার। 

পৌরবে- পুরুবংশীয় যুধিষ্ঠিরাদিকে। সাধারণতঃ কৌরব বলিতে দুর্যোধনাদিকে এবং পাগুব 
বলিতে পাগুপুত্রগণকেই বুঝায়। কিন্তু ব্যাপক অর্থে পাগুবেরাও “কুরুবংশীয়” এবং “পুরুবংশীয়”। 
তুলনীয়- -“প্রাধানাতঃ কুরুশ্রেষ্ঠ নাস্ত্যত্তো বিস্তরস্য মে।” (গীতা) 

তিতিয়া__সিক্ত করিয়া। ভগ্রদূত-_যে দূত যুদ্ধে পরাজয়বার্তা বহন করিয়া আনে। 

নৈকষেয়-_নিকযা রাক্ষসীর পুত্র রাবণ। ইহার অন্য নাম কৈকসী' বলিয়া রাবণাদিকে 
“কৈকসেয়'ও বলা হয়। বিশ্রবা ঝযির ওঁরসে নিকযা বা কৈকসীর গর্ভে রাবণ, কুস্তকর্ণ, বিভীষণ এবং 
শৃর্পণখার জন্ম হয়। পিতৃপরিচয়ে রাবণাদিকে বৈশ্রবণ'ও বলা হইয়া থাকে। 

বলে যক্ষপতি সম-_যক্ষপতি কুবেরের পুরাণে এশ্বর্য-খ্াতিই আছে, বীরত্ব-খ্যাতি তত বেশি 
নহে। মধুসূদন অনুপ্রাসের অনুরোধে কয়েক স্থলে পৌরাণিক প্রসিদ্ধি লঙ্ঘন করিয়া বলবীর্যাধিক্য 
জ্বাপনার্থ যক্ষপতি' শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তুলনীয় : “রক্ষঃ শত শত-__যক্ষপতিত্রাস বলে” 
(মেঘনাদবধ, ৬৪৪৫) 

ফুলদল দিয়া ইত্যাদি-_কোমল পুষ্পদল ছারা সুবৃহৎ শাল্মলী বৃক্ষ ছেদন যেরূপ অসম্ভব কার্য, 
রাজ্ত্রষ্ট ভিখারী রামের পক্ষে বীরবাহুর ন্যায় শক্তিমান বীরের নিধনও তদ্বূপ অসম্ভব ব্যাপার। এস্থলে 
রাম ও ফুলদলের মধ্যে সাদৃশ্য কল্পনা করিয়া ফুলদলে অবাস্তব ধর্ম আরোপ করায় নিদর্শনা অলঙ্কার। 

কি পাপে হারানু ইত্যাদি-_এস্থলে রাবণের এই বিলাপের ভিতর দিয়া কবি তাহার চরিত্র পরিস্ফুট 


১০৬ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


করিয়া তুলিতে চাহিয়াছেন। এই রাবণ রামায়ণ বর্ণিত রাবণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতদ্ধ চরিত্র । এখানে রাবণ 
রাক্ষস নামক একটি সুসভ্য ও সুসমৃদ্ধ জাতিব অধিনায়ক এবং প্রবল পরাক্রমশালী রাজা হইয়াও 
ভাগ্য-বিড়ম্বনায় অতি তুচ্ছ শত্রুর নিকটে পদে পদে পরাজিত। রামায়ণের রাবণ মায়াবী নিশাচর এবং 
ঘোর কুক্রিয়াসক্ত। তাহার মুখে “কি পাপে হারানু আমি তোন। হেন ধনে£” এবং "কি পাপ দেখিয়া 
মোর, রে দারুণ বিধি,” ইত্যাদি বিলাপ আত্মপ্রব্চনাই হইত। কিন্তু মধুসৃদন-কল্সিত রাবণের মুখে এই 
করুণ বিলাপ ততটা অসঙ্গত হইয়া উঠে নাই। 
অকালে আমার দোষে-_কুস্তকর্ণ ব্রহ্মার নিকটে বর পাইয়াছিলেন যে, তিনি ক্রমাগত ছয়মাস 
নিদ্রাসুখ ভোগ করিবার পর একদিনমাত্র জাগ্রত থাকিয়া সেইদিন যদৃচ্ছভাবে আহার-নিহার করিতে 
পারিবেন। কিন্তু যদি 'এই নিদ্রাকালে কেহ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করে তবে তাহার বিনাশ ঘটিবে। 
রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে যখন লঙ্কা প্রায় বীরশূনা হইয়া উঠিল, তখন ভীতিবিহ্ল রাবণ পূর্ববৃত্তান্ত 
বিস্মৃত হইয়া কুস্তকর্ণের অকালে নিদ্রাভঙ্গ করেন এবং র।মচন্দ্রেব সহিত যুদ্ধ করিতে যাইয়া কুন্তকর্ণের 
মৃত্যু হয। হায় সূর্পণখা........এ ভুজগে£-উপমান ভুজগকেই উপনেয় বামচন্দ্রূপে কল্পন৷ করায় 
এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। সূর্পণখা ও শূর্পণখা উভয়রূপই শুদ্ধ। 
তোর দুঃখে দুঃখা ইত্যাদি-_সূর্পণখা প্রথমে রামচন্দ্রকে ও পরে লক্ষ্পণকে পতিস্বে বরণ করিতে 
চাহিলে এবং সীতার উপর অত্যাচার করিতে উদাত হইলে লক্ষ্মণ তাহার নাসাকর্ণ ছেদন করেন। 
সূর্পণখার প্রতি লক্ষ্রণকৃত অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণা্থই রাবণ সীতাহরণ করেন। 
দেউটী, (দেউটি)-_ প্রদীপ। দীপবর্তিকা » দীর্অট্রিআ ৯ দীর্টি ৯ দেউটি। 
রবার-_বীণাজাতীয় বাদাযন্ত্র (ফরাসী শব্দ)। মুরজ-_মৃদঙ্গ। মুরলী-_বাঁশী। 
হস্তিনায় অন্ধরাজ, সপ্রয়ের মুখে ইত্যাদি__জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র হস্তিন/পুরীতে অবস্থান করিয়। 
ব্যাসদেবের কৃপায় দিবাদৃষ্টিসম্পন্ন সপ্রয়ের ঘুখে কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের আনুপূর্বিক বৃত্তান্ত এবং দুর্যোধনাদি 
শতপুত্রের নিধনসংবাদ জ্ঞাত হ্ইয়াছিলেন। 
সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ__জ্ঞানবান প্রধানমন্ত্রী। অভ্রভেদী__মেঘস্পর্শী, অত্যুচ্চ। কুবলয়__পদ্ম। 
মৃণাল-_পদ্মলতার মূলদেশে অবস্থিত এবং পঙ্কের উপর বিস্তৃত সূন্ষ্প, কোমল ও শ্বেতাভ তন্ত। 
কিন্তু বাঙ্গালায় সাধারণতঃ কণ্টকমর পদ্ম-নাল, অথেই প্রযুক্ত। শব্দের অর্থান্তর গ্রহণের (৯00, 
(10১) দৃষ্টাত্ত। তুলনীয়--“কণ্টকময় যৃণালে ফুটিল নলিনী!"” (মেঘনাদরধ, ২৩৭১) এবং “কিণ্টকে 
গড়িল [বিধি মৃণাল অধমে।”-_(ঘৃণালিনী) 
হৃদয়বৃত্তে ফুটে যে কুসুম ইত্যাদি-_যে নালটির অগ্রভাগে পন্মটি প্রস্ফুটিত হয়, তাহা হইতে 
-ফুলটি ছিড়িয়া লইলে তাহা যেমন জলে নিমগ্ন হয় সেইরূপ হৃদয়রূপ বৃত্তে প্রস্ফুটিত পূত্ররূপ পদ্মকে 
কাল ছিন্ন করাতে হৃদয়ও শোক-সলিলে নিমগ্ন হয়। “তুলনাবাচক' যথা শব্দের প্রয়োগে বাকোর 
শেয!ংশ উপমা অলঙ্কার। কিন্তু সাদৃশ্যবাচক শব্দাদি ব্যতীত দৃষ্টান্ত কথনের জনা বাক্যের প্রথমাংশে 
দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। 
মদকল করী-_মদমত্ত হন্তী। পরিণত বয়স্ক হস্তী উত্তেজিত হইয়। উঠিলে তাহার গগুদেশাদি হইতে 
যে ঘর্ম নির্গত হয় তাহার নাম “মদ"। মদপূর্ণ কল (মধর অবাক্ত ধ্বনি) যাহার-_বছুব্রীহি সমাস। 
বীরকুঞ্জর__বীরশ্রেষ্ঠ, বীর কুগ্তরের মত,__উপমিত স্মাস। পশিলা বীরকুপ্তর অরিদল মাঝে 
ধনুর্ঘর-_ধনুদ্ঘর বীরশ্রেষ্ঠ শত্রগণের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। (দূরান্নয় দোয) 
ইরম্মদ_ বদ্্রামি। জলধি-_সমুদ্র। জল+ধা+কি। তুলনীয় : অন্বুধি, উদধি, তোয়ধি, পয়োধি, 
বারিধি ইত্যাদি। পবনপথে-_আকাশে। কোদগু-টহ্কার___ধনুকের জা বা ছিলা আকর্ষণজনিত শব্দ। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও বাখা ১০৭ 


যুথনাথ_ দলপতি । ঘন ঘনাকারে-_-ঘন (গাঢ়, বিশেষণ) ঘন (মেঘ, বিশেযা) রূপে । চকমকি- (নাম 
ধাতু) চকমক করিয়া । কলম্বকুল- বাণসমৃহ। শনশনে- ক্রিয়াবিশেষণ) শন্‌ শন্‌ শব্দ করিয়া । 

কনক-মুকুট শিরে__স্বর্ণমুকুটপরিহিত। পার্থিব এশ্বর্যলুর কবিমন জটাবন্কলধারী বনবাসী 
রামচন্দ্রের মস্তকেও স্বর্ণমুকুট দান করিয়াছে এবং ভোগবিলাস-বিমুখ সর্বতাগী শিবকেও স্বর্ণাসনে 
উপবেশন করাইয়াছে। তুলনীয়-_“বোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী সনে” (মেঘনাদবধ, ৪1২০৪) 

বাসবের চাপ যথা-_রামচন্দ্রের বিশাল ধনুঃ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিস্তৃত ও বিবিধ বর্ণে সমৃজ্ছবল। 

সন্দেশবহ-_সন্দেশ অর্থাৎ সংবাদ বহনকারী দূত। হর্যাক্ষ_-হরি (হরিদ্বর্ণ) অক্ষি যাহার, সিংহ। 

দ্বন্দি-_দ্বন্ অর্থাৎ যুদ্ধ করিয়া! সিন্ধু যথা ছ্বন্ছি ইত্যাদি-_-বাযুর সহিত সংগ্রাম করিবার সময়ে 
সমুদ্র যেভাবে প্রচণ্ড গর্জন করিতে থাকে। 

ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম ইত্যাদি-_কৃষগবর্ণ অসংখা ঢালের মধো শাণিত তরবারির উজ্দ্রল 
ফলকগুলি ধূমরাশির অভ্যন্তরস্থ অগ্নিশিখাসনূহের ন্যায় ঝকমক করিয়া উঠিল। 

নাদিল কন্ধু অন্বুরাশিরূপে--রণশঙ্বসমূহ সমুদ্রের ন্যায় গন্তীর গর্জন করিয়া উঠিল। 

পূর্বজন্ম দোষে- দেশরক্ষার জনা সমন্মুখযুদ্ধে মৃত্যুবরণের গৌরব হইতে বঞ্চিত দূত নিজের 
ভাগ্যকে দোষ দিতেছে। 

ক্ষত বক্ষঃস্থল মম ইত্যাদি-_দৃত যে প্রাণের প্রতি মমতায় যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করে নাই 
তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া বলিতেছে যে, তাহার প্রতি শক্রগণ-নিক্ষিপ্ত অস্ত্রশস্ত্র সম্মুখ দিক হইতে 
আসিয়া তাহার বক্ষঃস্থলই বিদ্ধ করিয়াছে; পলায়নের চেষ্টা করিলে সেপ্ুলি পৃষ্ঠেই আঘাত করিত। 

হরষে বিষাদে- পুত্রের বীরত্বের কাহিনী শ্রবণে বীর পিতার পুত্রগৌরবজনিত হর্য এবং নিহত 
পুত্রের শোকজনিত বিযাদ। সাবাসি প্রশংসা করি। প্রশংসা সূচক ফারসী অবায়। অবায় শব্দকে 
ক্রিয়াপদবূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। : 

কনক-উদয়াচলে ইত্যাদি-_বিশালদেহ তেজন্বী রাবণ কাঞ্চনময় সমুন্নত প্রাসাদ-চূড়ায় আরোহণ 
করিলে মনে হইল যেন উজ্জ্বল কিরণশোভিত সূর্যদেব স্বর্ণঘয় উদয়গিরির শিখরে আবির্ভূত হইলেন। 
“দিনমণি' ও “অংশুমালী উভয় শব্দই সূর্যবাচক! “স্থলে অংশুমালী শব্দটিকে দিনমণির বিশেষণরূপে 
গ্রহণ করা উচিত। উপমেয় রাবণকে উপমান দিনমণি (সূর্য) বলিয়া সংশয় হেতু উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার। 

কাঞ্চন-সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা_ স্বর্ণময় প্রাসাদসমূহকে মুকুটের ন্যায় ধারণ করিয়াছে যে লক্কাপুরী। 
এখানে এবং অন্য সর্বত্রই কবি লঙ্কাকে অশেষ সমৃদ্ধি ও সৌন্দর্যপূর্ণ নগরী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

কমল-আলয় সরঃ-_-সরোবরসমূহ পন্মশোভিত। উৎস রজঃছটা--রজতের ন্যায় শুভ্র 
জলধারাবিশিষ্ট উৎস বা ফোয়ারা। মধুসূদন বহুহ্থলে রজত অর্পে রজঃ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। রজঃ 
শব্দের অর্থ রেণু ধূলি ইত্যাদি । সেই অর্থ ত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণ নৃতন অর্থে শবের প্রয়োগ হইয়াছে। 
ইহাকে অবাচকতা দোষ বলে। নানা রাগে__বিবিধ বণ্ে। 

হীরাচূড়া শিরঃ-_-হীরকশীর্ষ। হীরাচুড়” অথবা “হীরাশির* হওয়া উচিত ছিল। পুনরুক্তি দৌষ। 

জগত-বাসনা তুই, সুখের সদন-_ কবি লঙ্কাকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, পৃথিবীর সকল 
প্রকার সুখপ্রদ সামগ্রীর সমাবেশ তোমার মধ্যে হইয়াছে, অতএব তুমি জগতের সকল লোকের 
কামনার বস্ত। ূ 

বৈদেহীহর-_বিদেহের রাজকন্যা সীতার হরণকারী রাবণ। করভসম- হস্তিশাবকের ন্যায়। 
কঞ্চুক-__সর্পের নির্মোক বা খোলস; আবরণ। হিমাস্তে-_-শীতখতুর অবসানে। লুলি-_লোল অর্থাৎ 
কম্পিত করিয়া। অবলেপে- গর্বের সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ। 


১০৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


দক্ষিণ দুয়ারে অঙ্গদ ইত্যাদি__প্রাসাদশিখর ইইতে রাবণ লঙ্কা চারিদিকে কিভাবে শক্রকর্তৃক 
অবরুদ্ধ হইয়া আছে তাহা দেখিলেন। দক্ষিণ দ্বার অবরোধ করিয়া আছেন বালিপুত্র কিছ্ধিন্ধ্যার যুবরাজ 
অঙ্গদ। তিনি নবীন হন্তি-শাবকের নায় শক্তিশালী; অথবা শীতখতুর অবসানে সদাঃ নির্মোক 
পরিতাগ করিয়া বিষধর প্রকাণ্ড সর্প যেমন উজ্ভ্বল বিচিত্র দেহে গর্বভরে দ্বিখণ্ডিত জিহা জান্দোলিত 
করিয়া উদাত ফণা লইয়া ভ্রমণ করিতে থাকে, তিনি সেইরূপ আতম্কজনক। 

শত প্রসরণে ইত্যাদি__শকত্রদল সৈনাশ্রেণীর পর সৈন্যশ্রেণীর সমাবেশ করিয়া শত বেষ্টানে 
লক্কাকে অত্যন্ত সতর্কতার সহিত অবরুদ্ধ করিয়৷ রাখিয়াছে। শত প্রসরণে_ শত বেষ্টনে। 

কেশরি-কামিনী-_সিংহী! লঙ্কা স্ত্ীবাচক শব্দ বলিয়া সিংহীর সহিত উপমিত হইয়াছে । ভীমা__ 
ভয়ঙ্করী; (বিশেষণ)। ভীমাসমা- চণ্তীর ন্যায়; (বিশেষ্য)। পাকশাট, (পাখসাট)__-পক্ষের আঘাত। 
নিযাদী-_হস্তিপক, মাহুত, গজারোহী সেনানী। সাদী-_আরোহী; এস্থলে অশ্বারোহী । ভিন্দিপাল-_ 
নিক্ষেপণীয় বর্শাজাতীয় শন্ত্র। কিরীট-_ মুকুট । শীর্যক_উষীয, পাগড়ি। কৃষীদলবলে- কৃষীদলের 
অর্থাৎ কৃষকগণের শক্তিতে । কৃষি+ইন্লকৃষী; অপ্রচলিত শব্দ। রবিকুলরবি-__সূর্যবংশের প্রধান। 

কালপৃষ্ঠধারী---কালপৃষ্ঠ* নামক ধনুক ধারণকারী। কর্ণের ধনূর নাম ছিল “কালপৃষ্ঠ'। 

যথা হিড়িম্বার ন্নেহনীড়ে পালিত ইত্যাদি__মাতা হিডিম্বার ন্নেহময় ক্রোড়ে পরিবর্ধিত এবং 
গরুড়ের ন্যায় শক্তিশালী, ভীমপুত্র ঘটোৎকচ যেরূপ মৃতুকালেও নিজের বিরাট দেহের পেষণে 

ংখ্য কৌরব-সৈনা মথিত করিয়া কুরুক্ষেত্রে পতিত হইয়াছিলেন সেইরূপ বীরবাহুও মৃত্ার পূর্বে 
অসংখ্য শত্রসৈন্য বধ করিয়া তাহাদের শবদেহস্তপের উপর পতিত হইয়াছিলেন। পুরাণে আছে, 
হিড়িশ্বা রাক্ষসী পাগ্ডবগণের বনবাসকালে ভীমকে পতিত্বে বরণ করে। ইহার গর্ভে ভীমপুত্র 
ঘটোৎকচের জন্ম হয়। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে ঘটোৎকচ অসংখ্য কৌরব-সৈনা বধ করিতে থাকিলে 
নিরুপায় হইয়া দুর্যোধন কর্ণকে “একাদ্নী” শর নিক্ষেপপূর্বক ঘটোৎকচকে বধ করিবার জন্য অনুরোধ 
করেন। একাঘ্মী অবার্থ শর; কিন্ত উহা! একবার মাত্রই প্রয়োগ করা যাইত। কর্ণ এই শরটি '্টাহাব পরম 
শত্রু অর্জনকে বধ করিবার জনা সযত্তে রক্ষা করিয়াছিলেন। ঘটোৎকচের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভের 
জন্য অবশেষে কর্ণ এই একাম্ী শর নিক্ষেপ করিয়া ঘটোতকচকে বধ করেন। কিপ্ত ঘৃত্তাকালেও 
ঘটোৎকচ নিজের বিশাল দেহ শত্রসৈনোর উপর নিক্ষেপপূর্বক বু সৈনা দেহভারে পিষ্ট করিয়াছিলেন। 
বীরকুল সাধ- বীরগণের কাম্য । সাধশ্শ্রদ্ধা-_একাত্ত কামনা । 

এ বন্র-আঘাতে-_বন্রাধাতের ন্যায় নিদারুণ পুত্রশোকের আঘাতে। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া 
উপমানকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় এখানে অতিশয়োক্তি অলম্কার হইয়াছে। 

বিহনেএবিহীনে- বিরহে, ব্যতিরেকে। 

মেঘশ্রেণী যেন অচল ইত্যাদি-_প্রাসাদশীর্য হইতে রাবণ দূরে সমুদ্দের উপর রামচন্দ্রকৃত সেতুবন্ধ 
দেখিলেন। দূর হইতে সেতুবন্ধের সুবৃহত প্রস্তরগুলিকে গতিশূন্য কৃষ্বর্ণ মেঘের ন্যায় দেখাইতেছিল। 

বহিছে জলম্্রোতঃ কলরবে--সেতুবন্ধে বাধাপ্রাপ্ত সমুদ্ধের শ্লোত সেতুর দুইপাশে তরঙ্গধবনি 
তুলিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। 

কি সুন্দর মালা ইত্যাদি--প্রশংসাচ্ছলে নিন্দা বা ধিক্কার প্রয়োগে এলে ব্যাজস্তুৃতি অলঙ্কার। 

প্রচেতঃ- প্রচেতস্‌ শব্দ সম্বোধনে। সমুদ্রাধিপতি বরুণের নামান্তর প্রচেতাঃ। 

প্রভপ্রন-বৈরী তুমি গ্রীক পুরাণে সিন্ধু ও বায়ুদেবকে পরস্পরের প্রতিদ্বন্্বী বলা হইয়াছে। 
তুলনীয়-_“সিন্ধু যথা ছদ্ছি বায়ু সহ নির্ঘোষে 1” (১1১৮৩) 

যাদূকর- এন্দ্রজালিক, বাজিকর। ফারসী যাদু (জাদু) শব্দের অর্থ ইন্দ্রজাল, 173810. 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১০৯ 


কেশরীর রাজপদ- শক্তিমান সিংহের চরণ। “কেশরিরাজের পদ” সঙ্গত প্রয়োগ হইত। 

বীতংসে (বিভংসে)__-পাখী ধরিবার ফীদে। 

হৈমবতী প্রী-স্বর্ণময়ী নগরী। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ । হেমনক্বর্ণ এবং হৈমন্র্ণময়। সুতরাং স্বর্ণময়ী 
অর্থে হৈমবতী শব্দের প্রয়োগ অপপ্রয়োগ। মধুসূদন একাধিক স্থলে হৈম অর্থে হৈমবতী শব্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। কোন টীকাকার হৈম অর্থে হেমময় অলঙ্কার' অর্থ করিয়। হৈমবতী শব্দটির প্রয়োগ সমর্থন 
করিয়াছেন। কিন্তু শব্দটি অনাভিধানিক, এবং মধুসূদনের রচনায় এইরূপ অবাচকতা দোষ এত বেশি 
যে, ইহার সমর্থনের জনা উপনিষদ হইতে দৃষ্টান্ত অনাবশাক! 

কৌন্তভুভ-রতন যথা মাধবের বুকে_ নীল সমুদ্রের বক্ষে অবস্থিত স্বর্ণময়ী লঙ্কা শামল বিষুঃর 
বক্ষঃস্থলে অবস্থিত কৌন্তভ-রত্বের ন্যায় শোভমান। তুলনীয়__“নীলজলে রক্তোৎপল প্রফুল্লিত যথা, 
কিন্বা মাধবের বৃকে কৌত্তুভ-রতন।” (তিলোক্তনাসম্ভব ১1৩৩০) নিলা | কম্তভের রত্ব-_ 
কৌত্তভ। কৌস্তুভ-রতন- বিষুঃর বক্ষে অবস্থিত রতু বিশেষ । 

জাঙালবজঙ্গাল; সেতু, বাঁধ। 

মিনতি_ কাতর প্রার্থনা; অনুনয়। আরবী 'মিন্নৎ শব্দের সহিত সংস্কৃত “বিজ্ঞপ্তি” শব্দ হইতে 
উৎপন্ন “বিঞঞত্ত'৯বিনতি” শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন জোড়কলম শব্দ। 

কিক্কিণীর বোল-__ঘুঙুরের ধ্বনি। নূপুর, চন্দ্রহার প্রভৃতি অলংকারের সহিত সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র 
ঘণ্টিকা বা ঘুঙুরকে কিস্কিণী বলে। 

হেমাঙ্গী সঙ্গিনীদল সাথে__ এস্থলে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, কেবল রাবণপত্তী চিত্রাঙ্গদাই রূপবত্তী 
নহেন: তাহার অনুচরীবৃন্দও সুন্দরী ও সুবেশীরূপে কল্পিত হইয়াছে। চিত্রাঙ্গদা-_রাবণের অন্যতমা 
পত্রী; বীরবাহুর জননী। কবরী-বন্ধন__সুবিন্যস্ত কেশভার, খোঁপা। 

হিমানীতে-_শীতখতুতে। হিমানী (হিম+ঈপ) শব্দের অর্থ তুযার বা বরফ। অবাচকতা দোষ। 

পদ্মপর্ণ__পন্মপত্র। কিন্তু মধুসূদন সর্বত্রই পদ্মদল বা পদ্মের পাপড়ি অর্থে শব্দটি ব্যবহার 
করিয়াছেন। চিত্রাঙ্গদার শোকাক্রুপূর্ণ আয়ত চচ্ষুর সহিত পদ্মপত্র অপেক্ষা পন্মদলের সাদৃশ্যই সমধিক। 
তুলনীয়-_“পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পল্পযোনি যেন,” (৭ন সর্গ। ২); “পদ্মপর্ণ বর্ণ বিভারাশি উজ্ভ্রলে সে 
বনরাজী” ৮ম সর্গ। ৬৪০) ইত্যাদি। 

বিহঙ্গিনীএবিহঙ্গী; পক্ষিণী। সংস্কৃত-ইন্‌ ভাগান্ত শব্দের স্ত্ীপ্রত্যয়ের সাদৃশ্যে বাঙ্গালা স্ত্রীবাচক বনু 
শব্দে অযথা -ইনী প্রত্যয় যুক্ত হইয়া থাকে; যথা বিহঙ্গিনী, সিংহিনী, অশ্বিনী, সর্পিণী, চাতকিনী, 
সুকেশিনী ইত্যাদি। 

শোকের ঝড় বহিল সভাতে ইত্যাদি-_বিলাপ-পরায়ণা চিত্রাঙ্গদা সভাস্থলে উপস্থিত হইলে সভায় 
যেন শোকের ঝড় বহিতে লাগিল। ঝড় আরম্ভ হইলে তাহার সহিত বিদ্যুৎ চমক, মেঘ-গর্জন, প্রবল 
বায়ুপ্রবাহ এবং বর্ষণ থাকা স্বাভাবিক। এস্থলে চিত্রাঙ্গদার অনুচরীগণ ছিল বিদ্যুতের নায় রূপসী; 
তাহাদের আলুলায়িত কেশপাশ মেঘের ন্যায় ঘন কৃষ্ণ; তাহাদের শোকজনিত দীর্ঘশ্বাস ঝটিকা 
প্রবাহের ন্যায় প্রবল; তাহাদের অশ্রধারা বর্ষণের ন্যায়, এবং তাহাদের হাহাকার ধ্বনি ছিল 
মেঘগর্জনের ন্যায়। এস্থলে ঝড়ে শোকের আরোপ করিয়া তদনভ্তর ঝড়ের অঙ্গীভূত বিদ্যুৎ ইত্যাদির 
সহিত সুন্দরীগণের রূপ ইত্যাদির সামগ্রস্য সাধন করায় সাঙ্গ-রূপক অলঙ্কার হইয়াছে। 

সুরসুন্দরী_ বিদ্যুৎ আসার--ধারাবর্ণ। “ধারাসম্পাত আসারঃ_” (অমরকোষ)। 
জীমৃতমন্দ্র-_মেঘগর্জন। নিষ্কোধিলা--তরবারি কোষ হইতে যুক্ত করিল। | 

গ্রহদোষে দোষী জনে-_এখানেও রাবণের উক্তি হইতে বুঝা যায় যে, স্বকৃত দুঙ্ধৃতির ফল ভোগ 
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করিতেছেন এরূপ কোন বোধ তাহার নাই; তিনি নিজেকে ভাগ্যবিডপ্বিত বলিযাই মনে করেন। 

বিধিবশে--সম্পূর্ণ দৈবাধীন হইয়া। নিরাছে ্ীর ঝতুতে। বরজে-_পান উৎপন্ন করিবার জনা 
চতুর্দিকে উত্তমরূপে আবৃত এবং উপরে স্বল্প-আচ্ছাদিত ক্ষেত্রে। 

সজার (শজারু) _পুচ্ছদেশে তীন্ষ কণ্টকপুণ্তাযুক্ত পশুবিশেষ; শল্যক। শলাক + (স্বার্থে) 
রূপ১৯শলাকরূ প৯শেজ্জ অক অ৯শেজ্জারশজারু, সজারু। 

বারই-_বারজীবীং পানের চাষ ও ব্যবসায় করেন এরূপ- সম্প্রদায় বিশেষ। 

শিমুল-শিশ্বী_-শিমুল ফল। শিমুলৎশাল্মলী; শিশ্বী৯শিম, সীম। 

বিধি প্রসারিছে ঝছু ইত্যাদি--এথানেও রাবণের খেদোক্তির ভিতরে স্বীয় অপবাধ শপেক্ষা 
দৈবাধীনতাই পরিস্ফুট হইয়। উঠিয়াছে। ইন্দুনিভাননে-__(সন্বোধনে) ইন্দুর অর্থাৎ চন্দ্রের নিভ অর্থাৎ 
সদৃশ আনন যাহার এইরূপ স্ত্রী। বহুত্রীহি। বীরপ্রসূন-_ প্রসূন অর্থাৎ পুষ্পবৎ সৌন্দর্যা ও লাবণাযুক্ত 
বীর। বীর প্রসূনের মত; উপমিত সমাস। প্রসূ-_ প্রসবিত্রী, জননী । রজত-প্রাটারসম শোভেন জলধি-__- 
লঙ্কার চতুষ্পার্থে সমুদ্রের রৌপ্যবৎ শুভ্র ফেনিল ও উত্তুঙ্গ তরঙ্গসমূহ প্রাচীরের ন্যায় বর্তমান। 
সরযৃতীরে-_অযোধ্যানগরী সরযৃতীরে অবস্থিত। 

ক্ষুদ্র নর- মেঘনাদবধ কাব্যে কবি রাম-লক্ষস্মণকে সর্বদাই সাধারণ মানুযরূপে চিত্রিত করিতে 
চাহিয়াছেন। দৈব বিরুদ্ধ হইলে 84786 885 
সবংশে ধ্বংস হইতে পারে, তাহাই এই কাব্যের মূল বর্ণনীয় বিষয়। 

বামন হইয়া কে চাহে ধরিতে টাদ-_চিত্রাঙ্গদার তিরঙ্কার বাণীর ভিতরেও রাবণ যে শৌর্ষে, বীর্যে, 
প্রতিষ্ঠায়, সর্বতোভাবে রামচন্দ্রের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ-_এই ভাবটি ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভন্নীর অপমানের 
প্রতিশোধার্থই হউক, অথবা অন্য যে কোন কারণেই হউক, রাবণ সীতাকে হরণ করিয়া আনিয়াছেন 
বলিয়াই রামচন্দ্রের লঙ্কা-অভিযান। অন্যথা রাজ্যত্রষ্ট বিপন্ন রামের পক্ষে প্রবল প্রতাপান্বিত রাবণের 
রাজ্য আক্রমণ করিবার স্পর্ধা অসম্ভব ছিল;-_ ইহাই চিত্রাঙ্গদার বক্তব্য বিষয়। কাকোদর- সর্প। কু 
(কুৎসিত) + অক (গমন) কাক 2 বক্রগতি। কাক উদর যাহার - কাকোদর। 

শোকে, অভিমানে,-__পূত্রের বিয়ো গজনিত শোকে এবং স্ত্রীর নিকট ভণ্থসিত হওয়ায় অভিমানে। 

রঘুকুলমণি-_পরম শক্রর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষজ্ঞাপক বিশেষণ প্রয়োগই স্বাভাবিক। সুতরাং শক্র 
রামচন্দ্রকে এখানে রাবণের “রঘুকুলমণি” এইরূপ শ্রেষ্টত্বজ্ঞাগক উল্লেখ খুব স্বাভাবিক হয় নাই। 

অরাবণ, অরাম বা হবে ভব আজি-_অদ্যকার সংগ্রামে জগৎ হয় রাবণশূন্য অথবা রামশূন্য 
হইবে। তুলনীয় : রামায়ণে রামের উক্তি-__-“অরাবণমরামং বা জগদ্‌ দ্রক্ষ্যথ বানরাঃ।” (লঙ্কাকাণ্ড__ 
১০১।৪৮) 

কবররবৃন্দ (কর্র্র) _রাক্ষসগণ। দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস-_কর্র্বরবৃন্দের বিশেষণ। বারী (বারি) 
_ হৃস্তিশালা। বারণযুথ-_হস্তিদল। মন্দুরা-_অশ্বশালা। মুখস্‌-_অশ্বের মুখের লাগাম। আইল রড়ে-_ 
দ্রুতগতিতে আসিয়া উপস্থিত হইল। প্রাদেশিক শব্দ। পদাতিকব্রজ__-পদাতিক চীন ব্রজস্সমূহ। 
কনক শির্ক শিরে-_মস্তকে স্বর্ণনয় উয্টীয পরিহিত। 

ভাস্বর পিধানে অসিবর- উজ্জ্বল কোষে নিবদ্ধ সুবৃহৎ তরবারি লইয়া। অপি+ধাঞ্জনটআ পধান, 
_পিধান। ব্যাকরণকার ভাগুরির মতে অব এবং অপি উপসর্গদ্বয়ের আদ্য অকার বিকল্প লুপ্ত হয়। 
অপিনদ্ধ, পিনদ্ধ; অবগাহন, বগাহন। 

আয়সী-_অয়ঃ অর্থাৎ লৌহ দ্বারা গঠিত বর্ম। কাতারে- _শ্রেণীবদ্ধভাবে। আরবী কতার্-শ্রেণী। 
ধবজধর বলী---শক্তিমান' পতাকাবাহক। হয়বাহ-__অশ্বসমূহ। হেষিল-হধিল; অশ্বগণ হ্যোধবনি 
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করিল। মধুস্দন হেষে, হেযিল, ক্রিয়ার “র' সর্বদা বর্জন করিয়াছেন। বারীশ- সমুদ্রাধিপতি দেবতা 
বরুণ। বারুণী-_বরুণপত্রী, বরুণানী। বরুণানীাকে মধূসুদন 'বারুণী'রূপে পরিবর্তিত করিয়াছেন। 

যথা জলতলে ইত্যাদি-_বারুণী-মুরলা প্রসঙ্গ; বারুণী কর্তৃক মুরলাকে লক্ষ্পীদেবীর নিকট দূততীরূপে 
প্রেরণ; প্রমোদকাননে মেঘনাদের অবস্থিতি এবং মেঘনাদকে লঙ্কাসমরের সংবাদদানার্থ ছদ্মবেশিনী 
লক্ষ্পীদেবার তথায় গমন:__এই ঘটনাগুলি রামায়ণ-বহির্ভূত। বিভিন্ন পাশ্চাত্য কাব্য হইতে এই 
ঘটনাগুলি মধুস্দন সংগ্রহ করিয়া তাহার কাবোর অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। এখানে মুরল! নামটি সম্ভবতঃ 
তিনি উত্তররামচরিত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন: কারণ এ নাটকে মুরলা নান্নী সীতার সখী নদীদেবতার 
কল্পনা করা হইয়াছে। মুরলা বারুণীর প্রশ্নের উত্তরে 'কলকলনাদে' উত্তর করিলেন,__ইহ' ছারা বুঝা 
যায় যে, এখানেও মুরলা নদীদেবতারূপেই কল্পিত হইয়াছেন। কবিরচিত তিলোল্তমাসম্তভব কাবোেও 
আছে-_-“আইলেন ভগবতী তমসা. সহ মুরলা বিমল সলিলা. বৈদেহীর সখী দৌহে।” কিন্তু বারুণী- 
মুরলা সংবাদটি কল্পিত হইয়াছে মিল্টনের কোমাস্‌ কাব্যে বর্ণিত 'সেবান” নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
“সাব্রিনা' এবং তাহার সখী লীজিয়ার কথোপকথনের ছায়ায়। 

স্বজনি- সখি (সম্বোধনে)। স্বজন-্বান্ধব; স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী (অর্ধতৎসম সজনী)। জলেশ পাশী-_ 
পাশ অস্ত্রধারী জলাধিপতি বরুণ। গ্রীক পুরাণের [ব৩৬/৯. বাযুপতি-_পবনদেব। শ্রীকপুরাণের 
/১০910৯. দেবেন্দ্রের সভায় ইত্যাদি কাহিনীটি শ্রীকপুরাণের অনুগামী। ভারতীয় কোন পুরাণে 
এইরূপ কাহিনী নাই। 

সেদিন__অতি অল্পদিন পূর্বে রামচন্দ্রের সেতুবন্ধকালে। কিরূপ কৌশলে কবি রামায়ণীয় ঘটনার 
সহিত গ্রীক্‌ পুরাণে উল্লিখিত একটি কাহিনীর সমন্বয় সাধন করিয়াছেন তাহা লক্ষণীয়। 

লাঘবিতে- লাঘব করিতে; খর্ব করিতে। বিগ্রহ__যুদ্ধ। বারতাবার্তা; সংবাদ 

যেখানে তার রাঙা পা দু'খানি ইত্যাদি-_পুরাণে কথিত আছে যে, দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মীদেবী 
সমুদ্রগর্ভে কিছুকাল বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি যেস্থলে তাহার চরণকমল 
স্থাপন করিয়াছিলেন সেখানে তাহার সমুদ্রগৃহ আগের পরে স্বর্ণপদ্মবনের সৃষ্টি হয়াছে। 

গিয়াছেন গৃহে-_স্বগৃহ বৈকুষ্ঠধামে প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন। 

রজঃ-কার্তি-ছটা-বিভ্রম-_রৌপাবৎ দেহের উজ্দ্রল শুভ্র শোভা। তুলনীয়-_“উৎস রজঃছটা।” 

বিভাবসু-_সূর্য। লঙ্কাপুরে- রাবণ নিজের সৌভাগ্বলে লক্ষ্মীদেবীকে লক্কায় আবদ্ধ করিয়া 
রাখিয়াছে। মদনমোহন-_ কৃষ্ণ, বিষু। 

দেবীর কমলপদ পরিমল আশে- দেবীর পাদপঘ্মের সুরভি লাভের উদ্দেশ্যে। পরিমল শব্দের 
আভিধানিক অর্থ--কস্তরী, চন্দন, অগ্ুরু প্রভৃতি বস্তুর মর্দনজাত সুগন্ধ । (মর্দনোথে পরিমলম্)। কিন্ত 
বাঙ্গালায় সাধারণভাবে সুবাস অর্থে শব্দটি সুপ্রচলিত। 

ধনদের-_যক্ষপতি কুবেরের। গন্ধরস- খৃপ, গুগ্গুল ইত্যাদি সুগন্ধি বৃক্ষনির্যাস। দেউল € 
দেবকুল; দেবগৃহ, দেবমন্দির। 

হীনতেজাঃ খদ্যোতিকাদ্যোতি যথা ইত্যাদি-_ পূর্ণচদ্দ্রের জ্যোত্শ্লায় জোনাকির আলো যেরূপ ল্লান 
হইয়া যায়, মন্দিরের অভ্যত্তরে প্রজ্বলিত সুবর্ণ প্রদীপসমূহের আলোকও লক্ষ্মীদেবীর রূপপ্রভায় 
সেইরূপ ন্নান হইয়া গিয়াছে। 

ফিরায়ে বদন- লঙ্কার প্রত্যাসন্ন অমঙ্গলের সৃচনাস্বরূপ লক্ষ্মীদেবী “বিমুখ হইয়া বিয়া আছেন। 
বিন্যাসিয়া- স্থাপন করিয়া। কপোল-_গণগুস্থল। তেজ্র্িনী- দীপ্তিময়ী, প্রভাশালিনী। 

পশে কি গো শোক হেন কুসুম-হৃদয়ে ?_ লক্ষ্মীদেবী শোকমগ্ন বিষন্ন মুখে অবস্থান করিতেছেন। 


১১২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


তাহার কুসুমের ন্যায় ন্নিগ্ধ, কোমল ও পবিভ্র হৃদয়েও কি দুঃখশোকের অবস্থিতি সন্তবপর? কাকু 
নামক শব্দালঙ্কার। 

রমার আশার বাস ইতাদি- _লক্্মীদেবীর সকল আশার অবস্থান হরির বক্ষঃস্থলে, অর্থাৎ হরির 
উপরেই তাহার সকল সুখ ও সৌভাগ্ নির্ভর করে। সমুদ্রগৃহে নির্বাসিত জীবন যাপন করিবার সময় 
তিনি যে হরিব বিরহে বাঁচিয়া ছিলেন তাহা সমুদ্রপত্রীর অকৃত্রিন স্নেহ ও সহানুভূতির জনাই সম্ভবপর 
হইয়াছিল। 

তেই সেই হেত । তেইততেঞিঞ্৫তেনততেন কারণেন। যাদ্পতি- সমুদ্র । যাদঃ (জলজ প্রাণী) 
সম্হেব পতি। রোধ?__তটদেশ! যাদঃপতি রোপঙঃ যথা চলোর্মি-আঘাতে_ চঞ্চল তরঙ্গের আঘাতে 
ভঙ্গুর সমুদ্রতটের ন্যায় । দুঃআব।ত। দোষ । 

অকম্পন- রাক্ষস সেনানাবিশেষ। অতিকায-_রাবণের অনাতম পুত্র। দুকৃলবসনা- পষ্টবস্ 
পরিহিতা। নয়নরপ্তন কাক্টা_-অতিশয় সুদৃশা মেখলা বা কটিহার। কৃশ কটিদেশে- ক্ষীণ মধাদেশ 
নারীর সৌন্দর্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য । ৯ক্রনেমি_ চক্রের পরিধি বা বেষ্টনী। দস্তী-_বৃহৎ দত্তবিশিষ্ট 
হস্ত্ী। দগ্ডধর-_যম। কালদণ্ড__যমদণ্ড। নিকণ-_বাদাযন্্ এবং অলঙ্কারাদির ধাতব মধুর ধ্বনি। 
তেজন্কর-_সমুজ্ছ্বল, দীপ্তিশালী। 

ভুবনমোহিনী লঙ্কাবধূু_ লক্কানগরীর কপবতী রাক্ষস রমণীগণ। এন্থলে পুনরায় লঙ্কার সমৃদ্ধি 
এবং রক্ষঃকুলবধূগণের অতুলনীয় সৌন্দর্যের কথা ইঙ্গিত হইয়াছে। 

ব্রিদিব-বিভব-ন্বর্গের এশর্য। “ত্রয়ো দিব্যস্তি অত্র”- ত্রিদিব _ স্বর্ণ । বরহ্গা-বিযুঃ-মহেশ্বর এই 
তিন প্রধান দেবতার আনন্দময় বাসস্থান। স্বরীশ্বর-_স্বর্গাধিপতি ইন্দ্র । স্বর্‌ _ সর্গ। প্রন্মেবড়ন__নারাচ 
বা লৌহনয় বাণ। বৈশ্বানর-_অগ্নি। 

যথা যবে বৈশ্বানর ইত্যাদি--গভীর অবণো দাবানল উৎপন্ন হইলে যেমন সুবৃহৎ বৃক্ষা্দি পুড়িয়া 
ভস্মে পরিণত হয়, সেইরূপ এই কাল সমবে মহাবীর রাক্ষস সকল নিঃশেষে ধ্বংস হইয়া গিয়াছে। 

প্রমোদ-উদ্যানে_ এখানে লঙ্কানগরীর বহির্দেশে প্রমোদোদ্যানে মেঘনাদের অবস্থিতি, লক্ষ্নীদেবীর 
দৌত্যকর্ম, এবং মেঘনাদের আতগ্রানি ও সংগ্রামের জন্য প্রস্তুতি, _এই সকল রামায়ণ-বহির্তৃত 
কাহিনী ইতালীয কবি ট্যাসো রচিত “জেরুসালেম-উদ্ধার” (1.0 0০71১1৩701৩ 11715) কাবো 
বর্ণিত কুহকিনী আর্মিডার উপবনে বিলাসব্যসনে মন্ত রিনাচ্ডোর কাহিনী হইতে গৃহীত। 

প্রান্তনের ফল-_রাবণের পূ্বানুষ্ঠিত কমের ফলম্ববপ তাহার সবংশে বিন।শ। শিখগ্ডিনী__ 
ময়ূরী। শিখণ্ড (ময়ূরপুচ্ছ) + ইন্‌ + ঈ (ত্রীলিঙ্গে)। আখণগুল- পর্বতের পক্ষচ্ছেদকারী ইন্দ্র। মণ্ডু₹_ 
সুন্দর, মনোরম। 

যথা শিখগ্ডিনী ইতাদি-_ ইন্দ্রধনুর ন্যায় বর্ণবৈচিত্রাময় উজ্ভ্রল পুচ্ছ বিস্তার করিয়া ময়ূরী যেভাবে 
মনোরম কুগ্তবনে উডটরীন হয়, সুন্দরী খুরলা "সেইরূপ নিজেব বিচিত্র ও উজ্দ্বল পরিচ্ছদাদির সৌন্দর্য 
বিস্তার করিয়! লক্ষ্পীদেবীর নিকট হইতে আকাশপথে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করিলেন। 

হ্ৃবীকেশ- বিষুঃ। হাযীকের হিন্দ্রিয়ের) ঈশ (অধিপতি দেবতা)। বৈজয়স্ত ধাম-_ ইন্দ্রের 
অমরাবতীস্থ প্রাসাদ। অলিন্দ_ বারান্দা। হৈমময়__হৈম, হেমময়। ব্যাকরণণদুষ্ট পদ। তুলনীয়-_-"এই 
যে লঙ্কা হৈমবতী পুরী।” নন্দন কানন-_অমরাবতীস্থ দেবোদ্যান। নিষঙ্গ-সঙ্গে_ তুণীরের সহিত। 
বিজলী-_বিদ্যুৎ ৯ বিজ্ঞু ৯ বিজ্ঞু + লী বস্বার্থে)। ঝলা-__বিকাশ, দীপ্তি, চমক। শিপ্জিত-_শিগ্রন; 
অলঙ্কারের মধুর ধবনি। সপ্তন্বরা--জলতরঙ্গ জাতীয় বাদ্যয ৷ 

রজনীনাথ বিহারেন যথা ইত্যাদি- চন্দ্র যেরূপ দক্ষ প্রজাপতিব অশ্বিনী প্রভৃতি সাতাশটি কন্যার 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১১৩ 


সহিত সুখে অবস্থান করেন। ভানুসুতে_ (সম্বোধন) হে যমুনে। যমুনা সূর্যকন্যা। 
মেঘনাদ-ধাত্রী ইত্যাদি___লক্্পীদেবী মেঘনাদের ধাত্রীমাতা প্রভাষা রাক্ষসীর ছদ্মবেশে প্রমোদোদ্যানে 
উপস্থিত ইইলেন। “জেরুসালেম উদ্ধার” কাঝোও চার্লস্‌ এবং যুবাল্ডো রিনাল্ডোকে প্রবুদ্ধ করিবার 
জন্য আর্মিডার উপবনে গিয়াছিলেন। 
প্রভাষা-__রামায়ণে এই নামে একটি রাক্ষসীর উল্লেখমাত্র আছে। বিশদ-বসনা- বার্ধকা ও 
বৈধব্যহেতু শ্বেতবস্থ পরিহিতা। অন্বুরাশিসুতা-_সমুদ্বের কন্যান্বরূপা লম্ষীদেবী। 
জিজ্ঞাসিলা মহাবাহু ইত্যাদি-_ইতঃপূর্বে মেঘনাদ যুদ্ধে রামলম্দ্রণকে নাগপাশ অন্তরে আবদ্ধ 
করিয়াছিলেন; সুতরাং এক্ষণে ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীদেবীর নিকট রামচন্দ্রের হস্তে বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদে 
অতাত্ত বিস্মিত হইলেন। 
ছিঁড়িলা কুসুমদাম ইত্যাদি-_লঙ্কার চরম দুর্দিনে প্রমোদে মত্ত রহিয়াছেন বলিয়া প্রবল আত্মগ্লানিতে 
মেঘনাদ বিলাসের উপকরণ পুষ্পমাল্য ও অলঙ্কারাদি দূরে নিক্ষেপ করিলেন। “জেরুসালেম উদ্ধার” 
কাব্যেও রিনাল্ডো-সন্বন্ধে উক্ত হইয 
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রধীন্দর্যভ-_ শ্রেষ্ঠ রথিগণের মধ্যেও প্রধান। রথীন্দ্র খষভের (বৃষের) মত; __উপমিত সমাস। 
হৈমব্তীসৃত-_-হিমবানের কন্যা উমার পুত্র কার্থিকেয়। হৈমবতী-_হিমবৎ + অপত্যার্থে হও + 
সত্রীলিঙ্গে-ঈ। তারকে- কার্তিকেয় তারকাসুরকে বধ করেন। বৃহনললারূপী-_বিরা্টগৃহে এক বংসর 
অজ্ঞাতবাসকালে অর্জুন বৃহন্নলা নাম ও নপুংসকের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। কিরীটী-_-নিবাতকবচ 
নামক দৈত্যগণকে বধ করায় অঙ্জুন ইন্দ্রের নিকট কিরীট বা মুকুট লাভ করিয়া “কিরীটী” আখ্যা পান। 
কিম্বা যথা বৃহনললারপী ইত্যাদি-_-পাণগডবগণের বিরাটগৃহে অক্জাতবাসকালে একদা কৌরবেরা 
বিরাটের গোধন হরণ করিবার জন্য তাহার রাজ্য আক্রমণ করেন। বিরাট যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী 
হইলে বৃহন্নলারূপী অর্জন বিরাটপুত্র উত্তরের রথের সারথি হইয়া গোধন রক্ষা করিতে যান। 
কুরুসৈন্োর সংখ্যা দর্শনে ভীত হইয়া উত্তর পলায়নের উপক্রম করিলে, অঙ্ঞুন তাহাকে আশ্বস্ত করেন 
এবং ছদ্মবেশ গ্রহণকালে যে শমীবৃক্ষে তাহাদের গানণ্ডীবাদি অস্ত্র গোপনে রক্ষা করিয়াছিলেন, সেই 
স্থানে উত্তরকে লইয়া ফান। বৃক্ষ হইতে অস্ত্রাদি গ্রহণপূর্বক অর্জুন ব্লীববেশ পরিত্যাগ করিয়া বীরবেশে 
সঙ্জিত হইয়া স্বয়ং কৌরধগণের সহিত যুদ্ধ করিতে যান। বৃহন্নলা যেরূপ অক্ষম ব্লীবের বেশ 
পরিত্যাগ করিয়া মুহূর্তমধ্যে বীরবেশ ধারণ করিয়াছিলেন, মেঘনাদও সেইরূপ 'অপৌরুষসূচক 
বিলাসবেশ ত্যাগ করিয়া অতি সত্বর বীরবেশে সজ্জিত হইলেন। 
ধবজ ইন্দ্রচাপরূপী- মেঘনাদের রথের পতাকা ইন্দ্রধনুর ন্যায় বিচিত্র ও উজ্জ্বল। 
তুরঙ্গম বেগে আশুগতি-_মেঘনাদের রথের অশ্বগুলি বায়ুর ন্যায় দ্রুতগতিসম্পনন। 
মেঘবর্ণ রথ ... বেগে আশুগতি- আপাতদৃষ্টিতে এখানে সাঙ্গরপক অলঙ্কার বলিয়া মনে হইলেও 
এখানে আদৌ রূপক অলঙ্কার হয় নাই। উপমেয় ও উপমানের অভেদ কল্পনা ব্যতীত রূপক সৃষ্টি হয় 
না। এখানে মেঘের বর্ণের সহিত রথের বর্ণের সাদৃশ্য তুলিত হওয়ায় এবং সাদৃশ্যবাচক শব্দ না থাকায় 
লুপ্তোপমা অলঙ্কার হইয়াছে। পরবর্তী বাকাছয় “চক্র বিজলীর ছটা” এবং “তুরঙ্গম বেগে আশুগতিসতেও 
তদ্দুপ। 
প্রমীলা সুন্দরী- মেঘনাদ- -পত্ী। রামায়ণে ইহার কোন উল্লেখ নাই প্রমীলা নামটি কবি কাশীরামের 


মেধলাদ -৮ 


১১৪ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। প্রমীলা কবির একটি সার্থক ও অপূর্ব সৃষ্টি। তৃতীয় 
সর্গে ইহাকে “নহাশক্তি-অংশে জাত এবং কালনেমি নামক দৈত্যের কন্যা বলা হইয়াছে। এন্থলে 
প্রমীলার বিলাপ “ইলিয়ড" কাবো হেক্টরের যুদ্ধ যাত্রাকালে তৎপত্বী এ্যাপ্্রোমেকীর, এবং “জেরুসালেম 
উদ্ধার' কাব্য বিনাল্ডোর বিদায়কালে আর্মিডার বিলাপের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। 

ব্রততী-_লতা। হায়, নাথ, গহন কাননে...তাজ কিন্করীরে আজি£-_এস্থলে উপনেয় ও উপমান 
দুইটি স্বতন্ত্র বাকো রহিয়াছে এবং সাধারণ ধর্ম ও উপমাবাচক যথাদি শব্দ না থাকায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার। 

বাঁধে_ বন্ধনে । শিপ্রিনী_ জা. ধনূকের গুণ বা ছিলা। বাজনা- বাদ্য ৯ বজ্জ » বাজ + (স্বার্থে) 
না শ্রতায়। কৌশিক (কৌধিক) __কীটবিশেষের কোশ (কোয) হইতে উৎপন্ন সূত্রের বন্ধ; রেশমী 
কাপড়। কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা-স্বর্ণময় বর্মের দীপ্তি। অসুরারি-রিপু- অসুরগণের অরি ইন্দ্র; তাহার 
রিপু অর্থাৎ শত্রু মেঘনাদ। ছার « ক্ষার- তৃচ্ছ। 

হাসিবে মেঘবাহন__মেঘবাহন ইন্দ্র মেঘনাদের হস্তে পরাজিত হইবার পর সর্বদা তাহার 
ছিদ্রাব্বেষণে রত। আজ লক্কার দুর্দিনে মেঘনাদ বর্তমান থাকিতে রাবণ যুদ্ধ করিতে গেলে ইন্দ্র মনে 
মনে মেঘনাদকে অপদার্থ কাপুরুষ বলিয়া উপহাস করিবার সুযোগ পাইবেন। 

রুষিবেন দেব অগ্নি-__মেঘনাদ অগ্নির উপাসক ছিলেন। উপযুক্ত পুত্র বর্তমানে রাবণ যুদ্ধ করিতে 
গেলে মেঘনাদের কাপুরুষতায় ইষ্টদেব অগ্নি কুপিত হইবেন। 

দুইবার আমি হারানু রাঘবে-_রামায়ণে মেঘনাদ নিহত হইবার পূর্বে তিন বার রামচন্দ্রের সহিত 
যুদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমবারে তিনি নিশারণে রামলম্ক্মণকে নাগপাশে 
আবদ্ধ করেন: সেবার গরুড়ের সাহায্যে তাহারা মুক্তিলাভ করেন। দ্বিতীয়বারে মেঘনাদ অস্তরীক্ষে 
প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এরূপ ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিলেন যে, অবশেষে রাম ও লক্ষণ মৃতের ন্যায় পতিত 
থাকিয়া তাহার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করেন। ইহা ছাড়াও তৃতীয়বারে তিনি রামের মোহ 
উৎপাদনের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে আবির্ভৃত হইয়া রামের সমক্ষে মায়াসীতা বধ করিয়াছিলেন। 

নিকুক্ভতিল৷ যজ্ঞ- বুদ্ধের পূর্বে মেঘনাদ লক্কার নিকুভিলা নামক পর্বতগুহায় অগ্নিদেবের আরাধনা 
করিয়া তাহার বরে যুদ্ধে অজেয় হইতেন। 

অস্তাচলগামী দিননাথ এবে-_বীরবাহু যে দিবসে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল সেই দিনের অবসানে সূর্য 
অস্ত যাইতেছে। অভিষেক সেনাপতি পদে বরণ। 

বন্দী-_বন্দনাকারী; স্ততি-পাঠক। এই তৎসম শব্দটি অবরুদ্ধ অর্থ-জ্ঞাপক ফারসী বন্দী (বন্দি) শব্দ 
হইতে পৃথক্‌। : 

নয়নে তব.......হে রাজ সুন্দরি তোমার-_অচেতন লকঙ্কাপুরীতে সমান লিঙ্গ, সমান কার্য ও সমান 
বিশেষণ ব্যবহার দ্বারা “সজীবত্ব আরোপ” করায় এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কার। 

বিভাবরী-_রাত্রি। সূর্যের বিভাকে আবৃত বা আচ্ছন্ন করে যে। রাণী- রাজী » রএংঞ্রী ৯» রাণী। 
আধুনিক বানান--রানী। পশুপতি-ত্রাস অন্ত্রযে ভীষণ অস্ত্র স্বয়ং পশুপতি শিবেরও ত্রাসজনক। 
পাশুপত- অমোঘ শৈব-তেজঃসম্পন্ন শর। অরিন্দম-_শক্রনিপীড়ক, রিপুজয়ী। 

বিভীষণ, রক্ষঃকুলকালি-_সত্যসন্ধ ও ন্যায়নিষ্ঠ বলিয়া বিভীষণ সম্মান লাভ করিয়াছেন বটে, 
কিন্ত ত্রাতৃদ্রোহিতার জন্য তাহার চরিত্রে যে কলঙ্ক স্পর্শ হইয়াছে তাহাও যে অনপনেয়, "ঘরসন্ধানী 
বিভীবণ”-__এই প্রবাদবাকাই তাহা সপ্রমাণ করে। মধুসূদন বিভীবণের চরিত্রের এই গ্লানিজনক 
দিকটিই দেখিয়া তাহাকে “5০0)076] ৬/১1)15415" বলিয়াছিলেন।, উল্লিখিত বাক্যও বিভীষণের' 
প্রতি তাহার বিতৃষ্প্রর পরিচায়ক। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১১৫ 


দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী যত- রামচন্দ্রের কিছ্বিদ্ধ্যাবাসী বানর সৈন্য। ইহাদের প্রতিও কবি 
অত্যন্ত বিরূপ ছিলেন। একস্থানে তিনি বলিয়াছেন যে, কবিগুরু বাল্ীকি একপাল বানরসৈনোর 
পরিবর্তে যদি অল্পসংখ্যক মানুষ অনুচরও রামকে দিতেন, তবে মেঘনাদবধ কাব্যের রসনিম্পত্তি তিনি 
অন্যভাবে করিবার চেষ্টা করিতেন এবং মেঘনাদবধ ঘটনাটি লইয়া একখানি আর্য্যবিজয়গাথা রচনা 
করিতে পারিতেন। তুলনীয়: 115 (110010101) ৬৮5 0 1091016110৮, 0154 81 (11010 
০6১07)01৩1 ৬1৮10152100] 100৩ 10006 0১০ 07011069 -াঃ9 11000 0106 ১৪০, 039 1150 1১9৩, 
11 0)৩ 15070 91 ০: 7১০09 1080 2151) 08174 100011010) ০0120 87507051০০০) 100৮৮ 1750৩ 
011020151 01184 01 006 0480) 01 1৮158170194 

ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে ইত্যাদি- সংস্কৃত অলংকারশান্ত্রের নির্দেশ অনুসরণ করিয়া মধুস্দন 
অষ্টাধিক সর্গে তাহার কাব্যের পরিকল্পনা করিয়াছেন এবং প্রাটীন সংস্কৃত কবিগণের অনুকরণে 
সংস্কৃত ভাষায় সর্গের পরিচয় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রথম সর্গের প্রধান ঘটনা হইল রাবণ কর্তৃক 
মেঘনাদকে সৈনাপত্যে অভিষেক; তাই এই সর্গের নাম হইয়াছে “অভিষযেকো নাম প্রথম সর্গঃ।” 


দ্বিতীয় সর্গ 


অস্তে গেলা দিনমণি-_প্রথম সর্গের শেষাংশে রাবণ মেঘনাদকে বলিয়াছেন : 
“দেখ, অস্তাচলগামী দিননাথ এবে; 
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে ।” 
বীরবাহুর মৃত্যুদিবসে মেঘনাদকে সেনাপতিপদে বরণ করিবার অব্যবহিত পরে সূর্য অস্ত গেল। 
একটি রতন ভালে- গোধূলি কালে কেবল উজ্জ্বল সন্ধ্যা তারকাকেই (শুক্র গ্রহ বা শুকতারাকে) 
আকাশে দেখিতে পাওয়া যায়। উপমেয়ের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমানকেই উপমেয়রূপে নির্দেশের 
ফলে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। 
ইইল। এ স্থলে গোধূলিতে এবং নলিনীতে সজীবত্ত আরোপ করায় সমাসোক্তি অলঙ্কার। 
সরসে-€সরঃ শব্ধ সপ্তমীতে) সরোবরে; অপ্রচলিত প্রয়োগ। কুলায়-_ নীড়, পাখীর বাসা। 
গাভীবৃন্দ_ গাভী শব্দটি অর্ধতৎসম শব্দ হইলেও (গবী » গাভী) সাধু বাংলা ভাষায় প্রচুরতভাবে 
প্রযুক্ত । সুচারুতারা-_সুন্দর নক্ষত্র শোভিতা। শর্বরীর বিশেষণ। দূরান্বয় দোষ। শর্বরী-_ রজনী 
কৃজনি পাখী .. শর্বরী- বস্ত্র বা স্বভাবের যথাযথ ও মনোজ্ঞ বর্ণনা হওয়ায় এখানে স্বভাবোক্তি 
অলঙ্কার হইয়াছে। সুগন্ধবহ__সুরভি বায়ু। বিলাসী- মৃদু মন্দ বায়ু বলিয়া “শৌখিন? । 
কোন কোন ফুল চুন্বি কি ধন পাইলা-_কবি নিজেই লিখিয়াছিলেন : 77755517775. ৮11]. 1১0 
09819172081] 10 90801 14310 006 1106৭ 
“/১1)0 ৮71015170 ৬71১৩২০6 1110 50015 
1190955 ১এ]৪গ 9০১15” (৮111107)) 
/১1)৫0-5118ত 00৩ 5৬৩০ ০৪) 
07780 101580)5 01901) ও 102008 91 10150 
9659107)8 404 21৬08 ০9৫0001 (51088597581) 
কিস্ত কবির ধারণা ছিল যে, চৌর্যবাচক ৪০! শব্দের পরিবর্তে “চুম্বন” শব্দের ব্যবহার সার্থকতর 
হইয়াছে। দেবীর চরণাশ্রমে_ নিদ্রাদেবীর চরণে । শশিপ্রিয়া_ রাত্রি, রজনী। তুলনীয়__রজনীনাথ, 
নিশাপতি-_চন্দ্র। 


১১৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


উতরিলা- উপস্থিত হইল, অবতরণ করিল। অব-ত ধাতু হইতে নিম্পন্ন। "তুলনীয় উর শব্দ (১ম 
সর্গ) শব্দটি 'উত্তরিলা' (উত্তর করিল) শব্দ হইতে স্বতন্থ। 

ব্রিদশ-আলয়ে-_দেবগণের রাসম্থল স্বর্গে। বালা, কৈশোর ও যৌবন, কেবল এই তিনটি দশা প্রাপ্ত 
হন বলিয়া দেবতাগণকে 'ত্রিদশ' বলা হয়। 

পুলোম-নন্দিনী-__ পুলোমা (পুলোমন্‌) নামক দানবের কন্যা । পুলোমাকে বধ করিয়া ইন্দ্র শচীকে 
বিবাহ করেন। চামরী-_চামর দ্বারা বাজনকারী । ত্রিদিব-বাদিত্র-স্বগীয়ি বাদ্য। ত্রিদিব 2 স্বর্গ, বর্গ, 
বিধু$ ও মহেশ্বর- এই দেবতাত্রয়ের আনন্দময় বাসস্থান। 

ছয় রাগ, মূর্তিমতী ছত্রিশ রাগিণীসহ__ভারতীয় সংগীতে ভৈরব, কৌশিক, হিন্দোল, দীপক, শ্রী 
এবং মেঘ এই প্রধান ছয় রাগ এবং প্রত্যেক রাগের সঙ্গিনী ছয়টি করিয়া মোট ৩৬ রাগিনীর উল্লেখ 
আছে। উর্বশী, রস্তা, চিত্রলেখা, মিশ্রকেশী- স্বগীয়ি অপ্পরাদের মধ্যে চারিজন। 

সুকেশিনী-_শুদ্ধরূপ “সুকেশা' বা “সুকেশী'।ইনভাগাত্ত শব্দের স্ত্রীরূপের সাদৃশ্যে ছন্দের 
অনুরোধে -ইনী প্রত্যয় প্রযুক্ত হইয়াছে। 

শিলপ্সিতে-__শিগ্রন অর্থাৎ নৃপুরাদি অলঙ্কারের মধুর শব্দের দ্বারা । সুধারস-_অমৃত :17১০1:4. দেব- 
ওদন- দেবভোগা খাদা; ইংরেজি 01০৯8 শব্দের অবর্থক শব্দ চয়ন করা হইয়াছে। কেশর-_ 
পুষ্পরেণু বা পরাগ। মন্দারদাম-_মন্দার ফুলের মালা। নন্দন-কাননের বৃক্ষগুলির মধ্যে মন্দার, 
পারিজাত, সম্ভানক, কল্পতরু ও হরিচন্দন এই কয়টি প্রসিদ্ধ । বৈজয়ন্ত ধাম-_অমরাবতীস্থ ইন্দ্রের 
প্রাসাদ। পদ্মাক্ষী_ কমল-কোরকের ন্যায় সুন্দর ও আয়ত লোচন বিশিষ্টা। 

পুণ্ুরীকাক্ষ_ পুগুরীক অর্থাৎ শ্বেত পদ্মের ন্যায় আয়তলোচন যাহার; বিষু€। 

হে বারীন্দ্রসুতে-_হে লক্ষ্মীদেবি! দুর্বাসার শাপে লক্ষ্মী কিছুকাল সমুদ্রগর্ভে বাস করায় তাহাকে 
সমুদের কন্যারূপে কল্পনা করা হইয়াছে। ভারতীয় পুরাণসম্মত এই কল্পনার সহিত কিন্ত প্রথম সর্গোক্ত 
সমুদ্রপতী “বারুণী*-কর্তৃক লক্ষ্মীকে প্রিয়তমা” সখীরূপে উল্লেখ ভারতীয় পুরাণসম্মত নহে। প্রাচ্য ও 
পাশ্চাত্য উভয় দেশের পৌরাণিক কাহিনীর সংমিশ্রণের জন্যই এইরূপ অসঙ্গতি আসিয়া পড়িয়াছে। 

হে বৃত্রবিজয়ি-_হে বৃত্রাসূর পরাভবকারী ইন্দ্র! 

বিলক্ষণ জান তুমি তারে- কথাটির মধ্যে প্রন ব্যঙ্গ রহিয়াছে। অন্য কেহ না জানিলেও রাবণ- 
পুত্র ইন্দ্রজিৎ' মেঘনাদের কথা ইন্দ্র নিশ্যযই তুরলন নাই। 

নিকুম্তিলা যজ্ঞ -লঙ্কাপুরীস্থ নিকুম্তিলা নামক পর্বতগুহায় মেঘনাদ অগ্নিদেবের উদ্দেশে যজ্ঞ 
করিয়া যুদ্ধে অজেয় হইতেন। বৈদেহীনাথ-_বিদেহ অর্থাৎ মিথিলার রাজকন্যা সীতাপতি রামচন্দ্র। 

বৈনতেয়--বিনতার পুত্র গরুড়। বলা-জ্যেন্ট_- পরাক্রমে প্রধান। 

বিহঙ্গকুলে বৈনতেয় যথা ইত্যাদি-_অন্য সকল পক্ষীর সহিত তুলনায় গরুড় যেরূপ শক্তিশালী, 
বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ অন্যান্য রাক্ষস বীরের তুলনায় সেইরূপই পরাব্রঘশালী। স্বকর্ম- গীতবাদ্য। 

বসত্তকালে পাখীকুল যথা ইত্যাদি-_লম্ষীদেবীর কণ্ঠস্বর স্বভাবতঃই এরূপ মধুর যে, বসস্তকালে 
কোকিলের মধুর স্বর শ্রবণে অন্যান্য পক্ষী যেরূপ স্তব্ধ হইয়া থাকে, লম্ম্ীদেবীর কণ্ঠস্বর শ্রবণে দেব- 
সভাস্থ আলাপপরায়ণ রাগরাগিণীসমূহও সেইরূপ স্তব্ধ হইয়া রহিল। 

স্বরীশ্বর-_ -্বর্‌ অর্থাৎ স্বর্গের অধিপতি ইন্দ্র। 

পন্নগ-অশনে- সর্পভক্ষক গরুড়কে। পদ্+ন+গ- পন্নগ, যে পদ ছারা চলে না। পন্নগ হইয়াচ্ছে 
অশন (খাদ্য) যাহার; বন্ব্ীহি সমাস। দণ্ভোলি_-বভ্র। তেই__€ তেঞ্রি € তেন € তেন কারণেন-_ 
সেইহেতু। সর্বশুচি-__অগ্নি; অগ্নিম্পর্শে সকল দ্রব্য শুদ্ধ হয়। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১১৭ 


উপেন্দ্রপ্রিয়া-_বিষুপ্রিয়া, লম্ষ্মীদেবী। একসময়ে বিধু$ ইন্দ্রের অনুজরূপে দিতির গর্ভে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া তাহার নামাস্তর “উপেন্দ্র'। বারতা « বার্তা-__সংবাদ 

না পারি সহিতে ভার-_রাবণের পাপভারে প্রপীড়িত হইয়া। কবি রাবণ-চরিত্র অত্যুজ্কলভাবে 
চিত্রিত করিবার চেষ্টা সত্বেও রামায়ণের রাবণ-চরিত্রের নিন্দনীয় অংশটি একেবারে মুছিয়া ফেলিতে 
সমর্থ হন নাই,_হওয়া সম্তবপরও নহে। সেইজনা লক্ষ্মী প্রভৃতি দেবতাগণের এবং সীতা, সরমা, 
জটায়ু, বিভীষণ প্রভৃতির উক্তিতে রামায়ণীয় পাপিষ্ঠ রাবণ-চরিত্র মধো মধো মেঘনাদবধ কাবো 
ইঙ্গিত হইয়াছে। অনস্ত ক্লাড় এবে- রাবণের পাপভারে পৃথিবী ভারপগ্রস্ত হওয়ায় পৃথিবীধারক 
বাসুকিনাগও পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। বিরূপাক্ষ_শিব। 

কোন পিতা দুহিতারে ইতাদি-_কোন সদ্বিবেচক পিতাই বিবাহের পর কন্যাকে স্বামীর নিকট 
হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখেন না। লঙ্ষ্লীদেবী শিবের কন্যা; অথচ স্বীয় কন্য। লক্ষমীদেবীকে শিবভক্ত 
রাবণের মঙ্গল কামনায় বিষুর নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লঙ্কায় আবদ্ধ করিয়। রাখিয়াছেন,__ইহা 
শিবের ন্যায় বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সমীটীন কার্য নহে। ত্রন্বক -শিব; ত্বি অন্বক (নেত্র) যাহার 

অনশ্বর-পথে-_আকাশ পথে। অন্বর শব্দের অর্থও আকাশ। অশ্বর শব্দের অর্থাস্তুর হইল “বসন', 
'আবরণ”। শেষোক্ত অর্থে ন + অন্বর (আবরণ) যাহার - অনম্বর, উন্মুক্ত আকাশ। 

কেশব-বাসনা- বিষ্ুর প্রিয়তমা লক্ষ্ীদেবী। 

অধোদেশে- ন্বর্গ হইতে নিন্নদেশে পৃথিবীস্থ লক্কায়। 

সোণার প্রতিমা যথা ইত্যাদি-_-্বর্গ হইতে লক্ষ্পীদেবী যখন উন্মুক্ত আকাশ পথে নিম্গে অবতরণ 
করিতে লাগিলেন, তখন স্বচ্ছ সলিলে বিসর্জিত প্রতিমার উজ্দ্রল বর্ণে জল যেমন ঝল্মল্‌ করিয়া উঠে, 
সেইরূপ তাহার উজ্দ্বল বর্ণচ্ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। 

মাতলি- ইন্দ্রের সারথি। মৃণালের রুূচি-_পদ্মনালের শোভা । বিকচ কমল গুণে- প্রস্ফুটিত 
পদ্মের জন্য। 

চলহ দেবী ... শুনলো ললনে!__কার্যোদ্ধারের সুবিধা হইবে ভাবিয়া ইন্দ্র সুন্দরী শচীকে তাহার 
সহ্যাত্রিণী হইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিতেছেন যে, বায়ুপ্রবাহ সুরভিত হইলে তাহার আদর 
সমধিক হয় এবং মৃণালের আদর হয় কেবল তদগ্রে বিকশিত সুন্দর পঞ্মটির জন্যই। এস্থলে উপযুক্ত 
দৃষ্টান্ত সাহাযো ইন্দ্র শচীকে সহ্যাত্রিণী হইতে অনুরোধ করায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে। 

বাহিরি বেগে ... আববিলা কমল বদন- ইন্দ্রের বিমান আকাশপথে স্বর্গ হইতে কৈলাসে গমনের 
সময়ে সেই দেবরথের বিভায় সারা জগৎ আলোকিত হওয়ায় সকলেই প্রভাতে সূর্যোদয় হহতেছে এই 
্রাত্তিতে প্রভাত-কালোচিত কার্যে প্রবৃত্ত হইল। অত্যধিক সাদৃশ্যবশতঃ অত্যুজ্দ্বল ইন্দ্ররধের আকাশে 
আবির্ভাবকে সূর্যোদয় বলিয়া কবি-কল্লিত ভ্রমের ফলে এস্থলে চমৎকার ভ্রান্তিমান অলঙ্কার হইয়াছে। 

বাসর € বাসঘর-_প্রচলিত অর্থ-যে ঘরে নব-বিবাহিত বরবধূ রাত্রি যাপন করে। এখানে 
কুলবধূর সাধারণ শয়নাগার অর্থই করিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে কুসুম শয্যা” কেন? স্বামিস্ট্রী 
নিত্য পুষ্পশষায় শয়ন করেন না। মানস-সকাশে-_মানস সরোবরের তীরে। 

শিখিপুচ্ চূড়া ইত্যাদি-_ প্রচুর উত্ভিজ্দ্রহেতু শ্যামল দেহ কৈলাস পর্বতের চূড়ায় নানা রত্বে গঠিত 
শিবালয় শ্যামদেহ শ্রীকৃষ্ণের মস্তক বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছের ন্যায় শোভামান। তুলনীয়-_ শিখিপুচ্ছচড়া 
যেন হৃবীকেশকেশে।” (তিলোত্বমাসম্ভব ১1৬৭) ধড়া € ধট-_কটিবন্ত্র বসন। 

মানস-সকাশে শোভে ... চর্চিত সে বপুঃ।--উপমেয় কৈলাস পর্বত এবং তদঙ্গীভূত ভবের 
ভবন, স্বর্ণবর্ণ ফুলরাশি, এবং নির্বার-নির্গত শুভ্র জলরাশিকে উপমান শ্রীকৃষ্ণ এবং তদঙ্গীভূত 


১১৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


শিখিপুচ্ছ-চূড়া, পীতধড়া এবং শ্বেতচন্দনপ্রলেপ বলিয়া বিতর্ক করায় এখানে অতি চমৎকার “সাঙ্গ- 
উৎপ্রেক্ষালঙ্কার' হ্ইয়াছে। 

আনন্দ-ভবনে-_চিরানন্দময় কৈলাসপুরীতে। বিজয়া ও জয়া-_-দেবীর সহচরীদ্ধয়। 

হায়রে, কেমনে, ... ভাবি মনে মনে!__শিব-ভবনের অতুল এশ্বর্য ও সৌন্দর্য ভাষায় বাক্ত করিতে 
কবি সম্পূর্ণ অক্ষম বচিয়া খেদোক্তি করিতেছেন। ভাবুক বান্তিরা স্ব স্ব কল্পনা শক্তির সাহায্যে যে 
যাহার সাধ্যমত কৈলাসের এবং শিব-ভবনের শোভা সৌন্দর্য কল্পনা করিয়া লউন। 

কিনা তুমি জান মাতঃ ইত্যাদি__সবভ্ঞা দেবার পক্ষে পৃথিবীস্থ ল্কাসমরের হেতু ও গতি অজ্ঞাত 
থাকার কথা নহে। আকুল বিগ্রহে-যুদ্ধে ঝারংবার পরাজিত হওয়ায় অস্থির হইয়া। বরিয়াছে পুনঃ 
পূত্র মেঘনাদে আজি-_কারণ পূর্বে দুইবার মেঘনাদ যুদ্ধে রাম-লম্ষ্নণকে পরাস্ত করিয়াছিল। পরন্তপ-_ 
শক্র-নিগীড়নে সমর্থ। পর (শত্র) + তপ + খচু। বিশ্বধর শেষ-_পৃথিবীধারণকারী অনস্তনাগ। 
ইন্টদেবে_ ইষ্টদেব অগ্নিকে। অবাদিত নহে মাতঃ ইতাদি_-সর্বজ্ঞা দেবীর নিকট বিশ্বের অন্যানা 
বিষয়ের ন্যায় মেঘনাদের বলবীর্যের কথাও অজ্ঞাত নহে। রাবণি- রাবণপুত্র মেঘনাদ । কুলিশে-__ 
বন্দ্রকে। কাতায়নি_-(সম্বোধনে) দেবার নামান্তর বিশেষ। 

পরম অধন্ম্মাচারী ইত্যাদি-_বাল্মীকির অনুসরণে এস্থলে ইন্দ্র রাবণকে পরম পাপিষ্ঠরূপে উল্লেখ 
করিতেছেন। এই কাব্যে কোন কোন স্থলে রাবণবিরোধী পাত্রপাত্রীর মুখে রাবণের চরিত্রের নিন্দনীয় 
দিকটি ইঙ্গিত হইয়াছে বটে, তবে তাহাতে রাবণেব কবিকল্পিত চারিত্রিক অভান্নতি সবিশেষ ক্ষুণ্ন হয় 
নাই। পক্ষান্তরে রাবণের তেজস্বী বীর চরিত্রের সহিত তুলনায়, একমাত্র সীতা চরিত্র বাতীত, এই সকল 
যড়যন্ত্রকারী রাবণদ্বেষী দেবদেবীচরিত্রের স্বার্থপরতা এবং পক্ষপাতিত্ব অতান্ত প্রকট হইয়! তাহাদের 
চরিত্রকেই যেন কলঙ্কিত করিয়াছে। 

একটি রতনমাত্র-স্্রীরত্ু-স্বরূপ সীতা । উপমানকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় অতিশয়োক্তি 
অলঙ্কার। অমূল € অমূল্য মহার্ঘ। 

পাতি মায়াজাল-_রাবণ সীতাহরণ বাপারে কোন বলবীর্যের পরিচয় দেয় নাই। সে প্রথমে 
মায়ামুগবেশে মারীচকে প্রেরণ করিয়া সীতাকে প্রলুব্ধ করে, এবং সীতার অনুরোধে রাম মৃগটি ধরিবার 
জনা গহন বনে প্রবেশ করিলে, রামই বিপন্ন হইয়া যেন লক্ষ্মাণকে সাহায্যার্থ “আহান' করিতেছেন এই 
মায়া আর্তনাদ দ্বার৷ লম্ষ্মণকে কুটার হইতে অপসারিত করিয়া ঝধির ছদ্মবেশে সীতাকে হরণ করে! 

পর-ধন, পর-দার লোভে সদালোভী-_রামায়ণে বর্ণিত রাবণ এইরূপই বটে; কিন্তু কবির কল্পিত 
রাবণ, কবিরই নিজেব ভাষায় “& 27018415115, 

কহিতে লাগিলা বীণাবাণী ইতাযাদি-__দেবীর নিকট ইন্দ্রের অনুনয়ের পর শচীও মেঘনাদবধের 
ব্যবস্থা করার জন্য মধুরস্বরে দেবীর অনুনয় করিতে আরম্ভ করিলেন। পরম শৈব রাবণের বিরুদ্ধে 
দেবীকে প্ররোচিত করার জন্যই দেবদম্পতীর এই আপ্রাণ চেষ্টা। 

কি মনোবেদনা ইত্যাদি-_দেবী অন্তর্যামিনী বলিয়াও বটে এবং স্বয়ং সতীশিরোমণি বলিয়াও বটে, 
রামচন্দ্রের বিরহে সীতা কি দুঃখ ভোগ করিতেছেন, তাহা তাহার নকট অজ্ঞাত থাকার কথা নহে। 
দাসীর কলঙ্ক ভর্তি ইত্যাদি-_মেঘনাদ যে ইন্দ্রকে পরাস্ত করিয়াছিল এ কথা সে জীবিত থাকিতে কেহই 
বিস্তৃত হইবে না। মেঘনাদের বধের ব্যবস্থা করিয়া দেবী ইন্দ্রের সহিত ইন্দ্রপত্বীরও গ্রানি দূর করুন। 
শরমে- লজ্জায় ফারসী শব্দ)। জিষু_সতত জয়শীল ইন্দ্র। 

মঞ্জুনাশিনী__এগ্ুনাশী” অর্থে সুন্দরী রমণী। “সর্পিণী”, “সুকেশিনী” প্রভৃতি শব্দের ন্যায় ইন্ভাগান্ত 
শবের স্ত্রীরপের সাদৃশ্যে “ইনী” প্রত্যয় যুক্ত হইয়াছে। বৃষধবজ-_বৃষের দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা, 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও বাখ্যা ১১৯ 


শিব। যোগাসন নামে শূঙ্গ__ কৈলাস পর্বতস্থ কবিকল্পিত শৃঙ্গবিশেষ । দেবভূমি “অলিম্পিয়ার' অস্তগতি 
'আইডা” শূঙ্গের অনুকরণে এই দুর্গন গিরি-শূঙ্গের কল্পনা করা হইয়াছে। আইডা-শৃঙ্গে অবস্থিত 
জুপিটারকে প্রলুব্ধ করার জন্য তৎপত্ী জুনো নিদ্রাদেব সম্নাসের সাহাযা গ্রহণ করিয়াছিলেন। 
(ইলিয়ড, ১৪শ সর্গ)। 

পদ্মীন্দ্র গরুড় ইত্যাদি-_যোগাসন শৃঙ্গের সমুচ্চতা ও দুর্গমতা জ্ঞাপক। 

অদিতি-নন্দন-_অদিতির পুত্র ইন্ড্র। কশ্যপ প্রজাপতির ওুঁরসে দক্ষকন্যা অদিতিব গর্ভে দেবগণের 
উৎপত্তি হয়। 

ত্রিপুরারি-_ত্রিপুর নামক অসুরের নিহস্তা শিব। স্বর্ণ, রৌপ্য ও লৌহময় পুরীরূপে আকাশে 
সঞ্চরণশীল এই অসুর নানারূপ উৎপাত সৃষ্টি করিতে থাকায় শিব ইহাকে বধ করেন। 

বিনাশি, দেবি ইত্যাদি__মেঘনাদবধের উপায় করিয়া রাক্ষস-বংশ ধ্বংস করিলে দেবী ব্রিভুবনকে 
রাক্ষসগণের ত্রাস হইতে রক্ষা করিবেন, ধর্মের জয় হইয়া ধর্মের গৌরব বৃদ্ধি পাইবে, রাবণের 
পাপভার হইতে মুক্ত হওয়ায় পৃথিবী লঘুভার হইবে, বাসুকির শ্রম লাঘব হইবে, এবং সর্বোপরি 
দেবকুলপ্রিয় রামচন্দ্র প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সীতাকে উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়া পুনজীবিন লাভ করিবেন। 
এক মেঘনাদবধের ব্যবস্থা দ্বারা এক সঙ্গে এতগুলি উদ্দেশা সিদ্ধ হইবে। 

হেনকালে গন্ধামোদে ইত্যাদি__ইন্দ্র ও শচী মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিবার জন্য দেবীর অনুনয় 
করিবার কালে অকস্মাৎ পুষ্পের সুগন্ধে কৈলাস পূর্ণ হইল এবং দূরাগত কোকিল-রবের নায় মৃদু ও 
নধুর শঙ্খ ঘণ্টা” ধ্বনি কৈলাসে আসিয়া পৌঁছিল। পৃথিবীতে ভক্তগণ দেবদেবীর উপাসনা করিলে 
কিরূপ সূল্ষ্পভাবে তাহার সাড়া স্বর্গে আসিয়া পৌঁছায়, কবি এখানে তাহার একটি মনোজ্ঞ বর্ণনা 
করিয়াছেন। 

ভবেশ-ভাবিনী-_শিবের মনোমোহিনী উমা। ভাবিনী শব্দের অর্থ হাবভাব বিশিষ্টা বিদগ্ধা নারী; 
০১91০19). ভামিনী শব্দও প্রায় অনুরূপ অর্থে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ইহার আভিধানিক অর্থ হইতেছে 
'কোপন স্বভাবা নারী; 9119. 

কি হেতু মোরে পৃজিছে অকালে- রামচন্দ্র কর্তৃক দেবীপৃজার বৃত্তান্ত বাল্দীকি উল্লেখ করেন নাই 
বটে, কিন্তু পুরাণাত্তরে ও কৃত্তিবাসের রামায়ণে রাবণবধ কামনায় রামচন্দ্রের নীলোৎপল দ্বারা দেবী- 
প্জাব উল্লেখ আছে। শরতকালে রাম-রাবণের যুদ্ধ হয়। তখন দক্ষিণায়ন এবং শান্ত্রমতে দেবগণের 
রাত্রিকাল। অসময্নে দেবীর পৃজা করিয়াছিলেন বলিয়া পূজার পূর্বে রামকে দেবীর বোধন করিতে 
হইয়াছিল। 

মন্ত্র পড়ি, খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে-_দেবীর আজ্ঞানুসারে বিজয়া মন্ত্রাদির সাহায্যে এবং খড়ি 
দয়া ভূমিতে ছক্‌ কাটিয়া গণনা করিয়া ব্যাপারটি জানিয়া লইলেন। 

সংঘটিত-_মিলিত। বারি সংঘটিত- _জলপূর্ণ। 

নীলোৎপলাগ্রলি দিয়া-__কৃত্তিবাসী রামায়ণে রামচন্দ্র হনুমানের সাহায্যে নীলোৎপল সংগ্রহ করিয়া 
দবীর পৃজা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। 

কাঞ্চন আসন তাজি- ইন্দ্র ও শটীর সমবেত প্রার্থনায় দেবী শিবের অসভ্ভোযজনক যে কার্য 
করিতে স্বীকৃত হন নাই, এক্ষণে ভক্তের আকুল প্রার্থনায় সহজেই তাহা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

ধূর্াটি-_ধূর (বিশ্বের ভার) বহন করেন যিনি; শিব। দ্বিরদ-গামিনী-_-গজবৎ মদ্রগতিবিশিষ্টা। 
দ্ধ + রদ দেত্ত) যাহার, হত্তী। চিররুচি-_চিরকাল যাহার শোভা অক্ষুণ্ন থাকে। চির বিকচিত-_ 
চরকাল যাহা সমভাবে বিকশিত থাকে, কখনও ল্লান হয় না। ত্রিলোক-_স্বর্গ, মর্ত্য ও পাতাল। 


১২০ ্‌ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


স্বপনে শুনিয়া শিশু ইতাদি-_কৈলাসের আনন্দোৎসবের সৃ্ম্ম তরঙ্গ পৃথিবীতে আবাল-বৃদ্ধ- 
বনিতার নিকট স্ব স্ব অভীষ্ট মধুরধ্বনিরূপে আসিয়া পৌঁছিল। 
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পরিমল- _চন্দন, কস্তূরী, কর্পূর প্রভৃতি বস্তুর ঘর্দনোগ সুরভি। বাঙ্গালা ভাষায় রি সুগন্ধ 
অর্থে বাবহ্ৃত। নিশান্তে-_-প্রভাতে। 

ত্িযাম্পতি দৃতী-__কিরণরাশিসম্পন্ন গ্রহগণের অধিপতি সূর্যের দূতী; উযার বিশেষণ। হিযাম্‌ 
পতি। অলুক ৬ষ্ঠীতৎ। 

নমে ধিযাম্পতি-দূতী ইতাদি-_ দেবীর স্মরণমাত্র রতি আসিয়া দেবীর চরণে মস্তক অবনত করিয়া 
প্রণাম করিলেন। দেবীও সুন্দরী, রতিও সুন্দরী। উভয় সৌন্দর্যের পার্থকা কবি অতি চমৎকাররূপে 
সুন্দর একটি উপমার সাহায্যে ফুটাইয়! তুলিয়ছেন। পার্বতী উষার ন্যায় মহিমময়ী এবং রতি প্রস্ফুটিত 
পদ্মের ন্যায় মনোলোভা। রতি আসিয়া দেবীকে প্রণাম করিল, যেন প্রভাতে সরোবরে প্রস্ফুটিত 
পন্মফুলটি মৃদু বায়ুহিল্লোলে আন্দোলিত হইয়৷ সূর্যের আগমনবার্তা-বহনকারিণী উষাদেবীর উদ্দেশে 
প্রণতি জ্ঞাপন করিল। 

সমাধি-_ ধ্যান। পিনাকী-_ত্রিশূল অথবা ধনুকধারী শিব। শিবের ত্রিশ্ল এবং শিবধনুঃ ই 
পিনাক ভিজা ভা ১57৯৮ উজ 
রত্রালক্কারভূষিতা দেবীর সহিত উপমিত। বিনানিলা- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বেণী রচনা করিল। রত্রসম্কলিত- 
আভা-_নানারূপ রতনের সমাবেশে উজ্জ্বল। কৌযেয় (কৌশেয়)__কীটের কোষ হইতে উৎপন্ন সূত্রে 
প্রস্তুত; ক্ষৌম, পষ্ট। লাক্ষারস-_অলক্ক, আলতা । রসান € রসায়ন-_স্বর্ণকে উজ্জ্বল করিবার জন্য 
ববহৃত প্রস্তরবিশেষ অথবা রাসায়নিক দ্রব বিশেষ । 

রসানে মাঙ্রর্তি ইত্যাদি-__দেবী স্বভাবতঃই অতুলনীয়া সুন্দরী। তদুপরি রতির প্রসাধন ও 
বেশতৃষা ধারণে তাহার সৌন্দর্য রসান প্রয়োগে উজ্দ্বলীকৃত স্বর্ণের ন্যায় সমধিক বৃদ্ধি পাইল। 

স্মর-হর-প্রিয়া__কামদেবের নিধনকর্তা শিবের প্রেয়সী পার্বতী । 

স্মর-প্রিয়া__কামদেবের প্রেয়সী রতি। 

আসে যথা ইত্যাদি-- প্রবাসে অবহিত ব্াক্তর নিকট স্বদেশীয় ভাষার সংগীত দুর্লভ বলিয়। 
প্রবাসে সেইরূপ সংগীত শ্রবণে সে যেমন মনের আনন্দে ব্যগ্রভাবে সেখানে ছুটিয়া! আসে, রতির 
স্মরণমাত্রে কামদেবও সেইরূপ ব্যগ্রভাবে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। 

মায়ার নন্দন মদন-_ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্যে বলিয়াছেন, শিবের কোপানলে ভস্মীভূত 
হইবার পর মদন কৃষেওর পুত্র প্রদ্যুন্নরূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং কৃষ্ঃের আলয় হইতে অপহৃত হইয়া 
শন্বর নামক দৈত্যের গৃহে মায়াবতী নাম্নী ছদ্নবেশিনী রতি কর্তৃক পুত্রবৎ প্রতিপালিত হন। সম্ভবতঃ 
সেই প্রসঙ্গেই মদনকে মায়ার নন্দন বলা হইয়াছে। 

৪58555455555959455454925555855594 
আশঙ্কা তৃলনীয়-_ 
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মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১২১ 
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যে কৌশলে মধুসদন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য এই উভয় দেশীয় পৌরাণিক কাহিনীর অদ্ভুত সমন্বয়সাধনে 
এবং মূল গ্রীক কাহিনীটিকে ভারতীয় করণে সমর্থ হইয়াছেন তাহা লক্ষণীয়। 
ফুলশর--_সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তস্তন গুণবিশিষ্ট যথাক্রমে অরবিন্দ, অশোক, চুত 
(আব্রম্জরী), নবমল্লিক। এবং নীল (মতাস্তবে রক্ত) উৎপল,__কামদেবের পঞ্চ পুষ্পশর। 
হাহাকার রবে ডাকিনু বাসবে ইত্যাদি-_কারণ এই সকল দেবতার অনুরোধেই কামদেব শিবের 
ধ্যানভঙ্গ করিতে স্পর্ধিত হইয়াছিলেন। বিভাবসু-_অগ্নি। ক্ষেমক্করি-_(সন্বোধনে) শুভঙ্করি, 
মঙ্গলদাত্রি। মিনতি-_অনুনয়, কাতর প্রার্থনা । প্রার্থনাবাচক আরবী “মিন শব্দের সহিত সংস্কৃত 
“বিজ্ঞপ্তি” » বিএঞুত্তি » “বিনতি* শব্দের মিশ্রণে উৎপন্ন জোডকলম” শব্দ। 
যে অগ্নি কুলগ্নে তোমা ইত্যাদি__উপযুন্ত ভেষজবিদ্যাবলে প্রযুক্ত প্রাণবিনাশক অতি তীব্র বিষ 
যেরূপ প্রাণদায়ক ওঁষধে পরিণত হয়, সেইরূপ এওথমবারে অশুভ মুহূর্তে শিবের ধ্যানভঙ্গ করিতে 
গেলে শিবের ললাটস্থ যে অগ্নি কামদেবকে ভকম্মীভূত করিয়াছিল, আজ দেবীর প্রভাবে সেই অগ্নিই 
কামদেবকে পরম জাদর ও সম্মান প্রদর্শন করিবে। 
মুহূর্তে মাতিবে মাতঃ ইত্যাদি-_মোহিনী বেশে দেবীকে দেখিলে সমগ্র জগৎ তাহার রূপে উন্মত্ত 
হইয়া উঠিবে। বিশ্বজননী পার্বতীর নিকট সস্তানতুল্য কামের এই উক্তি অসঙ্গত। ভারতীয় দেবদেবী 
চরিত্রের উপর অতিরিক্তভাবে হোমরীয় দেবদেবী চরিত্রের প্রভাব আসিয়া পড়ায় এইরূপ পাত্রানৌচিত্য 
দোষ ঘটিয়াছে। 
সুরাসুরবৃন্দ যবে ... এদাসের শরে।- সমুদ্রমন্ছনোত্ধত অমৃত বন্টন করিবার সময়ে বিষ্ণুর 
মোহিনীমুর্তি ধারণের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। পৌরাণিক প্রসঙ্গ (41150) অলঙ্কার। বিষুণ্র 
মোহিনীমৃর্তি দর্শনে বিবদমান দেবদানব অমৃতের কথা ভুলিয়া গিয়াছিল। 
অধর-অমৃত-আশে ... উচ্চ কুচযুগ!-_অমৃত, নাগদল এবং মন্দরপর্বত, এই উপমান সমূহের 
বৈকল্য অথবা বৈষল্য প্রদর্শন করায় এখানে প্রতীপ অলঙ্কার । মলম্বা € আরবী মুলম্মা (সোনার 
পাত)। মলম্ব৷ অন্বরে তান্র ইত্যাদি__স্বর্ণপত্রে আচ্ছাদিত তান্রখণ্ডই যদি দেখিতে উজ্জ্বল ও সুন্দর হয়, 
তাহা হইলে তান্রের মিশ্রণশুন্য বিশুদ্ধ স্বর্ণথণ্ড কত বেশি মনোহর হইবে! নারীর ছদ্মবেশে পুরুষ বিষ্ুুই 
যদি মোহিনী বেশে জগৎকে বিভ্রান্ত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে অপূর্ব সৌন্দর্যশালিনী দেবীর রূপের 


১২২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


ত কথাই নাই। “অপ্রস্তুত” মলম্বা-অন্গরে তান্র ও বিদ্ধ কা্গনের পার্থক্য দ্বারা “প্রস্তুত' নারীবেশী 
বিষ্ুর ও দেবীর মোহিনীরূপের পার্থক্য ব্যক্ত হওয়ায় অপ্রস্তত-প্রশংসা অলঙ্কার । 

সুবর্ণ বরণ ঘন-_স্বর্ণবর্ণ মেঘ। ইলিয়ড কাব্যে বহুস্থলে দেবদেবীগণ মায়ামেঘের আবরণে দেহ 
আবৃত করিয়া আবির্ভূত হইয়াছেন। ৩য় সর্গে স্বর্ণমেঘের অন্তরালে থাকিয়া আফ্রোদিতি মেনেলাউসের 
আক্রমণ হইতে প্যারিসকে রক্ষা কারেণ; ১৪শ সর্গে জুপিটার ও জুনো স্বর্ণবর্ণ মেঘের অন্তরালে 
আত্মগোপন করেন; ২০শ সর্গে স্বর্ণমৈঘের অন্তরালে থাকিয়া এপোলো আকিলিসের আক্রমণ হইতে 
হেক্টরকে রক্ষা করেন। 

হায়রে, নলিনী যেন ইত্যাদি__দ্বর্ণমেঘ উজ্জ্বল বটে, কিন্তু দেবীর কান্তি তদপেক্ষা বহুগুণে 

উজ্ভ্বলতর দি স্বর্ণনৈঘের দ্বারা দেবী দেহ আবৃত করিলে মনে হইল, (১) যেন দিবাবসানে পদ্ম ন্লান 
হইয়। গেল; (২) যেন উজ্জ্বল অগ্নিশিখা ভম্মাচ্ছাদিত হইল, (৩) যেন চন্দ্রমণ্ডলে রক্ষিত উজ্ভ্বল 
সুধাভাণ্ডের চতুর্দিকে আবর্তিত সুদর্শন চক্রের ছায়া পতিত হওয়ায় তাহার ওজ্জ্বল্য লান হইয়া পড়িল। 
একাধিক উৎপ্রেক্ষার সাহায্যে স্বর্ণমেঘাচ্ছাদিত দেবীর রূপ বর্ণনার চেষ্টার ফলে এস্থলে মালোত্রেক্ষা 
অলঙ্কার হইয়াছে। দ্বিরদ-রদ-নি্দিতি- হৃত্তিদস্ত দ্বারা নির্মিত। 

মেঘাবৃতা যেন উষা__স্বর্ণমেধাবৃত দেবী কৈলাসের গজদন্ত নির্মিত দ্বারপথে সূর্যোদয়ের প্রাকালে 
অরুণরাগরপ্রিত মেঘাবৃত উষার ন্যায় আবির্ভূত হইলেন। 

কন্টকময় মৃণালে ফুটিল নলিনী--দেবী সম্মুখে অগ্রসর হইতেছেন;_ পশ্চাতে অন্ত্রাদি-সমন্িত 
মদন তাহার অনুসরণ করিতেছে। তীক্ষ কণ্টকের ন্যায় অন্ত্রসজ্জিত মদনের পুরোভাগে অতুলনীয় 
সৌন্দর্যশালিণী দেবীকে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন কণ্টকময় মৃণালের অগ্রভাগে একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত 
পদ্ম অবস্থিত। তুলনাবাচক শন্দ ব্যবহার না করিয়া দুইটি পৃথক বাক্যে উপমেয় কামের পুরোবর্তিনা 
দেবীর সহিত উপমান মৃণালের আগর স্থির পশ্নের সাদৃশ্য ব্যস্ত হওয়ায় প্রতিবস্তুপমা অলঙ্কার। 

ভৃপ্চমান-_ভৃণ্ড ডেচ্চ শূঙ্গ) বিশিষ্ঠ। জলদল-_পর্বতের উপরিস্থ নির্বর ও জল-প্রপাতের 
জলরাশি। শীরবিলা--নির্বর ও প্রপাতের গর্জনশীল জলরাশি দেবীর আগমনহেতু শান্ত এবং স্তন 
হইয়া তাহাকে সম্মান প্রদর্শন করিল। জলকাস্ত যথা শাস্ত শার্তি-সমাগমে- ঝড়ের পর প্রবৃতি শাস্ত 
হইলে গর্জনকারী সমুদ্র যেমন ত্ুূ হয়। কপদ্দী _-কপর্দ অর্থাৎ জটাজুটধারী শিব। তপসী--তপস্বী, 
তাপস (অপ্রচলিত)। বিভৃতি-ভূষিত-_ভম্মানুলিপ্ত। 

কহিলা মদনে হাসি ইত্যাদি__দেবী থে উদ্দেশ্যে কামদেবকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন সেই উদ্দেশ্য 
সিদ্ধ করার জন্য শিবের প্রতি পুষ্পশর নিক্ষেপ করিতে ধলিলেন। এস্থলেও গ্রীক দেবী জুনোর প্রভাব 
পতিত হইয়। জগজ্জননী পার্বতীর চরিত্র অত্যন্ত লঘু হইয়া পড়িয়াছে। 

শন্বর-অরি-__মদন। মদনভস্মের পর মদন শ্রীকৃষ্ণের পুত্র প্রদ্যুন্নরূপে পুনর্জন্৷ লাভ করিলে শন্বর 
তাহাকে কৃষ্ণের আলয় হইতে অপহরণ করে, এবং প্রদ্যু্ন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে তৎকর্তৃক নিহত হয়। 

মীনধবজ-_মতস্যের দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা; কামদেব শি্রিনী-_-ধনুর জ্যা বা ছিলা | সম্মোহন 
শর- কামের প্রথম পুষ্পশর। 

শিহরিলা শুলপাণি ইত্)াদি-_কানশরে বিদ্ধ হইয়া শিব অকনম্মাৎ অধীর হইয়া উঠিলেন। 
কুমারসম্ভবে বর্ণিত অনুরূপ ক্ষেত্রে শিবের চিত্রের সহিত এই চিত্রের তুলনা করিলে মধুসূদনের কল্পিত 
শিব অতি সাধারণ ব্যক্তির পর্যায়ে নামিযা আসেন। কুমারসগ্ডবে কালিদাপ বলিয়াছেন : “হরস্তু 
কিঞ্চিৎপরিলুপ্তধৈর্য / শ্চন্দ্রোদয়ারস্ত ইবান্বুরাশিঃ।” 

কামশরের প্রভাব স্বাভাবিকভাবে শিবের উপর পতিত হইল বটে, কিন্তু যোগিশ্রেষ্ঠ জগংপিতার 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১২৩ 


মানসিক সংযম ও গানতীর্য চন্্রোদয়ে সমুদ্রের জলরাশির ন্যায় “কিঞ্চিন্মাত্র' বিচলিত হইল। 

ভালে_ ললাটস্থ নেত্রে। চিত্রভানু-_অগ্নি। 

ভয়াকুল ফুলধনু ইত্যাদি-_ভীত ত্রস্ত কামদেব তৎক্ষণাৎ পার্বতীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় গ্রহণ 
করিলেন। এই চিত্রটি কল্পনার সময়ে কবির মনে গ্রীক পুরাণোক্ত "শিশু মদনের" (01014 04114) 
ভাবটি নিশ্চয়ই ভাসিয়া উঠিয়াছিল। নতুবা কামদেবের পক্ষে দেবীর বক্ষঃস্থলে আশ্রয় কল্পন। 
অস্বাভাবিক ও অসঙ্গত হইয়া উঠে। 

কেশরি-কিশোর-_সিংহশিশু। এ দাসীরে ভুলি, ইত্যাদি--শিব অকস্ম/ৎ পার্বতীর দুর্গম যোগাসন 
শৃঙ্গে আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করিলে পার্বতী প্রকৃত হেতু গোপন করিয়। উত্তর করিলেন যে, বহুদিন 
শিবের পাদপদ্ম দর্শন না করায় তিনি সেখানে আসিয়াছেন। ইলিয়ড কাব্যেও অনুরূপ স্থলে জুনো 
জুপিটারের নিকট কপট উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন। 

একাকী প্রত্যুষে ইত্যাদি-_প্রসিদ্ধি আছে যে, সন্ধ্যাসমাগমে চক্রবাক দম্পতী পরম্পর বিচ্ছি্ন 
হইয়া প্রভাতে পুনর্মিলিত হয়। 

যে রমণী ... প্রাণকান্ত তার--এস্থলে উপমেয় পতিব্রতা নারীর একাকিনী পতির নিকটে গমন। 
পরবর্তী বাক্যস্থিত উপমান চক্রবাকীর একাকিনী চক্রবাকের নিকট গমনের সহিত তুলিত হওয়ায় 
প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার। 

অজিন-আসনে- চর্মাসনে। শিলীমুখবৃন্দ__ভ্রমরগণ। মনসিজ-_কামদেব। মনসি (মনে) জন্মে 
যে, ৭মী, অলুক সমাস। কুসুমেষু-__পুষ্পশরবিশিষ্ট কামদেব। 

লঙ্জাবেশে রাহু আসি ইত্যাদি-_কামশরে বিদ্ধ শিবকে কামোম্মস্ত দেখিয়া শিবের মস্তকস্থ চন্দ্র 
লজ্জায় রাহ্গ্রস্ত অবস্থার ন্যায় ল্লানদশা প্রাপ্ত হইল এবং ললাটস্থ অগ্নিও ভস্মের মধ্যে আত্মগোপন 
করিল। 

মোহন-মুরতি ধরি,__যোগিবেশ ত্যাগ করিয়া মোহন বেশে। হরপার্বতীর এই চিত্র পুরাণসম্মত 
নহে। ইলিয়ড কাব্যের চতুর্দশ সর্গোক্ত জুপিটার-জুনোর বিলাস বৃত্তান্ত অবলম্বনে ইহা কল্পিত হইয়াছে। 

কহিলা হাসিয়া দেব- পার্বতী তাহার আগহনের কারণ সম্বন্ধে মিথ্যা কথা বলিলেও সর্বজ্ঞ শিব 
প্রকৃত কারণ জানেন বলিয়া হাসিয়। উত্তর করিলেন। শিবের এই সর্বজ্ঞত্ব তাহার চরিত্রকে যেন আরও 
হীন করিয়া ফেলিয়াছে। সকল বড়যন্ত্রের বিষয় জানিয়া শুনিয়াও কেবল স্ত্রেণতার জন্য তিনি পরম- 
ভক্তের বিনাশের 'উপায় করিতে প্রবৃত্ত হইয়া প্রার্তনের উপর সকল দায়িত্ব অর্পণ করিলেন। 

তারে আদেশ-_ ইন্দ্রকে আদেশ কর। মায়াদেবী-__পুরাণে মায়াদেবী (মহামায়া) এবং পার্বতী 
অভিন্ন, কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে মায়াদেবীকে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পনা করা হইয়াছে। আবার এই সর্গেই 
অন্যত্র ইহাকে “কুহকিনী শক্তীম্বরী”ও বলা হইয়াছে। ভারতীয় ও গ্রীসীয় পৌরাণিক আখ্যান ও 
চরিত্রের সংমিশ্রণ সাধন করায় মধুসদন কোন কোন স্থুলে সামপ্রস্য বজায় রাখিতে পারেন নাই। 
'মায়াদেবীকে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পনা ইহারই নিদর্শন। 

নীড় ছাড়ি উড়ে ইত্যাদি___পক্ষী যেমন নীড় হইতে বহির্গত হইয়া আকাশে উড্টীন হয় সেইরূপ 
ভবানীর বক্ষঃস্থল হইতে বহির্গত হইয়া কামদেব আকাশ-পথে কৈলাসাভিমুখে যাত্রা করিলেন। 

সে সুখ-সদন--"্দেবীর বক্ষঃস্থল কামদেবের পক্ষে সুখময় নিবাস। পূর্বেও উক্ত হইয়াছে, “কি আর 
আছে রে বাসা সাজে মনসিজে ইহা হতে!” 

ঘন রাশি রাশি ইত্যাদি-_পুঞ্জ পুষ্জ স্বর্ণবর্ণ মেঘ সুরভিত বায়ুপ্রবাহের সহিত রাশি রাশি বিবিধ 
সুগন্ধি পুষ্প বর্ষণ করিয়া বিশ্রস্তালাপরত হরপার্বতীকে বেষ্টন করিল। 


১২৪ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


হৈমমর- হৈম বা হেমময়। স্বর্ণনিয়। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ । মধুসখা- বসম্ভ খতুর সখ! কামদেব। 
পসারি € প্রসারি-__বিস্তৃত করিয়া। ললনে- _ললনাকে, সুন্দরী রৃতিকে। 

পাই প্রাণধনে ধনী- সুন্দরী রতি প্রাণস্বরূপ পতি কামকে পুনঃপ্রাপ্ত হইয়া। 

সারী-গুক__শুক (ট্রিয়াপাখী) পুরুষ এবং সারী স্ত্রীপক্ষী বলিয়া কল্লিত। কিন্তু পচ্ছিতর্ডে সারী বা 
সারিক। সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতীয় পক্ষী । সারিকা ৯ সালিক, শালিক। 

স্মরি পূর্বকথা যত__ শিবের ক্রেধানলে মদনভস্ম, রতির সহমৃতা হইবার উদ্যোগ ইত্যাদি পূর্ব- 
বৃত্তাস্ত স্মরণ করিয়া। 

কিরে € কিরিয়া € সচ্চ-কিরিয়া ২ সত্যক্রিয়া--অগ্নি, বিষ, শস্ত্র ইত্যাদির সাহায্যে শপথ: দিব্য। 

ছায়ার আশ্রয়ে কে কবে ভাঙ্কর-করে ডরায়, সুন্দরি!--রতির অমূলক ভীতি দূর করিবার জন্য 
কামদেব বলিলেন যে, ঘন ছায়ায় অবস্থিত ব্যক্তিকে সূর্যকিরণ যেমন তাপিত করিতে পারে না, 
সেইরূপ দেবীর শ্নেহময় আশ্রয় লাভ করায় শিবের ক্রোধানল তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারে নাই। 
প্রস্তুতের উল্লেখ না করিয়া অপ্রস্তুত ছারা এবং ভাক্করকর দ্বারা দেবীর স্নেহ এবং শিবের ঞ্োধ নির্দেশ 
করায় অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার। 

অগ্নিময় তেজঃ বাজী- অগ্নির ন্যায় তেজন্ব অশ্ব। ইংরেজি +7019 ১(৩৩-এর অনশুবাদ। 

অকম্প চামর শিরে-_ বেগগমনহেতু অশ্থের ক্কন্ধের কেশরাজিকে স্থির বলিয়া প্রতীয়মান হয়। 
(তুলনীয় 'নিষ্ম্প-চামর-শিখাঃ”-_শকুত্ভলা ১1১) সহম্রাক্ষ-_ ইন্দ্র। দেউলে € দেবকুলে__ 
দেবীমন্দিরে। 

সৌর-খরতর-করজাল-সম্কলিত আভাময় ব্বর্ণাসন-_ প্রখর সূর্যের কিরণসমূহ একত্র করিলে 
যেরূপ দীপ্তি সণ্তব হয় সেইরাপ প্রদীপ্ত সুবর্ণঘয় সিংহাসনে । 

কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী__কৃন্তিকাগাণর প্রিয় পূত্রন্বরূপ দেবসেনাপতি কার্তিকেয়। বল্লভ _ প্রিয় 
(প্রণরী বা পতি অর্থে)। সন্তান অর্থে বল্লভ শন্দের প্রয়োগ অসঙ্গত বলিয়া এস্থলে নিহতার্থতা দোষ 
হইয়াছে। উমার গর্ভে কার্তিকেয়ের উৎপগ্ডি হয়, কিন্তু তিনি শরবনে পরিত্যক্ত হন। আকাশপথে 
গমনকালে ছয়জন কৃত্তিকা তাহাকে সবত্রে গ্রহণ করিয়া বাৎসল্যপ্রধুক্ত সকলে একসঙ্গে স্তন্যদান 
করিতে উদ্যত হইলে শিওটি ছয় মুখে ছয়জন ধাত্রীর স্তন্য পান করেন। ছর কৃন্তিকার পৃত্রস্থাণীয় বলিয়া 
শিশুর নাম কার্তিক, কার্ভিকেয় এবং যাগঞ্সাতুরঃ এবং ছরমুখ বশিষ্ট বলিয়৷ নামান্তর “যড়ানন+। 
তুলনীয়--“যা কহিলেন হৈমবতীসুত, কৃত্তিকাকুলবল্লভ, মনে নাহি লাগে।” (ভিলোত্তমাসম্তব-_৩। 
২৬৫) সেনানী-_সেনাপতি। কার্তিক দেব-সেনাপতি। 

সুনাসীর- শোভন সৈন্যদলের পশ্চাতে অবস্থিত ইন্দ্র। নাসীর 5 সৈন্যাগ্রভাগ (৬০781) 

দিবাকর-পরিধি যেমতি-_বিশাল উজ্জ্বল ঢালখানি বিশালতায় এবং ওজ্জ্বলো সূর্যগোলকত্বরূপ। 

কিন্তু হেন বীর নাহি ইত্যাদি--তারকাসুরকে কার্তিকের রুদ্রতেজঃপূর্ণ যে সকল আন্ত্রসাহাযো বধ 
করিয়াছিলেন, সেই সকল অস্ত্র দ্বারাই কেবল মেঘনাদের নিধন সম্ভবপর! কিন্তু মেঘনাদের পরাব্রম 
এতই অধিক যে, এই সকল দৈান্ত্র সাহায্েও স্বাভাবিক ন্যায়যুদ্ধে তাহাকে বধ করা খাইবে না। 

পূর্বাশা__ পূর্বাদিক, প্রাচী । পূর্বাশার হেমদ্বারে পন্রকর দিয়া-- প্রভাতে অকণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে 
পূর্বদিক-চক্রবাল প্রদীপ্ত স্বর্ণের ন্যায় আবক্তবর্ণ হইয়া উঠে। তৎপূর্বে রাত্রির অন্ধকার অপনোদনের 
সহিত পূর্বদিক ঈষৎ আরক্ত উষার আবির্ভাবে গোলাপাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠে। দুইটি সুন্দর বূপকের 
সাহায্যে কবি এই সুন্দর দৃশ্যটি বর্ণনা করিতে চাহিয়াছেন। উষা আবির্ভূত হইয়! নিজের পদ্মকর দিয়া 
প্রথমে রাত্রির অন্ধকারময় কপাট খুলিতে থাকেন। তাহার পদ্মকরস্পর্শে অন্ধকারে ঈষৎ গোলাপী 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও বাখ্যা ১২৫ 


আভা ধরে। পরে কপাট সম্পূর্ণ উদঘাটন করিয়া দিলে পূর্বাশার স্বর্ণময় দ্বার সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিপথে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠে। তুলনীয়__“উষা যবে জাগান অরুণে, সাজাইতে একচক্ররথ, খুলি পদ্মকর দিয়া 
পৃরর্বাশার হৈমদ্বার!” (তিলোত্তমাসম্ভব-_১।২১৩) 
তব চিরত্রাস, বীরেন্দ্রকেশরী ইত্যাদি_-তোমার চিরদিনের ভীতিস্থলম্বরূপ বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ 
মৃত্যুবরণ করিয়া তোমাকে ভয়শুন্য করিবে। কেহ কেহ বীরেন্দ্রকেশরী শব্দকে লক্ষ্মণবোধক শব্দ 
বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহা করিলে বাক্যটি অযথা “দুরান্বয় দোষদুষ্ট' হইয়! পড়ে এবং উহা করা 
নিরর্৫থক। 
লঙ্কার পঙ্কজ রবি-_লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে সূর্ব্বরূপ মেঘনাদ। কবি মেঘনাদের বিশেধণরূপে 
কথাটি বহুবার ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু শব্দটির সমাস গঠন যথাযথ হয় নাই। “লঙ্কা-পঙ্কীজিনী- 
রবি,” অথবা “লঙ্কা-পঙ্কজের রবি” সঙ্গততর প্রয়োগ হইত । তুলনীয়__-“কবির চিত্ত-ফুলবন-মধু”__ 
(১ম সর্গ)। কবি অন্যত্র নির্দোষ সমাস গঠনও করিয়াছেন-_““কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ”' 
(চতুর্দশপদী কবিতা), “পৌরব-পঙ্কজ-রবি চির-রাহুগ্রাসে”__(বীরাঙ্গনা কাব্য) ইত্যাদি। 
চিত্ররথ-_-গন্ধর্বপতি। কিছু পরে ইন্দ্র নিজেই তাহাকে 'হে গন্ধর্কুলপতি' বলিয়া সম্বোধন 
করিয়াছেন। মেঘদলে আমি আদেশিব আবরিতে গগনে-_সতর্ক রাক্ষস প্রহরীদিগকে বিভ্রান্ত করিবার 
জন্য। বায়ুপতি- _পবনদেব, গ্রীকপুরাণের বায়ুদেব /80185-এর আদর্শে কল্লিত। 
কারাবদ্ধ বায়ু্দলে- এই ভাবটিও গ্রীকপুরাণ হইতে গৃহীত। প্রথম সর্গেও বারুণী-মুরলা-সংবাদে 
ইহা ধ্বনিত হইয়াছে। তুলনীয়-_ 
[0০ /4201015 11] 2 ০0%৩1]) .৬251 
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[২০1৩1110185 9101) 2110 11011760195.” (/821701, 80০9% 1) 
দ্ন্ব__দ্বন্দ কর, সংগ্রাম কর। 
বৈরী বারিনাথ-_শ্রীকপুরাণে বায়ুদেব /29185 ও সমুদ্রদেব 1৩5%5 পরস্পর শক্রভাবাপন্ন। 
নির্ঘোষে__নির্ঘোষ বা ভীবণ গর্জন সহকারে, (“ক্রুয়া-বিশেষণ)। তুলনীয়-_-““গর্ভজিয়া উঠিল সিন্ধু 
দ্বান্দে রত সদা, চিরবৈরী হেরি; সাজিল তরঙ্গদল রণরঙ্গে মাতি।” (তিলোত্তমাসম্ভব-_৩।৩৮৫) 
অভ্তরিত পরাক্রমে-__অন্তর্নিহিত শক্তিতে । অন্তর্নিহিত অর্থে অস্তরিত শব্দের প্রয়োগ অবাচকতা 
দোষ। জাঙ্গাল € জঙ্গাল__বাঁধ। তুঙ্গ শৃঙ্গধরাকারে-_উচ্চ পর্বতের মত। মদ্দ্রে_গজনিধবনিসহ, 
(ক্রিয়াবিশেষণ)। জীমূত-__ মেঘ। ক্ষণপ্রভা-_বিদ্যুৎ। দক্তোলি- বজ্র । মহাঝড় বহিল আকাশে-_এই 
ঝটিকা বর্ণনায় ভার্জিলের ঈনীড্‌ কাব্যে বর্ণিত ঝটিকার প্রভাব দৃষ্ট হয়। আসার-_ধারাবর্ষণ। 
আচম্থিতে-__-অকস্মাৎ। দিবাকর যেন অংশুমালী-_কিরণশোভিত সূর্যবৎ। তুলনীয়-_“দিনমণি যেন 
অংশুমালী” (১ম সর্গ। ২০৬)। সারসন- কটিবন্ধ। 
রাশিচক্র__আকাশস্থ মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনুঃ, মকর, কুম্ভ ও 
মীন এই দ্বাদশ নক্ষত্রমগ্ডল। সূর্য প্রতি মাসে এক এক রাশিতে অবস্থান করেন। 
রাশিচক্র-সম তেজোরাশি- চিত্ররথের পরিহিত কটিবন্ধ আকাশস্থ রাশিচক্রের ন্যায় সমুজ্জবল। 
সৌর কিরীটের আভা স্বর্ণময়ী__সূর্যমগ্ডলের ন্যায় ভাস্বর মুকুটের সুবর্ণময় দীপ্তি। 
ত্রিদিব ব্যতীত আহা ইত্যাদি-_চিত্ররথের দেবোচিত আকৃতি ও কাম্তিদর্শনে রামচন্দ্র সহজেই 
তাহাকে দেবতা বলিয়া চিনিতে পারিয়া, “হে ব্রিদিববাসি' সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, স্বর্গের 
অধিবাসী ব্যতীত এরাপ মহিমময় রূপ অন্য কাহারও হইতে পারে না। 


১২৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


পাদ্য, অর্থ্য-_সম্মানিত অভ্যাগতের অভ্যর্থনার জন্য পাদপ্রক্ষালনের জল এবং মস্তকে 
পৃষ্পাদিরচিত বরণসামগ্রী। এ গুভসংবাদে-_দেবগণ রামচন্দ্রের হিতাকাঙক্ষী এবং স্বয়ং পার্বতী তাহার 
প্রতি অনুগ্রহশীলা এই সংবাদে। সত্যদেবী সেবা__ইংরাজিতে সত্য (া101)) স্ত্রীরূপে কল্পিত। বলি__ 
পূজার উপকরণ। শাস্তিলা- শাস্ত হইল। 

হেরিয়া শশাঙ্কে পুনঃ ইত্যাদি-_ঝড়বৃষ্টির ফলে আকাশ মেঘাচ্ছম হইয়া চন্দ্র-তারকালুপ্ত হইয়া 
গিয়াছিল এবং লঙ্কাও অন্ধকারাচ্ছন্ন হইয়াছিল। এক্ষণে ঝড়ের অবসানে আকাশ পরিবার হইয়া 
আবার চন্দ্রতারকা আবির্ভূত হওয়ায় তাহাদের আলোকে লঙ্কাপুরী উত্তাসিত হইয়া উগিল। 

কৌমুদিনী «এ কৌমুদী- জ্যোতশ্না। -ইন-ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীপ্রতায়ের সাদৃশ্য ইনী প্রতায়। 

তরল সলিলে পশি, (কৌমুদিনী ইত্যাদি-_-ঝড়ের পর প্রকৃতি শাস্ত হইলে সরোবরাদির নিস্তরঙ্গ 
স্বচ্ছজলে শুভ্র জ্যোম্না অবলুষ্ঠিত হইতে লাগিল। ঝড়ের সময় চন্দ্র অদৃশ্য হওয়াতে কুমুদফুলগুলি 
ল্লান হইয়া উঠিয়াছিল; এক্ষণে পুনরায় চন্দ্র আকাশে শোভা পাওয়ায় কুমুদণ্ডলিও প্রস্ফুটিত হইয়া 
উঠিল। 

রজোময় € রজতময়-_- _রৌপ্যবৎ শুভ্র। অবাচকতা দোষ ।*তুলনীয়-_“উৎস রজঃছটা” এবং 
““রজঃকার্তি-ছটা-বিভ্রম”-__-(১ম সর্গ)। 

রাক্ষসদল বাহিরিল পুনঃ-_ঝটিকারস্তে প্রহরী রাক্ষসগণ আশ্রয়লাভের জন্য গৃহাভ্যত্তরে প্রবেশ 
করিয়াছিল। (“পশিল আতঙ্কে রক্ষঃ যে যাহার ঘরে ।”) ঝটিকাবসানে তাহারা পুনরায় স্বকর্ণে বহির্গত 
হইল। 

অস্ত্রলাভো৷ নাম দ্বিতীয়ঃ সর্গঃ__ লক্ষী, ইন্দ্র, শটী, পার্বতী, শিব, মায়াদেবী প্রভৃতির সহায়তায় 
লল্ষ্নণের দৈবান্ত্রলাভই এই সর্গের বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া ইহার নাম কবি 'অন্ত্রলাভ' রাখিয়াছেন। 


তৃতীয় সর্গ 


প্রমোদ-উদ্যানে-_ প্রথম সর্গোক্ত লঙ্কাপুরীর বহির্দেশস্থ মেঘনাদের প্রমোদকাননে। 

কাদে- মেঘনাদ বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শ্রবণে অকস্মাৎ উপবন ত্যাগ করিয়। যাওয়ায় পতির 
বিরহে ব্যাকুল হইয়া। দানব-নন্দিনী__কালনেনি নামক দানবের কন্যারূপে কবি প্রমীলার কল্পনা 
করিয়াছেন। তুলনীয় : “কালনেমি নামে দৈত্য বিখ্যাত জগতে 

সুরারি, তনয়া তার প্রমীলা সুন্দরী ।” (৩য় সর্গ, ৪১৫১৬) 

প্রমীলা-_মহাবীর্যবতী ও অতুলনীয়া সুন্দরী মেঘনাদপত্রীরূপে এই কাব্যে চিত্রিত। প্রমীলা নামটি 
কাশীরামের মহাভারতের অশ্বমেধ-পর্বোক্ত নারীদেশের অধিনেত্রীর নাম হইতে গৃহীত। কাশীরাম- 
কল্পিত অসাধারণ তেজস্বিতা এই প্রমীলার মধ্যেও রহিয়াছে এবং উভয় চরিত্রের মধ্যে এই দিক দিয়া 
খানিকটা সাদৃশ্যও আসিয়া গিয়াছে বটে, তথাপি মধুসৃদন-কল্লিত প্রমীলা চরিত্র কোমলে কঠোরে 
আরও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে। অশ্র-আঁখি--অশ্রপূর্ণ আঁখি যাহার; (বহুব্রীহি সমাস)। 

ভ্রমে ফুলবনে- পুষ্পোদ্যানের মনোরম আবেষ্টনীর মধ্যে বিরহ-সম্ভাপ ভুলিবার' উদ্দেশ্যে। 

পীতধড়া-_-পীত হেরিদ্রাবর্ণের) ধড়া এ ধট (উত্তরীয়) যাহার, শ্রীকৃষ। পীতাম্বর-_পীতধড়া ও 
পীতান্বর প্রায় সমার্থক শব্দ। এস্থলে, পীতবসন-পরিহিত। মুরলী-_বংশী। বিবশা-_ব্যাকুলা, অধীরা। 
কভু বা উঠি ইত্যাদি- মেঘনাদের বিরহে কাতরা প্রমীলা কখনও বা উচ্চ ছাদে উঠিয়া মেঘনাদের 
বর্তমান অবস্থানস্থল দূরবতী লঙ্কানগরীর দিকে সাগ্রহে ব্যাকুল দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিল। পুছিয়া__ 
মুছিয়া। প্র+উষ্ক ধাতু হইতে উৎপন্ন । যুরজ-_মৃদঙ্গ জাতীয় বাদ্যস্ত্র। মন্দিরা€মন্ত্রীর-_ক্ষুদ্র করতাল। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১২৭ 


কে না জানে ইত্যাদি-_ প্রমীলা পতিবিরহে বিষাদিনী বলিয়! তাহার আশ্রিতা সহচরীগণও 
বিষগ্নবদনা। একটি উপমার সাহায্যে এই ভাবটি ব্যক্ত করা হইয়াছে। বসন্তের অবসানে গ্রীষ্মের প্রখর 
উত্তাপে যখন বনভূমি সন্তপ্ত ইয়া উঠে তখন সেই বনের মধ্যে প্রস্ফুটিত ফুলগুলিও ল্লান হইয়া যায়। 
এখানে মধু অর্থাৎ বসস্তের সহিত মেঘনাদের, বনস্থলীর সহিত প্রমীলার, শ্রীষ্মতাপের সহিত বিরহ- 
সম্ভতাপের এবং ফুলকুলের সহিত প্রমীলার সুন্দরী সখীবৃন্দের তুলনা করা হইয়াছে। এখানে উপমেয় 
প্রমীলা, সযীগণ, মেঘনাদ ও বিরহতাপের সহিত উপমান বনস্থলী, ফুলকুল, মধু ও গ্রীম্মতাপের 
সাধারণ ধর্ম এক, অথচ উপমাসূচক যথাদি শব্দ প্রযুক্ত না হওয়ায় প্রতিবস্তুপমা অলঙ্কার হইয়াছে। 

উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ-উদ্যানে__লঙ্কার বহির্দেশস্থ প্রমীলার উপবনে রাত্রি নামিয়া আসিল। 
বীরবাহুবধের পর যে রাত্রিতে দ্বিতীয় সর্গোক্ত ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে, তৃতীয় সর্গোক্ত ঘটনাও সেই 
রাত্রিতেই ঘটিয়াছে। তুলনীয়__“উতরিলা শশিপ্রিয়া ব্রিদশ আলয়ে।” (২য় সর্গ। ১৪) 

উতরিলা-_অবতরণ করিল, উপস্থিত হইল। অব + ত__ অবতর € ওতর € উতর € উর, উর। 
শিহরি-_বিরহহেতু রোমাঞ্চিত দেহে। রাত্রিকালেই বিরহজনিত দুঃখ তীব্রতর হইয়া উঠে বলিয়া 
রাত্রির অ.গমনের সহিত প্রমীলা শিহরিয়া উঠিল। কলম্বরে--অব্যক্ত মধুর স্বরে। বসত্ত সৌরভা-_ 
বসস্ত খতুর ন্যায় সৌরভবিশিষ্টা; সুগন্ধি প্রসাধনাদি ব্যবহারহেতু সুবাসিত দেহবিশিষ্টা। তিমির 
যামিনী-_-তিমিরময়ী অর্থাৎ অন্ধকারময়ী রাত্রি । 

কালভুজঙ্গিনীরূপে- কালসপীরূপে। রাত্রিকালেই বিরহী-বিরহিণীর সস্তাপ অত্যন্ত বৃদ্ধি পায় 
বলিয়া বিরহিণী প্রমীলা অন্ধকারমরী আসন্না রাত্রিকে কৃষ্তবর্ণা কালসপাঁর সহিত তুলনা করিয়াছে। 

অরিন্দমম__শত্রদমনকারী। মেঘনাদ নিজের শক্তিতে সকল শক্রকেই দমন করিতে সমর্থ। আসমা 
রজনী প্রশ্নীলার বিরহ-যন্ত্রণা বৃদ্ধি করিতেছে বলিয়া উহা প্রমীলার পরম শক্র; কিন্তু উহার হস্ত হইতে 
প্রমীলাকে রক্ষা করিতে সমর্থ শক্তিমান মেঘনাদ এখন উপস্থিত নাই। 

এখনি আসিব বলি ইত্যাদি- মেঘনাদ পূর্বে অনায়াসে দুইবার রামচন্দ্রকে যুদ্ধে পরাভূত 
করিয়াছিল। এবারেও অতি অল্প সময়ের মধ্যে রামচন্দ্রকে পরাস্ত ও বন্দী করিয়া ফিরিয়া আসিবে 
ভাবিয়া ““ত্বরায় আমি আসিব ফিরিয়া” বলিয়া সন্ধার পূর্বে প্রমীলার নিকট বিদায় লইয়াছিল। কিন্তু 
রাবণের আদেশে সে রাত্রিকালে যুদ্ধযাত্রায় বিরত থাকে। প্রমীলা এই সংবাদ জানিত না বলিয়া 
মেঘনাদের প্রত্যাগমনে বিলম্বহেতু তাহার এই উৎকণ্ঠা। 

ব্যাজ- বিলম্ব ।.কুহরে__কুহধবনি করে। বসস্তসখা- কোকিল । সংস্কৃত ব্যাকরণানুযায়ী “বসস্তসখ, 
পদটিই শুদ্ধ। 

সীমস্তিনি-_€সম্বোধনে) সাধব্যসূচক সিন্দুরাঙ্কিত সীমস্তবিশিষ্টা নারী, আয়ুম্মতী। মেঘনাদ সম্বন্ধে 
প্রমীলার উৎকণ্ঠা ভবিষ্যৎ দুর্নিমিত্তসূচক। সথী বাসস্তী সুরাসুর কর্তৃক অপরাজেয় মেঘনাদের বিপদাশঙ্কা 
যে সম্পূর্ণ অমূলক তাহাই “সীমস্তিনি' সম্বোধন দ্বারা ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছে। 

কে তারে আটিবে বিগ্রহে- হুদ্ধে কে তাহাকে পরাস্ত করিতে সমর্থ হইবে? চিকণিয়া-_চিকণ 
অর্থাৎ সুন্দর করিয়া। বিজয়ী রথচুড়ায়-_যুদ্ধজয়ী বীরের রথের শীর্দেশে। যথায় সরসী সহ 
ইত্যাদি-_-উদ্যানে যে স্থলে সরোবরের জলে জ্ঞযোত্ন্না বলমল করিতেছে। সিঁথি (সীথি € সীমস্তিকা) 
_ কপালের উপরিস্থ.কেশরাশির মধ্যরেখায় সংলগ্ন অলঙ্কার বিশেষ; থা. জোনাক (জোনাকি « 
জোণ্হা+কি € জ্যোতম্লা)__খদ্যোত; স্নিগ্ধ আলোক বিকিরণ করে বলিয়া এই নাম। পাঁতি € পংক্তি__ 
শ্রেণী। 

শোভিছে আনন্দমরী ইত্যাদি__-বনের মধ্যে বৃক্ষাদির সুউচ্চ শাখাপ্রশাখায় সংলগ্ন উজ্জল 


১২৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


জোনাকি পোকার সারি বনভূমির ললাটস্থ মণিমাণিক্যথচিত উজ্জ্বল ও আনন্দজনক সীথিরূপে শোভা 
পাইতেছে। “বনরাজী-ভালে' শব্দটি “সমস্ত' পদ হওয়ার “আনন্দময়ী" শব্দটিকে “বনরাজী” শব্দের 
পরিবর্তে “পাতি শব্দের বিশেষণরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত। ইহাতে দূরাম্বয় দোষ আসিয়া পড়ে বটে, 
কিন্তু মধুসূদনের রচনায় এইরূপ প্রয়োগের অভাব নাই। 

কত যে ফুলের দলে ইত্যাদি__পুষ্পচয়ন করিতে বাইয়া পতির বিরহে প্রমীল! অজস্র অশ্রবর্ষণ 
করিতে থাকায় তাহার অশ্রুবিন্দুগুলি স্বচ্ছ মুক্তাফলের ন্যায় অসংখ্য পুষ্পদলের উপর শোভিত 
হইতেছিল। অশ্রুর সহিত মুক্তার তুলনা সর্বদেশীয় কবিপ্রসিদ্ধি। তুলনীয়__ 


মুকুতা মণ্ডিত-বুকে নয়ন বর্ষিল 
উজ্জ্বলতর মুকুতা! (৫ম সর্গ, ৫৬1৫৭) 
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মুক্তিল- মুক্তাদ্বারা শোভিত করিল। সূর্যমুখী দুঃখী- সূর্যমুখী সূর্যোদয়ে প্রস্ফুটিত হয় এবং সর্বদা 
সূর্যের অভিমুখীন থাকে। সূর্য অস্ত গেলে ফুলটি ম্লান হইয়া যায়। মিহির বিরহে- সূর্যের অভাবে। 
ভানুপ্রিয়ে__ (সম্বোধন) হে সূর্য-প্রেয়সী সূর্ধমুখী ফুল! যে রবির ছবি পানে চাহি বাঁচি আমি--প্রদীপ্ত 
সূর্যের ন্যায় তৈজস্বী যে মেঘনাদের লাবণ্যময় কাস্তি নিরীক্ষণ করিয়া আমি প্রাণধারণ করি। অস্তাচলে 
আচ্ছন্ন __অস্তগত সূর্যের ন্যায় দৃষ্টিবহির্ভীত। আর কি পাইব আমি-_এই কথাটির দ্বারা প্রশমীলার 
হৃদয়ে আসন্ন বিপদে থে ছায়া ফেলিয়াছিল তাহা স্পষ্টভাবে ব্যক্ত হইয়াছে। উষার প্রসাদে-_উষাই 
যেন দূতীরূপে সূর্য ও সূর্যমুখীর পুনর্মিলনের ব্যবস্থা করিবে। প্রাণেশ্খরে- সূর্বমুখীর হৃদয়েশ্বর সূর্যকে 
অবচয়ি-_চয়ন করিয়া, তুলিয়া। ফুল-চয়ে-_পুষ্পসমূহকে; চয় সমৃহার্থক শব্দ। স্বজনি-_(সন্বোধনে) 
হে সখি। স্বজন - বান্ধব; স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী। 

মৃগরাজে__সিংহকে অর্থাৎ সিংহপরাত্রম মেঘনাদকে। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমান 
মৃগরাজকেই উপমেয়রূপে উল্লেখহেতু অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। 

চমু-_সৈন্য। প্রকৃত অর্থ হইতেছে একটি বিশেষ আয়তনের সেনাদল। ইহাতে ৭২৯ রথ, ৭২৯ 
গজ, ২১৮৭ অশ্ব এবং ৩৬৪৫ পদাতিক সেনা থাকিত। সর্বাপেক্ষা ক্ষত্রতম সেনাদলের নাম ছিল পত্তি 
এবং ইহার পরিমাণ ছিল ১ রথ, ১ গজ, ৩ অশ্ব ও ৫ পদাতিক। ইহা হইতে ব্রমশঃ ত্রিগুণিত 
সেনাদলের নাম যথাক্রমে সেনামুখ, গুল্ম, গণ, বাহিনী, পৃতনা, চমু এবং অনীকিনী। বৃহত্তম সেনাদলের 
নাম ছিল অক্ষৌহিণী এবং ইহা দশটি অনীকিনীর সমবায়ে গঠিত হইত। 

দণ্ডপাণি দণ্ডধর যথা-_যমদগুধারী যমের ন্যায় ভয়ঙ্কর। 

পবর্বতগৃহ ছাড়ি বাহিরায় যবে নদী ইত্যাদি-_-পর্বত হইতে নিন্তধাত্ত নদী যখন সমুদ্রের সহিত 
মিলিত হইতে যায় তখন তাহার গতি ও বেগ হয় দুর্বার। সেইবাঁপ স্বামীর সহিত মিলনেচ্ছায় নিস্কাস্ত 
প্রমীলার গতিও কেহ রোধ করিতে সমর্থ হইবে না। এখানে উপমেয় ও উপমানের মধ্যে সাদৃশ্য 
রহিয়াছে বটে, কিন্তু উভয়ের সাধারণ-ধর্ম পরিস্ফুট হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্তুপমা অলঙ্কার না হইয়া 
দৃষ্টাত্ত অলঙ্কার হইয়াছে। সাধারণ-ধর্ম এক এবং পরিস্ফুট হইলে প্রতিবস্তৃপমা অলঙ্কার 'হইত। যেমন, 
“চারিদিকে সখীদল যত ... যবে তাপে বনস্থলী” (১৩-_-১৬ পংক্তি) বাক্যটিতে সাধারণ ধর্ম এক 
হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলঙ্কার হইয়াছে। 

ভিখারী রাঘবে-_রামচন্দ্রকে রাজ্যত্রষ্ট অথচ দেবানুগৃহীত সাধারণ মানবরাপেই মেঘনাদবধ কাব্যে 
চিত্রিত করা হইয়াছে । কবি নিজেই একখানি পত্রে লিখিয়াছিলেন, “1 11016 [২2178 2110 1815 
19016” এবং “1২2%2190 15 0 12310 19110৬১, 116 11105 170 ড/101) 01701700512517. ইহার জন্য 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখা ১২৯ 


কবিকে বহু বিরূপ সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও এককালে কবির এই উক্তির 
কঠোর সমালোচনা করিয়াছিলেন। রাম-লশ্ক্্ণ চরিত্রকে হীন করিয়া রাবণ ও মেঘনাদ চরিত্রকে 
সমুন্নত ও সমুজ্জ্বলভাবে চিত্রিত করার কারণ তাহার ধর্মাস্তর গ্রহণ এবং তজ্জনিত বিজাতীয় 
মনোভাব, কেহ কেহ এমন কথাও বলিয়াছেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন কারণে খুষ্ঠীয় ধর্মে দীক্ষিত হইলেও, 
ভারতীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রতি মধুসূদনের আত্তরিক শ্রদ্ধা ও মমতার পরিচয় তাহার রচনায় 
বহুম্ছলে অত্যন্ত সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। সুতরাং রামায়ণীয় চরিত্র সমূহের বিকৃতির কারণ অন্যত্র 
অনুসন্ধান করিতে হইবে। কবির এশর্যলুব্ধ মন রাজ্যচ্যুত জটাবক্ষলধারী রামের মধ্যে পার্থিব সমৃদ্ধির 
কোন সন্ধান না পাইয়া স্বর্ণলঙ্কার অধিপতি রাবণের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। ইহা 
ব্যতীত, দৈব-বিড়ম্বিত রাবণের ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে তিনি গ্রীক সাহিত্যের নির্মম অদৃষ্টবাদকে প্রমূর্ত 
করিয়া তুলিবার একটি অতি উপযুক্ত অবসর পাইয়াছিলেন বলিয়াও তাহার কাব্যের মধ্যে রাবণ ও 
রাক্ষসগণের প্রতি সহানুভূতি স্বাভাবিকভাবে আসিয়া পড়িয়াছে। 

নৃমণি__নরশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র। একই বাক্যে একবার “ভিখারী রাঘব” বলিয়া অবহেলা করিয়া 
পরমুহূর্তেই আবার “নৃমণি' বলায় বাক্যের উদ্দেশ্য ব্যাহত হওয়ায় “ব্যাহতত্ব দোষ” ঘটিয়াছে। 

পরস্তপ-_ শত্রদমনকারী; পর অর্থাৎ শত্রকে ক্লেশ দিতে সমর্থ। পার্থ__পৃথথার অর্থাৎ কুস্তীর পুত্র 
অর্জুন। নারীদেশে___কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধপর্বে যজ্ঞাম্বসহ অর্জনের নারীরাষ্ট্র প্র্নীলার 
দেশে উপস্থিতির কথা বলা হইয়াছে। প্রমীলার নাম ও চরিত্র কল্পনার মধুসূদন যে মূলতঃ কাশীরামের 
নিকট ঝণী, এই উপমাটি সেই খণের স্বীকৃতি । 

দেবদত্ত শঙ্খ- অর্জনের যুদ্ধ-শঙ্ঘের নাম। তিনি নিবাতকবচ নামক দৈত্যগণকে বধ করিয়া ইন্দ্রের 
উপকার করায় ইন্দ্র তাহাকে ইহা উপহারস্বরূপ দান করেন। 

বীরাঙ্গনা-__নারীরাষ্ট্রের অধীশ্বরী প্রমীলার নারীবাহিনী। উললিল € উৎ + স্ল-- প্লাবিত করিল। 
চারিদিকে__প্রমীলার প্রমোদ কাননের সর্বত্র। কাম্ধুক- ধনুঃ। আস্ফালি ফলকপুঞ্জ-_-ঢালগুলিকে 
উধের্ব আন্দোলিত করিয়া। কাঞ্চন-কঞ্চুক-বিভা--্বর্ণময় পরিচ্ছদাদির দীপ্তি। কঞ্চুক-_বহির্বাস, 
আলখাল্লা জাতীয় পোষাক। মধুসূদনের রচনায় বহধ্যবহৃত শব্দ। মন্দুরায়__অশ্বশালায়। হেষে € 
হেষে__হ্ষাধবনি করে। ক্রিয়াপদরূপে শব্দটির ব্যবহারে মধুসুদন সর্বত্রই “র' বর্জন করিয়াছেন। 

কিন্কিণীর বোলী- নৃপুর ইত্যাদিতে সংলগ্ন ঘুঙুরের শব্দ। 

মন্দুরায় হেষে অশ্ব ইত্যাদি- _সাপুড়িয়ার ডমরুধবনির তালে তালে কালসর্প যেমন চঞ্চলভাবে 
নৃত্য করিতে উদ্যত হয়, সেইরূপ বীরাঙ্গনাগণের অলঙ্কারধ্বনি শ্রবণে অন্বশালায় আবদ্ধ যুদ্ধের 
অশ্বগুলিও উধর্বকর্ণ ও চঞ্চল হইয়া হ্ষাধবনি করিতে লাগিল। বারীমাঝে-_হস্তিশালার অভ্যত্তরে। 

নিদ্রা ত্যজি প্রতিধবনি জাগিলা অমনি- শান্ত উপবনের পর্বত, বন, গিরিগুহা প্রভৃতি স্থান 
অস্ত্রশস্ত্রের ও রণবাদ্যের শব্দে প্রতিধবনিত হইতে লাগিল। এতকাল স্তব্ধ উপবনে প্রতিধ্বনি যেন সুপ্ত 
ছিল, এখন সে জাগিয়া উঠিল। সমান কার্য, সমলিঙ্গ ও সম-বিশেষণের সাহায্যে অচেতন পদার্থে 
চেতন পদার্থের ধর্ম আরোপ করিলে সমাসোক্তি অলংকার হয়। প্রতিধ্বনির উপর সজীব পদার্থের 
সমান কার্য “নিদ্রাভঙ্গ” আরোপ করায় এখানে সমাসোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। 

নৃমুণ্ডমালিনী-_প্রমীলার অনুচরীগণের মধ্যে প্রধানা। উগ্রচণ্ডা-_-অতি কোপনম্বভাবা। অলিন্দ_ 
বহির্থারের সম্মুখস্থ চত্বর বা বারান্দা। চেড়ী € চেটী, চেটিকা-_অন্তঃপুররক্ষিণী দাসী। 

অশ্বপার্থে কোষে অসি ইত্যাদি-_প্রমীলার শত অনুচরী অস্ত্রাদিতে সজ্জিত হইয়া অশ্থপৃষ্টে 
আরোহণ করিলে তাহাদের কটিবন্ধসংলগ্ন কোববদ্ধ তরবারিসমূহ অশ্বসমূহের পার্থদেশে বিলম্থিত 


মেঘনাদ---৯ 


১৩০ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


হইয়া অশ্থগণের অস্থিরতাহেতু কোষমধ্যে বঙ্কৃত হইতে লাগিল। 
শীর্ষক-চুড়া__উষ্কীষের অগ্রভাগ । 
হাতে শুল ইত্যাদি-_সুন্দরীগণের হস্তধৃত শূলগুলি তাহাদের সুগঠিত কোমল বাহুর পার্্বদেশ দিয়া 
উধের্ব উত্তোলিত। তাহাদের হস্তসমুহ পদ্মবৎ, বাহুসকল মৃণালব এবং তাহাতে সংলগ্ন তীক্ষ শুল 
মৃণাল-কণ্টকবৎ। 
বিরূপাক্ষ---শিব, মহাদেব। 
দানব দলনী-পদ্ম-পদযুগ ইত্যাদি__ দৈত্যদলনী কালীর পাদপদ্দ্ধয় বক্ষে ধারণ করিবার সুযোগ 
পাইয়া শিব যেমন আনন্দধ্ধনি করেন. সুন্দরা অনুচরীগণ অশ্বপৃষ্ঠে সমাসীন হইলে তাহাদের 
স্পর্শসুখেই যেন অশ্বসমূহ সেইপাপ আনন্দে হ্যোর্ধবনি করিয়া উঠিল। বিরাপাক্ষের সহিত অশ্বের 
উপমা অত্যন্ত.অসঙ্গত এবং হাস্যকর হইয়াছে। তদ্যতীত তন্ত্রে নিক্রিয় শিব শবাকারে দেবীর চরণতলে 
পতিত বলিয়া কল্পিত। সুতরাং দেবীর পাদপদ্র বক্ষে ধারণ করিবার জন্য তাহার আনন্দরধবনিও 
তন্ত্রোক্ত প্রসিদ্ধির ব্যতিক্রম। এখানে অত্যন্ত স্থুল পাত্রানৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে। দিবে__ন্বর্গে। দিব্‌ _ 
স্বর্গ! রোষে-_রামচন্দ্রের সৈন্য তাহার লঙ্কাপ্রবেশে বাধা দিবে.__সখী বাসন্তীর এই উক্তির জনা 
ক্রোধে। লাজভয় ত্যজি-__কুলনারী হইয়া পুরুষোচিত বীরবেশে বিপক্ষসৈন্যের ভিতর দিয়া যাইবার 
সঙ্কোচ ও ত্রাস পরিত্যাগ করিয়া। 
কিরীট-ছটা ইত্যাদি-_প্রমীলার ঘনকৃষ্ণ কেশরাজির উপরে পরিহিত নানা রত্বখচিত মুকুটের 
উজ্জ্বল ও বিচিত্র বর্ণচ্ছিটা কৃষ্ঞবর্ণ মেঘের উপর প্রতিফলিত ইন্দ্রধনুর বর্ণ বৈচিত্রের ন্যায় মনোরম 
হইয়া উঠিল। অঞ্জনের রেখা-__কঙ্জল-রেখা, কাজলের তিলক। 
লেখা ভালে ইত্যাদি প্রমীলা কপালে কাজলের তিলক পরিয়াছিলেন। উহা দুর্গাদেবীর ললাটম্থ 
চন্দ্রকলার ন্যায় শোভিত ছিল। অগ্রনের রেখা কালো হইলেও চন্দ্রকলার আকৃতিবিশিষ্ট বলিয়া সাদৃশ্য 
কল্লিত হইয়াছে। কেহ কেহ কাজলের টিপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কৃষ্তবর্ণ গোলাকার টিপের সহিত 
চন্দ্রকলার সাদৃশ্য কি? এখানে অঞ্জনের পরিবর্তে রঞ্জন শব্দ থাকিলে একটি অত্যন্ত চমৎকার উপমার 
সৃষ্টি হইত। রঞ্জন অর্থে রক্তচন্দন। প্রমীলা নিজের ললাটে রক্তচন্দনের অর্ধ-চন্দ্রাকৃতি তিলক ধারণ 
করিয়াছিলেন; বর্ণে ও আকারে উহা দুর্গাদেবীর ললাটস্থ চন্দ্রকলার ন্যায় শোভমান। মধুসৃদন অন্যত্র 
রঞ্জন শব্দের সার্থক ব্যবহার করিয়াছেন দেখা যায় __ 
“অবিলম্বে লঙ্কাপুরী শোভিল সম্মুখে । 
সাগরের ভালে, সখি, এ কনকপুরী 
রঞ্জনের রেখা।” এর্থ সর্গ, ৬২৮-৩০) 
স্বর্ণ সারসনে-_স্বর্ণথচিত মেখলা বা কটিবন্ধ। নিষঙ্গ-_তৃণীর। ফলক--ঢাল। রবির পরিধি 
হেন-_উজ্জ্বলতায় সূর্যমগ্ডলম্বরূপ। কবচ- বর্ম। 
বর্ধুল যথা ইত্যাদি__স্থুল ও সুগোল উরুদ্বয় বনের সৌন্দরয্যস্বরূপ রক্তিমাভ “রাম রস্তা' (কদলী) 
বৃক্ষের ন্যায়। কালিদাসও উমার রূপবর্ণনায় কুমারসম্ভবে উরুর বর্ণনা প্রসঙ্গে “রামরস্ভার' উল্লেখ 
করিয়াছেন-_““নাগেন্দ্রহস্তাস্্টচি কর্কশত্বাদ্‌ একাভ্তশৈত্যাৎ কদলীবিশেষা।” (১। ৩৬) 
হৈমময় --ইহৈম বা হেমময়, স্বর্ণনির্মিত। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ । খরশান-_তীক্ষ ধারবিশিষ্ট, সুশাণিত। 
হৈমবতী যথা ইত্যাদি-_হিমালয় কন্যা দুর্গা দেবী প্রথমে মহিষাসুরকে এবং পরে অন্যরূপ ধারণ করিয়া 
শুপ্ত ও নিশুস্তকে বধ করেন) 
ডাকিনী যোগিনী সম ইত্যাদি-_অসুরবধকালে দেবীর সহিত ভাকিনী যোগিনী প্রভৃতি অনুচরীগণ 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৩১ 


বর্তমান ছিল; দেবীর ন্যায় মহিমমরী প্রমীলার সহিতও তাহার একশত অনুচরী বর্তমান ছিল। 

বড়বা৷ নামেতে বামী-_-বড়বা ও বামী উভয় শব্দের অর্থই ঘো্টকী। এস্থুলে প্রমীলার ঘোটকীর 
নামই “বড়বা”। বাড়বাগ্নিশিখা- _সমুদ্রজলে প্রজ্বলত্ত শিখার নাম বাড়বাগ্নি, বড়বাগ্নি বা ওর্বাগি। 
প্রমীলার ঘোটকী “বড়বা” সমুদ্র-জলস্থ ও্বাগ্রির ন্যায় চঞ্চলা ও তেজস্বিনী। মহাভারতে উল্লিখিত আছে 
যে. ক্ষত্রিয়গণ গর্ভবতী উর্ব-জননীর গর্ভনষ্ট করিতে উদ্যত হইলে ওর্ব মাতার উরু ভেদ করিয়া ভূমিষ্ঠ 
হন। তিনি ক্ষত্রিয়গণের প্রতি প্রতিহিংসা সাধনের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্ায় রত হন। তাহার তপস্যার 
তাপে পৃথিবী দগ্ধ হইতে থাকিলে পিতৃলোক হইতে পিতৃগণ আবির্ভূত হইয়া তাহাকে তপসা তাগ 
করিতে বলিলে তিনি প্রতিজ্ঞাহানির ভয়ে তপস্যা হইতে বিরত হইতে অসম্মত হন। তখন পিতৃ গণ 
বলেন যে, জলই সর্বভূতের জীবনম্বরূপ। সুতরাং জলে তাহার ক্রোধাগ্রি বিসর্জন করিলে তাহার 
সৃষ্টিধর্বংসের প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হইবে অথচ পৃথিবীও সমূলে ধ্বংস হইবে না। তখন ওর্ব সমুদ্রে 
ব্রেণধাগ্নি ত্যাগ করেন। সেই অগ্নি অশ্বমুণ্ডের আকৃতি ধারণ করিয়া সমুদ্রজল শোষণ করিতে থাকে। 
তাই ইহার নাম “বাড়বাগ্নি”। 

কাদদ্বিনী-_মেঘমালা। নিতম্বিনী-_শোভন নিতম্ব বা শ্রোণীদেশ যে নারীর; সুন্দরী। বিকট কটক 
কাটি-_দুর্ধর্ষ শত্র-সৈন্যের ব্যুহ ভেদ করিয়া। জিনি-_জয় করিয়া। 

দ্বিৎংশোণিত-নদে ইত্যাদি-_ুদ্ধে জয়লাভ না করিয়া যদি মরিতেই হয়, তবে শক্রর রক্ত- 
শ্নোতের মধ্যে ডুবিয়া অর্থাৎ বহু শত্র-সৈন্য বিনাশ করিয়া মরাই আমাদের ধর্ম। 

অধরে ধরিলো মধু, ইত্যাদি-_-আমরা নারী এবং অস্তঃপুরবাসিনী; পুরুষের মন মুগ্ধ করিবার জন্য 
আমাদের প্রধান অবলম্বন অধরসুধা এবং নয়নের কটাক্ষ হইলেও আমাদের মৃণালবত কোমল বাহু 
একেবারে বলশুন্য নহে। পিসী € পিউসী € পিতৃম্বসা-_রাবণের ভম্মী সুর্পণখা মেঘনাদের পিসী, 
সুতরাং প্রমীলার পিসী-শাশুড়ী। 

মাতিল মদন মদে-_বীররসের মধ্যে আদিরসের সমাবেশে “বিরুদ্ধ-রসভাব” দোষ হইয়াছে। 

বাঁধি লব বিভীষণে--রক্ষঃ-কুলাঙ্গারে দেশদ্রোহী ও জাতিদ্রোহী বলিয়া বিভীষণের প্রতি কবির 
মন অত্যন্ত বিরূপ ছিল। রামায়ণে বিভীষণ সত্সঙ্ধ ও ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিরূপে চিত্রিত হইলেও তাহার 
চরিত্রের নিন্দনীয় দিকটিও লোকে যে একেবারে ভুলিতে পারে নাই, “ঘর-সন্ধানী বিভীষণ” এই 
প্রবাদবাকাটি তাহার প্রমাণ। মধুসূদন বিভীষণ চরিত্রের সদ্গুণাবলী৷ উপেক্ষা করিয়া তাহার চরিত্রের 
এই নিন্দনীয় দিকটিই লক্ষ্য করিয়া তাহাকে “5০08170701 ৬101/5210 আখ্যা দিয়াছিলেন। প্রমীলার 
“রক্ষঃ-কুলাঙ্গার' তিরস্কার '5০0)070161 ৬111579" এরই প্রতিধ্বনি। 

মাতঙ্গিনী € মাতঙ্গী_ হস্তিনী। ইন্ভাগান্ত শব্দের স্ত্রীরূপের সাদৃশ্যে _ ইনী প্রত্যয়। 

হুহস্কার-_ প্রচণ্ড হস্কার বা গর্জন। যথা বায়ু সখা সহ ইত্যাদি-_অগ্নির সখা বায়ু প্রবাহিত হইতে 
থাকিলে যেরূপ বনদগ্ধকারী অগ্নি প্রচণ্ড হইয়া উঠে। ঘন ঘনাকারে-__ঘন মেঘববৎ। রেণু- খুলি। 

কিন্ত নিশাকালে ইত্যাদি যেমন রাত্রিকালে ধূমরাশি ছারা জুলস্ত অগ্নিশিখা আবৃত হয় না, 
তেমনই প্রমীলা দলবলসহ অস্বারোহণে যাত্রা করিলে তাহাদের অশ্বের গতিবেগে প্রচুর ধূলি উত্থিত 
হইয়া চারিদিক আচ্ছন্ন করিলেও, তাহ! ভেদ করিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় প্রমীলার প্রদীপ্ত রূপজ্যোতি 
প্রকাশ পাইতেছিল। যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই, অথচ উপমেয় ধূলিপুঞ্ত ও 
প্রমীলার উজ্জ্বল রূপের সহিত উপমান ধূমপুঞ্জ ও অগ্নিশিখার সাদৃশ্য পৃথক বাক্যে ব্যক্ত হওয়ায় 
প্রতিবস্তুপমা অলঙ্কার। 

বামা-বল-দলে- নারী-সৈন্যগণের সহিত। পশ্চিম দুয়ারে-_কারণ, এই দ্বারেই রামচন্দ্রের শিবির 


১৩২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


অবস্থিত। নিষাদী-__হস্তিপক, মাহুত, গজারোহী সৈনিক। সাদিবর-__ শক্তিশালী অশ্বারোহী সৈনিক। 
অবরোধে___অস্তঃপুরে। 

কীপিল মাতঙ্গে ... কুলবধূ-_একই 'কাপিল' ক্রিয়ার সহিত “নিষাদী”, “রী”, “সাদিবর', “রাজা 
এবং 'কুলবধু' শব্দের অন্বয় হওয়াতে এখানে তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হইয়াছে। পরের বাক্যটিতেও 
সেইরূপ। পবন-নন্দন হনু__হনুমান পবনদেবের উরসে অঞ্জনানাম্ী বানরীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। 
হনু ও হনূ উভয় বানানই প্রচলিত। গরজি কহিলা-_ ক্রোধে গর্জন করিয়। বলিল। জাগে-_সতর্কভাবে 
পাহারায় রত। 

কি রঙ্গে অঙ্গনাবেশ ইত্যাদি-_হনূমান মনে করিয়াছিল যে, মায়াবী রাক্ষসগণ মায়াবলে নারীবেশ 
ধারণ করিয়া রামসৈন্যকে প্রতারিত করিতে আসিয়াছে। কিন্তু হনুমান বাহুবলে রাক্ষসগণের সকল 
মায়াজাল ছিন্ন করিতে সমর্থ বলিয়া গর্ব প্রকাশ করিতেছে । কোদণ্ড__ ধনুঃ। 

বব্বর-_বর্বর ও ক্ষুদ্রজীবী শব্দদ্বয়ের সাহায্যে কিছ্ষিন্ধ্যাবাসী হনুমানের প্রতি নৃমুণ্ডমালিনীর 
অপরিসীম ঘৃণা ব্যক্ত হইয়াছে। কবিও রামসৈন্যকে “18৮1০” বলিয়া ঘৃণ! প্রকাশ করিয়াছেন। অন্য 
একখানি পত্রেও কবি প্রসঙ্গত্রমে রামের বানর সৈন্যের প্রতি বিরূপভাব ব্যক্ত করিয়াছিলেন। “3১ 
116 ০৬৬, 11 01750001701 01 0801 70009 100 £1৬1) 1২010 110011101) 0001)1)2111015, 1 ০0810 
100৬6 11900 2 10170 11100 01 110 00001) 01 1৬169179009.” মেঘনাদবধ কাব্যে মানবিকতা 
(11011721) 1116001050) একটি প্রধান লক্ষণীয় বিষয়। এই মানবিকতার জন্যই রামায়ণ-কল্পিত দেবাংশ- 
সম্ভৃত রাম-লম্ম্রণাদির, এবং কদাচার ও কুক্রিয়াসক্ত বীভৎসাকৃতি রাক্ষস-রাক্ষসীগণের অদ্ভুত 
রূপান্তর ঘটিয়াছে এবং মানবেতর বন্য বানরগণ কবির সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইয়াছে। আরও 
একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এই কাব্যে সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি কুত্রাপি লাঙ্গুলযুক্ত বানর 
বলিয়া চিত্রিত হয় নাই,_-তাহারা অসভ্য বন্য মানবরূপেই কবিকল্পনায় স্থান পাইয়াছে। 

কোন যোধ-সাধ্য- কোন যোদ্ধা সমর্থ? পাবনি- পবনদেবের পুত্র হনুমান। রঙ্গে_ বিচিত্র 
বীরভূষায় ভূষিত ও স্ব-গর্বে অবস্থিত। ক্ষণ প্রভা-_বিদ্যুৎ। 

শোভিছে বরাঙ্গে বন্মম ইত্যাদি-_ প্রমীলার সুন্দর উজ্জ্বল দেহের প্রভায় সুবর্ণময় বর্ম সূর্যকিরণদীপ্ত 
মণিমাণিক্যাদির ন্যায় ঝলমল করিতেছে। খর্পর খণ্ডা হাতে__ দুই হস্তে রধির-পাত্র এবং খড়গধারিণী। 

মুণ্ডমালী € মুণ্ডমালিনী-_নরমুণ্ডমালাধারিণী। ছন্দের অনুরোধে ইন্-ভাগাস্ত মালিন্‌ শব্দে ইন্‌ 
প্রত্যয় লুপ্ত করিয়া স্ত্রীলিঙ্গে -ঈ-প্রত্যয় করা হইয়াছে। 

দানব-নন্দিনী যত মন্দোদরী-আদি-_মন্দোদরী ময়দানবের কন্যা । 

কিন্তু নাহি হেরি ইত্যাদি_-প্রমীলার রা'প ও ব্যক্তিত্বের মধ্যে ভীষণতা ও মধুরতার এমন একটি 
অপূর্ব মিশ্রণ দৃষ্ হয় যে, ভয়ঙ্করী চণ্ডীর ভীষণত্ব এবং মন্দোদর(দি রাবণ-মহিষীগণের সৌন্দর্য,__এমন 
কি, স্বয়ং সীতার অনবদ্য রূপ-মাধুর্ধও যেন তাহার নিকট নিষ্প্রভ হইয়া যায়। 

রঘুকুল-কমলেরে- রঘু-বংশরাপ সরোবরের পদ্বস্বরূপা সীতাকে। রঘুকুলকে সরোবর কল্পনা 
করিয়া সীতাকে উহার কমলরূপে কল্পনা করায় লুপ্ত-রূপক অলঙ্কার। 

হেন সৌদামিনী__এইরপ বিদ্যুতের ন্যায় রূপসী প্রমীলা । এখানে অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে 
অকালে--গভীর নিশীথে। প্রসাদ- -অনুগ্রহ। বিবাদি-_বিবাদ করি (নামধাতু)। 

যে বিদুৎ-ছটা রমে আঁখি---প্রমীলা ও তাঁহার অনুচরীগণ সকলেই কুলরমনী এবং অপূর্ব সুন্দরী। 
বিদ্যুৎ রূপে নয়ন-রঞ্জন হইলেও যেষন তাহার সংস্পর্শে আসিলে মানুবের প্রাণনাশ হয়, সেইরূপ 
প্রমীলা ও তাহার অনুচরীগণ জ্মতুলনীয় সৌন্দর্য-বিশিষ্ট হইলেও প্রয়োজনস্থলে তাহারা শক্র নিধনেও 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৩৩ 


সমর্থ। নৃমুণ্ডমালিনী দৃতী ইত্যাদি-_দৈহিক সৌন্দর্য-বিশিষ্টা হইলেও তেজস্বিতায় নরমুণ্ডমালাধারিণী 
চামুণ্ডার ন্যায় ভয়োদ্রেক-কারিণী নৃমুগ্ডমালিনী নানী প্রমীলার অনুচরী। 

গরুতমতী তরি- -পালবিশিষ্ট নৌকা । গরুৎ 2 পক্ষ আছে যাহার গরুত্মান্‌, তরির বিশেষণ বলিয়া 
্ত্রীলিঙ্গে গরুত্মতী। তরি ও তরী উভয় বূপই শুদ্ধ। নিকর-_সমূহ। 

অকৃল সাগর জলে ভাসে একাকিনী-_পাল-দেওয়া-নৌকা যেমন অবলীলাব্রমে অকুল সমুদ্রবক্ষে 
সমুদ্র-তরঙ্গগুলিকে গ্রাহ্য না করিয়া সম্মুখে অগ্রসর হইতে থাকে, সেইরূপ নৃধুণ্ডমালিনীও সাগর সদৃশ 
বিশাল রাম সৈন্যব্যহের ভিতর দিয়া অনায়াসে অগ্রসর হইয়া চলিল। 

চমকে গৃহস্থ যথা ইত্যাদি-_নৃমুণ্ডমালিনীর ত্রাসজনক ভীষণ রূপ অকম্মাৎ নয়নগোচর হওয়ায় 
গভীর নিশীথে হঠাৎ ঘরে আগুন লাগিতে দেখিলে গৃহবাসী যেমন হতবুদ্ধি হইয়৷ পৃড়ে. রামের বীর 
সেনাগণেরও সেইরূপ অবস্থা হইল। 

ভামিনী- কোপনম্বভাবা স্ত্রী। ভাম - ক্রোধ। হাসিলা ভামিনী মনে মনে- তাহাকে দেখিয়া 
রঘুসৈন্য যে বিস্মিত ও ভীত হইয়াছে ইহ! বুঝিতে পারিয়া। দড়ে রড়ে-_দৃঢ় অথচ দ্রুতপদে। কাক্ষী-_ 
মেখলা', কটিহার। জরজরি সবর্বজনে ইত্যাদি__ নৃমুণ্ডমালিনীর আকৃতি বীরত্বের আধিক্যহেতু পরুষ ও 
ত্রাসজনক হইলেও তাহার দৈহিক সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর । শিরোপরি-_শিরঃ + উপরি, মস্তকোপরি; 
সন্ধি সমর্থনীয় নহে। 

চন্দ্রক-কলাপময়- উজ্জ্বল চক্রসমূহ শোভিত ময়ুরপুচ্ছনির্মিত। চন্দ্রক - ময়ুরপুচ্ছস্থ উজ্জ্বল 
চত্রসমূহ। মধ্যপদলোপী কর্মধারয়। কলাপ-_ ময়ুরপুচ্ছ। ধকধকে-_-পীনোন্নত বক্ষের উত্থান-পতনের 
জন্য ঈষৎ স্পন্দিত হইতেছে। রত্বাবলী-_রত্বহার। পীবর-_স্থুল। 

দুলিছে পৃষ্ঠে ইত্যাদি _নৃমুণ্ডমালিনীর দৈহিক শোভা ও বেশভূষাবর্ণন-প্রসঙ্গে তাহার পৃষ্ঠবিলন্বিত 
বেণীকে বসস্ত খতুতে সঞ্চালিত 'কামের পতাকা”র সহিত তুলনা করা হইয়াছে। এক টীকাকার 
“কামের পতাকা" অর্থে “মদনের নিশান অর্থাৎ পরিচায়ক চিহ” লিখিয়াছেন। কিন্তু “মধুকালে' শব্দের 
দ্বারা কবি কোন একটি বিশিষ্ট বস্তুর সহিতই বেণীন তুলনা করিতে চাহিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। 
সংস্কৃত অভিধানে কাম, কামায়ূধ, কামাঙ্গ, কামফল প্রতি আত্্বাচক শব্দ। পৃষ্টদেশে দোদুল্যমান 
বেণীর সহিত বায়ুভরে আন্দোলিত নবপল্পবের চমৎকার সাদৃশ্য রহিয়াছে বলিয়া এস্থলে “কামেব 
পতাকা” অর্থে বসস্তকালে প্রস্ফুটিত এবং বায়ুভরে আন্দোলিত আত্রপল্পব অর্থ গ্রহণই সঙ্গত। 
তুলনীয় : ”.. “সে অঞ্চল.................. পীন-স্তনোপরে 


রত হিমাতে ভারে উ়্ার কৌতুক? (তিলোত্মাসম্ভব ১।৩৫৮-৬০) 

কৌমুদী যেমতি ইতাদি-_নির্মল জলপূর্ণ সরোবরে প্রতিফলিত জ্যোতস্নার ন্যায়, অথবা উন্নত 
পর্বত-শূঙ্গদ্ধয়ের মধ্যে আবির্তৃত উষার উজ্জ্বল আলোকের ন্যায় নৃমুণ্ডমালিনী রামচন্দ্রের বিশাল ও 
স্তব্ধ সৈন্যদলের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিল। 

করপুটে--যুক্তকরে। রুদ্রকুল সমতেজঃ বলে একাদশ রুত্রতুল্য। দেবদত্ত অন্পুপ্ত-_দ্বিতীয় 
সর্গে উল্লিখিত ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত দৈবাস্ত্রসমূহ। পীঠোপরি-_উচ্চ আসনের বা বেদীর উপর। 'পীঠ, 
পীঠিকা ১ পীড়ি। রঞ্জিত বঞ্জনরাগে-_ দৈবান্ত্র বলিয়া সেগুলিকে উন্নত আসনে স্থাপন করিয়া রক্তচন্দন 
ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করিয়া ধূপ-দীপ প্রজ্ালিত করা হইয়াছে। দেউটি « দীরট্টিআ € দীপবর্তিকা-_ 
প্রদীপ। বাখানেন-_ব্যাখ্যান অর্থাৎ প্রশংসা করেন। চর্্মবর- বিশালায়তন ঢাল। সুবর্ণ মণ্ডিত যথা 
ইত্যাদি-_বিশাল ঢালটি কৃষ্ণবর্ণ, কিন্তু সুবর্ণ-খচিত বলিয়া দিবাবসানে সূর্য-কিরণে রঞ্জিত মেঘের 


১৩৪ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


ন্যায় দৃষ্ট হইতেছে। 
কেহ বাখানেন ... কেহ বর্ম তেজোরাশি-_একই ব্রিয়াপদ বাখানেন দ্বারা বহু শব্দ অধিত হওয়ায় 
তুল্যযোগিতা অলঙ্কার। তেজোরাশি__অত্যত্ত দীপ্তিশালী, ভাস্বর। বর্মের বিশেষণ। পিনাক-__হরধনুঃ। 


“পিনাকোহজগবং ধনুঃ"-_ (অমরকোষ)। ঠাট-__সৈন্যদল। রক্ষোরখী-_রামশিবিরে অবস্থিত একমাত্র 
রাক্ষস বিভীধণ। 
চেয়ে দেখ রাঘবেন্্ ইত্যাদি__শিবিরের সমিকটে অকস্মাৎ অপূর্ব রূপজ্যোতিঃসম্পথা 
নৃমুণ্ডমাপলিনীব আবির্ভাব হওয়াতে বিভাধণ াহাকে চিনিতে না পারিয়া সংশয় প্রকাশ করিতেছেন বে, 
এই গভীর নিশীথেই কি ্বয়ং উষাদেবার অকালে আবির্ভাব হইল! উপমেয় ও উপমান উভয়ের অধে] 
কোনটি সতা যেখানে এরূপ সংশয় কাব্যোচিত চমৎকারিতের সহিত প্রকাশিত হয় সেস্থলে সন্দেহ 
অলঙ্কার হয়। সন্দেহ প্রকৃত হইলে অলঙ্কার হয় না। এ স্থলে নৃমুণগ্ডমালিনীর উল্লেখ না থাকিলেও, 
উপমেয় সুন্দরী নৃমুণ্ডমালিনী এবং উপমান উষা উভর়পক্ষেই সন্দেহ পরিব্যক্ত হওয়ায় অতি চমৎকার 
অলঙ্কার সৃষ্টি হইয়াছে। 
ইন্্রজাল-_-মায়া, কৃহক। কামরূগী তবাগ্রজ_-তোমার ভোষ্ট ভ্রাতা রাধণ পরম মায়াবী । এ দুর্বল 
বলে-_সৌভাগ্যবশতঃ নানাধুদ্ধে জয়লাভ করিলেও প্রকৃতপক্ষে মায়াবী রাক্ষসগণের তুলনায় দুর্বল 
আমার সেনাগণকে। ছত্রিশ রাগিণী যেন মিলি এক তানে--ছত্রিশ রাগিণীর সুরমাধূর্যকে একটি সুরে 
ঘনীভূত করিয়া; অর্থাৎ অত্যন্ত মধুর স্বরে। তার দাসী-_-আমি নৃঘুণ্ডমালিনী, মেঘনাদ-পত্রী প্রমীলার 
দাসী। সুধিলা- জিজ্ঞাসা করিলেশ। ভর্রিণী এ ভত্রী-স্বামিণীর সাদৃশ্যে ইনি প্রতায়ের অপপ্রয়োগ। 
পরেই ৩৯০ পংক্তিতে 'ভত্রী" শন্দের প্রয়েগ হইয়াছে। ভামারপী-_চগ্ডিকা দেবীর ন্যায় বীর/বশধারিণী 
নৃমুণ্ডমালিনী। 
রূপসী- রূপবতী, অর্ধতৎসম শব্দ। ডঃ সুনীতিকুঘার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় মনে করেন যে, 
সম্ভবতঃ রূপ আছে এই অর্থে 'শ' প্রতায়-যোগে রূপশ এবং তাহা হইতে স্ত্রীলিঙ্গে রপশা শব্দ উৎপন্ন 
হইয়াছিল। সরসী, তাপসী ইত্যাদি শব্দের সাদৃশ্য রূপসী । মধুসূদন পুংলিঙ্গে রূপস শব্দও প্রয়োগ 
করিরাছেন : “রূপস পুরুষদল আর এক পাশে 
' বাহিরিল মৃদু হাসি -........ দি র্‌ (৮ম সর্গ।৪৫০) 
চিত্রবাঘিনী € চিত্রব্যাপ্ী__-বাদের স্ত্রীলিঙ্গে বাঙ্গালা -ইনী-প্রতায়যোগে বাঘিনী পদ নিষ্পনন। 
কিরাতিনী € কিরাতী --কিরাত বা ব্যাধজাতীয়া নারী। ছন্দের অনুরোধে -ইনী-প্রত্যয়। 
প্রফুল্ল কুসুম যথা-- প্রস্ফুটিত ফুলের মধ্যে কোমল সৌন্দর্য ব্যতীত অন্যভাবের অনস্তিত্ব থাকায় 
বীর্ধবতী নৃমুণ্ডমালিনীর উপমারপে প্রয়োগটি সার্থক হয় নাই। 
নোমাইয়া__নোয়াইয়া, নত করিয়া। প্রবেশ-(অকারাত্ত করিয়া পঠনীয়) প্রবেশ কর। 
রঘুরাজকুলে-_দিলীপপুত্র দিগ্বিজয়া রঘুর বংশে। বীরের বংশে জন্ম, সুতরাং ভাগ্যদোষে 
বনবাসী হইলেও বীরের ও বীবাঙ্গনার সম্মান রক্ষা করিতে জানি__এই ভাবটি ব্যক্ত হইয়াছে। 
ললনে-_-(সম্বোধনে) হে নারি। বারপণা- বীরত্ব; সংস্কৃত -ত্বন প্রত্যয় হইতে নিম্পর-পণ! 
(-পনা) প্রতায়যোগে বাঙ্গালা গুণবাচক বিশেষ্য গঠিত হয়। পরিহার--উপেক্ষা, দোষের জন্য ক্ষমা। 
প্রসাদ-_উপহার। বলি-_(সম্বোধনে) হে শক্তিমান! 
ভীমারূ'পী ইত্যাদি-_ভীমারূপে আধির্ভূতা চাঘুণ্ডা দেবীর ন্যায়। ভীষণাকৃতি রুদ্র বা শিবের 
নামাস্তর ভীম, সুতরাং তাঁহার স্ত্রী ভীমা। 
রক্তবীজকুল-অরি--গুস্ত-নিগুস্তের সেনানী রক্তবীজের দেহ হইতে রক্তপাত হইলে প্রতি রক্তবিন্দু 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখা ১৩৫ 


হইতে রক্তবীজের ন্যায়ই পরাক্রমশালী একটি করিয়া দৈত্য উৎপন্ন হইতেছিল। সেই অসুরগণদ্বারা 
জগৎ আচ্ছন্ন হইতে চলিল দেখিয়া দেবগণ অত্যন্ত ভীত হইলে, দুর্গাদেবী চামুণ্ডাদেবীকে 
বদনবিস্তারপূর্বক রক্তবীজের শোণিত পান করিতে বলেন। এইরূপে চামুণ্ডা কর্তৃক পীত-শোণিত 
রক্তবীজ রক্তক্ষয়হেত্‌ দুর্বল হইয়া অবশেষে দুর্গাদেবীর হস্তে বিনষ্ট হয়। 

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিন্‌ হাদয়ে__ নৃমুণ্ডমালিনীকে দেখিয়া রামের ভীতির চেয়ে বিষ্ময়ই থে 
বেশি হইয়াছিল, দূতীর সহিত ধীর, সংযত ও শিষ্ট আলাপনে তাহা ব্যক্ত হইয়াছে। সুতরাং এস্থলে 
রামচন্দ্রের মুখে “ডরিনু' ও 'যুদ্ধসাধ তখনি ত্যজিনু' বাক্য দুইটির আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ না করিয়া 
বীরাঙ্গনাগণের বীরত্তের প্রশংসাসূচক বাগ্ভঙ্গি হিসাবেই অর্থ করা উচিত। মধুসূদন রামচন্দ্রের প্রতি 
সর্বত্র সুবিচার না করিলেও অস্ততঃ এস্থলে কোন অবিচার করেন নাই। এই উক্তির ভিতর দিয়া বরং 
রামচন্দ্রের বীররমণীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রশংসামূলক মনোভাবই (9121) প্রকটিত হইয়াছে। 

বিভারাশি নিরধম আকাশে-_ দাবানলে অগ্নির সহিত ধুম বর্তমান থাকে; কিন্তু প্রশ্নীলা ও তাহার 
অনুচরীগণের অপূর্ব রূপচ্ছটায় আকাশ আলোকিত হইয়া উঠিল বটে, কিন্তু সে রূপালোক নির্ধূঘ। 

ঘোড়া দড়বড়ি__অশ্বের দ্রুতগমন শবধ। 

সে রোলের মহ মিশি-_ভীষণ অস্ত্রের শব্দ ও অম্বপদধবনির সহিত মধুর রণবাদ্য গিলিত হইয়া 
যেন ঝড়ের ভীষণ গর্জনের সহিত শ্রুতিমধুর কোকিল রবের সংমিশ্রণ হইল। 

রত্বু-সঙ্কলিত-আভা-_নানারত্ব হইতে নিম্পনন অপূর্ব দীপ্তি সমঘিত। পতাকার বিশেষণ। 

আস্কন্দিতে-__দুলকি চালে। বোলিছে-__শবন্দিত হইতেছে। ঘুঙঘুরাবলী-_-অলঙ্কারাদি-সংলগ্ন 
ঘণ্টিকাসমূহ, ঘুঙুরগুলি। ঘুনু ঘুনু বোলে-__রুনু-ঝুনু শব্দে। 

উপত্যকা পথে-__দুইটি উন্নত পর্বতের মধবর্তী নিন্নদেশস্থ পথে। দুই পার্খে দণ্ডায়মান সৈন্যশ্রেণীর 
সহিত পর্বতের তুলনা করা হইয়াছে। গরজে-_গর্জনশব্দে, বৃংহণ বা বৃংহিতধ্বনিতে। কৃষঃ হয়ারাঢ়া__ 
কৃষ্তবর্ণ অশ্বের উপর অবস্থিতা। হৈমময় € হৈম বা হেমময়_স্বর্ণনিম্থিতি। ব্যাকরণদুষ্ট পদ। 
বিদ্যাধরী-_কিন্নর বা গন্ধরববৎ দেবযোনি বিশেষকে বিদ্যাধর বলে। ইহারা রূপের জন্য প্রসিদ্ধ। 
নিকণে-_শব্দে। তারার দলে শশিকলা যথা- রূপের আধিক্যহেতু তারাসমূহের মধ্যে অবস্থিত চন্দ্রের 
ন্যায় দর্শনীয়। 

রতন-সম্ভবা বিভা-_পরিহিত অলঙ্কারাদি-সংলগ্ন রত্রসমূহ হইতে নির্গত দীপ্তি 

অদ্তরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে ইত্যাদি-_প্রমীলার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে অদৃশ্যভাবে থাকিয়া কামদেব ঘন 
ঘন ফুলশর বর্ষণ করিতে করিতে চলিলেন, যাহাতে স্বামীর সহিত মিলনেচ্ছা প্রমীলার মনে তীব্রতর 
হয়। জেরুজালেম উদ্ধার কাব্যেও অনুরূপ বর্ণনা আছে-_ 
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খগেন্দ্রে_গরুড়পৃষ্ঠে। সিংহপৃষ্ঠে যথা মহিষমর্দিনী দুর্গা ... বড়বার পিঠে প্রস্তাবিত বিষয়ের 
সহিত একাধিক উপমা প্রয়োগে মালোপমা অলঙ্কার হইয়াছে। বামী-ঈশ্বরী-_ঘোটকীগণের মধ্যে 
শ্রেষ্ঠা। শিক্জিনী-_জ্যা, ধনুকের ছিলা। টিটকারি € ধিক্কার__-উপহাস করিয়া। হাসিলা কেহ বা 
ইত্যাদি- স্ত্রীলোকের শক্তিসামর্ঘ্য দেখিয়া ভয়ে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করার জন্য। 

কি আশ্চর্য্য নৈকবেয় ইত্যাদি-_প্রমীলার অতুলনীয় রূপ ও অসাধারণ সাহস দর্শনে রামচন্দ্র 
বিস্ময়াভিভূত হইয়া নিকষাপুত্র বিভীষণকে বলিতেছেন যে, ব্রিভুবনে নারীর এইরূপ রূপ ও সাহস 
দেখেন নাই, শুনেনও নাই। প্রপঞ্চ_ মায়া, ইন্দ্রজাল। 


১৩৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


চিত্ররথ-রথি-মুখে ইত্যাদি__দ্বিতীয় সর্গের শেষাংশে গন্ধরপতি চিত্ররথ ইন্দ্রাদেশে রামশিবিরে 
দৈবান্ত্রসমূহ পৌঁছাইয়। দিয়া বলিয়া গিয়াছেন যে, পরদিন প্রভাতে মায়াদেবী আবির্ভূত হইয়া 
মেঘনাদবধকার্যে লস ণকে সাহায্য করিবেন। দেবী কি তবে প্রমীলার ছদ্মবেশে আসিয়া লক্কায় প্রবেশ 
করিলেন? ইহাই রামের জিজ্ঞাস্য । প্রমীলার মহিমময় রাপদর্শনে বিস্মিত রাম তাহাকে সামান্যা স্ত্রীলোক 
মনে না করিয়া ছদ্মবেশিনী দেবী বলিয়াই মনে করিতেছেন। 

কালনেমি__মধুসুদন-কল্সিত দৈত্যবিশেষ, প্রমীলার পিতা । মহাশক্তি-_-আদ্যাশক্তি, শিবানী। 
দণ্তোলি-নিক্ষেপী__ব্রজ-নিক্ষেপকারী। সহস্রাক্ষে সহস্র নেত্র ইন্দ্রকে। যে হ্র্যযক্ষ যে সিংহ, অর্থাৎ 
সিংহপরাত্রম ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদ । 

সে রক্ষেন্দ্রে রাঘবেন্দ্র ইত্যাদি__বিভীষণ রামকে বলিতেছেন যে, কালী যেরূপ শিবকে নিজের 
বশীভূত করিয়া আপন পদতলে স্থাপন করিয়াছেন, সেইরূপ রাক্ষস-শ্রেষ্ঠ মেঘনাদকে মনোমোহিনী 
প্রমীলা নিজের সৌন্দর্যে বশীভূত করিয়া পদতলে স্থাপন করিয়াছে। ১১০-১১৩ পংক্তিতে যেরূপ 
মহতের সহিত ক্ষুদ্রের উপমায় পাত্রানৌচিত্য দোষ ঘটিয়াছে এখানেও প্রায় তদ্রুপ। 

এ নিগড়ে-_ প্রণয়ের শৃঙ্খলহ্বরূপ এই প্রমীলাকে। 

মদকল কাল হস্তী-_মদমত্ত সর্বধ্বংসী হস্তিস্বরূপ সমগ্র জগতের উপদ্রবকারী মেঘনাদ। 

এ কালাগ্মি__প্রলয়াগ্নির ন্যায় জগতের ধ্বংসকারী মেঘনাদ। 

যমুনার সুবাসিত জলে ইত্যাদি-_-অতি ত্রুর ও প্রাণবিনাশক কালীয়নাগ যমুনার স্নিগ্ধ জলে ডুবিয়া 
থাকে বলিয়া যেরূপ প্রাণিগণ তাহার দংশন হইতে অব্যাহতি পায়, সেইরূপ মেঘনাদরূপ কালসর্পও 
প্রমীলার স্নিগ্ধ ও সুরভিত প্রেমনীরে মগ্ন হইয়া থাকে বলিয়া স্বর্গে, মর্্যে ও পাতালে সকল লোক 
নিরুপদ্রবে বসবাস করিতেছে। 

ব্রিদিবে-_স্বর্গে, ত্রয়ো দিব্যত্তি অত্র'_ ত্রিদিব ব্রহ্মা, বিষুও ও মহেম্বর এই তিন প্রধান দেবতার 
আনন্দে বাস করিবার স্থান। না দেখি এ হেন শিক্ষা ইত্যাদি কারণ, রামচন্দ্র ইতঃপূর্বে দুইবার 
মেঘনাদহস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। ভূগুরাম-_ভূগুবংশীয় রাম, পরগুরাম। ভূগুমান গিরিসদৃশ- উচ্চ 
চূড়াবিশিষ্ট পর্বতের ন্যায় অটল। এ মৃগপালে-_সিংহ-বীর্য মেঘনাদের পরাক্রমের তুলনায় তুচ্ছ ও 
দুর্বল হরিণদলের ন্যায় রামসৈন্যকে। 

উথলিছে চারিদিকে__আমি একেই ত বিপদ সাগরে মগ্র,_এখন আবার মহাবীর মেঘনাদের 
সেনাপতিত্ব গ্রহণে এবং মেঘনাদসহ মহাবীর্যবতী প্রমীলার সম্মেলনে সেই বিপদসমুদ্র হলাহলপূর্ণ হইয়া 
উঠিল্‌;-_অর্থাৎ বিপদের মাত্রা সমধিক বৃদ্ধি পাইল। 

নীলকণ্ঠ-_সমুদ্রমথনোখিত হলাহলপানে নীলবর্ণ ক্ঠবিশিষ্ট শিব। নিস্তারিণী-_জগতের ত্রাণকত্রী 
শিবানী। নিস্তারিলা ভবে-_বিষপান করিয়া সমুদ্রমথনজাত হলাহলের দাহ-ভ্রালা হইতে পৃথিবীকে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রকারে- -যে কোন কৌশলে । সফল তবে মনোরথ হবে- সীতার উদ্ধাররূপ 
মনোবাসনা পূর্ণ হইবে। সুরনাথ--_দেবরাজ ইন্দ্র। 

লাভে- লাভ শব্দ হইতে প্রথম পুরুষে নামধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ। সাধারণ প্রয়োগে 'লভে?। 

লঙ্কার পঙ্কজরবি__লঙ্কারূপ পদ্মের পক্ষে সূর্যস্বরূপ মেঘনাদ। কথাটি মধুসুদন বহুবার প্রয়োগ 
করিয়াছেন। “লঙ্কা-পক্কজিনী-রবি”, অথবা “লঙ্কা-পঙ্কজের রবি” সমাস হিসাবে দোষহীন হইত। 
আসক্তি অনুসারে প্রথমে লঙ্কারূপ পন্কজ এই কর্মধারয় সমাস না করিয়া পঙ্কজের সহিত রবি শব্দের 
সমাস সমর্থনীয় নহে। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণেও এই জ্জাতীয় সমাসের অপ্রাচুর্য নাই। এইরূপ স্থলে 
“সাপেক্ষত্বেহপি গমকত্বাৎ সমাসঃ” স্বীকার করা হয়। এই প্রয়োগটিকেও এইভাবে সমর্থন করা যায়। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৩৭ 


বীরকুপ্জর-_বীরশ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠার্থে কুঞ্জর শব্দের সহিত উপমিত সমাস। 
ভীমা-_-ভীষণা, ভয়ঙ্করী (বিশেষণ)। 
নিশায় পাইলে রক্ষা মারিবে প্রভাতে__ইন্দ্র চিত্ররথকে দিয়া দৈবান্ত্র প্রেরণকালে সংবাদ 
দিয়াছিলেন যে, প্রভাতে মায়াদেবীর সাহায্যে লক্ষণ মেঘনাদকে বধ করিবেন। দেববাক্য মিথ্যা না 
হইতে পারে; কিন্তু প্রমীলা আসিয়া মেঘনাদের সহিত মিলিত হওয়ায় রামপক্ষীয়গণের বিপদ বৃদ্ধি 
পাইয়াছে। রাত্রির অন্ধকারে যদি প্রমীলাসহ মেঘনাদ আসিয়া ধবংস না করে, তবেই দৈবান্ত্র-সাহায্যে 
প্রভাতে মেঘনাদকে বধ করা যাইবে। 
অঙ্গদ-_কিক্ষিদ্ধ্যার যুবরাজ, বালির পুত্র এবং সুগ্রীবের ভ্রাতুষ্পূত্র। 
নীল__অগ্নির অংশে জাত রামচন্দ্রের প্রসিদ্ধ বানর সেনানী। মিতা « মিত্র _বন্ধু। 
উর্ম্মিলাবিলাসী শূরে-_উন্মিলাপতি বীর লক্ষ্পণকে। 
সুরপতিসহ ইত্যাদি__বিভীষণ যখন লক্গ্পনণকে লইয়া লঙ্কার চারি দ্বার পর্যবেক্ষণ করিতে বহির্গত 
হইলেন, তখন মনে হইল যেন দেবরাজ ইন্দ্র এবং তারকাসুরের বধকর্তা কার্তিকেয়, অথবা সূর্য এবং 
চন্দ্র একত্র বিরাজমান হইলেন। উপমেয় বিভীষণ ও লক্ষ্নণকে শক্তি ও সৌন্দর্যের প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ 
উপমান ইন্দ্র ও কার্তিকেয় এবং সূর্য ও চন্দ্র বলিয়া উৎকট সংশয়হেতু এস্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার । 
ত্বিষাম্পতি-_সূর্য, ত্বিষ (ত্রিট্‌) শব্দের অর্থ কিরণ, ত্বিষাম্‌ (কিরণসমূহের) পতি, ষষ্ঠী অলুক্‌ সমাস। 
সুধানিধি-_সুধা অর্থাৎ অমৃতের আশ্রয়স্থল চন্দ্র। সমুদ্রমথনলব্ধ অনূত চন্দ্ে স্থাপিত হইয়াছিল। 
বাজিল শিঙ্গা, বাজিল দুন্দুভি ঘোররবে-_-অবরুদ্ধ লঙ্কার দ্বারে সশস্ত্র অনুচরীগণ-সহ প্রমীলার 
আকম্মিক আবির্ভাবকে শক্রর অতর্কিত আবির্ভাব মনে করিয়া লঙ্কার রাক্ষস-প্রহরিগণ সতর্কতাসূচক 
শৃঙ্গ ও ভেরী নিনাদ করিয়া উঠিল। 
বিরূপাক্ষ, তালজগরঘা, প্রমন্ত রাক্ষস সেনানীগণের নাম। প্রক্ষেবড়ন_ লৌহময় বাণ বা নারাচ 
অন্্র। দুরত্ত-_ প্রচণ্ড শক্তিমান। কৌস্তিককুল-_কুস্ত অর্থাৎ ভল্ল বা বল্লম জাতীয় অস্ত্রধারী সৈনিকগণ। 
অগ্নিময় আকাশ-_উজ্জ্বল অস্ত্রশস্ত্র দীপ্তিতে অতি ভাস্বর আকাশ। ভীরু__কাপুরুষ; ভয়হেতু প্রকৃত 
বিষয় বুঝিতে অক্ষম, দিশাহারা ব্যক্তি। হুড কা € খ্ডূকক__দ্বারের অর্গল। আবলী (আবলি)__-সমূহ। 
পৌরজন-_ পুরবাসী; পুর + ঝ্য্য (বিশেষণ) হুলাহুলি-_মাঙ্গল্যসুচক হুলুধবনি। বরষি কুসুমসারে __ 
প্রচুর পুষ্পবর্ষণ করিয়া। আসার - বৃষ্টিধারা। বন্দী__বন্দনাকারী, স্তুতি পাঠক। অবরুদ্ধার্থক ফারসী 
শব্দ বন্দী” বা “বিন্দি' হইতে স্বতন্ত্র তৎসম শব্দ। 
চলিলা অঙ্গনা ইত্যাদি--নিবিড় বনের অসংখ্য ধৃক্ষাদির মধ্যে যেমন দাবানলের লেলিহান 
শিখাগুলি উজ্জ্বলভাবে দৃষ্টিগোচর হয়, সেইরূপ লঙ্কাপুরীর জনপূর্ণ রাজপথ দিয়া অগ্নিশিখার ন্যায় 
উজ্জ্বল রূপবিশিষ্টা প্রমীলা অনুচরীবৃন্দসহ অগ্রসর হইতে লাগিলেন। একজন টীকাকার লিখিয়াছেন, 
“নিবিড় কানন অন্ধকারব্যঞ্জক।” কিন্তু এখানে লঙ্কার রাজপথে প্রমীলার অভ্যর্থনার জন্য চারিদিক 
হইতে উৎসুক লোকের সমাবেশ এবং গবাক্ষদ্বার খুলিয়া পুরনারীগণের প্রমীলার অপূর্ব বেশভূষা 
অবলোকন প্রভৃতি বর্ণনা দ্বারা রাজপথের অন্ধকার সূচিত হওয়া অসম্ভব। ইহা ছাড়াও, 
“শত শত অগ্নিরাশি জবলিছে চৌদিকে 
ধৃূমশূন্য; মধ্যে লঙ্কা, শশাঙ্ক যেমনি 
নক্ষত্রমণ্ডল মাঝে স্বচ্ছ নভঃস্থলে।” (৫৬১-৬৩ পংক্তি) 
লঙ্কার সমুজ্জ্বলতাসূচক এই উপমা্টিও অর্থহীন হইয়া পড়ে। সুতরাং অন্য উপায়ে সাদৃশ্য ব্যাখ্যা 
করিতে হইবে। “নিবিড় কানন” এস্থুলে বৃক্ষগুল্মাদির ঘন সমিবেশসুচক। অসংখ্য বৃক্ষপূর্ণ অরণ্যের 


১৩৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


ন্যায় লঙ্কার রাজপথ প্রমীলার দর্শনোৎসুক অসংখ্য জনগণ দ্বারা পূর্ণ হইয়াছিল। 

বাদ্যকরী বিদ্যধরী-_বিদ্যাধরীর ন্যায় সুন্দরী ও বাদ্যনিপুণা বাদ্যকরী। 

পিধানে-_আবরণ বা কোষের মধ্যে। অপি + ধা + ন। ভাগুরি নামক বৈয়াকরণের মতে “অব, 
এবং “অপি" উপসর্গদ্ধয়ের আদ্য “অ? লুপ্ত হয়; যথা পিহিত, পিনদ্ধ, বগাহন ইত্যাদি। 

মণিহার! ফণী যেন পাইল সে ধনে- প্রসিদ্ধি আছে যে, কালসর্পের মন্তকে মণি থাকে, এবং 
কোনব্রমে উহা শ্বলিত হইলে সর্প অত্যন্ত ব্যাকুল ও নিপ্তেজ হইয়া পড়ে। প্রমীলাও পতি-বিরহে 
এতক্ষণ মণিভ্র্ট সর্পের ন্যায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিলং এক্ষণে মেঘনাদের পুনর্দশনে সে যেন 
পুনজবিন লাভ করিল। 

কৌতুকে_- প্রমীলার বীরবেশ দর্শনে পরিহাসচ্ছলে। ভব-বিজয়িনী---পৃথিবীর সর্বত্র গায়লাভে 
সমর্থা। মনমথে « মন্মথে_ কামদেবকে। তেই এ তেঞ্চি এ তেন € তেন কারণেন _সেইহেতু । 

পশিল সাগরে আসি ইত্যাদি--নদীর শেষ গতি যেমন সমুদ্র, সেইরূপ সতীর শেষ আশ্রয়স্থল 
হইতেছেন পতি! প্রশ্ীলার উক্তির অর্থ এই যে, সাগর-সঙ্গমে নদী যেমন তাহার পূর্ণতা লাভ করে 
এবং তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় সেইরূপ আমিও স্বামীর সহিত মিলিত হইতে পারিয়া চরিতার্থতা লাভ 
করিলাম। 

দুকুলে__ক্ষোম বা রেশমী বস্ত্র; গভ্র বসন। রতনময় আচল-__রত্বখচিত অঞ্চলবিশিষ্ট, দুকুলের 
বিশেষণ। ফাচলি € কঞ্চুলিকা- স্ত্রীলোকের বক্ষোদেশ আবরক বন্ত্র, 0০০৩. গীন-_-্থুল। 
শ্রোণিদেশে-_কটিদেশে, নিতন্বে। শ্রোণি ও শ্রোণী উভয় রূপই প্রচলিত। ভাতিল মেখলা _রত্রখচিত 
সমুজ্দ্বল কটিহার শোভিত হইল। উরসে (উরঃ)__বক্ষঃস্থলে। জুলিল ভালে-__ললাটে উজ্ভ্রলভাবে 
বিরাজমান হইল। 

তারাগাথা সিঁথি__তারার ন্যায় উজ্জ্বল মণিদ্বারা ভূষিত সীমস্তের অলঙ্কার, 11018 

অলকে_ গণ্ডদেশ ও ললাটস্থ চর্ণকুত্তলের বা অবিন্যত্ত কেশগুচ্ছের মধ্যে। 

দম্পতী---্বামি-সত্রী; দ্বিবচনবাচক শব্দ বলিয়া '“দম্পতী” বানানই সঙ্গত। 

ত্রিদশ-আলয়ে-_-দেবগণের বাসন্ান স্বর্গে। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি মাত্র দশা ভোগ 
করেন বলিয়া দেবতাগণকে ত্রিদশ' বলা হয়। 

ভুলি নিজ দুঃখ ইত্যাদি-_ প্রমীলা ও মেঘনাদ বিশ্রস্তালাপে প্রবৃত্ত হইলে নানারপ নৃত্যগীত আরম 
হইল। চারিদিকে সুখের ও আনন্দের হিল্লোল এমনভাবে ছড়াইয়া পড়িল যে, মেঘনাদ-পুরীর 
পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষিগণও স্বাধীনতাহানির দুঃখ সাময়িকভাবে ভুলিয়া মনের আনন্দে গান করিতে লাগিল। 
অথবা অন্যরূপ ব্যাখ্যাও করা যাইতে পারে। রামকর্তৃক অবরুদ্ধ লঙ্কার অধিবাসিগণ এতদিন 
পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষীর ন্যায় অসুখী ছিল। মেঘনাদের পরাক্রমে তাহাদের দুঃখের দিন সমাপ্ত হইতে 
চলিয়াছে মনে করিয়া, বহুদিন পরে তাহারা আনন্দোৎসবে মগ্ন হইল। প্রথম অর্থে স্বভাবোক্তি এবং 
দ্বিতীয় অর্থে রূপক অলঙ্কার। 

সুধাংশুর অংশুষ্পর্শে ইত্যাদি- চন্দ্রকিরণস্পর্শে সমুদ্ধের জল যেমন উতলা হইয়া উঠে, সেইরূপ 
লঙ্কানগরীর ফোয়ারাগুলিও সক্রিয় ও চঞ্চল হইয়! উঠিল। তুলনীয় : “চন্দ্রোদয়ারস্ত ইবান্থুরাশিঃ” 
(কালিদাস)। . 

ঝতুরাজ--বসত্ত (নায়ক)। বনস্থলী--বনভূমি (নায়িকা)। মধু মধুকাপে-_মধুর বসস্তকালে। 

হেথা ইত্যাদি ৪৮৭-৫৫১ পংক্তি পর্যন্ত প্রমীলার লঙকী প্রবেশ, পুরবা্িগণ কর্তৃক তাহার অভার্থনা 
এবং মেঘনাদের সহিত তাহার মিলন বর্ণনা করিয়া কবি পূর্ব প্রসঙ্গের অবতারণা করিতেছেন। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৩৯ 


রামচন্দ্রের অনুরোধে বিভীষণ ও লক্ষ্মণ লঙ্কার অবরোধ পর্যবেক্ষণ করিতে বাহির হইয়া পশ্চিম দ্বার 
হইতে উত্তর, পূর্ব ও দক্ষিণ দ্বার ঘুরিয়া রামশিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

রঃ নিত্রাদেবী তথা সাধিছেন তারে-_পূর্ব দ্বারে নীল সৈন্যগণসহ অতন্দ্রভাবে অবস্থিত। 

ধাতুর হরি যথা ইত্যাদি-_ক্ষুধিত সিংহ আহারাধেষণে যেভাবে অস্থিরচিন্তে ভ্রমণ করে, 

১৪, অঙ্গদ শত্রচরের সন্ধানে সেইরূপ বিচরণ করিতেছিল। 

কিম্বা নন্দী শুলপাণি ইত্যাদি--অথবা সতর্কভাবে অবস্থিত অঙ্গদের সহিত কৈলাসরক্ষক শিবানুচর 
শূলধারী নন্দীর তুলনা করা যাইতে পারে। 

শত শত অগ্নিরাশি-_-সতর্ক পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রজালিত। 

শত শত অগ্নিরাশি ইত্যাদি--অবরুদ্ধ লঙ্কার চারিদিকে শক্রর গতিবিধি লক্ষ্য করিবার ভন্য শত 
শত অগ্নিকুণ্ড প্রজ্বালিত হইয়াছে। রাত্রি বলিয়া অগ্নিসমুহ নির্ধম ও উজ্জ্রল। চারিদিকের অন্ধকারের 
মধ্যে এই সকল ক্ষুদ্র ক্ষুত্র অগ্নিকুণ্ড দ্বারা বেষ্টিত উজ্জ্বল আলোক শোভিত স্বর্ণলঙ্কাকে নীল 
আকাশমগুলে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নক্ষত্রবেষ্টিত উজ্জ্বল চন্দ্রের ন্যায় দেখাইতেছে। এস্থলে রাত্রি সর্বব্যাপী 
অন্ধকারের সহিত কৃষ্ণবর্ণ আকাশের পটভূমিকার, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য অগ্নিকুণ্ডের সহিত নক্ষত্রসমূহের 
এবং দীপালোকিত উজ্জ্বল লঙ্কার সহিত চন্দ্রের তুলনায় অতি চমৎকার উপমা অলঙ্কার হইয়াছে। 

কৃষী-_-কৃষক, কৃষীবল। কৃষি (কৃষিকার্য) + ইন্‌ প্রত্যয়যোগে গঠিত শব্দ; অপ্রচলিত)। 

জাগে বীরব্যুহ-_ রামের বীর সৈন্যসমূহ সতর্কভাবে অবস্থিত। 

হৃষ্টমতি_ সকলে সতর্কভাবে স্ব দ্ব কর্মে রত দেখিয়া সন্তুষ্টচিন্তে। 

হাসিয়া কৈলাসে উমা__পুনর্বার প্রসঙ্গান্তরের অবতারণা করা হইয়াছে। প্রমীলা বখন বীরবেশে 
লঙ্কাপ্রবেশে উদ্যতা, তখন তাহার অপূর্ব বীরাঙ্গনা-মূর্তি দেখিয়া দেবী মনের আনন্দে সখী বিজয়াকে 
সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন। 

সাজিনু এ বেশে আমি ইত্যাদি-_সত্যবুগে মহিষাসুর, ধুত্রলোচন, চণ্ড-মুণ্ড, রক্তবীজ এবং শুত্ত- 
নিশুস্ত প্রভৃতি দানবগণকে বধ করিবার জন্য আমি স্বয়ং যেরূপ বীরবেশে সঙ্জিত হইয়াছিলাম, তাহার 
সহিতই প্রমীলার এই অপূর্ব বীরবেশের তুলনা চলে। 

তুরঙ্গম আক্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে ইত্যাদি--অশ্বপৃত্ঠে আরাঢা স্বর্ণকাস্তি প্রমীলার সুন্দর দেহখানি 
অশ্বের গতিবেগে সঞ্চালিত হওয়ায় তরঙ্গাঘাতে আন্দোলিত স্বর্ণপদ্ধের ন্যায় ক্ষণে উধের্ব উথিত এবং 
ক্ষণে নিন্নে অবনমিত হইতেছে। রাত্রি বিশাল সর্বব্যাপী অন্ধকারের মধ্যে প্রমীলার সুন্দর স্বর্ণবৎ অঙ্গের 
এই উত্থানপতন যেন মানস সরোবরের নীল জলের মধ্যে বায়ুবেগে আন্দোলিত ্বর্ণপদ্মের 
উত্থানপতনের মত। উপমান কনককমল ও উপমেয় স্বর্ণকান্তি প্রমীলার মধ্যে সাদৃশ্যহেত্‌ সংশয় 
প্রকাশে উপপ্রেক্ষা অলঙ্কার। 

কিরূপে আপন কথা রাখিবে-_ভক্ত রামচন্দ্রকে রক্ষা করিবার প্রতিশ্রুতি পালন করিবে। 

বায়ুসখী-_-অগ্নিশিখা স্ত্রীবাচক শব্দ বলিয়া তাহার বিশেষণ বায়ুসবী স্ত্রীলিঙ্গ। 

ক্ষণকাল চিত্তি__কারণ, এই অপ্রত্যাশিত বাধার বিষয়ে পূর্বে চিস্তা করা হয় নাই; টি উপায় 
নির্ধারণার্ধে দেবীকে ঈষৎ ভাবিতে হইল। 

মম অংশে জন্ম ধরে-_বিভীষণ প্রমীলার পরিচয়দানকালে রামচন্দ্রকে বলিয়াছেন__ 

“মহাশক্তি-অংশে দেব, জনম বামার, 
মহাশক্তি-সম তেজে।” 
রবিচ্ছবি-করস্পর্শে ইত্যাদি-_সূর্যের প্রদীপ্ত কিরণম্পর্শে যে মণি উজ্জ্বল হইয়া উঠে, সন্ধ্যাগমে 


১৪০ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


সূর্যকিরণের অভাবে তাহা ল্লান হইয়া যায়। সেইরাপ আমার যে শক্তিতে প্রমীলা শক্তিমতী, সেই শক্তি 
আকর্ষণ করিয়া আমি তাহাকে নিস্তেজ করিব। 

পতিসহ আসিবে প্রমীলা ইত্যাদি-_এক ভক্তের প্রতি অনুকম্পাবশতঃ অপর ভক্তের অহিতাচরণ 
দেবীর মনে হয়তো গীড়ার কারণ হইয়াছিল; তাই তিনি আত্মসমর্থনার্থই যেন বলিতেছেন যে, এই 
ব্যাপারে প্রমীলা ও মেঘনাদেরও প্রকৃত কল্যাণ করা হইবে। মেঘনাদ মৃত্যুর পর পাপ রাক্ষসযোনি ও 
পাপপূর্ণ পৃথিবী ত্যাগ করিয়া কৈলাসে শিবানুচরের পদ লাভ করিবে এবং প্রমীলা পতির সহমৃতা 
হইয়া কৈলাসে আসিয়া দেবীর সখীর গৌরব লাভ করিবে। ভবের ভালে-_শিবের ললাটদেশে। 

উজলিল সুখধাম রজোময় তেজে-_পূর্ণ সুখের আলয় কৈলাসধামকে শুভ্র জ্যোতম্নালোকে উজ্জ্বল 
করিয়া তুলিল। রজোময়__রজতময়, রৌপ্যের ন্যায় গুভ্র। রজত অর্থে মধুসূদন বহুবার রজঃ শব্দ 
প্রয়োগ করিয়াছেন। অবাচকতা দোষ। 

সমাগমো নাম তৃতীয়ঃ সর্গঃ__তৃতীয় সর্গের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে প্রমোদোদ্যান হইতে 
বিরহিণী প্রমীলার লঙ্কাপুরে মেঘনাদের নিকটে আগমন; তাই এই সর্গের নাম “সমাগম” 


চতুর্থ সর্গ 


কবিগুরু-__আদি কবি বাল্মীকি। ভারতীয় সাহিত্যে বাল্মীকি রচিত রামায়ণ প্রথম কাব্য এবং 
ক্রৌঞ্চনিধনকারী ব্যাধের প্রতি তাহার অভিশাপ বাণী-__ 
*মা নিষাদ প্রতিষ্ঠাং ত্বম্‌ অগমঃ শাম্বতীঃ সমাহ। 
যৎ ক্রৌঞ্চ-মিথুনাদ্‌ একম্‌ অবধীঃ কাম-মোহিতম্।1” 
প্রথম লৌকিক কবিতা বা শ্লোক বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
শিরঃচুড়ামণি__মস্তকের ভূষণ; “শিরোমণি' বা ছচুড়ামণি' হইলেই সার্থক প্রয়োগ হইত। 
অধিকপদতা দোষ। ছন্দের অনুরোধে এবং দুঃশ্রাব্যতা দোষ দূর করিবার জন্য সন্ধি পরিত্যক্ত। 
তুলনীয়, “হীরাচূড়াশিরঃ দেবগৃহ”-_-১ম সর্গ। ২১২ পংক্তি। 
তব অনুগামী দাস-_এই কাব্যের চতুর্থ সর্গে বাল্মীকির নিকট খণস্বীকার এবং বশংবদতা প্রকাশ 
কবির পক্ষে অত্যন্ত সমীচীন ও স্বাভাবিক হইয়াছে। কাব্যখানি রচনার প্রারভ্তে কবি লিখিয়াছিলেন,__ 
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কাব্যের ২য়, ৩য়, ৫ম, ৮ম ও ৯ম সর্গোক্ত ঘটনাবলীর সহিত রামায়ণের কোন সম্বন্ধ নাই। ১ম, ৬ষ্ঠ 
ও ৭ম সর্গে রামায়ণীয় কাহিনীর ক্ষীণ সূত্রটুকুর আশ্রয় করিয়া কবি নৃতন মাল্য রচনা করিয়াছেন। 
কেবল এই চতুর্থ সর্গটিতেই কবি বাল্মীকির প্রকৃত অনুগামী হইয়াছেন দেখিতে পাওয়া যায়। 

রাজেন্দ্র সঙ্গমে-- শ্রেষ্ঠ রাজার সাহচর্যে। রাজেন্দ্র সঙ্গমে দীন ঘথা ইত্যাদি-_দরিদ্র ব্যক্তি অর্থাভাব 
বশতঃ দূরদেশস্থ তীর্থস্থান দর্শন করিতে অক্ষম হইয়া যেমন কোন বিশিষ্ট ধনী ব্যক্তির অনুগামী হইয়া 
নিজের মনোবাসনা পূর্ণ করে, সেইরূপ কবিও যশের মন্দিররূপ তীর্ঘে উপস্থিত হইবার আশায় 
বাল্মীকির অনুসরণ করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। 

তব পদচিহ ধ্যান করি--তোমার রচিত ব্লামায়ণের কাহিনী অবলম্বন করিয়া। পশিয়াছে কত 
যাত্রী ইত্যাদি__-কত শত কবি কত উৎকৃষ্ট কাব্য রচনা করিয়া যশস্বী ও অমর হইয়াছেন। 

শ্রীভর্তৃহরি--সংস্কৃত ভট্রিকাব্য নামক রামজীবনীমূলক মহাকাব্যের রচয়িতা বলিয়া পরিচিত। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৪১ 


সূরী ভবভূতি শ্রীকষ্ঠ-_-ভবভূতি নামে বিখ্যাত সুপণ্ডিত শ্রীকষ্ঠ রামায়ণ-কাহিনী অবলম্বনে “মহাবীর- 
চরিত” ও “উত্তর-রামচরিত' নাটকদ্বয় রচনা করেন। 

কালিদাস-_ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া স্বীকৃত “রঘুবংশ” রচয়িতা কালিদাস। 

মুরারি-মূরলী-ধ্বনি-সদৃশ মুরারি-_“অনর্থ-রাঘব* নামক সংস্কৃত নাটকের রচয়িতা মুরারি মিশ্র,_- 
যাহার রচনা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধবনির ন্যায় মধুর। 
' কীর্তিবাস কীর্তিবাস কবি-_প্রথম বাঙ্গালা রামায়ণ রচয়িতা কীর্তির আবাসস্থল স্বরূপ কৃত্তিবাস 
ওঝা। কৃত্তিবাসের নামটির বানানে মধুসৃদন সর্বত্রই প্রমাদে পড়িয়াছেন। কৃত্তি (ব্যাঘ্রচর্ম) বাস 
(পরিধান) যাঁহার_ কৃত্তিবাস - মহাদেব । চতুর্দশপদী “বীর্তিবাস” নামক কবিতাটিতেও পাই-__ 

“জনক-জননী তব দিল! শুভক্ষণে 
বীর্তিবাস নাম তোমা ।” 

স্বর্গীয় দীননাথ সান্যাল মহাশয় মধুসূদন- প্রযুক্ত বানানটির সমর্থনে বলিয়াছেন, “কৃত্তিবাসের নাম 
সম্বন্ধে মতভেদ আছে-_“কৃত্তিবাস” অথবা “কৃর্তিবাস”। ১৮০৩ স্বীষ্টাব্দে মুদ্রিত রামায়ণে আছে 
“বীর্তিবাস”। মধুসূদন বাঙ্গালা বানান সম্বন্ধে একপ্রকার নিরম্কুশ ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ ও সুপরিচিত 
'কপোতাক্ষ' নদকে তিনি 'কবতক্ষণ' লিখিয়া গিয়াছেন। সুতরাং তাহার একটি প্রমাদ সংশোধনের জন্য 
সুপ্রচলিত “কৃত্তিবাস” বানানের সহিত শ্রীরামপুর মিশনের মিশনারিগণের তত্বাবধানে মুদ্রিত পুত্তকে 
প্রাপ্ত “কীর্তিবাস' বানানের প্রতিযোগিতা-কল্পনা অনাবশ্যক। 

হে পিতঃ-___তুলনীয়-__বাল্মীকি সম্বন্ধে কবির উক্তি,_-“1901197 01 081 ১০০11" সরে 
সরোবরে। কবি অন্যত্র সপ্তম্যত্ত 'সরসে' শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। “মুদিল সরসে আঁখি” ২1৩। 

রাজহংস-কুলে- কবিতা-সরোবরের রাজহংস-স্বরূপ শ্রেষ্ঠ কবিগণের সহিত। 

গাথিব নৃতন মালা ইত্যাদি--রামায়ণীয় কাহিনীর সূত্র অবলম্বন করিয়া অভিনব কাব্য রচনা 
করিব। রত্রাকর- রত্ব সমূহের আকর বা উৎপত্তিস্থল সমুদ্র। অন্যদিকে বাশ্মীকি পূর্বজীৰনে রত্বাকর 
নামক দস্যু ছিলেন। শ্লেষ অলঙ্কার। 

অকিঞ্ণনে-_দরিদ্রকে, অভাজন ব্যক্তিকে। ন (নাই) কিঞ্চন (কিছুই) যাহার। 

ভাসিছে কনকলঙ্কা ইত্যাদি__মেঘনাদ রামচন্দ্রকে কল্য প্রভাতে পরাজিত করিয়া লঙ্কার অবরোধ 
মোচন করিবে এই আশায় রতুহার-শোভিতা রাজমহিষীর ন্যায় সুবর্ণ-দীপশ্রেণী-শোভিতা লঙ্কানগরীর 
সমস্ত লোক আনন্দে আত্মহারা হইয়াছে। বাজনা-__বাদ্য » বজ্জ » বাজ + (স্বার্থে) না। 

নায়কে লয়ে কেলিছে নায়কী-_ প্রণয়িনী নারীগণ স্ব স্ব প্রণয়ীর সহিত নানারূপ আমোদ প্রমোদে 
মত্ত। নায়ক শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে নায়িকা; 'নায়কী” শব্দটি ব্যাকরণ সঙ্গত নহে। 

শীধু (সীধু)__মদ্য, সুরা। গৃহাগ্রে উডিছে ধবজ-_গৃহসমূহের শীর্ষদেশে নিশান উড়িতেছে। 
বাতায়ন-__-জানালা, বায়ুসঞ্চালনের পথ। বাত + অয়ন (পথ)। বাতি « বর্তিকা-_প্রদীপ। 

জাগে লঙ্কা আজি ইত্যাদি-_সমগ্র লঙ্কার অধিবাসিগণ আজ রাত্রিকালে অনিদ্র; কেহই বিশ্রাম 
গ্রহণের অভিলাষে নিদ্রার শরণাপরন নহে। অচেতন নিদ্রার উপর চেতনা-বিশিষ্ট জীবের সমান কার্য 
'পরিভ্রমণ' আরোপ করায় এস্থলে সমাসোক্তি অলঙ্কার । শৃগাল-সদৃশ-_-অতি তুচ্ছ। 

পলাইবে ছাড়িয়া াদের রাহ__ এতকাল চন্দ্রবৎ সুন্দর ও উজ্জ্বল লঙ্কা শত্রবেষ্টিত হইয়া রাহগ্রস্ত 
চন্দ্রের ন্যায় ল্রান হইয়াছিল; এক্ষণে শত্রু বিতাড়িত হওয়ায় উহা বাহুমুক্ত হইবে। উপমেয় লঙ্কা এবং 
শক্রসৈন্যের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান চন্দ্র ও রাহুকে উপমেয়রূপে নির্দেশের ফলে অতিশয়োক্তি 
অলঙ্কার। দেউলে-_-« দেবকুলে-__দেবালয়ে, মন্দিরে । 


১৪২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


আশা মায়াবিনী ইত্যাদি-_-অচেতন আশার উপর চেতন মানবের সমান কার্য গান করার ভাব 
আরোপিত হয়। এখানেও সমাসোক্তি অলঙ্কার 

রাঘব-বাঞ্কা-_রামচন্দ্রের কামনার ধন সীতা । হীনপ্রাণা-_মুমুষু। 

মলিন বদনা দেবী ইত্যাদি-_সীতা অপূর্ব সুন্দরী হইলেও আজ রামচন্দ্রের বিরহে তিনি বিষণ্নমুখী 
বলিয়া তাহার সৌন্দর্য ও লাবণ্যের উপর যেন একট ছায়া পড়িয়াছে। কবি দুইটি সুন্দর উপমার 
সাহায্যে সীতার এই বিষাদময়ী সুন্দর মুর্তিটি ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। সূর্যকাস্তমণি অত্যন্ত উজ্দ্রল 
বটে; কিন্তু সে উজ্জ্বল কেবল সূর্যকিরণস্পর্শেই সম্ভবপর অন্ধকারময় অশোকবনের নিবিড় ছায়ায় 
উপবিষ্টা বিধষ্নসুখী সীতা রাশচন্দ্রের বিরহহেতু অন্ধকার খনি-গর্ভস্থ সূর্য-কিরণবঞ্চিত সূর্যকাস্তমণির 
ন্যায়, অথবা অন্ধকারময় গভীর সমুদ্র-গর্ভে অবস্থিত লক্ষীদেবীর ন্যায় স্বভাবতঃ সুন্দরী হইয়।গও 
্লানতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। 

স্বনিছে পবন দূরে-_উৎসবমত্ত লঙ্কানগরীর এক প্রান্তে সীতার অবস্থান-স্থল। এই অন্ধকারময় ও 
বিষাদময় অশোকবনেই কেবল আনন্দের অভাব। এখানে দূর বনপ্রান্তে বৃক্ষ শাখার ভিতর দিয়া যে 
বায়ু-প্রবাহিত হইতেছে তাহার মধ্যেও যেন বিলাপের বিষণ্ন সুর ব্যক্ত হইতেছে। 

অরবে-_আনন্দশূন্যতা হেতু নীরবে। 

রাশি রাশি কুসুম পড়েছে ইত্যাদি__বৃক্ষতলে রাশীকৃত ফুল ঝরিয়া পড়িয়াছে। দেখিয়া মনে 
হইতেছে যেন সীতার বিরহ-দুঃখে দুঃখিত বৃক্ষগুলি অলঙ্কারাদি দেহ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়াছে। 
প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ উপমেয় বৃক্ষকে উপমান মনস্তাপিত ব্যক্তিরূপে সংশয় বা বিতর্কহেতু উৎপ্রেক্ষা 
অলঙ্কার। বীচিরবে-__তরঙ্গোথিত শব্দচ্ছলে। এ দুঃখ কাহিনী-_সীতার বিরহ-দুঃখের বার্তা । দূরে 
প্রবাহিণী ইত্যাদি-_এখানেও পূর্বোক্ত কারণে উপ্রেক্ষা অলঙ্কার। ফোটে কি কমল কভু সমল 
সলিলে?-_অর্থাৎ কখনও ফোটে না ইহাই কবির বাচ্য। কাকু অলঙ্কার। প্রভা আভাময়ী__দীপ্তিশালিনী 
সূর্যপত্তী প্রভা। তমোময় ধামে-_অন্ধকারময় যমালয়ে। যম সূর্যপুত্র বলিয়া সূর্যপত্তী প্রভার যমালয়ে 
অবস্থিতি কল্পনা স্বাভাবিক। 

সরমা-_গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা ও বিভীষণ-পত্রী। রামায়ণের লঙ্কাকাণ্ডের ৩৩শ সর্গে সীতার 
প্রতি সহানুভূতিশীল সরমার উল্লেখ আছে। 

রক্ষঃকুল-রাজলম্ষ্লী রক্ষোবধূবেশে-_ধর্মণীলা সুন্দরী বিভীষণ-পত্রী সরমা রূপে ও চরিত্রের 
পবিভ্রতায় যেন রাক্ষসগণের কুললক্ষ্মী-স্বরূপা ছিলেন। এয়ো-_€ আইয় € আইহ € অবিধবা-_-সধবা 
স্ত্রীলোক। 

কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ? ইত্যাদি-_-পদ্মের সুন্দর সুকোমল দলগুলি কেহ টানিয়া ছিড়িয়া পন্মকে 
্রাত্রষ্ট করিতে চায় না। নিষ্ঠুর রাবণ সীতার সুন্দর অঙ্গ হইতে কি করিয়া অলঙ্কারসমূহ অপহরণ 
করিয়া তীহাকে শ্রীন্রষ্ট করিল তাহা সরমার বুদ্ধির অতীত। বাক্যভঙ্গিহেতু কাকু অলঙ্কার। কোন 
টাকাকার এখানে অর্থাস্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়াছেন। বিশেষ দ্বারা সামান্য অথবা সামান্য দ্বারা 
বিশে সমর্থিত হইলে উক্ত অলঙ্কার সৃষ্টি হয়। এখানে পদ্সপর্ণ কেহ ছিন্ন করে না এই উক্তিটি রাবণই 
অলঙ্কার হরণ করিয়াছে সরমার এই প্রতীতি দ্বারা সমর্থিত হয় নাই বলিয়া অর্থাস্তরন্যাস বলা চলে 
না। গোধুলি-ললাটে, আহা! ইত্যাদি-_সরমা সীতার বিষগ্র-ললাটে সিন্দুরবিন্দু পরাইয়! দিলে উজ্জ্বল 
সিন্দূুর বিন্দুটি গোধুলিকালীন মানায়মান আকাশে সন্ধ্যাতারার ন্যায় 'শোভিত হইল। 

আহা মরি! সুবর্ণ-দেউটা ইত্যা্দি--এই চমৎকার উতপ্রেক্ষাটির সাহায্যে কবি সীতা ও সরমা 
উভয়ের চরিত্রই যুগপৎ উদ্ভাসিত করিয়া তুলিয়াছেন। সম্ধ)াক'লে অত্যুজ্জবলরূপবিশিষ্টা সরম৷ পবিত্র 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৪৩ 


চরিত্রা সতীশিরোমণি সীতার পদতলে আসিয়া বসিলেনঃ মনে হইল যেন সন্ধ্যাকালে পবিত্র তুলসীমুলে 
কেহ স্বর্ণময় উজ্জ্বল দীপটি স্থাপন করিয়াছে। 

বৃথা গঞ্জ দশাননে ইত্যাদি সীতা সরমাকে বলিতেছেন যে, তাহার অলঙ্কার হরণের জন্য 
রাবণকে দোষারোপ করা অন্যায়। এই উক্তিটির ভিতর দিয়া সীতার সত্যনিষ্ঠ, পবিত্র, সরল হাদয়টি 
সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হইয়াছে; যে রাবণ তাহার সকল দুঃখ-বিপদের মূল কারণ, তাহাকেও অযথা 
অপবাদ দিতে তিনি কুষ্ঠিতা। চিহ-হেতু-__ রামচন্দ্রের পক্ষে হরণকারীর পথের নিদর্শন স্বরূপ। ! 

সেই সেতু- নিক্ষিপ্ত অলঙ্কারসমূহ সেতুর ন্যায় রামচন্দ্রের লঙ্কায় আগমনের পথ সুগম করিয়াছে। 
এ ধনে-_এই শ্রেষ্ঠ রত্ব-স্বরূপ রামচন্দ্রকে। 

শুনিয়াছে দাসী ইত্যাদি-_সীতার প্রতি অনুরক্তা ও সহানুভতি-পরায়ণা সরমা যে সুযোগ পাইলেই 
সীতার সহিত মিলিত হইতেন তাহার পরিচায়ক। 

দাসীর এ তৃষা তোষ সুধা-বরিষণে-_তোমার মধুর বচনে আমার শ্রবণাভিলাষ পূর্ণ কর। উপমেয় 
শ্রবণ এবং বচনের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান তৃষা এবং সুধাকে উপমেয়রূপে গ্রহণে অতিশয়োক্তি 
অলঙ্কার। ঠাকুর-_€ ঠনুর- _পুজনীয়, সম্মানার্হা। এ চোর__চৌরবৎ পরস্বাপহারী রাবণ। কি 
মায়াবলে- কারণ, ছল-কৌশলের আশ্রয় না লইয়া রাম-লক্ষস্পণের ন্যায় বীরদ্ধয়ের নিকট হইতে 
সীতাকে হরণ করা রাবণের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া সরমা মনে করিয়াছিলেন। 

গোমুখী-_হিমালয়স্থ গিরিরন্ধববিশেষ; এখানে গঙ্গাধারা রন্্রপথে পর্বতের উপর ঝরিয়া 
পড়িতেছে। পৃত বারিধারা- পবিত্র গঙ্গোদকন্নোতঃ; সীতার বাক্যের পবিত্রতাভ্ঞাপক। 

গোদাবরী তীরে- দাক্ষিণাত্যের প্রসিদ্ধ নদীকৃলে। জনস্থান বা দণুকারণ্য ইহার তীরে অবস্থিত। 

পঞ্চবটা- _দাক্ষিণাত্যের সুবিস্তীর্ণ দশডকারণ্যের অন্তর্গত স্থানবিশেষ। বর্তমান বোম্বাই প্রদেশের 
নাসিক জেলার অস্তর্গত। বট, অশ্ব, বিন্ব, আমলকী ও নিম্ব বা অশোক এই পাঁচটি বৃক্ষ যে বনে থাকে 
তাহাকে পঞ্চবটী বলে। পঞ্চ বটের সমাবেশ (সমাহার দ্বিু সমাস)। 

মর্তে; সুরবনসম- পৃথিবীতে নন্দনকাননের ন্যায় মনোহর বন। 

দণ্ডক___দণ্ডকবন; ইক্ষবাকু-পুত্র দণ্ডের রাজ্য ক্রাচার্যের শাপে বিজন অরণ্যে পরিণত হয়। 

সৌমিত্রি_ _সুমিত্রা-পুত্র লক্ক্্ণ। 

মৃগয়া করিতেন কতু ইত্যাদি-_ প্রয়োজন হইলে রামচন্দ্র মধ্যে মধ্যে পশু-বধ করিয়া মাংস 
আনিতেন। কিন্তু স্বাভাবিক দয়াপ্রবণতার জন্য রাম বৃথা প্রাণিহত্যা করিতে চাহিতেন না। 

সই € সখী- প্রিয় সঙ্গিনী। সেম্বোধনে) পিরীতি-_ শ্রীতি_ আনন্দ, সন্তোষ । 

পঞ্চবটী-বনচর মধু নিরবধি- মধু অর্থাৎ বসম্ত খতু সর্বসময়ে পঞ্চবটী বনে বিরাজমান; অর্থাৎ 
তথায় চিরবসস্ত। কুহরি- _কুহুধবনি করিয়া। বৈতালিক-_ রাজপুরীর রাজস্তুতি গায়ক কর্মচারী, বন্দনা- 
সঙ্গীতে রাজার নিদ্রাভঙ্গ করা ইহাদের কর্তব্য কর্ম ছিল। 

শিখী, শিখিনী__ময়ুর, ময়ূরী । করভ, করভী- হস্তি-শাবক। চিত্রিত__বিচিত্রবর্ণ। 

02 বা চিত্রিত, ইত্যাদি-_মেঘের বুকে ইন্দ্রধনুর বিচিত্রবর্ণের ন্যায় নানাবর্ণে চিত্রিত পক্ষিগণ। 

পালিতাম পরম যতনে, ইত্যাদি__মেঘ প্রসাদে বর্ধার জলে পরিপুষ্টা নদী যেমন সুপেয় জলদ্বারা 
মরুভূমিতে পিপাসাতুরের পিপাসা দূর করে, সেইরূপ আমিও রামচন্দ্রকর্তৃক সংগৃহীত আহার্য-সম্ভারে 
ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া তাহা দিয়া এই বিজন বনে পশুপক্ষীদিগকে আহার্ব প্রদান করিতাম। এস্থলে মেঘের 
সহিত রামের, নদীর সহিত সীত্বার, নদীজলের সহিত খাদ্যাদির এবং মরুভূমে তৃষাতুরের সহিত 
পঞ্চবটাস্থ প্রাণিগণের তুলনা করা হইয়াছে। 


১৪৪ মেঘনাদবধ কাব) চর্চা 


সরসী- স্বচ্ছ সরোবর। আরসি (আরশি) € আদর্শিকা- দর্পণ। কুবলয়-_পদ্ম। অমূল « 
অমূল্য-_বহুমূল্য, যুল্যদ্বারা অলভ্য। আশার সরসে রাজীব__-আশারূপ সরোবরের পদ্মস্বরূপ;-_ 
অর্থাৎ সকল আশার সার; রূপক অলঙ্কার। তিতি-_আর্্র হইয়া, সিক্ত হইয়া। প্রিয়ন্বদা-_প্রিয়ভাষিণী, 
মধুরভাষিণী সীতা । কাদম্বা-_কলহংস, শ্যামবর্ণ পক্ষবিশিষ্ট বালি-হাস; মধুর স্বরের জন্য কাব্যে 
প্রসিদ্ধ। সুভাগে__(সন্বোধনে) সৌভাগ্যবতী। 
বরিষার কালে, সখি. ইত্যাদি-_যেরাপ বর্ষাকালে বন্যার প্রচণ্ড শক্তিতে ক্রিষ্ট হইয়া নদীর প্রবাহ 
দুইতীরের সীমা লঙধন করিয়া জলরাশি বহুদূর পর্যস্ত বিস্তারিত করে, সেইরূপ দুঃখের ভারে পীড়িত 
বাক্তিও দুঃখেব কাহিনী নিজের মধ্য আবদ্ধ করিয়া রাখিতে না পারিয়া পার্বতী অপর ব্যক্তিকে 
বলিতে চায়। অররু-পুরে- শক্রপুরীতে। কাস্তার-কাত্তি-_দুর্গমবনের শোভা। 
সতত স্বপনে শুনিতাম বন-বীণা ইত্যাদি__নির্জন গভীর অরণ্যের মধ্যে বৃক্ষশাখা ও বেণুকুঞ্জে 
প্রবাহিত বায়ুপ্রবাহ বনদেবীর করধৃত বীণার মধুর সঙ্গীতের মত তন্দ্রার মধ্যেও আমার কর্ণে প্রবেশ 
করিত। সৌরকর-রাশি-বেশে সুরবালাকেলি পদ্মবনে- সূর্যকিরণে পদ্মণ্ডলি বিকশিত হইয়া সমগ্র 
পদ্মবন অপূর্ব সৌন্দর্যে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে; মনে হয় যেন সূর্যকিরণসমূহের রূপ ধারণ করিয়া 
দেবকন্যারা স্বর্গ হইতে পদ্মবনে ক্রীড়া করিবার জন্য অবতরণ করিয়াছেন বলিয়াই তাহাদের 
রূপচ্ছটায় পঞ্মবন সৌন্দর্যে মণ্ডিত হইয়াছে। ধধষি-বংশ-বধূ___রামায়ণে উল্লিখিত আছে যে অন্রিজায়া 
অনসুয়া প্রভৃতি ঝধিবধূ সীতার কুটীরে আসিতেন। 
সুধাংওর অংশু যেন অন্ধকার ধামে- চন্দ্রকিরণস্পর্শে অন্ধকারময় গৃহ যেরূপ আলোকিত হইয়া 
উঠে, সেইরাপ মানবসংস্পর্শবর্জিত সীতার নিরানন্দ কুটারও খধিবধূগণের পদার্পণে আনন্দময় হইয়া 
উঠিত। অজিন._ চর্ম, মৃগচর্ম। রঞ্জিত আহা, কত শত রঙে-_শবল জাতীয় হরিণের নানাবর্ণে চিত্রিত 
চর্ম। 
সম্তাষিয়া ছায়ায়-_একাত্ত নির্জনতাহেতু নিজের অথবা বৃক্ষের ছায়াকেই সখীরূপে সম্ভাষণ 
করিয়া। কুরঙ্গিণী-সঙ্গে রঙ্গে ইত্যাদি-_-বনের হবিণীগণের নৃত্যবৎ চটটুল পদক্ষেপের অনুকরণ করিয়া 
তাহাদের সহিত খেলা করিতাম। 
নব-লতিকার ইত্যাদি__লতার সহিত বৃক্ষের দাম্পত্য সম্বন্ধ কবিপ্রসিদ্ধি। 
নাতিনী বলিয়া-_বৃক্ষ ও লতা সস্তানস্থানীয় বলিয়া তাহাদের সম্তানস্বরূপ মঞ্জরী বা পুষ্পসমূহ 
নাতিনী। শকুস্তভলা নাটকে তপোবনের বৃক্ষাদিকে শকুস্তলা ভ্রাতার ন্যায় মনে করিতেন- _তুলনীয়, 
“কেবলং তাদ-নিওও, অথি মে সোদর সিনেহো বি এদেষু।” নাতিনী « নস্তী-_পূত্রের কিংবা কন্যার 
কন্যা । নাতিনী-জামাই-_ পুষ্পের সহিত ভ্রমরের নায়ক-নায়িকা সন্বন্ধও কবিপ্রসিদ্ধি। 
দেখিতাম তরল সলিলে ইত্যাদি-_নদীর শান্ত নির্মল জলে আকাশ, নক্ষত্রসমূহ ও চন্দ্র প্রতিবিশ্বিত 
হইয়া মায়াময় অভিনব আকাশ, নক্ষত্রপুপ্জ ও চন্দ্রের শোভা ধারণ করিত ইহা দেখিতাম। তুলনীয়-_ 
“সে সরোদর্পণে তারা, তারানাথ সহ 
শোভিল পুলকে যেন নূতন গগনে . ূ 
তরলতর।” (তিলোন্তমাসম্ভব,_-১।৪৩১-৩৩) 
ব্রততী-_ব্রততী, বল্পরী, লতা। রসাল- আতর অথবা কাঠাল বৃক্ষ । ব্যোমকেশ-_যহাদেব, অনস্ত 
আকাশ খাঁহার জটাম্বরূপ। 
স্র্ণাসনে বসি গৌরী সনে- পার্বতীর সহিত স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট মহাদেবের কল্পনা পৌরাণিক 
প্রসিদ্ধি-ত্যাগ। পুরাণে সর্বত্রই মহাদেবকে জটাজুটধারী, ভম্মানুলিপ্ত দেহ, চর্মপরিহিত এবং চর্মাসনে 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টাকা ও ব্যাখা ১৪৫ 


আসীন যোগিমুর্তিতেই দেখিতে পাওয়। যায়। 

আগম- তন্ত্রশান্ত্র। “আগতং গিরিশ-বক্জাদ্‌ গতং তু গিরিজাশ্রুতৌ। 

মতং চ মাধবস্য স্যাৎ তম্মাদ আগম উচ্যতে।” 

পূরাণ-_ প্রাচীন কাহিনীপূর্ণ গ্রন্থ। প্রধান পুরাণ অষ্টাদশখানি। 

(বদ-__ঝকৃ, সাম, যজুঃ ও অথর্ব এই চারিখাশি মন্ত্রনংহিতা এবং এতৎসংশ্লিষ্ট ব্রাহ্মণ নামক গ্রন্থ। 
"মন্ত্র ব্রা্মণয়োর্বেদনামধেয়ম।" 

পঞ্চতপ্্রকথা-_তন্ত্রের সংখ্যা বহু: শিবের পঞ্চমুখের জনাই “পঞ্চ' তন্ত্র কঙ্গিত হইয়াছে। 
রূপসি-_-(সন্বোধনে ই") রূপ আছে এই অর্থে রূপশঃ স্্রীলিঙ্গে দূপশা (যেমন লোমশ, লোমশা)। 
তাহা হইতে সরসী, আয়সী, তাপসী প্রভৃতি শব্দের সাদৃশো 'পসী'। 

সাঙ্গ__অঙ্গসমূহের সহিত বর্তমান অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গ; তাহা হইতে গৌণ অর্থ পরিসমান্ত' শেষ । 

সে সঙ্গীত- সঙ্গীতবৎ মধুর সেই বাক্যালাপ। আরত-লোচনা_-বিশাল-লোচনা, সুন্দর 
নয়নবিশিষ্ঠা সীতা । রবিকর যবে, .. সব্্বজন তথ £__ সীতার পঞ্চবটাবনে সুখশাস্তিময় জীবন- 
যাপনের কাহিনী গুনিয়া সরমা এরপ শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য লালায়িত হইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই 
তাহার নে হইল যে, এই শাস্তির কারণ বিজনবনবাস নহে, ইহার কারণ সীতারই চরিত্র ম।ধুর্ব। এই 
কথাটি বুঝাইবার জন্য সরমা রবিকিরণ ও নিশার আবির্ভাবে জগতে কি পরিবর্তন ঘটে তাহার উল্লেখ 
করিয়া সীতার চরিত্র-মাধূর্যই ঘে তাহার বনবাস জীবনকে মধুর করিয়া তুলিয়াছিল তাহা জ্ঞাপন 
কবিতে চান। এখানে উপমেয় ও উপমান দুইটি পৃথক বাক্যে থাকায় এবং সাধারণ ধর্ম ও উপমাবাচক 
যথাদি শব্দ প্রযুক্ত না হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কারর। 

নীলাম্বরে শশী, যার আভা মলিন তোমার রূপে _উপমান চন্দ্র হইতে উপমেয় সীতার রূপের 
উৎকর্ষ-প্রদর্শন-হেতু ব্যতিরেক অলঙ্কার। পিইছেন হাসি---আনন্দ সহকারে পান করিতেছেন। 
(অপ্রচলিত) 

ননদিনী_-ননদ € ননন্দা, স্বামীর সা জঞ্জাল-_-উৎপাত, অনিষ্ট! শরমে-_লঙ্জায়। ফারসী 
শব্দ। আইলা ধাইয়া রাক্ষস-_সুর্পণখার অপমানের প্রতিশোধ গ্রহণার্থ। তুমুল রণ বাজিল কাননে-__ 
ভীষণ যুদ্ধের শব্দে বন পূর্ণ হইল। কোদণ্ড-টংকারে-_-ধনুকের নির্ঘোষে। সুদি আখি-_ভয়ে চক্ষু মুদিত 
করিয়া। আখি € অংখি € অক্ষি। 

আর্তনাদ, 1সংহনাদ উঠিল গগনে--পরাজিত ও আহত রাক্ষসগণের আর্তনাদ এবং বিজরী 
বামলক্ষ্পণের জয়সূচক ধ্বনিতে গগন পূর্ণ হইল। 

অজ্ঞান হইয়া আমি পড়িনু ভূতলে- যুদ্ধের ভীষণতায় কোমলহৃদয়া সীতা মুঙ্িতা হইলেন। 

স্বজনি_ হে স্থি। স্বজন _ বন্ধু; তাহার স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী। আধুনিক অর্ধতৎসমরূপ সজনী। 

হায় লো, বেমতি স্বনে মন্দ সমীরণ ইত্যাদি--বসস্তকালে পুষ্পবনে প্রবাহিত মৃদুমন্দ বারুর শব্দের 
ন্যায় অস্ফুট কোমল কঠে। এই কি শয্যা- এই কঠিন ও মলিন ভূমিশয্যা। 

সহসা পড়িলা মুচ্ছিত হইয়া__রামচন্দ্রের গভীর প্রণয়ের স্মৃতি মনে পড়ায় সীতা আত্মহারা হইয়া 
হঠাৎ মৃছিত হইলেন। ললিত গীত-_মধুর গান। 

সুকেশিনী---সুকেশী, সুকেশা।- ইন্ভাগাস্ত শব্দের সাদৃশ্যে স্ত্রীলিঙ্গে অযথা -ইনী প্রত্যর। 

মারীচ- তাড়কা রাক্ষসীর পুত্রঃ রাবণের আদেশে এই রাক্ষসই মায়ান্বর্ণমুগের রূপ ধারণ করিয়া 
সীতাকে প্রলুৰব করে। মরীচিকা-__মুগতৃঞ্জিকা; জলশূন্য স্থানে জলভ্রম। মরীচি (সূর্যকিরণ) 
বালুকারাশিকে উত্তপ্ত করিয়া দূরবর্তী স্থানে অবস্থিত বস্তুর বিপরীত ছায়া প্রতিফলিত করে এবং 
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উহাকে জলাশয় বলিয়া ভ্রম হয়। 

কুপাগ্নে--অওভ মুহূর্তে । কুরঙ্গে__মারীচ থে মায়ামৃগরূপ ধারণ করিয়াছিল সেই হরিণটিকে। 

বিদ্যুৎআকৃতি-_অত্যুজ্জ্বল বর্ণবিশিষ্ট। বারণারি-গতি-_রাবণের (হস্তীর) অরি সিংহের ন্যায় 
দ্রুতগতিবিশিষ্ট। হারানু নয়ন-তারা ইত্যাদি_-আমার নয়নের মণিন্ঘরূপ রাম বনের মধ্যে অদৃশ্য 
হইলেন এবং সেই শেষবারের মত তাহাকে আমি দেখিলাম। 

কোথা রে লক্ষণ ভাই, ইত্যাদি__সীতার রক্ষণে নিযুক্ত লঙ্ষ্পণকে কুটার হইতে অপসারিত করার 
জন্য মারীচের পূর্ব-সংকল্পিত আর্তনাদ । রামই যেন বনমধ্যে বিপন্ন হইয়া লল্ষ্পণের সাহায্য চাহিতেছেন। 
চমকিলা সৌমিত্রি কেশরী-_ প্রথম শন্দশ্রবণে সিংহবিক্রম লক্ষ্মণ চমকিয়। উঠিলেন। মিনতি__ কাতর 
অনুনয়। আরবী মিন্নৎ ও সংস্কৃত বিউপ্তি শব্দের সংমিশ্রণজাত শব্দ। রঘুবংশ-অবতংসে- রঘুকুলের 
শিরোভূষণ স্বরূপ শ্রেষ্ঠ বীর রামচম্দ্রাকে। 

ভূড-রাম গুরু বলে_ শক্তিতে পরগুরাম হইতেও শ্রেষ্ঠ। সীতাকে বিবাহ করিয়া অযোধ্যায় 
প্রত্যাবর্তনকালে পরশুরামের সহিত রামের শক্তিপরীক্ষা হয় এবং পরশুরাম পরাস্ত হন। 

মরি আমি এ বিপত্তিকালে ইত্যাদি__দ্বিতীয়বারের আর্তনাদ আরও সুস্পষ্ট এবং সুনির্দিষ্ট। রাম 
যে শুধু বিপদেই পড়িয়াছেন তাহা নয়, তিনি যেন প্রাণ হারাইতেও বসিয়াছেন, এইভাবে সাহায্য 
চাহিতেছেন এবং এবার লক্ষণের সহিত জানকীকেও স্মরণ করিতেছেন। ধৈরয- ধৈর্য। 
স্বরসম্প্রসারণের দৃষ্টাত্ভ। নারিনু « না + পারিনু- পারিলাম না। পদ্যে এবং প্রাদেশিকভাবে ব্যবহৃত । 

শাওড়ী__স্বামীর মাতা । শ্বশ্রা ৯ সস্সু শেশও্ড) ১৯ শাশু + স্বোর্থে) উী। 

পাষাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা ইত্যাদি-_ইহার সহিত ঈনীড কাবোর নিন্নোক্ত পংক্তডি কয়টি 
তুলনীয় : “10; 51019 0017) 10101010100. 1701 290055-00]1). 
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রে ভীরু, রে বীরকুলগ্নানি, ইত্যাদি-_লক্ষ্পণের প্রতি সীতার তিরস্কার তীব্র হইলেও 
শালীনতাবর্জিত নহে। রামায়ণে সীতা লক্ষ্পণকে ইহা হইতেও পরুষ ভাষায় তিরঙ্কার করিয়াছিলেন 
এবং জঘন্য অপবাদ দিয়াছিলেন। তুলনীয়__“রে নৃশংস! কুলনাশক! তুমি রামকে মারিয়া দয়া করিয়া 
আমাকে রক্ষা করিতে উদ্যত হইয়াছ, অতএল্‌ 'ণই দয়া! আর্ম-জনোচিত নাহে। বুঝিলাম, রামের এই 
মহৎ বিপদ ত্রোমার পরম প্রীতিকর হইয়াছে; সেইজন্য তাহাকে বিপদগ্রস্ত দেখিয়াও এই প্রকার কথা 
বলিতেছ। লক্ষণ! তোঘার ন্যায় নিয়ত প্রচ্ছন্নাচারী নৃশংস-স্বভাব শত্রুর মনে যে কদর্য অভিপ্রায় 
থাকিবে, ইহা বিচিত্র নহে। তুমি নিতাস্ত দুষ্ট-প্রকৃতির, সেইজন্য রাম একাকী বনে আসিলে আমার প্রতি 
লোভবশতঃ তুমিও একাকী তাহার অনুগামী হইয়াছ;, অথবা ভরতকর্তৃক নিযুক্ত হইয়াই এরূপ 
করিয়াছ।”-_ইত্যাদি। (অনুবাদ--অরণ্যকাণ্ড; ৪৫ সর্গ, ২১--২৪ শ্লোক)। 

মধুসূদন, চতুর্থ সর্গে ীতার যে অনবদ্য মনোরম চিত্রটি অঙ্কন করিতে চাহিয়াছেন, তাহাতে সীতার 
শালীনতা-হানিকর এই উক্তিগুলি বাদ দিয়া ভালই করিয়াছেন। 

ক্রোধভরে, আরক্ত নয়নে-__অযথা নিন্দাশ্রবণহেতু। 

মাতৃসম মানি তোমা-_জ্যেষ্ঠ রাম পিতৃতুল্য সম্মানার্হ বলিয়া তাহার স্ত্রীও মাতৃতুল্যা। 
বনাগমনকালে সুমিত্রাও লক্ষ্মণকে বলিয়াছিলেন-_ 

“রামং দশরথং বিদ্ধি মাং বিদ্ধি জনকাত্মজাম। 
অযোধ্যাম অটবীং বিদ্ধি গচ্ছ তাত যথা সুখম্‌।। (অযোধ্যাকাণ্ড; ৪০1৮) 
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তোমার আদেশে আমি ছাড়িনু তোযারে-_-সীতা ভয় দেখাইয়াছিলেন যে, লক্ষ্মণ না গেলে তিনি 
নিজেই রামের সন্ধানে যাইবেন। এই সঙ্কটে লক্ষণের যাওয়। ছাড়া গত্যত্তর ছিল না। 

কুরঙ্গ, বিহঙ্গ-আদি মৃগশিশু যত-_বাক্যটি ক্রটিযুক্ত। কুরঙ্গ অর্থে হরিণ এবং বিহঙ্গ পক্ষী; এই 
উভয়বিধ প্রাণীর সহিত মৃগশিও্ড অর্থাৎ হরিণশাবকের, অথবা পণ্ড-শাবকের) অন্বয় কর্তব্য। কিগ্ত 
তাহার কোন অর্থ হয় না। এস্থলে 'জীবগণ' বা “প্রাণিগণ' পাঠই সঙ্গততর হইত, এবং সই অর্থেই 
মৃগশিও শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। 

সদাব্রত ফলাহারী-_সীতাকর্তৃক নিত্য নিয়মিতভাবে প্রদত্ত ফলাদি ভক্ষণকারী। সদাব্রত _ 
অন্রসত্র; সর্বদা সকলকে অন্নদানের অনুষ্ঠান। 

উত্তরিল- উপস্থিত হইল: অবতীর্ণ হইল। অব + তু ধাতু হইতে অবতর ৯ ওতর ১৯ উতর ধাতু । 

বৈশ্বানর সম- অগ্নির ন্যায়। বিভূতি-_ভক্ম। 

ফুলরাশি মাঝে ... বিমল সলিলে বিষ-_যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ ব্যবহার না করিয়া 
ছদ্মবেশী রাবণের সহিত ফুলের মধ্যে অবস্থিত সর্পের এবং বিমল সলিলে বিষের তুলনা করায় লুপ্ত- 
মালোপমা। ঘোমটা € গুষ্ঠিকা, _-অবগুষ্ঠন। রাঘবেন্দ্র ধিনি_স্বামীর নাম উল্লেখ না করিয়া 
পরিচয়দান! তুলনীয়, “জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী।” (ভারতচন্দ্র) 

প্রতারিত রোষ- ছল বা কৃত্রিম ক্রোধ; প্রতারণা করিবার জন্য রোষের ভান। এ স্থলে 'রোষ' 
প্রতারিত নহে, রোষের পাত্র প্রতারিত; সুতরাং প্রতারিত শব্দটি অবাচকতা দোযদুষ্ট। 

এ কলঙ্ক-কালি- ক্ষুধিত অতিথিকে প্রত্যাখ্যানরূপ অযশঃ। কি গৌরবে--কিসের অহঙ্কারে। 

দুরত্ত রাক্ষস এবে ইত্যাদি-_ যোগীর ছদ্মবেশধারী রাবণ বলিতেছে যে, সীতা অবিলম্বে ভিক্ষা না 
দিলে তাহার শাপে অতি প্রচণ্ড রাক্ষস এখনই রামচন্দ্রের শত্ররূপে আবির্ভূত হইবে। 

না বুঝে পা দিনু ফাদে .. আমায় তখনি ।__এখানে পক্ষী ফাদে পা দিলে ব্যাধ তাহাকে যেমন 
ধরিয়া ফেলে, রাবণও তাহার প্রতারণায় সীতা কুটারের বাহিরে আসামাত্র তাহাকে তেমনই ধরিয়া 
ফেলিল, _এই ভাবটি প্রকাশ পাওয়ায় এবং যথা প্রভৃতি উপমাবাচক শব্দ ও উপমান ব্যাধ ও পক্ষী 
লুপ্ত হওয়ায় লুপ্তোপমা অলঙ্কার । 

ভাসুর « শ্রাতৃ-স্বশুর- ম্বশুরের ন্যায় সম্মানিত স্বামীর জোস্ঠ ভ্রাতা। ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী ভাশুর, 
বানান সঙ্গত। ইরম্মদাকৃতি-_ব্াগ্নির ন্যায় উজ্জ্বল পীতাভ দেহবিশিষ্ট। 

বন সুন্দরীরে- বনের সৌন্দর্বস্বরূপ হরিণীকে। 

শুনিনু ব্রন্দন-ধবনি-_-সীতা নির্জন বনে নিজের ক্রন্দনের প্রতিধ্বনি শুনিয়া ভাবিলেন যে, বোধহয় 
বনদেবীই তাহার দুর্দশা দর্শনে ক্রন্দন করিতেছেন। 

হুতাশন-_অগ্নি। হুত (যজ্ঞাগ্সিতে নিক্ষিপ্ত ঘৃত) অশন (ভক্ষণ) করেন যিনি। 

হুতাশন-তেজে গলে লৌহ ইত্যাদি-_যাহার হৃদয় কঠিন তাহাকে শক্তির দ্বারা দমন করা যায়;_ 
কাতর অনুনয় বা কোমল বাক্যে বশীভূত করা যায় না। এস্থলে বারি সিঞ্চনের পরিবর্তে অগ্নিতেজে 
লৌহের গলনরূপ সাধারণ একটি কার্ষের সাহায্যে, রাবণের লৌহবৎ কঠিন হৃদয়কে দমন করার জন্য 
কাতর ক্রন্দনের পরিবর্তে শক্তি সামর্থ্যই যে প্রয়োজন, এই ভাবটি ব্যক্ত হওয়ায় অর্থাত্তরন্যাস 
অলঙ্কার। | 
কহিল যে কত দুষ্টমতি ইত্যাদি__রাবণ কখনও ভীতি প্রদর্শন করিয়া, কখনও বা প্রলোভনসূচক 
মধুর স্বরে সীতাকে তাহার প্রতি অনুরক্ত হইতে বলিতেছিল। সীতার প্রতি প্রবল সহানুভূতিবশতঃ 
সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই একটি মাত্র সর্গে কবি তৎ-কল্লিত বীর রাবণ চরিত্রের রূপাস্তর ঘটাইতে বাধ্য 
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হইয়াছেন। এই সর্গে সীতার, সরমার ও জটায়ুর উক্ভিসমূহে রাবণ-চরিত্র রামায়ণোল্লিখিত রাবণের 
ন্যায় পরস্ত্রীহারক লম্পটরূপে বর্ণিত হইয়াছে। 

কাল সর্প মুখে কাদে যথা ভেবী-_সীতার একাপ্ত বিপদ ও অসহায়তা জ্ঞাপক। 

ফাঁধর- -ফপর)-_বুদ্ধিশন্য বা বিশুঢ় হইয়া। ফাফর হইয়া_-ফাঁপরে পড়িয়া। কাঞ্চী_-নেখলা, 
কটিহার, চন্দ্রহার। ছড়াইনু পথে _রামচঞ্চের পক্ষে সীতার গমনপথের নিদর্শনধরাপ। 

এখনও তষাতুরা ইত্যাদি--উপমেয় উৎকট শ্রবণেচ্ছা এবং মবুর বাক্যের উল্লেখ না করিয়। 
উপনান তৃখ্ঠ এবং সুধাকেই উপমেয়রূপে গ্রহণে অতিশয়োক্ডি অলঙ্কার । তুলনীয়: পূর্ববর্তা “দাীর 
এ তৃবা তোয সুধা-বরিষণে।” (১০৬ পংক্তি) 

ইন্দুনিভাননা- চন্দ্রলৎ মনোরম মুখশ্রীবিশিষ্টা। নিভ ৯ সম. তুল্য। 

তুমি শব্দবহ-_ধর্বনিবহন আকাশের পর্ম। তুলনীর, “শব্দবহ আকাশ বহিলা” (৫ম সর্গ।৬০২ এবং 
উষ্ঠ সর্গ।২১৮) গঞ্ধবহ তুমি__বাখুর ধর্ম গন্ধবহন। বারতা € বার্তা--সংবাদ। পঞ্চ স্বরে_ পঞ্চম 
স্বরে; কোকিল ধ্বনি সপ্ত স্বর-তরঙ্গের মধ্যে 'পঞ্চমে” ধ্বনিত হয়। পঞ্চ » পঞ্চম__অবাচকতা দোষ। 
শুনিবে প্রভু তুমি হে গাইলে--বিরহীর নিকট কোকিল-ধ্বনি বিরহ দুঃখের উদ্দীপনাকারী বলিয়া 
সীতা-বিরহ-ক্রিষ্ট রামচন্দ্র কোকিলের ডাক নিশ্চয়ই শ্রবণ করিবেন। 

চলিল কনক-রথ- _রাবণের স্বর্ণময় বিমানযান “পৃষ্পক রথ ।” 

স্বর্ণরথ চলিলে অস্থিরে-_ভীত অশ্বগণের গতি-বৈধম্যহেতু পুষ্পকের গতিও বিষম ইইল। 

দেখিনু মেলিয়া আঁখি_-রাবণ কর্তৃক গৃহীত হইবার পর হইতে সীতা ভয়ে এবং শোকে চক্ষু 
নিমালিত করিয়াছিলেন। এক্ষণে প্রচণ্ড গর্জন নিয়া এবং রথের গতি বাধাপ্রাপ্ত বুঝিয়া ৎসুক্যবশতঃ 
চক্ষু উন্মীলন করিয়া দেখিলেন। 

ভৈরব-মুরতি ইত্যাদি--প্রলরকালীন সুধৃহৎ কৃষ্ণমেঘের ন্যায় তয়ঙ্কর বিরাট দেহবিশিষ্ট এক 
বীরপুরুষ পর্বতোপরি অবস্থিত। 

চোর তুই, লঙ্কার রাবণ ইত্যাদি-_এই স্থলেও রাবণের রামারণানুগত নিন্দনীয় অত্যাচারী ও 
লম্পট রূপই ধ্বনিত হইয়াছে। সীতার প্রতি আত্তরিক শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বশতঃ এই সর্গে কবি 
রাবণের প্রতি তাহার স্বাভাবিক সাহানুভূতি সাময়িকভাবে রুদ্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। 

অন্ত্রিদল-অপবাদ - শন্ত্রধারী বীরগণেত্র নাসের কলন্কস্বরূপ রাবণ নাম! 

বন্দমগ্ডলে_ ব্রঙ্গাণ্ডে, সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে। অচেতন হয়ে আমি পড়িনু সান্দনে -_ প্রচণ্ড গর্জনে 
আঁ্থর হইয়া আমি রথের মাধ্য মৃঙ্িত হইয়া পড়িলাম। 

পাইয়া চেতন পুনঃ ইত্যাদি--সীতার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে তিনি দেখিলেন যে, তিনি আর 
রাবণের পুস্পক রথের মধ্যে নাই, মাটিতে অবস্থান করিতেছেন। উঠিনু ভাবি পশিব বিপিনে- রাবণ 
শূন্যদেশে পুম্পকে জটায়ুর সহিত ঘুদ্ধে রত। এই সুযোগে বিজন বনের মধ্যে পলায়ন করিয়া শক্রর 
হস্ত হইতে নিষ্ধৃতি পাইবেন ভাবিয়া সীতা উঠিবার চেষ্টা করিলেন। 

মা আমার---সীতা ধরিত্রী দেবীর কন্যা,_-মিথিলার রাজা জনক ভূমি-কর্ষণ করিতে যাইয়া “সীতা' 
বা হল কর্ষিত ভূমি-রেখার মধ্যে ইহাকে প্রাপ্ত হন বলিয়া ইহার নাম সীতা রাখা হইয়াছিল। 

আরাধিনু বসুধারে ইত্যাদি_-পলায়নের উদ্দেশ্যে উঠিয়া! সীত' নিকটস্থ প্র১৩ থুদ্ধের ভীষণ 
আলোড়নে আছাড় খাইয়া পৃথিবীতে পতিত হইয়া নিজের জ্ননী পৃথিবীকে স্মরণ করিয়া এই দারুণ 
বিপদে দ্বিধা বিভক্ত হইয়া তাহাকে আশ্রয় দিবার জন্য প্রার্থনা করিলেন। 

তশ্কর- পরস্ত্রী-অপহরণকারী রাবণ। পরধন-_রাবণের নিকট পরস্ব-স্বরূপ রাম-পত্বী সীতা। 
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আরবে_ শব্দে, গর্জনে। রব, রাব আরব এবং আরাব সমার্থক। দেখিনু স্বপনে আমি ইত্যাদি__সীতা 
পুনর্বার মৃছ্িতাবস্থায় একটি হ্বপ্ দেখিলেন। এই স্বপ্নদর্শনবৃত্তাত্ত রামায়ণ-বহির্তূত। 
বিধির ইচ্ছায়__বিধাতার অভি প্রায়ে সবংশে নিজের বিনাশ সাধন করিবার জন্য। 
ধরিন্‌ গো গর্ভে তোরে ইত্যাদি--রাবণের নিধনের নিষিত্তপ্বরূপ হইবে বলিয়াই রাবণের 
পাপভারে পীড়িত আমি তোমাকে গর্ভে ধারণ করিয়াছিলাম। 
যে কুক্ষণে তোর তনু ইতাদি-_যে অশুভ যুহূর্তে পাপিষ্ঠ রাবণ তোমার দেহ স্পর্শ করিয়াছে, সেই 
মুহূর্তেই আমি বুঝিতে পারিয়াছি যে, বিধাতা আমার প্রতি প্রসন্ন হইয়া অচিরে রাবণের বিনাশ সাধন 
করিয়া আমাকে পাপভারমুক্ত করিবেন। 
জননীর জ্বালা দূর করিলি, মৈথিলি!__সীতাহরণহেতু রাবণের বিনাশ, এবং রাবণ-বিনাশে ধরণীর 
যন্ত্রণার অবসান প্রত্যাসম্ন। 
ভবিতব্য দ্বার আমি খুলি, দেখ চেয়ে! সীতা হরণের পর ভবিষ্যতে কি কি ঘটনা ঘটিবে তাহা 
ভবিষ্যতের অন্ধকারময় গুহায় নিহিত। এই ভবিষ্যতের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া পৃথিবী সীতাকে 
ঘটনাগুলি প্রদর্শন করিতেছেন। ভার্জিলের ঈনীড কাব্যের নায়ক ঈনীয়স্কে তাহার পিতা আঙ্কাইসিস 
ভবিষ্য ঘটনাবলী প্রদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। সেই ঘটনার ছায়াতেই আলোচা 
ঘটনাটি কল্পিত হইয়াছে। রামায়ণেও ত্রিজটা নানী সীতার প্রতি অনুকম্পাশীলা জনৈক রাক্ষসীর 
রাবণের পক্ষে দুর্নিমিস্তসূচক একটি স্বগ্নদর্শনের উল্লেখ আছে বটে. কিন্তু তাহার সহিত আলেচ্য 
ঘটনার কোন সাদৃশ্য নাই। 
অভ্রভেদী গিরি-__অত্যুন্নত কিছ্ধিদ্ধ্যার ধধ্যমূক পর্বত। এই পর্বতেই সুগ্ীবাদির সহিত রামের 
সাক্ষাৎ হয়। পঞ্চজন বীর ইত্যাদি-_ কিছ্ধিদ্ধ্যারাজ বালি কর্তৃক অত্যাচারিত বিষগ্রবদন নল, নীল, 
হনূমান্‌, জান্মুবান্‌ এবং সুশ্রীব। এই চিত্রটি কৃম্তিবাসের রামায়ণ হইতে গৃহীত; বাল্মীকি অন্যরূপে 
রামের সহিত সুণ্লীবের মিলন বর্ণনা করিয়াছেন। 
খষ্যমুক নামে গিরি অতি উচ্চতর । 
চারিপাত্র সহিত সুগ্রীব তদৃপর।। 
নল, নীল, হনুমান পবন-নন্দন। 
জান্ধুবান সুগ্লীব বসেছে দুইজন।। (কৃম্তিবাস-_কিকিদ্ধ্যাকাণ্ড) 
অনুজে- রামানুজ লক্ম্মণকে। সুন্দর নগরে-_-কিদ্ধিন্ধ্যা নগরীতে । 
মারি সে দেশের রাজা-_কিক্ষিন্ধ্যার রাজা বালিকে বধ করিয়া । 
তুমুল সংগ্রামে-বালিবধের জন্য রামকে “তুমুল সংগ্রাম” করিতে হয় নাই;__ তিনি প্রচ্ছন্নভাবে 
থাকিয়া সুগ্রীবের সহিত যুদ্ধরত বালিকে তীরনিক্ষেপে বধ করেন। এইরূপ উক্তি প্রসিদ্ধি-ত্যাগের 
ৃষ্টাস্ত। এই কাব্যের অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীতে রাম যখন বালির প্রেতাত্মার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তখন 
বালিও বলিয়াছেন__ “অন্যায় সমরে 
সংহারিলে মোরে তুমি তুষিতে সুগ্রীবে,” (৮ম । ৬১২-১৩) 
শ্রেষ্ঠ যে পুরুষবর পঞ্চজন মাঝে-_ পাঁচজনের মধ্যে আকৃতি-প্রকৃতিতে শ্রেষ্ঠ সুগ্রীবকে। 
ধাইলা চৌদিকে দূত-_রাম-সুগ্রীব-মিত্রতার প্রধান শর্তই ছিল এই যে. রাম বালিবধ করিয়া 
সুগ্্ীবকে রাজা করিবেন এবং সুগ্রীব সীতার সন্ধান ও উদ্ধারকার্ষে রামকে সাহায্য করিবেন। সেই চুক্তি 
অনুসারে সীতার অন্বেবণার্থ চারিদিকে দূত প্রেরিত হইল। 
কহিলা হাসিয়া-_চারিদিকে যুদ্ধের ভীষণ আয়োজন দেখিয়া সীতা ভয়ে চক্ষু রুদ্ধ করায় পৃথিবী 
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দেবী সীতার উদ্ধার কার্যের জন্যই যে এই সৈন্যসমাবেশ এবং ইহাতে তাহার ভয়ের পরিবর্তে যে 
আণন্দ হওয়াই উচিত ইহা বুঝাইবার জন্য ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন। সৈন্যদল---রামের সেনাদল। 

ভাসিল সলিলে শিলা__ লোকের ধারণা এই যে. বিষ্ুর অবতার রামের প্রভাবে প্রস্তরখগ্ডসমূহ 
জলে ন| ডুবিয়া ভাসানো সেতু রচণ! করিয়াছে। 

শৃঙগধরে-_ পর্বতকে। শিল্লিকুল যিলি--বিশ্বকর্মার পত্র নল নামক বানরের তত্তাবধানে বানর 
শ্রমিধগণ দ্বার সেতু নির্মিত হইয়!ছিল বলিয়া রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে বারীশ পাশী --পাশান্ত্রধারী 
সমুদ্রপতি বরুণ। প্রভুর আদেশে_-রামচন্দ্রের আজ্ঞানুসারে। বাম্মীকি রামায়ণের লঙ্কাকানণ্ডের ২১শ ও 
২২শ সর্গে ত্রুদ্ধ রামসমীপে সমুদ্রের আগমন এবং সেতৃবন্ধের বিবরণ আছে। পরিল শৃঙ্খল পারে 
শৃঙ্যালব সেতৃদ্বারা পোস্ছায় আবদ্ধ হইল । কক সেনাদল। ধার ধন্মসিম বীর এক-__ সরমার স্বামী 
সংযত ও ধর্মপরায়ণ বিভীষণ। রাঘবারি-_রামচন্দ্রের শত্রু রাবণ। বীরকুঞ্জর---বীরশ্রেষ্ঠ। শ্রেশ্টার্থক 
কুর্জর শব্দের সহিত উপমিত সমাস। কবন্বা_-মন্তকবিহীন ভূতযোনিবিশেষ। গৃধিনী এ গৃধ -শকুনি 
জাতীয় মাংসাশী পক্ষী! ভৈরবে- ভৈরব অর্থাৎ ভীষণ কোলাহলে। দেখিনু কর্্বরনাথে পুনঃ 
সভাতলে-_রামচন্দ্রের সহিত প্রথমবারের ঘুদ্ধে পরাজিত ও ক্ষীণধল হইবার পর। লাঘব-গরব-- গর্ব 
বা দশ্ত চূর্ণ হইয়াছে যাহার। 

হায় বিধি, এই কিরে ছিল তোর মনে ?__প্রবল শক্তিসম্পন্ন হইয়াও ভাগ্যদোষে তুচ্ছ শত্র কর্তৃক 
লাঞ্ছিত হওয়ার রাবণ অদৃষ্টকে ধিকার দিতেছে। 

শুলী শম্তুসম ভাই কুস্তকর্ণে মম__মেঘনাদবধ কাব্য কুম্তকর্ণ সম্বন্ধে রাধণকর্তৃক এই "স্থির 
বিশেষণটি' সবত্র প্রবুক্ত হইয়াছে। শুলধারী মহাদেবের ন্যায় শঙ্তিমান কুস্তকর্ণকে। 

জাগাও যতনে-_সাবধানে জাগ্রত কর। ঝুম্তকর্ণ ব্রদ্দার নিকট বিদ্বশূন্য সুচিরনিদ্রা বর প্রার্থনা 
করিয়ছিল। লঙ্কা-সমরের সময়ে সে নিদ্রাভিভূত ছিল। রামচন্দ্রের সহিত যুদ্ধে ত্রমাগত পরাজিত 
হইয়া অবশেষে রাবণ কুস্তকর্ণকে প্রবুদ্ধ করিয়া তাহাকে যুদ্ধে প্রেরণ করে এবং কুস্তকর্ণ নিহত হয়। 

সে যদি না পারেঃ- বিশাল দেহ ও প্রভূত শক্তিসম্পন্ন কুম্তকর্ণ ব্যতীত রাক্ষসকুলকে রক্ষা 
করিবার সামর্থ্য অপর কাহারও নাই। 

মরিল অকালে জাগি-_কৃম্ভিবাস বলিয়াছেন, ব্রঙ্গা কুস্তকর্ণকে বর দিয়াছিলেন বে, দীর্ঘ ছয়মাস 
কাল নিদ্রামগ্ন থাকিয়া একদিন জাগ্রত হইয়া সে যথেচ্ছ পানভোজন করিতে পারিবে; কিন্তু অকালে 
কেহ তাহার নিদ্রাভঙ্গ করিলে তাহ'র বিনাশ হইবে। রাবণ ক্রমাগত পরাজয়ে ভীত হইয়া ব্রহ্মার বরে 
তাৎপর্য ভুলিয়া অকালে তাহাকে প্রবুদ্ধ করে এবং রামচন্দ্রের হস্তে কুত্তকর্ণ নিহত হয়। 

রক্ষঃকুল-দুঃখে বুক ফাটে ইত্যাদি-_সীতার চরিত্র এতই কোমল যে, পরম শক্র রাক্ষসগণের 
দুঃখেও তিনি শোকে মর্মাহত হইয়াছিলেন। 

ক্ষম, মা, মোরে-আর এই সকল শোকাবহ দৃশ্য আমাকে দেখাইও না। 

হাসিয়া কহিলা বসুধা- কন্যা সীতার কোমল ও সরল চরিত্র দেখিয়াও বটে, এবং এই যুদ্ধ ও 
শোণিতপাত যতই ভীষণ হউক না কেন,_ইহার ভিতর দিয়াই রাবণের বিনাশ এবং তাহার নিজের 
মুক্তি হইবে ভাবিয়৷ পৃথিবী দেবী হাসিয়া বলিলেন। 

মন্দারের মালা-স্বর্গের নন্দনকাননস্থ মন্দারপুষ্পের মালা। স্বর্গের তরুসমুহের মধ্যে পারিজাত, 
মন্দার, সম্ভানক, কল্পতরু ও হরিচন্দন এই পাঁচটি বৃক্ষ প্রসিদ্ধ। অবগাহ দেহ--অবগাহন ন্লান কর। 
অবগাহন অর্থেই দেহ-নিমজ্জনপূর্বক স্নান; সুতরাং দেহ শব্দের ব্যবহার নিরর্৫থক। 

পর নানা আভরণ-_স্বামি-সন্দর্শনার্থ বেশভৃষা ধারণ কব। রাবণ কর্তৃক অপহৃত হইবার সময় 
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হইতে সীতা যে নিরাভরণাই ছিলেন ইহা সর্গারস্তেই সরমার উক্তি হইতে জান। যায়। 

কাদিয়া হাসিয়া ইত্যাদি_রামের নিকটে যাইবার উদ্দেশ্যে দেববালাগণের কথামত বেশভূষার় 
সজ্জিত হইবার সময়ে মনের অত্যধিক আবেগহেতু সীতা কখনও কীদিতে, আধার কখনও হাসিতে 
লাগিলেন। এতকাল রামের বিরহে বন্দিনী অবস্থার থে দুঃখ ও অপমান ভোগ করিয়াছেন তঙ্জনয 
ব্রন্দন: এবং প্রাণাপেক্ষা প্রিয় রামের সহিত মিলন আসন ভাবিয়। হাস্। 

জাগিনু অমনি--এতক্ষণ সীতা মু্ছিত অবস্থায় ধরিত্রীদেবী- প্রদর্শিত ভবিঘ।ৎ ঘটশাবলী স্বপ্রে 
চিত্রের ন্যার দেখিতেছিলেন। যে মুহূর্তে রানচন্জ্রাকে দেখিয়া ত।হার পদতলে লটাইয়া পড়িবার জন্য 
ধাবিত হইবার চেষ্টা করিলেন, সেই হুহূর্তেই তাহার মুর্গীভঙ্গ হইল এবং দ্বপ্নের চিত্রঙলিও মিলাইয়া 
গেল। এখানে স্বপ্নদর্শনের পর নিদ্রাঙাঙ্গের অতি চমত্কার দ্বাভাবিক বর্ণশাহেত ঘডাবোক্তি অলঙ্কার । 
দেউটি € দীঅট্টিঅ € দীঅবট্টিঅ৷ € দীপবর্তিকা-_ প্রদীপ । 

আধার বিশ্ব দেখিনু চৌদিকে_ স্বপ্নে দৃষ্ট রামচন্দ্রকে হারাইয়। পুনরায় কঠিন দুঃখনয় বার্তবের 
সম্মুখীন হওয়ায়। কি সাধে-_-কোন আশার। সাধ এ সন্ধা « শ্রদ্ধা । 

নীরবে যেমতি বীণা ইত্যাদি-_ছিন্নতন্ত্রী বীণা বাঙিতে বাজিতে ধেমন অকস্মাৎ স্তব্ধ হইয়া যায়, 
মধুরভাষিণী সীতা মধুরকণ্ঠে পূর্বকাহিনী বলিতে বলিতে সেইরূপ স্তব্ধ হইলেন। 

সত্য এ স্বপন তব ইত্যাদি-_সরমা সীতাকে আশ্বাস দিয়! বলিতেছেন যে, তাহার স্বপ্ন সত্য হইবে। 
ইহার প্রমাণস্বরাপ তিনি বলিতেছেন যে, স্বপ্নের প্রথম দিকে দৃষ্ট ঘটন।গুলি ঘখন সবই ঘটিয়াছে, জলে 
শিল! ভাসিয়াছে, কুস্তকর্ণ নিহত হইয়াছে এবং বিভীষযণ রামের সেবা করিতেছেন, তখন রাবণের 
বিনাশ এবং সীতারামের পুনর্মিলনও অবশ/ই ঘটিবে। 

মিলি আখি-_-মুর্ছাভঙ্গের পর চক্ষু েলিয়া। 

ভূতলে, হায়, সে বীর কেশরী-_ দ্বিতীয়বার মুগ্ছিত হইবার পূর্বক্ষণে সীতা প্রথম বারের মুহ্থাভঙ্গের 
পর নিজেকে ভূমিতলে অবস্থিত এবং রাবণ-জটারুকে শুন্যে যুধ্যমান অবস্থায় দেখিয়াছিলেন। 
দ্বিতীয়বারের মু্ছাপ্রাপ্ত অবস্থায় তিনি ধরিত্রী-প্রদর্শিত ভবিষ্যৎ ঘটনার চিত্রাবলী দর্শনের পর পুনরায় 
জ্বানলাভ করিয়া দেখিলেন যে, রাবণ সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং রাবণের সহিত যুদ্ধরত জটায়ু 

ইন্দীবর-আখি--পদ্ম-নয়ন। জটায়ু--গরুড-পুত্র। হীনায়ু-_মুমূর্ধু, মৃত প্রায়। অতি মৃদু স্বরে-- 
মরণোম্মুখ বলিরা। দেবালয়ে-__দেবপুরে, স্বর্গে। অপ্রচলিত) 

পড়িলি সঙ্কটে ইত্যাদি-_সীতার পরিচয় না জানিলেও জটায়ু তাহার অপূর্ব সৌন্দর্য দর্শনে বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন যে, তিনি অসামান্য বংশের কুলবধূ, এবং তাহাকে অপহরণ করিবার জন্য রাবণের 
বিপদ আসন্ন। 

নীলোর্ষিময়-_নীলবর্ণ তরঙ্গপূর্ণ। 

অনম্বর-পথে__আকাশ পথে। শব্দটি মধুসুদন একাধিক স্থুলে প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনীয়-_ 

“অনম্বর-পথে সুকেশিনী 
কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে” (২1১০৫) 

এবং “অনম্বর আঁধারি ধাইল__” (৭1৬১২) 

অন্বর শব্দের অর্থও আকাশ। সম্পূর্ণভাবে বিপরীত দুইটি শব্দ দ্বারা একই বস্ত জ্বাপিত হইয়াছে 
বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু অনন্বর শব্দের অন্তর্গত অস্বর ভিন্নার্থক শব্দ । এই স্থলে অন্বর অর্থে 
বন্ত্র আবরণ । ন + অন্বর (আবরণ) এই অর্থে আবরণশূন্য উন্মুক্ত আকাশ। 


১৫২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


মনোরথ-গতি__-ইচ্ছার বা মানুষের চিস্তার ন্যায় অবাধ ও দ্রুতগতি বিশিষ্ট। তুলনীয়__ 
“কাঞ্চীপুর বর্দঘমান ছ'মাসের পথ । 
ছয় দিনে উত্তরিল অশ্ব মনোরথ।। (ভারতচন্দ্র) 
এবং-_ +110৬/ 11001 15 2 £10100 01 010 1111741 
00102164 ৮/1011 0176 50৩04 01 115 11151) 
117৩ 10110)051 105011 108১ 19117, 
/৯104 0100 5৬4118-511854 10৬৯ 01 118016, (0১৬/]001) 
রঞ্জনের রেখা- -রক্তচন্দনের ফোটার নায়। 
কিন্তু কার।গার যদি ইত্যাদি--লঙ্কার শোভা সৌন্দর্য অতুলনীয় হইলেও সাতার নিকট উহা 
কার।গার ব্যতীত অন্য কিছু নহে। বন্দীর নিকট সুবর্ণগঠিত কারাগারের ন্যায়, অথবা আবদ্ধ পক্ষীর 
শিকট সুবর্ণনির্মিত পিঞ্ররের ন্যায় লঙ্কার সৌন্দর্য সীতার নিকটে নিরর্থক। “অপ্রস্তুত” অর্থাৎ 
অপ্রাসঙ্গিক সুবর্ণময় কারাগারে অবরুদ্ধ বন্দীর এবং সুবর্ণপিঞ্জরে আবদ্ধ পক্ষীর উল্লেখ দ্বারা "প্রস্তুত 
অর্থাৎ প্রাসঙ্গিক সুবর্ণময় লঙ্কাপুরে অবরুদ্ধ। সীতার অবস্থা জ্ঞাপন করার জনা অপ্রস্তুত প্রশংসা 
অলঙ্কার। 
কুপ্জবিহারিণী--বনবিহারিণী পক্ষিণী। সীতার সহিত উপমিত বলিয়৷ স্ত্রীলিঙ্গ। বিধির নিবরবন্ধ-- 
বিধাতার অভিপ্রায়। কিন্তু সত্য যা কহিলা বসুধ।-_ পৃথিবী স্বপ্নে তোমাকে যাহা যাহ! দেখাইয়াছেন 
তাহা সবই সত্য হইবে। বীর-যোনি-_-বীর-প্রসবিনী | 
ভেটিবে এ অভি + অট ধাতু-_অভ্র্থনা করিবার জন্য অগ্রসর হইবে; মিলিত হইবে। 
ভেটিবে রাঘবে তুমি ইত্যাদি__বসম্ত খতুতে পৃষ্পপল্লব সঙ্জিতা পৃথিবীরাপিণী নায়িকা যেরূপ 
বসন্তের অভ্যর্থনা করেন, সেইরূপ তুমিও মনোরম বেশভৃষায় সজ্দ্রিত হইয়। রামচান্দ্রের অভার্থন 
করিবে। 
কৌমুদিনী € কৌমুদী-_জ্যোতম্ন।। ছন্দের অনুরোধে ইন্‌-ভাগান্ত শব্দের সাদৃশ্যে স্ত্রীলিঙ্গে ইনী 
প্রতায়। 
মরুভূমে প্রবাহিণী ... শিরোমণি নিরানন্দ শক্রপুরীতে সরমার সাহচর্য পর পণ পাঁচটি বিভিন্ন 
রূপক সাহায্যে ব্যক্ত হওয়ায় এলে মালা-রূপক অলঙ্কার। 
তপন-তাপিত-_দুঃখরূপ প্রথর সূর্বতাপে দগ্ধ। 
ভুজঙ্গিনী-রূপী--কালসর্প নয়ন বিমোহন হইলেও যেরূপ ভয়ঙ্কর, লঙ্ক। মনোরম হইলেও সীতার 
পক্ষে সেইরূপ ভয়াবহ। 
কাঙ্গালিনী সীতা ... অযতনে, ধনি£- দরিদ্র বত পাইলে তাহাকে অযতু করে না__এই সামান্য 
বা সাধারণ উক্তি দ্বারা সীতা সরনার ন্যায় ন্নেহশীলা বান্ধবীকে কখনও বিস্মৃত হইবেন না এই বিশেষ 
উক্তিটি সমর্থিত হওয়ায় এস্থলে অর্থাস্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে। 
রহিলা দেবী সে বিজন বনে ইত্যাদি-__সরমা বিদায় লইয়। প্রস্থান করিলে সেই নিরানন্দ নির্জন 
বনে সুন্দরী সীতা বনমধ্যে প্রস্ফটিত একটি মাত্র ফুলের ন্যায় দর্শনীয় ভাবে অবস্থান করিতে 
লাগিলেন। 
অশোকবনং নাম চতুর্থঃ সর্গ'__ অশোকবনে সীতা ও সরমার সাক্ষাৎ ও কথোপকথন ঘটিয়াছিল 
বলিয়া এই সর্গের নাম 'অশোকবন' রাখা হইয়াছে। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও বাখা ১৫৩ 


পঞ্চম সর্গ 


হাসে নিশা তারামরী ত্রিদশ-আলয়ে_-স্বর্গে তারকা দীপ্ত উজ্জ্বল রজনীকাল। 
দ্বিতীয় সর্গে পাই : “উতরিলা শশিপ্রিয়া ব্রিদশ-আলয়ে।” (১৪) 


তৃতীয় সর্গে : “উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে।” (১৭) 
চতুর্থ সর্গে রী ািন্র্রারা রান জাগে লঙ্কা আজি 


নিশীথে, ফিরেন শিপ্র! দুয়ারে দুয়ারে, 
কেহ নাহি সাধে তারে পশিতে আলে, 
বিরাম-বর প্রার্থনে।" (৩৩-৩৬) 
এই চারি সর্গোক্ত ঘটনা প্রায় তুলাকালীন:- একই রাত্রিতে সংঘটিত। পঞ্চম সর্গোস্ত ঘটনা একই 
রাত্রিতে সর্বশেষে ঘটিয়াছে। 
ত্রিদশ-আলয়-__দেবনিবাস বর্গভূমি। বাল্য, কৈশোর ও যৌবন এই তিনটি মাত্র দশা ঘটে বলিয়। 
দেবতাগণের নাম ব্রিদশ। বৈজয়স্ত- ইন্দ্রের প্রাসাদ। ত্রিদিব-পতি--স্বর্গপতি ইন্দ্র। ব্রন্মা-বিষুঃ- 
মহেশ্বর-_এই তিন প্রধান দেবতার আনন্দপূর্ণ বাসস্থান বলিয়া স্বর্ণের অন্য নাম ত্রিদিব। 
কিন্তু চিত্তাকুল এবে_ রাত্রি প্রভাত হইলেই মেঘনাদের সহিত লক্ষণের যুদ্ধ হইবে। সেই যুদ্ধে 
প্রবল পরাক্রমশালী মেঘনাদের আক্রমণে লক্ষণ রক্ষা পাইবেন কিনা এই চিস্তায় ইন্দ্র ব্যাকুল। 
অভিমানে-_শচীকে উপেক্ষা করিয়া বিনিদ্রভাবে চিস্তামগ্স থাকার জন্য। 
স্বরীম্বরী-ব্র্গের অধীম্বরী শী; স্বর্‌ (ক্বর্গবাচক অবার) + ঈম্মরী। সুরেশ--দেবরাজ। 
ক্ষণেক মুদিছে, ইত্যাদি__দেবরাজ স্বয়ং বিনিদ্র থাকার তাহার চিত্তবিনোদনের জন্য আগতা 
মেনকাদি অন্পরার।ও বিশ্রামের জন্য প্রন্থান করিতে পারিতেছে ন।। অথচ তন্দ্রীচ্ছন্ম হইয়া ঢুলির়। 
পড়িয়া পরমুহূর্তেই ইন্দ্রের ভয়ে চক্ষুরুত্মীলন করিতেছে। তরাসে ৫ ত্রাসে_ ইন্দ্রের অসম্ভুষ্টির ভয়ে। 
স্পন্দহীন যেন--তন্দ্রাচ্ছান্নতাহেতু নিশ্চল। 
চিত্র পুত্তলিকা-সম চিত্রলেখা- চিত্রলেখ নানী অক্রা চিত্রে অঙ্কিত সূর্তির ন্যায় স্থির। 
আর কারে ভয় তার- ইন্দ্রের নিদ্রার অনিচ্এ বুঝিয়৷ নিদ্রাদেবী ভয়ে তাহার কাছে যাইতেছেন 
না। ইন্দ্র বাতীত অপব কাহারও ইচ্ছ-অনিচ্ছ৷ তিনি গ্রাহ্য করেন না। 
দৈত্যদল আসি ইত্যাদি-_ইন্দ্রকে গভীর চিস্তায় মগ্ন দেখিয়া শচী পরিহাস করিয়া বলিতেছেন থে, 
প্রবল পরাত্রণস্ত দৈত্যগণ কি পূর্বের মত হ্র্গ অবরোধ করিয়া বসিয়া আছে? 
রাবণি__রাবণপুত্র মেঘনাদ। পাইয়াছ অন্তর, কান্ত ইত্যাদি_-দ্বিতীয় সর্গে পার্বতীর আনুকৃল্যে হন্দ্ 
মেঘনাদের নিধনকার্যে সমর্থ দৈবান্ত্র মায়াদেবীর নিকট প্রাপ্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ চিত্ররথ নামক গন্ধর্বের 
সাহায্যে তাহা রামচন্দ্রের নিকট প্রেরণ করেন,-এইরূপ বর্ণিত হইরাছে। 
পৌলোমী- পুলোমা (পুলোমন্) নামক দানবের কন্যা শচী। ইন্দ্র পুলোমাকে নিহত করিয়া তাহার 
কন্যাকে বিবাহ করেন। 
অনস্ত-যৌবনা-_কারণ দেবদেবীগণের যৌবনের পর অন্য দশা নাই। 
যাহে বধিল। তারকে ইত্যাদি- দ্বিতীয় সর্গে মায়াদেবীর দৈবান্ত্রের পরিচয় দিবার সময়ে ইন্দ্রকে 
বলিরাছেন: -  *দুরস্ত তারকাসুর, সুরকুলপতি, 
কাড়ি নিল স্বর্গ যবে তোমায় বিষুখি 
সমরে; কৃত্তিকাকুল-বল্লভ সেনানী, 
পার্বতীর গর্ভে জন্ম লভিলা তৎকালে। 


১?৪ মেঘনাদবধ কাব্য চা 


বধিতে দানবরাজে সাজাইলা বারে 
আপনি বৃষভধবজ সৃজি রুদ্রতেজে অস্ত্রে।  (৪৯২-৯৮) 
দাসীর সাধনে--শচীর প্রার্থনায়। দ্বিতীর সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে যে, শচীও পার্বতীকে 
মেঘনাদবধের ব্যবস্থা করিবার অনুরোধ করিতে ইন্দ্রের সহিত কৈলাসে গিরাছি'লিন। সাধবী-__ 
সতীশ্রেষ্ঠ।। কালি-__ রাত্রি প্রভাত হইলে। 
মায়! দেবীশ্বরী--দ্বিতীয় সর্গে মায়া ও পার্বতী স্বতশ্থ্র দেবী। শিব পার্বতীকে বলিয়াছেন__ 
“পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে । 
স্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি, 
মায়াদেবী-নিকেতনে।” (৪৩৫-৩৭ পংভ্তি) 
কিন্তু এই সর্গে চণ্তীর দেউলে দেবীর আবিাব বর্ণনায় দেবী ও মায়া অভিন্ন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। 
৩৪৪-৩৫৮ পংস্তি দ্রষ্টব্য। ভাবতীয় পুরাণের দেবদেবী-চরিত্রের সহিত গ্রীক পুরাণোন্ত দেবদেবী- 
চরিত্রের সংমিশ্রণ ঘটাইবার ফলেই এরূপ অসামর্জসা দেখা দিয়াছে। বধের বিধান- মেঘনাদবধের 
উপায় । দত্তী-_হত্তী। আটে মৃগরাজে_-পণুরাজ সিংহের সমকক্ষ হয়। 
জানি আমি ... আটে মুগরাজে ;_-এছলে লঙ্্মণ শক্তিমান হইলেও মেঘনাদের সমকক্ষ নহেন। 
এই উক্তিটি পরবর্তী দৃষ্টান্তের দ্বারা পরিস্ফুটিত হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার হইয়াছে। 
দন্তোলি-নির্ঘোষ_-বজ-গরজনি। ইরম্মদ- বজ্রাগি। এধুসুদন কর্তৃক বহুল ব্যবহৃত শব্দ। বিমান_ 
ইন্দ্রের আকাশ-যান। “ব্যোমযানং বিমান?” (অমরকোষ)। চাপে ধনুকে। 
মহেঘ্বাস--মহাধনুর্ধর । ইযুর বোণের) আস (আসন) ন ধনুক; মহৎ ইন্বাস যাহার, মহেদ্বাস। 
এরাবত--সমুদ্োডূুত ইন্দ্রের হত্তী। “এরাবতোভ্রম।তঙ্গৈরাবণাত্রমু-বল্পভাঃ” _(অমরকোষ) 
এরাবত, অভ্রমাতঙ্গ, এরাবণ এবং অধ্রমু-বল্লুত এই চারিটি এরাবতবাচক শব্দ। 
ভ্রিদিব-দেবী-ত্রিদিববাসিনী অর্থাৎ স্বর্গবাসিনী দেবী । মধ্যপদলোপা কর্মধারয়। 
সরসে--সরোবরে। সরঃ (সরস্) শব্দের উত্তপ্ন অধিকরণে “এ বিভক্তি। 
সরসে যেনতি ইত্যাদি--সরোবরে রাত্রিকালে নিমীলিত ল্লান পন্মের চারিপাশে জ্যোৎম্নারাশিকে 
যেমন দেখায়, আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় বিষগ্নবদনে উপবিষ্ট ইন্দ্র-শচীর চ1রিপাশে অবস্থিত মেনকাদি 
সুন্দরীগণকেও তেমন দেখাইতেছিল; উপমেয় ইন্দ্র-শটী ও মেনকাদি এবং উপমান মুদিত পদ্ম ও 
সুধাকর-কররাশি। ইহাদের স।ধারণ ধর্ম (ক্রিরাগত) প্রথম বাক্যে পাঁড়াইলা চারিদিকে” এবং পরবাক্যে 
“বেড়ে' বিভিন্ন হইলেও একই অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়। বস্তু-প্রতিবস্তুভাব-বিশিষ্ট উপমা অলঙ্কার । 
কিম্বা দীপাবলী ইত্যাদি-..জ্থবা শারদীয়া দুর্গাপূজাকালে দুর্গাদেবীর বেদীর নিন্ধে প্রদীপসমূহের দীপ্তির 
সহিত ইন্দ্র-শচীর সিংহাসনের নিম্নে অবস্থিত মেনকাদির দেহকান্তির তুলনা করা চলে। একই 
উপমেয়ের সহিত একাধিক উপমানের তুলনাহেতু মালোপমা অলঙ্কার । 
চির-বাঞ্চা--সর্বকালীন কামনার ধন। "মায়েরে" শব্দের বিশেষণ। মৌনভাবে- চিস্তাকুলতা হেতু। 
দম্পতী-_স্বামি-স্ত্রী। জায়া ও পতি শন্দ দ্বন্দ সমাসে জারাপতী, জন্পত্তী, ও দম্পততী হয়; দ্বিবচনাস্ত শব্দ 
বলিয়া ঈ'-কারাস্ত। উতরিলা € অব + ত--অবতীর্ণ হইলেন: উপস্থিত হইলেন। দেবালয়ে__দেবধাম 
স্বর্গে। (অপ্রচলিত) 
রতন-সম্ভবা বিভা দ্বিগুণ বাড়িল ইত্যাদি__তেজস্বিনী মায়াদেবী ইন্দ্রালয়ে আসিয়! উপস্থিত হইলে 
তাহার অত্যুজ্জল দেহপ্রভা রত্ুসমূহের উপর প্রতিফলিত হওয়ায় নন্দনকাননে প্রস্ফুটিত স্বভাবতঃ 
উজ্জ্বল মন্দারপুষ্প সূর্যকিরণস্পর্শে যেরূপ উজ্জ্বলতর হইয়! উঠে, সেইপাপ রত্ুসমূহ হইতে নির্গত 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৫৫ 


জ্যোতিও উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিল । 

সসন্ত্রমে প্রণমিলা ইত্যাদি মায়াদেবা ইন্দ্রাদি হইতে মহত্তরা বলিয়া শচী ও ইন্দ্র ব্যত্তসমত্ত হইয় 
তাহার চরণ বন্দনা করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিলেন। সুধিলা (ওধিলা)- জিজ্ঞাসা করিলেন। 
আদিতের-_অদিতির পুত্র দেবতা: এস্থলে ইন্দ্র। মনোরথ তোমার পুরিব--তোমার পরমশক্র 
মেঘনাদের বধের ব্যবস্থা করিয়া তোমার মনোবাসন। পুর্ণ করিব। 

রক্ষঃকুল-চুড়ামণি চুর্ণি কৌশলে- শক্তিদ্বারা না পারিলেও দৈবামায়ার সাহায্যে রাক্ষসবংশের 
শ্রেন্টরত্ুস্বপাপ মেঘনাদের বিনাশ ঘটাইব। পাপক অলঙ্কার । 

(পাহাইছে_- প্রভাত হইতেছে। প্র + ভান ৯ পোহানো। ভবানন্দময়ী---বিশ্বের আনন্দদায়িণী। 

লম্কার পঙ্কজরবি_ _মেঘনাদের বিশেষণরূপে বন্ছল ঝবহৃত শব্দ। লঙ্কারাপ পঙ্চজের পক্ষে সুখ 
স্বরূপ মেঘনাদ। শব্দটিকে সমাসের নিরমানুসারে সার্থক প্রয়োগ বল৷ চলে না। প্রথমে লঙ্কারূপ পঞ্চ জ 
এই রূপক কর্মধারয় সমাস গঠন ন। করিয়া রবির সহিত সমাসবন্ধন করা যায় না। “লঙ্কা-পঙ্কভিনী- 
রবি" অথবা 'লঙ্কা-পক্চজের-রবি' সার্থকতর প্রয়েগ হইত। মধুসূদন চতুর্দশপদী কবিতা “কমলে 
কামিনী”তে “কবিতা-পক্কজ রবি, শ্রীকবিকম্কণ”' এই সার্থক প্রয়োগও করিয়াছেন। সংস্কৃত ব্যাকরণেও 
এই জাতীয় সমাস-বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয় এবং “সাপেক্ষত্রেপি গমকত্বাৎ সমাসহ' অর্থাৎ পদসমুহের 
পরস্পর সাপেক্ষত সরতে সুস্পষ্ট অর্থবোধহেতু সমাস) এই বচন দ্বারা সমাস স্বীকৃত হয়। 

নিকুস্তিলা-_-রামায়ণে লঙ্কার একটি পর্বতগুহার নাম। মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের যন্রগৃহর্াপে 
কলিত। অসুরারি-_হে অসুর-রিপু ইংদ্র। নিরন্ত্র, দুর্বল বলী-- বলবান হইলেও নিরঞ্জ অবস্থার 
শঞ্তিহীন মেঘনাদ। আনার-মাঝারে--জাল বা ফাদের মধ্যে আবদ্ধ। বারতা এ বার্ত।-সংবাদ। 
রঘুমিত্র বিভীষণের বিশেষণ। দেবেন্্র-_(সম্বোধনে) হে দেবরাজ ইন্দ্র। কৃতান্ত সদৃশ-_বমবর্জাপ 
ভয়ঙ্কর। কৃত অন্ত যাহা দ্বারা,__বৃতাত্ত _ বম। নমুচিসৃদন-_নমুচি নামক দৈত্যের বধকর্তা হন্দ্র। 
কব্বুর কুলের গব্ধ-_-রাক্ষস-বংশের দর্প-স্বরাপ মেঘনাদকে। সমরিবে-_€নামধাতু) সমর বা যুদ্ধ। 
করিবে। বজ্রি-_-হে বজ্রধারি ইন্দ্। পিরীতি € প্রীতি- সন্তোষ, আনন্দ। শক্তীম্বরী__মহাষ্ষিক্তি মায়াদেবী। 
দেবেদ্রের পদে নিদ্রা ইত্যাদি__মায়াদেবীর সুস্পষ্ট আশ্বাসবাক্যে নিশ্চিত্ত হওয়ায় ইন্দ্র নিদ্রিত হইলেন। 
অচেতন নিদ্রায় চেতনা বিশিষ্ট মানবের সমান কার্য প্রণাম করা আরোপহেতু সমাসোক্তি অলঙ্কার । 

মহা-ইন্র_ মহেন্দ্র শব্দটিকে ছন্দের অনুরোধে অসংহিত রাখা হইয়াছে। 

কিস্কিণী-_-নুপুর, মেখলা ইত্যাদিতে সংলগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন্টিকা বা ঘুঙুর। 

কাচলি এ কঞ্চলিকা-- স্ত্রীলোকের বক্ষ-আবরক বন্ত্রবন্ধন। সৌরকররাশিরূপিণী সুরসুন্দরী_ 
সুর্যের কিরণমালার ন্যায় সমুজ্জল-দেহা মেনকাদি দেবপুরীর সুন্দরীগণ। 

পরিমলময় বায়ু-__সুগন্ধি বায়ুপ্রবাহ। পরিমল শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে চন্দন প্রভৃতি 
মর্দিত বা পিষ্ট বন্তু হইতে উৎপন্ন সুগন্ধ “মর্দনোখে পরিমলম্*” (অমর)। বাঙ্গালায় সাধারণতঃ সুবাস 
অর্থেই ব্যবহৃত। অলক--কপাল ও গণুস্থলে সংসর্পিত চূর্ণ-কুস্ভল বা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কেশগুচ্ছ। 

প্রফুল্লিত « প্রফুল্ন-_-বিকশিত, প্রম্ফুটিত। ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ । 

বিমোহিনী-_বিশ্বের বিভ্রম উৎপাদনকারিণী মায়।। 

স্বপন-দেবীরে-_ স্বপ্ন বা নিদ্রার দেবতা; গ্রীকৃ-পুরাণের 'সম্নাসের” অনুকরণে কল্লিত। ইলিয়ড্‌ 
কাব্যেও জুনো বা হীরী 'দেবীকর্তৃক গ্রীক সেনাপতি আগামেষ্নের নিকট আশ্বাসবাণী-বহনকারী নে্টর- 
রাঁপধারী সম্নাস্‌কে প্রেরণের কাহিনী আছে। তুলনীয়, '*01) /£১12105011 09751 0104 10040180 
[1)/ 1651?” (04010 1]1) দেউল € দেবকুল- দেবমন্দির। 


১৫৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


দেখ, পোহাইছে রাতি, বিলম্ব না সহে-_মায়াদেবীর অধীরতার কারণ এই যে, রাত্রি প্রভাত হইলে 
লক্ষ্মণের পক্ষে অপরের অজ্ঞাতসারে চণ্ডীর দেউলে যাইয়া দেবীর পূজা করা অসম্ভব হইবে এবং 
অন্যদিকে মেঘনাদ ঘক্র সমাপন করিয়া শক্তিলাভের সুযোগ পাইবে। 
উরি € উতরি € অব + তু--অবতীর্ণ হইয়া, আবির্ভূত হইয়া। 
কুহকিনা_-কুহক বা মায়া সৃষ্টি করিতে সমর্থা স্বপ্নদেবী। 
যবে আমি বিদায় হইনু ইত্যাদি -- লক্ষণের অযোধা। ত্যাগকালে সুমিত্রা নিশ্চয়ই পুত্রবিরহে আকুল 
হইয়াছিলেন। কিন্তু এ খুলে কবির উত্ভির মধ্যে তাহার ধর্মাস্তরগ্রহণ এবং ন্নেহময়ী মাতার সহিত 
চিরবিচ্ছেদের দূঃখই যেন ধ্বনিত ইইয়। উঠিয়া 
বারকৃগ্তর__-পীরশ্রেষ্ঠ। বীরকুঞ্জরের হেম্তীর) মত; উপমিত সমাস। 
কুপ্তর-গমনে- হসতীর ন্যায় স্থির ও দৃঢ পদবিক্ষেপে। 
রশ্গঃপুরে রাখব-রক্ষণ তুমি বিদিত জগতে-_ব্াক্ষসগণের সহিত যুদ্ধে রামচন্দ্র যে বিভীষণের 
উপর একাস্ত নির্ভরশীল তাহা রামচন্দ্র পূনঃপুনঃ ব্যক্ত করিয়াছেন। কবির ব্যক্তিগত ধারণাও যে 
এইরূপ ছিল তাহ “116 (৬1১০1001101) ৬০১ ৭ 1001৩ 10110/. 010 1081 101 11101 500001010] 
৬1150110. ৮6001017050 10000 0061700109 0177 1100 100 5৩০. এই উক্তি হহাতে বুঝিতে 
পারা যায়। 
'গুভক্ষণে, রক্ষোবর, পাইনু তোমারে 
আমি! তোমা বিনা, মিত্র, কে আর রাখিবে 
এ দুর্ধলি বলে, কহ এ বিপত্তি কালে £” (৩য়। ৩০০-৩০২) 
“নীলকণ্ঠ যথা 
(নিস্তারিণী-মনোহর) নিস্তারিলা ভবে, 
নিস্তার এ বলে, সখে. তোমারি রক্ষিত।” (৩য়। ৪৪২-৪৪৪) 
“নাহি কাজ বৃথা বাক্যব্যয়ে _- 
জীবন. মরণ মম আজি তব হাতে।” (৬ষ্ঠ। ২৩৫-২৩৬) 
“সভক্ষণে, সখে, 
পাইনু তোমায় আমি এ রাক্ষসপুরে। 
রাঘবকুল-মঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে! 
কিনিলে রাঘবকুলে আজি নিজগুণে, 
গুণমণি! গ্রহরাজ দিননাথ যথা, 
মিপ্র-কুলরাজ তৃমি, কহিনু তোমারে ।” ডেষ্ঠ। ৭৩২-৭৩৭) 
মেঘনাদবধ কাব্যে বিভীষণ সম্বন্ধে রামচন্দ্রের উদ্লিখিত উদ্ধৃতিগুপি কবির নিজস্ব ধারণারই 
প্রতিফলন মাত্র। আপনি রাক্ষসনাথ পুজেন সতীরে-_কৃত্তিবাসী রামায়ণেও রাবণকর্তৃক (দবীপূজার 
উল্লেখ আছে। আয়াসিতে-_ (নাম ধাতু) আয়াস বা প্লেশ দিতে। ৃ 
আয়সী-সদৃশ-- লৌহময় বর্মস্বরূপ। অযনঃ (লৌহ) গঠিত--আয়স- স্ট্রীলিঙ্গে আয়সী। 
বীতিহোত্র-রূপী-_ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। বীতি (ভোজন) হোত্র (হাম) খাহার, ন্মথবা হীতি 
(দীপ্তি) হোত্রে (হোমকার্ষে) যাহার; সমানাধিকরণ বা ব্যধিকরণ বহ্থবীহি সমাস। 
দীপিছে ললাটে ইত্যাদি-_মহাসর্পের মণ্তকে উজ্জ্বল মণির ন্যায় লক্ষ্ণ-দৃষ্ট ভীষণ-দর্শন মুর্তির 
কপালে চন্দ্রকল! দীপ্তি বিকাশ করিতেছিল। 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও ব্যাখা ১৫৭ 


জটাভুট শিরে, তাহার মাঝারে ইত্যাদি-_সেই ভীষণ মুর্তির মত্তকস্থিত পিঙ্গল জটারাশির মধে। 
গঙ্গার গুভ্র জলোচ্ছাস দেখিয়া মনে হইতেছিল যেন শরৎকালের রাত্রিতে মেঘের মধ্যে গু জোন 
প্রতিফলিত হইতেছে। যেন" শব্দের প্রয়োগ দ্বারা উপমানাবই উপমেয়রূপে প্রবল সংশয় প্রকাশ 
করার এস্থলে উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার হইয়াছে। 

রজোরেখা এ রজতরেখা- রৌপ্যবৎ শুভ্র বিকাশ। রজত অর্ধে মধুসূদন বহুস্থছলে রজঃ শান্দের 
প্রয়োগ করিয়াছেন। অবাচকতা দোষ। বিভূতি-ভূষিত জঙ্গ__ দেহখানি ভস্মলিপ্ত। 

চিনিলা সৌমিত্রি ভূতনাথে__বিশাল ও ভীষণ আকৃতি, ললাটস্থ চন্দ্রকলা, জটাজালের মধ্যে 
গঙ্গাধারা, ভস্মলিপ্ত দেহ এবং হস্তস্থিত ত্রিশূল দর্শনে লক্ষ্মণ উদ্যানরক্ষী মহাদেবকে চিনিতে পারিলেন। 

নিক্ষোষিয়া__কোষমুক্ত করিয়া। তেজস্কর-_ প্রদীপ্ত, উদ্ভ্রল। 

রঘুজ-অজ-অঙ্গজ-_-রঘুর পুত্র অজ, তাহার গঁরসজাত দশরথ। 

বিলম্ব না সহে-_কারণ অধিক বিলম্বে রাত্রি প্রভাত হইয়! গেলে কার্ধসিদ্ধির ব্যাঘাত খটিবে। 

যথা শুনি বজ্রনাদ, ইত্যাদি-_ বজর্ধবনি পর্বতে যেরূপ গন্তীর শন্দে প্রতিধবনিত হয় সেইরাপ গন্তীর 
কণ্ে। বৃষধবজ-_মহাদেব; বৃষ দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা । বৃষ ধবজ (চিহ বা উপলক্ষণ) ঘাহার; 
বহুরীহি। বাখানি € ব্যাখ্যান-_ প্রশংসা করি। 

কেমনে আমি যুঝি ইত্যাদি-__তোমার সাহস দেখিয়। আমি সন্তুষ্ট ত হইয়াছিই, তাহার উপর ্বর়ং 
দেবী আজ তোমার প্রতি তুষ্ট বলির তোমার সঙ্গে যুদ্ধ করা জামার পক্ষে অসম্ভব। 

প্রসন্নময়ী-_ ভক্তের প্রতি প্রসম। দেবী পার্বতী । ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ। 

কপদ্দী-_-কপর্দ অর্থাৎ জটাজুটধারী মহাদেব। “কপর্দোহস্য জটাজুটঃ পিনাকোই-জগবংধনুঃ।” 
(অমরকোষ) কানন মাঝে পশিলা সৌমত্রি_ লক্ষণের চণ্ডতীর দেউল যে বনে অবস্থিত, সেই বনে 
প্রবেশ করিয়া নানারূপ বিভীষিকা ও প্রলোভনের সম্মুখীন হইবার চিত্রসমূহ ট্যাসো-রচিত 
জেরুসালেম উদ্ধার” কাব্যের ১৫শ ও ১৮শ সর্গ হইতে গৃহীত। 

আইল ধাই ইত্যাদি-_এই মায়াসিংহের কাহিনী উল্লিখিত কাব্যের ১৫শ সর্গের ৫০তম অনুচ্ছেদে 
আছে। হ্র্যযক্ষ-_হরি (হরিদ্বর্ণ) অক্ষি যাহার; সিংহ। 

উলঙ্গিলা- উন্মুক্ত করিলেন। উলঙ্গ € ওলঙ্গ « ওন্ঙ্গ « অব-নগ্ন-_-আবরণশূন্য। 

নির্ধোষে- গভীর গর্জনধ্বনির সহিত। ক্রিয়া-বিশেষণ। ক্ষণপ্রভা-_বিদ্যুৎ। 

দ্বিগুণ আঁধার দেশ ক্ষণ-প্রভা-দানে--ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ক্ষণিক বিদ্যুৎ বিকাশের পর 
অন্ধকারকে গাড়তর বলিয়া মনে হয়। বাহুবলে উপাড়িলা তরু প্রভপ্রন__এই মায়া-ঝটিকার কাহিনীও 
উল্লিখিত কাব্যের ১৮শ সর্গের ৩৭তম অনুচ্ছেদে আছে। 

দাবানল পশিল কাননে-_মুহুমুুঃ বজ্রপাতে সমস্ত বন যেন দাবানলে দগ্ধ হইতে লাগিল । গর্জিল 
জলধি দূরে, ইত্যাদি- হুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধশঙ্খ একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া এবং অসংখ্য ধনুকের 
টস্কারের সহিত মিশিয়া যেরূপ ভয়াবহ প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করে সেইরূপ ভীষণ শব্দে দূরস্থিত ঝটিকা 
বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জন করিতে লাগিল। 

গর্জিল জলধি দূরে, ইত্যাদি__যুদ্ধক্ষেত্রে লক্ষ লক্ষ যুদ্ধশঙ্খ একসঙ্গে ধ্বনিত হইয়া এবং অসংখ্য 
ধনুকের টক্কারের সহিত মিশিয়া যেরূপ ভয়াবহ প্রচণ্ড শব্দের সৃষ্টি করে সেইরূপ ভীষণ শব্দে দূরস্থিত 
ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জন করিতে লাগিল। 

সে রৌরবে- _অগ্নিময় ভীষণ নরকে। এস্থলে রৌরবের ন্যায় ভীষণ দাবানলের মধ্যে। উপমেয়ের 
উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান রৌরবকেই উপমেয়রূপে গ্রহণ করায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। 


১৮ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


আচম্িতে-_অকম্মাত হঠাৎ চমকিত করিয়া; আচমকা । 
কুসুন-কুম্তলা মহী-_অরণ্যকে মহী অর্থাৎ পৃথিবীর কেশরূপে কল্পন৷ করিয়। বনমধ্যে প্রস্ফুটিত 
পন্পসমূহকে পৃথিবীর কেশের ভূষণরাপে কল্পনা করা হইয়াছে। 
মন্দ সমীর স্বনিলা- ঝড়ের প্রচণ্ড গর্জনের পর পুনরায় মুদুমন্দ বায়ু প্রবাহিত হইতে লাগিল। 
নিক্কণে--শ্রুতিমধুর ধ্বনিতে । মন্দিরা € মগ্ত্রীর-ক্ষুদ্র করতাল। সপ্তপ্বরা--জলতরঙ্গ-জাতীয় 
লাদ্যযন্ত্রবিশেখ। উথলিল- প্লাবিত করিল: উৎ + স্থল শব্দ হইতে নিষ্পয়। 
দেখিলা সম্মুখে বলী ইত্যাদি-_-এই মায়া প্রলোভন চিত্রিও উল্লিখিত কাব্যের দুইস্থীলে (১৫শ সর্গ, 
৫৮ -৬৬ অনুচ্ছখেদে এবং ১৮শ সর্গ, ২৬--৩৫ অনুচ্ছেদে) পাওয়া যায়। 
অবগাহে দেহ--ভাধিকপদতা দোষ: কারণ অবগাহে অর্থ দেহ নিমড্ভিত করিয়া ম্লান কারে। 
কৌমুদী নিশিতে যথা- সুন্দরীরা সরোবরে শ্লান করিতেছে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন 
জ্যোৎস্নারাশি রাত্রিকালে সরোবরের জলে নামিয়৷ আসিয়াছে। 
দুকূল, কাচলি শোভে কূলে, ইত্যাদি_ সুন্দরীরা কেহ কেহ সরোবরে অবতরণকালে তাহাদের 
বন্ত্রাদি তীরে খুলিয়া রাখিয়া সম্পূর্ণ নগ্রদেহে স্নান করিতেছে। তাহাদের স্বর্ণবর্ণ দেহকাস্তি স্বচ্ছ 
জলরাশির মধ্যে দেখিয়া মনে হইতেছে যেন মানস-সরোবরে এক ঝীাক ্বর্ণপদ্ম ফুটিয়া রহিয়াছে। 
কেহ তুলে পুষ্পরাশি; ইত্যাদি-__অন্য মায়া-সুন্দরীগণ পুষ্পবনে পুষ্প চয়ন করিয়া তাহাদের 
অলকদাম কুসুমে ভূষিত করিতেছে; যে মনোমুগ্ধকর অলকদাম পুরুষের পক্ষে কামের শৃঙ্খল 
স্বরূপ। দ্বিরদ-রদ-নির্মিত-__হস্তিদস্তে নির্মিত। দ্বিরদ - দুইটি বৃহৎ দত্ত আছে যাহার-_হৃততী। 
কোলন্বক --বীণার কাষ্ঠাদিনির্মিত অঙ্গ বা ঠাট। 
হৈম--হেম বা স্বর্ণনিষ্ষিত। কবি কয়েকস্থলে এই অর্থে ব্যাকরণণদুষ্ট “হৈমময়' শব্দটি প্রয়োগ 
করিলেও এইম্ছলে শব্দটির সার্থক প্রয়োগ করিয়াছেন। 
সঙ্গীত-রসের ধাম-_বীণার তার হইতেই মধুর সঙ্গীত নিষ্পন্ন হয় বলিয়া তারই সঙ্গীতের 
আবাসস্থল। সুখময়ী_-আনন্দময়ী; “কেহ” শব্দের বিশেষণ। পীবর-_স্থুল, ঘন। 
কণিছে রশনা-_মেখলা মধুর শব্দ করিতেছে। নৃত্যহেতু অঙ্গ সঞ্চালনে বুকের রত্বহার দোদুল্যমান, 
এবং নূপুরদ্ধয ও মেখলা ঝঙ্কৃত হইতেছে। 
মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে_ কালসর্পের প্রাণবিনাশক দংশনে মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়। 
নশ্বর শব্দের অর্থ নাশশীল, যাহা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; যেমন “নশ্বর জীবন:। মধুসূদন এই স্থলে এবং অন্য 
কয়েক স্থলেও নশ্বর 'বিনাশক' অর্থে প্রয়োগ করিয়াছেন। ইহা অবাচকতা দোষ। 
যেমন-__ “বাছি বাছি লইতে সত্বরে 
তীক্ষতম প্রহরণ নশ্বর সংগ্রামে ।” (৬1৬) 
“যথা যবে ঘোর বনে নিষাদ বিধিলে 
মৃগেন্দ্রে ন্বর শরে,” (৭1১২২) 
“হত এ নম্বর রণে” (৮1১২২) 
মরে নর কাল-ফণি-নশ্বর-দংশনে ... জলে পরাণ__কাল সর্পের দংশন মানুষের মৃত্যুর প্রসিদ্ধ 
কারণ। এখানে সুন্দরীগণের পৃষ্ঠবিলম্বিত মণিশোভিত বেণীসমূহ সর্পবৎ হইলেও তাহাদের দংশন- 
ক্ষমতা নাই; অথচ মানুষের প্রাণ জুলিতে থাকে বলা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ কারণ বিনা কার্যোৎপত্তি 
দেখাইবার চেষ্টা করিলে বিভাবনা অলঙ্কার হয়। সর্পদংশনরপ প্রসিদ্ধ কারণ ব্যতীতই মানুষের 
বিষদাহ-জুা'ল কেবল সর্পাকৃতি বেণীদর্শনের ফলেই ঘটে বলায় এস্কলে বিভাবনা অলঙ্কার। 


মেঘনাদব্ধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখা ১৫৯ 


হেরিলে ফণী পলায় তরাসে ... বাঁধিতে গলায়-_কার্ধ-কারণে বৈষম্য প্রদর্শিত হইলে বিষম 
অলঙ্কার হয়। এখানে প্রথমে ফণি-দর্শনমাত্র লোক ভয়ে পলায়ন করে বলিয়া, এ ফণী' অর্থাৎ 
সুন্দরীগণের সর্পাকৃতি বেণী দেখিলে কোন লোক না তাহাকে গলায় বাঁধিতে চায়, বলা হইয়াছে। 
ফণিদর্শনে ভয়ে পলায়নের পরিবর্তে তাহাকে সবত্রে গলায় বেষ্টন অত্যন্ত অধ্বাভাবিক কার্য। সুতরাং 
এখানে কার্য-কারণে বৈষম্য জনিত বিষম অলঙ্কার হইয়াছে। 

মধুসখা-_মধুর অর্থাৎ বসম্তের সখা কোকিল । সংস্কৃত ব্যাকবণানুষারী 'অধুসখ” পদই দা; কিন্তু 
বাঙ্গালায় এইরূপ প্রয়োগ প্রচলিত। জলযন্ত্র_ধারাযন্ত্র, ফোয়ারা । অরিন্দমে- শক্রজয়ী লম্মণকে। 
গইল-_-গানের মত মধুর স্বরে বলিল। 

নহি নিশাচরী মোরা- রাক্ষসপূরীতে অবস্থান করিলেও আমব। রান্মস-কন্যা নহি। 

অনস্ত বসত্ত জাগে যৌবন উদ্যানে--দেবকন্যা বলিয়া আনরা সুচিরযৌবনা। 

অধর-সরসে--অধররূপ সরোবরে। উরজ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত--চিরযৌবনা বলিয়া । 

আমা সবে-_ আমরা সকলে; "মোরা সবে"! “আমা সবে" কর্মকারকে প্রযুক্ত হয়, কর্তায় ইহা 
অপ্রচলিত। 

কাটে জীবনের ফুল এ ভব মণ্ডলে-_যাহারা পৃথিবীতে জীবনরূপ ফুলের দল ও বৃত্ত কাটিয়া 
তাহাকে অকালে নষ্ট করে। 

যত -_ যাহারা (সর্বনাম) জানকী সতী-_উদ্ধারিব ক্রিয়ার কর্ম । সুরাঙ্গনে-_(সম্বোধনে) সুর + 
অঙ্গনা; দেববালা। 

মাতৃ হেন মানি তোমা সবে-_-কারণ দেবীগণ সর্বদাই মানুষের নিকট মাতার ন্যায় পৃজ্যা। 

বিজন সে বন-_পবিভ্রাত্মা লক্ষ্মণ মায়াসুন্দরীগণের রাঁপে বিভ্রান্ত না হইয়া তাহাদিগকে মাতৃ- 
সম্বোধন করায় তাহারা স্বপ্নের মত মিলাইয়া গিয়া বন জনশূন্য হইল। সদ্যোজীবী-_ক্ষণস্থারী। 

পীঠতলে- দেবীর বেদিকার ব৷ পীড়ির নিম্নে। ঝাঁঝরী € ঝর্রিকা-_কীসর, ঘণ্টা। সুরভি-_ 
সুরভিত, সুবাসযুক্ত। বিশেষণ। ধুপ ধূপদানে পুড়ি, ইত্যাদি- ধূপদানে ধূপ পুড়িয়া সুরভিত পুষ্পগন্ধের 
সহিত মিশ্রিত হইয়া সমগ্র স্থানটি সুগন্ধে পূর্ণ করিতেছে। 

তুলিলা যতনে নীলোৎপল- রাবণবধের পূর্বে রামচন্দ্র নীলপদ্ম দ্বারা দুর্গাদেবীর অর্চনা করিয়া 
তাহার কৃপা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে। এই সর্গে লক্ষণ কর্তৃক 
নীলোৎপল ছারা সিংহবাহিনী চণ্ডিকার অর্চনা সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসোক্ত ঘটনার ছায়ায় কল্লিত হইয়াছে। 

সিংহবাহিনীরে-_-সিংহপৃষ্ঠে আরুঢ়া চণ্ডীকে। এই কাব্যে অন্যত্র পার্বতী ও মায়া স্বতন্ত্র দেবীরূপে 
উক্ত হইলেও (২য় সর্গ--৪৩৫-_৪৩৭ পংক্তি) এখানে পার্বতী, চণ্ডী বা দুর্গা, এবং মায়া এক ও 
অভিন্ন বলিয়া কল্গিতা। বলা বাহুল্য যে, এই কল্পনাই ভারতীয় পুরাণসম্মত। দ্বিতীয় সর্গের দৈব 
ষড়যন্ত্রজালের মধ্যে ভারতীয় ও গ্রীক পুরাণের দেবদেবীগণ পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া নিজেদের 
চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, এবং এমন কি, নাম পর্যস্ত গুলাইয়া ফেলিয়াছেন! 

সাক্টাঙ্গে, প্রণমিয়া_-ভূমিতে লুষ্ঠিত দেহে প্রণাম করিয়া। দুই চরণ, দুই জানু, দুই হস্ত, বক্ষঃস্থল 
এবং কপাল, এই আটটি অঙ্গদ্বারা ভূমি স্পর্শপূর্বক প্রণামকে 'সাষ্টাঙ্গে প্রণাম” বলে। 

সাধ € শ্রদ্ধা-_বাসনা, আকাঙক্ষা। গরজিলা দূরে মেঘ ইত্যাদি-_সহসা প্রচণ্ড দেবতেজের 
আবির্ভাবসূচক। মহামায়ে- মহামায়া চণ্ডিকাকে। 

তেজঃ রাশি রাশি ইত্যাদি-_অকস্মাৎ দেবীর শক্তির আবির্ভাবে প্রচণ্ড তেজঃ উৎপন্ন হইয়া 
ক্ষণিকের জন্য বিদ্যুৎশিখার ন্যায় চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি হরণ করিল। লক্ষণ সভয়ে দেখিলেন যে, চক্ষু 
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উদ্মীলিত থাকা সর্তেও তিনি কিছুই দেখিতেছেন না;__সমস্ত মন্দির থেন গাঢ় অন্ধকারাচ্ছন্ন । 
হাসিল! সতী-_ভক্তের বিহুলতা দর্শন করিয়া। পলাইল তমঃ দূরে-_ভক্তের প্রতি দেবীর প্রসন্ন 
করুণ হাস্যে অন্ধকার দূর হইল। 
দিব্য চক্ষঃ লাভ করিলা সুমতি!_ দেবীর কৃপায় লক্ষণের চক্ষুর ধাধা ঘুচিয়া গেল এবং তিনি 
দেবাকে দর্শন করিবার উপখোশী দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলেন। 
শগর-মাঝে --রামায়ণে নিবৃন্তিলা য্ুল লঙ্কার প্রত্যন্ত দেশছু নির্জন গিরিগুহায় ধলিয়া বর্ণিত। 
শিকষে যথা অসি_ কোষ মধ্যে রক্ষিত ওরবারির ন্যায় অদৃশ)। নিকষ শব্দের অর্থ স্বর্ণপরীক্ষায় 
ন/হ্থত কণ্টিপাথর; এলে কোষ বা তরবারি খাপ অর্থে বাবহৃত হইয়াছে । অবাচকত। দোষ। 
আবরিব মায়াজালে আমি দৌঁহে --এই বাক্যটি এবং ইহার পূর্বে “আপনি আমি আসিয়াছি হেথা 
সাধিতে এ কার্ধ তোর শিবের আদেশে”__ এই বাক্যটি, এই স্থলে সুস্পষ্টরূপে চন্তী ও মহামায়ার 
অভেদ জ্ঞাপন করিতেছে। কৃজনিল জাগি পাখীকুল ফুলবনে-__ ইত্যবসরে রাত্রি শেষ হইয়া প্রভাত 
আসন্ন হওয়ার মধুর স্বরে পাখীরা গাহিয়া উঠিল। আকাশ সম্ভবা বাণী--দৈববাণী। নীরবিল! 
সরস্কতী- দৈববাণী স্তব্ধ হইল। তথা --সেই সুখের আলয়ে। অনাবশ্যক প্রয়োগ । কুঞ্জবন-গীতে __ 
কুঞ্জবনে অবস্থিত পক্ষিগণের প্রভাতী গানে। 
যেমতি নলিনীর কানে অলি ইত্যাদি--ভ্রমর যেরাপ অস্ফুট মুদুণ্ডঞ্জনে পদ্মের নিকট প্রণয়ের 
অনির্বচণীয় মধুর ভাব প্রকাশ করে সেইরাপ মৃদু ও মধুর কণ্ঠে। 
ডাকিছে কুজনে- কাকলী শব্দচ্ছলে আহান করিতেছে। 
হৈমধতী উষা তুমি রূপসি, তোমারে__উষার ন্যায় স্বর্ণকান্তিবিশিষ্ট তোমাকে । হেম হইতে নিম্পনন 
হৈম শব্দ বিশেষণ বলিয়া তাহার পর পুণরায় 'বতু" প্রত্যয়যোগে বিশেষণ গঠন করা যায় শা। 
হিমবানের কন্যা অর্থে হৈমবতী অবশ্য গুদ্ধ প্রয়োগ; কিন্তু এখানে সে অর্থ হয় না। 
বঁপসি-_(সম্বোধনে ঈ-কারাস্ত স্ত্রীবাচক শন্দে ই-কার) হে সুন্দরি। রূপ আছে বার অর্থে শ- 
প্রত্যয়যোগে রূপশ; স্ত্রীলিঙ্গে রূপশা 5 রূপবতী, সুন্দরী । “সরসী", 'বেতসী, 'আয়সী" প্রভৃতি অস্‌- 
ভাগাস্ত স্ত্রীলিঙ্গ শব্দের সাদৃশ্যে রূপসী । মিল € মীল ধাতু__মেল; উন্মীলিত কর। 
উঠ, চিরানন্দ মোর ইত্যাদি--প্রমীলার সুপ্তিভঙ্গ করিবার জন্য মেঘনাদের প্রণয়পূর্ণ উক্তির উপর 
অনুরূপ ক্ষেত্রে ঈভের প্রতি গ্যাডামেব উক্তিব ছায়া প্রতিফলিত হ্ইয়াছে। তুলনীয়-_ 
“11007 ৮/10 ৮0109 
৬111] 05 ৮/1)017 201019105 011 11019 01021105.-- 
1101 1:74 011 10010101109, ৮1115005150 11005: ৬266, 
1৬1 1011551, 1179 631000500, 17 10650 10011)0. 
11000175105 0051 2111, 1779 ০৬০1 11১৬/ ৫001181)1 : 
/৯৮/0100, 0100 10101101116 51011195- (1১0100150 1,090) 
সুর্ধ্কার্তি-মণি__সূর্যের কিরণসমুহকে একটিমাত্র বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত করিতে সমর্থ স্কটিক বা 
কাচ; আতশী কাচ। সূর্ধ্যকাস্তি-মণি সম এ পরাণ. ইত্যাদি-_যেমন সূর্ধের অবস্থিতিতে তাহার কিরণ 
প্রতিফলনের জন্যই আতশী কাচের দীপ্তি সম্ভবপর, তেমনই তোমার সানিধ্য ও প্রভাবহেতুই আমার 
সকল তেজ ও গৌরব। তোমার অভাবে সূর্যহীন আতশী কাচের ন্যায় আমিও মলিন ও নিল্প্রভ। 
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম-_আমার সৌভাগ্যের সর্বশ্রেষ্ঠ ফলম্বরূপ  মহাহ-_--মহাঘ, বহুমূল্য। 
উঠি দেখ, শশিষুখি ... মঞ্জুকুঞ্জ বনে কৃসুম__সাধারণতঃ নারীর সৌন্দর্য ও লাবণ্য জ্ঞাপন করিবার 
উদ্দেশ্যে কুসুমকে উপমানরপে গ্রহণ করা হয়। কিন্তু এখানে উপমেয় প্রমীলার সৌন্দ:র আধিক্য 
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বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে যে, শিদ্রিতাবগায় প্রমীলাকে অসতর্কভাবে পাইয়া কুসুনসমূহ তাহার 
কান্তি অপহরণ করিয়াই লাবণাশয় হইয়া উঠিয়াছে। উপমানের নিন্ফষশতা প্রদর্শনহেত এসলে প্রতীপ 
অলঙ্কার হইয়াছে। 

গোপিনী « গোপী- বৃন্দাবনের কৃঁষঃ-প্রণরিনা গোপকনাগণ। শরমে-লজ্জায়। ফারসী শব্দ। 

চক্ষুঃদ্বয়_ সন্ধির নিয়মানুসারে "চক্ষুর্দয়' গুদ্ধ প্রয়োগ হইলেও দুর্রোব্তা পরিহারের জন। সদ্দি 
অলীকৃত। রাবণ-বধূ__রাবণের পুত্রবধূ প্রমালা। বধূ অর্থে পত্তী এবং পূ্বধূ উভরই বুঝায়। 

লঙ্জার মলিনমুখী পলাইল দূরে ইত্যাদি--যেভাবে ছেদচিহ ব্ধহাত হইয়াছে তাহাতে মলিনমুখী 
খদ্যোতের বিশেষণ: কিন্তু স্ট্রীলাঙ্গে প্রয়োগ কেন? ছন্দের অনুরোধে 'খন্যোত' প্রয়োগ করিলেও কবির 
মনে 'থদ্োতিকা" শব্দই বর্তমান ছিল বলিয়াই কি? ইহার অথ এই খে. প্রভাতের আবির্ভাবের সহিত 
শংপ্রভ জোনাকিগুলি শিশিরসিপ্ত সুগন্ধি ফুলগুলি হইতে উড়িয়া গেল। কিন্তু বিস্ময়সুচক ছেদচি হন্টি 
'অরুণের-সাথে' কথাটির পরে না হইয়া 'মলিনমুখী' শব্দের পর হইলে, ব্যাখ্যা করিবার কোন অসুবিধা 
হয় না। সে স্থলে অর্থ হইবে,.-মেঘনাদের সহিত শাশুড়ী মন্দোদরীর নিকটে গমনোদ্যত। 
লজ্জাবনতমুখী বধু প্রমীলা শয়নগৃহ হইতে বহির্গত হইলে মনে হইল, যেন সমুজ্জ্বল অরুণরাপ নারকের 
সহিত লজ্জাবনতমুখী ম্লান প্রভাত-তারারূপ নায়িকা আবির্ভূত হইয়াছে। অরুণোদয়ে প্রভাত-তারার 
অনুজ্জ্বলতাকে তাহার লজ্জাগ্রত্ত ভাবরূপে সহজেই ব্যাখ্যা করা যায়। 

শিশির অমৃত ভোগ ছাড়ি ফুলদলে-__-ফুলের পাপড়িগুলির মধ্যে সঞ্চিত অমৃতের ন্যায় সুগদ্ধি ও 
সুস্বাদু শিশিরবিন্দু ত্যাগ করিয়া। 

পঞ্চস্বরে এ পঞ্চম স্বরে। তুলনীয়, “গাও পঞ্চস্বরে 

সীতার দুখের গীত,” (৪র্থ সর্গ, ৪০৫)। অবাচকতা দোষ। 

নমিল রক্ষক __ পুরীরক্ষক; প্রহরী । যানবাহদলে-_-শিবিকাবহনকারীরা। 

মন্দোদরী মহিবী-_রাবণের প্রধানা মহিষী মন্দোদরী ময়দানবের গুরসে হেমা নানী অন্পরার গর্ভে 
জন্মগ্রহণ করেন। মায়াবী এবং দুন্দুভি নামক দানবদ্বয় ইহার ভ্রাতা । 

অতুল জগতে-_ শ্রেষ্ঠ ও শক্তিমান রাজার প্রধাণা মহিষীর প্রাসাদ বলিয়া। 

ভ্রমিছে দুয়ারে প্রহরিণী ইত্যাদি-__-মন্দোদরীর প্রাসাদের দ্বারে দ্বারে যমদণ্ডের ন্যায় ভীষণ অস্ত্র 
হাত্তে ধারণ করিয়া অন্তঃপুর-রক্ষিণী প্রহরিণীগণ সতর্কভাবে বিচরণ করিতেছে। 

মনোহর স্বপনে যেমতি__বীণার বঙ্কার মধুর বটে, কিন্তু অর্ধতন্দ্রার মধ্যে শ্রুত হইলে উহা আরও 
কোমল, মধুর ও অনির্বচনীয় হইয়া উঠে। মন্দোদরীর প্রাসাদে যে বীণার মৃদু মধুর ঝঙ্কার শ্রুত 
হইতেছে, উহা স্বপ্জে শ্রুত বীণাধ্বনির মত মনোমুগ্ধকর । ত্রিজটা-_রামায়ণে এই নামে সীতার প্রতি 
অনুকম্পাশীলা রাক্ষসীর উল্লেখ আছে। তেই € তেঞ্িি € তেণ € তেন কারণেন-__সেই হেতু। 
সৌদামিনী গতি- বিদ্যুতের ন্যায় ত্বরিত-গতিবিশিষ্টা। 

হে কৃত্তিকে হৈমবতি- কার্তিকের গর্ভধারিণী মাতা হৈমবতী উমা, এবং ধাত্রী মাতা কৃত্তিকাগণ। 
এই স্থলে মাতৃত্ব যাহাতেই আরোপ করি না কেন, হয় নিরর্৫থকতা, 'নতুবা ব্যাকরণদুষ্ট প্রয়োগ দোষ 
ঘটে। হৈমবততীকে মাতা বলিলে কৃত্তিকা অর্থহীন; কারণ হৈমবতী ও কৃত্তিকা ঞ্ক নহেন। অন্যদিকে 
কৃত্তিকাগণকে মাতা বলিয়া তাহাদের উজ্জ্বলতা হেতু হৈমবতী শব্দটিকে “ববর্ণকাস্তিবিশিষ্টা' এই অর্থে 
গ্রহণ করা চলে বটে, এবং কবিও অন্যত্র এই অর্থেই শব্দটির প্রয়োগ করিয়াছেন দেখা যায়, তথাপি 
সে স্থলেও শব্দটির প্রয়োগ ব্যাকরণদুষ্ট হইয়া উঠে। কবি তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যেও কথাটির প্রয়োগ 
করিয়াছেন। তুলনীয়-- “হৈমবতী সতী কৃত্তিকা যাঁহারে পালিয়াছিল।” (৩৪৬) 


যেঘনাদ--১৬ 


১৬২ মেঘনাদবধ কানা চর্চা 


শক্তিধর _কার্ভিকং শক্তি নামক নিক্ষেপণীর় অব্্র ধারণ করেন যিনি। সেনা সুলোচনা-_-সশনেএা 
'সেন।" 'দেবসেন।', ব৷ ষ্ঠী' ইন্দ্রের কন্যা এবং কার্ভিকের পত্ী বলিয়। পুরাণে উল্লিখিত। 

শক্তিধর তব কার্ডিকেয় .. সেনা সুলোচনা--উপমেয় মেঘনাদ ও প্রশ্নীলার সহিত কার্ভিকেয় ও 
সেনা এই উপমানদ্বরের অভেদ কন্পনা করায় রাপক অলঙ্কার। রোহিণী-গঞ্জিনী বধৃ-_বধু প্রমীলা 
যাহার পাপের নিবট উত্ধ্ুল রোহিণী নক্ষত্রও নিৎ্রভ হইয়া যায়। 

পুএ, যার পাপে শশাঙ্ক কলঙ্কী মানে-পূত্র মেঘনাদের রূপ দর্শনে উজ্জল চপ সতা সতাই 
নিডেকে কলঙ্কবুক্ড বলিয়। মনে করে। উপমেয় বধু ও পুত্রকে উপমান রোহিণী ও চন্দ্রের চেয়ে 
উৎধুঁ্টিতর বলায় এস্থনে বাতিরেক অলঙ্কার হইয়াছে। 

ভাগ্যবত। তুমি! ভূবন-বিজয়ী শর ইত্যাদি -পূত্র মেঘণাদ শৌর্ধে জগজ্ঞয়ী এবং বধু প্রমীল! 
সৌন্দর্যে জগন্মোহিনী। এইরূপ অসামান্য পুত্র ও পুত্রবধূ লাভ অসীম ভাগাবল ব্যতীত হয় না। 

হায় রে, মায়ের প্রাণ, ইত্যাদি-_কবি মাতৃ-হাদয়কে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন, পুষ্পসমুহ হইতে 
যেরূপ সুবাসের উৎপঞ্তি, ওক্তি হইতে থেরূপ মুক্তার উৎপত্তি, এবং খনি হইতে যেরূপ মণিসমুহের 
উদ্ভব, সেইরা'প হে মাতৃ -হৃদয়, তোমা হইতেই জগতে স্বার্থলেশ-শূন্য অনুলা ভালবাসার উৎপত্তি হয়। 
কোন বর্ডীতে চেতনা আরোপ করিয়া সংক্ষেপে সম্বোধন করিলে ইংরেজি অলঙ্কার শাস্ত্রে ১1১0511- 
01০ অলঙ্কার হয়। সংস্কৃত সমাসোক্তির সহিত ইহার সামান্য সাদৃশ্য থাকিলেও উভয়কে এক বল৷ 
চলে লা। কারণ অলঙ্কারে গুধু চেতনা আরো'পই হয় না চেতনা-বিশিষ্ট প্রাণীর গুণ ও কার্য আরোপ 
করা হয়। উদ্ধৃত অংশটিকে /১099100110 বা বাংলায় সম্বোধন অলঙ্কার বল! যাইতে পারে। 

শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী ইত্যাদি-_পুত্র মেঘনাদ রূপে শরতের পূর্ণচান্দ্রের ন্যায় পুত্রবধূ 
প্রমীলা লাবণ্যে শারদীয়া জ্যোতন্নারাশির ন্যার এবং রক্ষোরাজমহিষী মন্দোদরী সৌন্দর্যে ও মহিমায় 
নক্ষত্রথচিত মুকুটধারিণী নিশার ন্যায়। রাত্রিকালে যেমন বৃক্ষপত্রে শিশিরপাত হয়, সেইরূপ মন্দোদরীর 
গণ্ুস্থলও বাৎসল্যের অশ্রুতে ভূষিত হইল। এস্থলে প্রথমে মন্দোদরী ও নিশাকে অভিননরূপে কল্পনা 
করিয়া নিশাকালে বর্তমান চন্দ্র, জ্যোত্ন্না ও শিশিরসিক্ত পত্রের সহিত মেঘনাদ, প্রমীলা ও অগ্রসিক্ত 
গণুস্থল প্রভৃতি অঙ্গের অভেদত্ব আরোপ করার জন্য সাঙ্গরূপক অলঙ্কার হইয়াছে। 

আশীষ দাসেরে- একান্ত অনুগত পুত্রকে আশীর্বাদ কর। বিশেষ্যরাপে আশীর্বাদ বাচক আশীষ 
শব্দটি বাংলায় সুপ্রচলিত। সংস্কৃত শব্দ হইতেছে আশীঃ (আশীর্) এবং আশিস্‌। সুতরাং অর্ধ-তৎসন 
শব্দরাপে গ্রহণ করিলেও বানান “অশিস' হওয়া উচিত। 

শিশু ভাই বীরবাহু-_মেঘনাদ অগ্রজ বলিয়া বীরবাহুকে শিশু অতএব দূর্বল বলিতেছে। 

তাত-_খুল্পতাত, পিতৃব্য। সংস্কৃতে শ্রেষ্ঠার্থক বা সম্মানবাচক তাত শব্দ দ্বারা কনিষ্ঠ জ্যেষ্ঠকে 
এবং জ্যেক্ঠও কনিষ্ঠকে সম্বোধন করিতেন। (তুলনীয়--“গচ্ছ তাত যথাসুখম্‌”-_লক্ষম্পণের প্রতি 
সুমিত্রা।) খেদাইব-__তাড়াইয়া দিব, বিতাড়িত করিব। খেদা ধাতু € খিদ ধাতু হইতে উৎপন্ন। খিন্ন 
অর্থাৎ ক্রিষ্ট বা পীড়িত করিয়া দূর করা। রাণী (রানী) «€ রঞ্ঞী « রাজ্বী। 

বাছনি-_বাছা, বাছ € বৎস + আদরে বা ক্ষুদ্রার্থে নি প্রত্যয়। পদ্যে ব্যবহাত।, 

কেমনে বিদায় তোরে ... তুই পূর্ণশশী আমার--_এস্থলে পুত্র মেঘনাদে পূর্ণশশী আরোপ হইয়াছে 
বলিয়াই মাতা মন্দোদরীর হৃদয়ে আকাশ আরোপ করা হইয়াছে। একটি উপমেয়ে উপমানের আরোপ 
যদি অন্য উপমেয়ে তদুপযুক্ত উপমানের আরোপের কারণ হয় তাহ! হইলে পরস্পরিত রূপক অলঙ্কার 
হয়। 

মত্ত লোভমদে, ইত্যাদি-_ক্ষুধিত হিংস্র ব্যাঘ্র যেভাবে নিজের শাবককে ভক্ষণ করে, রাজ্যলোভে 


নেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টাকা ও লাখ ১৩5 


নন্ড হইয়া বিভীষণ সেইরূপই নিজের আত্মীয়-স্বজনের বিনানের ঝা করিয়াছে। এলে মন্দোদরার 
বিলাপ হেঠরের যুদ্ধধাঞা কালে হেক্টর জননী হেকুবার শঙ্কা ও পিলাপের কণা রণ ববাহয়। আহা । 
হাসিয়া মায়ের পাদে উত্তরিলা পণী--তুচ্ছ রাম, লক্ষ্মণ ও বিভীষণকে অন্দোদরী এত ভথ 
করিতেছেন দেখিয়া, নিজের শভ্িসামর্ধে সম্পূর্ণ আছ্াবান মেঘনাদ গ্রহ হাসিয়া উত্তর করিলেন! 
দুইবার পিতার আদেশে ইত্যাদি--নেঘশাদ রানলল্ণকে প্রথমবারের খুদ্দে পরাভিত ও শানপানে 
আবদ্ধ করেন। সেবার রামলল্পমণ গরুডের সাহাবেো বদ্ধনমুক্ড হন। ছিতীয়বার এখঘনাদ স শুটানেন 
প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া একপ ভাষণ খ্ুদ্দ করেন যে, তাহার হস্ত হইতে শি্গুতি পাহপার ভান। বানল্নিন 
মৃতের ন্যায় পতিত থাকেন। প্রথম সগেও মেঘনাদ রাবণকে বলিতেছেন : 
“---দুইবার আমি হারান রাখবে: 
আর একবার পিতঃ, দেহ আজ্ঞা মোরে: 
দেখিব এবার বার বাঁচে কি ওধধে!” (5১৮ ৫০) 
দন্তোলি-নিক্ষেপী সহক্রাক্ষ-- বসু -নিক্ষেপকারী সহস্্নেত্রবিশিষ্ট দেবরাজ ই । 
পাতালে নাগেন্্র--পাতালবাসী সর্পগণের রাজা বাসুকি। 
মর্তো নরেন্দ্র পৃথিবীবাসী শ্রেষ্ঠ রাঞগণ। নরেন্দ্র অর্থে নরেন্দ্রগণ বুঝিতে হইবে: কারণ দেবরাজ 
ইন্দ্র ব নাগরাজ বাসুকির ন্যার সমগ্র পৃথিবীতে কোন একজন মানুষ নরেন্দ্র নহেন। 
জানেন তাত বিভীষণ ... মর্তে নরেন্দ্র--একই 'জানেন' ক্রিয়পদের সহিত "বিভীষণ' 
যতদেবকুল-রঘী", নাগেন্দ্র' এবং “নরেন্দ্র শব্দ সন্বদ্ধ হওয়ায় তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হইয়াছে। 
কি ছার সে রাম হন্দ্রাদি দেবতা সকলকে যে পুত্র যুদ্ধে পরাজিত করিয়াছে সেই বার পুত্রের 
নিকট রামের ন্যায় শত্রু অতি তুচ্ছ এবং তাহাকে ভয় কর অনুচিত। “সে' তৃচ্ছতাজ্ঞ।পক। 
মায়াবী মানব, বাছা, ইত্যাদি-_রাম সামান্য মানব হইলেও তাহার সহিত মেঘনাদের যুদ্ধের 
উপক্রমে মন্দোদরী কেন শঙ্কিত হইয়াছেন, তাহার কারণ নির্দেশ করিয়।৷ বলিতেছেন যে, তুচ্ছ মানব 
হইলেও রান হয় মায়াবলে শক্তিমান, নতুবা দেবতারা সকলেই তাহার সহায়। অন্যথায় রাম পরাজিত 
ও বন্দী হইয়াও পুনরায় মুক্ত হইতে পারিত না। যে ব্যক্তি মায়াবলে শক্তিমান, অথবা বে দৈববলে বলী, 
তাহার ন্যায় শত্রর সঙ্গে পুত্রের সংগ্রামে মাতার মন বিচলিত না হইয়া পারে না। 
এ সব আমি না পারি বুঝিতে- রামের ঘুক্তি অথবা পুনজীবিন লাভের ব্যাপার এতই অদ্ভুত ও 
অস্বাভাবিক যে, তাহার কোন প্রাকৃতিক কারণ নির্দেশ করা যায় না। 
জলে ভাসে শিলা _সমুদ্রবন্ধনের ও রামের অলৌকিক ক্ষমতা সম্বন্ধে ইঙ্গিত। নিবে অগ্নি আসার 
বরষে-_ _অগ্নিবাণের অগ্নি নির্বাপিত করিবার জন্য অকারণে অসময়ে ধারাবর্ষণ হয়। 
বিদাইব-_বিদায় দিব। “বিদায়' শব্দ হইতে নামধাতু, সুতরাং “বিদায়িব' হওয়াই উচিত ছিল। 
কুলক্ষণ! সুর্পণখা-_ দুর্লক্ষণা সূর্পণখা; সেই রাম-রাবণ বিরোধের মূল বলিয়া মন্দোদরীর 
তিরস্কার। কৃত্তিবাসও বলিয়াছেন : “কন্যা হবে দুরস্ত দুঃশীলা অতি লোভা। 
সেই মজাইবে সৃষ্টি হইবে বিধবা 11” 
পূর্ব-কথা স্মরি-_সৃর্পণথা কর্তৃক রামের প্রেমভিক্ষা, তাহার লাঞ্ছনা এবং তজ্জনিত সীতাহরণ ও 
রাম-রাবণ সংঘর্ষ ইত্যাদি পূর্ব বৃত্তান্ত স্মরণ করিয়া। 
অকারণে কারণ ইহাতে বর্তমান অবস্থার কোন পরিবর্তন হইবে না। 
নগর তোরণে- লঙ্কানগরীর সিংহদ্বারে। আক্রমিলে হুতাশন কে ঘুমায় ঘরে ?£--ঘরে আগুন 
লাগিলে কে নিশ্চিস্ত ও অলসভাবে থাকিতে পারে £ 


১৬৪ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


হেন কুলে কালি দিব কি রাথবে দিতে ইত/দি--যুদ্ধে অবিলঘ্ে রামকে পরাজিত না করিতে 
পারিলে, রাক্ষসকুলের গৌরব সমুলে নষ্ট হইবে এবং রাক্ষসগণ বীর হইয়াও থে শত্রুকে প্রতিরোধ 
করিতে অসমর্থ হইয়াছে,--এই কলঙ্ককাহিনী সর্বত্র ঘোষিত হইবে। বীরশ্রেষ্ঠ রাবণের পুত্র ইত্রজয়ী 
মেঘনাদ আমি যুদ্ধে গনন না করিয়া রাক্ষসকুলের এই অপযশ রটনার সুখোগ কি রামচন্দ্রকে দিব? 
অনুধাপ ক্ষেত্রে ইলিয়ড কাবে হেইরও স্বীয় পরী এ্যান্ডোমেকীকে বলিয়াছেন-- 
110৬ ৬০610 01 ১61১ 01 11105, 11) নত 10110৬1)0, 
/১10 105৭ [01984 ৭901705, ৬17050 £917161]1 ১৬৩০) 1076 21014, 
+১0150101 01618501661 17) 100171101100110৩, 
91100010 110101 10561508011 0110 11৩10 01 1201101) (11114--৬|) 
নাতামহ দনুজেন্্র ময়_ দানবরাজ ময় মন্দোদরী পিতা এবং মেঘনাদের মাতামহ। 
রী ঘত মাতুল-_ মন্দোদরীর ভ্রাতা মায়াবী ও দন্দুভি নামক পরাক্রান্ত বীর দানব। 
হাসিবে বিশ -সমগ্র বিশ্ববাসী মেঘনাদের কাপুরুযোচিত নিস্ত্রিয়তা দেখিয়া! অবজ্ঞার হাসি 
হাসিবে। বিভাবরী--রাত্রি; অন্ধকারের আবরণে সূর্যের বিভা বা আলোকাকে আবৃত করে বলিয়া। 
রাক্ষস-দলে---ব্রাক্ষসগণ সহ। পদ-রাজীব-বুগ_ পাদপদ্যদ্ধয়। থুইলি « স্থাপি- -রাখিলি। প্রাদেশিক 
শন্দ। বছলে-_কৃষ্ঃপক্ষে। 
থাক মা, আমার সঙ্গে ... উজ্জ্রল ধরণী-__কৃষ্ণপক্ষে চন্দ্রের অভাবে নক্ষত্রের কিরণে পৃথিবার 
অন্ধকার দূর হয়। এখানে এই সাধারণ উক্ভিটির সাহাব্যে মন্দোদরী বুঝাইতে ছাহিয়াছেন বে. 
পূর্ণচন্দ্রতুল্য পৃত্রের অনুপস্থিতিকালে তারার ন্যায় পত্রবধূ প্রমীলা অন্ততঃ কিছু পরিমাণে তাহার মনের 
বিষাদ দূর করিতে পারিবেন। সামান্যের দ্বারা বিশেষ ঘটনা সমর্থিত হওয়ায় এস্থলে অর্থান্তুরন্যাস 
অলঙ্কার হইয়াছে। 
শিবিকা তাজিয়া-_প্রমীলার সহিত মেঘনাদ শিবিকারোহণে মাতার প্রাসাদে আসিরাছিলেন। 
কুসুম বিবৃত পথে__যজ্ঞশালার পুষ্পবাহকগণের পাত্র হইতে ঝরিয়া পড়। প্রচুর ফুলের দ্বার 
চিহিনত পথ দিয়।। ৬ষ্ঠ সর্গে যজ্ঞাগারের বর্ণনায় আছে-_“পুষ্প রাশি রাশি।"' বিবৃত _ ব্যক্ত, চিহিন্ত। 
চির-পরিচিত, মরি, ইত্যাদি__প্রণরীর নিকট প্রণয়িনীর গমনভঙ্গি, পদর্ধধনির বৈশিষ্ট্য ইত্যাদি 
বারংবার সাগ্রহে দর্শন ও শ্রবণের ফলে এতই পরিচিত হইয়া! উঠে যে, লোক না দেখিয়াও কেবল 
গমনের ভঙ্গি দর্শনে বা পদধবনি গুনিয়াই তাহার আগনন বুঝিতে পারা থায়। 
হাসিলা বারেন্দ্র-_মন্দোদরীর সম্মুখে প্রমীলা কোন কথা বলিতে পারেন নাই বলিয়া এখন 
কৌশলে শিভঁতে দেখা করিতে আসিয়াছেন বৃঝিয়া, মেঘনাদ ঈষৎ হাসিলেন। ইন্দীবরাননা--পন্মের 
ন্যায় প্রফুল্লমুখী। 
ভেবেছিনূ, যজ্ঞগুহে যাব তব সাথে ইত্যাদি-_মন্দোদরীর আদেশে প্রমীলাকে তাহার নিকট 
থাকিয়া যাইতে হইল। নতুবা তিনিও স্বামীর সহিত নিকুস্তিলায় যাইবেন স্থির করিয়াছিলেন। 
মন্দোদরীর পূত্রবধূনে নিজের নিকট রাখিবার অভিলাষও যেন দৈব বা 7০ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইয়াছে। 
প্রমীলার ন্যায় বীরাঙ্গনা মেঘনাদের নিকটে উপস্থিত থাকিলে, দৈবান্ত্র এবং মায়াদেবীর সক্রিয় সাহাব্য 
লাভ করিয়াও লক্গ্পণ মেঘনাদকে বধ করিতে পারিতেন কিনা সে সন্দেহ তৃতীয় সর্গে দেবীর সখী 
বিজয়ার মুখেও ব্যক্ত হইয়াছে-- 
কিরূপে আপন কথা রাখিবে, ভবানি? 
একাকী জগৎ-জয়ী ইন্দ্রজিৎ তেজে, 


মেঘনাদবধধ কাব্যের বিশদ টীকা ও বাখা 


তা সহ মিলিল আসি প্রমীলা; ঘিলিল 
বারু-সখী অগ্নিশিখা সে বায়ুর সহ! 
কেমনে রক্ষিবে রামে কহ. কাত্যায়নি? 
কেমন লক্ষ্মণ শুর নাশিবে রাক্ষসে £" (৫৯২-৯৮) 
এই প্রশ্থের উত্তরে দেবী প্রমালার তে হরণের কথা ধলিয়াছিলেন। উহার পরিবর্তে কৌশলে 
উভয়কে বিচ্ছিন্ন করিবার ব্যবস্থা করিবেন বলিলে, এই সগে বর্ণিত ঘটনার সহিত তাহা অধিকতর 
সামঞ্জসাধুক্ড হইত। শাশুড়ী__শশ্দ; স্বামীর মাতা । শশ্রু ৯ শশ্ও ১ শাণড + স্বার্থেড়ী প্রতায়। 
গুণিয়াছি, শশিকল। নাকি ইত্যাদি-_ সূর্যের কিরণের প্রতিফলানেই চন্দ্রকল। উজ্জ্বল হইয়া উঠে 
বলিয়। শুনিয়াছি। 'আমার সকল আশা, আকাঙকা ও আনন্দও সেহরাপ তোমার উপর একাভুঙাবে 
নির্ভর করে। তোমার অভাবে আমার নিকট জগৎ অন্ধকারময়। বিহনে € বিহীন--অভাবে। 
মুকুতামগ্ডিত বুকে ইত্যাদি-_প্রমীলার মুক্তাহারশোভিত বক্ষঃ ছলে মুক্তাহারস্থিত মুক্তাগুলির উপর 
চক্ষু আর এক সারি উজ্জ্বলতর মুক্তা বর্ষণ করিল;--অর্থাং প্রমীলার চক্ষু হইতে বিরহজনিত অশ্রু 
পতিত হইয়া বক্ষঃস্থল সিক্ড করিল। উপমেয় অশ্রর অনুল্লেখহেতু অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। 
শতদল-দলে কি ছার শিশিরবিন্দু ইহার তুলনে-_-উপমান শতদল-দল এবং শিশিরবিন্দুর অপকর্ষ 
ঘটাইয়া উপমান বক্ষঃস্থল ও অশ্রবিন্দুর উৎকর্ষ সূচিত হওয়ায় এস্থলে ব্যতিরেক অলঙ্কার । 
শশাঙ্কের অগ্রে, সতি, উদে লো রোহিণী-_চন্দ্রোদয়ের পূর্বে সর্বদা চন্দ্রের প্রণয়িনীস্বরূপ রোহিণীর 
আবির্ভাব হয়। সেইরূপ আমিও ঘে অবিলম্বে মাত৷র প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হইব ইহা জ্ঞাপন করার 
জন্য আমার প্রণয়িনী তুমি পূর্বেই মাতার নিকট গমন কর। অপ্রস্তুত বিষয় চন্দ্র এবং রোহিণীর উদয়ের 
সাহায্যে প্রস্তত বা! প্রস্তাবিত বিবর়, প্রশ্ীলার আবির্ভাবের অনতিবিলম্বে মেঘনাদের আবির্ভাব জ্াপিত 
হইতেছে বলিয়া এস্লে অপ্রস্তত-প্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে। পয়োবহ- মেখ। গুদ্ধরূপ- _পয়োবাহ। 
আলোকাগারে কেন লো উদিছে পরোবহ £__জ্যোতির আধার তোমার চক্ষুদ্বয়ে নিগ্ধ আনন্দময় 
জ্যেতির পরিবর্তে কেন বিযাদরূপ মেঘের উদয় হইতেছে£ উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমান 
পয়োবহকেই উপমেয় বিষাদচ্ছায়ারূপে গ্রহণ করাম অতিশরোক্তি অলঙ্কার । 
ভ্রার্ভিমদে মত্ত-- প্রীলাকে উব। বলিয়া ভুল করিয়া। তেমারে ভাবিয়া উষা-_-তোমার জূপের 
উল্ভ্রলতাহেতু। 
ভ্রার্ভিমদে মত্ত নিশি ... সত্বর গমনে-_ প্রবল সাদৃশ্যবশতঃ যদি একবস্তূকে অন্য বস্তু বলিয়া ভ্রম 
হয় এবং কবির কল্পনায় চমৎকারিত্ব লাভ করে, তাহা হইলে ত্রার্তিমান অলঙ্কার হয়। ভ্রম সাধারণ 
হইলে অলঙ্কার হয় না। এস্থলে প্রসধীলার রূপের ওজ্জ্বল্যহেতু নিশার প্রশ্মীলাকে উদা ভ্রমে ভ্রার্তিমান 
অলঙ্কার। ইহা ছাড়া অচেতন নিশার উপর সচেতন প্রাণীর ক্রিয়া পলায়ন আরোপ এস্থলে সমাসোক্তি 
অলম্কারও হইয়াছে। কুসুমেযু-_পৃম্পশরধারী কামদেব। কুসুম + ইবু (শর)। ভাঙিতে শিবের ধ্যান__ 
হর-পার্বতীর মিলন সাধনোদ্দেশ্যে। 
কুলগ্নে করিলা যাত্রা মদন-__কারণ সেই বাত্রাতেই হরকোপানলে সে ভম্মীভূত হইয়াছিল। 
কুলমে করি যাত্রা ইত্যাদি-_মদনের ন্যায় মেঘনাদও বিনাশের জন্য অগ্ডভক্ষণে য্ঞগৃহের দিকে 
গমন করিল। প্রাক্তনের গতি হায়, কার সাধ্য রোধে?-_ পুর্বকৃত আচরণের ফলম্বরূপ ভাগ্য বা অদৃষ্ট 
সম্পূর্ণরূপে অলঙ্ঘনীয়। 
জানি আমি কেন তুই ইত্যাদি-_-স্বামীর ধীর গম্ভীর গমনভঙ্গি দূর হইতে লক্ষ্য করিয়া প্রমীলা 
বুখপতি হস্তীকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন যে, তাহার স্বামীর গমনভঙ্গি এতই মনোরম যে, তাহার 
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১৬৬ মেঘনাদবধ কাবা চা 


চি 


নিক, নিভে প্রশংসিত গমনভঙ্গিও অকিপিণার খুবিয়া পহ্গায় ও আভিনানে গজরাজ মানব-চচক্ষুর 
১০োচরে বিবরণ করিবে বলিয়াই যেন গতার অরণ্যে বাস করিতেছে। 

সক মাঝ! ভোর রে কে বলে ইভাদি-_বঙ্জগারের দিকে অগ্রসর স্বামার দেহ সোষ্টব দূর হইতে 
দেখিয়া প্রমালা সিংহকে উদ্দেশ করিয়া বলিতেছেন বে, সিংহ ভাহার কাণ কির জনা প্রসিদ্ধ হইলেও, 
মেখনাদের কটির সহিত হুলনায় তাখও স্থুণ বলিয়া মনে হয়; এবং সেহহেহ সিংহও লোকলোচনের 
সত্তর্ালে গাকিবার চনাই বনবাসা হইয়া5। উভয়এহ উপনান গজগতি এবং পিংহের ক্ষণ কটি 
উপ্শেয়। মেখনাদের গমনভগ্দি ও ক্ষীণ কটিদেশের তুলনায় বিকৃত এবং গ ও সিংহ বনে নির্বাসিত 
হয়ে পলিখা প্রতাপ অলঙ্কার হইয়াছে। 

শিস বারনে তুই এ বারকেশরা হঠদাদিন সিংহ নিজের শণ্ডিতে হন্টাকে বল করেঃ কি 
মোথতাদ [দিও গণের চিরশক্র দেবরাভ ইঞ্জুকেহ যুগে পপাছিত করে। 

গে নন্দিশি -সেদ্ধেধনে) পর্বতগাছ হিনালরের কন্যা, দেবা পার্বতা। 

পাথ এ শিগ্রহে এই আসন যুদ্ধে প্ষা কর। মেঘনাদ ৩ প্রথালার পর্ববর্ণিত শ্বীরত ও 
ভখনিভর তাপ সহিত এই কাতর প্রার্থনার সামপ্জসা বিধান কর বঠিকণ। ঘিনি পুরে দণ্ড করিয়। 
ধলিয়।শ : আমি কি উপাই সখি ভিখারী প্রাঘবে 2” 
এণং ইহার অব্যবহিত পুরক্ষণেহ মেঘনাদ সন্ধে বলিয়াছেন_- 

“এ বীরকেশরী 
ভাম-প্রহরণে রণে বিমুখে বাসবে, 
দৈত্য-কুল-শিতা-অরি, দেবকুলপতি।” 

পান লপ্নীণের সহিত ধামার আসন্ন খুদ্ধকালে ঠাহার এই শঙ্কা ও খ্যাকুলত। কেন? স্বামীর আাসথ 
বিপদের ছায়াই কি ৩বে প্রমীলার অস্তরের অপ্তত্লে পতিভ হইয়া তাহার দ্াভাবিক ছেরে ও 
আঞ্মনিভপ্তা লপ্ত করিয়াছিল? 

বপশচর্াপে-বর্মরূপে। বে ব্রততী সদা, সতি, ইভাদি_-থে লতিকা একান্তভাবে তোমার আশ্রিত 
তাহার বণ মেখনাদরূপ বনস্পতির উপরই নির্ভর করিতিছে। উপমান ব্রততী ও তবরাজবেই 
উপমেয় প্রমীলা ও নেঘনাদরাপে গ্রহণ করায় লুপ্ত গপক অলঙ্কার কুঁঠার -বিনাশক অন্ত্র। তরুরাজ্জ 
বলিয়াই খুঠার শব্দের প্রয়োগ পরশে -পর্শ করে। স্পর্শ শব্দের আপত্রস্ট রুপ; ধরসন্প্রসারণ দ্বারা 
উৎ্পম 'পরশ' কবিতার প্রচলিত। 

অ্তর্যযামা এ অপ্তর্ধামিনী_ ছন্দের অনুরোধে স্্ীলিঙগে প্রধুক্ত হয় নাই। 

বহে যথা সমীরণ ইত্যাদি--বধাতাস থেমন পৃষ্পবন হইতে পুষ্পমৌরভ রাজপুরীতে বহন করিয়া 
আনে, সেইরূপ শববহনকারা আকাশ প্রমীলার কাতর প্রার্থনা দেবীর নিবটে কৈলাসে বহন করিয়া 
ঢচলিল। কাপিল। সভয়ে ইন্দ্র পাছে প্রমালার এক্তিক কাতর প্রার্থনা দেঝর কর্ণগোচর হইলে দেবী 
প্রমীলার প্রতি কৃুপাবশতঃ দেবতাদেব মেঘনাদবধের ঘড়খন্ত্র নাথ করিয়! দেন, এই আশঙ্কায় ইন্দ্র ভাত 
হইয়া পড়িলেন। 

তি দেখি, সহসা ইত্যাদি-_দেবরাগের অভিপ্রায় বুঝিয়া বায়ুদেব আকাশপথে কৈলাসাভিমুখে 
সঞ্চালিত প্রমীলার প্রার্থন৷ বাণী বাযুধেগে অনদিকে প্রেরণ করিলেন। মুছিয়া আখি-_মন্দোদরীর 
প্রাসাদে প্রবেশের পূর্বক্ষণে অন্য কেহ তাহার ব্যাকুলতা খুঝিতে না পারে এইজন্য অশ্রু মুছিয়। 

উদ্যোগে। নাম পঞ্চমঃ সর্গ* -লক্ষ্মীণ ও মেঘনাদ উউয়েরই আসন্ন যুদ্ধের জনা উদ্যোগ বা প্রস্তুতি 
পঞ্চম সর্গের প্রধান বর্ণনীয় বিষয় বলিয়া সর্গের নাম উদ্যোগ' রাখা হইয়াছে। 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টাকা ও বাখ্যা ১৬৭ 
ষষ্ঠ সর্গ 


ত্যাজি সে উদ্যান ইত্যাদি _লগ্কাপুরীর ঘে উদ্যানে "চণ্ডীর দেউল' অবহিত, দেবার নিকট 
বরলাভের পর বীরশ্রেষ্ঠ লক্ষণ সেই উদ্যান ত্যাগ করিরা পামচন্দ্রের শিবিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। 

অতি দ্রদতে চলিল। সুমতি - কারণ রাগ্রি প্রভাত হইয়া মাসিতেছিল। প্রভাতে নিঘনাদের 
ঘঙ্ুঃসমাপ্তির পূর্বেই নিকুন্তিলার উপছ্থিত হইয়। তাহাকে বর করিভে হইবে বশিয়া সার কও গতি। 

হেরি মুগরাজে বনে ইত্যাদি বনের মধে। সিংহকে দেখিতে পাইলে বাধ তাহাকে বব করিবার 
জনা প্রাণঘাতী তীক্ষ অন্ত্রশন্ত্র আনিবার উদ্দেশে) যেরূপ দ্রুত গতিতে অস্ত্র রুক্ষ! করিবার হানের দিকে 
ধাবিত হয়। প্রহরণ নম্বর সংগ্রামে -নিশ্বর' শব্দকে 'প্রহরণ' অথব। সংগ্রামে উভয় শান্দের বিশেধণ 
রূ'পেই গ্রহণ করা খায়। “যুদ্ধে প্রাণবিনাশক অন্ত্র' অথবা প্রাণঘাতী বুদ্ধের অস্ত্রী। উ হয়ক্ষেএরেই শম্বর। 
শন্দে অবাচকত! দোষ। নশ্বর শব্দের অথ 'নাশশীল'ং কিছু ববি এলে এবং ৯৭ এগ শন্মর শব্দটি 
“বিনাশক" অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। 


তুলনীয়__ “মরে মর কালফণি-নশখর-দংশনে" (৫1২৭২) 
'যথ। ঘবে ঘোর ধনে নিষাদ বিধিলে 
মৃগেন্দ্রে নম্বর শরে,.৮৮৮িন ঃ (৭1২২) 
এবং “ভার যোধ বত 
হত এ শশ্বর রাণে।” (৮1১২২ 


উতরিল-_-অব+ তু » অধঙর ১ ওতর ৮ উতর ৯ উর, উর। অবতীর্ণ হইল: উপস্থিত হইল। 

পদথুগে নমি _ রামচন্দ্রের চরণে প্রণাম করিয়।। নমস্কারি-_অভিাদন করিয়।। লোকব্যবহারে 
বাঙ্গালা প্রণাম ও নমঙ্কার শন্দদ্ধায়ের মধ পার্থক্য আছে। 

চামুণ্ডে---চামুণ্ডা অর্থাৎ চণ্ডিকা দেবীকে। মার্ক পুরাণে চণ্ডিকা ও চাশুশু1 স্বতন্ত্র দেবী। 
চগখুণ্ডবধের সময়ে জুদ্ধা চণ্ডিকার ললাটদেশ হইতে শিরোমালাধারিণী ভরঙ্করী কালার উৎপন্তি হয়। 
তিনি চণ্ডকে ও মুণ্ডকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া চ্ডিক৷ তাহার চামুণ্ডা নামকরণ করেন। 

চন্দ্রচুড়ে--মস্তকে চন্দ্রকলাশোভিত মহাদেবঞ্ে। 

ছাড়িলা পথ বিনা রণে তিনি ইত্যাদি-_ যেমন সর্পদঘনকারী উগ্র গুধধ প্রয়োগে ভীঘণ সর্প 
নিবীর্ধিভাবে দূরে চলিয়া যায়, সেইপ্নীপ বনরক্ষক মহাদেব তোমার পৃণ্যবলে বিনা যুদ্ধে আমাকে পথ 
ছাড়িয়া দিয়া প্রস্থান" করিলেন। কালাগ্নি-_প্রলয়কালীন দ্বাদশ সুর্ধের যুগপৎ আবিঠাবজনিত ভীষণ 
অগ্নি। দাবাগি_ দাবে (অরণ্যে) প্রজ্বলিত অগ্ি; (মধ্যপদলোপী সমাস)। বারুসখা- অগি; বায়ু সখা 
যাহার; (বন্বব্রীহি সমাস); যন্তী-তৎপুরুষ সমাস (বায়ুর সখা) হইলে সংস্কৃত ব্যাকরণের নিয়মানুযায়ী 
'বাযুসখ' রূপ হইত। এবে-__ এখন; মায়াসিংহ ও মায়াঝটিকা দর্শনের পরে। 

বিদাইনু-_-বিদায় করিলাম: “বিদায়িনু' হওয়া উচিত ছিল। কবি "বিদায়" শব্দ হইতে নামধাতুরপে 
উভয় রূপই যথেচ্ছ ব্যবহার করিয়াছেন। সরসে এ সরঃ-__সরোবরে। সরস্‌ ৯ গশীতে এ । 

অবগাহি দেহ__দেহ নিমজ্জনপূর্বক ন্নান করিয়া। অবগাহন শান্দের অর্থই দেহ নিমজ্জনপূর্বক ল্লান। 
সতরাং “অবগাহি দেহ" কথাটিতে অধিকপদতা দোষ। কবি অন্যত্রও এইরূপ প্রয়োগ করিয়াছেন-- 

“কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ...” (২। ৬২৫) 
“অবগাহ দেহ, দেবি, সুবাসিত জলে, (81৫৬২) 
নীলোৎপলাগ্রলি দিয়া পুজিণু মায়েরে-_লক্ষ্পণ কর্তৃক নীলপদ্ম দ্বারা দেবার অর্চনা বিষয়টি 


১৬৮ মেঘনাদবধ কাব চর্চা 


কৃত্তিবাসী রামায়ণে উল্লিখিত রামচন্দ্র কর্তৃক নীলপদ্নরাশি দ্বার। অকালে দুর্গাপূজা ঘটনাটি হইতে 
পরিকল্লিত। আবির্ভাবি বর দিলা মায়া__হিন্দু পুরাণে মায়া, মহামায়া, চণ্ডিকা, দুর্ণা প্রভৃতি এক 
আদ্যাশক্তিরই বিভিন্ন নাম। এস্লেও মধুসূদন মায়াদেবী ও চণ্তীদেবীকে এক ও অভিম বলিয়া কপ্পনা 
করিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয় সর্গে দেবীর প্রতি শিবের উক্তি-_ 
“পাঠাও কামেরে, উমা, দেবেন্দ্র সমীপে । 
সত্বরে যাইতে তারে আদেশ, মহেশি, 
মায়াদেবী-নিকেতনে।” (১৩৫--৪৩৭) 
ইহাতে মায়া ও শিবানীকে স্থতঞ দেবা বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। দ্বিতীয় স্গোক্ত দেব-দেবী-চরিত্রের 
পরিকল্পনার গ্রীক পূরাণোঞ্ড দেখ-দেবাগণের প্রভাব অতিরিক্ত মাত্রায় আসিয়া পড়াতেই এইরাপ 
অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে। 
সুপ্রসন্ন আজি, ইত্যাদি-_দ্বিতীয় সর্গে উদ্লিখিত হইয়াছে যে, মেঘনাদ বধের ব্যবস্থ। করার জন] 
লক্ষ্্নীদেবী, ইন্দ্র, শচী, পার্বতী, কাম, রতি. মহাদেব, নায়াদেবী প্রভৃতি সকলেই ষড়যান্থে লিপ্ত 
হইয়াছিলেন। 
দেব-অন্্র-দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত, ইন্দ্র কর্তৃক রাম-শিবিরে প্রেরিত অস্থ্রাদি। 
বলি (সন্বোধনে)--হে শক্তিমান্‌! 
শার্দুলাত্রমে-ব্যাঘ্রের ন্যায় হঠাৎ আক্রমণ করিয়া। 
পিধানে যথা অসি-_কোষে অবস্থিত তরবারির ন্যায়; অপি + ধা + ন ₹ পিধান। ভাগুরির মতে 
“অব' এবং “অপি' উপসগদ্ধয়ের আদ্য 'আ" লুপ্ত হয়। যথা, পিধান, পিনদ্ধ, পিহিত, বগাহন ইত্যাদি। 
পোহায় € প্রভাত-_ প্রভাত হয়। বিলম্ব না সহে-_কারণ অধিক বিলম্বহেতু মেঘনাদ যজ্ঞসমাপ্তির 
সুযোগ পাইলে সকল চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। বে কৃতাস্ত দূতে দূরে হেরি -যমদৃত স্বরীপ বিষধর কালসর্পের 
ন্যায় মেঘনাদকে দূর হইতে দেখিয়।। 
দেব-নর ভস্ম যার বিষে--যাহার প্রচণ্ড শক্তিতে দেবতা হইতে মানুষ পর্যস্ত সকলেই পর্ুদস্ত। 
নেঘনাদকে কালসর্প হইতে অভিন্ন কল্পনা করায় সঙ্গতিরক্ষার্থ পরাব্রমকে বিষ বলা হইয়াছে। 
সে সর্পবিবরে--(সই ভীষণ কালসর্পস্বরূপ মেঘনাদের নিবাসস্থলে। উপমেয় মেখনাদের সহিত 
উপমান সর্পের অভেদত কল্পনায় রাপক অলঙ্কার । 
নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি-_কারণ সীতাকে উদ্ধার করিতে হইলে রাবণবধ এবং রাবণবধের পুর্বে 
তাহার প্রধান সহায় মেঘনাদবধ প্রয়োজন। আবার মেঘনাদ এরূপ পরাক্রমশালী যে, প্রাণপ্রিয় ভ্রাতা 
লম্ম্পণকে তাহার বিরুদ্ধে বুদ্ধ করিতে প্রেরণ করিলে ভ্রাতার জীবনের আশা ত্যাগ করিতে হয়। সুতরাং 
রাম খেদ করিয়া বলিতেছেন যে, লক্ষ্মণকে নিশ্চিত বিনাশের মুখে ঠেলিয়া দিয়া তিনি লীতাকে উদ্ধার 
করিবার চেষ্টা করিবেন না। লক্ষ্মণের প্রতি রামচন্দ্রের অত্যধিক শ্রীতিহেতু রামায়ণেও রামচন্দ্রকে 
লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ-মুখর দেখিতে পাওয়া যার। 


তুলনীয় : “দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ। ৃ 
তং তু দেশং ন পশ্যামি যত্র ভ্রাতা সহোদরঃ।। (লঙ্কাকাণ্ড, ১০২।১৪) 
এবং “রাজ্যধনে কার্ধ্য নাহি নাহি চাহি সীতে।”  (ৃতিবাস্‌-__লঙ্কাকাণ্ড) 


কিন্তু সেস্থলে লক্ম্পণ শক্তিশেলাহত হওয়ায় রামের বিলাপের কারণ ছিপ। আলোচ্য অংশে 
রামচন্দ্রের দৈব আনুকুল্যপ্রাপ্তিসত্ব্ও অহেতুক বিলাপ কেবল মেঘনাদের দুর্ধর্যত্ব জ্ঞাপনের জন্যই 
কল্লিত হইয়াছে। ইহাতে রামচরিত্র যে পরিনাণে ক্ষুণ্ন হইয়াছে, 'মধনাদের বীর্যবন্তা ঠিক সেই পরিমাণে 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টাকা ও বাখা ১৬ 


০ 


দেদীপ্যমান হইয়া উঠিয়াছে। রাক্ষসগ্রাম__রাক্ষসসমূহ; "গ্রাম" সমৃহাক শন্দ। 
আনিনু রাজেন্দ্রদলে এ কনক পুরে- রামায়ণে রামচ্দ্রের পক্ষে রাজপদবীবাচ ছিলেন কেবল 
কিক্বিদ্ধ্যারাজ সুগ্রীব। তবে 'রাজেন্দ্রদলে' কথাটির সার্থকতা কি? মেঘনাদবধ কাবা থে মূলতঃ “হেক্টুর 
বধ” বা ইলিযর়ড কাব্যের আওতায় রচিত হইয়াছে, উদ্ধৃত বাক্যটি তাহার অন্যতম প্রমাণ । গ্রীক পক্ষে 
বহুসংখ্যক রাজা ট্রয়ের বিঞুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জন্য আগামেম্ননের নেতৃত্বে সম্মিলিত ইইয়াছিলেন 
বলিয়া ইলিয়ড্‌ কাব্যে উল্লিখিত হইয়াছে। উল্ত কাব্যের প্রভাবে পতিত কবির অসতর্ক লেখনী হইতে 
নিরর্থক “রাজেন্দ্রদলে" শব্দটি নির্গত হইয়াছে। আর্্রিল মহীরে-_পৃথিবীকে আর্র ঝ সিপ্ড করিল। 
অন্ধকার ঘরে দীপ মৈথিলী- অন্য সর্ববিষয়ে দুর্ভাগ্য রামের অদ্ধকারময গৃহষ্থরূপ নিরানন্দ 
জীবনে দীপবর্তিকার ন্যায় আনন্দদারিনী সীতা । উপমান-উপমেয়ে অভেদ কন্গনাহেত রাপক অলঙ্কার 
তুলনীয়, “কার ঘর আঁধারিলি নিবাইয়৷ এবে 
(প্রেমদীপ ?...................... ট (৪1 ৪২১-_২২) 
কুক্ষণে, ভুলি আশার ছলনে ইত্যাদি__-রামের এই হতাশাব্যঞ্ক বিলাপের সাহায্যে গৌণভাবে 
মেঘনাদ-চরিত্রের গৌরব বৃদ্ধি করা হইয়াছে। 
উত্তরিলা বীরদর্পে সৌমিত্রি কেশরী-_মেঘনাদের সহিত তুলনায় খর্ব করিলেও, কবি এই কাব্যে 
লক্ষ্মণকে রামচন্দ্রের চেয়ে অনেক বেশি পৌরুষ-সম্পন্ন করিয়া অক্কন করিয়াছেন। সপ্তম সর্গে স্বয়ং 
রাবণ পর্য্যস্ত তাহার বীরত্ব দর্শনে প্রশংসা না করিয়া পারেন নাই : 
**বাখানি 
বীরপণা তোর আমি, সৌমিত্রি কেশবি! 
শক্তিধরাধিক শক্তি ধরিস সুরথি, 
87752555558 এ (৭। ৭৩২-৩৫) 
কেবল এই বন্ঠ সগেই কবি মেঘনাদের প্রতি অত্যধিক প্রীতি-পক্ষপাত !দখাইতে যাইয়া লক্ষ্মণকে 
অযথা মসীবর্ণে চিত্রিত করিয়া বসিয়াছেন। 
শৈলবালা ধর্ম্ম-সহায়িনী- ধার্মিক ব্যক্তিগণের প্রতি অনুকূলা গিরিরাজ কন্যা পার্বতী। 
কাল মেঘ সম দেবক্রোধ ইত্যাদি-_দেবগণ থে লঙ্কার প্রতি অত্যন্ত বিরূপ তাহার প্রমাণস্বরূপ 
দেখা যাইতেছে যে, লক্কাপুরী বর্ণ মণ্ডিতা হইলেও তাহার সুবর্ণময় দীপ্তিও দেবরোধরূপ কাল মেঘের 
ছায়ায় আবৃত হইয়াছে অর্থাৎ লঙ্কার স্বাভাবিক শোভা-সৌন্দর্য অস্তর্িত হইয়াছে। 
দেবহাস্য উজলিছে ইত্যাদি-_-অন্যদিকে, দেবগণ যে রামপক্ষীয়গণের প্রতি সুপ্রসম, তাহা বুঝা 
যাইতেছে রামচন্দ্রের সমুজ্ক্ল শিবিরসমূহ দর্শনে । এইগুলির উপর দেবগণের প্রসন্ন মুখের হাস্যচ্ছটা 
প্রতিফলিত হওয়াতেই যেন ইহাদিগকে উজ্জ্বল দেখাইতেছে। আদেশ-_-(অকারাত্ত) আদেশ দাও। 
এ অধর্ম্ম কার্য-_দেবতাগণের অভি প্রায়ের বিরোধী কর্ম। 
কে কোথা মঙ্গলঘট ভাঙে পদাঘাতে-_-পবিত্র ও শুভকর্মের প্রতীক মঙ্গলঘট কেহ পদাঘাতে 
ভাঙ্গে না। তেমনই দেবানুকুল্য হস্তগত হইলেও ঘুঢ়ের ন্যার রামচন্দ্রের অহেতুক ভীতিবশতঃ তাহা 
প্রত্যাখ্যান করা সঙ্গত নহে। অপ্রস্তাবিত মঙ্গলঘট পদাঘাতে চূর্ণ করার অসম্নীটাণতা দ্বারা প্রস্তাবিত 
দেবানুকুল্যকে অনাদরে প্রত্যাখ্যান জ্বাপিত হওয়ায় এস্থলে অপ্রস্ভতুত-প্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে। 
কি সাধে- কোন অভিলাষে, কিসের প্রত্যাশায়; সাধ « শ্রদ্ধা। 
কলুয-দ্বেষিণী-__পাপের প্রতি তীব্র ঘৃণাপরায়ণা; পাপীর গৃহে লক্ষী অবস্থান করেন না। 
কমলিনী কত ইত্যাদি__কাকু বা বাগ্ভঙ্গী অলঙ্কার। এখানে প্রশ্নের ভঙ্গী হইতেই 


১৭০) মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


নিধেধাঞক উত্তর “ফোটি না" এবং "হেরে না" লর্ধ হইতেছে। তুলনীয়, “কে ছেড়ে পল্ের পর্ণ?” 
(৪।৮১)। 

ভীমু তাবৃত- নেখাচ্ছনর। স্বগীয় সৌরভে পূর্ণ শিবির দেখিনু- প্রদর্শনের পর বিভীষণ জাগিয়া 
উঠিয়। সমগ্র শিবির দ্ণীয়ি সুগ্ে পুণ পখিয়। খঝিলেন ধে, শ্বপ্নটি তাহার মানের ধিকার হইতে উৎপন্ন 
ও অলীক শহে। দেবা সভাই শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন বলিয়। তাহার দেহসৌরতে শিবির পরিপৃণ 
হইয়াছে। ঈগীরি বাদিএ দেবীর ভাপিডাবহেতু দিবা বাদাধবনি। 

শিবিরের দ্বারে হেরিনু বিয়ে ইত্যাদি প্বপ্নদর্শনের পর সুন্তোথিত বিভীষণের প্রথম মনুড়ৃতি 
হহুল একটি স্বগীয়ি দৌরঙের প্রাণ এবং দ্বিতায় অনুভূতি হইল আকাশে দিবা বাদাপ্নি শ্রবণ । এই 
দুইটি ধাংপারের দ্বারা দেবীর আালিডাব থে স্বপ্নের অলীক কগ্পনামাত্র নাহে ঠাহ। তিনি বুঝিতে 
পারিলেন। কিন্তু পরনুহূহেই সংপূর্ণপাপে প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি দেবীর আবিভাবের সু্পঞ্গ প্রমাণ 
পাইলেন,.--শিবির-দ্বারে দেবাকে চাক্ষুষ প্রত করিয়া। 

গ্লীবাদেশ আচ্ছাদিছে ইত্যাদি-_ধিভীধণ প্রবৃদ্দ হইয়া শিবিরের দ্বারপথে অপস্রিয়মাণা দেবীর 
দেহের পশ্ঠাদভাগই কেবল চকিতে দেখিতে পাইলেন। দেবীর গ্াবাদেশে লহ্বিত নানারত্ুখচ্ত তাহার 
কবরাই কেবল বিভীধণের দৃষ্টিগোচর হইল। 

ভাতিছে কেশে .. বিজলীর ছটা মেঘমালে-উপমান মেঘমালার মধ্যে স্ফরিত বিজলীর ছটার 
অপকর্ধ ঘটাইয়। উপমেয় কেশরাশিমধ্য অবস্থিত রত্বের উত্কর্ম বর্ণশাহেত ব্যতিরেক অলঙ্কার। 
আচদ্দিতি__আচমকা, অকস্ম।ৎ। 'জগদগ্বা -জগদ্ঝসিগণের জননী লশ্গ্পলীদেবী। ভগদখ। শব্দটি 
সাধারণতঃ জগশ্মাতা দুর্া বা চণ্ত দেবাকেই বুঝায়। অবাচকতা দোব। 

স্মরিলে পুকেরি কথা ইতঃগুর্বে দুই দুইবার মেঘনাদের ভীষণ পরাঞ্রমের থে পরিচয় তিনি 
পাইয়াছেন তাহা মনে হইলে। 

আকুল পরাণ কাদে-_ প্রাণপ্রিয় াতা লম্প্ণের সুনিশ্চিত বিপদের আশক্ষায়। 

মন্রার কুপছ্থার যবে চলিল। কৈকেয়ী মাতা-ৈকেরীর দাসী মঙ্থরার পরামশক্রমেই কৈকেরী 
দশরথের নিকট রামের বনবাস ও ভরতের যৌবরাজ্যাভিবেকের বর চাহিয়াছিলেন। 

উচ্চে অবরোধে--রাজ প্রাসাদের উচ্চতলে অবস্থিত অস্তপূরে। 

কত ঘে সাধিল সবে-_-বনে রামেব অনুগমন না করিবার জন্য । 

কি কুহকবলে--কোন মায়াবলে: কারণ অযোধার সুখ-সম্পদ, মাতার স্নেহ এবং পত়ীর প্রেম 
সকলই লক্ষণ উপেক্ষা করিয়া বনবাসের দুঃখ-কই্ বেচ্ছার বরণ করিয়াছিলেন। 

বাছুবলেন্্র- বাহুবলে বলবান বাক্তিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সুষ্ীব, *বাহুবলীন্দ্র' গুদ্ধ প্রয়ে!গ। কবি অন্যত্র 
'বলীন্দ্র' প্রয়োগ করিয়াছেন-- “প্রবল পবনবলে বলীন্দ্র পানি” (৩1২০২)। 

বিশারদ রণে---খুদ্ধবিদ্যায় সুনিপণ: অঙ্গদের বিশেষণ। 

ধৃশ্রাক্ষ সমরক্ষেত্রে ইত্যাদি--যুদ্ধীক্ষেত্রে শক্রর পক্ষে অমঙ্গলসূচক প্রজ্লস্ত ধূমকেতুর ন্যায় 
ভীধণদর্শন ধুত্রাক্ষ নামক খানর সেনানী। শীল- অগ্নির পুত্র বানর সেনানী। ও 

নল-_-রামের অন্যতম বানর সেনানী,_বিশ্বকর্মার পুত্র এবং সমুদ্রবন্ধনের প্রধান শিল্পী। 

কেশরী কেশরী ইত্যাদি--শক্রর নিকট সিংহের ন্যায় শঙ্ডিমান কেশরী নামক ধার সেনানী। 

দেবাকৃতি দেববীর্যটয--রামের কপি-সৈন্যের মধ্যে অনেকেই দেবাংশসস্তৃত ধলিয়া রামায়ণে 
উল্লিখিত হইয়াছে বটে; কিন্তু কবি "দণ্ডক-অরণ্যচর ক্ষুত্র প্রাণী" এই বানরবাহিনীকে বিশেষ শ্রদ্ধার 
আসন দিতে স্বীকার করেন নাই। রাজনারায়ণ বসু মহাশয়কে লিখিত একখানি পত্রে তিনি 


শে 


মেঘনাদবধ কারোর লিশদ টীক। ও ব্যাখ্যা ১৭১ 


বলিরাছিলেন, "11110010001 91 001 (১011 181 ৮1৮৮1) 1২71010011010101 001011000116)75- 1 
০981 1100 100000 919900101 11110 01 11700681017 001 ১1051101194. তিনি বপিসেন্াকে 
"1711৩" বলিয়া অপরিসীম ঘৃণাই প্রকাশ করিয়াছেন। তবে এখানে তাহারা “দেববী" ও 'দেবাকৃতি' 
হইল কিরাপে? এখানেও মধুসুদনের শোভা-সৌন্পর্ঘ ও সমুদ্দিপিপাস মন অঙ্ঞাতসারেই খুণিত? 
বানরণণকে লোকোশুর সোন্দর্যে ও মহিমায় নঞ্ডিত করিয়।ছে বলিয়া মনে হয়। 

আকাশ সম্ভবা সরধতা_ আকাশে শ্রত বাণী: দৈবনাণা। 

উচিত কি তব ইতাদি-__দেবতাগণের প্রিয়পাঞ ও অণ্গ্রহভাজন হহইয়। দেবতাগণের বাকে। 
অবিশ্বাস করা তোমার পক্ষে অনুচিত কর্ম। দেবতাগণ ভোম।কে আন্র প্রেরণ করিয়া বলিয়। 
পাঠাহয়াছেন থে, এই সকল আন্ত্রের দ্বারা মায়াদেবার সাহাথে। পণ মেখনাদকে বব করিবে । লম্মণকে 
স্বয়ং মহামায়। মেঘনাদবধের খর দিয়াছেন এবং বিভাষণকেও লশ্মীদেরা ছাপ্ধে দশনি দিয়। 
বক্ষোপাজরাপে বরণ করিয়াছেণ। সুতরাং লঙ্মুণকে (নঘনাদববের ভন। প্রেরণ করিবার থে মাদেশ 
দেবতার দিযাছেশ সেই আদেশ কেন লঙ্ঘন করিতে উদ্াত হইয়া? 

দেখ চেয়ে শুন/পানে- রামচন্দ্রের সংশয় দূর করিবার জন্য শুন্াদেনে একটি নিমিন্ত প্রদর্শন 
করিয়া তাহাকে উহার তাৎপর্য বুঝিতে ধল। হইল। 

জহি সহ বুঝিছে অন্ধরে শিখী --আকাশে সর্পের সহিত মযুরের খু্দ হহতেছে। এই অহি-শিখীর 
সংগ্রামরূপ নিমিত্ত দর্শন ইলিয়ড কাব্য হইতে গৃহীত। উত্ত কাবোর দ্বাদশ সে দুগ-প্রাকারের যুদ্ধ 
কালে হের আকাশে ঈগল পক্ষীর সহিত স/পর যুদ্ধপপ দৈব ঘটন। দশনি করিয়াছিলেন । সাধারণতঃ 
ঈগল পক্ষী সর্পভক্ষক হইলেও, এক্ষেত্রে ৮ঞ্ুধৃত সর্পের দংশনে জহির হইয়। সে সপকে পরিতা।গ 
করিয়া পলায়ন করিয়াছিল। তখন পলিডেমস্‌ নানক বিজ বাক্তি হেহুরকে পাববান হইবার পরামশ 
দিয়া বলিয়াছিলেন : 

11761) 1001 109 ১/0115- 11601010810 00145 0৩ ৬০11: 

১৬৩ 1160) 0115 0৬, 010১ 0760101) 51110)৯ 00 2911]. 

[21 501৩ 16) ৬2117 00৬ 00৬ 1115 0111) ১০71, 

/1101 11615 115 10111001015 105 01000 ৩৮৬০1)0- (1117.--৯11) 

ভৈরব আরবে-_ভীষণ শন্দে। রব, রাব, আরব গ আরাব সনার্থক শন্দ। 

পক্ষচ্ছায়। আবরিছে, ইত্যাদি-_মযুরের বিশাল পক্ষদ্বয় বিস্তুত হইয়া মেঘের নায় আকাশ আবৃত 
করিয়াছে। জুলিছে মাঝে কালানলতেজে হলাহল-_খুধামান সর্পের মুখনিঃসৃত তীব্র বিষ প্রলয়কালীন 
অগ্নির ন্যায় আকাশে দীপ্যমান। রণিছে (নামধাত)--রণ করিতোছে। 

ঘোষিল উলিয়া জলদল-_-সংগ্রামের প্রচগ্ুতায় সমুদ্রের জলোচছ্বাস তটভূমি প্লাবিত করিয়া 
ভীষণ গর্জন করিয়া উঠিল। অজাগর এ অজগর--অতিকায় সর্প; অজ (ছাগ) গিলিয়া ফেলিতে সমথ 
বৃহৎ সর্প। অন্তুত ব্াপার-_-ভক্ষ্য সর্প কর্তৃক ভক্ষক মঘুরের ধিনাশ। নহে ছায়াবাজি ইহা- এই দৃশ্যটি 
ছায়ারাজির ন্যায় অলীক নহে। 

আশু ঘা ঘটিবে ইত্যাদি__এই মায়। দৃশ্যের সাহাযো দেবতারা তোমাকে অবিলগ্ে যাহা ঘটিবে 
তাহার আভাস দিলেন। ময়ূর অধিকতর বলশালী ও সপ্পের ভক্ষক হইয়।ও যেষন অপেক্ষাকৃত হাননল 
সর্প কর্তৃক বিনষ্ট হইল, সেইরূপ অনতিবিলম্বে অপেক্ষাকৃত হানবল লক্ষণের সহিত যুদ্ধে প্রবলতর 
মেঘনাদ নিহত হইবে। তবে-_নিমিত্ত দর্শনে আশত্ত হইয়া। স্ষন্দ তারকারি সদৃশ--তারকাসুরের 
বধকর্তা কার্তিকেয়ের ন্যায়। কবচ-_বর্ম। তারামর__নক্ষত্রাকৃতি উজ্ভ্বল রত্মসমূহে খচিত। সারসনে-__ 
কটিবন্ধে। ভাম্বর অসি- সমুজ্ঘবল তরবারি। 


১৭২ মেঘনাদবধ কাবা চর! 


প্রবির পরিধি সম- প্রদীপ্ত সুর্ঘবিধের ন্যায়; কবি কথাটি ইংরেজি 1710৩ 01610101810 017 
এর অনুবাদরাপে একাধিক স্থলে ব্যবহার করিয়াছেন। 

দীপে-_উজ্জ্রলভাবে অবস্থিত। ফলক-_ঢাল, চর্ম দ্বিরদ- রদ-নিম্মিতি__হত্তিদত্তে প্রর্তত। ফলকের 
বিশেখণ। কাঞ্চানে জড়িত- স্বর্ণখটিত। ফলকের ধিশেষণ। তাহার সঙ্গে- ফলক বা ডালের সহিত। 
নিখস-তুণীরং তুণ; শরাধার। ধরিলা সাপটি _ দৃটমুষ্টিতে ধারণ করিল। সর্পবৃন্ত » সাপট-- সাপের 
মত জোরে পেচাইয়া ধরার ভঙ্গি। লড়িল ৯ নড়িল--. প্রাদেশিক রুপ । 

তরঙ্গম যথা শুঙ্গকুলনাদে ইত্যাদি প্রচণ্ড রণ-হুগ্কারের মধ্য যুদ্ধের শৃঙ্গসমূহ ধ্বনিত হইতে 
থাকিলে যুদ্ধান্ম যেরূপ চঞ্চল ও বাগ্রভাবে ছুচিয়া বাহির হয়, সেইভাবে। 

বিভীষণ বিভীষণ রণে- _ুদ্ধক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিভীষণ। রানায়ণে বিভীষণের পণনেপুণোর না 
কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। এলে বমক সৃষ্টির উদ্দেশোই 'বিভীষণ রণে বিভাবণের বিশেষণরূপে 


প্রযুক্ত হইয়ছে। তুলনীয়-_ "“চিক্ষুর রক্ষ যক্ষপতি-সম:" (৬। ৩২৯) 
এবং “রক্ষঃ শত শত, 
যক্ষপতিত্রাস বালে... 2. /” (৬1 ৪৪৪--৪৫) 


এস্থলেও কেবল অনুপ্রাস সৃষ্টির উদ্দেশ্যে 'ক্ষপতিসম" এবং “বক্ষপতিত্রাস বলে' প্রযুক্ত হইয়াছে। 
প্রাণে বক্ষপতি কুবেরের ধন-প্রসিদ্ধি আছে, রণ-প্রসিদ্ধি ততটা নাই। 
আয়াস--পরিশ্রম, ক্ট। অভাজনে- অপাত্র বা অবোগ্য ব্যক্তি আমাকে। 
কিশোর- অক্গবয়ঙ্ক; অপ্রবীণ। রামায়ণে রাম ও লক্ক্পণের মধ্যে বয়সের পার্থক্য উল্লেখযোগ্য 
নয়। এছলে কনিষ্টের প্রতি শ্নেহাভিব্যক্ডি-হেতুই কিশোর" শন্দটি রামচন্দ্র কর্তৃক প্রযুন্ত হইয়াছে। 
দূর্দান্ত দানবে ... দুর্মদ রাক্ষসে- বাক্যটি বৃস্তানুপ্রাসের একটি চমৎকার উদাহরণ। এখানে “দা ৫ 
বার "' ৩ বার, 'ল' ৩ বার এবং 'স্ত" ৩ বার উচ্চারিত হইয়াছে। 
হাসিল। দিবিন্দ্র দিবে- দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্গে বসিয়া রামচন্দ্রের কাতর প্রার্থনা শুনিয়৷ আনন্দে হাস্য 
করিলেন। তাহার হাস্যের কারণ এই যে, ভল্তের কাতর প্রার্থনা দেবীকে বিচলিত না করিয়। পারিবে 
না, এবং তাহা হইলেই তাহার মেঘনাদবধের বাসনা পূর্ণ হইবে। 
পবন অমনি চালাইলা আগতরে সে শন্দবাহকে- দেবরাজের মনোভাব বুঝিয়। বায়ুদেব 
শব্দবহনকারী আকাশকে বেগবান করিবার উদ্দেশ্যে দ্রুত আলোড়িত করিলেন। পঞ্চম সর্গে প্রমীলার 
আরাধনাকালে পবনদেব বিপরীত কার্য করিয়াছিলেন। (৫1৬০১-৬০৬) 
আশীষিলা-_-আশীর্বাদ করিলেন। “আশিস” গুদ্ধতর রূপ, কিন্তু বাংলায় “আশীষ'ও সুপ্রচলিত। 
হাসি দেখা দিলা উযা! উদয়-অচলে, আশা যথা ইত্যাদি-__এই উপমাটির বৈশিষ্ঠ) এই থে, এ স্থুলে 
স্কুল ও বাস্তব উযাকে বুঝাইতে সৃম্ল্ন ও অবাস্তব আশাকে উপমানরূপে গ্রহণ করা হইয়াছে। শেলি এই 
জাতীয় উপমার বহুল প্রয়োগ করিয়াছেন বলিরা ইহাকে 'শেলীয় উপমা' (31)911051) $111119) বলা 
হয়। তুলনীয়__ 
৮1100 01700110901 00081151011 
1,110 5৮/৩৩1 1109081105 17] 0. 01001, (]100101) $0101000) 
এবং “100 0051 11056 0100 101), 
1,110 থো। 11100094100 105 ৮৮1705৩1000 15 18051 ০৩01, (91১10110) 
ভাবতীয় অলঙ্কার শাস্ত্রের বিচারে এরূপ উপমা! প্ররে।গ সনর্থনীয় নহে। 
মধুজীবী-_মধু পান করিয়! জীবন ধারণ করে যাহারা; অলি শন্দের বিশেষণ । 
উষার ললাটে ইত্যাদি-_রাত্রি প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে আকাশের তারাগুলি মিলাইতে লাগিল 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৭৩ 


বটে. কিন্তু উবাদেবীর ললাটস্বরূপ আকাশে উগ্জ্রল ফোটার মত অতুযুন্দ্রল প্রভাতী তারাটি একাই বহু 
তারকার স্থান অধিকার করিল; অধিকম্ত আকাশে বিলীয়মান তারাসমূহের অভাব পুরণ করিল, উষার 
কৃষ্ণকুতস্তলের ন্যায় বনানীর মধ্যে সদ্যঃ প্রস্ফুটিত অজস্র উজ্জল ফুল। 

ফুটিল কুস্তলে ফুল নব তারাবলী-_উষাদেবীর কুর্ডলম্বরূপ কাননের মধো অভিনব তারাসমূহের 
ন্যায় উজ্জ্বল ও সুন্দর ফুলগুলি ফুটিয়৷ উঠিল। কাননকে উধার ঝুস্তলের সহিত এবং কাননে প্রশ্ুটিত 
ফুলগুলিকে তারকাসমুহের সহিত অভেগ বঙ্্নায় রূপক শপঙ্কার। 

আমূল € অমুলা-_বহুমূল্য। রতনে-_রত্ুঙ্গরূপ লক্ষ্পণকে । জীবন, মরণ মম আজি তব হাতে-- 
লম্্মণের শুভাশুভের উপর রামের জীবন ও মৃত্যু নির্ভর করিতেছে। মহেদাসে 
মহাধনূর্ধর রানচন্দ্রকে। ইষুর (তীরের) আস (আসন) 2 ইদ্বাস (ধনু): মহৎ ইঘ্বাস যাহার --মহোস; 
(বহুত্রীহি)। 

হিমানাতে__(এইস্থলে) শীত খতুতে। হিমানী শব্দের আভিধানিক অর্থ হিমসংঘাত অর্থাৎ তুষার 
বা বরফের স্তুপ। অবাচকতা দোষ। 

চলিলা অদৃশ্যভাবে লঙ্কামুখে দৌঁহে__মায়াদেবীর কৃপায় লক্ষ্মণ ও বিভীঘণ মায়ামেঘের আবরণে 
আবৃত হইয়া অদৃশ্যভাবে লঙ্কার দিকে অগ্রসর ইইলেন। ইলিয়ড কাব্যেও উল্লিখিত হইয়াছে বে, 
ট্রয়রাজ প্রায়াম দেবানুগ্রহে মার্কারি বা হার্মিস-সহ অদৃশ্যভাবে গ্রীক্শিবিরে গমন করিয়াছিলেন। 

কমলা- রক্ষঃকুলরাজলল্ল্লী-_খিনি কমলা, তিনিই রক্ষঃকুলরাজলম্ষ্মীং সুতরাং অধিকপদত। 
দোষ। রক্ষোবধৃবেশে_ রাক্ষপগণের মনে সন্দেহ না জন্মে, এইজন্য মায়া প্লাক্ষস নারীর বেশে 
লম্ষ্্রীদেবীর মন্দিরে প্রবেশ করিলেন। প্রথম সর্গেও লক্ষ্্রী মুরলার সহিত রাক্ষস নারীর বেশে রাজপথে 
সৈন্য সমাবেশ দেখিতে বাহির হইয়াছিলেন। 

হাসিয়া সুধিলা রমা এবং উত্তরিল! মৃদু হাসি মায়। শত্ভীম্বরী--লব্ষ্ী ও মায়া উভয়েই 
মেঘনাদবধের যড়যন্ত্রে কে কতখানি লিপ্ত তাহা ভালভাবেই জানেন বলিয়৷, লশ্্পীদেবী যেমন ঈষৎ 
হাসিয়া মায়াদেবীকে আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন, মায়াদেবীও (তমনই ঈষৎ হাসিয়া প্রশ্নের 
উত্তর দিলেন। 

নীলাম্বুসুতে-_(সন্বোধনে) হে সমুদ্রকন্যে লক্ষ্মীদেবি! 

কালানল সম তেজঃ তব ইত্যাদি-_-লঙ্কার রাজলল্ম্ী যতক্ষণ রাবণের প্রতি প্রসন্ন থাকিবেন, 
ততক্ষণ তাহ।র প্রদীপ্ত তেজঃ সহ্য করিয়া শত্রভাবে কেহ লঙ্কায় প্রবেশ করিতে পারিবে না। 

মিনতি-_ অনুনয়, একাস্তিক প্রার্থনা। আরবী মিন্নৎ + বিপ্ন্তি € বিজ্ঞপ্তি শন্দদ্ধয় হইতে উৎপন্ন 
জোড়কলম শব্দ। তার- ত্রাণ কর, উদ্ধার কর। 

বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি-_লল্ষ্লীর বিষাদের কারণ দুর্জেয়। মেঘনাদবধ কাব্যে ইন্দ্র, শটী, শিব, 
পার্বতী, মায়াদেবী প্রভৃতি সকল দেবদেবীর চরিত্রের উপরেই গ্রীক পুরাণের দেবদেবীগণের প্রভাব 
পড়িয়া তাঁহাদের চরিত্রের পরিবর্তন ঘটাইয়াছে সত্য, _কিন্তু রক্ষঃকুল-রাজলন্ষ্লীর চরিত্রে যতটা 
অসামঞ্জস্য আসিয়া পড়িয়াছে, এতটা অন্য কাহারও চরিত্রে আসে নাই। মেঘনাদের প্রতি ইন্দ্রের, 
সুতরাং শচীরও, বিদ্বেষের হেতু রহিয়াছে। পার্বতী প্রথমে রাবণের বিরুদ্ধে দীড়াইতে চাহেন নাই; পরে 
তক্ত রামচন্দ্রের পূজায় সন্তষ্ট হইয়া ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছিলেন এবং শিবকেও বশীভূত করিয়া নিজের 
পক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন। ইহাতে হরপার্বতীর অত্যুন্নত চরিত্র-মহিমা যথেষ্ট পরিমাণে ক্ষুপ্ন হইলেও 
তাহাদের কার্যকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। কিন্তু লক্ষ্ীদেবীর আচরণ আদ্যস্তই অত্যত্ত অদ্ভুত। 
তিনিই প্রথম সর্গে মেঘনাদকে বীরবাহুবধের সংবাদ দিয়া লঙ্কায় রাবণের নিকট আনিয়াছেন। তাহার 


১৭৪ মেঘনাদবধ কাবা চা 


উদ্দেশা যে সাধ ছিল না তাহা--- 
'“যাই আমি যথ৷ 
ইন্দ্রজিৎ, আনি তারে স্বর্ণ-লঙ্কাধামে। 
প্রাস্তুনের ফল ত্বরা ফলিবে এ পুরে” (91৬১০ - ১২) 
উক্তি হইতেই বুঝ। যায়। দ্রিতায় সর্গে ভিনি বর্গ পর্ঘস্ত ধাওয়। করিয়া ইন্দ্রকে মৈঘনাদের যুদ্ছে 
এবতরাণর সংবাদ দিয়! ঠাহাকে শিবের সাহাধ্য লাভের জন্য কৈলাসে পাঠাইরাছেন। তিনিই রারণের 
পা মেঘশাদের নিধনের ভনা সর্বাপেক্ষা সমুৎসুকঃ কারণ তাহা হইলেই তিনি বৈক% ফিরিতে 
পারেন। অথচ, তিনিই এক্ষণে রাবণের দঃখে একাস্তভাবে বিষগ্রা! লঙ্্মীদেবীর চরিএের মত এত বেশি 
অসঙ্গতি মেঘনাদবধ কবে অন্য কোন চিরে ঘটে শাই। বিশ্সধ্যেয়।- -বিশ্ববাসীর আরাধ্য মায়াদেবী। 
কিন্ত নিজদোষে মজে রক্ষঃকুলনিধি- -লক্ষ্মীদেবী ভন্ডের বিরুদ্ধে বে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়াছেন 
তাহার জন্য, আত্মসমর্থনার্থ রাবণের পাপের কথা উল্লেখ করিতেছেন। রাবণ পাপ করিয়াছে বলিয়াই 
তাহার সবংশে বিনাশ অবশ্যস্তাবী। ইহা রামারণের রাধণের সম্বন্ধে নিশ্চরই প্রযোজ্য: কিন্তু 
মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক রাবণ সম্বন্ধে এ কথা সর্বধা প্রযোজ্য হইতে পারে না। কবি নিজের আদর্শ 
সৃষ্টি “1010 19119" রাবাণের সহিত রামায়ণের কুক্রিয়াসক্ত রাবণ চরিত্রের মৌলিক বিরোধ যে 
সর্বত্র এড়াইতে পারেন নাই ইহা তাহারই দৃষ্টাত্ত। 
প্রান্তনের গতি-_পূর্বকৃত কর্মফলরূপ অদৃষ্ট। লক্ষ্মীদেবী প্রথম সর্গেও প্রান্তনের ফলের কথা 
বলিয়াছেন। মহাদেবও বলিয়াছেন : 
“হায় দেবি, দেবে কি মানবে, 
কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রান্তনের গতি £” (২। ৪৩৩-৩৪) 
শিশির-আসারে_ শিশিরের জলে। রঙ্গিণী-__-অঘটন- ঘটন-পটায়সী মায়া। 
শুখাইল রম্তাতরুরাজি__বৃক্ষের মধ্যে রম্তাতরুই সর্বাপেক্ষা সরস। কিন্ত লক্ষমীদেবী তাহার 
মঙ্গলমরী শক্তি আকর্ষণ করিয়া লওয়ায়, অন্য সকল বৃক্ষলতা তা দূরের কথা,__লঙ্কার সরস 
কদলীবৃক্ষগুলি পর্যন্ত শুকাইয়া গল এবং লঙ্কার সকল শোভা-সম্পদ এককালে অস্তর্হিত হইল। লঙ্কা 
মণিহারা ফণিনীর ন্যায় শ্রীভ্রস্টাী হইল। কুস্তলশোভন মণি__-মন্তকস্থিত মণি। ফণিনীর সহিত অন্বয় 
করিয়া এস্থলে কুর্ভলের আভিধানিক অর্থ 'কেশরাশি' গ্রহণ করা অসম্ভব। 
বৃষ্টিছলে গগন কীদিল'- লক্ষ্ীদেবীর তেজঃ সংবরণকালে যে বৃষ্টিপাত হইতেছিল, তাহা 
বৃষ্টিপাত নহে.__ লঙ্কার আসন্ন বিপদে আকাশের অস্রবর্ষণ। এখানে উপমেয় বৃষ্টিপাতকে অপহনব 
বা অস্বীকার করিয়া উপমান অস্রপাতকে প্রাধান্য দেওয়ায় এখানে অপহ্নূতি অলঙ্কার হইয়াছে। এই 
অলঙ্কারে সাধারণতঃ উপমেয় ও উপমানকে দুইটি স্বতস্ত্র বাক্যে রাখিয়া নেতিবাচক শব্দ দ্বারা 
উপমেরকে অস্বীকার করা হয়। কিন্তু কখনও কখনও উহাদের একই বাক্যের মধ্যে রাখিয়া ছল, ছদ্ম 
প্রভৃতি শব্দের সাহায্যও উপমেরকে অস্বীকার করিয়া উপমানের প্রাধান্য দান করা হয়। 
কাপিলা বসুধা, আক্ষেপে, রে রক্ষোপুরি, ... তুই, স্বর্ণময়ি-_-অচেতন বস্তুকে চেতনাবিশিষ্ট রূপে 
কল্পনা করিয়া আকম্মিক সমন্বোধনকে ইংরেজি অলঙ্কারশান্ত্রে /0০১00018 অলঙ্কার বলে। এখানে 
ইংরেজি /১90010 বা সপ্ধোধন অলঙ্কার অনুকৃত হইয়াছে। ভারতীয় সমাসোক্তি অলঙ্কারেও 
অচেতনের উপর চেতনার আরোপ হয় বটে, কিন্তু সেখানে অচেতনের উপর চেতনার আরোপ 
ছাড়াও সমান কার্য, ব! সমান ধর্ম আরোপ করা হয়। 
কুম্মটিকাবৃত যেন দেব ত্িধাম্পতি ইত্যাদি---মায়ামেঘের খারা আবৃত থাকায় তেজন্বী লক্ষ্মণকে 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টাকা ও বাধা ১৭৫ 


কুয়াশার আবৃত সূর্যের ন্যায়, অথবা ধূমায় আবৃত অগ্নির ন্যায় অন্পষ্টভাবে দেখা যাই তেছিল। 

ধারুসখা__অগ্নিং বায়ু সথা যাহার (বঙ্র্রীহি)। মৃগবরে- সুন্দর হরিণকে;: বর শব্দ এখানে 
বৈশিষ্ট্যসুচক। গুল্ম-আবরণে-_-ঝোপ-ঝাড়ের অস্তরালে থাকিয়।। সুযোগপ্রয়াসী--সুবিধামত শিকারের 
উপর ঝাপাইয়। পড়িবার জন্য প্রস্তুত। অবগাহকেরে- ন্নানকার্যে তত বাজিকে। 

বমচত্ররাপা নত্র- -যমের চত্রুস্বর্ণাপ ভীষণ কুন্তীর! যমের দণ্ড ও পাশ আন্ত্রই প্রসিদ্ধ । শক্র শাবের 
সহিত অনুপ্রাস সৃষ্টির জন) “মচত্র" | কীদিল। মাধবপ্রিয়া -ভজ্ের আসন বিপদ হেতু । 

উল্লাসে গধিলা অশ্রবিন্দু বসুন্ধরা--লম্্ীদ্বীর অশ্রবিন্দু অতি অমুল্য সম্পদ বলিয়া পৃথিবী 
হর্যবশতঃ সেই অশ্রবিন্দুসমূহকে শোষণ করিল। 

গষে শুক্তি থা ইতাদি--দাতী নক্ষত্র আকাশে বরতনান থাকার সমর যদি মেঘ জপলবর্ষণ করে, 
তবে সেই বর্ধাবিন্দু শুরক্তিসমূহ যেরীগ আগ্রহ-সহকারে শোষণ বা পান করে, সেইরূপে। 
স্বাতীনক্ষত্রাশ্রিত মেঘের বৃদ্টিবিন্দু গু্তিগর্ভে পতিত হইয়। মুক্তার সৃষ্টি করে ধলিয়৷ লোক প্রসিদ্দি 
আছে। এস্থলে কাদন্বিনী অর্থাৎ মেঘমালায় চৈতন্য আরে।প করিয়া, চেতনাধিশিষ্ট মানবের ধর্ম 
অশ্রমোচনের ভাব তাহার উপর আরোপিত হওয়ায় সমানোক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। 

কুসুম-রাশিতে অহি পশিল কৌশলে- সুন্দর ফুলরাশির মধ্যে গোপনে কালসর্পের প্রবেশরীপ 
অপ্রস্তাবিত বিষয়ের দ্বারা, সুন্দর লঙ্কাপুরীতে গোপনে লক্গাণ ও বিভীযণের প্রবেশরপ প্রস্তাবিত বিষয় 
সমর্থিত হইয়াছে বলিয়। অপ্রস্তত প্রশংসা অলঙ্কার । চতুর। বল-_রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি--এই 
চাবিটি অঙ্গবিশিষ্ট সেনাদল। মাতঙ্গে নিযাদী__হত্তীর উপর গঞজারোহী সৈনিক। 

তুরঙ্গমে সাদিবৃন্দ-_-অশ্পের উপর অশ্বারোহী সৈনিকগণ। কালানল-সম বিভা--অসংখ্য সৈন্যের 
অগণিত অস্ত্রশন্ত্র ও বর্মাদি হইতে নির্গত প্রচণ্ড দীপ্তি প্রলয়কালীন অগ্নির মত। 

হেরিলা সভয়ে বলী- বীর হইলেও লক্ষ্মণ ভীষণ রাক্ষসবাহিনী দর্শনে মনে মনে ভীত হইলেন। 

বিরূপাক্ষ, তালজজ্ঘা, কালনেমি, প্রমত্ত চিক্ষুর- রাক্ষস সেনানীগণের নাম। চিক্ষুর রামায়ণে 
নাই। এই নামটি মার্কণডের পুরাণ (চণ্ডী) হইতে গৃহীত। মহিষাসুরের অন্যতম সেনাপতির নাম ছিল 
চিক্ষুর। 

সব্ববভূক্রূপী--_ অগ্নির ন্যায় তেজস্বী। প্রক্ষেবড়ন- লৌহময় বাণ, নারাচ অস্ত্র। স্ন্দন---রথ | সুর 
অরি € মুরারি_-_মুর নামক অসুরবিনাশক বিধুঃ। রিপুকুলকাল-_শক্রগণের পক্ষে বমস্বরূপ। বিশারদ 
রণে-_যুদ্ধবিদ)ায় সুন্পুণ। বীরমদে প্রমত্ত সতত প্রমর্ত-_সর্বদা নিজের বীরত্বের গর্বে গর্বিত প্রমন্ত 
নামক রাক্ষস। দেউল € দেবকুল- দেবালয়, অন্দির। 

যথা সুরপুরে--লঙ্কার নানা রত্ুখচিত অস্ত্রাগার, নাট্যশালা প্রভৃতি ব্বর্ণের এ সকল গৃহের মতই 
সুন্দর ও সুসজ্জিত। লঙ্কার বিভব বত কে পারে বর্ণিতে ইত্যাদি-_অদৃশ্যভাবে লঙ্কার রাজপথ দিয়া 
অগ্রসর হইবার সময়ে লম্ম্ণ চারিদিকে বে সামরিক প্রাচুর্য ও এশ্বর্ব-সম্ভার দেখিলেন তাহা অবর্ণনীয়। 
লঙ্কার এশ্বর্য দেবতাগণের পক্ষে লোভের এবং দৈত্য গণের পক্ষে ঈর্ধার বন্তু। আকাশের অসংখ্য নক্ষত্র 
এবং সমুদ্রগর্ভে স্বিত অগণিত রত্ব যেমন গণনার বহির্তীত, লঙ্কার এশ্বর্যও তদ্রুপ। ভাতে-- প্রভা 
বিকি'গ করে। হেমকৃট শূঙ্গাবলী যথা বিভাময়ী-_গন্ধর্বগণের আবাসভূমি স্ব্ময় হেমকুট পর্বতের সু- 
উচ্চ স্বর্ণ শৃঙ্গসমূহ যেরূপ দীপ্তিশালী, লঙ্কার স্বর্ণময় উন্নত প্রাসাদশীর্যসমূহও তদপ। 

হস্তিদ্ত স্বর্ণকার্তি সহ ইত্যাদি-__লঙ্কার অ্টালিকাসমূহের দ্বার ও বাতায়নসঘূহ শুভ্র হস্তিদত্ত দ্বারা 
নির্মিত এবং স্বর্ণথচিত। প্রভাতে শুভ্র তুষারের উপর রক্তিম সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হইলে যেরূপ 
মনোহর শোভা ধারণ করে, শুভ্র গজদত্তের উপর স্বর্ণের রক্তিম আভা সেইরূপ নেত্রমুগ্ধকর। 


১৭৬ মেঘনাদবধ কাবা চা 


বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি__রাবণের অতুল এর ও পরাক্রম সত্তেও তাহার বিনাশ যে অবধারিত ও 
আসন এই কথা স্মরণ করিয়া। 

সাগর-তরঙ্গ যথা--তুলনীয়,_- “মিলি মিলি ড1ওব সাগর-লহরী সমানা।" (বিদা।পতি) 

অমরতা লাভ, দেব, যশঃসুধা পানে-_মেঘনাদের ন্যায় ত্রিভুবনবিজরীকে বধ করিয়া থে কীঠি 
অর্জন করিবে, তাহার ফলে জগতে অমর অর্থাৎ চিরম্মরণীয় হইয়। থাকিবে । 

মৃগাক্ষী গঞ্জিনা- মৃগাক্মাগণের অর্থাৎ বিশালিলোচন। সুন্দরীগণের সৌোন্দ্যগর্যখারিণী। সুহাসি-- 
নয়নমুগ্ধকর হাসা। আন্না আধু৩- লৌহময় বর্ম দ্বারা আচ্ছাদিত দেহ। ত্/ভি, ফুলশবা- রাত্রির 
কুসুমাতীর্ণ কোমল বিণ!স শব|। িরবে- ভৈরব বা ভয়ানক শব্দে। ক্রিয়াবিশেষণ। ধাজিপাল-__ 
অশ্বরক্ষক। প্রমদে-_ মদে মও হইয়।। শোভিছে পট্টু-আবরণে পিগে ইত্যাদি হত্তিসমূহের পৃষ্টদেশে 
রেশমি কাপড়ের আচ্ছাদন এবং আচ্খদনের প্রাস্তস্থিত ঝালরগুলি মুক্তাখচিত। 

বাজিছে মন্দিরবৃন্দে ইত্যাদি---প্রভাতে লঙ্ক'পূরীর দেবালয়সমূহে প্রাতঃকালীন আরতির বাদ্যধবনি, 
দেবদোল উৎসব সম্পাদনকালে দেবগণকর্তৃক বদিত ব্বগীয়ি বাদ্যধ্বনির ন্যায় মনোহর । 

দেবদোলোৎসব-_-ফান্ধুনী পূর্ণিমায় শ্রীকৃষ্ঠের দোলযাত্রা-পর্ব-উ পলক্ষে দেবতারা প্রভাতে 
পৃথিবীতে অবতরণ করিরা প্রথমে শ্রীকষ্ণের দোলোৎসব সম্পন্ন করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই 
বিশেষ অনুষ্ঠানটি বাল্য কবির মনে যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহার পলিশ “দেবদোল” নামক 
চতুর্দশপদী কবিতায় পাওয়া যায়। ফুল-পরিমলে--পরিমল' বাংলায় সাধারণ (সৌরভ অর্থে বহুল 
প্রযুক্ত হইলেও, শব্দটির আভিধানিক অর্থ হইতেছে অর্দিত বস্তু হইতে নিগত সুগন্ধ । “মর্দনোথে 
পরিমলম্"_-(অমরকোষ)। ভারী-_-ভারবাহক। প্রগল্‌্ভে-_ প্রগল্ভভাবে; দণ্ডের সহিত উচ্চকণ্ে। 
ক্রিয়াবিশেষণ। 

দহিবে বিপক্ষ দলে গুক্তৃণে খথা দহে বহি--তুলনীয় : 

“ক্ষণেন তৎ মহাসৈন্যমসুরাণাং তথাম্িকা। 
নিন্যে ক্ষয়ং যথা বহিনস্তবণদারমহাচয়ম্‌।।” (চণ্ভী-_-২। ৬৭) 

রিপুদমী-_ শক্ররন নিগ্রহে সমর্থ মেঘনাদ । 

দণ্ডি তাত বিভীষণে বাধিবে অধমে--শ্রেষ্ঠার্থক তাত শব্দের সহিত অধম শব্দের প্রয়োগ 
অসমর্থশীয়। তাত শব্দটিকে এখানে খুল্লতাত শৃব্দের সংকীর্ণ রূপ হিসাবে গ্রহণ করিতে হইবে। 

হাসি মনে মনে- রাক্ষসেরা তাহাদের দেখিতে না পাইয়া অসঙ্কোচে তাহাদের সম্বন্ধে যে 
মনোভাব প্রকাশ করিতেছে, তাহা শুনিয়া কৌতুক (বোধ করিয়া। 

কুশাসনে ইন্দ্রজিৎ পুজে ইষ্টঈদেবে- এছলে মেঘনাদের যজ্গৃহের যে বর্ণনা পাই তাহা নিখুতভাবে 
আর্ধবংশীয় যে কোন ভক্তের পুজাগুহের চিত্র। এখানে কুশাসন, ক্ষৌমবন্ত্র, পৃষ্প, চন্দন, ধুপ, দীপ, 
নৈবেদ্য, ঘণ্টা, এমন কি গঙ্গাজলে পূর্ণ কোযাকুষীর পর্যস্ত অভাব নাই। 

গণ্ডারের শৃঙ্গে গড়া-_গণ্ডারের শূঙ্গে প্রস্তুত কোষাকুষী দেবার্চনার ছেরে পিতৃ-তর্পণ ও শ্রাদ্ধেই 
প্রশস্ত বলিয়া শাস্ত্রে উত্ত। গোষ্ঠগৃহে- গোশালায়, বাথানে। মায়াবলে--দ্বার ,রুদ্ধ থাকিলেও 
মায়াদেবীর কৃপায় দ্বার নিজ হইতে মুক্ত হইল এবং লক্ষ্পণের প্রবেশ করিতে বাধা ঘটিল না। 

ধবনিল বাজি তৃণীর ফলকে- পৃষ্ঠে আবদ্ধ তৃণ ও ঢালের পরস্পর সংঘর্ষে শব হইল। 

সাষ্টাঙ্গে প্রণমি শূর ইত্যাদি-_সুরক্ষিত লক্ষাপুরীর মধো সুরক্ষিততর যজ্খগৃহে শক্র লক্ষ্মণের 
আগমন কল্পনারও অতীত। সুতরাং দেবতার ন্যায় কাস্তিযুক্ত লল্ষ্নণকে ধ্যানভঙ্গের পর সম্মুখে 
দেখিয়া, স্বভাবতঃ তাহাকে লক্ষণের রূপ ধারণ করিয়া বরদান করিতে সমাগত নিজের ইঠ্দেব অগ্নি 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও ব্যাখা! ১৭৭ 


নিশ্চয় করিয়া মেঘনাদ ভূমিলুঠিত হইয়া ভক্তিভাবে প্রণাম করিলেন। প্রসাদিতে-_বরদানে তুষ্ট 
করিতে । রৌদ্র-_রুদ্রের ন্যায় ভীষণ। 

যথা পথে সহসা হেরিলে ইত্যাদি-_নিশ্চিন্তভাবে পথে চলিতে চলিতে পথিক যদি হঠাৎ 
উদ্যতফণা ভীষণ কালসর্পের সম্মুখে পতিত হয়, তখন সে ত্রাসে যেরূপ গতিহীন ৩ কিংকর্তব্যবিমুট 
হইয়৷ পড়ে, লক্ষ্পণের পরিচয় পাইয়া মেখনাদের অবস্থাও ঠিক সেইরূপ হইল । শক্রর পক্ষে দুর্মমতম 
নিকৃম্তিলায় আগমন অসম্ভব ব্যাপার। এই অসন্তবও যখন সম্ভবপর হইয়ছে, তখন অনা কোন কিছুর 
উপর নির্ভর করার চেষ্টা বৃথা;__ইহাই মেঘনাদের ত্রাসের কারণ। পিশু_-লৌহাদি ধাতুর কঠিন 
তাল। মিহিরে-_সূর্যকে। নিদাঘ-_ গ্রীষ্মধতু। 

সভয় হইল আজি ... নলের শরীরে--পর পর চারিটি দৃষ্টান্ত দ্বারা মেঘনাদের নিভীঁকি হাদথে 
ভয়ের সঞ্চার ব্যক্ত হওয়ায় এস্থলে মালাদৃষ্টাত্ত অলঙ্কার হইয়াছে। 

পশিল কৌশলে কলি নলের শরীরে- পৌরাণিক প্রসঙ্গ (45115১17) অলঙ্কার। ধর্মাঝা নলের 
প্রতি বিদ্বেষবশতঃ কলি তাহার দেহে প্রবেশ করিয়া তাহার ক্ষতিসাধনের জন্য বহুদিন চেষ্টা করিয়াও 
কোন সুযোগ পায় নাই। অবশেষে একদিন ভ্রমবশতঃ নল অওচি অবস্থায় সঙ্ধ্যাহিক করাতে সেই 
সুযোগে কলি তাহাকে আশ্রয় করে এবং তাহাকে রাজ্যচ্যুত এবং স্ত্রী দময়স্তী হইতে বিচ্ছিন্ন করে। 
মেঘনাদের মনেও এতকাল ভয় প্রবেশ করিবার কোন সুষে।গ পায় নাই। আজ যজ্ঞশালায় লক্ষ্নণের 
আবির্ভাবে বিনাশের কারণস্বরূপ ভয় কৌশলে তাহার মনে প্রবেশ করিল। 

সত্য যদি তুমি রামানুজ- একাস্ত অবিশ্বাস্য বাপার বলিয়৷ লক্ষণ নিজের পরিচয় দান স্তেও 
মেঘনাদের সংশয় ঘুচিতেছে না। শৃঙ্গধরসম--পর্বতের ন্যায়। চক্রাবলীরীপে- ঘূর্ণ্যমান চক্রসমূহের 
ন্যায় বাধা সৃষ্টি করিয়া। 

কোন মায়াবলে- কারণ, দৈব ষড়যন্ত্র এবং মায়।দেবীর সাহায্যের কথা মেঘনাদের অজ্ঞাত। 

মানবকুলসম্তভব, দেবকুলোত্তবে ইত্যাদি__তুমি লক্গ্পণ সাধারণ মানুষকুলে তোমার জন্ম। সাধারণ 
মানুষ ত দূরের কথা, দেবকুলে উৎপন্ন দেবগণের মধ্যেও এমন শক্তিমান কে আছে যে, লঙ্কার এই 
সকল বীর ধোদ্ধাকে একাকী যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া এই যজ্ঞগৃহে আসিতে পারে প্রপঞ্চে__মায়ার, 
ছলনায়। 

নহে নিরাকার দেব, সৌমিত্রি ইত্যাদি-_লক্ষ্পণ দেহধারী মনুষ্য, দেহহীন বায়বীয় পদার্থ নহে; কি 
করিয়া সে অর্গলবদ্ধ দ্বার, অতিক্রম করিয়া ভিতরে প্রবেশ করিবে? গৃহের ছার যেমন অর্গলবদ্ধ ছিল, 
এখনও সেইরূপই রহিয়াছে। সুতরাং তুমি নিশ্চয়ই আমার উপাস্য অগ্নিদেব, ভক্তের সহিত রহস্য 
করিবার জন্য শক্র লক্ষণের রূপে আবির্ভূত হইয়াছ। 

নিঃশঙ্কা- শঙ্কাহীন; লঙ্কার বিশেষণ বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গ। শূঙ্গনাদিগ্রাম__যুদ্ধে সৈন্যগণকে আহানকারী 
শৃঙ্গবাদকগণ। গ্রাম সমুহার্থক শব্দ। বিদাও-_নোমধাতু) বিদায় দাও। 

সৌমিত্রি কেশরী- কেশরী শব্দটি বহুস্থলে লক্ষ্মণের হর বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হইলেও এই সর্গে 
মেঘনাদবধ ব্যাপারে তাহার চরিত্র যেভাবে অঙ্কিত হইয়াছে তাহাতে এই বীরত্বসূচক বিশেষণটি 
নিরর্থক হইয়া উঠিয়াছে। 

কৃতাত্ত আমি রে তোর ইত্যাদি-__পরিচয় দিবার পরও মেঘনাদ তাহাকে নিজের উপাস্যদেবতা 
বলিয়া দৃঢ় নিশ্চয় দেখিয়া, লক্ষ্মণ তাহাকে তীব্র ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন যে, তিনি মেঘনাদের উপাস্য 
দেবতা নহেন,_-তিনি তাহার যম। কাল পূর্ণ হইলে দৃঢ় কঠিন মৃত্তিকা ভেদ করিয়াও সর্প উঠিয়া দংশন 
করিতে পারে। সেইরূপ তোমার কাল পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া, দৃঢ়ভাবে রুদ্ধদ্বার গৃহের মধ্যেও আমার 


মেঘনাদ--১২ 


১৭৮ মেঘনাদবধ কাবা চ্চা 


প্রবেশ সম্ভবপর হইয়াছে। কঠিন নিশ্ছিদ্র মৃশ্তিণা ভেদ করির। সর্পের আবিঠাব অসম্ভাব্য ব্যাপার 
হইলেও মৃত্যুকাল উপহ্থিত হইলে এইরূপ অসন্তবও সম্ভব হয়.-এই অপ্রগ্তাবত সাধারণ খটনাটি 
দ্বারা, মেঘনাদের মৃতু! অবধারিত বলিয়াই, অগ্গলিবদ্ধদ্ধার গৃহের মধ্যে লঙ্নণের আবির্ভাব সণ্ডবপর 
হইয়াছে, এই অনুক্ত বিশেষ ঘটনাটি সমর্থিত হইতেছে বলিয়া এ স্থলে অর্থাপ্তরন্যাস অলঙ্কার | দেব- 
বলে বলী--অগ্নিদেবের কৃপায় শর্িমান। দেবকুলে- ইন্দ্রাদি অন্য সকল দেবতাকে । মভিলি এ মস্জ 
ধাত্‌-_নিমগ্ন হইলি, ডুবিলি, অর্থ বিপদে পড়িলি। উপঙ্গিলা_ কোধমুণ্ করিল। অবনগ্ন ১ ওনস 
» ওলঙ্গ » উলঙ্গ_-আবরণশূনা, নগ্ন। ভৈরবে_ ভীষণ হুঙ্কারের সহিত। ক্রিরাবিশেষণ। 
আখি এ অঙ্থি € অক্ষি। অক্ষি শন্দে অনুনাসিক ধ্বনি না থাকিলেও প্রাকৃত 'অষ্থি' শাব্দে 
অনুনাসিকত্বহেতু বাংল। বানানে অনুনাসিক হইয়াছে। 
শাব্রকরে যথা ইরম্মদময় বজ্র ইন্দ্রের করধৃত বজ্তরাগ্সি পরিপূর্ণ বছরের নায় লঙ্্মণের হত্তভিত 
দৈব ৩রবারি প্রখর দীপ্তিতে চক্ষু ঝলসাইয়। উধের্ব উত্তোলিত হইল। মহাহবে- ভীষণ যুদ্ধে, মহ। ৯ 
আহব (যুদ্ধ)। আতিথেয়-সেবা- অতিথি সেধাপরায়ণ ব্যক্তির পরিচর্থা বা অভ্যর্থনা। 
রক্ষোরিপু তুমি তবু ইত্যাদি-_তুমি রাক্ষসগণের শক্র হইলেও যখন রাক্ষসগৃহে পদার্পণ করিয়া, 
তখন অভ্যাগতের সম্মান তোমার প্রথম প্রাপা। জলদ-প্রতিম-স্বনে__মেঘগর্জনের ন্যায় গম্ভীর স্বরে। 
আনায় মাঝারে_ফাদের বা জালের মধ্যে পতিত অবস্থায়। 
অবোধ-_বৃদ্ধিহীন: শক্রর নিকটে অস্ত্রসজ্জিত হইবার সময় প্রার্থনাহেতু। 
কষাত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব ইত্যাদি__মেঘনাদের বীরত্বপূর্ণ সংঘত ও শিষ্ট চরিত্রের 
বৈপরীত্যহেতু লক্ষ্মণচরিত্র এই স্থলেই সর্বপেক্ষা গ্লানিজনক হইয়া উঠিয়াছে। 
“মারি অরি পারি যে কৌশলে ।” 
এই উক্তি ভারতীয় বীরত্বের আদর্শের সহিত একেবারেই সামর্জস্যবুক্ত নহে। 'গান্ধারীর আবেদন 
কাব্যে দুর্যোধনও এই জাতীয় কথা বলিয়াছে : 
“ব্যাঘ্ সনে নখদস্তে নহিক সমান, 
তাই বলি ধনুঃশরে বধি তার প্রাণ, 
কোন নর লজ্জা পায়? যার যাহা বল,-- 
তাই তার কাছে পিতঃ! যুদ্ধের সম্বল।” 
কিন্তু এইরূপ উক্ভি ঈর্ধাপরায়ণ, খল দুর্যোধনের মুখেই মানায়; “সীমিত্রি কেশরীর' মুখে ইহা 
নিতান্তই অনুচিত ও বিসদৃশ হইয়াছে। লঙ্কাকাণ্ডের ৮৮-৯০ সর্গে মেঘনাদের সহিত সংগ্রাথে 
লক্ষ্পণচরিত্র কিন্তু বীরত্বগৌরবে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। 
অভিমন্যু যথা হেরি সপ্ত শুরে- অর্জুনপুত্র অভিমন্যুকে দুঃশাসন, শকুনি, কর্ণ, দ্রোণ, কৃপ, 
অশ্বখামা এবং জয়দ্রথ__-এই সপ্তরঘ্ী একসঙ্গে আক্রমণ করিতে আসিলে, সে রথিগণের 
কাপুরুষোচিত আচরণে জ্ুদ্ধ হইয়। যেরীপে তাহাদিগকে ধিক্কার দিয়াছিল, সেইরূপে। 
কাকোদর- সর্প। কু অক (গমন, গতিভঙ্গি) কাক। কাক (বক্রগতিবিশিষ্ট) উদর যাহার। আঁকিয়া 
বাঁকিয়া চলে বলিয়া সর্পের নাম কাকোদর। 
ধরিলা সত্বরে দেব-অসি ইন্দ্রজিৎ-_মেঘনাদের নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাতে লল্ম্নণ রত্াক্তদেহে 
ভূপতিত ও মুছিত হইলে, তিনি তাহার হস্তস্থিত দৈব অসি কাড়িয়া লইবার ০৯1 করিলেন। 
নারিলা তুলিতে তাহায়-_মায়ার প্রভাবে দৈব তরবারি এত ভারী হইয়া উঠিল যে, মেঘনাদ তাহা 
উত্তোলন করিতেই পারিলেন না। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাথ্যা ১৭৯ 


যথা ওগুধর টানে ওণ্ডে জড়াইয়৷ ইত্যাদি-_হৃত্তী অত্যন্ত খলবান হইলেও সে যেমন শুপণ্ডের 
সাহাব্যে পর্বতশৃঙ্গকে আকর্ষণ করির। স্থানচ্যুত করিতে অক্ষম হর, সেইরাপ শক্তিমান হইলেও মেঘনাদ 
লক্্নণের পৃষ্ঠে আবদ্ধ তৃণটি কাড়িয়া লইবার জন্য প্রাণপণে চেষ্ট) করিয়াও বিফল মনোরথ হইলেন। 
মায়ার মায় কে বুঝে জগতে !--মায়াদেবীর প্রভাবে জগতে একান্ত অসন্তাব্য ঘটনাও সম্তবপর 
হয়। চাহিয়া দুয়ার পানে অভিমানে মাণী- আত্মশক্তিতে একাও্ শিভরশীল মেঘনাদ তাহার কোথার 
আঘাতে মুছিত লম্ষ্মণের দেহছিত সামান্য কয়েকটি অস্ত্র প্রাণপণ চেষ্টাতেও তুলিতে না পারিয়া এই 
প্রথম বুঝিতে পারিলেন যে, ইহার মধ্যে একটি দৈব ষড়ঘন্ত্র রহিয়াছে। আএমর্যাদার় আঘাত লাগায় 
তিনি অতান্ত ক্ষুব্ধ হইয়। দুয়ারের দিকে চাহিয়। দেখিলেন যে, অন্য কেহ তাহার এই ব্যর্থ চেষ্টা দেখিল 
কি ল।। 
সচকিতে--ভয়ের বা ত্রাসের সহিত। 
ধূমকেতু সম- ধূমকেতুর ন্যার অমঙ্গলসুচক। ধূমকেতুর আবির্ভাবকে সকল দেশেই লোকে 
অমঙ্গল সুচক বলিয়া মনে করে। তুলনীয় 
“উপপ্রবায় লোকানাং ধূমকেতুরিবোথিতঃ।"" (কুমার, ২। ৩২) 
“ধূমকেতুমিব কিমপি করালম্‌।” (জরদেব) 
“১110 1011] 10151001711 1)211 
৩1701065 [09511110106 010 ৬/০. (7000150 1051. 11) 
এতক্ষণে ইত্যাদি__বিভীষণকে দ্বারপথে শৃলহস্তে দণ্ডায়মান দেখিয়া মেঘনাদ অত্যন্ত খেদের 
সহিত বলিলেন যে, এতক্ষণে তিনি লক্ষণের পুর প্রবেশের রহস্য বুঝিতে পারিলেন। 
নিকষা- সুমালী রাক্ষসের কন্যা. বিশ্রবা খষির পত্রী এবং রাবণ ইত্যাদির মাতা নিকষা বা 
কৈকসী! শুলী শ্তুনিভ-_এই কাব্যে কুস্তকর্ণের স্থির বিশেষণ। 
লঙ্কার কলঙ্ক আজি ভপ্জিব আহবে--এতকাল লঙ্ক। যে অতি তুচ্ছ শত্রকর্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া 
রহিয়াছে, আজ যুদ্ধে শক্রকে পরাজিত করিয়া বীর রাক্ষসগণের মাতৃভূমি লঙ্কার সেই কলঙ্ক দূর 
করিব। কাতরে-_বিভীষণের রামানুগত্য স্বীকাররূপ অমর্যাদাকর বাক্যে মর্মাহত হইয়া। 
স্থাণুর ললাটে-_ মহাদেবের কপালে বা মস্তকে। 
স্থাপিলা বিধুরে বিধি ... কেবা সে অধম রাম?-__এখানে মহাদেবের ললাটস্থিত চন্দ্র কখনও 
পৃথিবীতে পতিত হইয়' ধুলায় লুিত হয় না,_এই দৃষ্টান্তে র উল্লেখ দ্বারা, মহৎ রাক্ষসকুলে জন্দিয়া 
বিভীষণের হীন মানব-বংশজাত রামের আনুগত্য যে অতান্ত অসঙ্গত ও লঙ্জাজনক,__এই বিষয়টি 
সমর্থিত হওয়ায় দৃষ্টাস্ত অলঙ্কার হইয়াছে। 
স্বচ্ছ সরোবরে ... শৈবালদলের ধাম?__এস্কলেও দৃষ্টাত্ত অলঙ্কার। 
মৃগেন্দ্র কেশরী-_মৃগেন্দ্র ও কেশরী উভয় শব্দের অর্থই সিংহ! এস্থলে যৃগেন্দ্র শব্দকে পশুরাজ 
অর্থে গ্রহণ করিলে পুনরুক্তি দোষ এড়ানো যায়। তুলনীয়-_ 
“কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন 
অংশুমালী।” (১। ২০৬-২০৭) 
ক্ুদ্রমতি__হীনচেতাঃ, কাপুরুষ। সম্বোধে সংগ্রামে যুদ্ধে আহান করে। 
কহ মহারথি, একি মহারথি-প্রথা__তুমি নিজে বীরবংশজাত একজন পরাক্রমশালী যোদ্ধা; 
সুতরাং লঙ্ষ্পণের আচরণ যে কতদূর নিন্দনীয় ও গ্লানিজনক তাহা তোমার বোঝা উচিত। " 
নাহি শিশু লঙ্কাপুরে_ বীরভূমি লঙ্কার প্রবীণ বীরগণ ত দূরের কথা, এমন কি এখানকার বুদ্ধিহীন 


১৮০ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


শিওরাও জানে যে, অন্ত্রহীন শক্ককে আঞ্মণ করা একাম্ত ক।পুরুবের কার্ধ। তাহার!ও লক্ষণের 
আচরণের কথা গুনিয়৷ অবজ্ঞার হাসি হাসিবে! 

হেন দুর্বল মানবে- নিরস্ত্র শক্রর নিক্ষিপ্ত একটি মাএ কোবার আঘ।তে বে মৃছিত হইয়া পড়ে, 
এইরূপ শক্তিহীন লক্ষ্পণকে। প্রগল্ভে--ধৃষ্টতার সহিত, অনুচিত সাহসের সহিত। 

নন্দম-কাননে ভ্রমে দুরাচার দৈভা__দৈতা-বংশের জামাত। বলিয়! কথিত ইন্দ্রদ্বেবী মেঘনাদের 
মুখে উত্ভিটি খুব স্বাভাবিক হর নাই । মহামন্্রবলে-_সর্পবশীকরণের অবার্থ মপ্রের শক্তিতে । মলিনবদন 
লাজে- মেঘনাদ তাহার বংশনৌর/বের উল্লেখ করি৷ ধিক্কার দেওয়ায় লঙ্জার শ্লান মুখে। 

লক্ষি_- পক্ষ্য করিয়।, উদ্দেশ করিয়া । নিজ কর্মদোষে- সীতার অপহ্রণরূপ দক্ষার্যের জন্য। 

প্রণরে যেমতি বসুধা ইত্যাদি. প্রলয়কালে সকল পৃথিনী গুলে প্লাবিত হইয়া! যেভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত 
হইবে, লঙ্কাও সেইরূপ এই পাপ প্রাবনে ডুবিয়৷ অচিরে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইবে। 

নিশাথে অন্বরে মন্দ্রে জীমুতেন্দ্র কোপি- রাত্রির নিস্তব্ধতার মধে; আকাশে সুবৃহৎ মেঘের ভ্ুদ্ধ 
গর্জন যেরূপ গম্ভীর গুনায়, সেইপাপ গন্তীর কণ্ঠে । কোপি-কুপিত হইয়া, কোপ বা ক্রোধবশে। 

ধন্মপথগামী ইত্যাদি-_বাল্মীকি বিভীষণ-চরিত্র এইরাপেই কল্পনা করিয়াচ্ছেন। 

কোন ধন্মমিতে, কহ দাসে শুনি ইত্যাদি--বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের তিরস্কার বাণীসমূহ রামায়ণ 
হইতে প্রায় অবিকল অনুবাদরূপে গৃহীত। তুলনীয়-_ 

“ন জ্ঞাতিত্বং ন সৌহার্দ্যং ন জাতি স্ব দুর্মতে। 

প্রমাণং ন চ সৌদর্যং ন ধর্মো ধর্মদুষণ।| (লঙ্কা, ৮৭1১২) 
রামায়ণ ও মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের ভর্সনার ভাষা এক হইলেও, ভত্সনার ভঙ্গির মধ্যে যথেষ্ট 
পার্থক্য আছে। রামায়ণে মেঘনাদ বিভীঘণকে পরম শক্র বলিয়াই গণ্য করিয়াছে। এবং প্রুর্মাতি" 
'ধর্মদূষণ' প্রভৃতি পরুষ বাক্যে তাহাকে তিরক্ষার করিয়াছে। মেঘনাদখধ কাবে। মেঘনাদ কিন্তু কখনও 
চরিত্রের সংযম হারান নাই। তীক্ষ বাক্যবাণে বিভীণকে বিদ্ধ করিলেও, চরম উত্তেজনার মধ্যেও 
তিনি বিভীষণকে 'তাত", 'পিতৃব্য' প্রভৃতি সম্মানসূচক শব্দে সম্বোধন করিয়াছেন এবং সর্বদাই 
নিজেকে বিভীষণের 'দাস' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। 

শান্জে বলে, গুণবান যদি পরজন ইত্যাদি-_-এটি কোন বিশেষ শাস্ত্রের বচন নহে, বিভীষণের প্রতি 
মেঘনাদের রামায়ণোক্ত তিরক্কারের অনুবাদ। তুলনীয-__ 

“গুণবান বা পরজনঃ স্বজনো নির্ণোহপি বা। 
নির্ণঃ স্বজনঃ শ্রেয়ান্‌ যঃ পরঃ পর এব সঃ।1”(লঙ্কাকাণ্ড ৮৭1১৫) 
পরঃ পরঃ সদা- হুন্দের সমতা বজায় রাখিবার উদ্দেশ্যে পর” শব্দ দুইটির অ-কারাত্ত উচ্চারণ 
জ্াপনার্থ বিসর্গের প্রয়োগ করা হইয়াছে। 

এ শিক্ষা হে রক্ষোবর, কোথায় শিখিলে £_মহৎ রাক্ষসকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া বংশ-মর্ধাদা, 
জ্ঞাতি-প্রীতি, ভ্রাতৃ-ভক্তি প্রভৃতি সদ্গুণ কোন রাক্ষসই একেবারে বিসর্জন দিতে পারে না। বিভীধণ 
রাক্ষস-বংশের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হইয়াও জ্ঞাতিত্ব, ভ্রাতৃত্ব, স্বজাতি-বাৎসলয প্রভৃতি ,ওণকে অবহেলা 
করার শিক্ষা কোথায় পাইলেন? 

কিন্তু বৃথা গঞ্জি তোমা! ইত্যাদি_-_বিভীষণের অরাক্ষসোচিত নিন্দনীয় শ্বভাবের জন্য তাহাকে 
তিরস্কার করিতে করিতে মেঘনাদের হঠাৎ মনে পড়িল যে, রাক্ষসরাজ-সভা পবিত্যাগ করিয়! সম্প্রতি 
তিনি হীনমতিগতিবিশিষ্ট রামের সংসর্গে রহিয়াছেন বলিয়া তাহার চরিত্রের অবনতি অপরিহার্য; 
সুতরাং সংসর্গজ চরিত্রের হীনতা কোন ভঙ্সনাতেই দূর হইবে না বলিয়া ভর্থসনা করা বৃথা। 


০ 
৫টি 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও বাখ্যা 


রামায়ণেও মেঘনাদ বলিয়াছে : 
"ক চ স্বজন-সংবাসঃ ক্ষ চ নীচ পরাশ্রয়ঃ।| (লঙ্কাকাণ্ড, ৮৭1১৪) 
নীচ ব্যক্তির সংস্পর্শে আসিলে চরিত্রের অবনতি ঘটে.--এই সাধারণ সতাটির উল্লেখ দ্বারা, নীচ 
রামের সংস্পর্শে আগত বিভীযণের নীচখ্-লাভরূপ বিশেধ প্পারটি সমর্থিত হইতৈেছে বলিয়া এখানে 
অর্থাস্তরন্যাস অলঙ্কার হইয়াছে। 
হেথায়--ইতাবসরে: মেঘনাদ ও বিভীষণের বাদ-প্রতিখাদ কালের মধ্যে। সন্ধানি--(অসমাপিকা 
ক্রিয়া) সন্ধান অর্থ।ৎ ধনূুতে শর যোজনা করিরা। তিতির।---সিঞ্জ করিয়।, ভিজাইয়।| (পদো প্রযুক্ত) 
অধীর বাথায় রথী সাপটি সত্বরে ইতাদি_-দুঃশাসণ প্রভৃতি সপ্তরথি-কর্তৃক একযোগে আক্রান্ত 
হইয়। অন্ত্রহীন হইলে, অভিমন্য আত্মরক্ষার জনা ভগ্ন রাথের বিভিন্ন অংশ, ভগ্ন ও অপ্যবহার্থ তরবারি, 
ছিন্নভিন্ন ঢাল এবং বিদীর্ণ পর্ণ প্রভৃতি যাহা কিছু হাতের সামনে পাইয়াছিলেন, তাহাই যেমন শক্রগণের 
প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, _সেইরূপ লক্ষ্নণ কর্তৃক মুহুর্নু নিক্ষিপ্ত শরে ক্ষত-বিক্ষত-দেহ নেঘনাদও 
যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া, আস্ত্রের অভাবে পুজার উপচার শঙু, খণ্টা, পৃম্পপাত্রাদি যাহ পাইলেন তাহাই 
তুলিয়া লইয়া, ত্রুদ্ভাবে লক্ষণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। 
কিন্ত মারামরী মায়া বাহু প্রসরণে ইতাদি-_এাতা বে ভাবে হস্ত সঞ্চালন করিয়া নিদ্রিত 
শিওসস্তানের দেহ হইতে মশক তাড়াইরা দেন, সেইরূপ লক্ষ্পণের প্রতি মেখনাদ কর্তৃক নিক্ষিপ্ত 
বন্তুগুলিকে মায়াদেবী তাহার অদৃশ্য হস্ত সঞ্চালনে দূরে নিক্ষেপ করিলেন। ইলিয়ড কাব্যের চতুর্থ স্গে 
গেনেলাসের প্রতি প্যাগুরাস কর্তৃক নিক্ষিপ্ত শর মিনার্ভা দেবী ব্যর্থ করেন। সেই প্রসঙ্গে বলা 
হইয়াছে : 0১01105 0551515, 2180 (৬১:11 17) 105 10106) 
[1৬105 06 ৬০01) 1101) 105 03591114 6০08150 : 
১০১ 1100] 1001 09100. ৮/1)01) 51081101001 ১৬০5 115 6১৬, 


[1000 ৬91011101 110001017 ৬9105 11) 010৬৩100100 19. 
(1110.-1৬ 100-163) 


দেবদেবীগণ কর্তৃক শক্রর ভাক্রমণ হইতে স্ব স্ব ভক্তকে রক্ষা কর। ইলিয়ড কাব্যে একটি সাধারণ 
ব্যাপার। ৩য় সর্গে উত্ত হইয়াছে বে, পারিসের প্রতি মেনেলাসের নিক্ষিপ্ত শর আকফ্লোদিতি ধ। ভেনাস্‌ 
ব্যর্থ করেন; এবং ১০শ সর্গে উক্ত হইয়াছে বে, হেক্টুরের প্রতি একিলিসের নিক্ষিপ্ত বর্শ। এপোলো ব্যথ 
করেন। সরোষে রাবণি ধাইলা লক্ষ্মণ পানে ইত্যাদি--মাত্রমণকারী ব্যক্তিকে সম্মুখে দেখিতে পাইলে 
সিংহ বেমন ভীষণ গর্জন করিয়া তাহার প্রতি ধাবিত হয়, শন্ত্রনিক্ষেপকারী লক্ষণের প্রতি নিজের 
নিক্ষিপ্ত সকল বস্তুই লক্ষত্রষ্ট হইতেছে দেখিয়া, প্রচণ্ড সাক্রোশে মেঘনাদ অবশেষে তাহার প্রতি সেই 
সিংহের মতই ভীমগর্জনে ধাবিত হইলেন। 

মায়ার মারায় বলী হেরিলা চৌদিকে ইত্যাদি-_লক্ষাণের প্রতি ধাবিত মেঘনাদ মায়াদেবীর 
কৌশলে নিজের চারিপাশে মহিযারূঢ় যমকে, শূলধারী রুদ্রকে এবং শঙ্খচক্র গদাধারী চতুর্ভূজ বিষুগ্রকে 
এবং স্বগীয় বিমানযানে অবস্থিত অন্যান্য দেবগণকে দেখিতে পাইলেন। 

আসন্ন মৃত্যুকালে ঘমের দর্শনলাভ কিংবা অন্যানা বিভীষিকা দর্শন অবিষ্ট লন্্ীণ বলিয়া প্রসিদ্ধ। 
কিন্ত শিবভক্ত রাক্ষসবীরের নিকট শিব অরিষ্টরাপে কেন আবির্ভৃত হইবেন ভাহ! বুঝা যায় না। হয়ত, 
কবি শিবের প্রলয়ঙ্কর রূদ্রমূর্তিকে অরিহুপ্দুপে ব্যক্ত করিতে চাহিয়াছেন। 

শঙ্খ, চত্র, গদ। চতুর্ভূজে চতুর্তৃজ-_বিষ্ুঃর চতুর্ভৃজে শঙ্খ, চত্র, গদা ও পদ্ম ধৃত। এস্থলে পদ্ম কি 
ছন্দের অনুরোধেই পরিত্যক্ত হইয়াছে? চ্যুত সংস্কৃতি দোষ। নিষ্ধল- বীর্ঘহীন, শক্তিহীন! 'কলাধর? 
অর্থাৎ চন্্রপক্ষে নিগ্চল শন্দের অর্থ কলারহিত অর্থাৎ জ্যোতিহীান। 


১৮২ মেঘলাদবধ কাবা চর্চা 


ঝলসিলা ফলক আলোকে নয়ন দৈব তরবারির অস্তযজ্দ্লল ফলকের দীপ্তিতে চক্ষু ঝণসিয়। 
গেল। ফলক শব্দটি মধুসৃদন অধিকাংশ ছলে ঢাল অথে ব্যবহার করিয়াছেন" কিন্তু এখানে 'অসি- 
ফলক' অর্থাৎ তরবারির ফলা ব। পাত অর্থ হইবে। 

হায়রে অন্ধ অরিন্দন বলী ইত্যাদি -শঞজয়া শর্ডিমাণ বার মেঘনাদ দেবান্ত্রের প্রখর দীপ্তিতে ন্ধ 
হওয়ায় মুতাকালে শঞ্্র আথাত এডাইবার জন্য বোন চেষ্টাই করিতে না পারিয়া রক্তাপ্ত দেহে 
ভূমিতে পতিত হইলেন। দেবের বিবাদ কোন শভিই গাডাইতে পারে না, এই বে সভাটি মেখনাদণধ 
কাবো কবি ব্যক্ত করিতে চাহিরাচেশ, তাহা ইঞ্জয়া বার মেঘনাদের অসহায় পণুবৎ নিধনের ভিতর 
দিয়া মতি করুণ ও চমৎকার ভাবে হদিত হহয়াছে। 

থর থরি কীপিলা বসব ইত॥াদ -হইঞ্পাত হইলে সমত্ত বিন্ছে একট। আলোডন ও বিশ্ষোভ খটে: 
ইন্দ্রজিতের পতনে উহ। আরও প্রচণ্ড হহবার কথা । কর্ধুরপতি- রাক্ষসরাজ রাবণ। ্‌ 

সহসা পড়িল কনক মুকুট খসি-_ কারণ, তাহার শেষ অবলম্বন মেঘনাদের মৃত্যুতে আহার 
বিনাশ আসন। সশশ্ক লঙ্কেশ শুর স্মরিলা শঙ্করে -কারণ রাবণ শিবভক্ত ছিলেন। বৃত্তনুপ্রাস 
অলঙ্ক।র। কারণ “শ' (স) ও “ক ব্রমানুসারে বহুবার ধ্বনিত হইয়াছে। 

বামেতর নয়ণ-- বাম ভিন অনাটি, অর্থাৎ দক্ষিণ নেত্র। স্ত্রীলোকের দক্ষিণ ও পুরুষের বাম চক্ষু 
"পন্দিত হওয়ায় অমঙ্গলের লক্ষণ। 

আগ্সবিশ্যাতিতে হায়, অকস্মাৎ সতী ইত্যাদি__ প্রমীল। কপালে হাত দিতে যাইয়া অনামনক্ষভাবে 
সাধবোর চিহ সিন্দুরের ফৌটাটি দ্রহপ্ডে মুছিয়। ফেলিলেন। 

মুচ্ছিল। রাক্ষসেন্দ্রাণী মন্দোদরী দেবী আচন্িতে-__সপ্ডান খতদূরে যেখানেই থাকুক না কেন, 
তাহার বিপদ মাতার নির্ভান মন জানিতে পারে। যঞ্ঞশালায় মেঘনাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে মাতা 
মন্দোদরী অস্তঃপুরে নিজের কক্ষে কোন কারণ ব্যতিরেকে অকম্র।ৎ ঘু্ছিত হইয়া পড়িলেন! নধুপুরে 
€ মথুরাপুরে। অসুরারি-রিপু_ অসুরগণের শক্র ইন্দ্র: তাহার শক্র মেঘনাদ। পরুষ বচনে- তীত্র 
কঠোর বাক্যে। রাবণ-নন্দন আমি ন| ডরি শমনে! ইত্যাদি-_বীর রাবণের পুত্র আমি মৃত্যুকে ভয় করি 
না। কিন্তু দৈত্য-বিজয়ী ইপ্রকেও যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া অবশেষে তোর মত কাপ্রুষ তুচ্ছ মানবের হতে 
যে আমাকে প্রাণ বিসর্ভন করিতে হইল, মৃত্যুষ্্রণাপেক্ষাও এই ক্ষোভ আমার মনকে বেধা গাড়িত 
করিতেছে। 

বারতা « বার্তা-_সংবাদ। পশিবে সে দেশে রাজরোব-_গভীর সমুদ্র-গর্ভে জলের মধ্যে যাইয়। 
আত্মগোপন করিলেও রাক্ষসরাজ রাবণের ক্রোধ সেখানেও তোকে অনুসরণ করিবে। 

বাড়বাগ্নি-রাশি সম তেজে-__বাড়বাগ্ি যেমন জলে নির্বাপিত হয় না, সেইরূপ রাবণের প্রোধাগিও 
সমুদ্রজজলে নির্বাপিত হইবে না। 

ক্ষত্রিয়গণ কর্তৃক উর্ব বির মাতা লাঞ্ছিতা হইলে ক্রুদ্ধ হইর। উর্ন নিজের তপস্যাগিতে সৃষ্টি ধ্বংস 
করিতে প্রবৃত্ত হন। পিতৃগণ সৃষ্টি'ধ্পংস করিতে নিষেধ করিলে, উর্ব তপস্যার তেজঃ সমুদ্রে বিসর্জন 
করেন। সেই তপস্যাগ্সি বড়বা অর্থাৎ ঘোটকীর আকৃতি ধারণ করিয়া সমুদ্র-জলে বিচরণ করে বলিয়া 
তাহার নাম বড়বাণল বা বাড়বাগি। ও 

দাবাগি-_দাবে (বনে) প্রজ্বলিত অগ্রিঃ অথবা দাবদাহক অগ্নি। মধ্যপদলোগপী সমাস। 

কে বা এ কলঙ্ক তোর ভর্জিবে ভগতে কলক্কি!_ ইঞ্টপূজায় রত শক্রর গৃহে গোপনে আগমন 
করিয়া, নিরন্ত্র অবস্থায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া হত্যা করার কলঙ্ক লক্ষণের কখনও ঘুচিবে না। 

চিরানন্দ-_-মেঘনাদের জীবনের স্থির আনন্দস্বরাপ! চিরানন্দ শব্দটিকে বিধেয় বিশেষ রূপে 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টকা ও ব্যাখ্যা 


৭ 
র্‌ 
গে 


প্রয়োগ করা হইয়াছে । লোহ- রপ্ত । 

লঙ্কার প্কজরবি-_লঙ্কারূপ পদ্বের পক্ষে সূর্যসদূশ। মেখনাদের স্থির বিশেধণ রূপে কবি বহুবার 
কথাটি ব্যবহার করিয়াছেন। শব্দটির সমাসবাকা গঠন স্বাভাবিক হয় নাই। "লঙ্কা-পঙ্গজের রবি” 
ভথবা “লঙ্কা-পঙ্গজিনী-রবি” গুদ্ধতর প্রয়েগ হইত। আসক্তি বা সম্বন্ধ অনুসারে প্রথমে লঙ্কার সহিত 
পঙ্গজের রূপক কর্মধারয় সমাস না করিয়। পঞ্চজের সহিত রবির সমাস সনথনীয় নহে। কি 
সুম্পন্টভাবে অর্থবোধ হইলে এবপ সমাসের বিধি সংস্কৃত ব্যাকরণেও সোপেক্ষতেহপি গনকতাৎ 
সমাসঃ) আছে। 

নির্বাণ পাবক খথা, কিংবা ত্িষাম্পতি শান্তরশ্মি-_ প্রাণশুনা হইলে বীর্য ও তেজঃপুর্ণ মেঘনাদের 
দেহ নির্বাপিত অগ্নির মত, অথবা প্রশমিততেজঃ অস্তায়মান সুখের মত শ্রান হইয়। গেল। তুলনীয় 
'“শাস্তরশ্মিরিবাদিত্যো নির্বাণ ইব পানক£।” (লঙ্কাকাণ্ড, ৯১1৮৩) 

কহিলা রাবণানুজ সজল নয়নে-_রামচন্দ্রের অনুগত হইলেও, ধার ত্রাতৃপৃত্রের শোচনীয় মৃত্যুতে 
বিভীষণ শোকার্ত হইর। উঠিলেন। বিশেবতঃ, তিনিই যে অন্ত্রাগারে যাইবার পথ রুদ্ধ করিয়া 
মেঘনাদের মৃত্যুসংঘটনে সাহাবা করিয়াছেন, এইজন্য তাহার প্রবল অনুতাপ হইল। রামায়াণও 
বিভীষণ বলিয়াছেন যে, তিনি মেঘনাদকে বিনাশ করিতে উদ্যত হইলেও সে তীহার ভ্রাতৃষ্পত্র বলিয়া 
তাহার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইতেছে। "হপ্তকামস্য নে বাম্পং চক্ষুশ্ৈব নিরুধাতি।” (লঙ্কাকীণ্ড_ ৯০1১৮) 

সুপট্র-শয়নশারী-_ পট্টবস্ত্রে প্রস্তুত অতি কোমল ও সুখস্পর্শ শধ্যায় শয়ন করিতে অভ্যত্ত। 

কি বিরাগে- কোন দৃঠখে। সুরবালা-গ্রানি-রূপে দিতিসুতা ঘত কি্করী-_প্রমীলার সুন্দরা 
অনুচরীগণ, যাহাদের পপ দেবকন্য।গণের রাপ-খ্যাতিকেও মলিন করিয়াছে। 

খুলিব এখনি তব অনুরোধে দ্বার ইত্যাদি_-বিপয্ন মেঘনাদের একাস্ত প্াকুতি-মিনতিতেও বিভীধণ 
দ্বার মুক্ত করেন নাই বলিয়া, বীর ভ্রাতৃপুত্রের মৃত্যুতে তিনি অনুতাপানলে দগ্ধ হইয়া বলিতেছেন থে, 
এখনই তিনি দ্বার মুক্ত করিয়া দিবেন; মেঘনাদ অস্ত্রাগার হইতে অন্ত্র আনিয়। শক্র ধ্বংস করিয়া লঙ্কার 
কলঙ্ক দূর করুন। 

হে কব্বুরকুলগবর্ব ... পড়ি হে ভূতলে £-- মধ্যাহকালে সূর্য পরিপুর্ণ তেজঃ ও আলোক 
বিকিরণকালে কখনও অস্ত যান না; সেইরূপ পরিপূর্ণ যৌবন ও ঘশঃ ভোগ করিবার কালে অসময়ে 
নেঘনাদের জীবনাত্ত হওয়াও উচিত নয়। এন্থলে মধ্যাহৃকালীন প্রদীপ্ত সূর্ঘ উপমান, পরিপূর্ণ 
যৌবনবিশিষ্ট তৈজস্বী মেঘনাদ উপনেয় এবং উভয়ের সাধারণ ধর্ম অসমরে অভ্ুর্ধান: দুইটি উক্তি 
পৃথক পৃথক্‌ বাক্যে প্রকাশিত এবং তুলনাবাচক যথা প্রভৃতি কোন শন্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়। 
প্রতিবস্তুপমা অলষ্কার হইয়াছে। ৰ 

রক্ষঃ-অনীকিনী-__সুবৃহৎ রাক্ষস সেনাদল। অনীকিনী অক্ষোহিণীর পূর্ববর্তী ২১৮৭০ সৈন্য 
সংখ্যাবিশিষ্ট বৃহৎ সেনাদলের নাম। বাঙ্গালা ভাষায় সর্বত্রই অনীকিনী সাধারণ সৈন্যদল অর্থে প্রযুক্ত 
হয়। শোকী- শোকার্ত (অপ্রচলিত)। বৃথা খেদে-_অর্থহীন বিলাপে; কারণ ইহাতে মেঘনাদ পুনজবিন 
লাভ করিবে না। 

অপরাধ নহে তোমার-_বিভীষণের মনের অনুতাপ ও গ্লানি দূর করিবার জন্য লক্্পণ বলিতেছেন 
যে, ভগবানের ইচ্ছাতেই মেঘনাদের মত পরাক্রমশালী বীর তাহার হস্তে নিহত হইয়াছে; ইহাতে 
বিভীষণের কোন দায়িত্ব বা অপরাধ নাই। 

চিস্তাকুল চিত্তামণি__লক্ষ্পণের নিকট ইষ্টদেবের ন্যায় আরাধ্য দুশ্চিস্তামগ্ল রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে 
নিকুম্ভিলায় প্রেরণাকালে রামের মনের দুশ্চিস্ভা ও ব্যাকুলতা সর্গের প্রথমাংশে বর্ণিত হইয়াছে। 


১৮৪ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


চিত মণি___অভীষ্টপৃরণক্ষম মণি, ভগবান্। এলে, ল্গল্পনণের শিকট ঈশম্বরতুল্য পুজনীয় রামচন্দ্র 

বাজিছে মঙ্গলবাদ্য ইত্যাদি__মেখনাদের নিধন যে দেবগণের একাত্ত অভিপ্রেত ছিল, এবং দিব্য 
বাদ্যধ্বনির দ্বারা তাহারা যে মনের আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছেন, তৎপ্রতি ধর্মপরায়ণ বিভীযণের দৃষ্টি 
আকর্ষণ করিয়া লক্ষ্ষাণ তাহাকে সান্ত্ন। দিতে চাহিতেছেন। স্বপনে যেমনি মনোহর-স্বপ্নের মব্যে শ্রুত 
মধুর ধবনিকে মধুরতর মনে হয়। ভীমা__ভীষণ। ব্যাঘ্থী। 

কিশব। খা দ্রোণপুন্র ইত্যাদি - পাণ্ডবগণ কর্তৃক দ্রোণববের প্রতিশোধ লইবার জন্য দ্রোণপুত্র 
অশ্বথাম। নিথাণে গোপনে পাণডব-শিবিরে প্রবেশ করিয়া পঞ্চপাণুবশ্রমে দ্রৌপদীর সুপ্ত পঞ্চপূঞ্জকে বব 
করিয়া যেবপ আণন্দ ও ভীতিপর্ণ হাদয়ে দেপায়ন হৃদে লুকায়িত দুর্ধোধনের নিকটে দ্রুত প্রান 
ধর্িরাছিলেন, সেইভাবে। 

অনারথ গতি-_ মাণুযের ইচছ। ব! [স্তার ন্যায় দ্রুত গতিতে; ইংরেজী 08101 05 0110101110- 
এর অনুকরণে । হরষে তরাসে ব্যগ্র-- শক্রনিধনের জন্য হর্ষ এবং পাগ্ুবপক্ষীয়গণের হত্ডে ধৃত হইবার 
সম্ভাবনায় ত্রাস। যথা--যে স্থলে, দ্িপারন হৃদে। 

দুর্ঘোধণ যথা ভগ্র-উরু কুরুরাজ কুরুক্ষেত্র রণে__ভীমের গদাঘাতে দুর্যোধনের উরভঙ্গ হইবার 
পর. দূর্যোধন পাণগ্ডগণের নিকট পরাজিত হইয়া দ্বেপায়ন হুদে আত্মগোপন করিয়াছিলেন। 

করপুটে __যুক্তকরে, কৃতাগ্ুলি হইয়।। অবতংস-_কর্ণ বা মস্তকের ভূষণ। শঞজিৎ- ইন্দ্রভিৎ। 

লভিনু সীতায় আজি ইত্যাদি--দুর্দাস্ত মেঘনাদ নিহত হওয়ায় রাবণ অবিলম্বেই নিহত হইবেন 
সুতরাং সীতারও উদ্ধার প্রত্যাস্ন ও অবধারিত। 

রাঘবকুলমঙ্গল তুমি রক্ষোবেশে_ ঝক্ষসরূপ ধারণ করিয়া তুমি রঘুকুলের প্রমূর্ত কল্যাণ -ৰরূপ। 
গ্রহরাজ দিননাথ থা ইত্যাদি__ গ্রহগণের মধ্যে যেরাপ সুর্ধ শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ মিত্রগণের মো তুমিই 
শ্রেষ্ঠ। বৃষ্টিলা_-(নামধাতু) বর্ণ করিল; কবিতার সাধারণ প্রয়োগে বর্ষিল?। 

আতঙ্কে কনকলঙ্কা জাগিল সে রবে-_মেঘনাদবধের পর লক্ষ্মণ শিবিরে প্রত্য/গমন করিলে 
রামচন্দ্রের সৈন্যগণ “জয় সীতাপতি জর" বলিয়া যে সিংহনাদ করিয়া উঠিল, (সেই শব্দে লঙ্কার 
অধিবাসিগণ ভীত সন্ত্রস্তভাবে জাগিয়া উঠিল। লক্ষ্মণ অতি প্রত্যুষে নিকুস্তিলায় প্রবেশ করিয়া 
মেঘনাদকে নিহত করেন, ইহাই কবির বাচ্য। কিন্তু বন্ঠ সর্গে লঙ্কার রাজপথের যে বর্ণনা পাওয়া যায়, 
তাহাতে লঙ্কার অধিবাসীরা ইতিপূর্বেই বনুসংখ্যায় রাজপথে চলাচল করিতেছে বলিয়। দেখিতে পাওয়। 
যায়। (৩৬০--৩৯৬ পংক্তি)। সুতরাং যাহারা বিলম্বে শব্যাত্যাগ করে তাহারাই রামসৈন্যের 
জয়ধবনিতে চমকিত হইর়! জাগ্রত হইল, এইরূপ ব্যাখ্যা করিতে হইবে। সপ্তম সর্গের আরগ্ুও 
হইয়াছে_-“উদিলা আদিত্য এবে উদয়-অচলে”"__এই বর্ণন৷ দ্বারা । 

বধো নাম যষ্ঠঃ সর্গঃ-_ এই সর্গটিতে মেঘনাদের নিধন বর্ণিত হইয়াছে বলিয়। সর্গের নাম “বধ 
রাখা হইয়াছে। 


সপ্তম সর্গ 


উদিলা আদিত্য এবে উদয় অচলে-_মেঘনাদকে বধ করিয়া লল্্ণ শিবিরে প্রত্যাগমন করিবার 
পর সুর্বোদয় হইল। 
পন্মপর্ণে-_পদ্মদলে, পদ্দোর পাপড়ির উপর । পর্ণ শব্দের অর্থ পত্র; কিদ্তু মধুসূদন এই কাব্য 
সর্বত্রই পদ্মদল অর্থে পদ্মপর্ণ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তুলনীয়-_ 
“নিশার শিশিরে পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন” (১। ৩৩১) 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৮৫ 


“কে ছেড়ে পম্মের পর্ণ?” (৪1৮১) 
“পন্সপর্ণবর্ণ বিভারাশি" (৮। ৬৪০) 


পদ্মযোনি-_কারণসলিলে শায়িত বিষুঃর নাভিপদ্ন হইতে উদ্ভূত বন্গা। 

পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব ইত্যাদি-_অরুণরাগে রঞ্জিত পূর্ব [দিক্চত্র'বালে লোহিতবর্ণ সূর্ধ উদিত হইলে 
মনে হইল, থেন ঈষৎ রক্তিম পদ্মদলের উপর শায়িত রক্তবর্ণ শ্রদ্ধা আবির্ডত হইয়া প্রস্ভাবে 
পৃথিবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন। উপনেয় সূর্য ও উপমান ব্রলগার মধো সাদশাহেত সংশয় শ্রকাশ 
পাওয়ায় উৎপ্রেক্ষা অলম্কার। 

উল্লাসে হাসিল কুসুমকুস্তলা মহা --সৃষ্টিকতা ব্রন্গার প্রসন্ন দৃষ্টি লাতের ভ্নাই যেন পম্পসশ্ু।রে 
সজ্জিত অন্ধকারমুস্ত পৃথিবী আলোকে ঝলমল করিয়া উঠিল। 

মুক্তামাল৷ গলে- রাত্রিকালে পতিত মুক্তাশ্রেণাবং শিশিরের মালা কে ধারণ করিয়া। উপমেয় 
শিশিরের আদৌ উল্লেখ না কিয় উপঘান নুক্তানালাকেই শিশিরবিন্দুসমূহের শ্রেণী বলিয়া গ্রহণ করার 
অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। উৎলিল _প্লাবিত করিল। উতৎ+স্ছল শন্দ হইতে উৎপন্ন। 

উথলিল সুস্বরলহরী নিকুঞ্জে__প্রভাতের অ।গমনে বনে বনে পাখী মধুরস্করে ডাকিয়। উঠিল। 

স্থলে সমপ্রেমাকাঙকী হেন সূর্যযমুখী-_সুর্যোদয়ের সঙ্গে সপ্দে সরোবরে যেমন পদ্মসমূহ বিকশিত 
হইয়া উঠিল, তেমনই উদ্যানেও পদ্মের মত সূর্যের প্রেমাকাঙক্ী সূর্যমুখী ফুল প্রস্ফুটিত হইল। পন্মের 
মত সূর্যমুখী ফুলও দিনের বেলায় প্রস্ফুটিত ও রাত্রিকালে মুদিত হর এবং সর্বদা সূর্যের অভিমুখীন 
থাকে বলিয়া, উভয়কে সূর্বের সমান প্রেমাম্পদ বলা হইয়াছে। 

অবগাহে দেহ- দেহ নিমজ্জন করিয়া নান করে। অবগাহন শন্দের অর্থই দেহ নিমজ্জনপূর্বক ন্নানঃ 
সুতর।ং দেহ শব্দের প্রয়োগ অনাবশাক। অধিকপদতা দোষ। বিনানিলা- _বেণীরচন। করিল। ঝংলা 
বিনা ধাতুর অর্থ বেণীরচনা করা; বিনা ধাতু হইতে বিনানো (বেণীরচনা) শন্দ এবং তাহা হইতে 
নামধাতু নিষ্পন্ন ক্রিয়।পদ বিনানিলা। চিকণ ১ চিন্কণ--উজ্দ্বল, সুন্দর। 

চন্দ্রমার রেখা যথা ঘনাবলী মাঝে শরদে-_প্রমীলার ঘনকৃষ্ণ কেশদামের মধ্যে মুক্তানির্মিত উজ্জ্বল 
সাথি কৃষ্ঃবর্ণ মেঘের প্রান্তে প্রতিফলিত শুভ্র শারদ জ্যোতস্নার ন্যায় মনোহর দেখাইতেছিল। 

শরদে--শরৎকালে; 'শরতে' সাধারণ প্রয়োগ। বেদনিল-_-বেদনা বা ব্যথা দিল: (নামধাতু নিম্পম 
রূপ)। 

সম্তাষি বিস্ময়ে--কারণ ইতিপূর্বে অলঙ্কার ধারণ করিবার সময়ে কখনও ব্যথা পান নাই। 

বামেতর- বাম হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ দক্ষিণ। স্ত্রীলোকের দক্ষিণ চক্ষুর স্পন্দন অমঙ্গলসূচক। 

স্বজনি_-(সন্বোধনে ইকার)-_সথী। স্বজন _ বান্ধব, স্ত্রীলিঙ্গে স্বজনী। 

এ কুদিনে-_-নানারূপ অমঙ্গলের সুচনাকারী আজিকার এই বিশেষ দিনটিতে । 

কহিও জীবেশে ইত্যাদি-_রণপ্রিয় বীর মেঘনাদ পাছে অনুরোধ রক্ষা না করেন, এই আশঙ্কায় 
প্রমীলা মেঘনাদকে বলিয়া পাঠাইতেছেন বে, ইহ। তাহার সনির্বদ্ধ কাতর অনুরোধ। 

বীণাবাণী---মধুর-ভাষিণী; বীণাধ্বনির ন্যায় বাণী বাহার (বহুব্রীহি সমাস)। 

দেবের মন্দিরে যথা ইত্যাদি- পঞ্চম সর্গের শেষাংশে মেঘনাদ যখন অতি প্রত্যুষে মাতার নিকট 
বিদায় গ্রহণ করিতে আসিরাছিলেন, তখনও মন্দোদরী পুত্রের মঙ্গল কামনায় মন্দিরে শিবপুজা 
করিতেছিলেন। মেঘনাদ যজ্ঞশালায় গমন বরিলে তিনি অসমাপ্ত পূজা সম্পম করার জন্য পুনরায় 
দেবালয়ে গিয়াছিলেন। বৃথ1-_কারণ ইতিপূবেই মেঘনাদ নিহত হইয়াছে। 

বিরসবদন এবে কৈলাসসদনে গিরিশ-_শিবের বিষগ্রবদনে অবস্থানের কারণ কেবল পরমভক্ত 


১৮৬ মেঘলাদবধ কাবা চা 


রানণের চরম বিপদই নহে; ইঞ্্ের স্বার্থরক্ষার জন্য পার্বতার অনুরোধে তিনিই যে ভঞ্জের বিপদ 
ঘটিতে সাহাধা করিয়াছেন, এহ চিন্তাও তাহাকে পাড়ি করিতেছিল। 

ধৃঙ্ভরটি__মহাদেব। ধূর (সংসারভার) বহন করেন ধলিয়া, অথবা ধূন্রবর্ণ জটাভ্াল ধারণ করেন 
বলিয়। এই নাম। ধুর + জট +ই। 

হৈমলতা -হিমালয় কশা পার্বতী, উম]। হিমবৎ + (অপত্যাথে) ফু + ঈ (স্্রীপিদ্দে)। 

পূর্ণ মনোরপ ৩তপ- দ্বিতীয় সর্গে দেবী মেঘনাদবধের অনুরোধ করিতে শিবের নিকটে 
গিয়াছিলেন। দেপার অভিপ্রায় ছিল মেখনাদের মৃত্যু সংঘটন: সে অভিপ্রায় পূর্ণ হইয়াছে । 

চিবছায়া হায়, সে বেদনা, হত্যাদি--পত্রশোকের বেদনা লোকের মনে চিরকাল পসমজাবে বমান 
থাকে। কালবশে সকল বস্তরই বিলোপ ঘটে বটে, কিন্তু এ বেদনার উপশম হয় ন।। 

তধিনু ঝাসবে সাধিব, তব অনুলোধে-- দেবীর অনুরোধে ইব্দের বাসনা পূর্ণ করিবার জশ্য শিব 
মেখনাদের অকালমৃতার ধাবু। ক্রিয়াছেন। দৈব বা দেবতার ইচ্ছাই মেঘনাদবব বাবোর সকল 
ঘটনার নিরামক। মেঘনাদবধে রামের স্বার্থের চেয়েও থেন ইন্দ্রের স্বার্থই বেশি ছিল বলিয়া দেখানো 
ইইয়।ছে এবং তাহার ফলেই মেঘনাদবধ সংঘটিত হইয়াছে। 

দাসীর ভকত প্রভু দাশরথি রী ইত্যাদি__শিব এক্ষণে পুত্রশোকাতর রাবণকে অনুগ্রহ করিতে 
চান গুনিয়া, দেখ তাহার ভক্ত রামচন্দ্রের অমঙ্গলের ভরে বিচলিত হইয়া বলিলেন যে, শিব আপন 
ভক্তের অনুকূল কোন কার্য করিতে যাইয়া দেবীর ভক্ত রামচন্দ্রের কোন ভহিত না ঘটান,-_ ইহাই 
তাহার একা্ত প্রার্থনা । হাসিরা--ভন্তবৎসলা দেবার মনোভাব বুঝিয়া ঈষৎ হাস্য করিয়া। 

বীরভদ্র-_-শিবানুচরবিশেষ। পুরাণে বর্ণিত হইয়াছে যে, দক্ষধজ্ঞনাশের সময় এ'দ শিবের ললাট 
(মতাভ্তরে, ছিন্ন জটা) হইতে ইহার উৎপর্তি হয়। সাষ্ঠান্দে__ভূমি লুঠিত হইয়া। গতজাব- মৃত 

বিশেষতঃ কি কৌশলে বলী ইত্যাদি-_লক্ষ্পণ ও বিভীবণ মায়ার কৃপায় অদৃশ্যভাবে ঘজ্ঞরশালার 
বাইয়। মেঘলাদকে রুদ্ধদ্বার বন্তগৃহের মধ্যে নিহত করিয়া আবার অদৃশাভাবেই ফিরিয়া গিয়ছিলেন। 
সুতরাং দূতেরা মেঘনাদের রক্তাক্ত মৃতদেহই দেখিতেছে.__কিভাবে তাহার ঘৃত্যু ঘটিয়াছে তাহ! কেহই 
জানে না। 

দেব ভিন্ন রথি, কার সাধ্য ইত্যাদি- দেবতার ইচ্ছা বা দৈধবশে সাধিত কার্ষের গতি ও প্রকৃতি 
দেবতা ভিন্ন অপরের বুদ্ধির অগম্য | স্তরাং মেঘনাদবধের রহসা রাবণকে বুঝাইবার জন্য বীরভদ্রের 
ন্যায় দেবতার লঙ্কায় গমন প্রয়োজন। ভর, রুদ্রতেজে, ইত্যাদি -_-পুত্রশোকের প্রচণ্ড আঘাত সহ্য 
করিবার উপযোগী শৈবতোজে রাঝণের হাদয় পূর্ণ কর। 

ব্যোমচর নমিলা চৌদিকে সভয়ে-_-ভীষণ তেজঃপুঞু দেহধারী বীরভপ্র আকাশপথে কৈলাস হইতে 
পৃথিবীতে অবতরণকালে, আকাশচারী সিদ্ধ, যক্ষ, গন্ধর্ব প্রভৃতি দেবযোনি তাহার উজ্জ্বল দেহচ্ছটা 
দেখিয়া ভীতভাবে তাহাকে প্রণাম করিলেন। 

ব্যোমচর-_ সিদ্ধ, ঘক্ষ প্রভৃতি গগনচারী দেববোনি। ব্যোমচর অর্থে পক্ষীও বুঝায়। কিন্তু সূর্যের 
আবধির্ভাবে চন্দ্র যেরূপ ম্লান হইয়া যায়, বীরভদ্বের আকাশে আবিভাবে সূর্য নিজেই সেইর।প ল্লান হইয়া 
গেল-_ পরে এই কথাটির দ্বার৷ বীরভদ্রের দেহের উজ্ভ্রলতা যেভাবে ব্যক্ত হইয়াছে তাহার সহিত 
সামগ্তস্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিতে হইলে ব্যোমচর শব্দটিকে সাধারণ পক্ষী অর্থে গ্রহণ না করিয়া 
দেবযোনি অর্থেই গ্রহণ কর সঙ্গত। 

সুধাংও নিরংও যথা--চন্র যেমন অংশুহীন বা কিরণহীন হয়। ভয়ঙ্করী__-শুলছায়ার বিশেষণ 
বলিয়া স্ত্রীলিঙ্গে প্রয়োগ। ভয়ঙ্করী শুলছায়া পড়িল ভূতলে-_বীরভদ্রের ভীষণ প্রদীপ্ত দেহের সম্মুখে 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টাকা ও ব্যাখ্যা ১৮৭ 


টানি বি 


অবস্থিত বলিয়! তাহার হস্তধৃত বিশাল শৃলের ছায়! পৃথিবীর উপর পতিত হইল। অন্ুরাশিপতি-- 
সমুদ্রপতি ধরুণ। ভেরব দূতে- শিবানুচর বীরভপ্রকে। 

প্রফুল্ল, হায় কিংশুক যেমতি ইত্যাদি-__মেঘনাদ জীবিতাবদ্থায় অসামান্য সৌন্দর্যের অধিকারী 
হইলেও, এক্ষণে রন্তাপ্জদেহে ভূপাতিত হওয়ায় তাহাকে ঝটিকাবেগে ভূপাতিত পলাশ ফুলের ন্যায় 
দেখাইতেছিল। প্র'ফুটিত পলাশ ফুলের রক্ভিমাভার সহিত মেঘনাদের রঞ্তপ্রাধিত দেহের সাদৃশ। 
কষ্ঠিত হইয়াছে। 

উতরিলা--অবতীর্ণ হইলেন উপস্থিত ইইলেন। 

ভক্মরাশি মাঝে গুপ্ত বিভাবসু সম-_বাবণের সভায় প্রবেশ করিবার পূর্বে বীরভদ্র ভন/চ্ভাদি ও 
অগ্নির নায় নিভের প্রদীপ্ত দেহস্ছটা সংবরণ করিয়া রাকসদূতের বেন ধারণ করিলেন। 

প্রণামের ছলে বলী আশীধি রাক্ষসে----শিবভপঞ্ত রাবণ শিবানুচরের আশীর্বাদের পাত্র: কি9্ু তিনি 
আজ আসিয়াছেন রাক্ষসদূতের ছন্নবেশে। সুতরাং তিনি রাবণকে প্রণান করিবার ভঙ্গাতে মণ্তক নও 
করিয়া মনে মনে তাহাকে আশীর্বাদ করিলেন। করপুটে --জোড়হাতে। 

বিস্ময়ে--ইন্দ্রজ্য়ী বীরপুত্র যুদ্ধে গিয়াছে খলিয়। জয় ঘথেখানে অবধারিত, সেখানে অআ্পূর্ণনেএে 
বিষণ্রবদন দূতের আবির্ভাবে বিস্মিত হইয়া। সুধিলা_ জিজ্ঞাসা করিলেন। "গুধিল।' বানান বেশি 
প্রচলিত। বিরত সাধিতে স্বকন্ম-_দূতের কর্ম হইতেছে সংবাদ জ্ঞাপন; কিন্তু দূতবেশী৷ বীরভদ্র 
বিষণ্নবদনে মৌনভাবে অবস্থান করিতেছেন। 

মাণব রান, নহ ভূত্য তুমি রাঘবের, ইত্যাদি- -আজ মেঘন!দের যুদ্দোদ্যম দিবসে যদি কাহারও 
আশঙ্কা ও বিপদের সম্ভাবনা থাকে তবে তাহা হইজোছে সামান্য মান্য রামের। কিন্ত তুমি ত আর 
রামের দূত নও তবে তোমার মুখ ল্রান কেশ? 

লঙ্কার পঙ্জরবি-_লঙ্কারূপ পন্সের পক্ষে সূর্ধস্বরাপ মেঘনাদ। কথাটি কবি বছবার ব্যবহার 
করিয়াছেন। “লঙ্কা-পক্কজিনী-রবি' অথবা 'লঙ্কা-পন্চজ-রবি' সমাস হিসাবে সার্থকতর প্রয়োগ হইত। 
কবি চতুর্দশপদী কবিতায় “কবিতা-পঙ্কজ-রবি শ্রীকবিকঙ্কণ” এইরূপ সার্থক প্রয়োগও করিয়াছেন। 

ব্যগ্রচিত্ডে_দূতের মুখে অমঙ্গলবার্তার কণ' গুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া। বিরূপাক্ষ চর__ 
শিবদূত বীরভদ্র। নম্বর শরে-_প্রাণবিনাশক বাণদ্বারা । কবি 'শশ্বর" শব্দটি বিনাশ বা ধ্বংসকারী 
অর্থে একাধিকবার প্রয়োগ করিয়াছেন। তুলনীয়,_“নশ্বর দংশনে” (৫1 ২৭২); “নশ্খর সংগ্রামে” 
(৬। ৬), “নশ্বর রণে” (৮1১২২)। অবাচকতা দোষ । হরি-- সিংহ। বিউনিল-_বীজন করিল, পাখা 
দিয়া বাতাস করিল। বিজনী ১৯ বিউনি হইতে নামধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়াপদ। 

বারুদ-_(তুকী শব্দ)__বন্দুক ইত্যাদির গুলি নিক্ষেপ করিবার জন্য ব্যবহৃত বিস্ফোরক চুর্ণ। 

অগ্নিকণা পরশে যেমতি বারুদ__অগ্নিস্ষুলিঙ্গের সংস্পর্শে আমিলে বাবদ যেভাবে প্রচণ্ড 
শক্তিসহকারে ভ্বলিয়া উঠে, রুদ্রতেজে পূর্ণ হইয়া মু্িত রাবণের সেইরূপ অবস্থ! হইল। 

বীরশ্রেষ্ঠ তুমি, রক্ষোনাথ ইত্যাদি--তুমি প্রখ্যাতনামা বীর, বারের যোগ্য কার্য কর;--অর্থাৎ 
অন্যার যুদ্ধে পুত্রের নিধনকর্তা শক্রকে দণ্ডদানের ব্যবস্থ। করিয়া, সেই কার্যের মধে; পূত্রশোক 
আপাততঃ বিস্মৃত হও। লঙ্কাপুরীতে মেঘনাদের মৃত্যুতে শোক করিবার লোকের অভাব হইবে না) 

£কুলনারীগণ শোকাশ্রু বর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে সিক্ত করিবে। 

পূত্রহানী « পুত্রহা- পুত্রবধকারী। (হানি + ইন _ হানা অনাভিধানিক শব্দ)। কবি পুত্রহা শব্দটিও 
ব্যবহার করিয়াছেন :  “চলিলা রক্ষঃ, হেরি রণভূমে 

পুত্রহা সৌমিত্রি শুরে।” (৭। ৬৫৮) 





১৮৮ মৈঘলাদবধ কাবা চচা 


“তব সিংহাসনে 
বসেছে পুএহা রিপু মিখোততন এবে?”  (বৌরাঙ্গনা--১১।২৪) 
মহে্ধাস- মহাবীর, মহাবনুধর। হখুর (শরের) আস (আসন) ইথাস: মহৎ ইদ্বাস (ধনূঃ) যাহার 
মহেদাস। আচন্দিতে- সহসা. মকস্মাৎ। 

স্বণীয়ি সীরভে সভা পুরিল টোদিকে ইঙ্াদি--বারভদ্র অস্তরিত হইবার পূর্বে ধন্মবেশ তা।গ 
কপ্রিয়াছিলেন। তিনি স্বরাপ ধারণ করায় (দবদেহমুলভ সুগন্দে সাল পূর্ণ হইল । দ্বারপথে 
অপসূয়মাণ বীরভদ্রের সমগ্র দেহ বাধণ দেখিতে ন। পাইলেও, তাহার পৃষ্ঠে বিলম্বিত ভটারাশি এবং 
তাহার হত্তধৃত ত্রিশখুলের ভায়। রাবণ চকিতের ভান। দেখিতে পাইলেন। অনুরূপ বর্ণনা বিভীষণের 
লশ্মীদেবীর দর্ননি প্রসঙ্গে পাওয়। যায় : 

“গ্রীবাদেশ আচ্ছাদিছে কাদন্বিনারূপা 
কবরী; ভাতিছে কেশে রত্ুরাশিং মরি! (৬।১১০--১১১) 
কৃতাঞ্লিপুটে প্রণমি-_জটাজুট ও ত্রিশুলচ্ছায়া দর্শনে রাবণ ত্বীয় উপাস্য শিবের আবির্ভাব 
হইয়াছিল ভাবিয়াছিলেন। এতদিনে--আমার ভীবনের সর্বাপেক্ষা দুর্গতির সময়ে। 

এ মায়া, হায়, কেমনে বৃঝিব ইত্যাদি__শিব ধে তাহার ভক্তের প্রতি অনুগ্রহশীল, রামের সহিত 
সংগ্রামে পদে পাদে তুচ্ছ শক্র কর্তৃক লাঞ্কিত হওয়ায় রাবণ তাহ! বিশ্বাসই করিতে পারেন নাই। আজ 
তাহার শেষ ও শ্রেষ্ঠ সহায় মেঘনাদের মৃত্যু হইলে শিব তাহাকে অনুগ্রহ প্রদর্শন কেন করিলেন, তাহ। 
রাবণের বৃদ্ধির অগোচর। রাভীব পদে_-পঞ্পবং কোমল ও সুন্দর চরণ। চতরঙ্গে-(চত৫ + 
অঙ্গে) গজ, রথ, অন্থ ও পদাতি,-সৈন্যের এই চারিটি অঙ্গের সহিত; সমগ্র বাহিনাসমেত। 

এ বিষম জাল! যদি পারি রে ভুলিতে পুএরশে॥কের দুঃসহ যন্ত্রণ। বে কিছুতেই ভুলা যায় ন! “ঘদি' 
এই সন্দেহবাচক শন্দ দ্বার তাহাই বাক্ত হইয়াছে। দুণ্দূভির ধ্বনি__ভেরানিনাদ। 

শ্ঙ্গনিনাদক থেন, প্রলয়ের কালে ইত্যাদি __প্রলরকালে তাগুব-নৃতারত রু প্রলয়বিযাণ ধ্বনিত 
করিলে যেরূপ ভয়াবহ শব্দ উৎপন্ন হওয়া সম্ভবপর. সেইরূপ ভয়াবহ শাব্দে ভেরীসমূহ সভাস্থল পূর্ণ 
করিল। খঙ্টীর ধর্মশান্দ্েও প্রলয়কালে শঙ্গ-ধ্বনির উল্লেখ আছে। এছলে রুদ্রের উল্লেখ না করিয়া 
সাধারণভাবে শ্ঙ্গনিনাদক শব্দটি প্রয়োগ করিবার সময়ে কি সেই চিএটিহই কবির মনে উদিত 
ইইয়াছিল? যথা সে ভৈরবরবে কৈলাস শিখাব ইতাদি__এই চিত্রটি ভার হচন্দের অন্নদামঙ্গল কাঝ। 
হইতে গৃহীত বলিয়া মনে হয়। তুলনায়, 

“মহাকদ্র তেজে মহাদেব সাজে। 
ভবস্তম্‌ ভবন্তম্‌ শিঙগ। ঘোর বাজে ।। 


সহন্নে সহন্সে চলে ভূত দান।। 
হুঙ্কার হাকে উড়ে সর্পবাণ|॥।। 
চলে ভৈরবা-ভৈরাবে নন্দী-ভৃঙ্গী। 
মহাকাল বেতাল তাল ব্রিশুঙ্গী।! 
চলে ভাকিনী বোগিনী ঘোর বেশে। 
চলে শাখিনী প্রেতিনী মুক্তকেশে ।1”- ইত্যাদি। 
চামর, উদগ্র, বান্ধল, অসিলোমা, বিড়ালাক্ষ__রাক্ষস-সেনানীগণের এই নাম পাঁচটি চন্তী হইতে 
গৃহীত। মহিষাসুরের সেনানীরূপে ইহারা দেবীর সহিত ঘুদ্ধ কবিয়াছিল। এই নাম কয়টি এবং কিছু 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও ব্যাখা ১৮১ 


পরেই রাক্ষস বাহিনীর সহিত চণ্ডীর তুলনা হইতে কবির মনের উপর মার্কগেয় পুরাণের প্রভাব 
বুঝিতে পার যায়। চতুরঙ্গে আইলা গঙ্ভিরি। চামর, অমরব্রাস--_দেবগণের পক্ষেও ভীতিস্থলম্বরূপ 
চামর নামক রাবণের প্রধান সেনানায়ক রথ, গজ, অশ্ব ও পদাতি বাহিনী লইয়া হুঙ্কার-ধর্বনি সহকারে 
যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইল। 
উদগ্র, সমরে উগ্র- ঘুদ্দাক্ষেত্রে প্রচণ্ড শক্তিশালী উদগ্র নামক রখারাঢ সেনার অধিনায়ক। 
গজবৃন্দ মাঝে বান্ষল, ইত্যাদি--মেঘসমূহের মধ্যবর্তী মেঘবাহন বষ্ভ্রান্ত্রধারী ইন্দ্রের ন্যায় 
ক্ষমতাশালী গজারোহী সৈন্যের অধিনায়ক বাক্ষল মেঘের ন্যায় বিশাল হস্তিসমূহের দ্বারা বেষ্টিত হইয়। 
বহির্গত হইল। অশ্থপতি__অশ্বারোহী সৈনোর অধিনায়ক অসিলোমা। বিড়ালাক্ষ পদাতিক দালে-- 
পদাতিক সৈনোর অধিনায়ক বিড়ালাক্ষ পদাতিক বাহিনী লইয়া অগ্রসর হইল । 
উড়িল পতাকা, ধূমকেতরাশি যেন ইত্যাদি_-ধূমকেতৃসমুহের ন্যায় উজ্জ্বল অথচ ভয়োদ্রেককারী 
রাক্ষসদিগের বুদ্ধের পতাকাসমূহ আকাশে উড়িতে লাগিল। ধূমকেতুকে ভয়জনক বস্তু বলিয়া 
জয়দেবও দশাবতার স্তোত্রে উল্লেখ করিয়াছেন-_“ধৃমকেতুমিব কিমপি করালম্‌।"" 
যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী চণ্তী-_-মার্কণের পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে বে, ব্রহ্মা, বিধু, 
শিব এবং মহিষাসুর-পীড়িত অন্যান্য দেখগণের দেহ হইতে নিঃসৃত তেজ একত্র মিলিত হইয়া চণ্ডিকার 
রূপ পরিগ্রহ করিয়াছিল। এই চগ্ডিকাকে যেরূপ দেবগণ স্ব স্ব অস্ত্রে সঙ্জিত করিয়া যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরণ 
করিয়াছিলেন. চগ্ডিকার ন্যায় প্রচণ্ড শক্তিশালিনী লঙ্কার রাক্ষসবাহিনাও সেইরূপ নানা প্রকার ভীষণ 
অস্থ্াদিতে সজ্জিত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্রে যাত্রা করিল। 
গজরাজ তেজঃ ভুজে; অশ্থগতি পদে, ইত্যাদি__চণ্ডিকার সহিত সর্বৃবিষয়ে রাক্ষসবাহিনীর সমতা 
কল্পিত হইয়াছে। চগ্ডিকার বাহুতে ছিল মন্তহস্তীর বল,-_রাক্ষসবাহিনীর সঙ্গে আছে শক্তিশালী 
গজসৈন্য; চণ্ডিকার চরণে ছিল অশ্খের ন্যায় দ্রতগতি, _ রাক্ষসবাহিনীর সঙ্গে আছে দ্রুতগামী 
অশ্বারোহী সৈন্য; চণ্ডিকার মস্তকে ছিল রতুশোভিত স্বর্ণমুকুট-_রাক্ষসবাহিনীতে আছে মুকুটের 
আকৃতিবিশিষ্ট স্বর্ণখচিত রথচুড়া; চণ্ডিকার ছিল রত্ু-খচিত বন্ত্রাঞ্চল,__রাক্ষসবাহিনীতে রহিয়াছে 
বন্ত্াঞ্চলের ন্যায় রত্ু-খচিত পতাকাসমূহ; চণ্ডিকার সহিত ছিল সিংহনাদকারী তাহার বাহন সিংহ.__ 
রাক্ষসবাহিনীতে রহিয়াছে সিংহ-গর্জনের ন্যায় গম্ভীর নিনাদী ভেরী, তৃরী প্রভৃতি রণবাদ্য; চণ্ডিকার 
ছিল শাণিত দত্ত পংত্তি,__রাক্ষসবাহিনীতে আছে শেল, শক্তি প্রভৃতি সুশাণিত অন্ত্রশস্ত্রসমূহ; চগ্ডিকার 
ছিল অগ্নির ন্যায় প্রদীপ্ত নয়নত্রয়,_রাক্ষসবাহিনীতেও রহিয়াছে অত্যুজ্জ্বল বর্মসমূহ হইতে বিচ্ছুরিত 
অগ্নির ন্যায় প্রচণ্ড দীপ্তি। এস্থলে উপমেয় ও উপমানে সৌসাদৃশ্যহেতু অভেদ কল্পনায় প্রত্যেকটি জঙ্গে 
রূপক অলঙ্কার হওয়ায় সাঙ্গরূপক অলঙ্কারই কবির লক্ষ্য ছিল বটে; কিন্তু অঙ্গী উপমেয় রক্ষঃকুল- 
অনীকিনী এবং উপমান চণ্ডীর মধ্যে “যথা” শব্দের দ্বারা সাদৃশ্য ব্যক্ত হওয়ায় সেখানে অভেদত্বের 
অভাবহেতু উপমা অলঙ্কার হইয়াছে বলিয়া এস্থলে অলঙ্কার সাক্কর্য ঘটিয়াছে। 
অনীকিনী- অক্ষৌহিণীর পূর্ববর্তী বৃহত্তম সেনাদল। বাংলায় সাধারণতঃ সেনাদল অথেই ব্যবহৃত; 
প্রাচীন ভারতীয় সৈন্যের ক্ষুদ্রতম দলের নাম ছিল “পত্তি, এবং ইহা ১টি রথ + ১টি হস্তী + ৩ অশ্ব 
+ ৫ পদাতিক দ্বারা গঠিত হইত। ইহা হইতে ক্রমশঃ, 
৩ পক্তিতে - ১ গুল্ম; ৩ পৃতনায় - ১ বাহিনী, 
৩ গুল্মে 5১ গণ; ৩ বাহিনীতে - ১ চমু; 
৩ গণে - ১ পৃতনা, ৩ চমূতে ₹ ১ অনীকিনী; 
এবং ১০ অনীকিনীতে _ ১ অক্ষৌহিণী পরিমাপিত হইত। 


১৯০ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


ভেরী, তুরী, দুন্দুভি, দামামা__চর্মাচ্হাদিত নানা আকৃতিবিশিষ্ট বাদ্যযন্ত্র। শেল এ শল।- 
নিক্ষেপণীয় শন্্রবিশেষ। শভ্ডি-_শল্যজাতীয় শঞ্রবিশেষ। জাটি (জাঠা)--লোহদণ্ড। তোমর- শাধল 
জাতীয় লৌহময় অন্থ্। ভোনর « ভ্রনর--তুরপন-জাতীয় বিধিবার উপযোগী অন্্রবিশেষ। পটিশ-- 
খড়গজাতীয় প্রাচীন অস্্র। নারা৮--লৌহময় বণ। কৌত্ত এ কুত্ত--ভল্ল বা বল্পম। সাজেয়। 
€ সংযোগিকা- বর্ম। অধীর ভুলরণ্রজ, ভীমার গঙ্জনে- চন্তীর ন্যায় প্রচণ্ড শক্ডিশালিশী রাক্ষস 
বাহিনার ভাষণ গর্জনে লঙ্কার পর্বতগুলিও যেন প্রকম্পিত হইতে লাগিল। 

পুনঃ েন জন্মি ৯গ্ী নিনাদিলা রোষে_ সঙাধুগে দেবগণের দেহনিঃসৃতি তেগঃ হইতে উৎপন 
চণ্ডী ব্রদ্ধা হইয়। যেরূপ রণহুষ্কার দিয়াছিলেন, মন হইল যেন এই ভ্রেতা খুগেগড তিনি রাক্ষস 
বাহিনীব্দপে পুনরায় আবির্ভূত হইয়া সেইজপ গণছষ্ধার দিতেহেন। ঘন ঘনরূপে গাঢ় মেঘের ন্যায়। 

কালাগি সম্ভব. -প্রশয়কালীন অগ্নি হইতে উৎপন্ন । “বিভা ' স্ত্রীাচক শন্শ বলিয়া তাহার বিশেষণ 
'ভয়ঙ্করী' ও 'কালাগ্ি সন্তবা' শন্দে স্ত্ী-প্রতায় বিহিত হইয়াছে। লয়িতে-- লগ্ন অর্থ।ৎ ধ্বংস করিতে। 
(নামধাতু) কহিলা-_ সত্রাসে পাণ্ডুগণ্ডদেশ রক্ষঃ--ভয়ে রক্তহীন পাণ্ডুর বদনে বিভীষণ উত্তর 
করিলেন। বাক্যটি ঘেভাবে প্রযুন্ত হইয়াছে তাহাতে "সত্রাসে" শব্দটিকে 'কহিল।' ক্রিয়ায় বিশেষণরূপে 
গ্রহণ করা যায় লা। *কহিলা সন্ত্রাসে”, কথার পর ছেদচিহ থাকিলে উহা করা যাইত। “*সত্রাসে 
পাণ্ডগগুদেশ” কথার পরিবর্তে “ত্রাসে পাগ্ডুগণ্দেশ' গুদ্ধ প্রয়োগ হইত। 

কাপিছে এ পুরী রক্ষোবীরপদভরে ... মাতি বীরমদে- এলে ভূকম্পন, কালাগ্নি সম্ভবা বিভা, 
এবং সিদ্ধূধবনি, এই তিনটি উপমানকে নিষিদ্ধ করিয়। রক্ষোবীরপদভর, স্বর্ণবর্মআভা, এবং রাক্ষস 
চধুর গর্নি,--এই তিনটি উপমেয় সত্য বলিয়। গৃহীত হওয়ায়, প্রতি বাকোই একটি করিয়া নিশ্চয় 
অলঙ্কার হইয়াছে। 'নিশ্চয়ের' বিপরীত হইতেছে 'অপহতি | পুত্রেন্্র শোকে_ পত্রগণের মধ্যে এ্রেস্ঠ 
মেঘনাদের শোকে। সৈন্যাধ্যক্ষ দলে-_সেনাপতি গণকে, প্রধান প্রধান বীর সেনানার়কগণকে। 

দেবতাকুল রক্ষিবে দাসেরে_ মেঘনাদবধ কাব রামচন্দ্রের জয়লাভের মূলে দৈব সাহায্যই তাহার 
প্রধান অবলম্বন ছিল। আসন্ন সঙ্কটেও তাই দেবগণের উপর তিনি একাত্ত নির্ভরশীল। 

শৃঙ্গ ধরি রক্ষোবর নাদিলা ভৈরবী-_বিভীষণ গন্তীর শৃঙ্গধবনি দ্বার। সকলকে সমবেত হইবার জন্য 
আহান জানাইলেন। নল, নীল দেবাকৃতি-_ যথাক্রমে বিশ্বকর্মা ও অগ্নিদেবের পুত্র বলিয়৷ দেবতার 
ন্যায় সুন্দর আকৃতিবিশিষ্ট নল ও নীল। রামের “অরণ্যচর ক্ষুদ্র প্রাণী” বানরসৈন্যের প্রতি মধুসুদনের 
সহানুভূতির একান্ত অভাব থাকিলেও , তিনি এই কাব্যে সর্বত্রই তাহাদিগকে সুবেশ ও সুদর্শনরূপে 
কল্পনা করিয়াছেন। কুত্রাপি লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানরবূপে কল্পনা করেন নাই। 

গবাক্ষ রক্তাক্ষ__আরক্তচক্ষু গবাক্ষ। 

তোমরা সকলে ত্রিভুবনজয়ী রণে- সেনাপতিগণকে সাহস ও উৎসাহ দানাথ প্রশংসাবচন। 
রামের সেনানীগণের মধ্য বীর অনেকেই ছিলেন বটে, কিন্তু কেহই ত্রিভৃবনজয়ী ছিলেন না। 

একমাত্র রখী_-মেঘনাদের মৃত্যুর পর রাবণই লঙ্কার হতাবশিষ্ট একমাত্র বীর। 

কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ হে উদ্ধারি, ইত্যাদি--তোমরা রঘুবংশের একাস্ত বান্ধব; সুতরাং 
রাক্ষসের কৌশলে অপহাতা ও রাক্ষস-পুরীতে অবরুদ্ধা রঘুকুলবধূ সীতার উদ্ধার সাধন করিয়া 
আমার বংশের গৌরব, আমার নিজের সম্মান এবং আমার জীবন রক্ষা কর। ন্লেহপণে-_শ্নেহরাপ 
নুল্যে, আত্তরিক ভালবাসা দিয়া। 

স্নেহপণে কিনিয়াছ রামে ইত্যাদি-__-তোমাদের আন্তরিক ভালবাসার গুণে আমি রামচন্দ্র ত 
ইতিপূরেই তোমাদের একাস্ত বশীভূত হইয়াছি, এক্ষণে রঘুকুলবধূর উদ্ধার করিয়া দক্ষিণাপথ 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও ব্যাখা ১৯১ 


কিন্ধিদ্যার অধিবাসী তোমরা রঘুকুলোদুত সকল ব্যক্তিকেই কৃতভ্ঞত।পাশে আবদ্ধ কর। দাগিণয__ 
অনুগ্রহ। সজল নয়নে-_ আসন্ন বিপদে নিজের অসহায়তার কণ। স্মরণ করিয়া। 

ভূপ্জি রাজ্যসুখ, ন।থ, তোমার প্রসাদে--কারণ রামই বালিকে বধ করির। সুগ্সীবকে কিছিন্ধ্য।র 
সিংহাসনে হ্বাপন করিযাছিলেন। বিকট ঠাট-_ভীাধণ ধানর সেনাদল। দানব নিনাদে- দানবগণের 
রণহুদ্দারের প্রত্যুক্তরে। আরাব--রাম পক্ষীয় ও রাক্ষস পক্ষী সেনাগণের সম্মিলিত গর্জন। 

জীবকুল-কুলক্ষণ__ প্রাণিগণের পক্ষে অমঙ্গলের চিহ:স্বরাপ। 

শৃন্পথে চলিলা ইন্দিরা--এই কাব্যে মেঘনাদের ও রাবণের ধবংসে রামচন্দ্র স্বার্থ ও আগ্রহের 
চেয়ে ইান্দ্রেরই স্বার্থ ও আগ্রহ যেন অধিকতর; এবং ইন্দ্রের স্বাথ ও আগ্রহের চেয়েও লঙ্মীদেবার ঘাথ 
ও আগ্রহ যেন আরও বেশি। সুতর।ং মেঘনাদ ও রাবণ বধের বাবা করিপার জনা ইহাকে বারংবার 
লঙ্কা হইতে স্বর্গে যাতায়াত করিতে দেখা যায়। 

নিঃশঙ্ক দাস তোমার প্রসাদে-_ কারণ প্রথমতঃ থে দৈব-যড়যন্ত্রের ফলে মেঘনাদের মৃত্যু হইয়াছে 
এবং ইন্দ্র মেঘনাদের ভয় হইতে মুক্ত হইয়াছেন, লঙ্ষ্মীদেবীই সেই ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্যোক্ঞী (২য় 
সর্গ)। দ্বিতীয়তঃ, নিজের তেঞঃ সংবরণ করিয়া তিনি দেবমায়ায় অদৃশ্য লক্ষ্পণের লঙ্কা প্রবেশের পথ 
সুগম করিয়াছিলেন (৬ষ্ঠ সর্গ)। 

হাসি উত্তরিলা--মেঘনাদের মৃত্যুতে ইন্দ্র ও লঙ্গ্্ী উভরেরই মনস্কামনা পুর্ণ হইয়াছে বলিয়াও 
বটে,-আবার মেঘনাদের মৃত্যুতে ইন্দ্র যেভাবে সকল বিপদের অবসান হইয়াছে বলিয়া অনে 
করিতেছেন, তাহা যে ইন্দ্রের ভুল ধারণ! ইন্দ্র তাহা এখনও জানেন না বলিয়াও বটে, লক্ষ্মী ঈযৎ 
হাসিয়৷ রাবণের যুদ্ধোদ্যমের কথা বলিলেন। 

রক্ষোবলদলে-_ রাক্ষস সেনাগণের সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ। প্রতিবিধানিতে-- প্রতিশোধ লইতে। 
নামধাতু। আদিতেয়-_অদিতির পুত্র, ইন্দ্র। শত্র-ইন্দ্র। জগদন্বে_-(সম্বোধনে হে জগজ্জননি 
লক্ষ্ীেবি! নিহতার্থতা দোষ; কারণ জগদম্বা শব্দে দুর্গাদেবীকেই বুঝায়। সমরিব_-সমর বা যুদ্ধ 
করিব। নামধাতু। বিহনে € বিহীনে--ব্যতীত। বাসবীয়- -বাসবের, ইন্দ্রের। 

যতদূব চলে দেবদৃষ্টি-_দেবতার দৃষ্টিশক্তি মানু-বর দৃষ্টিশক্তির চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ। সেই 
দেবদৃষ্টি দ্বারাও দেবসৈনোর পরিমাপ সম্ভবপর নহে,__সৈন্যসংখ্যা এতই বিরাট। সাদী-_-অশ্বারোহী। 
নিষাদী-__গজারোহী। শিখিধ্বজরথে স্কন্দ তারকারি সেনানী__দেব সেনাপতি তারকাসুরের বধকর্তা 
কার্তিক ময়ুরচিহৃবিশিষ্ট রথে অবস্থিত ছিলেন। 

বিচিত্র রথে চিত্ররথ রহী-__গন্ধর্বপতি বীর চিত্ররথ নানাবর্ণে রপ্তিত রথে অবস্থিত ছিলেন। 

জবলিছে অন্বর যথা ইত্যাদি- দাবানলে বন দগ্ধ হইবার সময়ে যেমন সকল বন অগ্নিতেজে উদ্দীপ্ত 
হয়, সেইরূপ দেবগণের দ্যুতিমান দেহ ও তীক্ষ অন্ত্রাদি হইতে নির্গত তেজে সকল আকাশ প্রদীপ্ত হইয়া 
উঠিয়াছে। অগ্নির সহিত যেমন ধুম থাকে, দেবসৈন্যের মধ্যেও সেইরূপ ধূমের ন্যায় কৃষ্তবর্ণ অসংখ্য 
হস্তী রহিয়াছে; এবং দাবানলের অগ্নিশিখাসমূহের ন্যার দেবগণের অততযুজ্জল শূলাগ্রভাগসমূহ চক্ষু 
ধাধিয়৷ উধের্বে উখিত হইয়া রহিয়াছে। 

চণ্লা যেন অচলা, শোভিছে পতাকা; ইত্যাদি-_সুসঙ্জিত শ্রেণীবদ্ধ বিশাল দেবসৈন্যের মধ্যে 
উজ্জ্বল পতাকাগুলি স্থিরবিদ্যুতের ন্যায় শোভা পাইতেছে; দেবসৈন্যের অত্যুজ্্বল ঢালগুলি যেন 
সূর্যগোলকের চেয়েও উজ্জ্বলতর এবং তাহাদের পরিহিত বর্মগুলিও অত্যধিক ওজ্জল্যহেতু ঝলমল 
করিতেছে। প্রভঞ্জন আদি দিকৃপাল- ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈষ্তি, বরুণ, বায়ু, কুবের, ঈশান, ব্রঙ্মা ও 
অনস্ত-_ইহারা যথাক্রমে পূর্ব, অগ্নিকোণ, দক্ষিণ, নৈর্ধৃতিকোণ, পশ্চিম, বায়ুকোণ, উত্তর, ঈশানকোণ, 


১৯২ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


উধর্বদেশ ও অধোদেশের রক্ষক দিকৃপাল বা দিক্পতি। শূন্য- অপূর্ণ, অঙ্গহান। এ বিরহে--এই সকল 
দিক্পালের অভাবে। 

নিজ নিজ রাজা আদি রক্ষিত দিকপালে আদেশিনু ইত্যাদি-_দেবতা ও রাক্ষস উভয় পক্ষই 
অত্যন্ত প্রবল এবং উভয়ের সংঘাতে বিশ্বে একট। মহা আলোড়নের সৃস্টি হইয়। ভগৎ ধংস হইতে 
পারে ভাবিয়া, দিকপালগণকে স্ব গু অধিকার সতর্ক ভাবে রক্ষা করিতে আদেশ দিয়াছি। দিক্পালগণের 
বিষয় উল্লেখকালে ইঞ্ড নিজেই খে পুবদিকৃ্পাল হহা হয়ত কবির স্মরণ ছিল ন|। 

আশীষিয়া _-ইপ্দ্রের অভীষ্ট সিদ্ধ হউক এই আশীর্বাদ করিয়!। “আশীধ" শব্দটি বাংলায় আশীর্বাদ 
আর্থে বল প্চলিত। তৎমম 'আনাঃ' (আমার) ও "আশিস্‌* শব্দের সাক পে ইহার উৎপত্তি। অর্ধতৎসন 
'আশিস্‌' ওদ্ধতর রূপ। সুকেশিনা « সবেশা, সুকেশা_ নিবিউকৃণ্তশা; ছন্দের অনুরোধে স্ত্ীলিঙ্গ 
ইনী প্রত্যয়। 

সুবর্ণ ঘনবাহনে---ন্বর্ণবর্ণমেঘে আরোহণ করিয়া। 

পশি স্বমন্দিরে বিষাদে কমলাসনে ইতাদি-_ন্বর্গে বাইয়া দেবগণবে রাবণের বিরুদ্ধে সভ্জিত 
হইতে বলিয়।, লঙ্কায় ফিরিয়া আসিয়াই লক্ষ্্ীদেবী আবার ভক্ত রাবণের দুঃখে বিষাদে শ্লান মুখে 
অবস্থান করিতে লাগিলেন! ভক্তবগসলা ভারতীয় দেবীচরিত্রের সহিত ক্রুরা, হিংসাপরায়ণা গ্রীকৃ 
দেবীচরিব্রের সামগ্তস্যবিধান অসম্ভব বলিয়াই মধুসুদন-কল্লিত দেবদেবীচরিত্র অধিকাংশস্থলে 
সামঞ্জস্যহীন, অস্বাভাবিক ও স্ববিরোধী হইয়া উঠির়াছে। হেমকুট__ গন্ধর্গণের আবাসম্থল বলিয়া 
কঙ্গিত পুরাণোল্লিখিত পর্বত বিশেষ । হেম (স্বর্ণ) কুট শেঙ্গ) বে পর্বতের। 

হেমকুট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল তেজে__রাক্ষসবীরগণ দেহের বিশালতায় এবং দেহবর্ণের উল্ভ্রলতায় 
হেমকুট পর্বতের ব্বর্ণময় চুড়াসমূহের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। 

প্রতিবিধিৎসিতে-_ প্রতিবিধান করিতে; প্রতিশোধ লইতে। প্রতিবিধিৎসা (প্রতি + বি + ধা + সন্) 
শব্দের অর্থ প্রতিবিধান করিবার ইচ্ছা । সুতরাং ইহা হইতে নামধাতু নিম্পম ব্রিয়াপদের অর্থও হইবে 
প্রতিবিধানের ইচ্ছা করিতে। মধুসুদন ইচ্ছামত প্রতিবিধানিতে এবং প্রতিবিধিৎসিতে একই অর্থে 
বাবহার করিয়াছেন। অবাচকতা দোষ। 

& তৃলনীর-- “আকুল রাজা প্রতিবিধানিতে পুত্রবধ।” (২৮৫ পংক্তি) 
এবং “প্রবার পুত্রের মৃত্য প্রতিবিধিৎসিতে” (বীরাঙ্গনাকাব্য--১১। ৬) 

বৃথা রাজাসুখে, সতি. জলাঞ্জলি দিয়া__সম্ভানহীন জীবনে বিশাল বাজ্যশাসনের সুখ ও গৌরব 
বৃথা; কারণ উত্তরাধিকারীর অভাবে সে রাজ্যের কোনই স্থায়িত্ব নাই। 

বন সুশোভন শাল ভূপতিত আজি-__বনের শোভা ও গৌরববর্ধক বিশাল শালবৃক্ষের ন্যায় 
রাক্ষসবংশের শোভা ও গৌরবর্ধক মেঘনাদ আজ শক্রহস্তে নিহত। 

চূর্ণ তুঙ্গসম শৃঙ্গ গিরিবরশিরে-__সু-উচ্চ পর্বতের উপস্থিত উচ্চতম চূড়ার ন্যায় শ্রেষ্ঠ রাক্ষসবংশের 
সর্বোস্তম বার মেঘনাদ বিধ্বস্ত। গগন রতন শশী চিররাহুগ্রাসে--গগনের শোভা চন্দ্রের ন্যায় 
রাক্ষসকুলের শোভা মেঘনাদ চিরকালের জন্য অদৃশ্য। 

উল্লিখিত তিনটি বাক্যেই উপমেয়ের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমানত্রয়কে উপমেয়রূপে গ্রহণে 
অতিশয়োক্তি অলঙ্কার। অবরোধে-__অস্তঃপুরে। ভৈরবে ভৈরব রবে, ভীষণ স্বরে । নিভৃতে--নির্জন 
স্থানে, জনশূন্য যন্রশালায়। দয়িতা__প্রিয়া, পত্বী। 

কিন্তু দেব-নরে পরাভবি. কীর্তিবৃক্ষ রোপিনু জগতে বৃথা-_বাহুবলে দেবগণকে ও বীর 
নৃপতিগণকে পরাজিত করিয়া রাক্ষসবংশের গৌরবর্ধনে থে বী্তি স্থাপন করিয়াছি, হতাবশি।্ট একমাত্র 
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পূত্র বীর মেঘনাদের মৃত্যুতে উত্তরাধিকারিশূন্য হওয়ায়, আমার সেই কীর্তি আগ আমার" নিকট 
অর্থহীন। 

নিদারুণ বিধি, এতদিনে এবে ইত্যাদি-_বিধাতা সম্প্রতি আমার প্রতি বিরূপ হইয়াছিলেন; কিন্তু 
আজ তিনি আমার প্রতি বিবূপতম হইয়া আমার চরম সর্বনাশ সাধন করিয়াছেন। 

আলবাল-_বৃক্ষে জলসেচনের জন্য বৃক্ষের তলদেশহু গোলাকার বেনী বা বাধ। 

অকাল নিদাঘে-_অসময়ে আবির্ভূত শ্রীয্মে। 

তেই ওকাইল জলপুর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে__বিধাতা আমার প্রতি অতাস্ত বিরাপ বলিয়া 
আমার জীবনের পরিপূর্ণ সুখ ও সৌভাগ্য অসময়ে অপ্রত্যাশিতভাবে বিনষ্ট হইল। দ্রবে--দ্রব অর্থাৎ 
গলিত করে; করুণায় কোমল করে। কপট-সমরী- যুদ্ধের প্রচলিত নিয়ম লঙঘনকারী ভণ্ড যোদ্ধা । 

মেঘনাদ হত রণে, এ বারতা গনি ইতাদি-_র্াম্মসবংশ বীরের বংশ; সেই বংশের গর্বস্থল 
বীরশ্রেষ্ঠ মেঘনাদ মাতৃভূমির সম্মানরক্ষার্থ শক্রর হস্তে প্রাণ বিসনি দিয়াছেন, এই সংবাদ ওনিবার 
পর, শক্র নিধন না করিয়া কোন লীর রাক্ষসই জীবনের মায়ায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না। 

নির্ঘোষে--ভীষণ শব্দে! ক্রিরাবিশেষণ। তিতিয়া---সিক্ড করিয়া, ভিজাইয়া। (পদ্যে প্রযুক্ত)। 

নয়ন-আসারে--অশ্রধারায়। “ধারাসম্পাত আসারঃ শীকরোহ দ্বুকণাঃ স্মৃতাঃন”--(অমরকোব) 

নেতৃনিধি যত, রক্ষোযম- রাক্ষসগণের পক্ষে যমস্বরূপ শ্রেষ্ঠ সেনানায়কগণ। 

মন্দ্রিলা- মন্দ্র অর্থাৎ গজনধবনি করিল। ইরম্মদে--বজ্রাগ্নি দ্বারা। মধুসূদন কর্তৃক বহলপ্রধুক্ত। 

মন্ট্রিলা জীমৃতবৃন্দ আবরি অন্বরে ইত্যাদি-_এক পক্ষে রাবণের রাক্ষসসৈন্য এবং অপর পক্ষে ইন্দ্র 
ও রামের সম্মিলিত দেব ও নরসৈনা যুদ্ধার্থ বহির্গত হইয়া ভীষণ হক্কারধবনি করিতে আরগু করিলে, 
পৃথিবীতে ভীষণ দুর্যোগ ঘনাইয়৷ আসিল। আকাশ ঘন মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া অনবরতঃ বজ্রপাত ও 
বিদ্যুদ্নিকাশ হইতে লাগিল; সুর্ধ অন্ধকারে অদৃশ্য হইল; চারিদিক হইতে অত্যন্ত তপ্ত ঝটিকা প্রবাহ 
ছুটিয়া আসিল; বনে দাবানল প্রজ্বলিত হইল; সমুদ্র উচ্ছুসিত হইয়া স্থলভাগ প্লাবিত করিল এবং 
মুহুমুহঃ ভূমিকম্প হইয়া বৃক্ষ ও অন্টালিকা ধসিয়া পড়িতে লাগিল। 

মহাভয়ে ভীতা মহী-_আসন্ন প্রলয়ের সম্ভাবনাহেত অত্যন্ত ভীত হইয়া। 

আরাধিলা দেবে-_বিষ্ুঃর আরাধনা বা স্ব করিলেন। 

অধীনীরে এ অধীনা-_একাস্তভাবে আশ্রিতা ও অনুগতা আমাকে । অশুদ্ধ প্রয়োগ । 

তরাইলে-_বিপদ্‌ উত্তীর্ণ করিলে; ত্রাণ করিলে । তৃ ধাতু হইতে বাংলা ণিজস্ত “রা” ধাতুনিস্প্ন 
ক্রিয়াপদ। বহু মূর্তি ধরি--যুগে যুগে নানা অবতারে নানারূ'প আবির্ভূত হইয়া। 

কৃর্ম্মপৃষ্ঠে তিষ্ঠাইলা দাসীরে প্রলয়ে ইত্যাদি__ জয়দেবের বিখ্যাত দশাবতার স্তোত্রে বিষুর মংস্য, 
কৃর্ম, বরাহ, নৃসিংহ, বামন, পরশুরাম, রাম, বলরাম, বুদ্ধ এবং কন্কি অবতারের উল্লেখ আছে। এস্থলে 
ত্রেতা যুগে রামের আবির্ভাবের পূর্বে আবির্ভূত ষড়বতারের মধ্যে প্রথম মৎস্য অবতার এবং ষষ্ঠ 
পরশুরাম অবতারকে বাদ দিয়া, মধ্যবর্তী চারিটি অবতারের উল্লেখ করা হইয়াছে। মৎস্যাবতারে 
ডভার-হরণের পরিবর্তে বেদ-ধারণের উল্লেখ আছে বলিয়া এবং পরশুরামাবতার সমসাময়িক 
অবতার বলিয়া সম্ভবতঃ পরিত্যক্ত হইয়াছেন। 

তিষ্ঠাইলা--স্থাপন করিলে, প্রতিষ্ঠিত করিলে! সংস্কৃত স্থা ততিষ্ঠ) ধাতু ১ বাংলা তিষ্ঠ ধাতুর 
িজস্ত রাপ। তুলনীয়, “ক্ষিতিরিহ বিপুলতরে তিষ্ঠতি তব পৃষ্ঠে ।”-_জয়দেব। প্রলয় সলিলে এগ্ন 
পৃথিবীকে বিষু কুর্মরূপে নিজের পৃষ্ঠে ধারণ করেন। শশাঙ্কের দেহে কলঙ্কের রেখা সদৃশী-_ 
জয়দেবের “শশিনি কলঙ্ক-কলেব নিমগ্না”র অনুবাদমাত্র। হিরণ্যাক্ষ দৈত্য ব্রহ্মার বরে শক্তিমান হইয়া 
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পৃথিবীকে পাতালে লইয়া গেলে, বিষণ বরাহরাপে হিরণ্যাক্ষকে বধ করেন, এবং স্বীয় দত্তের অগ্রভাগে 
স্থাপন করিয়া পৃথিবাকে পাতাল হইতে উদ্দার করেন। 

নরসিংহবেশে বিনাশিয়া হিরণ্যকশিপু দৈত্যে--বরাহ কর্তৃক ভ্রাতার নিধনের পর, হিরণ্যাক্ষের 
ভ্রাতা হিরণ্যকশিপু ব্রহ্মার তপস্যা করিয়। ঠাহার নিকটে এই বর প্রার্থনা করে যে, সে জলে, স্থলে বা 
শুনাদেশে; দিবসে অথবা রাত্রিতে: থে কোন ছ্বাণে এবং বে কোন কালে; সর্বজীবের অবধ্য এবং সকল 
প্রকার অস্ত্রে অভেদ্য হইবে। এইপপ বরলাভের পর সে নিজেকে অমর বিবেচনা করিয়! যথেচ্ছাচারা 
এবং ভ্রাতার শক্র বিষুণর বিদ্বেষী হইয়া উঠিল। হিরণ্যকশিপুর দুর্ভ।গাবশঙ£ তাহার পুত্র প্রহাদ পরম 
বিষুঃভক্ত হইয়াছিলেন। শক্র বিষুঃর প্রতি ভক্তিমান হইবার অপরাধে হিরণাকশিপু পুত্রের উপর 
নানারূপ নির্যাতন চালাইতে থাকে। অবণেধে বিধুঃ সাধারণ জীবের ধহির্ভত অর্ধ-নর ও অর্ধ-সিংহ 
'নৃসিংহ ঘুর্তি ধারণ করিয়া সাধারণ আন্ত্রের বহির্ভূত নিজের 'তীক্ষ নখর দারা" জল-স্থল-শুন্যের 
বহির্ভীত "নিজের জানুর উপর" হিরণাকশিপুকে স্থাপন করিয়া, দিবা ও রাত্রির বহির্ভূত 'প্রদোষকালে' 
তাহাকে শিহত করেন। 

খবির্বলা বলির গবর্ব ইত্যাদি__হিরণ্যকশিপুর পুত্র বিভক্ত প্রহথাদ; প্রহাদের পত্র বিরোচন এবং 
বিরোচনের পুত্র বলি। বলিও তপস্যাবলে মহাপরাঞ্রান্ত হইয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করেন। বলি দৈত্য 
ইইলেও ধার্সিক ছিলেন বলিয়া, দেবগণ তাহাকে পরাস্ত করিবার কোন উপায় না পাইয়া বিষ্ণুর 
শরণাপর হইলে, বিষুণ কশ্যপ খষির গৃহে তাহার বামন অর্থাৎ খর্বাকৃতি পূত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। 
একবার বলির যক্তস্থলে উপস্থিত হইয়া বামন ত্রিপাদ পরিমিত ভূমি দান প্রার্থনা করিলে বলি উহ 
দিতে স্বীকৃত হন। সঙ্গে সঙ্গে বামন বিরাট মুর্তি ধারণ করিয়া দুইটি পদদ্বারা স্বর্গ ও মর্ত্য অধিকার 
করিয়া তৃতীয় পাদের জন্য ভূমি চাহিলে, দানের গর্বে গর্বিত বলি তৃতীয় চরণ স্থাপনের জন্য নিজের 
মস্তক পাতিয়া দেন, এবং এইরূপে চিরকালের জন্য বামনাবতারের নিকট বন্দি হন। 

এ বিপত্তিকালে-_দেব-নর-রাক্ষস সংগ্রামের ভীষণ সংঘাতে সৃষ্টি ধ্বংস হুইবার কালে। 

মুরারি-__মুর নামক দৈত্যের নিধনকর্তা বিষুঃ। 

জগন্মাতঃ__(সম্বোধনে) €হ জীবধাত্রি ধরিত্র! পূর্বে লক্ষ্মী অর্থে প্রযুক্ত জগদম্বা শব্দটির ন্যায় 
জগন্মাতা শব্দটিও 'যোগরূঢ় শব্দ'। এই স্থলেও নিহতার্থতা দোষ। কারণ জগন্মাতা শব্দটির দ্বারা দুর্গা, 
কালী প্রভৃতি আদ্যাশক্তির বিভিন্ন মূর্তিকেই বৃঝায়। আয়াসে__(নামধাতু) আয়াস অর্থাৎ ক্লেশ বা 
যন্ত্রণা দান করে। মদকল করিত্রয়-_-মদম্ত হস্তীর ন্যায় রণমন্ত রাবণ, বামচন্দ্র ও ইন্দ্র এই তিন যুযুৎসু। 
কাল রণ-_-সৃষ্টিবিধবংসী যুদ্ধ। পীতাম্বর__পীতবসনধারী বিষণ (সম্বোধনে)। চাহিলা রমেশ হাসি__ 
পৃথিবীর এতটা বিচলিত হইবার হেতু সত্যই ঘটিয়াছে কিনা জানিবার জন্য বিষণ ঈষৎ হাস্য করিয়া 
লঙ্কার দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দলে অসংখ্য-_অসংখ্য সৈন্যদলে বিভক্ত হইয়া। প্রতিঘ-অন্ধ_ 
ক্রোধান্ধ; ক্রোধে বিবেচনাবুদ্ধি শূন্য। 

চতুস্বন্ধরূ'পী_ সৈন্যদের পরাক্রমের খ্যাতি, সৈন্যের কোলাহল, সৈন্যের পদোখিত ধুলি এবং 
প্রকৃত সৈন্যদল.-_এই চারিটি স্কন্ধ বা দেহবিশিষ্ট বাহিনী। 

চলিছে প্রতাপ অগ্রে জগৎ কীপায়ে ইত্যাদি__-রঘুবংশে রঘুর দিগ্বিজয়ী সৈন্যের বর্ণনা প্রসঙ্গে 
কালিদাস বলিয়াছেন : “প্রতাপোহগ্রে ততঃ শব্দঃ পরাগস্তদনত্তরম্‌। 

যযৌ পশ্চাদ রথাদীতি চতুস্কন্ধেব সা চমুঃ।। (৪1 ৩০) 

সৈন্যদল প্রকৃত প্রস্তাবে অভিযান করিবার পূর্বেই তাহার বীরত্বখ্যাতি লোকের কানে যাইয়া 

পৌঁছে; তাহার পর সৈন্যদল বহির্গত হইলে সমবেত গেশাগণের কোলাহল শোনা যায়; তাহার পরে 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৯৫ 


দূর হইতে দেখা যায় অসংখ্য সেনার পদোথিত ধুলির মেঘ এবং সর্বপশ্চাতে আসিয়া উপস্থিত হয় 
প্রকৃত সৈন্যদল। বহির্ভাগে_ _লঙ্কাপুরীর বাহিরে। বহির্ভাগে 'দখিলা৷ শ্রীপতি রঘুসৈন্য ইত্যাদি__প্রথমে 
লঙ্কার প্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া বিষুঃ নগর- প্রাচীরের অভ্যন্তরে যুদ্ধক্ষেত্র অভিমুখে ধাবিত অসংখা 
রাক্ষমসৈন্য দেখিতে পাইলেন। পরে লঙ্কাপুরীর বহির্দেশে বিধুঃ রাক্ষসসৈন্োর প্রতীক্ষায় চঞ্চল রামের 
অসংখ্য সৈন্য দেখিতে পাইলেন। আসন ঝড়ের পূর্বে সমুদ্রবক্ষে উিত তরঙ্গসমুহের ন্যায়ই তাহারা 
চঞ্চল ও সংখ্যায় অগণিত। 

পুণ্ুরীকাক্ষ-_ বিষুং পুণুরীকের (শ্বেতপদ্মের) ন্যায় অক্ষি যাহার (বহুত্রীহি)। 

পক্ষিরাজ যথা গরুড় ইত্যাদি-__পক্ষিরাজ গরুড় দূবে নিজের ভক্ষ্যবস্তত্বরূপ সর্পকে দেখিতে 
পাইলে যেরাঁপ ভীষণ পক্ষশন্দে আকাশ কম্পিত করিয়া! সেইদিকে ছুটিয়। আসে, সেইরূপ চিরশক্র 
রাক্ষপগণকে দেখিয়া স্বর্গ হইতে ভীষণ রণহুসঙ্কার করিয়া দেবসৈন্য লঙ্কার দিকে ধাবিত হইতেছিল। 

হুঙ্কারে-হ্ঙ্কার ধ্বনির সহিত। ক্রিয়াবিশেষণ। জীবব্রজ-_প্রাণিসমূহ। ব্রজ সমৃহার্থক শব্দ। 
ছন্নমতি_ বিকলচিত্ত, বিমুঢ়। ক্ষণকাল চিত্তি---কি উদ্দেশ্যে এবং কাহার প্রভাবে ব্যাপারটি ঘটিতেছে 
এবং ইহার সম্ভাব্য পরিণতি কি তাহা জানিবার জন্য। 

যোগীন্দ্র-মানস-হংস--শ্রেষ্ঠ যোগিগণের মনোরূপ সরোবরে বিরাজিত হংসম্বরূপ বিষুঃ। 

না হেরি উপায় কিছু__অন্যতম শ্রেষ্ঠ দেবতা শিব এই ব্যাপারের মূলে রহিয়াছেন বলিয়া ইহা 
বিষুণ্রর অপ্রতিবিধেয়। হায় প্রভু, দুরত্ত সংহারী ব্রিশুলী ইত্যাদি--২য় সর্গে রতিও শিবকে 'দুরত্ত হিংসক 
শুলপাণি” বলিয়াছে! পুরাণে সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মাকে সত্গুণাশ্রিত, পালনকর্তা বিষু'্কে রজোগুণাশ্রিত এবং 
সংহারকর্তা মহাদেবকে তমোগুণাশ্রিত বলিয়া কল্পনা করা হইয়াছে। 

হায়, প্রভু, দূরস্ত সংহারী ... উগরি বিষান্নি জীবে! এস্থলে স্বতন্ত্র দুইটি বাক্যে উপমেয় ব্রিশুলী 
ও উপমান কালসর্পের সাধারণ ধর্ম সংহারকার্ধ এক বলা হইয়াছে অথচ তুলনাবাচক যথাদি শব্দ প্রযুক্ত 
হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্তুপমা অলঙ্কার। 

সৌরি (শৌরী) __সূরি (শুরসেন) নামক যাদবের বংশে জাত বলিয়া কৃষ্ণের নামান্তর শৌরি বা 
সৌরি। পরবর্তিকালে বিষণ ও কৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়; কল্পিত হওয়ায় কৃঝ নামবাচক শব্দে বিষুকেও 
বুঝায়। কালসর্প সাধ, সৌরি, ইত্যাদি-_কাল সর্পের বৃত্তিই হইল বিষ ঢালিয়া জীবের প্রাণসংহার করা; 
সেইরূপ তমোগুণাশ্রিত রুদ্রের বৃত্তিও হইতেছে জগতের সংহার, সৃষ্টি অথবা পালন নহে। 

বিশ্বস্তর- বিশ্বের ভরণ অর্থাৎ পালন-কর্তা বিষুপ্র। বিশ্ব + ভর + খচ্‌। 

মিনতি-_কাতর অনুনয়। আরবী মিন্নৎ + বিগ্লতি « বিজ্ঞপ্তি শব্দের সহযোগে উৎপন্ন “জোড়কলম' 
শব্দ। উত্তরিলা হাসি বিভু-_ পৃথিবীর আকুলতা এবং তাহার প্রতি একান্ত নির্ভরশীলতা দর্শনে প্রসন্ন 
হইয়া! বিষু ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন। 

সাধিব কার্য; তোমার, সম্বরি দেববীর্য্য ইত্যাদি-_-পৃথিবী কোন বিশেষ পক্ষাবলম্বন করিয়া বিষুন্র 
নিকটে আসেন নাই;-তিনি আসিয়াছেন আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করাইতে। তিনটি দুর্ধর্ষ সমান বল 
প্রথিবীর উপর শক্তি-পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইলে সেই দারুণ সংঘাতে পৃথিবী চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া যাইবেন,_ 
এই ছিল তাহার আশঙ্কা । বিষু পৃথিবীকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন যে, তিনি শিবের অভিপ্রেত রাবণ 
কর্তৃক লক্ষ্মণবধ রোধ করিতে না পারিলেও, দেবগণের শক্তি আকর্ষণ করিয়া দেববল হাস করিবেন। 
ইহাতে তিনটি বলের মধ্যে প্রতিযোগিতা ও সংঘর্ষ কম হইবে এবং রাবণও অপেক্ষাকৃত অল্প শক্তি 
প্রয়োগে লক্ষ্পণকে বধ করিতে সমর্থ হইবে। এই উপায়ে শিবের অভি প্রায়ও পূর্ণ হইবে এবং পৃথিবীর 
উদ্দেশ্যও সফল হইবে। 


১৯৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


গরুত্মান__গরুড়; গরুৎ (পক্ষ) + মতৃব্‌। স্ত্রীলিঙ্গে গরুত্বতী; যথা “গরুত্বতী তরি” €য় সর্গ) 
দেবতেজঃ হর আজি রণে ইত্যাদি-_সূর্য যেভাবে সমুদ্রজল অদৃশ্যভাবে শোষণ করে, সেইরূপ 
আকাশে যুদ্ধক্ষেত্রের উপর উড়িয়। দেবগণের শক্তি আকর্ষণ কর। বৈনতেয়--বিনতার পুত্র গরুড়। 
কিন্বা তুমি, বৈনতেয় হরিলা যেমতি অমৃত-__সপত্ী কদ্রর দাসীতু হইতে মাতা বিনতাকে উদ্ধার 
করিবার জন্য গরুড় স্বর্গ হইতে অমৃত হরণ করিয়াছিলেন। 
যথা গৃহ মাঝে বহি, জুলিলে উত্ভেজে ইত্যাদি-__-ঘরের মধ্যে আগুন লাগিয়া যদি সে আগুন অত) 
প্রচণ্ড হইয়া উঠে, তবে অগ্নিশিখা যেমন দরজা-জানলা প্রভৃতি অবকাশের ভিতর দিয়! বেগে বাহিরে 
ছুটিয়া বাহির হয়, সেইরূপ অবরুদ্ধ অগ্নিশিখার শ্যায় লঙ্কার অবরুদ্ধ রাক্ষস-সেনাগণ লঙ্কার চারিটি 
প্রধান দ্বারপথে বেগে নির্গত হইতে লাগিল। 
মাতঙ্গবর এরাবত ইন্দ্রের বাহন গজরাজ এরাবত সমুদ্র-মথনোত্ূত নিধিসমূহের অন্যতম। 
দভ্তোলি-নিক্ষেপী সহত্রাক্ষ__ব্রান্ত্রধারী সহস্র-লোচনবিশিষ্ট ইন্দ্র। 
দীপ্যমান মেরুশূঙ্গ ঘথা রবিকরে- দেবরাজ ইন্দ্র ভাম্বরদেহে এরাবত পৃষ্ঠে সূর্যকিরণে প্রদীপ 
সুমের-পর্বতের শূঙ্গের ন্যায় শোভা পাইতেছিলেন। 
আইলা শিখিধবজ রথে রথী ক্কন্দ তারকারি সেনানী__তারকাসুরের নিধনকর্তা দেবসেনাপতি স্কন্দ 
অর্থাৎ কার্তিকেয় ময়ুরলাঞ্কিত পতাকাবিশিষ্ট রথে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইলেন। 
আতঙ্কে শুনিলা লঙ্কা স্বর্গীয় বাজনা-_শক্রপক্ষের রণবাদ্য বলিয়া দেব-সৈন্যের বাদ্যধবনি 
লঙ্কাবাসিগণ আতঙ্কের সহিত শ্রবণ করিল। 
দেবকুলদাস দাস, দেবকুলপতি--হে দেবরাজ ইন্দ্র, এই দাস অর্থাৎ অধম রাম দেবগণের 
ভৃত্যন্বরূপ। তেই আজি-চরণ-পরশে ইত্যাদি-_-আমার পূর্বজন্মার্ভিত অশেষ পুণ্যফলে আজ এই চরম 
বিপদের সময়ে আমিই যে কেবল দেবরাজের চরণাশ্রয় লাভ করিয়া নিশ্চিস্ত হইলাম তাহা নহে, সেই 
পৃণ্যফলে দেবতার চরণস্পর্শে সমগ্র পৃথিবীই আজ পবিত্র হইল। 
উঠি দেবরথে, রধি, নাশ বাহুবলে ইত্যাদি-_রামায়ণে লঙ্কাকাণ্ডের ১০৩ সর্গে রাবণবধের পূর্বে 
ইন্দ্র কর্তৃক রামচন্দ্রকে দেবরথ প্রেরণের কথা আছে। তুলশীয়-_ 
“ভূমৌ স্থিতস্য রামস্য রথস্থস্য চ রক্ষসঃ। 
ন সমং যুদ্ধমিত্যাহুর্দেব-গন্ধর-কিন্নরাঃ।। ৫ 
ততো দেববরঃ শ্রীমান্‌ শ্রুত্বা তেষাং বচোহমৃতম্‌। 
আহুয় মাতলিং শক্রো বচনঞ্চেদমব্রবীৎ।। ৬ 
রথেন মম ভূপৃন্ঠং শীঘ্বং যাহি রঘুত্তমম্‌। 
আহুয় ভূতলং যাতঃ কুরু দেবহিতং মহৎ।। ৭ 
নিজ কর্্মদোষে মজে রক্ষঃকুলবিধি-_মেঘনাদবধ কাব্যে নায়ক রাবণকে কবি নায়কোচিত নানা 
সদ্গুণে ভূষিত “£01 [6110৬ করিয়া তুলিতে চাহিলেও, সীতাহরণরূপ তাহার অপকার্ধটি 
একেবারে বিলুপ্ত করিতে পারেন নাই। একথা সত্য যে, রামারণে রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ যেরূপ 
নিন্দনীয় জঘন্য পাপকার্য বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, মেঘনাদবধে উহা তত বড় পাপকার্য বলিয়া দেখানো 
হয় নাই। ভগ্মীর অবমাননাকারী শক্রকে দণ্ড দিবার জন্যই যেন মেখনাদবধ কান্যের বাবণ শক্রর 
পত্ীকে নিজের পুরীতে আনিয়া আটকাইয়া রাখিয়াছিল। তুলনীয়__ 
“কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী) 
পাবকশিখারূপিণী জানকীরে আমি 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ১৯৭ 


আনিনু এ হৈম গেহে£” (১।১০২-১০৪) 

তথাপি অসহায়া সীতার মর্মান্তিক দুঃখের ফলেই যে রাবণের বিনাশ,__এই সত্যটি ও কবি সুযোগ 
মত লক্্ীদেবী, ইন্দ্র, শচী, বিভীষণ, সরমা এমন কি-_রাবণের উপাস্য দেবতা শিবের দ্বারা ব্যক্ত 
করিয়াছেন। রাবণ অদৃষ্টদোষেই সবংশে ধ্বংস হইয়াছে সত্য, কিন্ত সেই অদৃষ্ট বা প্রাক্তন তাহার 
নিজেরই সৃষ্ট। 

লভিনু অমৃত যথা মথি জলদলে ইত্যাদি__পূর্বে সমুদ্রকে মথিত ও বিপর্যস্ত করিয়া দেবগণসহ 
আমি যেরূপ অমৃত আহরণ করিয়াছিলাম, সেইরূপ সমুদ্রের মত লঙ্কাকে যুদ্ধে বিপর্যস্ত করিয়া এবং 
রাবণকে শাস্তি দান করিয়া দেবগণ আজ সীতাকে উদ্ধার করিয়া বীর রামচন্দ্রের হস্তে অর্পণ করিবেন। 

কতকাল অতল সলিলে ... রমা আঁধারি জগতে £_ লক্ষ্মীকে দুর্বাসার অভিশাপহেতু কিছুকাল 
বৈকুণ্ঠ ছাড়িয়া সমুদ্রগর্ভে বাস করিতে হইয়াছিল। লক্ষ্ীষ্বরূপা সীতাদেবীও রামচন্দ্রের আশ্রয় ছাড়িয়া 
অন্ধকার সমুদ্রগর্ভের ন্যায় রাক্ষসপুরীর নিরানন্দ অশোক বনে অবস্থান করিতেছেন। লক্ষ্ীদেবীর 
পুনরুদ্ধারের মত সীতারও পুনরুদ্ধারের কাল আর দূরবর্তী নহে। এখানে উপমেয় অশোক বনে বন্দিনী 
সীতা এবং উপমান সমুদ্রতলে অবস্থিতা লক্ষ্্রীদেবীর সাধারণ ধর্ম (পতির নিকট হইতে দূরে অবস্থিতি) 
এক, অথচ পৃথক বাক্যে ইহা ব্যক্ত হইয়াছে এবং সাদৃশবাচক শন্দ প্রযুক্ত হয় নাই বলিয়া প্রতিবস্তূপমা 
অলঙ্কার হইয়াছে। অন্বুরাশি সম কন্ধু ইত্যাদি-_চারিদিকে সহস্র সহস্র রণশত্থ সমুদ্রগর্জনের মত গম্ভীর 
শব্দে ধ্বনিত হইল। 

গগন ছাইয়া উড়িল কলম্বকুল ইতাদি-_-আকাশে বজ্বাগ্ির ন্যায় প্রদীপ্ত তীক্ষ তীরসমূহ 
দ্রুতগতিতে ছুটিতে লাগিল এবং শক্রদের বর্ম ও ঢাল ভেদ করিয়া রক্তের প্লাবন সৃষ্টি করিল। 

নিকুষ্জে যেমতি পত্র প্রভঞ্জন বলে- ঝড়ের বেগে বনের মধ্যে যেরূপ অজঙ্র পত্র খসিয়া পড়ে, 
সেইরূপ অসংখ্য হস্তী নিহত হইয়া রণক্ষেত্রে পতিত ইইল। ভৈরবে-_ভৈরব রবে; ভীষণ গর্জন ও 
আর্তনাদ দ্বারা । সৌরতেজঃ রথে- সূর্যের ন্যায় প্রদীপ্ত রথে আরোহণ করিয়া। 

বারণারি সিংহ যথা হেরি সে বারণে__হৃস্তীর শরু সিংহ হস্তীকে দেখিয়া! যেভাবে আক্রমণ করিতে 
উদ্যত হয়, সেইভাবে প্রধান-রাক্ষস-সেনাপতি চামর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে, গন্ধর্বরাজ চিত্ররথ 
তাহাকে আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। 

আহানিল ভীমরবে সুগ্রীবে উদগ্র-_যুদ্ধক্ষেত্রে সুগ্রীবকে দেখিয়া রাক্ষসরথিগণের সেনাপতি উদগ্র 
উচ্চৈঃস্বরে স্পর্ধার সহিত তাহাকে যুদ্ধার্থ আহান করিল। শত জলম্বোতো নাদে__ প্রখর শ্লোতোবিশিষ্ট 
শত শত নদী প্রবাহের সম্মিলিত শব্দের ন্যায় বিকট শব্দে। 

চালাইলা বেগে বাক্কল মাতঙ্গযৃথে ইত্যাদি- রাক্ষস গজসৈন্যের সেনাপতি বাঙ্ধল দূরে 
অঙ্গদকে দেখিতে পাইয়া দুর্দম হস্তিদলপতির ন্যায় সেইদিকে নিজের গজসৈন্যসহ ধাবিত হইল। 

যুবরাজ-__কিক্ষিদ্ধ্যার যুবরাজ অঙ্গদ। 
আক্রমণ করিল। 

বীরর্ষভ-_ বীরশ্রেষ্ঠ । বীর খষভের (বৃষের) মত; উপমিত সমাস। 

বিড়ালাক্ষ (বিরূপাক্ষ যথা সর্বনাশী) ইত্যাদি__রাক্ষস পদাতি-বাহিনীর নায়ক বিড়ালাক্ষ রুদ্রের 
ন্যায় সর্বসংহারক মূর্তিতে হনূমানের সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিল। দিব্য রথে-_পূর্বকথিত 
ইন্দ্প্রদত্ত রথে। শিখিধবজ- ময়ূর দ্বারা উপলক্ষিত, বা ময়ুরচিহৃবিশিষ্ট রথারূঢ় কার্তিক। 


১৯৮ মেঘনাদবধ কাবা চট্া 


শিখিধবজ স্ন্দ তারকারি, ইত্যাদি-_তারকাসুর-বিনাশক মযুধবাহন রূপবান কার্তিক পৃথিবীতে 
নিজের সুন্দর রূপের প্রতিবিম্বপ্ধরূপ অনিন্দ্যসুন্দর লক্ষ্পণকে দেখিয়া বিস্মিত হইলেন। 

উড়িল চৌদিকে ঘনরূপে রেণুরাশি-_অগণিত সৈন্যের পদক্ষেপে উ্থিত ধূলিপুঞ্জ চারিদিকে 
ধূলার মেঘের সৃষ্টি করিল। পৃণ্পক-- রাবণের আকাশ-যান: তিনি নিজের বৈমার্রেয় ভ্রাতা কুবেরকে 
পরাজিত করিয়। ইহা কাড়িয়া লইয়াছিলেন। বিস্ফুলি।_-বেগঘর্ষণঞ্ণিত রথচক্র হইতে নিগত অগ্নির 
স্ফুলিঙ্গ। 

রতন-সম্ভবা বিভা, নয়ন ধাঁধিয়৷ ইত্যাদি_-প্রভাতে সূর্যোদয়ের পূর্বেই উযার আলো ঘেরীপ 
জরগগুকে উদ্ভাসিত করে, পুষ্পকরথে আরূঢ় রাবণের নানারত্রুশোভিত বেশভূষা হইতে নির্গত রতুচ্ছটা, 
তাহার রথের সম্মুখে বহুদূর পর্যন্ত স্থান পূর্ব হইতেই সেইরাপ উদ্ভাসিত করিরা তুলিতেছিল। 

একচক্র রথে-_সূর্যবিন্বকে সূর্ধের রথের একমাত্র চক্র কল্পনা করা হয় বলিয়া সূর্যের রথকে 
'একচত্র" বলে। 

সৃত__ প্রাচীন ভারতের সম্প্রদায়বিশেষ; ইহাদের বৃত্তি ছিল সারথির কার্য। 

ধৃমপুঞ্জে অগ্নিরাশি যথা-__কান্তিহীন সাধারণ মানবসৈন্যের মাধ্যে প্রদীপ্ত-দেহ দেবগণ ধুমের 
মধ্যস্থিত উজ্জ্বল অগ্নিশিখার ন্যার পরিদৃশ্যমান। অসুরারি দল-_অসুরগণের চিরশক্র দেবগণ। 

আইলা লঙ্কা ইন্দ্র ইত্যাদি-_রাবণ ইন্দ্রের প্রতি দারুণ ব্যঙ্গ ও ঘৃণা প্রকাশ করিয়া বলিতেছেন 
যে, ইন্দ্রজিৎ' মেঘনাদ আর জীবিত নাই জানিয়া, ইন্দ্র আজ স্পর্ধাভরে লঙ্কার আসিয়াছে। গভীরে 
গম্ভীর ক্ঠে। মনোরথ-গতি__ মনোরথের অর্থাৎ ইচ্ছার বা চিস্তার গ্যায় ভ্রুতগতিবিশিষ্ট। তুলনীয় 

“কাধ্ধীপুর বর্ধমান ছ” মাসের পথ। 
ছয়দিনে উতরিল অশ্ব মনোরথ ।।” (ভারতচন্দ্র) 

পালাইল পালায় € পলাইল, পলায়। 

কিম্বা যথা ভীমাকৃতি ঘন, ইত্যাদি__বজ্রনির্ধোষক ভীষণ মেঘ যখন বজ্রাঞগ্জি উদগীরণ করিতে 
করিতে আকাশে দেখা দেয়, তখন তাহার নিকট হইতে পণওপক্ষী যেরূপ ভয়ে দূরে পলায়ন করে, 
পুত্রশোকে ত্ুদ্ধ বীর রাবণের আকির্ভাবে রঘুসৈন্যও সেইরূপ ছন্রমতি হইয়া যে দিকে পারিল পলায়ন 
করিল। মুহূর্তে ভেদিলা ব্যুহ ইত্যাদি__ প্রচণ্ড প্লাবনের প্রথম আঘাতেই বালির বাঁধ যেমন ভাঙ্গিয়া 
পড়ে, সেইরূপ ইন্দ্ররচিত অপূর্ব ব্যুহ রাঘণ তীক্ষ শরবর্ষণ করিয়া অনায়ামেই ভেদ করিলেন। গো 
বৃতি- গোশালার বেড়া। 

অগ্রসরি শিখিধবজ রথে, ইত্যাদি-__রাবণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে সর্বপ্রথমে আসিলেন 
দেবসেনাপতি কার্তিক। 

শিঞ্জিনী আকর্ষি-_ধনুকের ছিলা আকর্ষণ করিয়া, অর্থাৎ শরনিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইয়া। 

কৃতাঞ্জলিপুটে নমি শূরে ইতাদি-_রাবণ শিব-শিবানীর ভক্ত বলিয়া, ইষ্টদেবতার পুত্র কার্তিককে 
দেখিয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন যে, শিবভক্ত রাবণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার জনা শত্রসৈন্যের মধ্যে 
কার্তিককে দেখিবেন বলিয়া তিনি আশা করেন নাই। 

নরাধম রামে হেন আনুকূল্য জন উতাদি হীন নাদভি ভা যুদ্ধের প্ররোচনা 
ও প্রশ্রয়দানকারী কাপুরুষ রামকে এইরূপ প্রত্যক্ষভাবে .সাহায্য করা তোমার পক্ষে অনুচিত ও 
আশোভন কার্য। বাহুবলে, বাহুবল, বিমুখ আমারে ইত্যাদি দেবসেনাপতি আমি, দেবরাজ ইন্দ্রের 
আদেশে লক্ষ্্ণকে রক্ষা করিতে আসিয়াছি। হে শক্তিমান রাবণ, প্রথমে তুমি শক্তিবলে আমাকে 
পরাজিত না করিলে লক্ষ্পণবধরূপ তোমার মনঙ্কামনা পূর্ণ করিতে পারিবে না। 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও ব্যাথা' ১৯৯ 


শরজালে কাতরিয়৷ রণে শক্তিধরে-_ কুদ্রতেজে বলীয়ান রাবণ অতি তীষ্ষচ নণসশুহ ণর্ধণ করিয়া 
শক্তি-অন্ত্রধারী কার্তিককে ব্যথায় অধীর করিয়া তুলিলেন। 

বিজয়ারে সম্ভাষি অভয়া কহিল, ইত্যাদি-_কৈলাসে বসিয়া পৃথিবীতে লগ! সনব পর্যবেক্ষণ 
করিতে করিতে রাবণহস্তে কার্তিকের নিপীড়ন দেখিয়া, পার্ধতী সখী বিশ্য়াকে 'খদ প্রকাশ করিয়া 
বলিলেন,_-আজ রাবণ রুদ্রতেজে পূর্ণ বলিয়াই থে বারপূত্র কার্তিকের এহ দূর্গ তাহা নখ, অপপ 
পক্ষে বিষুতর আদেশে গরুড় অদৃশ্যভাবে আকাশে থাকিয়। দেবশূক্ডি হরণ করিতেছে বলিয়া ক্রিক 
যথাশক্ভি পাবণের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অসমর্থ । এই অসম যুদ্ধ হইতে কান্ডিককে প্রতিনিবৃ 
করিবার জন্য দেবী বিজয়াকে দ্রুত পৃথিবীতে যাইতে অনুরোধ করিলেন। 

বাছার কোমল দেহে- দেবসেনাপতি হইলেও বাৎসলোর দুষ্টিতে কার্তিক দেবার নিকট 
সুকোমলদেহ সম্ভান বাতীত অন্য কিছুই নহেন। সদানন্দ-_চিরানন্দনয় শিব। 

চলিলা আও সৌরকররূপে ইত্যাদি-_দেবীর আদেশে বিজয়া সূর্যকিরণের সুষ্্ন রূপ ধারণ করিয়া 
কৈলাস হইতে নীল আকাশ পথে মর্ত্যে যাত্রা করিলেন। 

ফিরাইলা রাখে হাসি ইত্যাদি__-অদৃশ্যা বিজয়ার নিকটে মাতার আদেশ শুনিয়া কার্তিক ঈধৎ 
হাসিয়া যুদ্ধক্ষেত্র তাগ করিলেন। তাহার হাস্যের কারণ,_-লোকে মনে করিবে যে, তিনি রাবণের 
শন্তিতে পরাজিত হইয়াই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলেন; প্রকৃত কারণ কেহ জানিবে না। 

সিংহনাদে কটক কাটিয়া অসঙ্ঘ্য-_সেনাপতি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করায় বিজয়গর্জন সহকারে অসংখ্য 
সৈণা বধ করিয়া। শত প্রসরণে- শত বেষ্টনে। ভস্মে-_-(নামধাতুৃ) ভম্ম করে। 

জলার্জলি দিয়া লঙ্জায়-_কারণ যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন বীরের পক্ষে চরম লঙ্জাজনক ব্যাপার। 

আইলা রোষে দৈত্যকুল অরি ইত্যাদি-__কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী অর্জনকে দেখিয়া কর্ণ 
যেরীপ আক্রোশের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন, সেইরূপ আক্রোশের সহিত দৈত্যকুলের 
চিরশক্র ইন্দ্র রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন। 

তোমর--শাবলের ন্যায় আকারবিশিষ্ট প্রাটীনকালের যুদ্ধান্ত্র। শর বৃষ্টি-_-শর বর্ষণ করিয়া। বৃষ্টি 
€ বৃষ্টিয়া, বৃষ্টি শব্দ হইতে নামধাতুনিষ্পন্ন অসমাপিকা ক্রিয়ারূপ। গবের্ব_দস্তের সহিত। বৈজয়্তে__ 
ইান্দ্রের প্রাসাদ বৈজয়ভুধামে। বলি-_(সম্বোধনে) বলবান্‌ (ব্যঙ্গোক্তি)। কম্পবান € কম্পমান-_- 
কম্পিত, আকুল। অশুদ্ধ প্রয়োগ । 

তোমার কৌশলে, আজি কপট সংগ্রামে_ তোমার বড়বন্ত্রের ফলে অন্যায় যুদ্ধে। ইন্দ্রাদির 
ষড়যন্ত্রের বিষয় রাবণ কি উপায়ে জানিয়াছেন, তাহা কিন্তু বলা হয় নাই। ষড়যন্ত্রে ইন্দ্রের যোগদানের 
কথা জানিলে, উহাতে রক্ষঃকুললন্্ী, পার্বতী ও শিবের যোগদানের ও সমর্থনের কথাও জানিতে হয়। 
কিন্তু তাহা হইলে ইহাদের প্রতি রাবণের শ্রদ্ধা ও ভক্তি অক্ষুণ্ন থাকিতে পারে ন।। 

অবধ্য তুমি, অমর; ইত্যাদি-__অমৃতপানে অমরত্বলাভ করিয়াছ বলিয়া তোমাকে নিহত করা 
যাইবে না; নতুবা যম যেরূপ মুহূর্তের মধ্যে জীবের প্রাণ হরণ করে, সেইরাপ মুহূর্তের মধ্যে তোমার 
প্রাণ হরণ করিয়া তোমাকে শান্তি দিতাম। নারিবে এ না + পারিবে। (পদ্যে ও প্রাদেশিক 
প্রয়োগে)। নারিবে তুমি রক্ষিতে লক্ষণে, ইত্যাদি-__তোমাকে উপযুক্ত শাস্তি দিতে পারি বা না পারি, 
তুমি কিছুতেই আমার আক্রমণ হইতে লক্ষ্পণকে বাঁচাইতে পারিবে না। লক্ষ্মণের প্রাণ লইবই, ইহা 
আমার স্থির প্রতিজ্ঞা। কুলিশী-__কুলিশ অর্থাৎ বজ্ভধারী ইন্দ্র। লাড়িতে € নাড়িতে (প্রাদেশিক 
রূপ)। 

নারিলা লাড়িতে দক্তোলি ইত্যাদি-_-ইন্দ্র বজ্র নিক্ষেপ করিবার জন্য বজ্র ধারণ করামাত্র, শূন্যে 


২০০ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


অবস্থিত গরুড় ইন্দ্রের শক্তি আকর্ষণ করায় ইন্দ্র দুর্বল হইয়! পড়িলেন এবং বজ্র উত্তোলন করিতেই 
পারিলেন না। প্রহারিলা ভীম-গদা গজরাজ-শিরে ইত্যাদি --ঝড় যেরূপ প্রকাণ্ড বৃক্ষ উৎপাটন করিয়া 
ভীষণ বেগে পর্বতের চুড়ার উপর নিক্ষেপ করে, সেইরূপ রাবণ তাহার বিশাল গদাদ্ধারা প্রচণ্ড বেগে 
এরাবতের বিশাল মস্তকে আঘাত করিলেন। নিরম্ত-_নিবৃত্ত বা গতিশুন্য হইয়া। 

হাসি রক্ষঃ উঠিলা স্বরথে__রাবণ গদা হস্তে লম্ফ দিয়া রথ হইতে অবতরণ করিয়। একটিমাত্র 
আঘাতে ইন্দ্রের বাহন এরাবতকে নিশ্চল করিয়া, অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া, আবার আসিয়া রথে 
আরোহণ করিলেন। 

যোগাইলা মুহূর্ভেকে মাতলি ইত্যাদি--ইন্দ্রের সারথি মাতলি ইন্দ্রের বাহন এরাবতের বিকল 
»বহ। দেখিয়া নিমেষমধ্যে ইগ্রকে নূতন রথ আনিয়া দিলে, _রাবণের অন্তত পরাঞ্মের মূলে যে 
পবণ-বৎসল শিবের অদৃশ্য হস্ত রহিয়াছে ইহা বুঝিয়া, অভিমান ভরে রাবণকে লক্ষ্মণের নিকটে 
যাইবার পথ ছাড়িয়। দিয়া ইন্দ্র যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিলেন। ইন্দ্রের রণভঙ্গ কার্তিকের রণভঙ্গের তুলনায় 
আরও বেশি অগৌরবজনক। কার্তিক মাতার আদেশে বাধ্য হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়াছিলেন; কিন্তু 
ইন্দ্র ত্যাগ করিলেন প্রকৃত পরায় স্বীকার করিয়া। 

যাও ফিরি তুমি শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ!-_ইন্দ্রের পরাজয় ও যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগের পর রামচন্দ্র ভীষণ 
সিংহনাদ করিয়া” রাবণের সহিত যুদ্ধ করিতে অগ্রসর হইলেন, বুঝি তাহার কাপুরুধতার ও 
অপদার্থতার প্রকৃষ্ট পরিচয় দিবার জন্যই! ইহার চেয়ে কবি রামকে শিবিরের এক কোণে ত্রাসে 
কম্পমান অবস্থায় চিত্রিত করিলেও রামের চরিত্রে বেশি গ্রুনি স্পর্শ করিত না! ইন্দ্র ও কার্তিক, এবং 
পরে হনুমান ও সুশ্রীব,_ইহারা প্রতোকেই সাধামত রাবণের সঙ্গে যুঝিয়াছেন; কিন্তু রামায়ণের 
সর্বশ্রেষ্ঠ বীর রামচন্দ্রই কেবল 'আর একদিন বেশি বাঁচিবার সুযোগ পাইয়া” বিনা বাক্যব্যয়ে ণতমস্তকে 
রাবণের আদেশ পালন করিয়া শিবিরে প্রত্যাবর্তন করিলেন! ষষ্ঠ সর্গে বীর মেঘনাদের সম্মুখে লক্ষ্মণ- 
চরিত্র যেরূপ হীনতা ও কাপুরুষতার কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে, সপ্তম সর্গে বীর রাবণের সম্মুখে 
রামচরিত্রও ঠিক সেইরূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। আমাদের বিবেচনায় মেঘনাদের ও রাবণের 
বীরত্বগৌরব বর্ধিত করিতে যাইয়া কবি এই দুইটি ক্ষেত্রেই লক্ষ্মণের ও রামের প্রতি অযথা ও অসঙ্গত 
আচরণ করিয়াছেন। 

বৃষপালে সিংহ যথা, নাশিছে রাক্ষসে শ্ররেন্দ্র--রামচান্দ্রের চরিব্রকে গ্লানিযুক্ত করিলেও কবি 
অভ্ততঃ এই সগ লক্ষণের প্রতি কোন অবিচার করেন নাই। মহাবীর লক্ষণ বৃষপালের মধ্যে পতিত 
সিংহের ন্যায় মহাপরাক্রমে, কখনও বা রথে অবস্থান করিয়া এবং কখনও বা রথ হইতে নামিয়।, 
অসংখ্য শত্রসৈন্য বধ করিতেছিলেন। বাজপতি__সুবুহৎ বাজ বা শ্যেন পক্ষী। পুত্রহা-_পুত্রঘাতক, 
পুত্রের নিধনকর্তা। পুত্র+হন্+কিপ। 

ধাইলা চৌদিকে হুহসঙ্কারে দেব নর ইত্যাদি-_ লক্ষণের প্রতি রাধণকে ধাবমান দেখিয়া, লম্ষ্মণের 
রক্ষার শেষ চেষ্টা করিতে চারিদিক হইতে দেবসৈন্য ও রঘুৃসৈন্য ছুটিয়া আসিল; অন্যদিকে রাবণকে 
অগ্রসর হইতে দেখিয়া বিপুল সংখ্যায় রাক্ষসসৈন্যও সেইদিকে ধাবিত হইল, অর্থাৎ সেখানে প্রচণ্ড 
যুদ্ধ বাধিল। 

বিড়ালাক্ষ রক্ষঃশূরে বিমুখি সংগ্রামে ইত্যাদি-_ইতঃপূর্বে রাক্ষস পদাতিক বাহিনীর নায়ক 
বিড়ালাক্ষের সহিত হনুমানের যুদ্ধের কথা ৫৩৮-৩৯ পংক্ডিতে বলা হইয়াছে। ইত্যবসরে বিড়ালাক্ষকে 
যুদ্ধে পরাজিত করিয়া হনুমান লক্ষ্্রণকে রক্ষা করিতে ছুটিয়া আসিল। 

রড়ে_- দ্রুতবেগে দৌড়িয়া। (প্রাদেশিক)। চোক্‌ চোক € চোখা € চোক্ষ__ তীক্ষ, ধারাল। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও বাাখ্যা ২০১ 


আনন্দে বায়ু নিজ বল দিলা ইত্যাদি-_রাবণের নিক্ষিপ্ত তীক্ষ-শরে বিদ্ধ হইয়া বিপন্ন হনৃমান পিতা 
বায়ুদেবকে স্মরণ করায়, সূর্য যেরূপ নিজের কিরণে কুমুদপ্রিয় চন্দ্রকে সমুজ্জ্বল করিয়া তুলেন, 
সেইরূপ বায়ুদেবও নিজের শক্তি দিয়া হনুমানকে শক্তিমান করিয়া তুলিলেন। বিনাশি সংগ্রামে উদগ্রে 
বিগ্রহ প্রিয়-_রাক্ষস রথিগণের নায়ক সংগ্রামপ্রিয় উদগ্রকে ঘুদ্ধে বধ করিয়া। ৫৩০-৩২ পংক্জিতে 
সুগ্রীবের সহিত উদগ্রের যুদ্ধের কথা বলা হইয়াছে। 

রাজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, বব্বর ইত্যাদি--ভ্রাতা বালিকে কৌশলে বধ করিয়া যে-কিক্ষিন্ধ্য। 
রাজ্য লাভ করিয়াছিস, সেই রাজ্যসুখ ভোগ না করিয়া অনার্য তুই কুক্ষণে নিজের প্রাণ বিসর্জন দিতে 
এই স্বর্ণলঙ্কাপুরে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিস। 

ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারাকারা রূপে ইত্যাদি-__-বালিবধের পর সুগ্রীব ভ্রাতৃবধু সুন্দরী তারাকে 
নিজের মহিষী করিয়াছিলেন। সুগ্রীবের মত লোকের উপযুক্ত স্থান হইতেছে স্ত্রীরূপে গৃহাত বিধবা 
ভ্রাতৃবধূর সানিধ্য, _যুদ্ধক্ষেত্রে বীরগণের মধ্যে নহে। 

বিধবাদশা কেন ঘটাইবি আবার তাহার ইত্যাদি__সুগ্রীবের প্রতি রাবণের অতি তীক্ষু 
ব্যঙ্গোক্তি। বালির মৃত্যুর পর বালিপত্ী তারা দেবর সুগ্রীবকে পতিত্বে বরণ করে। এখন রাবণের হস্তে 
সুগ্রীবের মৃত্যু হইলে তারা আবার বৈধব্যদশা প্রাপ্ত হইবে এবং তাহা হইবে তাহার চির-বৈধব্য: কারণ 
তাহাকে পত্বীরূপে গ্রহণ করিবে, সুগ্রীবের এরূপ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কেহ নাই। ইংরেজি 9910751) বা 
অতিদূষণ অলঙ্কারের অনুকরণ। পরদারা € পরদার-_পরন্ত্রী। দার স্ত্রীবাচক শব্দ হইলেও 
পুংলিঙ্গ। পরদারালোভে সবংশে মজিলি, দুষ্ট-__রাবণের ব্যঙ্গোক্তির প্রত্যুন্তরে সুগ্রীব বলিলেন বে, 
তিনি বিধবা ভ্রাতৃবধূকে পত্ীরূপে গ্রহণ করিয়াছেন দেশাচার অনুসারে; কিকিদ্ধ্যার অধিবাসীদের 
ইহাতে লজ্জার কোন হেতু নাই। কিন্তু রাবণের পরস্ত্রীর প্রতি আসঞ্ডি তাহার লম্পটতারই পরিচায়ক। 
পরন্ত্রী সীতাকে হরণ করিবার পাপেই আজ পাপিষ্ঠ রাবণ সবংশে ধাংস হইতে চলিয়াছে। 

নিক্ষেপিলা গিরিশূঙ্গ__রামায়ণে অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন বানরগণ লম্ফ দিয়া সমুদ্র লঙ্ঘন 
করিয়াছে; পর্বত উৎপাটিত করিয়াছে: লাঙ্গুলাগ্মিতে লঙ্কা ভস্মীভূত করিয়াছে এবং অথগু পর্বতশৃঙ্গ 
শত্রুর প্রতি শস্ত্ররূপে নিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছে বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও মধুসূদন রাক্ষসগণের 
ন্যায় বানরগণকেও সাধারণ মানুষরূপেই কল্পনা করিয়াছেন। সুতরাং তাহার কাব্যে দেবতা ভিন্ন 
অন্যান্য চরিত্রে এই পকল অবিশ্বাস্য অতিমানবীয় শক্তির প্রকাশ সাধারণতঃ দেখানো হয় নাই। এস্থলে 
সুগ্রাব কর্তৃক রাবণের প্রতি গিরিশূঙ্গ নিক্ষেপের উল্লেখ সম্ভবতঃ কবির মনের উপর রামায়ণীয় ঘটনার 
প্রভাবের ফল। 

অনম্বর-_ আকাশ। ন (নাই) অন্বর (আবরণ) যাহার; আকাশ উন্মুক্ত বলিয়া অনন্বর। “অন্বর' 
অর্থে আকাশ: কিন্তু সেস্থলে ব্যুৎপত্তি স্বতন্ত্র। (অন্ব + অরণ)। মধুসূদন করেকসুলে শব্দটির প্রয়োগ 
করিয়াছেন। জল যথা জাঙাল ভাঙ্গিলে কোলাহলে- বাঁধের দ্বারা আবদ্ধ জলরাশি বাঁধ ভাঙ্গিয়া গেলে 
যেরূপ সশব্দে ছুটিয়া বাহির হয়, রাবণের ভীষণ আক্রমণে রামচন্দ্রের সৈন্য গণও সেইরূপ আর্তনাদ 
করিতে করিতে চারিদিকে পলায়ন করিল। কোদশু-__ধনুঃ। 

দেবদল তেজোহীন এবে পলাইল৷ ইত্যাদি-_-গরুড় কর্তৃক শস্তি আকর্ষিত হওয়ায় দেব সৈন্যগণ 
নিস্তেজ হইয়া পড়িল এবং ঝড়ের মুখে যেমন ভস্মের সহিত অগ্নিকণা প্রবল বেগে ছুটিয়া চলে, 
প্রভাহীন দেহবিশিষ্ট রামের মানব সৈন্যের সহিত প্রভাময় দেহবিশিষ্ট দেবদৈন্যও রাবণের পরাক্রমে 
সেইরূপ বেগে পলায়ন করিতে লাগিল। 

বীরমদে দুম্মদ সমরে--বীরজনোচিত উৎসাহহেতু যুদ্ধে দুর্ধর্ষ । ধন্বী-__ধনুর্ধর, ধানুকী; ধন্ব (ধনুঃ) 
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+ ইন্‌। এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে, নরাধম £--আজিকার যুদ্ধে রাবণ পুত্রহস্তা লঙ্ষ্পণের সন্ধানই 
করিতেছিলেন। সেই একান্ত অভীঙ্সিত বান্তিকে এতক্ষণ পরে রাবণ নিজের সম্মুখে দেখিতে পাইয়া 
যেন তাহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে সংশয়হীন হইতে চান। কলত্র--পত্রী। স্ত্বীবাচক শব্দ হইলেও কলত্র সংদ্কতে 
ক্লীবলিঙ্গ। গর্জিলা ভৈরবে-ভীষণরাবে গভনি করিল। চাপে--ধনূকে। 

ভীম সিংহনাদে উত্তরিল। ইত্যাদি_-রাবণের ক্রোধ ও আক্রোশপূর্ণ বাকের প্রতান্তরে পরাব্রমশাল৷ 
লম্মণও ভাঘণ গঞ্জন করিয়া ধশলিলেন। যষ্ট সর্গে মেঘনাদের প্রতি প্রীতিপক্ষপাতহেত কবি 
লঙ্গ্ণচরিব্রে যে কালিমা মাখাইয়াছেন, এই সর্গে তিনি তাহা সম্পূর্ণরপে যত্ুসহকারে প্রক্ষালিত ত 
করিয়াছেনই: অধিক ক্শ্রতেজপূর্ণ ঘে-রাবাণের পরাত্রমের নিকট ইন্দ্র ও কার্তিক পর্যন্ত অনায়াসে 
পরাজিত, সেই রাবণের প্রচণ্ড ব্রেংধবহির সম্মখে সম্পূর্ণ নিভীকিভাবে লশ্্রণকে হাপন করিয়।, 
তাহার বীরত্বকে একটি অলৌকিক মহিমায় মণ্ডিত করিয়। তুলিয়াছেন। লক্ষ্মাণের এই বীরতদর্শনে 
পরম শক্র রাবণও বিশ্মিত হইয়। সাধুবাদ করিতে বাধা হইয়।ছে। বাখানি « ব্যাখ্যান - প্রশংসা করি। 
বীরপণা « বীরত্বন_-বীরত্ব। সংস্কৃতে -তন প্রতায় হইতে উৎপন্ন বাংলা -পণা (-পনা) প্রত্যয় যোগে 
গুণবাচক বিশেষ্যপদ গঠিত হয়। 

শক্তি ধরাধিক শক্তি ধরিস সুরধি মহাবীর তুই শক্তি-অন্ত্রধারী কার্তিকের চেয়ে বেশি শক্তিমান 
তাহা স্বীকার করিতেছি। কারণ কিছুক্ষণ পূর্বেই অপেক্ষাকৃত কন শক্তি প্রয়োগে কার্তিককে রাবণ 
পরাজিত করিয়াছেন। ভীষণ রিপুনাশিনী---শক্র হনশকারিণী ভয়ঙ্করী শক্তি অগ্র। শঞ্তি স্ত্বীবাচক শব্দ 
বলিয়া তাহার বিশেষণেও স্ত্রীপ্রত্যয় করা হইয়াচ্ছে। রপ্তক্নোতে আভাহীন এবে _- লক্ষণের দোহে নিবদ্ধ 
অত্যুজ্জ্বল দেবাস্ত্রসমূহ তাহার দেহনিঃসৃত রাক্তে লিপ্ত হওযায় উজ্জ্লতাহান হইল। সপন্নগ গিরিসম 
পড়িলা সুমতি_- বিশালদেহ লল্গ্রণের দেহনিঃসৃত রক্তের ধারাগুলি তাহার দেহের নানা স্থলে সর্পের 
ন্যায় দেহটিকে বেষ্টন করিয়াছিল। তিনি যখন শঞ্ডি দ্বারা আহত হইয়। ভূপতিত হইলেন, তখন 
তাহাকে সর্পসমূহ দ্বারা বেষ্টিত পর্বতের ন্যার দেখাইতেছিল। তুলনীয়_-“লক্ষ্মণং কধিরাদিগ্ধং 
সপন্নগমিবাচলগ্।” (েঙ্কাকাণ্ড_-১০১। ৪০)। 

ধাইলা ধরিতে শবে-_মৃত শক্রর শবের লাঞ্ছনা ইলিয়ড কাব্যেই মাছে, রামায়ণে নাই। হেইরের 
নিধনের পর একিলিস্‌ তাহার শবদেহ রথের পিছনে জুড়িয়া ট্রয়নগরীর চতুষ্পার্থ পরিভ্রমণ 
করিয়াছিলেন। অনপ্র প্রচুর নিদ্রয় দান করিঘা পাষা্ রাত হত্ত হইতে পরের দেহ উদ্ধার 
করেন। পশিলা পুরে রক্ষ£ অনিকিনী ইত্যাদি--রক্তবীজকে বধ করিয়া চামুণ্ডা যেমন রক্তাক্ত অধরে 
সহর্ষে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাও রক্তাক্তদেহে বিজয়োল্লাসে লঙ্কাপুরে 
প্রত্যাবর্তন করিল। ইতিপূর্বে ১৭৮--১৮৮ পংক্তিতে রাক্ষসবাহিনীর সহিত চণ্ডীর তুলনা করা 
হইয়াছে। 

দেববল মিলি স্তুতিলা সতীরে ঘথা- দৈত্যবধের পর ইন্দ্রাদি দেবগণ ধেরূপ দেবীর স্তব 
করিয়াছিলেন, শক্তিশেলাহত হইয়া লক্ষমণের পতনের পর রাক্ষস স্তুতিপাঠকেরাও সেইরূপ 
রাক্ষসধাহিনীর বিজয় সংগীত দ্বারা তাহার অভ্যর্থনা করিল। 

হেথা পরাভূত পীর সসৈন্যে সগৌ রবে লঙ্কায় ত্যাব্তনকালে ?ে দেবরাজ ই 
তাহার পরাজিত দেবসৈন্যসহ অত্যন্ত ক্ষুব'চিত্তে স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিলেন। 

শক্তিনির্ভেদো নাম সপ্ত দন [ক্তিশেলাহত লক্ষণের পতন প্রধান বর্ণনীঘ বিষয় বলিয়া এই 
সর্গের নাম “শক্তি নির্ভেদ””। 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও ব্যাখা ২০৩ 
অষ্টম সর্গ 


তমোহা-_অন্ধকার-বিনাশক; তম£ + হন্‌ + কিপ্‌ 5 তমোহন্। মিহিরে- সূর্যবিন্বরূপ মত্তকের 
উজ্জ্বল ভূষণকে। দিনদেব-_দিধসের অধিপতি দেবতা । দিনদেব ও মিহির দুইটিই সূর্যবাচক শন্দ। কবি 
এখানে জ্যোতিষ্ছটাসম্পন্ন সূর্যবিষ্বকে মানবনেতে অদৃশ্য দিবসের অধিপতি দেবতার দৃশামান 
রত্বঘুকুটরাপে কল্পনা করিয়াছেন। তুলণীয়-- 
““সূর্যেরে বহিয়া যথা ধায় বেগে দিব্য অগ্নি তরী 
মহাব্যোম-নীলসিঞ্ণু প্রতিদিন সন্তরণ করি...” (ভাষা ও ছন্দ; পবাণ।থ) 
রাজকাজ সাধি যথা বিরাম-মন্দিরে ইতাদি--সম্ত্রাট সারাদিন রাজখুকুট মস্তকে দিয়া সিংহাসনে 
বসিয়। রাজকার্ধ সমাপনের পর বেরূপ শিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিয়। মুকুটখানি খুলিয়] রাখেন, সেইপাপ 
দিনের শেষে দিবসের অধিপতি দেবতা সারাদিনের কার্ধের পর অস্তাচলের চুড়ায় সমুজ্ল সূর্ধবিশ্বরাপ 
রত্ব-মুকুটখানি খুলিয়া রাখিলেন। উপম। অলঙ্কার। এলে উপমান রাজেন্দ্র এবং উপমেয় দিনাদেব 
দুইটি পৃথক বাক্যে থাকিয়। বস্তু প্রতিবস্তু সব্বন্ধে সম্বন্ধ হইয়াছে। তুলনায়__ 
“এবে দিনমণি দেব, মৃদুনন্দগতি 
অস্তাচলে চালাইল। স্বর্ণচব্ররথ, 
বিশ্রামবিলাস-আশে মহীপতি যথা 
সাঙ্গ করি রাজা-কার্ধ অবনীমণ্ডলে। (তিলোন্তমাসগ্তব কাব্য, ১।১৮০-১৮৩) 
তারাদলে-_তারাসঘৃহের সহিত। আইল। রজনী-__বীরবাহর মৃত্যুর পরদিঝসের এবং মেঘনাদের 
মৃত্যু ও লক্ষ্মণের শেলাঘাত-দিবসের রাত্রি আসিল। ভ্রাতুলোহ-_ ভ্রাতার রক্ড। 
নয়ন জল, অবিরল বহি ইত্যাদি--পর্বতৈব উপর দিয়া প্রবাহিত ঝর্ণার জল গিরিমাটির সহিত 
মিশ্রিত হইলে যেরূপ লাল রঙ্গে রপ্রিত হইয়া নীচে আসিরা পড়ে, রামচন্দ্রের অশ্রধারাও সেইরূপ 
লক্ষ্মণের শোণিতান্ত বিশাল দেহে পতিত হইয়া রক্তের সহিত মিশ্রণহেতু লাল রঙ্গে রঞ্রিত হইয়া 
ভূমিকে সিক্ত করিতেছে। এস্থলেও বস্তুপ্রতিবন্তু বের উপমা অলঙ্কার । শুন্যমনাঃ-__বিমনা, বিমর্ধ। 
নাথ-_ প্রভু রামচন্দ্র রামকে মধুসূদন সাধারণ মানুষ হিসাবেই চিত্রিত করিয়াছেন; কাজেই কৃত্তিবাসের 
অনুকরণে অবতারবাচক নাথ শব্দের প্রয়োগ নিরর্থক হইয়াছে। 
সুধন্বি-_(সন্বোধনে) ধনুর্বিদ্যায় সুনিপুণ। ধন্ব (ধনু) + ইন্‌  ধন্বী; কিন্তু সমাসে সু ধখ যাহার 7 
সুধন্বা। পৌলস্তেয়-_পুলভ্তয ঝষির পৌত্র রাবণ। বীরবীর্ষ্যে সব্বভূকৃসম দুবর্ধার সংগ্রামে তুমি £5 
প্রচণ্ড পরাক্রমহেতু অগ্নির ন্যায় সংগ্রামে অপ্রতিরোধনীর়। রঘুকুল-জয়কেতু- রঘুবংশের 
বিজয়পতাকান্বরপ; অর্থাৎ__ঘুদ্ধে সর্বত্র বিজয়ী। শুন্যচত্র-_চক্রহীন। বলি--(সম্বোধনে) হে 
শক্তিমান বীর। মিতা « মিত্র-বন্ধু। কবর্বুরোত্তম-_ রক্ষণশ্রেম্ঠ। 
কিন্তু ক্লাস্ত যদি তুমি, এ দুরস্ত রণে ইত্যাদি-_রামচন্দ্র প্রথমে লক্্নণের ভ্রাতার প্রতি অসীম ভক্তি 
ও ভ্রাতার আল্জানুবর্তিতা, ভ্রাতৃবধূর প্রতি শ্রদ্ধা ও অনুরাগ এবং অসাধারণ বীরত্বের কথা উল্লেখ 
করিয়া, তাহার যে ভ্রাতার ও ভ্রাতৃবধূর বিপদ উপেক্ষা করিয়া বিশ্রাম করা উচিত নয়, পরন্তু ভ্রাতার 
কাতর আহানে তাহার ন্যার একাত্ত বশংবদ ভ্রাতার অবিলম্বে গাত্রোথান করাই উচিত,-ইহা বলিয়া 
বিলাপ করিয়া, পরিশশষে বলিতেছেন যে, এতকাল কঠিন সংগ্রামে রত থাকার লক্ষ্পণের দারুণ 
ক্লান্তিবোধ একাস্তই স্বাভাবিক। সেই ক্লার্তিবশেই যদি লক্ষ্মণ রামের আহানে সাড়া দিতে অসমর্থ হইয়া 
থাকেন, তবে আর যুদ্ধে প্রয়োজন নাই। লক্ষ্মণ নিদ্রা হইতে গাত্রোথান করিলে তাহারা ভাগ্যহীনা 
সীতাকে লঙ্কায় ত্যাগ করিয়া আবার বনেই ফিরিয়া যাইবেন। কৃত্তিবাসও রামের বিলাপে বলিয়াছেন__ 


২০৪ মেঘনাদব্ধ কাব্য চর্চা 


“রাজ্যধনে কার্থ্য নাই, নাহি চাই সীতে।” কেমনে দেখাব এ মুখ- তুলনীয়, “কিথং বক্ষ্যামহং তন্বাং 
সুমিত্রাং পুত্রবংসলাম্‌।" (লঙ্কাকাণ্ড__ ১০২।১৫) 

আজন্ম আমি ধর্ম্মে লক্ষ্য করি ইত্যাদি-_ধর্মপরারণ হইয়া সর্বদা দেবগণের পুজ' করিয়াছি বলিয়া 
দেবগণ কি আমাকে আভ এই দারুণ দুখে দিলেন? রামায়ণে রাম বিলাপ করিয়াছেন__ 


“কিং ময়া দুক্কৃতং কর্ম কৃতমন্যত্র জন্মনি। 
যেন মে ধার্মিকো ভ্রাতা নিহতশ্চাগ্রতঃ স্থিতঃ ||”. এ--১৮) 


শিশির আসারে- শিশিরধারাবর্ধণে। “ধারাসম্পাত আসার)_-” (অমরকোষ) 

সরস--(অকারাস্ত উচ্চারণ) সরস কর। (নাম ধাতু) নিদাঘার্ত--গ্রীঘ্মতাপে বিগুদ্ক। প্রসুনে__ 
পুষ্পবৎ সুন্দর লক্ষ্মণকে। হে রজনি, দরাশহ: হমি ইত্যাদি-__সমাগত রাত্রিকে সম্বোধন করিয়া রাম 
কাতর প্রার্থনা জানাইতেছেন। গ্রীচ্চ তাপদগ্ধ ফুলগুলির দুর্দশা দেখিয়া দয়ামযী রাত্রি শীতল শিশির 
বর্ষণ করিয়। তাহাদিগকে পুনরায় সরস ও সতেজ করিয়া তুলেন। পুস্পের ন্যায় সুন্দর লক্ষ্ণও যেন 
তাহার কৃপায় পুনজীবন লাভ করেন। 

প্রাণদান দেহ এ প্রসুনে_ এস্থলে উপমেয় লক্ষণের উল্লেখমাত্র না করিয়া উপমান প্রসূনকেই 
উপমেয়রূপে কল্পনায় অতিশয়োক্তি অলঙ্কার হইয়াছে। 

উচ্ছ্বাসিলা বীরবৃন্দ বিষাদে চৌদিকে ইত্যাদি-_গভীর অরণ্যে স্তব্ধ রজনীতে বায়ু প্রবাহিত হইলে 
বৃহৎ বৃক্ষসমূহের শাখা প্রশাখায় যেরূপ বিষাদময় মর্মরর্ধবনি উ্িত হয়, রামপক্ষীয় বীরগণও বিষাদে 
সেইরূপ দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতে লাগিলেন। শৈলসুতা-_হিমালয়কন্যা পার্বতী । উৎস। প্রদেশে__ 
ক্রোড়দেশে। উৎস। প্রদেশে ধু্জটির পাদপণ্ে পড়িছে সঘনে ইত্যাদি__মহাদেব শায়িত ছিলেন এবং 
পার্বতী পাশে বসিয়া তাহার পদসেবা করিতেছিলেন। এইরাপ অবস্থায়, প্রভাতে পদ্মের উপর যেরা'প 
শিশির বিন্দু পতিত হয়, দেবীর চক্ষু হইতে ভক্তের প্রতি অনুকম্পাজনিত অশ্রুবিন্দু স্বলিত হইয়া 
সেইরূপে মহাদেবের ক্রোড়দেশে ও চরণদ্ধয়ে অজশ্রভাবে পতিত হইতেছিল। 

সকরুণে- কাতরভাবে। ক্রিরাবিশেষণ। করুণার সহিত বর্তমান _ সকরুণ; বিশেষণ । 

কে আর, হে বিশ্বনাথ, পুজিবে দাসীরে ইত্যাদি__.পার্বতী অভিমানে ক্ষুব্ধ হইরা শিবকে অনুযোগ 
করিয়া বলিতেছেন যে, পরমভভ্ত রামের স্বার্থ রক্ষা করিতে তিনি অসমর্থ হইয়াছেন বলিয়া, এজগতে 
অতঃপর কেহ ভক্তিসহকারে তাহার পৃজা করিতে ঢাহিবে না! রামের স্বার্থ ছিল রাবণের আক্রমণ 
হইতে লক্ষ্পণকে রক্ষা করা। রাবণের পুত্রশোকে দয়ার্র হইয়া শিব রাবণকে রুদ্রতেজে পূর্ণ করায়, 
ইন্দ্রার্দি-দেবগণের প্রত্যক্ষ সাহায্যসন্তেও লক্ষ্ণকে রক্ষা করা যায় নাই। ভক্তের নিকটে ইহাতে দেবীর 
মর্ধাদা একেবারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং ভক্তবৎসলারপে প্রসিদ্ধ দেবার নাম কলঙ্কে পূর্ণ হইয়াছে। 
তপোভঙ্গ দোষে দোষী--দ্বিতীয় সর্গোক্জ মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের অপরাধে অপরাধী । ইন্দ্র ও শচীর 
অনুরোধে এবং মর্ত্যে রামচন্দ্রের কাতর প্রার্থনায় দেবী কামদেবের সাহায্যে অসময়ে তপোমগ্ন শিবের 
তপস্যা ভঙ্গ করিয়া তাহার নিকট হইতে মেঘনাদ বধের উপায় জ্ঞাত হইয়াছিলেন। 

কুক্ষণে আইলা ইন্দ্র আনার নিকটে! ইত্যাদি-_-দেবী শিবের প্রতি অভিমান করিয়। বলিতেছেন যে, 
ইন্দ্র কুক্ষণে মেঘনাদবধকার্যে দেবীর সাহায্য ভিক্ষা করিতে কৈলাসে আসিয়াছিলেন, এবং রামও 
কুক্ষণে দেবীর কৃপাভিক্ষা করিয়া তাহার পুজা করিয়াছিলেন। কারণ ইন্দ্র ও রামের জন্যই তিনি শিবের 
ধ্যানভঙ্গ করিয়া তাহার বিরাগভাজন হইয়াছেন, এবং সেই বিরাগের ফলেই শিব দেবীর একাস্ত ভক্ত 
রামের অমঙ্গল সাধন করিয়া এবং ভক্তের নিকটে দেবীর মর্যাদা লাঘব করিয়! তাহাকে শাস্তি প্রদান 
করিয়াছেন। হাসি উত্তরিলা শত্তু-_ ভক্তের বিপদে দেবীকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত দেখিয়া। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ২০৫ 


এ অল্প বিষয়ে-_মেঘনাদবধ এবং তাহার প্রতিক্রিয়ান্বরূপ লক্ষণের শক্তিশেলাহত হইয়া পতন, 
পৃথিবীতে মানুষের বিচারে যত বড় ঘটনাই হউক না কেন, এই সকল পার্থিব সুখদুঃখের ব্যাপার 
দেবাদিদেবের নিকট অতি তুচ্ছ বিষয়। কৃতান্তনগরে-_যমালয়ে, যমপুরীতে । প্রেতদেশে__মৃত্যার পর 
প্রেতাত্মাদিগের বাসস্থান যমপুরীতে। 

পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে ইত্যাদি-_রামায়ণে বিশল্যকরণী সংগ্রহের পরামশ 
দিয়াছিলেন সুষেণ নামক বানর। মধুসুদন বিশল্যকরণী সংগ্রহের পরামর্শ দশরথ দিয়াছিলেন বলিয়। 
উল্লেখ করিয়া কৌশলে নরকবর্ণনার অবতারণা করিয়াছেন। 

এ নিরানন্দ__এই আনন্দহীনতা; এই বিষাদ। নিরানন্দ |নির্‌ (নাই) আনন্দ যাহার] বিশেষণ; 
এখানে বিশেষ্যরূপে অশুদ্ধ প্রয়োগ। ১০২ পংক্িতে শব্দটি বিশেষণ রূপেই প্রযুক্ত হইয়াছে। 

রাজদণ্ডে প্রজাকুল যথা-_প্রজাসাধারণ রাজার প্রতীক রাজদণুকে যেরূপ সম্মান প্রদর্শন করে, 
প্রেতাত্মারা শিবের ত্রিশূলকেও সেইরূপ সম্মান প্রদর্শন করিবে। 

কৈলাস সদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে__গ্রীক পুরাণের দেবদেবীর অনুকরণে ভারতীয় দেবদেবীচরিত্র 
কল্পনা করিতে যাইয়। কবি লক্ষ্প্ীদেবী ও মায়াদেবীকে লইয়া অতান্ত বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছেন! দ্বিতীয় 
সর্গে মায়াদেবী পার্বতী হইতে স্বতন্ত্র দেবীরূপে কল্পিত হইয়াছেন; কারণ সেখানে শিব ইন্দ্রকে মায়ার 
নিকটে প্রেরণ করিতে পার্বতীকেই বলিয়াছেন। পঞ্চম সর্গে কিন্তু মায়া ও দেবী অভিন্নরূপে কল্পিত 
হইয়াছেন; কারণ সেখানে লক্ষ্মণ চণ্ডিকার পূজা করিবার পর দেবী মহামায়া আবির্ভূত হইরা লশ্ম্নণকে 
বর দান করিয়া বলিয়াছেন যে, শিবের আদেশে, তিনি স্বয়ং উপস্থিত হইয়া মেঘনাদবধকার্ষে লক্গ্নণকে 
সাহায্য করিবেন। এখানে আবার দেবী মায়াকে স্মরণ করিতেছেন; _অর্থাৎ ইহারা উভয়ে স্বতন্ত্র 
দেবী! কেবল স্বতন্ত্র দেবীই নহেন,__মায়া যে পার্বতীর অধস্তন দেবী তাহাও মায়া কর্তৃক দেবীকে 
প্রণামের দ্বারা জ্ঞাপিত হইয়াছে। সুতরাং পার্বতী ও মায়াদেবীর চরিত্র কল্পনায় সঙ্গতি রক্ষা করিতে 
হইলে, শিব ও শিবানীকে (পার্বতীকে) জুপিটার ও জুনোর ন্যায় সর্বশ্রেষ্ঠ দেবদম্পতীরূপে গ্রহণ 
করিয়া, মায়া, চণ্তী, সিংহবাহিনী, দুর্গা প্রভৃতিকে তাহাদের অধন্তন দেবীরূপে গ্রহণ করিতে হয়। কিন্তু 
এইবপ কল্পনার পথেও কবি বাদ সাধিয়াছেন,_ 'কৈলাসসদনে দুর্গা স্মরিলা মায়ারে” এই কথাটির 
উল্লেখ করিয়া। হত এ নম্বর রণে-_এই প্রাণঘাতী লঙ্কাসমরে। নশ্বর অর্থে নাশশীল; কিন্তু কবি সর্বত্রই 
শব্দটিকে 'বিনাশক' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন। অবাচকতা দোষ! 

ছায়াপথে ছায়া পালাইলা দূরে ইত্যাদি__মায়ার আকাশপথে যাত্রাকালে আকাশে ছায়াপথে 
অবস্থিত ছায়া মায়ার অত্যুজ্জল রূপের ছটায় দূরে অপসৃত হইল। হাসিল তারাবলী, মণিকুল 
সৌরকরে যথা- ছায়াপথে ছায়া সশরীরে অবস্থিতি করে বলিয়াই যেন ছায়াপথস্থিত নক্ষত্রপুঞ্জকে 
অস্পষ্ট দেখায়। এক্ষণে মায়াদেবীর প্রভাময় দেহের আলোকে ছায়া সরিয়া যাওয়ায়, সূর্যকিরণম্পর্শে 
উজ্জ্বল মণিসমূহের ন্যায় অসংখ্য উজ্জুল নক্ষত্র ছায়াপথে ফুটিয়া উঠিল। 

পশ্চাতে খমুখে রাখি আলোকের রেখা ইত্যাদি সমুদ্রের জলে জাহাজ চলিবার সময়ে যেমন 
নিজের গতিপথে একটি উজ্জ্বল রেখা অঙ্কিত করিয়া যায়, সেইরূপ প্রদীপ্ত শিবশৃল হস্তে আকাশপথে 
গমনকালে মায়াদেবীও নিজের গমনপথের পশ্চাতে ব্রিশূলনিগ্গত একটি জ্যোতির রেখা অঙ্কিত করিয়া 
লঙ্কার দিকে অগ্রসর হইলেন। বস্তুপ্রতিবস্তুভাববিশিষ্ট উপমা অলঙ্কার। খমুখে_ আকাশপথে। 

পৃরিল কনক-লক্কা স্বগীয় সৌরভে-_দেবীর আবির্ভাবহেতু। 

রাঘবের কর্ণমূলে কহিলা জননী-_অপরের অদৃশ্যভাবে রামের কানে কানে কথা বলিয়া তাহার 
আবির্ভাব জ্ঞাপন করিলেন। সিন্ধুতীর্ঘজলে-__সমুদ্রের পবিত্র জলে। 


২০৬ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


সুলক্ষণ লক্ষ্মণ_ প্রিয়দর্শন লঙক্ষ্মণ। কৃত্ডিবাসও “সুলক্ষণ লক্ষ্মণ" এবং বাল্মীকি “'লঙ্ষ্ণঃ 
শুভলক্ষণঃ" বলিয়[ছেন। সুড়ঙ্গ € সুরঙ্গ € গ্রীকশব্দ 5/17-_ভূনিন্নছ্থ গর্ত । 
অবগাহি পৃত (করাতে দেহ-_-পবিত্র জলে দেহ নিমজ্ঞনপূর্বক ন্নান করিয়।। অবগাহন শন্দের অর্থই 
দেহ নিমজ্জন করিয়। স্নান; সুতরাং পরবতী দেহ শন্দের প্রয়োগ অনাধশ্যক। অধিকপদত। দোষ। 
মহাভাগ__সৌভাগাশালী: দয়াদি সদ্বৃত্তিবিশিষ্ট। 
তুষি দেব-পিতুলোক-আদি তর্পণে--তর্পণ নানাবিধ; দেবতর্পণ, ঝষিতর্পণ, দিবি $ তর্পণ, 
পিত তর্পণ ইত্যাদি। রাম দেধতাগণেব ও পিতৃগণের উদ্দেশ্যে জল প্রদান করিলেন। 
উজ্জ্বল এবে দেখিলা নৃমণি ইত্যাদি--এতক্ষণ রাম মায়াদেবীর আবির্ভাব বুঝিতে পারিলেও 
তাহাকে দেখিতে পান নাই। শ্লান-তর্পণাদির পর ওচিভাবে শিবিরে ফিরিরা তিনি দিব্য দৃষ্টি লাভ 
করিলেন এবং মায়াদেবীর উজ্জ্বল দেহের প্রভায় শিবির আলোকিত দেখিলেন। ভীষণ তনু-_অতি 
শক্তিশালী দেহ। সুড়ঙ্গপথে পশিলা সাহসে-__কি ভর তাহারে দেব সুপ্রসন্ন যারে-_এস্থলে দেবতার 
প্রসাদরূপ কারণ দ্বার৷ রামের সাহসের সহিত সুড়ঙ্গপথে প্রবেশরূপ কার্য সমর্থিত হইয়াছে বলিয়া 
অর্থাত্তরন্াস অলঙ্কার। পিতা আঙ্কাইসিসের প্রেতাত্মার সহিত সাক্ষাতের জন্য ভবিষ্যভাষিণী 511)1- 
এর সহিত ঈনীরসের সুড়ঙ্গ পথে নরকে যাত্রা ঈনীড় কাব্যে ৬ষ্ঠ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। দাস্তের নরক- 
যাত্রাকালে তাহার পথপ্রদর্শক ছিলেন ভার্জিলের প্রেতাত্মা। 
তিমির কাননপথে পথী চলে যথা ইত্যাদি__তুলনীয় : 
৬০ (12৬11015117 2 (01054 190৬ 
৬৬111 001 (100 01200110211) 7001) 000৬০, 
130106211) 11017 17182010 1181)1.. (/৯০11014--13001 ৬], 434-37) 
সহস্র শত সাগর উলি রোষে কল্লোলিছে যেন__রাম যে কল্লোল শব্দ শুনিলেন, তাহা অসংখ্য 
সমুদ্র তরঙ্গে স্ফীত হইয়া এক সঙ্গে গর্জন করিতে থাকিলে যেরূপ ভীষণ শব্দ হওয়া সম্ভবপর, 
সেইরূপ ভীষণ। এই সর্গে নরকবর্ণনায়, বৈতরণী, রৌরব, কুস্তীপাক প্রভৃতি কয়েকটি নাম ব্তীত 
অধিকাংশ চিত্রই প্রধানতঃ ভার্জিলের ঈনীড্‌ কাব্যের ৬ষ্ঠ এবং স্থানে স্থানে দাস্তের কাব্যের নরকখণ্ড 
হইতে গৃহীত। চিরনিশাবৃত-_চির অন্ধকারময়। 
রহি রহি উথলিছে বেগে তরঙ্গ, ইত্যাদি__ প্রখর তাপে পাত্রস্থ দুপ্ধ যেরূপ টগবগ করিয়া ফুটিয়া 
উলাইয়া উঠে, সেইরূপ বৈতরণীর স্লোতও থাকিয়া থাকিয়া আভ্যস্তরীণ প্রবল তাপে ধুম উদ্গিরণ 
করিয়া ফাপিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে। 
নাহি শোভে দিনমণি 'ইত্যাদি__প্রেতপুরীর আকাশে সূর্য, চন্দ্র বা নক্ষত্রাদির কোন আলোক নাই; 
উহা ঘোর অন্ধকারময়। তুলনীয়, “ন তত্র সূর্যো ভাতি ন চন্দ্র তারকম্‌। 
নেমা বিদ্যুতো ভাত্তি কুতোহয়মগ্রিঃ।। (মুণ্ডকোপনিষদ।২) 
বাতগর্ভ-_ বায়ু দ্বারা পূর্ণ। পিনাক__ শিবধনুঃ। ইযু-_শব, তীর। 
হাহাকার নাদে কেহ; কেহ বা উল্লাসে__পৃথিবীতে বিগতায়ুঃ অসংখ্য প্রাণী, পাপী অথবা পুণ্যস্মা- 
ভেদে বৈতরণীর উপরিস্থ সর্বদা পরিবর্তমান রূপধারী সেতুর দিকে বিলাপসহকারে অথবা উল্লাসের 
সহিত অগ্রসর হইতেছে। কামরাপী- ইচ্ছামত নানা রূপ ধারণে সমর্থ। 
যায় সেতুপথে-_কারণ, অর্জিত পুণ্যের ফলে সেতু তাহাদের নিকট সুদর্শন ও সুখস্পর্শ। 
সীতারিয়া নদী পার হয়-_কারণ, পাপহেতু সেতু তাহাদের নিকট জুলস্ত অগ্নির ন্যায় ভীষণ তপ্ত 
বলিয়া তাহারা সেতুসাহায্যে পার হইতে পারে না। 
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যনদূত পায়ে পুলিনে- বৈতরণী-তীরে খমপূতগণ তাহাদিগকে অশেষ যন্ত্রণা দেয়। 
সুবর্ণ-দেউটা সম--্বর্ণময় প্রদীপের ন্যায় উল্দ্রল। দেউটা এ দীবঅট্টিআ « দীপবর্তিকা। 
কুহকিনী-_কুহক বা ইন্দ্রজাল সৃষ্টি করিতে সমর্থা মায়াদেবী। দণ্ডপাণি-_দণুধারী। দণ্ড পাণিতে 
খাহার;_ব্যধিকরণ বহুব্রীহি সমাস। আত্মময়__প্রাণবিশিষ্ট দেহিরাপে: জীবিতাবস্থায়। 
আপনি সেতু হ্র্ণনয় দেখ ইত্যাদি-_মায়াদেবী ও রামচপ্রের যমালয়ে প্রবেশে বাধা দিতে উদাত 
যমদূত শিবের গ্রিশুলদর্শনে মায়াদেবাকে প্রণাম করিয়। বশিল যে, তাহাকে ঝাধ। দিবার শঞ্ডি তাহার 
নাই। উবার আগমনে আকাশ যেরূপ স্বর্ণবর্ণে রঞ্জিত হয়, দেবীর পাদম্পর্শের আশায় সেতু সেইরূপ 
স্বর্ণবর্ণ ধারণ করিয়াছে। 
চক্রাকৃতি অগ্নি রাশি রাশি ইত্যাদি--যমপুরীর সুদ লৌহময় দ্বারের সম্মুখে চতুর্দিকে অসংখ্য 
অগ্নিচক্র ঘুর্ণযমান থাকিয়া প্রবেশ পথকে অধিকতর দুর্গম করিয়া রাখিয়াছে। 
হে প্রবেশি- হে প্রবেশকামী ব্যক্তি। প্রবেশ + ইন  প্রবেশী; অপ্রচলিত শব্দ। 
ত্যাজি স্পৃহা, প্রবেশ এ দেশে-খমালয়ে মানুষের কোন বাসন! থাকে ন। এই পংক্তিটি দাত্তের 
“ম্বগীয় মিলন” কাব্যের 'নরক' নামক অংশের ৩য় সর্গের */১111700)0 00017001, ০ ৮410 ০1101 
1৩1০." পংক্তির অনুবাদমাত্র। এই পথ দিয় যায় পাপী ইত্যাদি-_তুলন 
“11708817100 ৮০90 0055 11010) 1170 011 01 ৮/০০ : 
71119981) 17710 ১০) [0955 11000 01011101 [9011 (71611--111. 1-2) 
কভু শীতে কাপে ইত্যাদি-_জুররোগের সকল লক্ষণ-_.কম্প, দাহ, মৃচ্ছা ইত্যাদি প্রমূর্ত জুররোগের 
মধ্যে রে বাড়বাগ্নিতেজে থা জলদলপতি__সমুদ্রে অবস্থিত বাড়বাগ্ি দ্বারা সমুদ্রজল যেরূপ 
উত্তপ্ত হয়, সেইরূপ। উদরপরতা-_ওদ্রিকতা বা অতিভোজনস্পৃহারূপ ব্যাধি 
অজীর্ণ ভোজনদ্রব্য উগরি দুম্মতি ইত্যাদি--অতিভোজনজনিত অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য বমন করিয়া 
ওঁদরিকতাহেতু আবার দুই হাতে তাহা তুলিয়া খাইতেছে;_ভোজনের লালসায় ঘৃণাবোধ হারাইয়াছে। 
প্রমত্তত্ব-_-সুরাপানজনিত মন্ততা বা মাতলামি রোগ। 
সদা জ্ঞানশূন্য মূঢ়, জ্ঞানহর সদা-_মন্ততারূপ ব্যাধি নিজে যেরূপ বাহ্যানুভৃতিহীন ও জ্ঞানশূন্য, 
সেইরূপ যাহাকে আক্রমণ করে তাহার জ্ঞানও সম্পূর্ণরূপে হরণ করে। 
দহে হিয়া অহর্হঃ কামানল তাপে_ কামুকতা রোগ সম্পূর্ণ শক্তিহীন দেহ লইয়াও সর্বদা 
কামচর্চায় মগ্ন। কামাগ্নিতে তাহার মন সর্বদাই দগ্ধ হইতেছে; কিছুতেই কামবাসনা চরিতার্থ হইতেছে 
না। তার পাশে বসি যন্ষ্না-_কামুকতার ফলে উৎপন ক্ষয়রোগ। 
হাপায় হাঁপানি মহাপীড়া_ হাঁপানি বা শ্বাসকৃচ্ছুতারূপ যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধি হাপাইতেছে। 
বিসৃচিকা, গতজ্যোতি আঁখি ইত্যাদি__নিষ্প্রভ চক্ষু্য়বিশিষ্ট বিসূচিকা বা ওলাউঠা রোগ, মুখ ও 
মলদ্বারপথে শ্বেত জলবৎ স্রাব ও বমন দ্বারা দেহের রক্তকে নিঃশেষ করিয়া ফেলিতেছে। 
শুভ্রজল-রয়-রূপে- শ্বেত জলস্রোতের আকারে । বিসৃচিকারোগে শ্বেত জলবৎ ভেদ ও বমন হয়। 
অঙ্গগ্রহ- রোগজনিত দেহের আক্ষেপ বা খীচুনি। উন্মস্ততা-_উন্মাদ রোগ, মস্তিষ্কবিকৃতি রোগ। উগ্র 
কভু,  :হুভি পাইলে ইত্যাদি--বায়ুজনিত উন্মাদ রোগ কখনও বা সদ্য আহুতি প্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় প্রবল, 
কখনও বা একাস্ত নিস্তেজ; কখনও বা সুবেশধারী, আবার কখনও বা রণরঙ্গিণী কালীমৃর্তির ন্যায় 
সম্পূর্ণ নগ্ন; কখনও হাসিতেছে, আবার পরমুহূর্তেই কাদিতেছি; কখনও বা নানা উপায়ে আত্মহত্যা 
করিতে উদ্যত হইতেছে, আবার কখনও বা লালসাময়ী নারীর মূর্তি ধারণ করিয়া সভোগস্পৃহা 
চরিতার্থ করিতে চাহিতেছে;ঃ কখনও বা অন্নের সহিত মল-মৃত্রাদি মাথিয়া নির্বিচারে ভোজন 
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করিতেছে; কখনও বা রোগের প্রাবল্যহেতু শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায়, আবার কখনও বা নিস্তর। নদীস্রোতের 
মত ধীর শাস্তভাবে অবস্থান করিতেছে। উল্লিখিত বিপরীত লক্ষণসমূহ উন্মাদগ্রস্ত ব্যক্তির মধ্যে সুলভ। 

মানুষের প্রাণ বিনাশক বিভিন্ন রোগের বিভিন্ন লক্ষণ আরোপ করিয়া এই সকল রোগকে কবি 
প্রদূর্ত করিয়া তুলিয়াছেন এবং অতি উপযুক্ত পরিবেশের মধ্যে বীভৎস রস সৃষ্টি করিয়াছেন। 

রণে-_-প্রাণবিনাশক মুর্তিমান যুদ্ধকে । সৃতবেশে- সারথির বেনে। 

রথমুখে বসে ক্রোধ সৃতবেশে--কারণ ব্রেধ ও বিদ্বেষ হইতেই খুদ্ধের উৎপঞ্তি। 

নরমুণ্ডমালা গলে, ইত্যাদি_ প্রমূর্ত ক্রোধের গলায় নিহত নরগাণের মুণ্ডমালা এবং তাহার সম্মুখে 
নিহ৩ অগণিত মনুষ্যদেহ পতি৩। লোলজিহ্‌__মুখবিবর হইতে জিহ্বা নিগ্ত হইয়াছে এইরাপে। 
উন্মাপিত আখি_ চক্ষু্ঘয় বিস্ফারিত। 

এই সে দেখিছ বিকট শমন দূত যত ইত্যাদি__মায়াদেবী রামচন্দ্রকে জ্বুররোগ ওঁদরিকতা, 
প্রমন্ততা, কামুক, যল্জ্লা, হাপানি, বিসূচিকা, উন্মাদরোগ, রণদেবতা ও তাহার ক্লোধরিপুরূপ সারথি, 
হত্যাপ্রবৃন্তি এবং আত্মহত্যাপ্রবৃত্তি প্রভৃতি যমদূত গণের প্রঘূর্ত রূপ প্রদর্শন করিয়া বলিলেন যে, ইহারা 
নানুষকে যমালয়ে আনয়ন করিবার উদ্দেশ্যে নানা রূপ ধারণ কবিয়া সর্বদা পৃথিবীতে বিচরণ করে। 

কি দশায় আত্মকুল জীবে আত্মদেশে_ মৃত্যুর পর জীবাস্মারা কিভাবে জীবাত্মার পারলৌকিক 
অবস্থানথল যমপুরাতে বাস করে। চৌরাশি € চতুরশীতি। 

চৌরাশি ঘরকমুণ্ড-_কুস্তীপাক, রৌরব, তপন, অবীচি, কালসূত্র, সংঘাত, অন্ধকুপ ইত্যাদি ৮৪, 
(মতান্তরে ৮৬) নরক। পৃথিবীতে মহাপাতক করিয়া প্রেতাত্রারা এই সকল নরকে পাপের শাস্তি ভেগ 
ণপে। পশিপ। কৃতাস্তপুরে সীতাকান্ত বলী_ বৈতরণী পার হইয়া এতক্ষণ রামচন্দ্র নরকের দক্ষিণ 
দ্বারদেশে নানা ব্যাধিরূপ যমদূতগণকে দেখিতেছিলেন; এইবার মায়ার সহিত তিনি যমপুরীতে প্রবেশ 
করিলেন। 

দাবদগ্ধে বনে, মরি, খতুরাজ থেন বসম্ত ইত্যাদি-_পুণ্যাত্া ও সুন্দরদেহ রামচন্দ্র নিরানন্দ ভীষণ 
প্রেতপুরীতে প্রবেশ করিলে মনে হইল, বেন দাবানলে দগ্ধ বনের মধো খতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব 
হইল: অথবা যেন মৃতদেহের উপর অমৃত বর্ষিত হইল। মালোতপ্রেক্ষ! অলঙ্কার। 

জলরূপে বহিছে কল্পোলে কালাগ্নি--হৃদের মধ্যে জলের পরিবর্তে তরললীকৃত অগ্নিন্নোত ভীষণ 
শব্দে প্রবাহিত। আত্মবর্গ--আত্মজনসমূহ, আত্মায়গণ। 

শূন্যদেশভবা বাণী-_-আকাশ বাণী; অদৃশ্যকণ্ঠে উচ্চারিত দৈববাণী। সুবিধি বিধির বিধি বিদিত 
জগতে-বিম্বে সকলেই জানে যে, বিধাতার সৃষ্টির বিধানই হইতেছে সুবিধি বা সুনিয়ম,__অর্থাৎ 
পৃণ্যকর্ম এবং পবিভ্রভাব। কৃমি (ক্রিমি)-_কীট। বজ্রনখা « বজ্রনখ _-তীক্ষনখরবিশিষ্ট। 

ছায়াদেহে__ প্রেতাত্মার রক্তমাংসে গঠিত স্থুলদেহ থাকে না.__-থাকে ছায়াময় সৃন্ষ্ণ দেহ। এই সুক্ষ 
ছায়াময় দেহ লইয়াই তাহারা স্থুলদেহে ভোগ্য নানাবিধ যন্ত্রণা ভোগ করে। 

বিচারী ধদ্যপি অবিচারে রত-_বিচারকের পবিত্র আসনে বসিয়া যদি কেহ অবিচার করে। 

না নিবে পাবক হেথা, সদা কীট কাটে-__তুলনীয়, “অবিরাম কাটে কীট. পাবক না নিবে।” 
(তিলোত্তমাসম্ভব _৩।৪২৩) অদূরে ক্রন্দনধ্বনি-_কুস্তীপাক নরকে নিক্ষিপ্ত জীবাস্মাদিগের 
যন্ত্রণাজনিত আর্তনাদ। অন্ধতম কুপে কাদিছে আত্মহা পাপী- আত্মহত্যাকারী পাপিগণ অন্ধকৃপ নামক 
নরকে নিক্ষিপ্ত হয়। ক্ষেমঙ্করি (সম্বোধনে)_ হে মঙ্গলময়ি, কলাণদায়িনি। ক্ষেম (মঙ্গল) + কৃ + খ 
+ঈ স্্ৌলিঙ্গে)। 

হায়, মাতঃ, এ ভব মগ্ডলে ইত্যাদি_ রামচন্দ্র নরকে পাপিগণের অসহনীয় শাস্তিতন্তাগদর্শনে 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখা ২০৯ 


ব্যঘিতচিন্তে মায়াকে বলিতেছেন যে, পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিলে পাপের প্রলোভনে মানুষকে 
পড়িতেই হইবে; কারণ মানুষ দূর্বল ও অসহায় পাপের প্রলোভন সর্বদা এড়াইয়া চলিবার শক্তি 
তাহার নাই। আবার পাপ করিলেই যখন পরলোকে এইরূপ নির্মম শাস্তির বাবস্থা, তখন ইচ্ছা করিয়া 
কে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিয়া এই নরকযন্ত্রণ ভোগ করিতে চাহিবে? 

নাহি বিষ, মহেদ্াস, এ বিপুল ভাবে ইত্যাদি-_-মানবদেহ ধারণ করিলেই পাপ করিতে হইবে, এবং 
পাপ করিলেই নরকভোগ করিতে হইবে, সুতরাং শ্বেচ্ঘয় কেহ মানবজন্ম প্রার্থনা করিবে না;__ 
রামচন্দ্রের এই কথার উত্তরে মায়াদেবী রামচন্দ্রকে বলিলেন যে, সৃষ্টির মধ্যে এমন কোন বিষ নাই 
যাহার প্রতিষেধক ওষধও নাই। তবে সেই গঁষধ যদি কেহ হেলায় গ্রহণ না করে, তবে তাহার প্রাণ 
রক্ষা করা অসম্ভব। অর্থাৎ জগতে উৎকট পাপের সঙ্গে সঙ্গে সুগভীর পুণাকর্মও আছে। বে জগতে 
সংযমের সাহায্যে পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে, দেবগণ তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা করেন; ধর্মের 
অভেদ্য বর্মে সে পাপের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হয়। এস্থলে অপ্রস্তুত বিষয় বিষ ও 
তাহার প্রতিষেধক উঁষধের উল্লেখ করিয়া প্রস্তাবিত বিষয় পাপ ও তাহার সহিত সংগ্রাম ব্যক্ত হওয়ায় 
এস্থলে অপ্রস্তিত-প্রশংসা অলঙ্কার হইয়াছে। রণে-_যুদ্ধ করে: (নামধাতু)। কবচ-_বর্ম। 

কতদূরে সীতাকাত্ত পশিলা কাস্তারে--রৌরব নরককুণ্ু দর্শনের পর রামচন্দ্র মায়াদেবীর সহিত 
কিছু দূরে অবস্থিত এক শব্দশূন্য, বায়ুপ্রবাহশুন্য, আনন্দলেশশুন্য অসীম বনে প্রবেশ করিলেন। এই 
“বিলাপ-বনের” কল্গনা ভার্জিলের ঈনীড্‌ কাব্যে উল্লিখিত '৬1087118 716145'-এর অনুকরণে করা 


হইয়াছে। তুলনীয়-- 


০ 00100, ৮/1৫০ 51101010119 1701 0114 11001, 
11501100117175 19919555001) 11070 0105 1601. (/৯011010--৬|. 715-17) 


স্থানে স্থানে পত্রপুঞ্জে ছেদি ইত্যাদি-__এই 'বিলাপ-বন' একেবারে আলোকশূন্য নহে। কিন্তু গাঢ় 
পত্রপুঞ্জের আচ্ছাদন দ করিসা স্থানে স্থানে যে ম্লান নিষ্প্রভ আলোক আসিয়া পড়িয়াছে, তাহা 
রোগীর যন্ত্রণাক্রিষ্ই মুখে হাসির মতই অপ্রফুল্নতাজনক। 

যে দিন হরিল পাপপ্রাণ যমদূত ইত্যাদি-_পথিবীতে মৃত্যুদিবস হইতে আজ পর্যস্ত মানব-কণ্ঠম্বর 
শ্রবণের আনন্দ হইতে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছি। 

বরাঙ্গ__চারুদেহবিশিষ্ট; রঘীর বিশেষণ। বর অঙ্গ যাহার, বহুব্রীহি সমাস। পাটেশ্বরী__প্রধানা 
মহিবী, পাটরানী। পাট € পষ্ট-__সিংহাসন। ভেটিব-_-সাক্ষাৎ করিব। অভি+গমনার্থক অট ধাতু হইতে 
নিষ্পন্ন। চমকি-- অত্যত্ভ বিস্ময়ে চমকিত হইয়া। মারীচ রক্ষে__ হ্বর্ণমূগের রূপ ধারণ করিয়া 
সীতাহরণে রাধণের সহায়ক মারীচ নামক রাক্ষসকে। মারীচ তাড়কা নান্নী রাক্ষসীর পুত্র ছিল। 
পৌলস্ত্য (পৌলস্তেয়)__পুলস্ত্যধষির পত্র রাবণ। পৌলস্তেয় শব্দ পূর্বে প্রযুক্ত হইয়াছে। বঞ্চিনু 
তোমারে- তোমাকে প্রতারণা করিয়াছিলাম। 

দূষণ সহ খর- দণগুকারণ্যে অবস্থিত রাবণের সেনাপতিদ্বয়। সৃর্পণখার লাঞ্চনার পর ইহারা 
রামচন্দ্রকে আক্রমণ করে এবং তাহার হস্তে নিহত হয়। রামায়ণে খর রাবণের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং 
দূষণ মাতৃত্বসার পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। খর যথা তীক্ষতর অসি সমরে ইত্যাদি-_-খর ও দূষণ 
জীবিতাবস্থায় যুদ্ধকার্ধে খর অর্থাৎ তীক্ষ তরবারির ন্যায় শত্রবিনাশক ছিল। খর ও তীক্ষ সমার্থক শব্দ; 
সুতরাং “খর যথা তীক্ষতর' নিরর্থক প্রয়োগ । 

পালাইল রড়ে ইত্যাদি-_বঝড়ের মুখে শুষ্ক পত্রের ন্যায় প্রেতাত্মারা দ্রুতবেগে বা উত্ধ্বশাসে 
প€ট্য়ন করিল। ধাবন বাচক “রড়' প্রাদেশিক শব্দ এবং কবি কর্তৃক একাধিক স্থলে প্রযুক্ত । তুলনীর-__ 


দূ 
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২১০ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 
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কঙক্জাণ- বিলাপ-বন" হইতে সম্মখে কিছুক্ষণ অগ্রসর হইবার পরে। চিকণি_ চিক্ণণ অথাৎ 
মনোরম করিয়া: নানা কাককার্ করিয়া। হীরামুক্তাফালে-হীরা ও মুক্তার দান। দিয়া রচিত রত্ুৃহারে। 
কুড়িছে (কুরিছে)__এখ দ্বারা উৎপাটন করিতেছে। পাপচক্ষুঃ-- সম্বোধন পদ। 

কুল প্রদেশে স্বনিচ্ছে ভীষণ সর্প__ভাষণাকৃতি ঘমদূতীগণের মস্তকে কেশ্রাশির পরিবাতে ভাখণ 
সর্পসমূহ পপিত রহিয়াছে। চিত্রটি ঈনীড়্‌ ব্য হইতে গৃহীত। 

বসপ্তে ঘেমতি বনগ্লী-_বসত্তকালে বনভূমি যেরূপ বিচিত্র ডুষায় সঙ্ভিত হয়, সেইরাপ এই 
সকল পালসাময়ী রূমণীও পুরুষের মণ মুগ্ধ করিবার জন্য নানারূপ বেশভূষায় সর্ণদা দেহ সঙ্গত 
করিত। “আবার কহিল। মার।”'__ এই স্থাণ হইতে ৪৯৩ পংক্তি "এ পাপি-দলের এই পুরঞ্কার শেষে!” 
পর্যস্ত ৬৩ পংক্তি দ্বিতীয় সংস্করণের পরে সংযোজিত হইয়াছিল। 

আর এক বামাদল সন্মোহন-বীপে-_ মনোমুগ্ধকর পীপবিশিষ্ট আর এক দল রমণী। সন্মোহণরাপে 
শব্দটিকে সমাসবদ্ধ করিষা বিশেষণরাপে গ্রহণ করিতে হইবে । সম্মোহন করিবার রূপ আছে যাহাদের 
এরাপ রমণীগণকে। 

পরিমলময় ফুলে-_সুগদ্ধি কুসুমে। পরিমল বাংলায় সৌরভ অর্থে ব্যবহৃত হইলেও ইহার 
আভিধানিক অর্থ হইতেছে চন্দন, কুন্ধুম প্রভৃতি বস্তর পেষণ হইতে উৎপন্ন সুগন্ধ । 

কানাগ্রির তেজোরাশি কুরঙ্গ নয়নে--তাহাদের হরিণের ন্যায় সুন্দর আয়ত চক্ষুতে সপ্তোগ 
লালসার তীব্র কটাক্ষ। 

দেবরাজ কন্ধুসম মণ্ডিত রতনে গ্রীবাদেশ_ ইন্দ্রের করধৃত রত্ুখচিত শঙ্খের নত রত্ুহারণোভিত 
সুগঠিত গ্রীবাদেশ ব৷ কণ্ঠদেশ। শঙ্থের আবর্তন বা বলনির সহিত সুন্দর গ্রীবার বলশির তুলনা 
কবিপ্রসিদ্ধি। তুলনীয়-_ 

“দশন মুকুতা জিনি কুন্দ করগবীভ 
জিনি কন্ধু কণ্ঠ আকারে।।” 
এবং “কাম কন্ধু ভরি কনয়া শত্ভুপরি 
ঢারত স্রধুনী-ধারা।।” (বিদ্যাপতি) 

কাচলি « কঞ্চুলিকা; স্ত্রীলোকের বক্ষ-আবরণ বন্ত্র; ১০1০৩. 

সূম্্ন ্বর্ণসৃতার কাচলি আচ্ছাদন ছলে ইত্যাদি__স্ব্মিয় অতি সূন্ষ্প কাঁচুলি দ্বারা স্তনযুগল আবৃত 
হওয়ায়, সেই সুম্ম্ন আবরণ ভেদ করিয়া সুগঠিত স্তনদ্ধরের উন্নত রেখাবলী দৃষ্টি অধিকতরভাবে 
আকর্ষণ করিয়া কামূকের মনে সন্তেগবাসনার উদ্রেক করে। 

নীল প্রবাসে (সৃশ্ষ্ব অতি) গুরু উরু ইত্যাদি-_মানস সবোবরের নীলাভ স্বচ্ছজলে জলব্রীড়ারত 
সুন্দরী অগ্পরাদের নগ্ন দেহের কান্তি ঘেষন জলের মধ্যেও স্পষ্টভাবে দেখা যায়, সেইরূপ প্রেতপুরীর 
সুন্দরীগণের পরিধান অতি সুক্ষ নীল রেশমি বস্ত্রের আবরণ উপেক্ষা করিয়াই যেন তাহাদের পরিপুষ্ট 
উরুর ঈষদ্রক্তিম সুগৌরবর্ণের আভা বাহিরে প্রকাশিত হইতেছে। 

রম্ভা-কান্তি-_রামরস্ত। নামক সুডৌল কদলী বৃক্ষের আরম্ভ আভা; সুগঠিত ও ঈধষদ্রক্ডিম 
গৌরবর্ণ উরুদ্বধয়ের সহিত তুলিত। উলঙ্গ বরাঙ্গ--নগ্ন সুন্দর দেহ। উলঙ্গ € ওলঙ্গ € অবনগ্ন। 

আনন্দে স্বর। সবে মন্দে মিলাইছে ইত্যাদি-_বীণা, মন্দিরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের মধুর ধ্বনি 
প্রেতসুন্দরীগণের নুপুর মেখলা প্রভৃতি অলঙ্কারের মধুর শিঞ্জনের সহিত চমৎকারভাবে মিশিয়া 
গিয়াছে। রূপস « রূপশ-_রূপবান। অনাভিধানিক শব্দ; বাংলা রূপসী শব্দের পুংলিঙ্গে কল্পিত রূপ। 


মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ২১১ 


কৃত্তিকা-বল্পভ-_কৃম্ভিকাগণের প্রিয়পুত্রস্থানীয়। বল্পভ শান্দের অর্থ স্বামী, প্রণয়ী; এস্থলে পুঞাথে 
বাবহৃত। নিহতার্থতা দোষ। কবি অনাত্রও এইরাপ প্রয়োগ করিয়াছেন-_ 
'“কৃত্তিকাকুল-বল্পভ সেনানী” (২1৪৯৪) 


এবং "যা কহিলেন হৈমবতীসূত, 
কৃশ্ডিকাকুলধশ্লভ মনে নাহি লাগে।" (তিলোভ্তমাসস্তুধ-- ৩।২৬৫) 


মনমথ « মন্মথ-_রতির চির কামনার ধন কামদেব। কপটে-__প্রেমহীন ছলনার সহিত। 

শিপ্জিনীর বোলে_ অলঙ্কার-নিষ্পন্ন মধুর শন্দে। তপ্তশাসে উড়ি রজঃ কুসমের দামে ইত্যাদি-- 
কামবিহুলা নারীগণের উন্তপ্ত ঘন নিম্মাসবাযু তাহাদের বক্ষঃস্থিত ফুলের মালার ফুলগুলির বেণ 
উড়াইয়া যে পৃষ্পরেণুর ঝটিকা বা আঁধি সৃষ্টি করিল, তাহাতে পুরুষগণের বুদ্দিরাপ সূর্য একেবারে 
আচ্ছাদিত হইয়া গেল;__ অর্থাৎ কামবশে তাহারা হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইইল। পুরুষদলে __পুরুষগাণের 
মধ্যে। নাগর নাগরা- রসিক প্রণরী ও রসিক প্রণয়িনী। নাগর শব্দের অর্থ আদিতে ছিল নগরবাসী; 
নগরবাসিগণ সাধারণতঃ গ্রামবাসিগণ অপেক্ষা অধিকতর বিলাসী ও প্রেমচর্চাশীল হইত বলিয়া, 
পরবর্তিকালে নাগর শন্দের অর্থের পরিবর্তন ঘটিয়া প্রেমিক বা প্রণয়ী অর্থ আসিয়াছে। শব্দের অর্থ 
পরিবর্তনের দৃষ্টাত্ত। মারি হস্ত-পদাঘাতে--হাত ও পা দিয়া প্রহার করিয়া। 

যুঝিল যেমতি কীচকের সহ ভীম ইত্যাদি-_বিরাটের গৃহে সংবৎসরকাল পাগুবগণের 
অভ্ঞাতবাসকালে বিরাট রাজের শ্যালক কীচক দ্বৌপদীর অপমান করিলে, ভীম দ্রৌপদীর ন্যায় 
নারীবেশ ধারণ করিয়া গভীর নিশীথে নির্জনে কীচকের সম্মুখীন হন এবং ভীষণ যুদ্ধে তাহাকে নিহত 
করেন। কীচকের সহিত নারীবেশধারী ভীমের ভীবণ যুদ্ধের ন্যায় প্রেতপুরীর এই সকল পুরুষ ও 
নারীরাও পরস্পরের সহিত ভীবণ যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। 

বিসর্ভি ধর্মেরে, হায়, ইত্যাদি--কামাসক্ভ হইয়া ধর্মীধর্মভ্ঞান ও লঙ্জাসক্কোচ বিসর্জন দিয়া। 

ছলে যথা মরীচিকা তৃষাতুর জনে ইত্যাদি-_ধর্মাধর্ম জ্ঞান বিসর্জন দিয়া নারী ও পুরুষ পরস্পরের 
প্রতি লালসাবশে আকৃষ্ট হইলে, সেই লালসাময় আকর্ষণের এইরূপ অশুভ পরিণামই ঘটিয়া থাকে। 
মরুভূমিতে মরীচিকা উত্তরোত্তর কেবল তৃষ্গার বৃদ্ধিই করে; সেই তৃষ্ণা নিবারণ করিবার সাধ্য তাহার 
নাই। মাকাল ফলও তাহার সুপক রক্তবর্ণের দ্বারা অজ্ঞ লোককে প্রতারিত করে। লোকে ভাবে যে, 
এমন সুন্দর ফলটি নিশ্চয়ই অত্যন্ত সুস্বাদু; কিন্তু খাইতে গেলেই তিক্ত স্বাদে বমনোদ্রেক হয়। এই 
উভয়ক্ষেত্রেই যেমন্‌ মানুষের তৃষগ্গর ও ক্ষুধার উপশম না হইয়া তাহা বাড়িয়াই চলে, কামলালসাপূর্ণ 
অবৈধ প্রেমের ফলেও সেইরূপ মানুষের কখনও তৃপ্তি হয় না;__-কেবল মানসিক অশান্তিই বৃদ্ধি পায়। 

এ দুর্ভোগ, হে সুভগ, ভোগে বহু পাপী ইত্যাদি-_হে সৌভাগ্যশালী রামচন্দ্র, নরকে কামুক- 
কামুকীর পরস্পরের হস্তে যে নিগ্রহ প্রত্যক্ষ করিলে, সেই নিগ্রহ বে উহারা মৃত্যুর পরে নরকে 
আসিয়াই ভোগ করে তাহা নয়; অনেকেই নরকে আসিবার পূর্বে পৃথিবীতে থাকিয়াই অবৈধ প্রণয়ের 
বিষময় ফল ভোগ করিয়া থকে। রাজ-ঝধি-_রাজর্ষি দশরথ; পিতার উদ্দেশে রামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ। 
পরমানন-_পায়সান্ন। চবর্ধ্য, চোষ্য, লেহ্য, পেয়-_চব্ব)-চর্বণ করিয়া খাইবার বস্তু, অন্ন, মৎস্য, 

ংসাদি; চোষ্য-__চুষিয়া খাইবার বস্ত্র, মোদকাদি; লেহ্য- লেহন করিয়া খাইবার বস্তু, দধি, ক্ষীরাদি; 

পেয়-_-পান করিবার বস্তু, সুগন্ধি মধুর পানীয়। 

কামধুকে যথা কামলতা, মহেম্বাস, সদ্য ফলবতী-_কামধুক্‌ (কামদুহ্‌) শব্দের অর্থ কামধেনু এবং 
কামলতা শব্দের অর্থ কল্পলতা বা কল্পতরু। এস্থলে কামধুক শব্দটি কামধেনু অর্থে নিশ্চয়ই ব্যবহাত 
হয় নাই; কারণ সেই অর্থ গ্রহণ করিলে বাক্যটির কোন সঙ্গত ব্যাখ্যা করা যায় না। কবি কামধুক শব্দটি 


২১২ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


সম্ভবতঃ কামী বা কামনাকারী অর্থেই ব্যবহার করিয়াছেন। নিহতার্থতা দোষ। সম্তাবা অর্থ--হে 
মহাবীর রামচন্দ্র, কামীর নিকট কল্পতরু যেরূপ সদ্য ফলদায়ক:--তাহার নিকট লোকে যে কামনা 
ব্ক্ত করে, তৎক্ষণাৎ সে যেমন তাহা পূর্ণ করে._ সেইরূপ যমপুরীর পূর্বদারে সতী সাধবীগণের 
মনোরম আবাসস্থলে প্রার্থনা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই সকল প্রার্থনার পুরণ হয়। 

নাহি কাজ যাই তথা--সতী সাধবীগণ যে স্থানে নিশ্চিন্তে সুখে বাস করিতেছেন, সেখানে বাইয়া 
তাহাদের বিশ্রামের ও প্রশান্তির বাধ। সৃষ্টি করিবার প্রয়োজন নাই। বদ্ধ--উধর, অনূর্ধর | প্রভ₹ 
রামচন্দ্র। রামায়ণীয় প্রভাবের নিদর্শন। তুলনীয়-_“চিতন পাইয়া নাথ কহিল কাতারে" (১৮)। 

তাড়াইছে বালিবৃন্দে উন্মিদিলে ঘেন--উত্তপ্ত ঝটিকা সর্বসময়ে প্রবাহিত হইয়। মরুভূমির বক্ষে 
সমুদ্রের ঢেউয়ের মত অসংখ্য বালুকার ঢেউ সৃষ্টি করিয়া সেগুলিকে সবেগে খেলিয়া লইতেছে। 

মহোরগবৃন্দ--প্রকাণ্ডদেহ সর্পগণ। অশেষ শরীরী শেষ বথা--অসীম দেহবিশিষ্ক শেষ নাগ বা 
বাসুকি নাগের মত। হলাহল- তীব্র দাহিকাশক্তিসম্পনন কালকুট বা বিষ। 

হায়রে, কে কবে লভয়ে বিরাম ক্ষণ ইত্যাদি__-এই ভীষণদর্শন, অনুর্বর, ঝটিকা-তাড়িত, আগ্নেয়- 
গিরিসমূহের অগ্্যুৎপাত-বিক্ষুব্ধ, ওয়াবহ-হুদপূর্ণ, প্রেতপুরীর উত্তর দ্বারে কোন বন্তুই ছির নহে; সকলই 
অস্থির ও চঞ্চল। 

দিয়া পাড়ি__পাড়ি দিলে। অসমকর্তৃপদ (তট ও কাণ্ারী) বলিয়৷ “পাড়ি দিয়া” এই অসমাপিক৷ 
ক্রিয়াপদের সাহায্যে পরবর্তী বাক্যটিকে সম্পূর্ণ করা যায় না। জলারণ্যে--অরণ্যবৎ নিন সমুদ্রে। 
জনরব-_মনৃষ্যের কণ্ঠস্বর। (অপ্রচলিত)। কনকপ্রসূনপূর্ণ__খবর্ণপুষ্পময়। নব কুবলয়.ধাম--সদ্াঃ 
প্রস্ফুটিত পদ্মফুলসমূহের আশ্ররস্থল। সপ্ভ্রীবনীপুরী-_যমপুরী। তুলনীয় __ 

“আমার সেবক ভ্রমে যদি লয়ে থাকে যমে 


বড়াই করিব তার দূর। 
দিয়া বুতর ক্লেশ লুটিব তাহার দেশ 
পোড়াইব সম্ীবনীপুর।1” (কবিকল্কণ-_ধনপতির উপাখ্যান) 
এবং “ত্যজি স্ীবনীপুর যাও নাথ কতদূর 
বিষয় করিয়া সমাপনে।।” (এ) 


এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি ইত্যাদি--যমগুরীর অন্তর্গভ হইলেও, সম্মুখসমরে নিহত বীরগণের 
আবাসস্থল এই পবিত্র উত্তর দ্বারে চন্দ্র, সূর্য ও নক্ষত্রসমূহ প্রতিদিন এই স্থানের অধিবাসিগণের উপর 
বিধাতার সুপ্রসন্ন হাস্যস্বরূপ উজ্জ্বল কিরণ বর্ষণ করিতেছে। উজ্জ্বলে-_সমুজ্ভবলভাবে। দীপ" ক্রিয়ার 
বিশেষণ। রঙ্গভূমিরাপে--উৎসবভূমির বা কৌতুকাদি প্রদর্শন করিবার স্থানের ন্যায় সুসজ্জিত। 
বীরগণের এই সুখময় আবাসম্থানের বর্ণনা ঈনীড্‌ কাব্যের ৬ষ্ঠ সর্গের ১০৫৬-১০৯২ পংক্তিতে দ্রষ্টব্য। 

চম্মী- চর্ম বা ঢাল-খেলোয়াড়, ঢালী। শ্রোতাকুলে  শ্রোড়কুলে-_ শ্রোতাদিগকে। 

বীরকুল সংকীর্তনে-_বীরগণের যশোগাথা গান করিয়া। 

সত্যযুগ-রণে সম্মুখ সমরে হত রঘীশ্বর যত--শুস্ত, নিশুস্ত, মহিষাসুর, ত্রিপুরাসুর, বৃত্র, সুন্দ, 
উপসুন্দ প্রভৃতি দানবগণ সত্যযুগে আবির্ভূত হইয়াছিল। প্রথম তিনজন চগ্ডিকার হস্তে, ব্রিপুর 
মহাদেবের হস্তে, বৃত্র ইন্দ্রের হস্তে, এবং সুন্দ ও উপসুন্দ তিলোত্তা-লাভহেতু পরস্পর পরস্পরের হস্তে 
সম্মুখযুদ্ধে নিহত হইয়াছিল। তুলনীয়-_ 
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মেঘনাদবধ কাব্যের বিশদ টীকা ও ব্যাখ্যা ২১৩ 


কাঞ্চনশরীর যথা হেমকৃট-_ গন্ধর্বগণের আবাসভূমি স্বর্ণময় হেনকুট পর্বতের ন্যায় বিশাল ও 
উজ্জ্বল দেহধারী। তুলনীয়,_“হেমকুট-হেমশূঙ্গ-সনোজ্ক্ল তেজে" (৭ম সর্গ। ৩৩০)। 

দেবতেজোত্তবা- দেবতাগণের দেহনির্গত তেজোরাশি একত্র মিলিত হইয়া চগডিকামূর্তি ধারণ 
করে। দেবতেজঃ + উদ্তবা, -সদ্ধি সমর্থনীয় নহে। 

তুরঙ্গমদমী-_গতিবেগে অশ্বকে পরাভূতকারী; মহিযাসুরের বিশেষণ । ত্রিপূরারি অরি শুর সুরী 
ত্রিপুরে- ত্রিপুরের-অরি শিব, তাহার অরি বীর যো্ধ। ত্রিপুর নামক অসুর । বাঙল্যোজির 1৯০1117- 
[7515-এর দৃষ্ঠাস্ত। 

আনন্দে ভাসিছে ভ্রাতৃপ্রেনানন্দে পুনঃ-_সুন্দ-উপসুন্দের সৌত্রাত্র ছিলি অসীম ও অবর্ণণীয়। 
সেইজন্য তাহারা অমরত্ব লাভের বিকল্পরূপে বর প্রার্থনা করিয়।ছিল ঘে, পর*্পর পরম্পারের হু 
ছাড়া অন্য কাহারও হস্তে তাহারা নিহত হইবে না। পরে তাহাদের মধো বিদ্বেষ ও অসুয়া সৃষ্টির 
উদ্দেশ্যে তিলোত্তমার সৃষ্টি হয়, এবং তিলোস্তনাকে কে লাভ করিবে, ইহা লইয়। কলহ করিয়া উভয়ে 
উভয়ের হস্তে নিহত হয়। মৃত্যুর পর প্রেতপুরীর উত্তর দ্বারে বীরগণের মধ্যে তাহারা পূর্বের ন্যায়ই 
্রাতৃপ্রেমপূর্ণ হৃদয়ে একত্রে অবস্থান করিতেছে। 

নরাপ্তক রণে (রণে নরাস্তক)-_যুদ্ধে অসংখা নরঘাতী নরাস্ভক নামক রাক্ষস। 

অস্ত্যেষ্টি-_অদ্ত্য (অস্তিম, শেষ) + ইষ্টি (যজ্ঞ)__শব সগকাররূপ মানুষের জীবনের চরন কৃত্য। 

অস্তযোষ্টি ব্যতীত, নাহি গতি এ নগরে-_মৃত্যুর পর দেহের সৎকার না হওয়া পর্যস্ত কেহ 
যনপুরীতে প্রবেশের অধিকার পায় না। তুলনীয়-_ 
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সুবীর- _বীরাশ্রেষ্ঠ বালি। ঝল ঝলে__গুভ্জবল্যে ঝবল মল করিতেছে। 

অন্যায় সমরে সংহারিলে মোরে তুমি_-সুন্ীব গ বালি যখন বাহুযুদ্ধে রত, সেই অবস্থায় সুশ্লীবের 
সাহায্যার্থ রাম দূর হইতে গুপ্তভাবে শর নিক্ষেপ করিয়া বালিকে বধ করিয়াছেন বলিয়৷ বালির এই 
অনুযোগপূর্ণ সম্তাণ। বিনল রয়ে-_নির্মল প্রবাহে। 

সলজ্জায়-_বালিকে সুশ্লীবের অনুরোধে বিনা কারণে অভ্তরালে থাকিরা বধ করিয়াছিলেন বলিয়া 
সলজ্জভাবে। অশুদ্ধ প্রয়োগ। পিরীতি « শ্রীতি-_আনন্দ, হর্ষ! 

তোমা সকলে--তোমরা সকলে । কর্তৃকারকে “তোমা সকলে' অযথা প্রয়োগ। তুলনীয়-__ 

আমা সবে; চল নাথ, আমাদের সাথে। (৫1২৯৪) 

“খনির গর্ভে” উত্তরিলা বালি ... আভাহীন কেবা, কহ রঘুমণি£-_এস্থলে খনিগর্ভস্থিত মণিসমুহ 
ওজ্ভ্বল্যে সকলে সমান না হইলেও কোনটিই অনুজ্জুল নয়,_-এই অপ্রস্তাবিত বিষয়ের সাহাযো, 
প্রেতপুরে আগত বীর যোদ্ধগণ সকলে সমসুখী না হইলেও, কেহই অসুখী নহেন,_এই প্রস্তাবিত 
বিষয়টি জ্ঞাপিত হ গয়ায় অপ্রস্তুত প্রশংসা অলঙ্কার হহয়াছে। 

পীঘৃষ সলিলা--অনৃতবৎ মধুর-সলিলবিশিষ্টা। দ্বিরদ-রদ-নির্মিতি__ হস্তিদন্তে প্রস্তৃত। 

পদ্মপর্ণবর্ণ বিভারাশি---পদ্মদলের ন্যায় আরক্ডবর্ণবিশিষ্ট। মধুসৃদন অন্যত্রও দল বা পাপড়ি অর্থে 
পর্ণ শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। তুলনীয়-_ 

“নিশার শিশিরে পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন”€১। ৩৩১) 
“কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ £” (৪1৮১) 


২১৪ মেঘলাদবধ কাবা চর্চা 


এবং “পদ্মপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন” (৭। ২) 

দ্্রাতপে ভেদি সৌরকরপুঞ্জ যথা উৎসব-আলয়ে--উংসবগৃহে গোলাপি টাদোয়া ভেদ করিয়া 
পতিত ঈষদ্রক্তিম সূর্যরশ্মির ন্যায় । 

বাসম্ত- -বসন্তালীন। বিশেষণ। শুভ- কল্যাণীয়। তা৩- সম্মান বা আদরবাচক সম্বোধন। 
হতাব--মৃতং হত হইয়।ছে জীব (ভীবন) যাহার: খহ্রীহি। মানা এ আরবী শব্দ মন্অ--নিষের। 
রিপদমি_ (পন্গেবনে) হে শঙ্রদমণকারি। 

কোথায় হেমাঙ্গ গিরি উঠিছে আকাশে বৃক্ষচুড় ইত্যাদি-_কোন ছ্া।নে মহাদেবের জটাবিশিছ 
নণ্তকের নায় চ৬।দেশে বৃক্ষাদিশোভিত হ্বর্ণময় পর্বত আকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া আছে। 

ধপদ্টী--জ্টাজুটবিশিষ্ট মহাদেব । “কিপর্দোহসা ভটাজুটম্শ। (অমরকোথ) “স্টাধারা কপদী 
অধিকপদতা দোখ। কলে--অব্যন্ড মধুর ধ্বনিতে । নীচদেশে-পর্বতৈর পাদদেশছ নিনড়মিতে। ভাহে 
সরঃ খচিত বশলে-সেই সকল নিনভুমিতে পন্মবনশোভিত সরোবরসমূত  রহিয়াছে। 
বিনতানন্পণাস্  _পশতার পুত্র গরুডের আম্মজ অর্থাৎ পূত্রতনঞটায়ু। 

দেখ ৮য়ে, -" পুকষদূলে মরকতপত্র্ ইতাদি--গটায়ু রামচন্দ্রের দৃষ্টি অদরধতাঁ একটি স্বর্ণময় 
বৃক্ষের প্রতি পাকৃষ্ঠ করিলেন। বৃক্ষটির সমুন্নত মণ্তকের উপর সবৃজ মরকতমণির পত্রপুপ্জ ছত্রের নায় 
প্রসাপ্রিত রহিয়াছে। তাহারই তলায় স্বর্ণাসনে বঘুবংশের আদিপুরুষ দিলীপ পত্রী সুদক্ষিণার সহিত 
উপবিষ্ট রহিয়াছেন, ইহা জটায়ু রামকে দেখাইলেন। 

বংশের নিদান তব--তোমার বংশের, অর্থাৎ রঘুবংশের আদি পুরুষ দিলাপের পুএ রঘু হইতে 
রঘুধংশের উৎপত্তি ইন্ষবাকু-_ বৈবন্বত মনুর পূএর এবং সূর্ধবংশের আদি পরুঘ। মান্ধাত।- সূর্ধবংশীয় 
অন্যতম প্রসিদ্ধ রাজা । নহুয__ চন্দরবংশীয় নৃপতি, বঘাতির পিতা। 

সান্টাঙ্গে মিলা -_দেহ ভূমিতে লুহ্ঠিত করিয়। প্রণাম করিলেন। দুই চরণ, দুই গামু, দুই হস্ত, 
বক্ষঃছছল এবং ললট মৃপ্তিকায় স্পর্শ করাইয়া প্রণামকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম বলে। 

দম্পতীর পদতলে দিলীপ ও সুদক্ষিণার পদতলে । জারা ও পতি শব্দ দুইটির দ্বন্দ সমাসে 
জায়াপতী, জম্পতী ও দম্পতী এই তিনটি রাপ হয়। 

আনন্দ সলিলে ভাসিল হাদয় মম--রামচশ্দ্র বংশধর ধলিয়া পরিচয় প্রাপ্তির পূর্বেই ঝাৎসল্যজশিত 
আনন্দে দিলীপের হাদর পূর্ণ হইল। 

জুড়াল আঁখি মম হেরি তোমা--- রামচন্দ্রকে দর্শন করিয়া সুদক্ষিণারও অনুরূপ আনন্দ হইল। 

দেবকুলোদ্তব যদি, দেবাকৃতি ইত্যাদি--তোমার দেবজনোচিত সুন্দর আকৃতি দেখিলে তোমাকে 
দেবতা বলিয়াই মনে হয় কিন্তু দেবতা হইলে আমাদের স্বামি-স্ট্রী উভয়কে তুমি প্রণাম করিবে কেন? 
কারণ মানুষ কোন অবস্থাতেই দেবতার নমস্য নহে। আর খদি দেখতা ন। হও, তবে এই দেবতার মত 
সুন্দর ও পবিত্র দেহে কোন কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে ধন্য করিয়া? 

ভুবন যিনি ভিনিল! খধবলে দিগ্বিজয়ী--রথু দিগ্বিজ্ঞরে বহির্গত হইয়। সমস্ত পৃথিবী জয় 
করিয়াছিলেন। গরভে « গর্ভে স্বের-সম্প্রসারণ)। যতদিন চন্দ্র সূর্ঘ উদয়ে আকাশে---তুলনীয়”_ 
““যাবচ্চন্দ্র-দিবাকরৌ”। উদয়ে-_-উদয় হয় নোমধাতু)। ধন্দরাজে--ঘমদেবকে। 

বাতর তোমার দুখে দশরথ রথী-_দশরথের অবিবেচনাপ্রসূত প্রতিজ্ঞা-পালনের জন্য প্রিরতম 
পুত্র পান)ন্দ্র রাজ্যত্যাগী ও ধনবাসী হইয়া অশেষ দুঃখ ভেগ করিতেছেন বলিয়া. দশরথের মন সকল 
সময়েই ক্ষুব্ধ। 

চলিলা একাকী (অস্তরীক্ষে সঙ্গে মায়া)-_ প্রেতপুরার উত্তর দ্বারে বীরগণের আবাসভূমিতে 
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বালিকে আসিতে দেখিয়া, তাহার সহিত মাল।প বরিতে বলিয়। মায়া অদৃশ্য হইয়াছিলেশ। ঝালি 
রামকে জটায়ুর নিকটে এবং জটায়ু তথা হইতে ঠাহাকে রাজধিগণের আবাসহল পশ্চিম দ্বারে দিলীপ 
সদক্ষিণার নিকটে লইয়া গেলেন। এতক্ষণ পর্যস্ত মারাদেবী অস্তরীক্ষে অদৃশাভাবে রামের সা্গে সঙ্গেই 
চলিয়াছেন। ফল, হায় ফল ছটা কে পারে বর্ণিতি?-থে গাছের শাখা তর্ণময় এবং পত্রাবলা 
মরবতমণি গঠিত, তাহার ফলের শোভা পার্থিব কোন রত্রের সাহাথো বন্ড কর! অসম্ভব! প্রসারি 
প্রসাবিত বা বিস্তৃত করিয়া। 
আইলি কি রে এ দুর্গম দেশে এত দিনে-প্রিযতম পুত্রের বনু প্রভাক্ষিত আগমনে দশরাধের 
ধাগ্রতাসুচক ভাব “কি রে' প্রশ্নে বাক্ত হইয়াছে। তপনায়- 
“এতক্ষণে, রে লক্ষ্মণ," কহিলা সরোধে 
রাবণ, “এ রণক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে 
নরাধম £. (৭1 ৭৬৯-৭৭০) 
ঈনীড কাব্যেও প্রেতপুরে সমাগত পুর ঈশীয়স্কে দূর হইতে দেখির। আক্কাইসিস অনুরূপ বাগ্রও। 
দেখাইয়াছেন! তলনায়_ 
৬৬111) 67401 001 00111 10105 10 51)1৬এএ, 
/100 09101)0 1715 0100915 ৬101) 0015, 9104 5914: 
*/৯1 17511 0110 01 9011 00116 01 17511 (৬1.-_-1137-39) 
বিহনে « বিহীন-_অভাবে, ব্যতীত। লোহ যথা গলে অগ্নিতেে, তোর শোকে ইত্যাদি--আমার 
প্রাণ নিশ্চয়ই লৌহবৎ কঠিনঃ নতুবা তোমার মত প্রকে বনে প্রেরণ করিতে পারিতাম না। কিন্ত যতই 
কঠিন হউক, প্রচণ্ড উত্ভাপে যেব্ূপ লৌহও গলিয়া ধায়, সেইরাপ তোমার বিচ্ছেদ-শোকের প্রচণ্ডতার 
আমার কহিন প্রাণও গলিত হইয়াছিল; আগি অকালে মৃত্যুমুখে পতিত ইইয়াছিলাম। 
নিদারুণ বিধি, বৎস, মম কর্্মদোষে ইত্যাদি__তুমি ধর্মপথগামী, সুতরাং তোমার অপৃষ্ঠে 
দুঃখভোগ ঘটিত না; আমার কুকর্মের ফলেই নিষ্ঠুর বিধাতা তোমার অদৃষ্টে এত দুঃখভোগ 
লিখিয়াছেন। 
সুগন্ধমাদন গিরি--ওষদি-সমঘিত গন্ধমাদন পর্বত: ছন্দের অনুরোধে মাত্রাবৃদ্ধির জন্য "সু 
প্রয়োগ। হেমলতা-_স্বর্ণকাডতি লতা । আগুগতি-পুত্র- বায়ুপুত্র, পবনদেবের পুত্র, হনৃমান। আগুগতি 
গতি-_ বায়ুর ন্যায় ড্ুতগতিসম্পনন। সময়ে__উপবুক্ত সময়ে, যথাকালে। 
পুড়ি ধৃপদানে, হায়, গন্ধরস যথা ইত্যাদি-_দশরথ রামকে ভ্রাত্তাশোকে সাস্তবন! দিয়া বলিলেন যে, 
হনুমৎকর্তৃক আনীত বিশল্যকরণী উষধ প্রয়োগে লক্ষ্মণ পুনজীবন লাভ করিবে, ঘথাকালে রাবণ নিহত 
হইবে এবং সীতা পুনরায় কুলবধূরূাপে রঘুকুলের অন্তঃপুর উজ্জল করিবেন সত্য; কিন্তু অবিনিশ্র 
সুখভে।গ রামের অদৃষ্টে নাই। ধূপ যেমন ধূপদানিতে পুড়িয়া সুগন্ধে দেশ আমোদিত করে, সেইরূপ 
অশেষ প্রকার দুঃখযন্ত্রণায় দগ্ধ হইয়াই রামচন্দ্র যশঃ অর্জন করিবেন এবং সেই যশে সারা ভারত পূর্ণ 
হইবে। স্বপাপে- ন্লেণতারাপ পাপের ফলে। 
অর্ধগত নিশামাত্র এবে ভূমগুলে__ পৃথিবীতে এখন রাত্রি মাত্র অর্ধেক অতিবাহিত হইয়াছে। 
নারিলা স্পর্শিতে পদ--সুঙ্ম্রদেহধারী বলিয়া। তুলনীয়-_ 
111705500৬0 0190 501 1015 5110 (0 0150: 
প)100 016 ৬01) [01110] 11001064115 81250 (017010--1. 1101-02) 
রঘুজ-অজ-অন্গজ-__রঘুপুত্র অজের পুত্র দশরথ। দশরথাঙ্গজে__দশরথ পুত্র রামকে। 
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ভূতপুবর্ব দেহ__-পৃথিবীতে পূর্বে যেরা'প ছিল সেইরূপ রক্তমাংসে গঠিত স্থুল দেহ। 

প্রণনি বিস্ময়ে পদে-_ছায়াময় সূম্ষ্্ শরীর অবিকল স্থুল জড়দেহের মতই দর্শশীয় কিগু স্পর্শনীয় 
নহে জানিয়া, বিম্মিতভাবে পিতার চরণোদ্দেশ্যে প্রণাম করিয়।। 

প্রেতপুরী নাম অষ্টমঃ সর্গ--অষ্টিম সর্গে প্রধানতঃ প্রেতপুরীর খর্ণনা করা হইয়াছে বলিয়া এই 
সপ্গের নাম প্রেতপুরী। 


নবম সর্গ 


প্রভাতিল বিভাবরী-_বীরবাৎ বধের পরদিবসের এবং মেঘনাদের মুত্যু ও লঙ্মণের 
শরক্তিশেলাঘাত দিবসের রাত্রি প্রভাত হইল! এই কাব্যে বর্ণিত সকল ঘটনা তিনদিন ও দুই রাত্রির মধ্যে 
সংঘটিত হইয়াছে। গ্রীক অলঙ্কার শান্ত্রোক্ত কালের এক) (007)16১ 9111176) রক্ষা করিবার দিকে কবির 
দৃষ্টি ছিল। নাদিল বিকট ঠাট-_- বিশল্যকরণী-প্রয়োগে লক্ষণ পুনরুজ্জীবিত হওয়ায় রামচন্দ্র বিরাট 
সেনাদল জয়ধ্বনি করিয়া উঠিল। 
বিস্ময়ে -_পূর্বদিবসে লক্ষণের মৃত্যু হওয়ায়, শোকের পরিবর্তে রামসৈন্যের জয়ধ্বনি শ্রবণে। 
সুধিলা সারণে লক্ষি-_ মন্ত্রী সারণকে লক্ষ্য করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন। হে সচিবশ্রেষ্ঠ বুধ-_হে 
জ্ঞানী মগ্ত্রিবর। কি হেতু নিনাদে বৈরিবৃন্দ ইত্যাদি__রাত্রিকালে যে শক্ররা শোকে বিমর্ধ ও নিপ্তব্ধ ছিল, 
এখন প্রভাতে তাহারা কিজন্য জয়ধ্বনি করিতেছে? তাই বা করিল-_সগ্তাব্যতাভ্ঞাপক “বা'। 
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল-_ঘৃতের পুনজীবন লাভ অসম্ভব ব্যাপার। কিন্তু দেবগণ রামের 
সহায়। হয় ত দেবগণের অনুগ্রহে এইরূপ অসম্ভব ব্যাপারও সম্ভবপর হইয়াছে। মায়াতেজে-- 
মায়াবলে। বাঁচিল যে দুইবার মরি--তুলনীয়-_ 
“-_দুইবার আমি হারানু রাঘবে, 
আর একবার পিতং, দেহ আজ্ঞা মোরে; 
দেখিব এবার বীর বাঁচে কি ওষধে!” 
রামায়ণে মেঘনাদ তিনবার যুদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। প্রথমবারে সে রাম- 
লক্ষ্মণকে নাগপাশে আবদ্ধ করিয়াছিল । দ্বিতীরবারে তাহার মায়ামুদ্ধের প্রচণ্ডততা সহ্য করিতে না 
পারিয়া রাম-লক্ষ্মণ মৃতবৎ ঘুদ্ধক্ষেত্রে পতিত থাকিয়া তাহাকে প্রতারিত করেন। তৃতীয়বারে সে 
রামচন্দ্রকে শোকাকুল করার জন্য তাহার সম্মুখে কৃত্রিম সীতাকে বধ করিয়াছিল। 
কর পুটি__ করঘ্বয় পুটের অর্থাৎ কোষের আকার করিয়া; যুক্তকরে। সাধারণ প্রয়োগ 'করপুটে'। 
দেবাত্মা__ দেবতা আত্মা বা অধিষ্ঠাত্রী যাহার। কালিদাস হিমালয়কে “দেবতাত্মা” বলিয়াছেন। 
গন্ধমাদন হিমালয়েরই শাখা বিশেষ। আপনি আসি গত নিশাকালে-_ হনুমান গুধধ আনিতে যাইয়া 
গুঁষধধ চিনিতে না পারায় আস্ত গন্ধমাদন পর্বতটিই লঙ্কা বহন করিয়া আনিয়াছিলেন। সারণ, বা যে 
রাক্ষস প্রহরীরা এই অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়াছিলেন, তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে, র্বতশৃঙ্গ বুঝি আপনা 
হইতেই লঙ্কায় আসিয়াছে। হিমান্তে_-শীত ধতুর অবসানে। 
দাক্ষিণাতা যত _দক্ষিণাপথের অন্তর্গত কিছ্বিন্ধ্যার অধিবাসী রামের সেনাগণ। রামায়ণ- বর্ণিত 
বানরগণের অতিমানবীয় শক্তিসানর্থ্য কবির মনঃপুত ছিল না। শ্তিসামর্থ্য থাকিলেও তাহারা যে 
বানরই ছিল, ইহা তিনি ভুলিতে পারেন নাই; তাই তিনি বলিয়াছিলেন, "| 06১91561২21 211 115 
19101.” এই কাব্যে সুগ্রীব, অঙ্গদ. হনৃমান, নল, নীল প্রভৃতির প্রসঙ্গে কবি সর্বত্রই সযত্নে তাহাদের 
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বানরত্ব পরিহার করিয়া তাহাদের উপর ঘথাসঞুব মানবীয় ভাব আরোরপর চেষ্ট। করিয়াছেন। 

বিমুখি অমর মরে ইত্যাদি__সপ্তম সগে রাবণ. কার্তিকেয় ও ইন্দ্র দেবদ্ধয়কে এবং রামচন্দ্র, 
হনুমান, সুগ্রীব প্রভৃতি নরগণকে পরাজিত করিয়া লক্ষ্পণকে বধ করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হইয়াছে। 

ভুলিলা শ্বধন্ম আজি কৃতান্ত আপনি-_যনের ধর্ম হইল নিজের অধিকারে পাইয়া কাহাকেও 
পরিত্যাগ না করা; মরিলে কেহই ভার বাঁচিয়৷ উঠে না। রাবণ বলিতেছেন থে, ভাহার অদৃষ্টীদোষেই 
লঙ্মণের ক্ষেত্রে যম স্বধর্ম ত্যাগ করিয়।ছেন। 

গ্রাসিলে কুরঙ্গে ... ছাড়ে কিহে কভু তাহায় £-_এস্থলে সিংহগ্রস্ত কুরঙ্গের সহিত যমগ্রস্ত মানবের 
সাদৃশ্য দুইটি পৃথক বাক্যে তুলনাবাচক বথাদি শন্দ ব্যতীত ব্যক্ত হওয়ায় দৃষ্টা্ড অলঙ্কার। 

কুমার বাসবজয়ী- ইগ্দ্রজয়ী পূত্র। 

দ্বিতীয় জগতে শক্তিধর-_রূপে এবং পরান্রণমে পৃথিবীতে দ্বিত্তীর কার্তিকেয়ের ন্যায়। 

তিষ্ঠ তুমি সসৈন্যে এ দেশে সপ্তুদিন ইত্যাদি _র।বণের এই যুদ্ধবিরতি প্রার্থনা ইলিয়ড কাব্যোন্ 
ঘটনার অনুরূপ । হেক্টরের মৃত্যুর পর টুয়রাজ প্রায়াম গ্রীক্‌-শিবিরে যাইয়। নিদ্রুযদানে ঘৃত পুত্রের দেহ 
একিলিসের নিকট হইতে উদ্ধার করেন এবং পুত্রের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার জন্য একাদশ দিন ঘুদ্ধবিরতির 
প্রার্থনা করেন। সতত্রিশ্মা-_শব-সংকার, অভ্ত্যেষ্টিক্রিয়া। অনুকূল তব প্রতি ওভদাতা৷ বিধি__কল্যাণময় 
বিধাতা তোমার প্রতি প্রস্ন; অদৃষ্ট তোমার প্রসম। দৈববশে রক্ষঃপতি পতিত বিপদে-_অদৃষ্ট 
বৈগণ্যহেতুই রাবণের দুর্গতি। সমগ্র মেঘনাদবধ কাব্যে কবির প্রতিপাদ্য বিষয় হইতেছে এই অদৃষ্টবাদ 
(915)। অদৃষ্ঠগুণেই রাজ্যচ্যুত, বনবাসী ও সহায়সম্পদহীন হইয়াও রামচন্দ্র পদে পদে জয়ী, এবং 
অদৃষ্টদোষেই স্বয়ং ত্রিভুবনবিজরী প্রবলপরা্রাত্ত বীর, এবং বীরশ্রে্ পুত্রগণের পিতা হইয়াও রাবণ 
পদে পদে রামের হস্তে পরাজিত। তবে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, এই ভাগ্যবিডদ্িত রাবণ বান্মীকি 
ও কৃত্তিবাস-কল্লিত রাবণ হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র চরিত্র! 

পর মনোরথ- শক্রর অভিলাব। পর _ শক্র। ্ধার-_অবরুদ্ধ লক্কার সিংহদ্বার। চির-কোলাহলময় 
পয়োনিধিতীরে__অনবরত গর্নিশব্দে মুখরিত সমুদ্রতীরে অবস্থিত রামের শিবিরে । 

যথা তরু হিমানীবিহনে নবরস ইত্যাদি--নবজীবন লাভের পর লক্ষ্মণ হইয়াছেন শীত ধতুর পর 
নবপল্লবিত বৃক্ষের ন্যায় সতেজ; অথব৷ পূর্ণিমায় নির্মেঘ আকাশে পূর্ণচন্দ্রের ন্যায় উজ্জ্বল; অথবা 
রাত্রির অবসানে প্রস্ফুটিত পদ্মের ন্যায় প্রফুল্প। মালোপমা অলঙ্কার। 

হিমানী__হিম খতু বা শীতখতু অর্থে ব্যবহৃত; কিন্তু হিমানী__হিম + ঈপ (সংহতি অর্থে) শব্দের 
অর্থ তুষার বা বরফ। অবাচকতা দোষ। 

নেত যত নেতা যত। ঝকারাস্ত শব্দের প্রথমার একবচন রূপটিই বাংলা প্রাতিপদিকরূপে 
গৃহীত। অন্য তৎসম শব্দের সহিত সমাস হইলেই সাধারণতঃ সমস্ত পদটিতে তৎসম প্রাতিপদিক রূপ 
গৃহীত হয়; অথবা সমগ্র সমস্ত পদটিকেই তৎসম শব্দরূপে গ্রহণ করা হয়। নেতৃ ৯ নেতা; নেতৃ গণের, 
কিন্তু নেতাদিগের। দেবেন্দ্র বেড়িয়া যেন দেবকুল রথী- সেনাদলের নেতৃস্থানীয় সুগ্রীবাদি পরিবেষ্টিত 
রামচন্দ্রকে দেবরণিগণ পরিবেষ্টিত দেবরাজ ইন্দ্র বলিয়াই মনে হইতেছিল।। বীর্যবস্তা ও দেহসৌন্দর্যের 
আধিক্যরূপ সাদৃশ্যহেতু উপমেয় রাঘ ও সুগ্রীবাদিকে উপমান দেবসমূহ ও ইন্দ্র বলিয়া সংশয় প্রকাশে 
উৎপ্রেক্ষা অলঙ্কার । 

বার্ভাবহ--সংবাদ প্রদানকারী দূত। যে তরুরাজ জুলে তার তেজে ইত্যাদি-_সূর্যের প্রখর কিরণে 
বনের মধ্যে যে বনস্পতি দগ্ধ হইতে থাকে, সূর্য রাহ্গ্রাসে পতিত হইলে সমস্ত জগতের সহিত সেই 
বনম্পতিও সূর্যেন্ন দুঃখে ম্লান বা অন্ধকারময় হইয়া উঠে। 


২১৮ নেছনাদবধ কাবা 9ঠা 


পরমারি মম, হে সারণ, ... সেও হে সে পালে-- শঞ পাবণের (বিপদে রামচন্দ্রের সহানুভূতি একটি 
দৃষ্টা্ডের দ্বার! ব্যক্ত হইয়াছে। উপমেয় ও উপনানের সাদৃশ্য পৃথক বাবে ব্যক্ত হইয়াছে এবং যথা 
ইত্যাদি তুলনাবাচক শব্দ প্রযুক্ত হয় নাই বশিয়া দৃঙ্গান্ত অলঙ্কার। অপর পর - মিএ ও শবক্র। 

ধর্ম-কন্থে পত জানে-শব-সৎকার কারও ধর্মকর্ম ঝ। শাস্ত্রীয় অনঙ্টান। কহিল। উরি -উত্তপ 
প্রদানচছলে বলিলেন। উচিত এ বর্ম তপন তামার শাম বিদ্বান, বুদিমান ও শঞ্িনান পরুবেগ পদে 
শঞ্জরও ধর্মণমাণ্ষ্ঠানে শ্রন্ধা ও সহাশভতি প্রদবণি সথুঠিত কর্ম। মিনতি কাতর অনুনয় আরা 
মিঃৎ ও সংস্কৃত বিজ্ঞপ্তি শব্দ হহতে উৎপন় বিপ্রতি শন্দের মিশ্রণে উৎপশ খজোডকলম শক । 
(৬টিলে সাক্ষাৎ করিলে ভি £ শট (গেখনাথক) হইতে উৎপন্ন । নিপর্দী-ছির পিবান। 

যে বিধি, হে মহাবাছ সুষ্ভিলা পবনে ইত্যাদি সারণ প্রথমে রাবণ ও গামচগ্র উভয়েই যে শ্রে্জ 
এখং উভয়েই থে অসাধারণ গণাবলাসম্পনন, এই কণার উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়। বলিয়াছেন যে, 
এইবপ অসামানা চরিত্রসম্পন দূহজন বাক্তি পরস্পরের শক্ররূপে আবির্ভূত হইয়াছেন! কি্তু 
পরমুহুর্তেহ তাহার মনে পড়িল বে. বৃহাতের সহিত বৃহতের, শক্তিমানের সহিত শক্তিমানের বিরোধ 
জগতে দুর্লভ নহে। যে বিধাতার বিধ।নে এক্ডিমান পবন ও শক্তিমান সমুদ্র, বলশালী সিংহ ও নলশালা 
হৃত্তী, এবং পক্ষিরা গকুড় ও সর্পরাজ পাসুকি পরম্পরের প্রতিদ্বন্দী হইয়াছে, তাহার বিধানেই 
রক্ষঃশ্রেষ্ঠ রাবণ ও নরাশ্রেষ্ঠ রামচন্দ্র পরম্পরের শক ইহথাছেন। হহার জন্য রাবণ বা রাম কেহই দোখী 
নহেন। এস্থলেও তিনটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে শক্তিমাশ রাবণের সহিত শক্তিনান রানের বিরোধ ন্যক্ত 
হওয়ায় দৃষ্টান্ত অলঙ্কার । অধিকপ্ত, “সুজিল।' ক্রিয়াপদের সাহায্যে তিনটি পৃথক্‌ বাকা অধিত হওয়ায় 
তুল্যযোগিতা অলঙ্কার হৃইয়াছে। 

দোধিব--(শামধাতুনিম্পন্ন ক্রিয়াপদ) সারণ প্রয়োগে “দূষিব?। প্রসাদ পাইয়া প্রার্থনাপুরণরাপ 
অনুগ্রহ লাভ করিয়। নেঙাপুন্দে গুদ্ধরাপ নেতৃবৃন্দে" ৬৮ পংজ্জিতে “নেত যত' শন্দের টীকা দরষ্টব্য। 
কুতৃহলে--মনের আনন্দে। হাহাধারে _ হাহাকার শন্দে বিলাপ করে (নামধাতৃ)। গণ্তীর নিকণে- - 
গণ্তীর শব্দে । নিকণ শব্দের অর্থ অলঙ্কার না নীণাদি ঘস্ত্রের মধুর ঝঙ্কার। রণ-বাদোর গুরু গণ্ভীর 
নির্ঘোষ অর্থে অপপ্রঘুক্ত। 

এ দু দিন-- বীরবাহুর মৃত! ইহতে মেঘন'দের মৃত্যু পর্য্যস্ত দুইদিন ধরিয়া। কিন্তু প্রথম দিনের 
শোকের কারণ সীতার শিক্ট অঙ্ঞাত থাকার ক! নহে, কারণ লেইদিনই র!ণিকালে অশোকবনে সীতা 
ও সরমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। 

কে ভিনিল£ (কে হারিল£_-অশোকবনে বন্দিনী সীতা সারাদিন যুদ্ধের ভাষণ গভশি শুনিয়াছেন 
এবং দিনের শেষে রাক্ষনশণের লঙ্কায় প্রত্যাগমন ও তাহাদের জয়ধ্বনি নিয় বুবিতে পারিয়াছেন। 
রাক্ষসেরা মোটের উপর জরী হইয়াছে ইহা তিনি অনুমানে বুঝিতে পারিলেও, এই যুদ্ধে কোন পক্ষের 
কে কে যুদ্ধে পরাত্রম দেখাইয়াছে এবং কাহারাহ বা শক্রহস্তে প্রাণ দিয়াছে ইহাই তিনি বিশদভাবে 
জানিতে চান। অর্গাৎ যুদ্ধে পরাজয় হইলেও রাম লক্ষণ নিরাপদে আছেন কিনা,_ ইহাই সীতার 
জিজ্ঞাস্য । এছ্ছলে 'কে' অর্থে কান পক্ষ না বুঝিরা কে কে” বা “কাহারা' বুঝিতে হইবে। কারণ 
রাক্ষসপক্ষই যে জয়ী হইয়াছে তাহা সীত! তাহাদের জয়ধ্বনি শ্রবণে বুঝিয়াছিলেন। 

না মানে প্রবোধ_ নিশ্চিতভাবে না জানিতে পার। পর্যস্ত রাম লঙ্্নরণের নিরাপঞ্ড সম্বন্ধে 
সংশয়হেতু মন সাত্না মানিতে চাহে না। 

ধিকটা ব্রিজটা, ইত্যাদি__রামায়ণে ত্রিজট। নানী রাক্ষসী কিন্তু সীতার অন্রাগিণী ও গুভানুধ্যায়িনী 
ছিল এবং ব্রিজটার আদর্শেই সরমা-চরিত্র কল্পিত হইরাছে। 


মেঘনাদধধ কাবোর বিশদ টীকা ও বাখা? ২১ 


আইলা কাটিতে মোরে- রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে, নেঘনাদের মু তা-সংবাদ শ্রবণে ক্রোধাদ। 
রাবণই সীতাকে কাটিতে উদ্যত হইয়াছিল এবং পরে মঞ্ত্রা সুপান্দর বাব্যে নিবন্ত হইয়াছিল। কপি 
তাহার কাব্যের নায়ক রাবণের উপর এই কলক্কটি চাপাহইতে চান নাই। 

হতজীব__মৃত, হত ভীব (জীবন) যাহার; বন্ছত্রীহি। 

বধিল। ণাসবজিতে অজেয় জগতে--সরমা সীতার প্রশ্জের প্রথমাধশেরই অংশতদ উত্তর দিলেন: 
সাতার উদ্বেগের প্রধান কারণ থে রণ-শিনাদ ও রাক্ষসগণের জয়ধ্ণনি ভাখার উত্তর দিলেন ন।। 

সুবচনী € গুভচন্তী--মঙ্গলদারিনী দেবী টশ্তিকার রাপবিশেধং অর্থাসুরে, প্রিয়ংবদা, 
সুসংবাদদায়িনী। শাশডড়ী_শ্মশ্রা। শ্বশ্রা ৯ শশ্গু ১ শানু + ডী (ছাণে)। সুধচনী_ এস্লে সুবচনা 
পূর্ববর্তী শণ্দটির মত শ্রেবাতাক শহে। প্রেওক্রিয়াহেতু-পারলৌোবিক বর্মাশুষ্ঠানের ভানা। 

হরকোপানলে হে দেবি, কন্দর্প বে ইত্যাদি -ব্রুদ্ধ শিবের নেত্রাগিতে প্রিয়দর্শন কাম ভস্ীভত 
হইলে কামপত্ত্ী সুন্দরী রতি তাহার অনণুমূতা হন নাই। তবে এখন কামের মতই রূপবান মেঘনাদের 
মৃত্যুতে রতির ন্যায় পপবর্তী প্রমীলাই বা সহমরূণে যাইতে উদ্যত কেন. ইহাই সরমার ভিজ্ঞাস্য। 
সুলক্ষণে-_ (সন্বোধনে) হে শুভলক্ষণবিশিষ্টা সরমা। 

বিকট বিপক্ষপক্ষে ভীমভূজবলে-- প্রচণ্ড বাহুবলহেতু শক্রপক্ষর নিকট ভয়াবহ 

হ্যাদে € হের দেখ--মনোবোগাকর্ষক যৌগিক অব্যয় শব্দ; দেখ দখ। 

সর্ণ ব্রততী-_-্বর্ণলতার।প উজ্দ্বলবর্ণা ও কোমলাঙ্গী সীতাকে। 

কে ছিড়ি আনিল হেথা ... বঞ্চিয়া রসালরাজে-উপমেয় সাতা ও প্লামচন্দ্রকে উপমান স্বর্ণএততী 
ও রসালরাজ (বিশাল আম্রবৃক্ষ) পূপে কল্পনায় লুপ্তরূপক অলঙ্কাব ! 

রাঘব-মানসপদ্ম--রামচন্দ্ের মনোরাপ সরোবরে প্রস্ফুটিত পন্মগ্ররাপ সীতাকে। রাপক অলঙ্কার 
খুলিল পশ্চিম-দ্বার__কারণ লঙ্কা পশ্চিমাংশেই মমুধ্রতীরে শাশান-ভুমি আবন্থিত। 

এখানে মেঘনাদের শবযাত্রার থে বর্ণনা পাই, তাহার সহিত লঙ্কাকাণ্ডের ১১৩ সর্গে বর্ণিত 
রাবণের শব-সৎকারের কিছু সাদৃশ্য আছে; কিন্ত ইলিয়ড্‌ কাব্যের ২৩ ও ২৪ সর্গে বর্ণিত পাত্রক্ুসের 
এবং হেক্টরের শব-সৎকার বর্ণনার সাদৃশ্যই বেশি! 

কৌধিক পতাকা- কীটের কোষ হইতে উৎপন্ন রেশন দ্বার! প্রস্তুত নিশান। 

কাতারে কাতারে € কতার (আরবী)-_শ্রেণীবদ্ধভাবে, দলে দলে। 

রবিকরতেজে শোভে--সূর্ের উজ্জ্বল কিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় সমুজ্জ্রল হইয়া উঠিয়াছে। ইহার 
সহিত পরবর্তী পাঁচটি শব্দেরহ অধয় করিতে হইবে। সূর্ধকিরণ প্রতিফলিত হওয়ায় পতাকার 
্র্ণদিগুগ্ডলি, মত্তরকে অবস্থিত উফ্টীসংলগ্ণ মণিঘুক্তাসমূহ, কটিবন্ধে আবদ্ধ তরবারির খাপগুলি, 
সৈন্যগণের করধৃত দীর্ঘ শুলসকল এবং শোকতপ্ত রাক্ষসগণের চক্ষু হইতে নির্গত অশ্রবিন্দুগুলি 
ঝলমল করিতেছিল। একই ক্রিয়াপদ “শোভে” দ্বারা বিভিন্ন শব্দ অগ্বিত হওয়ায় তুল্যযোগিত৷ 
অলঙ্কার । কৃষ্ণ-হয়ে নুমুণ্ডমালিনী-_কৃষ্তবর্ণ-অশ্থারূঢা প্রমীলার দাসী নৃমুণ্ডমালিনী। তৃতীয় সর্গে ইহার 
কথা বলা হইয়াছে। 

মলিন বদন মরি, শশিকলাভাবে নিশা যথা-তৃতীয় সর্গে প্রশমীলার দাসী নৃমুণ্ডমালিনীকে 
তেজন্বিতায়, সৌন্দর্যে ও লাবণ্যে ভরপুর দেখা যায়, কিন্তু এখন শোকে তাহার মুখ চন্দ্রহীন রাত্রির 
ন্যায় অন্ধকারাচ্ছন্ন! ধড়বা-_সাধারণ অর্থ ঘোটকী; এস্থলে প্রমীলার ঘোটকীর নাম। 

শূন্য পৃষ্ঠ ইত্যাদি-_বড়বার পৃষ্ঠে প্রমীলা এখন আর আরোহিণী নহেন বলিয়া বড়বা পুষ্পহীন 
পুষ্পবৃত্তের ন্যায় শোভাহীন হইয়াছে। বামাব্রজ--_-রাক্ষসপুরীর নারীগণ। শবযাত্রায় নারী ও পুরুষেরা 


২২০ মেঘনাদবধ কাবা ঢা 


দুইটি ভাগে বিভন্ত হইয়া অগ্রসর হইতেছে। প্রমালার অশ্বসমে 5 তাহার অনুচরাগণ শবযাত্রার বে 
অংশে ছিল, সেই মংশেই লঙ্কার রাক্ষপ-নারীর। সকলে সমবেত হইয়াছিল। 

সারসন স্মরি, হায় রে, সে সরু কটি! ... গিরিশু্গ-সম- এস্থলে সচেতন সারসন (মেখল।) এবং 
কবচ (বর্ম) উভয়ের উপর চেতনার আরে।প করিয়। চেতনাশীল মানবের ধর্ম স্মরণকার্ধ ও দুঃখানুভূতি 
আরোপ করায় সমাসোন্ডি অলঙ্কার হইয়াছে। গায়কা- শুদ্ধরূপ গায়িকা। 

পেশল উরস হানি-- কোমল ও সুন্দর বক্ষঃছুলে করাখাত করিয়া। উপ্নস এ উরস্, আশিস ১ 
আশিস্‌ শব্দের ন্যায়। রথবর-_মেঘনাদের বিশাল রণখানি। 

রপবর ঘনবর্ণ, বিজ'লীর ছটা চক্রে: ইত্যাদি-- তুলণীয়-- 

“মেঘবর্ণ রথ, চত্রর বিজলী ছটা; 
ধবড ইন্দ্রচাপরূপী:” (১। ৬৯৪--৯৫) 

কিন্তু কান্তিশূন/ আজি, ইত্যাদি-_ প্রমীলাশুন। 'বড়বার' ন্যায় মেঘনাদশূন। সুন্দর রথখানিও আজ 
বিসর্জনের পর প্রতিমাহীন প্রতিমার কাঠামোর মত অসুন্দর দেখাইতেছে। মহাক্ষেপে_ প্রচণ্ড ক্ষোভের 
সহিত। গীতী-_চারণ জাতীয় কবি, স্তুতি-পাঠক (গীত + ইন); অপ্রচলিত শব্দ। 

লড়ি € নড়ি-- আলোড়িত বা কম্পিত হইয়া। প্রাদেশিক রূপ। 

জলবহ--জলবহনকারী ভারী, ভিত্তি। জল লহন করে এই অর্ধে ছল + বহ + ষণ্‌ প্রত্যয়বোগে 
নিম্পম শব্দ 'জলবাহ' হওয়া উচিত। "জলবাহ্‌' 'য।গরূঢতরহেতু মেঘকেই বুঝায়। তুলনীয়, পয়োবহ « 
পয়োবাহ (৫1 ৫৬৫)। দমি উচ্চগামী রেণু, বিরত সহিতে পদভর-_ পদক্ষেপ করিলেই ঘে সুন্ষ 
ধূলিকণা উপরে উঠিতে চাহে সেগুলিকে জলবর্যণে শমিত করিয়া। 

মর্ত্যে রতি মৃত কাম সহ সহগামী-_ অতুলনীয় সৌন্দর্যশালী মেথমাদের সহিত সহমরণধাত্রিণী 
রা'পবতী প্রমীলাকে দেখিয়া সৌন্দর্যসাদৃশ্হেত মনে হইতেছে, যেন পরথিবীতে কামদেব মৃত হওয়ায় 
রতি তাহার সহিত সহমরণে যাইতেছেন। যথ। প্রত্তৃতি তুলনাবাচক শব্দ ব্যতীত দুইটি প্বতন্ত্র বাক্যে 
অবস্থিত সাধারণধর্মবিশিষ্ট উপমেয় ও উপমানের সাদৃশ্য ব্যক্ত হওয়ায় প্রতিবস্তূপমা অলম্কার। 

কোথা মরি, সে সুচারু হাসি, ইত্যাদি-_কবি পঞ্কজিনীকে সম্বোধন করিয়া বলিতেছেন যে, পদ্ধের 
উপর সূর্যকিরণসম্পাতে যে লাবণ্য ফুটিয়া উঠে, প্রমীলার মুখে সর্বদা সেইরূপ যে আনন্দময় হাসি 
ফুটিয়া উঠিত, আজ তাহা কোথায় £ ইংরেজি ৮5001 অলঙ্কারের অনুকরণে সৃষ্ট “সান্বোধন' 
অলঙ্কার। ব্রতা-ব্রতিনী, নিষুক্তা। 

পতির উদ্দেশে প্রাণ ও বরাঙ্গ ছাড়ি ইত্যাদি--.প্রমীল! নির্বাক ও নিশ্চল; দখিয়া মনে হয়, যেন 
তাহার আত্ম তাঁহার সুন্দর দেহটি ছাড়িয়। পতির আত্মার উদ্দেশে ইতিমধেই প্রহ্থান করিয়াছে। 

্বয়ন্বরা বধূ ধনী-_সুন্দরী প্রমীলা মেঘনাদের বীরত্বে ও সৌন্দর্যে মুগ্ধ ইইয়া তাহাকে হ্বেচ্ছার 
পতিত্বে বরণ করিরাছিলেন। 

উচ্চে উচ্চারয়ে বেদ বেদজ্য চৌদিকে_ মেঘনাদের অআস্ত্যেষ্টিক্রিয়ার বর্ণনা পড়িয়! অনার্থ 
রাক্ষসগণের সহিত আর্ধগণের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতির কোন পার্থক্যই ছিল না বলিয়া মনে 
হইবে। বেদজ্ ব্রাহ্মণগণ, মন্ত্রপাঠরত পুরোহিত, পবিত্র গঙ্গোদক ইহার কোনটিরই অভাব নাই। 

হবিবর্বহ__অগ্নি। অগ্নি যজ্রে আছত হবিঃ (ঘৃত) উদ্দিস্ট দেবগণের নিকট বহন করেন বলিয়। এই 
নাম। হোত্রী- হোত্র অর্থাৎ যজ্ঞ সম্পাদনকারীা পুবোহিত। মহামন্ত্র আস্ত্েষ্টিক্রিয়া সম্পাদনের 
গম্ভীরভাবব্যগ্রক মন্ত্র। কেশর--পুষ্পের সুগদ্ধি পরাগ বা রেণু। পৃত অস্তোরাশি গাঙ্গেয়-_গঙ্গার 
পবিত্র জলরাশি। কাড়া--ঢাক জাতীয় বাদ্যযন্ত্র! তুম্বকা---লাউয়ের খোলের উপর চর্মাচ্ছাদিত 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টীকা ও বাাহ্যা ২২১ 


বাদ্যবস্ত্র। তুম্বক ₹ অলাবু, লাউ। ঝাঝরী € ঝর্বরী__কাসর, ঝাগা। ছুলাহুলি-__-উল্ধবনি। 

হায়রে, মঙ্গলধবনি অমঙ্গল দিনে-_ সতী প্রমীলার সহমরণত্রভ শাদ্্ানুসারে একটি মাঙ্গলিক পবিত্র 
কর্ম বলিয়া সধবা রাক্ষসনারীরা মাঙ্গল্যসৃচক উলুধবনি করিতেছে। কিন্তু আদিতে ব্যাপারটি 
হইতেছে._ মেঘনাদের শব সৎকারের জন্য শোকাবহ শবঘাত্রা। সুতরাং রাক্ষসগণের চরম অমঙ্গলের 
দিনে মাঙ্গলিক উলুর্ধবনি শোনা যাইতেছে। 

বিশদ বস্ত্র শ্বেত বন্ত্র। ভারতীয় প্রথায় শুভ্র বন্ত্রই অশৌচকালে পরা হয়। বিশদ উত্ুরী- শুভ্র 
উত্তরীয় বা চাদর। ধুতুরা « ধুস্তর, ধুস্তুর-_শিব পুজায় প্রশস্ত দীর্ঘ শ্বেত বর্ণের পৃন্পবিশেষ। 

ধৃতরার মালা যেন ধূজ্জটির গলে-_মহিমাব্যপ্রক বিশালদেহধারী রাবণ অশৌচকালে রাজবেশ 
ত্যাগ করিয়া শুভ্র উত্তরীয় ক্ষন্ধে ধারণ করিয়াছেন। তাহার গলদেশ হইতে লঙ্ঘিত শুপ্র উত্তব্লায়খানিকে 
মহাদেবের কণ্ঠস্থিত ধুতুর৷ ফুলের মালার ন্যায় দেখাইতেছিল। দূরে সম্মানজনক ব্যবধান রক্ষা 
করিয়া। অধিকারী যত রক্ষঃশ্রেষ্৯_ বাবণের রাজসভার উচ্চপদাধিকারী শ্রেষ্ঠ রাক্ষসগণ। 

প্রভু রামচন্দ্র। ৬২ পংক্তিস্থ শাথ শন্দের টীকা দ্রষ্টব্য। 

দশ শত রথী সঙ্গে__সহম্ বীর সৈনিকের সহিত রামচন্দ্রের প্রতিনিধিত্বরনপ। 

সাবধানে যাও হে সুরথি-_রাম অঙ্গদকে সতর্কভাবে থাকিতে বলিলেন, যাহাতে বৈরিত।- নিবন্ধন 
রামের সৈনিকেরা রাক্ষসগণের এই দুর্দিনে কোনরূপ বিবাদ না বাধায়। 

লক্ষ্মণ শূরে হেরি পাছে রোষে ইত্যাদি__রামচন্দ্র অঙ্গদকে বলিলেন যে, তাহার প্রতিনিধিরাপে 
তিনি লক্গ্রণকেই প্রেরণ করিতেন এবং তাহাই শোভন হইত; কিন্তু পাছে লক্ষ্ষণই তাহার দুঃখের কারণ 
মনে করিয়া রাবণ ত্রুদ্ধ হইয়া লঙ্্নণের কোন অনিষ্ট করে, এইজন্য তিনি পুত্রস্থানীয় অঙ্গদকেই প্রেরণ 
করিতেছেন। 

রাজচুড়ামণি পিতা তব বিমুখিল। ইত্যাদি__রামায়ণে উল্লিখিত হইয়াছে যে. পূর্বে রাবণ দিগ্বিজয়ে 
বহির্গত হইয়া যখন কিক্ষিন্ধ্যায় গিয়াছিলেন, তখন কিছ্রিম্ধ্যারাজ বালিকে সমুদ্রতীরে সন্ধ্যাউপাসনায় 
রত অবস্থায় আক্রমণ করিতে গেলে, বালি রাবণকে নিজের কক্ষমধ্যে জাপটাইয়া ধরিয়া সেই 
অবস্থাতেই চতুঃসমুদ্রে সন্ধ্যাহিকি শেষ করিয়া অবশষে কিক্িন্ধ্যার ফিরিয়া তাহাকে মুক্তি দেন। 

শিষ্টাচারে, শিষ্টাচার, তোষ তুমি তারে-_হে ভদ্র ব্যবহারসম্পন্ন অঙ্গদ, তোমার পিতা বালির হস্তে 
একদা থে রাবণ বিশেষভাবে নিগৃহীত হইয়াছিল, সেই রাবণকে আজ তুমি তোমার ভদ্র বাবহার দ্বারা 
সন্তু কর। সাগরমুখে- সমুদ্রের দিকে অস্ত্যেষ্িক্রিয়ার স্থলে। বরাঙ্গনা-_ সুন্দরী । 

অনস্তযৌবনা__-কারণ দেবীগণের যৌবন সুচিরস্থায়ী ! 

শিখিধ্বজে-_শিখী অর্থাৎ ময়ুর হইয়াছে ধবজা ঘে রথের; ময়ুরলাঞ্থিত পতাকাবিশিষ্ রথে। 

শিখিধবজ-_শিখী (ময়ুর) ধ্বজ €চিহ্, উপলক্ষণ) যে দেবতার; ময়ূর দ্বারা উপলক্ষিত দেবতা, 
কার্তিক। উভয়ত্রই বহুব্রীহি সমাস। সেনানী-_দেব-সেনাপতি। চিত্ররথে- নানাবর্ণে রঞ্জিত বিচিত্র 
রথে। চিত্ররথ রখী- _গন্ধর্বপতি বীর চিত্ররথ। ইহারই সাহায্যে ইন্দ্র রামের নিকটে দৈবাস্ত্রসমূহ প্রেরণ 
করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয় সর্গে উল্লিখিত হইয়াছে। মৃগে বারুকুলরাজ__বেদে মরুৎ সাতজন; 
পুরাণে ইহা সপ্তগুণিত হইয়া উনপঞ্চাশ হইয়াছে। মরুৎ বা বামুগণের বাহন হরিণ। 

পুষ্পকে যক্ষ, অলকার পতি-_ অলকাপুরীর অধীশ্বর যক্ষরাজ কুবের পৃষ্পক রথে আগমন 
করিলেন। পৌরাণিক প্রসিদ্ধি অনুসারে, এবং ইতিপূর্বে কবির বর্ণনানুসারেও. রাবণের জীবিতাবস্থায় 
কুবেরের পক্ষে পুষ্পকে আগমন অসস্ভব ব্যাপার। পুষ্পকরথের অধিকারী প্রকৃতপক্ষে কুবেরই ছিলেন 
বটে, কিন্তু রাবণ কুবেরের নিকট হইতে উহা বলপূর্বক হরণ করেন। তুলনীয়,__ 


উভিহ মেঘনাদধধ কাব্য চা 


স্বণয়নে দেখেছ, সরমা 


পু্পকের গতি তুমি; কি কাজ বর্ণিয়া (31 ১১১--১২) 
এখং “বাহিরিল রক্ষোরাজ পুষ্পক আরোহী:” (৮। ৫৪৮) 


এলিন ৩পন তেজে__সুর্বের সহিত একই সময়ে আকাশে আবির্ভীত হইবার গান! চন্দ্র ্লানত। লাভ 
করিযাছেন। সহাসী- স্মিত হাস্য, প্রপন মুখে। সুঠাস + ইশ্‌। অশ্পিনাকুমারখ্গ পর্গের ভিষক্‌ যমজ 
দবদয়। দেব খধি-_দেবর্যি নারদ । 

মন্গাকিনী পুত জলে__গঙ্গার পবিএ ধার। স্বর্গে মন্দাকিণী নামে, মণ্ডে আগারথী নখে এবং 
পাতাল ভোগবতী নামে প্রবাহিত।। স্বর্গে প্রবাহিত মন্দাকিনীর ভল পবিএ৩পণ বলিয়া আাহ। দিয়াই 
মেঘণাদের শবদেহ নাত হইয়াছিল । পরাই-_পরাইয়া। _-ইয়া বিভভ্তিখুণ্ ৬সমাপিকা প্রিয়াপদের 
প্রাটান বপ। থুইল « স্থাপিল__রাখিল। প্রাদেশিক বূপ। অবগাহি দেহ--কবি কর্তৃক বহুবার ব্যবহৃত 
অধিকপদ্া দোষযুক্ত প্রয়োগ। অবগাহন শব্দের অর্থই দেহনিমজ্জনপূর্বক ন্নান: সুতর।ং অবগাহি দেহ? 
অনাবশ্যক। 

মহাতীর্থ -শ্মশানরপ পবিভ্রহ্থানের পার্থ্ববর্তা সমুদ্রে । কবি পূর্বেও অষ্টম সর্গে রামের সমুদ্রে ্লান 
প্রসঙ্গে মহাতীর্থ শব্দটি ব্যবহার করিয়াছেন। সে স্থলে তীর্থকে মহৎ শব্দে বিশেিত করার অন্য হেতু 
থাকিতে পারে; কিন্তু এখানে “মহাতীর্থ' এবং পূর্বে উল্লিখিত “মহামন্ত্র' শন্দদ্বয় প্রয়োগের বিশেষ হেতু 
আছে বলিয়। মনে হয়। যাত্রা, পথ ও নিদ্রা-বাচক শব্দের পূর্বে মহৎ শব্দ বিশেষণরূপে প্রুক্ত হইলে 
মৃত্যু বুঝায়। তীর্থ ও মন্ত্র শব্দদ্বয়ের পূর্বে মহৎ বিশেষণ প্রয়োগ কি উহার সাদৃশ্যেই হইয়াছে? 

জীবলীলা--দেহধারী জীবরূপে সকল কর্মের অনুষ্ঠান। জীবলীলাম্থলে _জীবের ক্রীড়াভূমিরূপ 
এই পৃথিবীতে । 

ফিরিয়। সবে বাও দৈত্যদেশে__প্রশীলার অনুচরীগণ লঙ্কার অধিবাসিনী রাক্ষসকন্যা ছিল না; 
তাহাবা সকলেই ছিল দানবকন্যা এবং প্রমীলার বিবাহের পর প্রমীলার সহিত সখী ও অনুচরীরূপে 
লঙ্কায় আসিয়াছিল। সুতরাং প্রমীলার মৃত্যুর পর তাহাদের প্রবাস-জীবনযাপন অনাবশ্যক। 

বাসস্তি--(সন্বেধনে) দানবকন্যাগণের মধ্যে প্রধানা এবং প্রশীলার সখীস্থানীয়া। 

হায়রে, ধহিল সহসা নয়নজল- _সখীদের নিকট বিদায় গ্রহণকালে._-এমন কি, পিতার প্রসঙ্গ 
উত্থাপনকালেও প্রমীলা ধৈর্য অবলম্বন করিয়া ছিলেন; কিন্তু মাতার কথা মনে হইতে তিনি আর ক্রন্দন 
সংবরণ করিতে পারিলেন না। 

চিতায় আরোহি সতী (ফুলাসনে যেন) ইত্যাদি-_ প্রমীলা স্বেচ্ছায় স্বামীর সহিত সহমরণে 
আসিয়াছেন; সুতরাং যে চিতায় তাহার প্রিরতম শায়িত, তাহা তাহার নিকট ফুলের শয্যার ন্যায়ই 
কোমল ও সুখাবহ বলিয়া মনে হইয়াছিল। তাই তিনি চিতায় আরোহণ করিয়া আনন্দিত মনে পতির 
পদতলে উপবেশন করিলেন। বেদী--বেদজ্ঞ পুরোহিত; বেদ + ইন্‌। (অপ্রচলিত)। তুলনীয়-_“যোল 
শত ঘর বেদী”-_(শৃন্যপুরাণ)। 

দিল রক্ষোবালা যথাবিধি-_রাক্ষস-নারীগণ প্রচলিত রীতি-অনুসারে নানাবিধ উপচার চিতার 
উপর স্থাপন করিল! 

পশুকুলে নাশি তীক্ষ শরে ইত্যাদি-_রাক্ষসগণ প্রচুর পরিমাণে পশু বধ করিয়া ত্বাহাদের 
দেহগুলিতে ঘৃত মাখাইয়া চিতার চারিপাশে স্থাপন করিল। রামায়ণ, ইপিয়ড ও ঈনীড্‌ কাব্যেও 
শবসৎকারকালে মৃতের উদ্দেশে ঘৃতাক্ত পণ্ডমাংস প্রদানের উল্লেখ আছে। তুলনীয়-_ 

“তত্র মেধ্যং পশ্ডং হত্বা রাক্ষসেন্্রস্য রাক্ষসাঃ 


মেঘনাদবধ কাবোর বিশদ টাক! ও ব্যাখ্যা ২২৩ 


পরিস্তরণিকাং রাজ্ঞো ঘৃতাক্তাং সমবেশয়ন। (োবণ-সংকার--লঙ্কাকাণ্ড ৪ ১১৩। ১১৭) 
11151) 017 0190 107) 110 17011 00177৬1110৯ 10৮, 

/ত14 ১/৩11-1৩ 91100] 974 50010 0801) ১10৬. 

/৯০1111১ 00৮০79 ৮11] 10170601101 076 ৭৩৭৭, 

4৮10 010 1910 ৮1011171000 010 104৬ ১0100 


(1১011010051 01011010101): 111001--111) 
এবং ৬৬111 ১11৩0101111 6011 0170 0110160১৮০০ 
1317৩ 0] ৮111 11051) 01 50011110601, (৯1150110151 00011011011 4৯01৩0147৬1) 
যথা মহানবমীার দিনে ইত্যাদি-__শারদীর। দুর্ণাপুজার ততাঘ দিবসে দুর্গাদেবীর সম্মুখে সর্বাধিক 
সংখ্যায় ছাগ-মহিষ প্রর্তৃতি পণ্ড বলি দেওয়া হয়। 
শান্ত ভক্তগৃহে- শক্তি অর্থাৎ দুর্গার বা কালার উপাসকগণের গৃহে। 
অন্তিমে-_ জীবনের অন্তিমকালে, অর্থাৎ মৃত্যুকালে । 
করিব মহাযাত্রা-_যমালয়ে ঘাত্রা করিব; মৃত্যুযুখে পতিত হইব। শন্দের পূর্বে মহৎ শন্দ প্রধুগ্ড 
হইলে সাপারণতঃ অর্থগৌরব সাধিত হয় বটে; কিন্তু শঙ্খ, তৈপ, মাংস, বৈদ্য, জ্যোতিযী, ব্রা্ণ, যাত্রা, 
পথ ও নিপ্রা এই নয়টি শব্দের পূর্বে মহৎ শন্দ প্রধুক্ত হহলে অর্থ গৌরবের পরিবর্তে অর্থলাঘব অথবা 
অর্থকদর্যতা ঘটে । মহাশঙ্থ 5 নরক্পাল: মহাতৈল 5 নরমৈদ: মহামাংস 5 নরমাংস: মহাবৈদা 5 
গোবৈদ্য; কুচিকিৎসক। মহাজ্যোতিষী 5 জ্যোতিষে অনভিজ্ঞব্যভ্ি: মহাব্রান্মণ 5 নিকৃষ্ট অগ্রদানী 
্ান্মাণ: মহাযাত্রা _ যমপুরে যাত্রাং মহাপথ » যমপুরের পথ; মহানিদ্রা » কালনিদ্রা। ভাড়াইলা € 
ভণ্ত--বঞ্চনা করিলেন। 
পূর্বজন্মফলে-_ (পূর্বজন্মকর্মফলে)__জন্মান্তরে কৃত অন্যায় কর্মের ফলে। মেঘনাদবধ কাব্যে 
ইন্দ্র, বিভীষণ, লক্ষ্্রীদেবী প্রভৃতি রাবশ-বিরোধিগণ মধ্যে মধ্যে রাবণের অত্যাচার ও পাপকর্মের 
উল্লেখ করিলেও, এই কাব্যে নিজের অদৃষ্-বিড়ম্বনার জন্য রাবণ সর্বদাই আপনার পূর্বজন্মকৃত 
কর্মফলের কথাই বলিয়াছেন। শক্র রামের স্ত্রী সীতাকে হরণ করিয়া আনিলেও, রাবণ যেন ইহাকে 
কতকটা বৈরিনির্ধাতনের উপার বলিয়াই মনে করিবঠছেন এবং ইহাকে কোন নৈতিক অপরাধমূলক 
কার্য বলিয়া মনে করেন নাই। “পাবকশিখারূপিণী সীতাকে লঙ্কায় আনয়ন করার জন্য ঠাহার 
বিলাপের মধ্যেও কোথাও “মহাপাপের অনুষ্ঠান করিয়াছি' এরূপ অনুতাপের সুর ফুটিয়া উঠে নাই। 
মধুসৃদন-কল্িত রাবণ-চরিত্রের আলোচনাকালে এই কথটি স্মরণ রাখা অত্যাবশক। ইহার পরেই 
আবার রাবণের বিলাপে পাওয়া যায়-_ 
“হা মাতঃ রাক্ষস-লম্ষ্ি! কি পাপে লিখিলা 
এ পীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে £” 
রাবণের এই সকল বিলাপোক্তিকে আত্ম প্রবঞ্চনামূলক বলিয়া মনে না করিলে, এইগুলির সহিত 
তাহার চরিত্রের সামঞ্জস্যবিধান করিতে হইবে, এবং তাহা হইলেই সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি লইয়া 
কবিসৃষ্ট রাবণকে দেখিতে হইবে। রামায়ণের সুপরিচিত ও সুপ্রতিষ্ঠ “পাষণ্ড” রাবণ-চরিত্রের এইরূপ 
অভিন্ন পরিকল্পনা করিতে যাইয়া কবি অত্যন্ত দুঃসাহসিক ও দুরাহ কার্ষ্য হস্তক্ষেপ করিয়াছেন 
সন্দেহ নাই, এরং রামায়ণোক্ত রাবণ চরিত্রের সহিত তাহার সৃষ্ট রাবণ চরিত্রের বিরোধ সর্বত্র 
এড়াইতেও পারেন নাই সত্য; তথাপি তৎসৃষ্ট রাবণকে বুঝিতে হইলে তাহার দৃষ্টিভঙ্গি লইয়াই 
সহানুভূতির সহিত রাবণকে দেখিতে হইবে। 
অধীর হইলা শুলী কৈলাস-আলয়ে -__রাবণ মর্মজ্বালায় ইট্টদেব শিবের উদ্দেশ্যে অভিমানপূর্ণ বাক্য 


২২৪ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


ব্যক্ত করায় শিব অত্যন্ত ক্ষুৰ্ধ হইয়া উঠিলেন। গঙ্িলি ভূজঙ্গবৃন্দ_-অধীর শিবের আলোড়িত 
জটাজালে অবস্থিত সর্পসমূহ জটাজাল কম্পনে ক্রোধে গনি করিতে লাগিল। 

জলিল অনল ভালে- শিব ত্রুদ্ধ হইয়া রুদ্ররূপ ধারণ করায় ললাটগ্থ অগ্নি প্রচণ্ড হইয়া উঠিল। 
ত্রিপথগা-_দ্বর্গ, মা ও পাতাল এই তিন পথে প্রবাহিতা শিবের জটাজালের মধ্যে অবস্থিতা গঙ্গা। 

কাপিল বৈলাসগিরি থর থর থরে ইত্যাদি-_ ধ্বংসের দেবতা রুদ্র প্রমগ্ড হইয়া উঠায় তাহার 
অবস্থান ভূমি বৈলাসপর্বত এবং তাহার সঙ্গে সমগ্র বিশ্ব আসম প্রলয়ের ভরে কম্পিত হইতে লাগিল। 

খশ (অকারাত্ত উচ্চারণ)-_ _ বিনাশ কর। নগরাজবালে- (সন্বোধনে) হে পর্বতরাজ হিমালয় কনা। 
পার্বতি! ক্ষেমক্করি (সন্বোধনেইকার) হে মপলদায়িনি! পবিত্রি_-পবিত্র করিয়।। সবর্বশুচি -- অগ্নিদেব, 
বাহার স্পর্শে সকল বস্ত্র পবিত্র হয়। এ সধামে -এই মনোরম কৈলাসপর্বতে। ইরম্মদরাপে বঞ্রাগির 
পপ পারণ করিয়া। সহসা গ্রলিল চিতা--পুরোহিতগণবাহিত অগ্নিসংযোগের পূর্বেই বগ্রাগিষ্পশে 
চিত। হঠাৎ জ্ুলিয়। উঠিল। 

সকিতে সবে দেখিল। আগ্নেয় রথ-_অপ্রত্যাশিতভাবে চিতা হঠ1ৎ বেগে জ্বলিয়া উঠায় সকলে 
এতাণ্ু বিস্মিত হইয়া সেদিকে চাহিতেই একখানি অগ্নিময় রথের আবির্ভাব লক্ষ্য করিল। 

আণপ্ত যৌবনকান্তি শোভে তনুদেশে-_মরদেহ ত্যাগ করিয়া দেবদেহ লাভ করায় দেবসুলভ 
চিরবৌবনশোভায দেহ শোভিত হইল । 

বরধিল। পৃষ্পাসার--অজন্্রভাবে ও প্রবলভাবে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন। 

দুগ্ধধারে নিবাইল উজ্জ্বল পাবকে -চিতার প্রজুলস্ত শিখা পবিত্র দুদ্ধবর্ষণে নির্বাপিত করা হইল। 
হলিঘ৬ বাবে পাত্রক্ুসের এবং হেক্টুরের চিতাগ্সি মদ্য দ্বারা নির্বাপণের উল্লেখ আছে। 

দুপ্ধধারে নিবাইল ইত্যাদির সহিত তুলনীয়__- 


+/১9011) 0100 17011110101 010৮/05 51117011114 016 [091 
/৯00 00101001) ৬101) ৮110 010 91 10111011015 1110: 
05 ১70৬৮ 001৩5 101১ 01011059174 00010150190 
(৬/1011) 10০05 0011১01১0) 11) 5 801001) ৮750. 
710 501001) ৬1১০১ 11) [00101 09115 00০9 10114. 
001 5011051 1৮00110, 0010 11008100101) 801, 
1,751 0৫ো 1100 10117 116 ১9০1০062111) 11107 510104. 
/110 19015000100 100111),17001701181 01 110 4694. (11141--১১01৬) 
স্বর্ণপাটিকেলে-্বর্মময় ইচ্ক দ্বারা । 
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে ইত্যাদি__বিজয়া দশমীতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জন দিয়। লোকে 
যেরূপ শুন্যমনে বিষগ্রভাবে গৃহে প্রত্/গমন করে, রাক্ষসগণও সেইরূপ শোকাকুল মনে, অশ্রুসিক্ত 
নয়নে লঙ্কায় প্রত্যাবর্তন করিল। তৃলনীয়-_ 
“411 119 01001) 170৩4 10 11015 06১01 08011), 
/৯ ২0101], 51101]. 11101011017019 11911 (11100- ৯১1৬) 
সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাদিলা বিষাদে-_যুদ্ধবিরতির পূর্ণ সাতদিন কাল স্মুদয় লক্কাবাসিগণ 
তাহাদের শেষ আশাভরসাম্থল মেখনাদের অকালমৃত্যুতে শোক প্রকাশ করিল। 
সংস্ক্রিয়া নাম নবমঃ সর্গঃ-_মেঘনাদের শব্সৎকার বর্ণনাই এই সর্গের মুখ্য খিবয় বনিয়! ইহার 
নাম সংক্ক্রিয়া। শা 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা 
হেমচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় 


এই অতি ঝজু ও পরিপাটী প্রণালী উতদ্তাবন করিয়া শ্রীধুক্ত মাইকেল মধুসূদন দত্ত এক মহতী কীর্তিস্তস্ত 
সংস্থাপন করিয়াছেন। ভাবীকালে, কবিকুলসম্ভব কেহ না কেহ এই ছন্দের উৎকৃষ্টতা সাধন করিতে 
পারেন, অমিত্রাক্ষর ছন্দে কবিতাবলী সমধিক সরল, স্বচ্ছ, কোমল এবং তরল ভাষায় গ্রন্থন করিতে 
পারেন; কিন্তু অমিত্রাক্ষর ছন্দ রচনার প্রণালী উদ্ভাবনের যশঃ আর কাহারই নয়। এবং উৎকৃষ্টতর 
দ্বিতীয় প্রণালী বোধ হয় আর নাই। হরত কেহ মাত্রা বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা পাইবেন, কিন্তু মাত্র-বৃদ্ধি 
দ্বারা অলাভ ভিন্ন লাভ নাই-_-একবার চেষ্টা করিয়া দেখিলেই প্রকাশ পাইবে। বোধ হয়, লেখকের 
ন্যায় অনেকে মনে মনে করেন যে, এই বিপুল যশঃ তাহাদের কপালে ঘটিল না। যাহা হউক, যখন 
আবিষ্ট্িয়াটী সুসম্পন্ন হইয়াছে তখন সকলেরই কর্তব্য যে, একবাক্য হইয়া সেই ভাগ্যবস্ত পুরুষের 
ধন্যবাদ করেন, যিনি কবিতান্রোতঃ নির্গমণের এই নূতন খাদ খনন করিয়াছেন। হে মেঘনাদবধ 
গ্রন্থকার, এই “নৃতন মালা” চিরকালের নিমিত্ত তোমার গলদেশে শোভা প্রতিপাদন করিবে। এইক্ষণে 
এই কাব্য সন্বদ্ধে, দুই চারি কথা না বলিলে ভাল দেখায় না। 

গ্রস্থকার অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনখানি কাব্য লিখিয়াছেন,__“তিলোত্তমাসম্ভব””, “মেঘনাদবধ” এবং 
“বীরাঙ্গনা” । ইহার মধ্যে কবিত্বশক্তি বিবেচনা করিলে “মেঘনাদ"”, এবং ভাষার সারল্য ও তারল্য 
গণনা করিলে “বীরাঙ্গনা” সব্রবোৎকৃষ্ট। কিন্তু ভাষার কমনীয়তা প্রভৃতি গুণ অপেক্ষাকৃত সুলভ। 
অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি ও অনভ্যাসে হাস হয়। ইহার প্রচুর প্রমাণ এই তিনখানি গ্রছথেই পাওয়া যায়। 
তিলোত্তমা প্রথম উদ্যম, মেঘনাদ দ্বিতীয় উদ্যম ও বীরাঙ্গনা তৃতীয় উদ্যম, সুতরাং উত্তরোত্তর ভাষার 
সারল্যাদি গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতেরা যে সকল শুণকে কবিতা-কৌলীন্যের লক্ষণ বলিয়া! গণ্য 
করেন, সে সকল মেঘনাদবধ কাব্যে যত আছে, গ্রন্থকারের রচিত অপর কোন গ্রন্থে তত নাই। আর 
এই গ্রন্থে তাহার কবিত্বশক্তির বিশেষ বিশেষ লক্ষণগুলি যে প্রকার স্পষ্টরাপে লক্ষিত হয় তেমন 
তদ্রচিত আর কোন কাব্য পাঠে হয় না। দত্তজের কবিত্বশক্তির দুই প্রধান লক্ষণ-_তেজন্বিতা এবং 
উত্তাবকতা। তাহার কাব্যোদ্যানে কুহকিনী কল্পনাদেবীকে কত প্রকার সম্মোহিনী বেশে ভ্রমণ করিতে 
দেখা যায়। কখন ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বাল্মীকির পদতল হইতে পুষ্পহরণ করিতেছেন, কখন স্বকীয় 
নিকুঞ্জ হইতে নব কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। কখন ইন্দ্রজিত-জায়া প্রমীলার বেশে লঙ্কা প্রবেশ 
করিতেছেন, আবার কখন মায়াবেশে শ্রীরামচন্দ্রের পথদর্শিনী হইয়া ধর্মরাজ-ভবনে গমন করিতেছেন। 
আর উতপ্রেক্ষা ছলে কতই যে অঙ্গভঙ্গী করিতেছেন তাহার আর সীমা নহি। পুনশ্চ, দেবী আবার 
মহাতেজন্বিনী। সবর্বদাই বীরভাবান্বিতা-_সব্রবদাই বীররসাশ্রিত বাক্যপ্রিয়া। ভারতের কল্পনার ন্যায় 
ইহার জন্মমৃত্যুস্থল রাজভবন ও বন্ধুবান্ধব দুই ক্ষুদ্র প্রাণী নায়ক নায়িকা নয়। স্বর্গ, ম্ত্য, দেব, নর, রক্ষ 
মধ্যে যত কিছু বীর্য্যশালী আছে সমস্তই মেঘনাদে. লিপ্ত হইয়াছে, অথবা লিপ্ত করিবার চেষ্টা করা 
হইয়াছে। তা বলে, মহাত্মা মিন্টন রচিত জগদ্বিখ্যাত মহাকাব্যের সহিত ইহার তুলনা করা কি সম্ভব? 
অনেকে এরূপ তুলনা করেন, তাহাতেই এস্থলে ইহার উল্লেখ করা গেল। সেই বৃহং কাব্যের সহিত 
ইহার তুলনা হওয়া দুরে থাকুক তাহার শত যোজন অস্তরে অবস্থিতি করিতে পারে কিনা সন্দেহ। 
তত্রাচ অদ্যাবধি বঙ্গভাষায় যে ইহার তুল্য কাব্য রচিত হয় নাই ইহা মুক্তকণ্ঠে বলা যাইতে গারে। সত্য 
বটে, ভারতের তুল্য সুলেখক আজ পর্য্ত্ত এদেশে জন্মগ্রহণ করে নাই, এবং বোধ হয়, আর জন্মিবে 


এইটি মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণের ভূমিকা, রচনার স্থান ও কাল : খিদিরপুর, ১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯ সাল। 


মেঘনাদবধ--১৫ ২২৫ 


২২৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


না। তেমন মধুমাখা কথা. বুঝি, আর কেহ কখন গৌড়বাসীদের শুনাইতে পারিবে না। কিন্তু কল্পনাদি 
শ্রেষ্ঠতর গুণ তাহাতে যৎসামান্য ছিল। মন বাহাতে পৃথিবীর সীমা ভুলিয়া গিয়। ব্র্মণ্ড পর্ধাটন 
করিতে পায়, যাহা কেহ কখন দেখে নাই শুনে নাই অথচ দেখিতে শুনিতে বাছা করে, এমত বিষয়ে 
হত্তক্ষেপণ করিতে তাহার সাহস হয় নাই। প্রাত্যহিক ব্যাপার সমস্ত সুন্দররূপে সাজাইয়! তাহার 
বাক্যানৃত বর্ষণ করাই তাহার সাধ্য ছিল, এবং তাহাতেই তিনি অপ্রমেয় ক্ষমতা দেখাইয়া গিয়াছেন; 
কিন্ত তাহার উৎপাদিকা শক্তি এত দুর্বল ছিল যে বিদ্যাসুন্দর লিখিয়া তিনি নিজীঁব হইয়া 
পড়িয়াছিলেন। ইহার দৃষ্টান্ত ছল মানসিংহ। এই গ্রন্থ মুমূর্ষু ব্যক্তির আয়াস সদৃশ--ইহাতে কথার মিল 
ছাড়। কবিতার অন্য কোন লক্ষণ নাই। অন্নদামঙ্গল মন্দ নয় বটে, কিন্তু ভারতচন্দ্র যদি বিদ্যাসুন্দর না 
লিখিতেন তবে আজি অন্নদামঙ্গলের এত আদর কোথায় থাকিত ?% ফলতঃ ভারত অদ্বিতীয় লেখক 
ছিলেন বটে। রসিকতা, চতুরতা ও মনুষ্য প্রকৃতিতে দৃষ্টি তাহার বিলক্ষণরূপ ছিল, কিন্তু তিনি মধ্যবিৎ 
কবি ছিলেন। কিন্তু মাইকেল মধুসূদনের উৎপাদিকা শক্তির বুঝি ইয়ত্তা নাই। তিন বৎসরের মধ্যে 
রসাভিজ্ঞ দেখাইয়াছেন, উত্তরোত্তর লেখা পরিচ্ছন্ন হইয়া আসিতেছে, এবং পতন দশার এখনও কোন 
চিহ লক্ষিত হয় নাই। বুঝি বা, রাজা কৃষ্চন্দ্রের প্রিয় কবিকে সিংহাসন পরিত্যাগ করিতে হয়। কবি 
মাইকেলের যেরূপ কবিত্ব শক্তি তিনি যদি তাদৃশ সুলেখক হইতেন তবে আর ত তার কথাই ছিল 
না__তাহার লেখার বিস্তর দোষ আছে বলিয়া, বুঝি বা, কথাটা বলিতে হয়। নিদেন এক্ষণে 
কবিতাপ্রিয় গৌড়বাসিদের কবিতা পাঠের ইচ্ছা হইলে বিদ্যাসুন্দর যেরূপ, মেঘনাদ সেইরূপ 
আদরের সহিত পাঠ করিবেন, তদ্বিষয়ে সংশয় নাই। যাহা হউক, জানিতে ইচ্ছা হয়, কবি মাইকেলের 
লেখার কি এমন দোষ আছে? অতএব কাহাকে ভাল লেখা বলে, অগ্রে জানা কর্তব্য । যেখানে যে 
কথাটী খাটে, যে ব্যক্তির মুখে যেরূপ উক্তি সম্ভব, কোন্‌ উৎপেক্ষা কোন্‌ কালের উপযোগী, কোন্‌ 
শব্দটী, কোন পদটী উচ্চারণ করিলে কোন্‌ রসের উদ্দীপন করে এই সকলের প্রতি যে লেখক দৃষ্টি 
রাখিতে পারেন, তাহার লেখাই সমুৎকৃষ্ট হয়। কবি মাইকেলের কি এ সকল গুণ নাই--এমন নয়। 
কিন্তু বোধ হয়, যেন তিনি পদবিন্যাস কালীন কথার হৃস্বতা ও দীর্ঘতার প্রতিই কেবল লক্ষ্য রাখেন, 
তাহাদের উপযোগিতা অনুপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু, যে কথাটী না হইলে 
নয়, সেই কথাটা প্রয়োগ করা আছে, নুত্ররাং সেসকল্‌ কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া 
দুঃসাধ্য । ..কবি মাইকেলের কঠোর শব্দ ভেদ করিলে বিস্তর রস পাওয়া যায় সত্য, কিন্তু তাহাদিগকে 
রসাল শব্দ বলা যায় না। কঠোর বন্ধলবেষ্টিত বৃহৎ বটকাণ্ড ভেদ করিলে অনর্গল রস নির্গত হয় সত্য, 
কিন্তু পরিমলপূর্ণ পুষ্প হস্তে করিয়া যে সুখানুভব হয়, বটকাগুকে আলিঙ্গন করিলে কি তাদৃশ 
আনন্দোতব হয় 2” 

পুনশ্চ, উৎপ্রেক্ষাণ্ডলি সব্্বত্রে যথাযোগ্য হয় নাই। স্থল বিশেষে দেশকাল বিবেচনা না করিয়া 
রাশি রাশি উৎপ্রেক্ষা ছড়ান হইয়াছে। যাহা হউক সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে মেঘনাদের তুল্য 
আর একখানি গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় দুর্ঘট। কবি মাইকেলের এই বীর্তি কত দিন যে,সজীব থাকিবে বলা 
দুঃসাধ্য। কিন্তু ভবিষ্যতে কবি মাইকেলের নাম যে বঙ্গব্যাপক হইবে, এবং বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের নিকট 
মেঘনাদবধ কাব্য যে বিদ্যাসুন্দর অপেক্ষা সমাদৃত হইবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপাততঃ স্বদেশীয় 
বিজ্ঞ ও কবিতাপ্রিয় ব্যক্তিদিগের নিকট নিবেদন এই যে, অমিত্রাক্ষর ছন্দ পাঠ করিতে অভ্যাস করিয়া 


* কিছুদিন পরেই হেমচগ্্র লিখিয়াছিলেন, "কিন্তু এই গ্রখানি ববগবার আলোচনা করিয়া আমার সে সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ 
প্রত্াতি জান্ময়াছে য, বিদ্যাসূন্দরের শন্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত।”-_নগেন্দ্রনাথ সোম 


মেঘনাদবধ কাবা : ভূমিকা ২২৭ 


মনোনিবেশ পুবর্কক এই পুস্তকখানি আদ্যোপাত্ত পাঠ করেন। আদ্যোপান্ত পাঠ করিবার পরও যদি 
নিন্দা করেন, ক্ষতি নাই; কিন্তু ব্যগ্রন চাকার মত চাকিয়। যেন নিন্দা না করেন। আর ইটিও যেন 
তাহাদের স্মরণ থাকে, যে পুস্তক পাঠ করিয়া দুই চারি কথা ধলা ও পুস্তক রচনা করার মধ্ বিস্তর 
প্রভেদ। এই অততযুৎকৃষ্ট কাব্যখানি সবিস্তরে সমালোচনা করিবার বাসনা ছিল, কিস্ত সময়ের অনাটন 
জন্য সেই বাসনা অগ্কুরেতেই রহিল। 


খিদিবপুব, তাবিখ ১০ শ্রাবণ, ১২৬৯ সাল। 


মেঘনাদবধ-কাব্য-রচয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্তের আভা কি আনন্দ! এবং কোন্‌ সহৃদয় ব্যক্তি 
তাহার সেই আনন্দে আনন্দিত না হইবেন। অমিত্র-ছন্দে কাখ্য রচনা করিয়। কেহ যে এত অল্প কালের 
মধ্যে এই পয়ারপ্লাবিত দেশে এরূপ যশোলাভ করিবে এ কথা কাহার মনে ছিল. কিন্তু বোধ হয় 
এক্ষণে সকলেই স্বীকার করিবেন যে মাইকেল মধুসুদনের নাম সেই দুর্লভ যশংপ্রভায় বঙ্গনগুলীতে 
প্রদীপ্ত হইয়াছে। 

প্রথমে কত লোক কতই বলিয়াছিল, কতই ভয় দেখাইয়াছিল-_কতই নিন্দা করিয়াছিল; অমিত্র- 
ছন্দে কাব্য রচনা করা বাতুলের কার্যয-_বঙ্গভাষায় যাহা হইবার নয় তাহা ঘটাইবার চেষ্টা করা বৃথা 
যত্ব-_পয়ারাদি ছন্দে লিখিলে গ্রন্থখানি সুমধুর হইত, এক্ষণে এ সকল কথা আর তত গুনা যায় না; 
এবং খাঁহারা পুবের্ব কোন ভাষায় কখন অমিত্র-ছন্দ পাঠ করেন নাই তাহাদের মধ্যেও অনেকে এই 
কাব্যখানিকে যথেষ্ট সমাদর করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। 

ইহার কারণ কি? বাগ্দেবীর বীণা-যস্ত্রের নূতন ধ্বনি বলিয়া কি লোকে ইহার এত আদর করেন, 
না, সুমধুর কবিতারস পানে মস্ত হইয়া ছন্দাছন্দের বিচার করেন না। এ কথার মীমাংসা করিবার পূর্বে 
কবিতা কি, এবং কেনই বা কাব্য-পাঠে লোকের মনোরঞ্জন হয় ইহা স্থির করা আবশ্যক। সামান্যতঃ 
ভাষামাত্রেই গদ্য এবং পদ্য দুই প্রকার রচনার প্রথ৷ প্রচলিত আছে। নির্দিষ্ট মাত্রা এবং ওজন-বিশিষ্ট 
শব্দবিন্যাসের নাম পদ্য, আর যাহাতে মাত্রা ও ওজনের নিয়ম নাই তাহাকে গদ্য কহে। এবং পদ্য 
রচনার নিয়মও কোন কোন ভাষায় দুই প্রকার অর্থাৎ মিলিত এবং অমিলিত পদ সংযুক্ত পদ্য। 

কিন্তু যে প্রণালীতেই পদ্য রচনা হউক কবিতার প্রকৃত লক্ষণাত্রাস্ত না হইলে কোন গ্র্ুই কাব্যের 
শ্রেণীতে পরিগণিত অথবা লোকের মনোরম হয় না। ফলতঃ ছন্দ এবং পদ কবিতার পরিচ্ছদ এবং 
অলঙ্কার স্বরুপ, কারণ গদ্য রচনার স্থানে স্থানেও সম্পূর্ণ কবিতা-লক্ষণ দৃষ্ট এবং কবিতা রসাম্বাদনের 
সম্যক্‌ সুখ অনুভূত হয়;_ ইহার দৃষ্টাত্তস্থল কাদস্বরী। সুতরাং অমিলিত পদবিশিষ্ট বলিয়াই উপস্থিত 
কাব্যখানির এত গৌরব ও সমাদর হওয়া সম্ভাবিত নহে। ইহার অন্য কোন কারণ আছে। সে কারণ 
কিঃ 

ভিন্ন ভিন্ন প্রকার রসের উদ্দীপন করাই কাব্য রচনার মুখ্য উদ্দেশ্য; ভয়, ক্রোধ, আহাদ, করুণা, 
খেদ, ভক্তি, সাহস, শাস্তি প্রভৃতি ভাবের উদ্রেক এবং উৎকর্ষণ করাই কবিদিগের চেষ্টা। যে গ্রন্থ এই 
সকল, কিম্বা ইহার মধ্যে কোন বিশেষ রসে পরিপূর্ণ থাকে তাহাকেই কাব্য কহে, এবং তাহাতে 
কবিতারূপ পীযুষ পান করিয়াই লোকের চিত্তাকর্ষণ ও মনোরঞ্জন হয়'। বর্তমান গ্রন্থখানিতে সেই সুধার 
প্রাচ্য থাকাতেই এত প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানিতে, গ্রন্থকর্তী যে অসামান্য কবিত্ব-শক্তির 
পরিচয় দিয়াছেন তদ্দৃষ্টে বিস্ময়াপন্ন এবং চমৎকৃত হইতে হয়-_সমস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিলে 
বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কীর্তিবাস ও কাশীদাস সঙ্কলিত রামায়ণ, 
এবং মহাভারতের অনুবাদ ছাড়া একত্রে এত রসের সমাবেশ অন্য কোন বাঙ্গালা পুজ্জরেই নাই। 


২২৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


ইত্যগ্সে যত কিছু পুস্তক প্রচার হইয়াছে তৎসমুদায়ই করুণা কিম্বা আদিরসে পরিপূর্ণ__বীর অথবা 
রৌদ্র-রসের লেশমাত্রও পাওয়া সুকঠিন। কিন্তু নিঝিষ্টচিন্তে যিনি মেঘনাদবধের শঙ্খধবনি শ্রবণ 
করিয়াছেন তিনিই বুঝিয়াছেন যে বাঙ্গালা ভাষার কত দূর শক্তি এবং মাইকেল মধুসুদন দত্ত কি অত্তুত 
ক্ষমতাপন্ন কবি। 

ইন্দ্রজিতবধ এবং লক্ষ্পণের শক্তিশেল উপাখ্যান বারম্বার পাঠ ও শ্রবণ না করিয়াছেন, বোধ করি 
বঙ্গবাসী হিন্দু সম্তানের মধ্যে এমত কেহই নাই, কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে কহিতে পারি যে অভিনবকায়া 
সেই উপাধ্যানটিকে এই গ্রন্থে পাঠ করিতে করিতে চমতকৃত এবং রোমাঞ্চিত না হন এদেশে এমন 
হিন্দু সম্ভানও কেহ নাই। 

সতা বটে কবিগুক বাল্মীকির পদচিহ লক্ষ্য করিয়া নানা দেশীয় মহাকবিদিগের কাব্যোদ্যান হইতে 
পুষ্পচয়ন পূর্বক এই গ্রন্থখানি বিরচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই সমস্ত কুসুমরাজিতে যে অপূবর্ব মাল্য 
গ্রথিত হইয়াছে তাহা বঙ্গবাসীরা চিরকাল যত্বু সহকারে কণ্ঠে ধারণ করিবেন। 

যে গ্রন্থে স্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল ত্রিভুবনের রমণীয় এবং ভয়াবহ প্রাণী ও পদার্থ সমূহ একত্রিত করিয়া 
পাঠকের দর্শনেন্দ্রিয় লক্ষ্য চিত্রফলকের ন্যায় চিত্রিত হইয়াছে,__যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে ভূতকাল 
বর্তমান এবং অদৃশ্য বিদ্যমানের ন্যায় জ্বান হয়, যাহাতে দেব, দানব, খ্বানব মগুলীর বীর্যযশালী, 
প্রতাপশালী, সৌন্দর্যশালী জীবগণের অদ্ভুত কার্যকলাপ দর্শনে মোহিত এবং রোমাঞ্চিত হইতে 
হয়, যে গ্রন্থ পাঠ করিতে করিতে কখন বা বিস্ময় কখন বা ক্রোধ এবং কখন বা করুণারসে আর্দ্র 
হইতে হয়, এবং বাম্পাকুল লোচনে যে গ্রছ্থের পাঠ সমাপ্ত করিতে হয়, তাহা যে বঙ্গবাসীরা চিরকাল 
বক্ষঃস্থলে ধারণ করিবেন ইহার বিচিত্রতা কি! 

অত্যুক্তিজ্ঞানে এ কথায় যদি কাহার অনাস্থা, হতশ্রদ্ধা হয় তবে তিনি অনুগ্রহ করিয়া একবার 
গ্রস্থখানি আদ্যোপান্ত পর্যযালোচনা করিবেন; তখন বুঝিতে পারিবেন মাইকেল মধুসূদনের কি কুহকিনী 
শক্তি;__তাহার কাব্যোদ্যানে কল্পনাদেবীর কিরূপ লীলা-তরঙ্গ; কখন তিনি ধীরে ধীরে বৃদ্ধ ব্রাহ্মাণ 
বাশ্মীকিব পদতল হইতে পুষ্প হরণ করিতেছেন এবং কখন বা নবনিকুঞ্জ সৃজন করিয়া অভিনব 
কুসুমাবলী বিস্তৃত করিতেছেন। ইন্দ্রজিত-জায়া প্রমীলার লঙ্কা প্রবেশ, শ্রীরামচন্দ্রের যমপুরী দর্শন, 
পঞ্চবটী স্মরণ করিয়া সরমার নিকট সীতার আক্ষেপ, লক্ষণের শক্তিশেল এবং প্রমীলার সহমরণ 
কিরূপ আশ্চর্য্য কতই চমৎকার, বর্ণনা করা দুঃসাধ্য। আমরা এত দিন কবিকুলের চক্রবর্তী ভাবিয়া 
ভারতচন্দ্রকে মাল্যচন্দন দানে পুজা করিয়া আসিয়াছি, কিন্ত বোধ হয়, এত দিন পরে রাজা কৃষ্ন্দ্রের 
প্রিয় কবিকে সিংহাসনচ্যুত হইতে হইল। এ কথায় পাঠক মহাশয়েরা মনে করিবেন না যে আমি 
ভারতচন্দ্রের কবিত্ব-শক্তি অস্বীকার করিতেছি। তিনি যে প্রকৃত কবি ছিলেন তৎপক্ষে কিছুমাত্র সংশয় 
নাই। কিন্তু কবিদিগের মধ্যেও প্রধান অপ্রধান আছেন। কেহ বা ভাবের চমৎকারিত্বে কেহ বা লেখার 
চমৎকারিত্বে লোকের চিত্ত হরণ করেন। ভারতচন্দ্র যে শেষোক্ত প্রকার কবিদিগের অগ্রগণ্য তৎসম্বব্ধে 
ছিরুক্তি করিবার কাহার সাধ্য নাই। পরিপাটী স্ব্বাঙ্গসুন্দর শব্দবিন্যাস করিয়া কর্ণকুহরে অমৃতবর্ষণ 
করিবার দক্ষতা তিনি যেরূপ দেখাইয়া গিয়াছেন বঙ্গকবিকুলের মধ্যে তেমন আর কেহই পারেন নাই; 
এবং সেই গুণেই বিদ্যাসুন্দর এত দিন সজীব রহিয়াছে! কিন্তু গুণিগণ যে সমস্ত গুণকে কৃবিকৌলীন্যের 
শ্রেষ্ঠ লক্ষণ গণনা! করেন ভারতচন্দ্রের সে সকল গুণ অতি সামান্য ছিল। বিদ্যাসুন্দর এবং অযদামঙ্গল 
ভারতচন্ত্র রচিত সব্রবোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অস্তর্দাহ হয়, হৃগুকম্প হয়, শরীর রোমাঞ্চিত হয়, 
বাহ্যন্দ্িয় স্তব্ধ হয় তাদৃশ ভাব তাহাতে কইঃ কল্পনারূপ সমুদ্রের উচ্ছাসিত তরঙ্গবেগ কই, 
বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্জুল বর্ণনাছটা কোথায়? তাহার কবিতাস্রোতঃ কুঞ্জবনমধ্যস্থিত অপ্রশস্ত, মৃদুগতি 
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প্রবাহের ন্যায়; বেগ নাই, গভীরতা নাই, তরঙ্গতঙ্জন নাই; মৃদুস্বরে ধীরে ধীরে গমন করিতেছে অথচ 
নয়ন এবং শ্রবণ তৃপ্তিকর। 
মালিনীর প্রতি বিদ্যার লাঞ্কনা-উক্ভি, বকুলবিহারী সুন্দর দর্শনে নাগরীয় কামিনীগণের রসালাপ, 
বিদ্যাসুন্দরের প্রথম-মিলন, কোটালের প্রতি মালিনীর ভৎ্সনার ন্যায় সরল সুকোমল বাক্যলহরী 
মেঘনাদবধে নাই, কিন্তু উহার শব্দপ্রতিঘাতে দুন্দুভিনিনাদ এবং ঘনঘটা-গঙ্জনের গল্ভীর প্রতিধ্বনি 
শ্রবণগোচর হয়। বোধ হয়, এ কথায় পাঠক মহাশয়দিগের মধ্যে অনেকে বিরক্ত হইবেন এবং আমাকে 
মাইকেল মধুসূদনের স্তাবক জ্ঞান করিবেন। তাহাদিগের ক্রোধ শান্তির নিমিত্ত আমার এইমাত্র বক্তব্য 
যে পুবের্ব আমারও তাঁহাদিগের ন্যায় সংস্কার ছিল যে মেঘনাদবধের শব্দ-বিন্যাস অতিশয় কুটিল ও 
কদর্য, এবং সে কথা ব্যক্ত করিতেও পৃবের্ব আমি ক্ষান্ত হই নাই; কিন্তু এই গ্রন্থখানি বারম্বার 
আলোচনা করিয়া আমার সেই সংস্কার দূর হইয়াছে এবং সম্পূর্ণ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে বিদ্যাসুন্দরের 
শব্দাবলীতে মেঘনাদবধ বিরচিত হইলে অতিশয় জঘন্য হইত। মৃদঙ্গ এবং তবলার বাদ্যে নটীদিগেরই 
নৃত্য হয় কিন্তু রণতরকঙ্গবিলাসী প্রমন্ত যোধগণের উৎসাহ বর্ধন জন্য তুরী, ভেরী এবং দুন্দুভির ধবনি 
আবশ্যক; _ধনুষ্টঙ্কারের সঙ্গে শঙ্খনাদ ব্যতিরেকে সুশ্রাব্য হয় ন!। পাঠক মহাশয়েরা ইহাতে মনে 
করিবেন না যে মাইকেলের রচনাকে আমি নির্দোষ ব্যাখ্যা করিতেছি। তাহার রচনার কতকগুলি দোষ 
আছে,কিস্তু সে সমস্ত দোষ শব্দের অশ্রাব্যতা বা কর্কশতা জনিত দোষ নহে। বাক্যের জটিলতা-দোষই 
তাহার রচনার প্রধান দোষ; অর্থাৎ যে বাক্যের সহিত যাহার অন্বয়-_বিশেষ্য বিশেষণ, সংজ্ঞা 
সব্রবনাম, এবং কর্তা ক্রিয়া সন্বন্ধ--তৎপরস্পরের মধ্যে বিস্তর ব্যবধান; সুতরাং অনেক স্থলে 
অস্প্ঠার্থ দোষ জন্মিয়াছে, অনেক পরিশ্রম না করিলে ভাবার্থ উপলব্ধ হয় না। 
দ্বিতীয়তঃ। তিনি উপধ্যপরি রাশি রাশি উপমা একব্রিত করিয়া স্তূপাকার করিয়া থাকেন, এবং 
সর্বত্র উপমাগুলি উপমিত বিষয়ের উপযোগী হয় না। 
তৃতীয় দোষ। প্রথা-বহির্ভৃত নিয়মে ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও ব্যবহার করা যথা “স্ততিলা” 
“শাস্তিলা” “ধবনিলা” “মর্ঘরিছে" “দ্বন্ছিয়া,”” “সৃবর্ণি” ইত্যাদি। 
চতুর্থতঃ। বিরাম যতি সংস্থাপনের দোষে স্থানে স্থানে শ্রুতিদুষ্ট হইয়াছে। যথা 
“কাদেন রাঘব-বাঞ্ছ৷ আধার কুটীরে 
নীরবে!” : 
“নাচিছে নর্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে 
গায়ক; 
“হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী 
শিবিরে 1 --” 
“রক্ষোবধূ মাগে রণ; দেহ রণ তারে 
বীরেন্দ্র।_--” 
“দেবদত্ত অস্ত্রপুঞ্জ শোভে পিঠোপরি, 
রঞ্জিত রঞ্জন-রাগে, কুসুম-অপ্লি-_ 


আবতঠ-৮৮ 

এই সকল স্থলে “গায়ক,” “শিবিরে,” “বীরেন্দ্র” “আবৃত” শব্দের পর বাক্য সমাপ্ত হওয়ায় 
পদাবলীর স্োতোভঙ্গ হেতু শ্রবণ-কঠোর হইয়াছে। 

এ সমস্ত দোষ না থাকিলে মেঘনাদবধ গ্রহ্থখানি সর্বাঙ্গ-সুন্দর হইত; কিন্ত, এরূপ দোষাশ্রিত 
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ইইয়াও কাব্যখানি এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে বঙ্গভাষায় ইহার তুল্য দ্বিতীয় কাব্য দৃষ্টিগোচর হয় না। 
ফলত £ 
““গাথিব নৃতন মালা-____ 
রচিব মধুচত্র, গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি” 
বলিয়। গ্রহকার যে সদর্প উত্তি করিরাছিলেন তাহার সম্পুর্ণ সফলত। হইয়াছে এবং এই “নুতন মালা” 
চিরকালের জন্য যে তাহার কঠদেশে শোভা সম্পাদন করিবে ইহার আর সন্দেহ নাই। 
অতঃপর ছন্দপ্রণালী সম্বন্ধে গুটিকত কথা বলা আবশাক। 
ভাষার প্রকৃতি অনুসারে পদ্য-রচনা ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে হইয়। থাকে। সংস্কৃত ভাষায় হদ দীর্ঘ ব্ণ 
এবং ইংরাজি ভাষায় লঘু গুরু উচ্চারণ আশ্রয় করিয়া পদ্য বিরচিত হয়: কিন্তু বাঙ্গালা ভাবার প্রকৃতি 
সেরাঁপ নয়। ইহাতে যদিও হৃস্ব দীর্ঘ বর্ণ ব্যবহার করার নিয়ম প্রচলিত আছে সত্য কিন্তু উচ্চারণকালে 
তাহার ভেদাভেদ থাকে না।-_সুতরাং সংস্কৃত এবং ইংরাজি ভাষার প্রথা অনুসারে বঙ্গভাষায় পদ্য 
রচনা করার নিয়ম প্রচলিত নাই। তাহার প্রণালী স্বতন্ত্র, অর্থাৎ মাত্রা গণনা করিয়। তৃতীয়, চতুর্থ, বষ্ঠ, 
অস্টম, একাদশ, দ্বাদশ এবং চতুদ্দশ অক্ষরের পর বিরাম যতি থাকে এবং আবৃত্তির সময় সেই সেই 
স্থানে, ছন্দ-অনুসারে, শ্বাসপতন করিতে হয়ং এবং যে সকল স্থানে শব্দের মিল থাকে; আপাততঃ বোধ 
হয়, যেন শব্দের মিলনই এ প্রণালীর প্রধান অঙ্গ; কিন্তু কিঞিংৎ অনুধাবনা করিলেই বুঝা যায় যে 
শন্দের মিল ইহার আনুষঙ্গিক এবং শ্বাস নিক্ষেপের নিয়মই প্রণান কৌশল । এ বিষয়ের দৃষ্টান্ত মিলিত 
শন্খ পূর্ণ পদ্যাবলীতেও পাওয়া যায়, ঘথা-_ 
_---"হেরিলাম সরোবরে 


“আর কি কাদে, লো নদি, তোর তীরে বসি 

মথুরার পানে চেয়ে ব্রজের সুন্দরী £”_-২ 

“কি কাজ বাজায়ে বীণা; কি কাজ জাগায়ে 

সুমধুর প্রতিধবনি কাব্যের কাননে £৮--৩ 

“শুনি গএ শওশ ধ্বনি তোর এ কাননে 

মধুকর, এ পরাণ কাদে রে বিষাদে ।”--৪ 

“এস সখি তুমি আমি বসি এ বিরলে 

দুজনের মনোজ্বালা জুড়াই দুজনে :”-_-৫ ইত্যাদি 

মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দ রচনারণ্ এই প্রণালী, অতএব অমিব্রচ্ছন্দ বলিয়া কাহারো কাহারে। 

তৎপ্রণীত গ্র্ের প্রতি এত বিরাগের কারণ কি, এবং সেই বিষয় লইয়। এতই বা বাধিতগার আড়ম্বর 
কেন, বুঝিতে পারি না। তিনি কিছু রচনা বিষয়ে কোন নূতন প্রণালী অবলম্বন করেন নাই, প্রচলিত 
নিয়মানুসারেই লিখিয়াছেন; কারণ বিরাম যতি অনুসারে পদ বিন্যাস করা তাহারও রচনার নিয়ম, 
কেবল এইমাত্র প্রভেদ যে, পয়ারাদি ছন্দে যেমন শব্দের মিল থাকে এবং পয়ার, ত্রিপদী, চতুষ্পদী 
প্রভৃতি যখন যে ছন্দ আরম্ভ হয় তাহার শেষ পর্য্ভ্ত সমসংখ্যক মাত্রার পরে সব্র্বত্রেই একরূ'প বিরাম 
যতি থাকে. মাইকেলের অমিত্রচ্ছন্দে তদ্রুপ না হইয়৷ সকন ছন্দ ভাঙিয়৷ সকলের বিরাম ধতির নিয়ম 
একত্রে নিহিত এবং গ্রথিত হইয়াছে এবং যতিস্থলে শব্দের মিল নাই। সুতরাং কোন পংক্তিতে পয়ার 
ছন্দের নিয়মে আট এবং চতুর্দশ মাত্রার পরে, কোনটিতে হ্রিপদী ছন্দের ন্যায় ছয় এবং আট এবং 
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কখন বা এক পংক্তিতেই দুই তিন প্রকার ছন্দের যতিবিভাগ নিয়ম গৃহীত হইয়াছে। নিন্নোন্ধীত উদাহরণ 
দৃষ্টে প্রতিপন্ন হইবে। যথা-__ 
যথা যবে পরস্তপ পার্থ মহারঘ্বী--১ 
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি উতরিলা--২ 
নারী-দেশে; দেবদন্ত শঙ্খনাদে রষি-__-৩ 
রণরঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতৃকে:_-৪ 
উথলিল চারিদিকে দুন্দুভির ধবনি;_€ 
বাহিরিল বামাদল বীরমদে মাতি,-_৬ 
উলঙ্গিয়া অসিরাশি কার্মুক টংকারি:-_৭ 
আস্ফালি ফলকপুঞ্রে!'_ঝক্‌ ঝক্‌ ঝকি--৮ 
কাঞ্চন-কুঞ্কুক-বিভা উজলিল পুরী!-_-৯ 
মন্দুরায় হেসে অশ্ব; উদ্ধকর্ণে শুনি--১০ 
নৃপুরের ঝন ঝনি, কিক্কিণীর বোলী,_১১ 
ডমরুর রবে যথা নাচে কাল ফণী,--১২ 
বারীমাঝে নাদে গজ শ্রবণ বিদারি,_-১৩ 
গম্ভীর নির্ঘোষে যথা ঘোষে ঘনপতি__ ১৪ 
দূরে! রঙ্গে গিরিশৃঙ্গে, কাননে, কন্দরে-_-১৫ 
নিদ্রা ত্যজি প্রতিধ্বনি জাগিলা অমনি- -১৬ 
সহসা পূরিল দেশ ঘোর কোলাহলে।--১৭ 
উদ্ধৃত পদাবলী পাঠে বিদিত হইবে যে ১, শর, ৫, ৬, ৭, [৮], ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৬, 
১৭, পংক্তির পদবিন্যাস পয়ারের ন্যায় এবং বিরামস্থল আট ও চতুদ্দশ মাত্রার পর, ২য় এবং ৩য় 
পংক্তিতে “আসি” “উতরিলা” “নারীদেশে” এবং “কষি" শব্দের পর দশম অথবা চতুর্থ মাত্রার পর, 
এবং ১৫শ পংক্তিতে “দূরে” “শূঙ্গে” ও “কন্দরে” শব্দের পর বিশ্রাম যতি স্থাপিত হইয়াছে। 
পাঠক মহাশয়েরা ইহা দ্বারাই মাইকেল প্রণীত অমিত্রচ্ছন্দ রচনার সন্ধান বুঝিতে পারিবেন এবং 
এ সমস্ত বিরামস্থলে শ্বাসপতন করাই এই ছন্দ আবৃত্তি রুরার কৌশল। 
প্রকারাস্তরে অমিব্রচ্ছন্দ বিরচিত হইতে পারে কি না সে একটি স্বতন্ত্র কথা, কিন্তু বঙ্গভাষার 
যেরূপ প্রকৃতি এবং অদ্যাবধি তাহাতে যে নিয়মে পদ্য রচনা হইয়া আসিয়াছে তদ্দৃষ্টে বোধ হয় যে 
এই প্রণালী অতি সহজ ও প্রশুদ্ধ প্রণালী। হুম্ব দীর্ঘ উচ্চারণ অনুসারেও বঙ্গভাষায় ছন্দরচনা হইতে 
পারে, এবং ভুবনচন্দ্র রায় চৌধুরী প্রণীত ছন্দকুসুম গ্রন্থেও সেই প্রণালী অবলম্বন করা হইয়াছে; কিন্তু 
বোধ হয় যে যত দিন সচরাচর কথোপকথনে আমাদের দেশে বর্ণ-অনুসারে হৃ্ব দীর্ঘ উচ্চারণের প্রথা 
প্রচলিত না হয় তত দিন সে প্রণালীতে পদ্যরচনা করা পণুশ্রম মাত্র-_ইহা ছন্দকুসুম গ্র্খানি পাঠ 
করিলেই পাঠক মহাশয়দিগের হৃদয়ঙ্গম হইবে। পরস্ত যদি কখন বঙ্গভাষার প্রকৃতির তত দূর 
বৈলক্ষণ্য ঘটে এবং লোকে সামান্য কথোপকথনে হুস্ব দীর্ঘ উচ্চারণের অনুবর্তী হন তবে সে প্রণালী 
যে উৎকৃষ্টতর এবং তাহাতেই পদ্য বিরচিত হওয়া বাঞ্চনীয় তৎপক্ষে সংশয় নাই। 
পরিশেষে গ্রস্থকারের জীবনবৃত্াস্ত বিষয়ে গুটিকত কথা বলিতেই হয়। 
ইনি আনুমানিক ১২৩৫ সালে জেলা যশোহরের অন্তর্গত কবতক্ষ নদীতীরবর্তী সাগড়দীঁড়ী গ্রামে 
রাজনারায়ণ দত্তের গুঁরসে জাহবী দাসীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার পিতা কলিকাতা সদর- 


২৩২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


দেওয়ানি আদালতের একজন প্রধান উকীল ছিলেন। ইহার মাতা যশোহরের অন্তর্গত কাটিপাড়ার 
জমিদার গৌরীচরণ ঘোষের কন্যা। ইহারা তিন সহোদর ছিলেন। ইনি সবর্ব জ্যেষ্ঠ, আর দুই জন 
শৈশবাবস্থাতেই কালগ্রাসে পতিত হয়েন। ইনি হিন্দুকালেজে ইংরাজি ও পারস্য ভাষা অভ্যাস করেন। 
১৬/১৭ বৎসর বয়সে ইনি খৃষ্টধর্মাবলম্বন করেন। তত্রাচ একমাত্র পুত্র বলিয়া ইহার পিতা ইহাকে 
একেবারে পরিত্যাগ না করিয়া চারি বৎসর কাল বিষন্স কালেজে অধ্যয়নাদি করান। এ চারি বৎসরের 
পর এ অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া ইনি মান্দ্রাজে গমন করেন। মান্দ্রাজে যাইয়া ইংরাজি ভাষায় গদ্য পদ্য 
রচনার দ্বারা ত্বরায় সুখ্যাতি লাভ পূর্বক তত্রত্য বিশ্ব-বিদ্যালয়ের শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। ১৮৫৬ 
সালে ইনি সন্ত্রীক বাঙ্গাপা প্রদেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন। এখানে দুই তিন বৎসর কাল অপব্যয় 
করিয়াছিলেন। পরে ১৮৫৮ সালে পাইকপাড়ার রাজাদিগের আদেশে রত্বাবলী নাটকের ইংরাজি 
অনুবাদ করেন। তদনস্তর উপয্যপরি এতগুলি পুস্তক লিখিয়াছেন;_ 

১ম, শন্ষিষ্ঠাী নাটক। ২য়, পদ্মাবতী নাটক। ৩য়, তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য। ৪র্থ, একেই কি বলে 
সভ্যতা । ৫ম, বুড় শালিকের ঘাড়ে রৌয়া। ৬ষ্ঠ, মেঘনাদবধ কাব্য। ৭ম, ব্রজাঙ্গনা। ৮ম, কৃষ্ণকুমারী 
_নাটক। ৯ম, বীরাঙ্গনা। ১০ম, চতুদ্দশপদী কবিতাবলী। 

পরম্পরায় শুনা গিয়াছে ইনি বাল্যকালে স্বীয় মাতৃভাষাকে ঘৃণা করিতেন, কিন্তু তৎসম্বন্ধে এক্ষণে 
তাহার রুচির সমূহ পরিবর্তন দেখা যায়। ইনি আইন অভ্যাস করিবার জন্য ইংলণডে গমন 
করিয়াছিলেন, সম্প্রতি জন্মভূমিতে প্রত্যাগত হইয়াছেন; জগদীশ্বর করুন ইনি দীর্ঘজীবী হইয়া স্বীয় 
উন্নতি সাধন, ও স্বদেশীয়দের মঙ্গল বর্ধন এবং মনোরগ্রন করিয়া সুখসচ্ছন্দে কালহরণ করেন। [ 


মেঘনাদবধ কাব্যের চতুর্থ সংস্করণে এই ভূমিকাটি কবি হেমচন্ত্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিশেছিলেন ১৩ আশ্বিন, ১২৭৪ সাল, 
ভবানীপুর থেকে। | 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা 
জ্রানেন্্রমোহন দাস 


বঙ্গীয় নরনারীর চিরপ্রিয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের আখ্যানবন্তুই মেঘনাদবধ কাব্যের আদর্শ; কিন্তু 
রামায়ণের সেই সুপ্রসিদ্ধ ও হিন্দুনরনারীর সুবিদিত ঘটনা ব্যতীত কাব্যের অস্তর্গত অন্যান্য ঘটনাবলী 
ও চরিত্র কবিকল্পিত এবং নানাদেশীয় মহাকবি-কল্পনার ছায়ায় রচিত। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের অস্তর্গত 
যুদ্ধকাণ্ড বর্ণিত একটী মধ্যবন্তী ঘটনা হইতে কাব্যের সূত্রপাত হইয়াছে। সীতাপহারী রাক্ষসরাজ 
রাবণের সহিত হিন্দুর আরাধ্য সীতাপতি রামচন্দ্রের যুদ্ধ ও লক্ষ্ণকর্তৃক রাক্ষসরাজপুত্র মেঘনাদের বধ 
এই কাব্যের প্রতিপাদ্য বিষয় হইলেও, প্রতিভাবান কবি এরূপ সুকৌশলে রামায়ণের সমগ্র গল্পাংশ 
অতি সংক্ষেপে কাব্যান্তর্গত পাত্রপাত্রীগণের কথোপকথন এবং স্বগত চিন্তা প্রসঙ্গে সংযোজিত করিয়া 
দিয়াছেন যে, যাহারা রামায়ণের কাহিনী আদৌ অবগত নহেন তাহারাও ইহা মুল রামায়ণের 
ংক্ষিপ্তসারব পাঠ করিয়া তৃপ্তিলাভ করিবেন। 

আখ্যান বস্তু : মহর্ষি বা্মীকির বর্ণনানুসারে শৌর্য্ে, বীর্য্যে, স্বজাতিবাৎসল্যে, দেশহিতাথে 
আত্মবলিদানে, বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানে, পুজার্চনা ও তপোনিষ্ঠায় এবং বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, বীর্য্য, 
সৌন্দর্য্য, ধন, মান ও প্রতাপে রাক্ষসগণ আর্ধ্য হিন্দু বলিয়াই বোধ হয় এবং মনে হয়, মদ্যমাংসাদি 
যেমন ভারতীয় তান্ত্রিকসমাজে প্রচলিত হইয়াছিল, লঙ্কার তমোগুণপ্রধান রাক্ষসকুলে তাহার ভূরি 
প্রচলন ছিল। ভারতবর্ষের পার্বত্য ও বন্য অসভ্যজাতির মধ্যে আমমাংসভোজী, দুনীতিপরায়ণ: 
পশুপ্রকৃতি আজিও যেমন দেখা যায়, সেইরূপ দৃঢ়কায়, আমমাংসভোজী, রণনিপুণ, অসভ্য নৃশংসগণ 
লঙ্কার আদিম অধিবাসী ছিল; তাহারা রাক্ষসরাজ রাবণের দুগ্ধর্ধ প্রধান সৈন্যদল পুষ্ট করিয়াছিল এবং 
লঙ্কার রক্ষাকার্য্যে প্রধানতঃ তাহারাই নিযুক্ত ছিল। রামায়ণে রাবণের প্রধান সৈন্য লঙ্কাপুরে 
রক্তমাংসভোজী দশ সহস্শ কোটী বলিয়া উক্ত হইয়াছে লে--৬১)। যেমন “সূর্য” “ন্দ্র' প্রভৃতি বংশ 
ভারতে প্রসিদ্ধ, সেইরূপ রক্ষঃ বা রাক্ষস লঙ্কার রাজবংশীদিগের বল-পরিচায়ক শব্দ বলিয়া অনুমান 
করা যাইতে পারে। ধন্মান্ধতা একই জাতির ম'ধা ভিন্নধন্মীরি প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ উৎপাদন করিয়া 
থাকে। ধর্মান্ধতা, স্বার্থান্ধতা, হিংসা প্রতিপক্ষের প্রতিকূল ভাবই পোষণ করে। শত্রতার ক্ষেত্রে 
বিপক্ষের দোষ এবং অযশক্কর আচার ব্যবহার অতিরঞ্জিত করতঃ তাহাদিগকে অন্যের চক্ষে হীন 
প্রতিপন্ন করাই ম্বানবের স্বাভাবিক। ইহা কি প্রাচ্য, কি প্রতীচ্য, কি সভ্য, কি অসভ্য, সকল 
মানবজাতিতে দেখা যায়। গ্রীক আদিকবি হোমর সমধন্মী ট্রোজানদিগের সবর্বমান্য ও সব্বুণাঘিত, 
দেবোপম, মহাবীর হেক্টরকেও প্রতিনায়ক এখিলিজের সম্মুখে কাপুরুষের ন্যায় চিত্রিত করিয়াছিলেন। 
বৌদ্ধগণ ভারতে ভগু, নাস্তিক, তস্কর ও রাক্ষস বলিয়া উক্ত, উৎ্পীড়িত এবং ভারতবর্ষ হইতে 
বিতাড়িত হইয়াছিলেন। মহাপুরুষ খৃষ্ট তাহার স্বজাতিবর্গের হস্তেই নিহত হইয়াছিলেন। গ্রীককবির 
ন্যায় মহর্ষি বাল্মীকির রামায়ণে দেখা যায়, যখনি দেবগণ, খাধষিগণ এবং ভারতীয় রাজবংশীয় ও 
পুজনীয় ব্যক্তিদিগের সহিত রাক্ষসকুলের কোনরূপ সংঘর্ষ হইয়াছে, তখনই রাক্ষস শব্দ আভিধানিক 
অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে এবং যুগাবতার রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য ও তৎপক্ষীয়দিগের গৌরববৃদ্ধিজন্য 
রাক্ষসপক্ষীয়গণ অতি বিকৃতাকার, অতিকায়, ভীমকর্ম্মা নরখাদক বলির উক্ত হইয়াছে। কল্পনার 
অতিরঞ্জনে এবং ভয়ানক ও অদ্ভুতাদি রসের প্লাবনে রক্ষোবংশীয়দিগের প্রকৃত চরিত্র ও রূপ আবৃত 
হইয়া গিয়াছে। পক্ষাস্তরে যখন কোন সংঘর্ষ নাই-_-শক্রতাচরণ নাই_-_কেবল অস্তরাল হইতে 
তাহাদের অস্তঃপুরের বিষয়ব্যাপার দেখিয়া, তাহাদের ধন্ম্ সমাজ ও নীতিগত জীবন গোপনে লক্ষ্য 


২৩৩ 


২৩৪ মেথনাদবধ কাবা চা 


করিয়া তাহাদের হ্বরূপ বর্ণনা করা হইতেছে তখন আর সে ভাব লক্ষিত হয় না। সর্র্বশাস্ত্রবিশারদ, 
বহুদর্শী এবং তীক্ষধী হনুমান অন্যের অপক্ষিতে চতুদ্দিক পরিভ্রথণ করিয়া পঙ্কার এশর্য্য বিভব, 
রাজপরিবারের ও প্রজাবর্গের দৈনিক জীবন, তাহাদের আকৃতি প্রকৃতি, আচার ব্যবহার, বাক্যালাপ 
সমত্ত লক্ষ্য করিয়। বলিতেছেন; তাহারা : 

“যজ্ঞ হেতু সোমরস করে আয়োজন। 

“দেবতারা অবিরত পৃভিত তথায়।” 

“সেইসব নিশাচর অতি ধনবান।” 
যে সকল গুপ্তচর নানা ভেক ধারণ করিয়৷ ইতস্তত বিচরণ করিতেছে তাহার 


অতি স্থুল, অতি কৃশ কোন জন নয়। তার! সবে গুণবান্‌ গুণ অনুসারে । 
অতি দীর্ঘ, অতি হুম্ব নহেক নিশ্চয় ।। কার্ধা অনুষ্ঠান করে বিশেষ প্রকারে || 
অতি গৌর, অতি কৃষ্ণ বর্ণ নহে কার। তাহাদের পরিণীত। ধনিতা সকল। 
সবার মূরতি মহা শকতি আধার ।। বিগুদ্ধস্বভাবা পতিপ্রাণা অবিরল।। 
সে সব চরের মধ্যে কেহ বহুরাপ। সে রমণীগণ চারু বসন-ভূষণে। 
সুরূপ সুতেজ আর কেহ বা বিরূপ।। তারকার মত দীপ্তি পার অনুক্ষাণে।। 
দেখিলেন তিনি, যত নিশাচরগণ। লঙ্ঞাশীলা তারা অতি * * * 
বিশেষ আত্তিক মিষ্টভাষী বিচক্ষণ || *. * * * স্বামীর সেবায়। 
মধুর স্শ্রাবা নাম তাদের সবার। নিধুক্ত নিয়ত * * *+ 
প্রধান তাহারা সবে জগত মাঝার।। কেহ হ্র্ণবর্ণ কেহ শশান্ক সোসর। 
তাহাদের প্রত্যেকেই বিভিন্ন প্রকার। ++ ক সক % 
করিয়াছে বেশভৃষা সৌন্দর্যয-আধার।। সকলের মুখপন্ম যেন শশী রাকা। 


যদিও তাদের মাঝে কেহ বা বিরূপ। সকলেরি পক্ষশোভী অক্ষি কিছু বাঁকা ।। 
কিন্তু বেশ-সৌষ্টবেতে হয়েছে সুরূপ।। 
রাক্ষসদিগের কাপগুণ ত এইরূপ। এদিকে মহর্ষির বর্ণনা অনুসারে রাবণ রূপে অতুলনীয় ছিলেন, যথা : 


রাজর্ষি ব্রাহ্মাণ, দৈত্য, গন্ধবর্ব, রাক্ষস। তাহাদের মধ্যে এক জানকী ব্যতীত। 
ইহাদের কন্যাগণ রাপেতে সরস।। হাবাই বার্ণ রূপে হয়েছে মোহিত।।” 
রাবণের রূপে মজি” সে সব রমণী। (সুন্দরাকাণ্ড) 


উপস্থিত হইয়াছে আপনা আপনি ।। 

বিভীষণ রামকে বলেন --“দশানন বেদবেদাঙ্গ-পারগ,. মহাতপা ও অগ্নিহোত্রাদি কার্যের প্রধান 
অনুষ্ঠাতা।” রাবণ শেব ছিলেন। তিনি স্বর্ণের শিবলিঙ্গ স্বয়ং পূজা করিতেন (উত্তরকাণ্ড ৩১)। হনূমান 
রামকে বলেন__“রাবণ দোষী বটে কিন্তু তাহার প্রকৃতি অতিশয় ধীর । তিনি সবর্বদা স্বচক্ষে নিজ রাজ্য 
পর্যবেক্ষণ করিরা থাকেন।”--লে : ৩)। তাহার শৌর্ধয, বীর্য্য, প্রতাপ এবং এশ্বর্যের কথা বলাই 
বাহুল্য। এতদ্যত্তীত রাবণের রূপ ও গুণের প্রমাণ মহর্যির কাব্যে প্রচুর পাওয়া ঘায়। মেঘনাদবধ 
কাব্যের কবি তাই ত্রিভুবনবিজযী রাক্ষসরাজকে কর্তব্যপরায়ণ প্রজাবৎসল রাজা, 'অনুরক্ত পতি, 
শ্নেহময় পিতা, শাস্তজ্ঞ পণ্ডিত, স্বধর্মনিরত নৈষ্ঠিক হিন্দু, ইচ্টদেবে পরম ভর্ভি'পরায়ণ এবং কুলপতি, 
স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ও ক্ষত্রিয় বীরের সকল গুণে মণ্ডিত করিয়াছেন, এবং তাহাতে পুরাণ-প্রসিদ্ধির 
অপলাপ করা হয় নাই। পক্ষা্তরে সৃষ্রীবপ্রমুখ বানরগণ মহা মহা বীরপুরুষ। তাহারা দাক্ষিণাতোর 
অপ্তর্গত কি্বিন্ধ্যার সমতল প্রদেশ ও ঝব্যঘূক পর্বতের অধিবাসী । মহর্ষির রামায়ণ মতে -_ 


মেঘনাদবধ কাব্য . ভূমিকা ২৩৫ 


“কিছ্ধিদ্ধ্যা-নিবাসী সবে মহাবলবান। 

দেবগম বীর্য্যে জনম সবার। 

কামরূপধারী তেজে তপন সমান।"--(সু-২৮) 
লঙ্কার সমাঞ সভাতম মানবজাতির অতুন্নত আদর্শে গঠিত এবং বেদবিহিত ও রাজনীতির কেন্দ্রস্থল 
বলিয়াই মনে হয়। সুতরাং পাঠককে রামায়ণোক্ত বিকটাকার, নরখাদক নিশাচরদি,গর সহিও 
লাস্গুলবিশিষ্ট লোমশ পশুসমভিব্যহারী বিষুঃর অবতার রামচন্দ্র বুদ্ধকাহিনী পাঠের আশা ত্যাগ 
করিয়া সুসভ্য রক্ষোবংশীয় ও রথুবংশীয় নৃপতিদ্বয়ের বুদ্ধসম্বন্ধীয় কাব্যপাঠের জন্য প্রস্তুত হইতে 
হইবে। কাব্যের ভিতর দিয়া কবিকে বুঝিতে ও তাহার প্রতিভার পরিচয় লইতে হইবে। স্বর্গমর্ত্য পাতাল, 
ইহলোক এবং পরলোকের ভূত, ভবিষৎ ও বর্তমানের সংবাদপ্রাপ্তির জন্য কৌতূহলের সহিত অপেক্ষা 
করিতে হইবে; কখন কৈলাস পব্বতের তৃষারধবল যে।গাসন-চুড়ায় হরপাব্বতীর কথোপকথন 
শুনিয়া আসিতে হইবে; কখন নৈজয়ন্তে ই্রসভায় শচীসহ ইন্দ্রের এশ্বর্য্য দেখিয়া আসিতে হইবে; 
কখন স্বর্ণলঙ্কার মণিময় রাজসভায়, ধরায় অমরাবতী-নিন্দিত প্রমীলার প্রমোদভবন, কখন উত্তাল 
তরঙ্গসঙ্কুল বিশাল সমুদ্রতটব্তী স্বর্ণলঙ্কা-অবরোধকারী বানরসৈন্য সমাবৃত রণক্ষেত্র এবং শত্রশিবির 
ভেদ করিয়া বীরাঙ্গনা প্রমীলার লক্কাপ্রবেশ, কখন সাগরগর্ভে মক্তাময়ী বরুণালয়-বাসিনী বারুণীর 
কেশ-রচনা, এবং কখন পাতালের সুড়ঙ্গ দ্বার দিয়া পৃথিবীর শেষসীমায় উপস্থিত হইয়া সশরীরে 
প্রেতপুরীর চিরবিস্ময়কর দৃশ্যাদি কল্পনার পৃষ্পকরথে বসিয়া কবির সহিত ঘুরিয়৷ ঘুরিয়া দেখিতে 
হইবে। একদিকে রণোন্মত্ড সৈন্যবৃন্দের হুঙ্কার, আক্রমণকারী বীরগণের বম্ররব, তৃর্যধবনি, দুন্দুভির 
রণবাদ্য এবং অস্ত্রের ঝন্ঝনা; অপরদিকে বামাকণ্ঠ, নৃপুরশিঞ্জন এবং সপ্ততন্ত্রীর মধুর নিকণ; একদিকে 
প্রমোদমত্ত নাগরিকগণের অট্রহাস্য এবং মহানখরীর উৎসবকোলাহল, অপরদিকে পতিবিরহবিধুরা 
বন্দিনী জনকনন্দিনীর দীর্ঘনিশ্বাস এবং পুত্রহারা জননী ও পতিহার! কামিনীর আর্তনাদ শ্রবণ করিতে 
হইবে। একদিকে পুত্রহস্তার দণ্ডবিধানোন্মুখ শক্রর ওঁদ্ধত্য এবং উদ্দীপনা, অপরদিকে আশাভরসাহীন 
অনুতপ্ত জনকের অবসাদ এবং বৈরাগ্যভাব লক্ষ্য করিতে হইবে। এক কথায় কাব্যের রস, ভাব, 
ভাষা, বর্ণনাকৌশল, অলঙ্কার, কবিত্বের সৌন্দর্য্য কবির কল্পনা অনুধাবন করিবার জন্য মণশ্চক্ষু ও 
হৃদয়ের দ্বার উন্মুক্ত রাখিতে ইহবে; তবেই এই কাব্যপাঠে পাঠকের তৃপ্তিলাভ হইবে। 

কাব্য : কিন্তু এই কাব্য পাঠ করিবার পৃবের্ব কাব্য কাহাকে বলে,_কবি যে সকল 

কাব্যকুবেরদিগের অনস্ত ভাণ্ডার হইতে সংগৃহীত “বিবিধ ভূষণে" মাতৃভাষা ও তাহার কাব্যখানিকে 
“সাজাইয়া” গিয়াছেন তৎসমুদয়ের তথ্যানূসন্ধানে আনন্দ আছে। কেবল দুরাহ শব্দের প্রতিশব্দ এবং 
জটিল বাক্যের অর্থবোধ হইলেই যথেষ্ট হয় না। কবির সহিত কবি-কল্লিত রাজ্যে প্রবেশ করিয়া, 
তাহার পশ্চা অনুসরণ করিয়া, তিনি কি কি উপাদানে ও কোন্‌ কোন্‌ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় এরূপ 
চিত্তদ্রাবকের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার তত্ব লইতে হইবে। সৌন্দর্ধ্য-বিশ্লেষণে সৌন্দর্য্য উপলব্ি করিতে 
বিঘ্ন জন্মে বটে. কিন্তু ইহা জড়-সৌন্দর্য্য পক্ষেই প্রযুক্ত হইতে পারে; যে সৌন্দর্য; হৃদয় মন পূর্ণ করিয়া 
কল্পনার চক্ষে উদ্ভাসিত হয়, বিশ্লেষণ দ্বারা তাহার মাধূ্য্য নষ্ট না হইয়া বরং স্থায়ী হয়। কেহ কেহ 
মেঘনাদবধ কাব্যকে উচ্চশ্রেণীর কাব্য বলিয়া স্বীকার করেন না, অনেকে ইহাকে খগ্ডকাব্য বলেন। 
অনিবর্ষচনীয় আনন্দজনক রচনা লোকের হৃদয় ও মনের মধ্যে শোক, বিস্ময়, উৎসাহ, ক্রোধ, ভয়, 
ভক্তি, শ্নেহ, অনুরাগ প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন ভাবের তরঙ্গ আনাইয়া দেয়, যাহা পাঠ করিতে করিতে পাঠক 
আত্মবিস্মৃত হইয়া যেন বর্ণিত ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয় এবং সমস্ত বিষয় ব্যাপার মানস-নেত্রে দর্শন 


২৩৬ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


করিতে থাকে। এমন কি, কবির চরিত্র-রচনা-কৌশলগুণে আত্মবিস্থৃত পাঠক যে রচনার মধ্য দিয়া 
নায়ক-নায়িকাদির হৃদয় ও মনের মধ্যে প্রবেশ করে এবং অন্তরের ভাব ও ভাবসমূহের ঘাত প্রতিঘাত 
পর্য্যভ্ত যেন প্রত্যক্ষ করিয়া তাহাদের সুখদুঃখের ভাগী হয়, সেইরূপ ভাবসম্বলিত রসাল প্রবন্ধের নাম 
কাব্য। পণ্ডিতগণ কাব্যকে কবির কীর্তি বলিয়া উল্লেখ করেন। এই অর্থে আলেচ্য গ্রন্থ উচ্চশ্রেণীর 
কাব্য এবং ইহা কৰি মধুসূদনের অমর কীর্তি। 

মহাকাব্য ও খণ্ডকাব্য : প্রাচ্য আলঙ্কারিকগণ কাব্যকে প্রধান দুই ভাগে বিভক্ত করেন- মহাকাব্য 
ও খগুকাব্য। কোন পুরাণাস্তর্গত প্রসিদ্ধ বৃততাস্ত, ইন্জরাদি প্রধান দেবতা, কোন সৎকুলজাত যশশ্বী ক্ষত্রিয় 
নৃপতি, অথবা চন্ত্রসূর্ধ্যবংশের ন্যায় কোন উচ্চরাজবংশচরিত অবলম্বনে ছন্দে রচিত কাব্য মহাকাব্য 
পদবাচ্য। ইহাতে স্বভাবের শোভা, শৈল সাগর, নগর প্রার্তর, চন্দ্র সুর্যের উদয়ান্ত; রাজা বা 
সেনাপতিদিগের মন্ত্রণা, সৈন্য চালনা ও যুদ্ধ, জন্ম-মৃত্যু-বিবাহ, বিরহ ও মিলন, ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ 
এই চতুর্বর্গ ও উৎসব, পাবর্বণ, খতুবর্ণনা প্রভৃতির মধ্যে সমুদয় অথবা কোন কোন বিষয় মূল আখ্যান 
বস্তর সহিত গ্রথিত হয়। গ্রন্থ আট সর্গের অন্যুন সংখ্যায় বিভক্ত হয়; সর্গগুলি নাতি দীর্ঘ ও নাতি হুম্ব 
হয়, কবি স্বীয় ইচ্টদেবতার স্তুতি-বন্দন৷ বা সাধারণের মঙ্গল কামন! করিয়া কাব্য আরম্ভ করেন। 
প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বর্ণিত বিষয়ের আভাষ প্রদস্ত হয় এবং সর্গগুলি একরপ ছন্দে 
অথবা বিবিধ ছন্দে রচিত হয়, কিন্ত প্রত্যেক সর্গের শেষ কয়েকটি পংক্তি ভিন্ন ছন্দে রচিত হয়। কোন 
সর্গে বর্ণিত বিষয়ের প্রধানতম বিষয়-বোধক নামে সেই সর্গের নামকরণ হয়। মহাকাব্যে বীর, করুণ, 
আদ্য ও শান্ত এই চারিটার কোন একটা রসের প্রাধান্য থাকে এবং অন্য তিনটা স্থায়ী এবং হাস্য রৌদ্র, 
ভয়ানকাদি রস অপ্রধান ও অস্থায়িভাবে বিদ্যমান থাকে। কবি কিংবা বর্ণনীয় বিষয়, অথবা নায়ক 
নায়িকার নামে মহাকাব্যের নামকরণ হয়। প্রতিনারকের গুণের উৎকর্ষ যত অধিক হয় নায়কের পক্ষে 
ততই গৌরবজনক হয়। মহাকাব্যের সকল লক্ষণাক্রান্ত নহে এমন অনতিদীর্ঘ কাব্যকে খণ্ডকাব্য বলে। 
খণ্ডকাব্যে আট সর্গের অধিক থাকে না। ইহা সংস্কৃত আলঙ্কারিকগণের মত। কিন্তু প্রতীচ্য 
আলঙ্কারিকগণ যাহাকে এপিক বলেন, তাহাকে মহাকাব্য বলিলেও প্রাচ্য ও প্রতীচযের আদর্শে আমরা 
পার্থক্য দেখিতে পাই। 

এপিক্‌ : গ্রীক পণ্ডিত বলেন___-একটা খুব অসাধারণ এবং মহোচ্চ ও গুরু-গম্ভীর বিষয় না হইলে 
যে এপিক্‌ লেখা যাইতে পারে না তাহা নহে। দৃশ্যকাবোটিত আখ্যানবন্ত এবং নাটকীয় চরিত্রগণ 
লইয়া এপিকের আরম্ভ। এপিকের লেখক গল্পাংশের জন্য যে প্রতিপদে ইতিহাসের পদাঙ্ক অনুসরণ 
করিয়া চলিবেন তাহাও নয়। 

এসম্বন্ধে তিনি বিলক্ষণ স্বাধীন। পৌরাণিক আখ্যান, জনশ্রুতি এবং লৌকিক সংক্কার অনেক সময় 
এপিক্‌ রচনার প্রতিবন্ধক স্বরূপ হয় বটে. কিন্তু কবি সে সমুদয় এককালে উপেক্ষা করিতে পারেন 
না; কারণ, এপিকের গল্প ও চরিত্রগণ স্বদেশীয় ও স্বজাতীয় হওয়াই চাই। পক্ষান্তরে ইতিহাসের সহিত 
এপিকের সম্বন্ধ সত্যমূলক হইলেও কবি তাহাতে স্বারী কল্পন৷ যদৃচ্ছা মিশ্রিত করিয়া সমগ্র আখ্যানভাগ 
আপনার মনের মত করিয়া লিখিতে পারেন। এপিকের চরিন্রগণ এতিহাসিক হইয়!ও ইতিহাস-বর্ণিত 
কার্যকলাপের একটীও না করিতে পারেন, এমন কি তাহাদের এঁতিহাসিক কীর্তিসমূহের উল্লেখ পর্য্যস্ত 
না থাকিতে পারে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে এমন অসাধারণ ক্ষমতা ও এমন মহোচ্চ গুণাবলা থাকা চাই 
যাহার সহিত লৌকিক সংস্কার জড়িত থাকে। সতা হউক আর মিথ্যাই হউক, যাহা ঘটিয়াছে তাহার 
যথাযথ বর্ণনা এপিকের লক্ষণ নহে, কিন্তু ঘটনাবলীর মধ্যে এমন কিছু থাকা চাই যাহা অভূতপূর্ব্ধ, 
চিরবিস্ময়কর, চিরশৌরবময় ও হৃদয়োন্মাদক বলিয়া কবির প্রতীতি জন্মে; যাহা কবিকে প্রকৃতই 
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মাতাইয়া তুলে এবং তাহাকে অনিবর্চনীয় দৈবশক্তিতে অনুপ্রাণিত করে। কবি সেই ঘটনাবলী 
অবলম্বন করিয়া কল্পনার রাজো ভ্রমণ করিতে থাকেন, তাহার চন্মচক্ষু মুদিত হইয়া অদ্তরের দৃষ্টি 
খুলিয়া যায়, হৃদয়ের কবাট উন্মুক্ত হয়, তিনি স্বর্গমর্ত্য পাতালের কত অপূরর্ষ দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে 
বিভোর হন এবং এপিকের পৃষ্ঠে তাহার কল্পনার ছবি আঁকিয়া থাকেন। তিনি ঘটনাবলীতে এ্রতিহাসিক 
কাহিনী লিপিবদ্ধ করেন না, কিন্তু তিনি কল্পনার রঙ্গমঞ্চে যাহা যাহা অভিনীত হইতে দেখেন সেই 
সকলকে উপকরণস্বরূপ গ্রহণ করিয়া রস-ভাবাত্মক একখানি অভিনব দৃশ্যকাব্য রচনা করেন। কবির 
কল্পনা এবং চরিত্রগ্ুলিকে ফুটাইয়া তুলিবার শক্তির উপর এপিকের উৎকর্ষ এবং স্থায়িত্ব নির্ভর করে। 
মহাপগ্ডিত এরিষ্টটুল্‌ গল্লাংশকে বাদ দিয়া কাব্যান্তর্গত চরিত্রগুলিকেই প্রাধান্য দিয়াছেন। তিনি বলেন, 
চরিব্রগুলির যদি নাটকীয় অভিনয় না থাকে তাহা হইলে এপিক্‌ কেবল ইতিহাস কিন্বা অদ্ভুত উপন্যাস- 
মাত্রে পরিণত হয়। তাহার মতি হোমরই একমাত্র কবি জন্মিয়াছিলেন, যিনি এপিকের মধ্যে কতটুকু 
গল্পচ্ছলে বলা উচিত তাহার মাত্রা বুঝিতেন। কখন যে কবির কথায় গল্প করিয়া বলিতে হইবে, আর 
কখন যে কাব্যান্তর্গত পাত্রপাত্রীগণকে তাহাদের নিজেদের কথা নিজেদের মুখ দিয়া বলাইতে হইবে 
তাহা হোমর* বিলক্ষণ জানিতেন। অন্যান্য কবিরা যথায় দুই এক স্থান ব্যতীত প্রায়ই চরিত্রগুলিকে 
নেপথ্যে রাখিয়া আদ্যোপাস্ত গল্প বলার মত বলিয়া যান, হোমর তথায় অধিক গৌরচন্দ্রিকা না করিয়া 
প্রথম হইতেই পাত্রপাত্রীগণকে অভিনয় দ্বারা আপনাপন চবিত্র ফুটাইয়া তুলিবার জন্য আসর ছাড়িরা 
দেন। গ্রীক পণ্ডিতের কথায়-__-"1107701 15 1176 011১ [0০0০1 ৬110 1070/5 11১0 1101) 10101010101) 
01 21910 18207121156; ৬/17)৩) 10 01911006 000 ৮/11017 (0 161 0116 01)01001015 5962 (01 
(11917561655, 00891 [79615 101 0106 17799109171 1611 01761 5601৮ 51012151)0 010. ৬/101) 50001) 
0%558855 01 01017782100 091৮/961) 11017701 ৮/101) 110010 [01618100 19255 (179 50086 10 
1)15 [০1501782605, [01 2170 ৮/017017, 21] ৮/100) 01101901015 01 (11611 ০৬).”--/৯115101195 
7১০৮-1460-4-5 001016৫2110 (12125121050 0 1৮1. ৬৬. তি 1661 11) 1015 12171007161 807707105, 
96০. 11, [১886 20. | 

মেঘনাদবধ কাব্য মহাকাব্য কিনা : প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মহাকাব্যের লক্ষণ স্কুলভাবে আলোচিত হইল। 
বলা বাহুল্য, মেঘনাদবধ কাব্যের কবি রচনা সন্ঙ্গে প্রতীচ্য আদর্শই গ্রহণ করিয়াছেন। মেঘনাদবধ 
কাব্যকে অনেকে মহাকাব্য বলিতে চান না। আমাদের মতে ইহা মহাকাব্যের সকল লক্ষণাক্রান্ত না 
হইলেও ইহাকে আমরা 'এপিকের লক্ষণাক্রাস্ত দেখিতে পাই এবং এপিক্‌ যদি মহাকাব্য হয় তাহা হইলে 
মেঘনাদবধ কাব্য নিঃসন্দেহে মহাকাব্য। কবি স্বয়ং “গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত” এই বাক্যে 
তাহার আভাসও দিয়াছেন। মেঘনাদবধ কাব্যকে অনেকে আবার মহাকাব্য বলিয়া স্বীকার করিলেও 
ইহা কবির মৌলিক রচনা বলিয়া স্বীকার করেন না। মৌলিক রচনা কাহাকে বলে প্রথমে তাহারই 
আলোচনা করা যাউক। কোন অভূতপৃবর্ষ, অশ্রু পুর্ব ঘটনা অবলম্বন করিয়া, সম্পূর্ণ নূতন নৃতন 
ভাব ও কল্পনা সম্বলিত কাব্য লিখলেই কি তাহাকে মৌলিক বলা যায় এবং পূর্ব কবিদিগের আদর্শ, 
বিষয়, ভাব এবং কল্পনা, কোথাও একটী উপমা, কোথাও একটা নাম, কাব্যাত্তর হইতে গ্রহণ করিয়া 
কাব্য লিখিলে তাহাকে মৌলিক বলা যায় না? মহাকবি ভবভ্তিতে কালিদাসের প্রতিবিশ্ব এবং 
উভয়েই আদিকবি মহর্ষি বা্মীকির প্রতিচ্ছায়৷ দেখা যায়, কিন্তু কালিদাস ও ভবভূতির মৌলিকতা 
সম্বন্ধে কি কেহ সন্দিহান হইবেন £ মহাকবি মিপ্টনের মৌলিকত্ সম্ব্ধে এইরাপ অনেকের ধারণা বড় 
অনুকূল ছিল না। কারণ মিল্টন পাঠ করিতে করিতে তাহার পৃরর্ষ পৃরর্ব কবিগণের অনেককেই মধ্যে 


* ইহা মহাকনি বাল্দীকিরও জানা ছিল। রামায়ণে তাহার নিদর্শন আছে। কবিবর রাজ্রকৃঝ্ রায় তাহার রামায়ণের টাকায় 
তাহার উল্লেখ করিয়াছেন। 


২৩৮ ঘেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


মধ্যে মনে পড়ে এবং তাহাদের ভাব ও কল্পনার প্রতিবিষ্ব দেখা যায়__তাহাঁদের সঙ্গীতের প্রতিধবনি 
শুনা যায়। কিন্তু বহুদিনের আলোচন। ও সমালোচণার পর সে সংস্কার গত হইয়াছে এবং মিপ্টনের 
মৌলিকত্ স্বীকৃত হইয়াছে; মৌলিকতার প্রকৃতি নিণীতি হইয়াছে এবং অন্ধ অনুকরণেরও একটা সীমা 
নির্ধারিত হইয়াছে। সেই মৃত্তিক।, সেই কান্ত, সেই ই্টক, সেই প্রস্তর এবং একই উপকরণ লইয়া একই 
উদ্দেশ্যে কেহ মন্দির, কেহ মস্ভিদ্‌, কেহ টোপ, (কেহ পাগোডা, কেহ পিরামিড, কেহ গিজ্া নিশ্মমাণ 
করিল। একে অন্যের ছায়াপাতও হইল; একে অন্যের আদর্শ গ্রহণ করিল কি্ড কেহহ মৌলিকতার 
গৌরব-মুকুট লাভে বঞ্চিত হইল না। মিশরীয় সথাপতো হিন্দু-স্থাপত্যের ছায়'পাত লক্ষি হয়। বৌছ৷ 
মিশরীয় স্থাপত্যের সহিত চৈনীম্ের আদান প্রদান অনুমিত হয়। রোমক সথ(পতো গ্রীক আদর্শ গৃহীত 
হয় কিন্ত তাহাতে আসিয়া যায় না। প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ, মিশরীয়, চৈনীয়, গ্রীক, গথিক, পারস্য এবং 
মোগল প্রভৃতি স্থাপতা স্ব স্ব স্বাতন্ত্য বজায় রাখিতে পারিতেছে কি না তাহাই দ্রষ্টব্য। সহস্রের মধ্যে 
প্রত্যেকের স্বাতস্থ্য ধরা পড়ে কি না, প্রতে/ক স্থপতির ব্যক্তিত্ব প্রকাশিত হয় কি না তাহাই বিবেচ্য। 
স্থাপত্যশিল্লেও যেমন টিএ্রশিল্পেও তদ্রীপ এবং আর সকল শিল্পসন্বন্ধে যে কথা --সাহিত্য-শিল্লেও সেই 
কথ।। 

পৃবর্বকবিগণকে আদর্শ করিলে মৌলিকতা ক্ষু হয় না কিন্তু তাহাদের অন্ধ অনুকরণে কৃতিত্ব নাই। 
তাহাদের কল্পনা ও ভাবাদির অপহরণে অপযশ আছে। পুরাতনকে যিনি নূতন করিয়া গড়িতে পারেন, 
ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অংশগুলিকে একত্র করিয়া ধিনি তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে পারেন, সামান্য বিষয় 
লইয়। যিনি বিরাটের সৃষ্টি করিতে পারেন, যিনি নবীন আশায়, নৃতন ভাষায়, নবোতসাহে ও অভিনব 
কৌশলে জাতীয় জীবনে নবপ্রবাহ সঞ্চার করিতে পারেন, জগতের মহাকবিগণের সঙ্গে স্বীয় প্রতিভা 
এবং মৌলিকত্বের গৌরবমুকুট ধারণ করিবার তাহার অধিকার আছে। মেঘনাদবধ কাব্যের নানাস্থানে 
পৃবর্বকবিগণের এবং নানাদেশের মহাকাব্যের ভাব, কল্পনা ও বিষয়ের ছায়াপাত আছে। কবি স্বয়ং 
কাব্যারস্তে এবং চতুর্থ সর্গের নান্দীতে তাহার আভাস দিয়াছেন। তিনি একস্থানে তাহার বন্ধুকে 
লিখিতেছেন__"**০॥ ৬/11], 70 0081, 0০ 19177111000. 01 016 00011561701) 11100, 2150 | 20 


1901 25112017100 19 58 01090 1 1১0৬6 110021011910211) 110109190 11-101705 1510 10 40101101 00 
[09000 109; 1 01015 10706 1 110৬0 91৮০1) 1116 6015000 25 01801099081) ও 1111)01 92117 25 


[)05510)10.” কখন তিনি লিখিতেছেন--“) ঠি70 1176 ৬০151000010) 11016 17610010005 011 
৬11511101. একস্থানে লিখিতেছেন__-৬. বিঞা। 15 10 ৮৫ ০0170800190 11)107)81) 11611 10 1015 
ঠি1001 102581211) 1106 21001)014211695. আবার কোথাও আক্ষেপ করিয়া বলিতেছেন-_“'11 
[110 1011061 01 0৮17 20609 1190 21৮01] 10) 1012) 00119111015 ] 008010100৬০ 11016 2 
15810111120 01 00 09201 01 1৬192107205. /৯5 115. 900] 10151 1101 6517601 002% 001016 
50195. /৯ 1০1 [)11%." ইত্যাদি নানাস্থানে তিনি আপনার খণ স্বীকার করিয়াছেন। |] 

এইরূপে মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করিবার কালে জগতের মহা-মহা কবিগণ পুনঃপুনঃ পাঠকের 
স্মৃতিপথে আবির্ভূত হন। কাব্যের ১ম সর্গে কৃত্তিবাস, মিন্টন, হোমর এবং ভার্লি; ২য় সর্গে হোমর 
এবং কালিদাস; ৩য় সর্গে কাশীরাম দাস, ট্যাসো, ভার্ঞল ও হোমর; ৪র্থ সর্গে বাল্মীকি ও ভবভূতি; 
৫ম সর্গে কাশীরাম দাস, ট্যাসো, মিল্টন ও হোমর; ৬ষ্ঠ সর্গে হোমর্ন; ৭ম সর্গে বাল্মীকি ও হোমর; 
৮ম সর্গে ভাঙ্জিলি, দাস্তে, মিন্টন, ব্যাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস এবং ৯ম ও শেষ সর্গে হোমরকে 
সবর্ধাপেক্ষা অধিকবার মনে পড়ে। তিনি যখন বলেন “(দেবকুলপ্রিয়,” ““দস্তোলি-নিক্ষেগী” তখন 
হোমরের “্ি৬০৪:৪৫ 01016 £০৫5," “01000. ৫0)[991118 10০" মনে পড়ে । তাঁহার “অভ্রভেদী 
গিরিচড়া” “1058561-101551)8 1111" এবং “অস্তরিত” (পরাক্রম) মিস্টনের “171” স্মরণ করাইয়া 


মেঘনাদবধ কাবা : ভূমিকা ২৩৯ 


দেয়। প্রেতপুরীর বর্ণনা প্রসঙ্গে যখন দেখি “কুস্তল প্রদেশে স্বনিহে ভীষণ সর্প” তখন ভার্ভিলের 
“9101-1090%5” এবং ট্যাসোর “1155178 5110195 (017 01701101001 11017" স্মরণ হয়। কাব্যের 
১ম সর্গে যখন পড়ি “পশে কি গো শোক হেন কুসুম হৃদয়ে ?”" (দেবী কমলার উদ্দেশে উক্ত) তখন 
ইহা ভাঙ্জিলের "087 9001 0] 10013 11000 01000 11) 0৩251১1৮110?" অথবা মিল্টনের 10 
1)৬০1)1 50017105 00014 5001) [0৮51010৬611 প্রভৃতির ভাবানুকরণ বলির। মনে হয়। 
মধুস্দনের “অরাবণ অরাম খা হবে ভব আজি" কালিদাসের “অরাবণমরামং বা জগদদ্যেতি 
নিশ্চিতঃ” বাক্যের পুনরাবৃত্তি বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তিনি খখন বলেন “ফুলদল দিয়া কাটিলা 
কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে£” তখন মহাকবি কালিদাসের “ঞ্ুলং স লীলোৎপলপত্রধ।রয়া 
শমীলতাংচ্ছেতুমৃির্যবস্যতি” (অভিঃ শকুঃ--১।৪২) বাক্য স্মরণ করাইয়া দেয়। কাব্যের ২য় সর্গে 
যখন দেখি “ফুল-কুল-সথী উষা যখন খুলিবে পূর্্বাশার হৈমদ্বার পদ্মকর দিয়" তখন মিল্টন, 
স্পেন্সর, হোমর প্রভৃতি মহাকবিগণ কর্তৃক ব্যবহৃত অনুরূপ ভাবদ্যোতক বাক্য ও পদাবলি মনে হয়। 
মিন্টন লিখিয়াছেন__ 
+০0৯/ 11101101101 17095 90905 11) 0116 129519117 011177৩ 
/১0৬010179, 50৬60 (179 62110) ৬111) 0110171 009211- 

স্পেন্সর্‌ পদ্মহস্তা ফুল-কুল-সযী উষাকে "'105-11186100 11017)" বলিয়াছেন। হোমরের ইহা প্রিয় 
বর্ণনা ('4170910-211810$ ০০$-__ গ্রীক ভাষায় গোলাপের নাম "170001')। মধুসূদন ব।ণীবন্দনায় 
বলিয়াছেন “ডাকি আবার তোমায় শ্বেতভুজে”__মিল্টন বলিয়াছেন__১৩: 0106 [7)19........... ] 
00179 10 [9180 ১০08 ৮০/7১5” ইত্যাদি! তাহার কাব্যে “স্বীয় সৌরভে দেশ পুরিল সহসা”, 
হোমরের -% [106 0917 ০011019 118810105 91790” স্মরণ করাইয়া দেয়। 

এইরূপে বহু ভাব, বহু পদ এবং বহুল পদসমুচ্চয় বিবিধ কবির কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে 
বলিয়াই মনে হয়। কবি তাহার পত্রাবলির নানা স্থানে এরূপ খণ স্বীকারও করিয়াছেন। তিনি তাহার 
মূল আখ্যানবস্তু কৃত্তিবাস হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি বাল্মীকির রামচন্দ্র, রাবণ, মেঘনাদাদি 
পাত্রগণ, সীতা, সরমা, মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা প্রমুখ পাত্রীগণ এবং সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমানাদি বানরগণ 
লইয়াই পাত্রপাত্রীগণের সমাবেশ করিয়াছেন। মূল রামায়ণের নায়ক নায়িকা, প্রতিনায়ক ও 
নায়কসহায়গণই মেঘনাদবধ কাব্যের নায়কাদি। কবি কালিদাসের হরপাবর্বতী, হোমরের জুপিটার 
এবং জুনো, কৃত্তিবাসের চিত্রাঙ্গদা ও বীরবাহু, কাশীরাম দাসের প্রমীলা, মিল্টনের কোমস বর্ণিত 
স্যাব্রিণার আদর্শানুবায়ী বারুণী, ভবভৃতির মুরলা এবং হিন্দু ও গ্রীক পুরাণের দেবদেবীগণকেই আদর্শ 
করিয়াছেন। তিনি ট্যাসোর প্রমোদ উদ্যান, দাস্তে, ভার্্জিল, মিপ্টন ও ব্যাসদেবের প্রেতপুরী, হোমরের 
রণক্ষেত্র ও শ্মশানভূমির অবতারণা করিয়াছেন। তিনি পৌরাণিক স্বর্গমর্ত্যপাতালের এম্বর্য্য একত্র 
করিয়াছেন এবং প্রাচীন ও আধুনিক দেশবিদেশের “কবি-চিত্ত-ফুলবন-মধু” লইয়া অপূর্ব মধুচক্র 
রচনা করিয়াছেন, কিন্তু তথাপি তাহার মৌলিকত্ব এবং প্রতিভা ক্ষুগ্ন হয় নাই। কারণ, তাহার 
রামরাবণাদি বাল্মীকির নহে, তাঁহার হরপাবর্ধতী কালিদাসের নহে, হোমরেরও নহে, তাঁহার প্রমীলা 
কাশীরাম দাসের নহে, রঙ্গলালেরও নহে বা ট্যাসোরও নহে; তীহার চিত্রাঙ্গদা কৃত্তিবাসের নহে, তাহার 
মেঘনাদ না বাল্মীকির-_না, হোমরের; তাহার সীতা না বাল্মীকির-_না ভবতৃতির। তাহার মুরলা না 
ভবভূতির- না মিল্টনের, কিন্তু বস্তুতঃ যে কাব্যের জন্য তিনি বহু কবির নিকট খণী তাহা আর কোন 
কবিরই নহে-_তাহা মধুসুদনের নিজস্ব-_তাহা তাহার অক্ষয় কীর্তি। বঙ্গভাষায় মেঘনাদবধ কাব্য 
মৌলিক সৃষ্টি। পণ্ডিত 901101৪79০6 যেমন মহাকবি মিন্টনের মৌলিকত্ব প্রসঙ্গে বলিয়াছেন-_ 


“1৮1100175৫5 2. 501)01217 20 1) 1015 ৮1101755 5/৩ ০01001708119 01705010095 01 ৮1020 ৬৪ 


২৪০ মেখনাদবধ কাব্য চর্চা 


(010 ৬/০ 11058106210 ০৩101. 381 01001019119 01 115 80171005 1011105 000৬ গেড 01 1015 
[90050055015 11010 [006 ৪০14:170 10070৮৮5001 100 11117002170 815৩ 10 09016 051015 0৬1). 
| 11001017701105 ৬/11016 0115 0110 1100 091170 101): (16 1১017, 05 ৬৬০ 110৬6 11 151৬1110015 
11) 9৮০% 11100. 11) 11100£1)1- 01] 51918. 10100110111 11009111011৬৬ 01017701001 [00৬/৩1. মিল্টগ- 
ভক্ত বঙ্গীয় কবি মধুসূদন সম্বন্ধেও কি ঠিক এই কথাই বলা যাইতে পারে নাঃ স্বগীয়ি রাজনারায়ণ বসু, 
নহারাজা যতীব্্রমোহন ঠাকুর এবং ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহোদয়গণ এক সময়ে কবিকুলগুককুলের 
“চিন্ত-ফুল-বন মধু" আহরণব্ারী কৰি মধুসূদনের মৌলিকতা সম্বন্ধে বলিয়া গিয়াছেন--“৮/1)01- 
০৮০ [05505 011101191) [170 00611৬9111৩ 99017915 1011010091৬05 গো) 01181101 517000৩. 
এবং তাহার পাগ্ডিত্য সন্বঞ্জে উক্ত হইয়াছে--5 21170015180 2.501101থা 170 100 5021051% 
01 600101 21161191015 001110111)0101105, 010 01016 15 10101 1 11701৬14101, ১৮৩) 117 
(11050 075 17019 1015 001109111901011১5 ৮/1০ ৫০110 00012] 1011) 11 10151070100 01 117৬ 
[20100002017 1019010£65, 01১ 10 010 11101001006, 0090) 8110101)0 4 00000], 01111010001) 
০0100105. এবং শুদ্ধ যুরোপীয় সাহিত্যে নহে, তিনি সংস্কৃত, পারস্য, হিব্রু, তেলুগু, তামিল প্রভৃতি 
প্রাচ্যভাবাতেও অধিকার লাভ করিয়াছিলেন। 

কাব্যের দোষ গুণ : কিগ্ত তাহার ঘুরোপীয় মহাকবিগণের প্রতি একান্ত ভক্তিই এই উৎকৃষ্ট 
কাব্যখানিকে নির্দোষ করিতে পারে নাই। এই পক্ষপাতই তাহার কাব্যের উৎকর্ষ বিধানের সবরবপ্রধান 
অন্তরায় হইয়াছিল। তিনি গ্রীক কবি হোমরের অনুসরণ করিয়া তাহার প্রধান দেবচরিত্রগুলিকে নিতান্ত 
হীন করিয়া ফেলিয়াছেন। তিনি প্রতিনায়ক লক্ষ্মণ ও রামচন্দ্রের চরিত্রে আদ্যস্ত সুসঙ্গতি রাখিতে 
পারেন নাই। সপ্তম সর্গে লক্ষণের চরিত্র লক্ষ্মণোচিত হইলেও বষ্ঠ সর্গে তাহাকে এবং ৬ষ্ঠ ও ৭ম সগে 
রামচন্্রকে ভীরু, কোমল-প্রকৃতি, আত্মশক্তিতে আস্থাহীন,সাহসহীন, অতিরিক্ত মমতাশীল, 
রমণীজনোচিত দুর্বলতার আধার এবং অক্ষত্রিয়ের ন্যায় চিত্রিত করিয়া ফেলিয়াছেন। যেখানে 
মুরোপীয় আদর্শ গৃহীত হয় নাই তথায় রামচন্দ্রই কবির হস্তে বিনরী, শিষ্টাচারী, উদার, বন্ধু ও 
ভ্রাতুবৎসল, পিতৃভক্ত, ধর্মনিষ্ঠ, দেবভক্ত, সত্যনিষ্ঠ, শক্ররও দুঃখে সহানুভূতিপরায়ণ ও ক্ষমাশীল 
প্রকাশ পাইয়াছেন। তথাপি সমগ্রভাবে দেখিতে গেলে রামলম্ষ্পণ ও হরপাব্বতী চরিত্র সম্পূর্ণ সংস্কার- 
বিরুদ্ধ হইয়াছে। ইহা যে কবির প্রতিভাহীনতার পরিচায়ক তাহা নহে কিন্তু ইহা তাহার স্বধর্ম্ম ও 
জাতীয় সংস্কার-বর্্জন জনিত ক্রি বলা যাইতে পারে। হিন্দুর অবতার রামচন্দ্র ও তৎপক্ষীয়গণের 
প্রতি তাহার সহানুভূতির অভাব ছিল। রামভক্ত বাল্মীকি যেমন রাক্ষসদ্বেষী ছিলেন, শ্রীকভক্ত হোমর 
যেমন ট্রোজান-বিদ্বেষী ছিলেন, অহিন্দু মধুসূদন তদ্রপ রাবণভক্ত ছিলেন। এতদ্বতীত অলঙ্কার শাস্ত্রে 
যে সকল দোষের উল্লেখ আছে মেঘনাদবধ কাব্যে তাহার অধিকাংশই পাওয়া যায়। ইহার নানা স্থানে 
ছন্দঃপতন, অযথা যতি-বিন্যাস, দূরানয়, শ্রুতিকটুতা, অস্পষ্টার্থ, কষ্টকল্পনা, অনুচিত ও অনুপযুক্ত 
উপমা ও বাক্য প্রয়োগ, ক্রিয়াপদ নিষ্পাদন ও প্রয়োগের উচ্ছৃঙ্খলতা, সংস্কারবিরুদ্ধ চরিত্রাদির 
সমাবেশ, পাপীর প্রতি কবির সহানুভূতি এবং সাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণের চেষ্টা হেতু 
সবর্বজনানুরাগ পক্ষে ও জাতীয় কাব্য হিসাবে ইহার ন্যুনতা এবং দেবচরিত্রে নীচমানবসুলভ সংকীর্ণ- 
প্রকৃতি ও পশুভাবের স্ফুর্তি হেতু ইহার উৎ্কর্ষহীনতা পরিলক্ষিত হয়। কবি স্বয়ং যে তাহা জানিতেন 
না তাহা নহে। তিনি তাহার কাব্যের নানা ক্রটি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। যথা-_- 

“1 0110 1018 00616 216 [2]19 10601021 01917151695 11 086 62111089015 ০01 
1৬151011402. 

“50015 17016 81081110165 2170 585 0181 096 1606 01 076 1০০1. 117 15511119028 15 ৬/0012 
0176 (215112595. 4170 0791 15 0189 1921 (10301). 
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মেঘনাদবধ কাবা - ভূমিকা ২৪১ 


১110১ 05 11111115 111018110 111 0010 101600 ৭ ৮/]101) 01170107৩18 1 010) ৯001৬ 10010 00017) 
105 1170119 [900105. ৮৮101 1101100100199001101 005 0017 এহরাপে আত্মদোষ যেমন স্বীকার 
করিয়।ছেন, কবি তৎসঙ্গে কোন কোন স্থলে কৈফিরৎও দিয়। গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন __ 

86011 1১10৬/ 01001 0 1010115911৬ 1৬ 11 10110011091 01 1115 10110, 

"11 1010৩101801096 1৬ 1060 0118101711101010001- 11 01006 00008010106 18৯. ৭14 ১165118110৩ 
|)10010 11010105111, 10010 01100001015 ৩11 7710111017৩0, 100 0210 ১6)81 11 0101৩ 0৩ 9 10181) 
011 01081 110 01111591060 ৬০৪ 01১1110৬101 1600৮ 0৬658৯00015 1011 01 0)1101- 
(01151), 1391011১ [90017% 16 11 /৮০10010 011, (011১1৩৯1108 1691 11৯ 0731111101511)) 

1115 71১ 11010111101) 00 0110৬ 011 1170 191101% 19189 19 051১ 0 ১1৬11 10111101101 
(1 ৮৬১1১111115 911৭1ং10.7 

| 11109 10600170৬৬0 11001১-016, 0 ০৬৩1) 0 ৬৬০1১1০০001, 1001 1001 011৩ ৬1161৩২0111 

"1615 17১ 01010101601 10 01001011106 0১000115116 17085 01010 000১ 11১01000105 01) 
(011 (0৬৮1, 101 01000050100 10091, 1 17001) 10 0150 00৩ ৯০৫১০ 10101 117৬৩111115 10৬0৯ 
(৯০101) এ 0100৬ 210) 114 16 00111) 0১111010051 0001 11001) ৬০1110111-1 ৯1011 701 0070৬ 
(7৩01 ৭101105. 0010 ৮৮10১, 10010010৮10 ৮118 05 0 0100 6014 17৮৩ 0010৩. ইত্যাদি। 

নেখনাদবধ কাব্যের সকল দোষ সন্ডে ইহার গুণগ্রাহীর সংখ্যাই উত্তরোশ্র বৃদ্ধি পাইতেছে এবং 
অর্ধশতান্দীর অনুকূল ও প্রতিকূল সমালোচনার মধ্য দিয়া বঙ্গীয় কাব্জগতে ইহার শ্রেষ্ঠতুই 
প্রতিপাদিত হইয়া আসিতেছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ইহাই বিশেষত্ব । এই কাব্যের অনুকূল সমালোচনাও 
যথেষ্ট হইয়াছে। কোন কোন সমালোচকের মতে রাবণের রণক্ষেত্র ও সাগরদর্শন, চিত্রাঙ্গদার 
সত।প্রবেশ, মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যান ত্যাগ, প্রমালার লঙ্কা প্রবেশ, অশোক কাননে সীতা-সরমার 
বমখোপকথন, লক্ষ্পণের চ্তীপৃজা, রাবণের ঘুদ্ধবাত্র, রাবণের সহিত লক্ষ্পণের বাগ্যুদ্ধ, রামের 
'প্রতপুরী দর্শন, বিপক্ষ দূতের সহিত রামচন্দ্রের সদয় ব্যবহার, প্রমীলার চিতারোহণ রাবণের বিলাপ 
প্রশ্ততি দৃশা এবং বর্ণনা অতিশয় মনোরম ও চন€কারভনক। কেহ কেহ ইহার কোন কোন সর্গ উৎকৃছ্ু 
বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন। তৃতীয়, চতুর্থ এবং কেহ সপ্তম সর্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া থাকেন। স্বগীয় 
বমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় তাহার “ 1.100191010 01 13017591 গ্রে বলিয়াছেন-_ "170 107001 ৯10 
0011 1601 21101 21001601900 0110 50110111176, ৬11] 1750 017 0 50000 01 01015 1091 ৬/011 ৬/111) 
[0100 50115911015 01 ৬৩1)00101) 0110] 0৬/০ ৬111) ৮/10101) 10৮ 00৩15 ০01) 11501101111, 0110 
৮৮।]| ০01191 [0101704100 0100 0014 2001701100৩ 1106৫ 2 80171015 01 0 ৬০19 1151) 01401, 
50৫00] 0111 10 0110 1110651 20180] 1010 27901051 01)00 102৬৩ 0৬০1 11৬6৫, 11100 ৬১০5, ৬০1)115) 
01 101108%5; 170াডা, 10110 0 91000551909. এইরূপ বহু প্রশংসাজনক সমালোচনা ও 
অনুকূল মত উদ্ধার করা যাইতে পারে, কিন্তু যে মহাপুরুষের হৃদয় ও মনোবৃত্তি সাধারণ হইতে স্বতন্ত্র 
ছিল, অস্তর্যামী পুরুষের সাক্ষাৎলাভে যাহার অন্তর্দৃষ্টি খুলিয়া গিয়াছিল, সাধারণ যে চক্ষে দেখিয়া 
থাকেন এবং যে ভাষায় বলিয়া থাকেন, বিনি তাহা হইতে ভিন্ন চক্ষে দেখিতেন এবং স্বতন্ত্র ভাষায় 
বলিতেন, সেই সবর্বজন-পৃজিত পরমহংস রামকৃষ্ণদেব কবি ও তাহার কাব্য সম্বন্ধে যাহা বলিয়া 
গিয়াছেন আমরা তাহাই উদ্ধার করিয়া এস্লে ক্ষান্ত হইব। তিনি বলিয়াছেন/--“এ একটা অত্ভূত 
£০118১ তোমাদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত কাব্য তোদের বাঙ্গালা ভাষাতে ত নাইই; 
ভারতবর্ষেও এমন একখানা কাব্য ইদানীং দুর্লভ।”৮ “তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নূতন করলেই 
তোরা তাকে তাড়া করিস্‌্। বলি-__-আগে ভাল করে দেখ্‌ না, লোকটা কি বল্ছে। তা না-_যাই 
কিছু আগেকার মত না হল, তখনি লোক তার পিছু লাগ্‌লো। এই মেঘনাদবধ কাব্য-_-বা তোদের 
বাঙ্গালা ভাষার মুকুটমণি__তাকে অপদস্থ করতে কি না ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হোল! তা যত পারিস্‌ 
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লেখ্‌ না, তাতে কি! সেই মেঘনাদবধ কাব। এখনে হিনাচলের শ্যায় আকাশ িদ করে দীড়িয়ে আছে। 
আর তার খুত বরতেহ যারা বত ছিলেন, সে সব 070০৭ দের মত ও লেখা ডলে। কোথায় ভেসে 
গেছে। মাইকেল য নুতন ছন্দে, থে গুলস্িনী ভাষায় কারা লিখে গেভেন ৩1 সাধারণে কি 
বুঝবে ৮৮ 

(এনাদবধ কাবোর পাঠকগণ ঠঠাব উৎকু্টাংশ, শ্রে্টকপনা ৪ ভাব সপ খানা মত পাবণ 
ধাবেন। লবেহ ধলেন প্রমালার লঙাপিশেশ, কেহ বলেন সীতাকর্তুক পর্চবটাপণ বর্ণন, (কহ লেন 
দেশোচ্গারাথ মেঘণাদের প্রমোদ উদ্াান ভাগ এবং কাহারও তে শশান পুশ! স্দোতৎখুছ। 
পরমহংসদেব [স্বামী বিবেকানন্দ। ইহার উতকছগ!ংশ সপ্ধদ্ধে বলিয়াছেন : 

'“ঘখন ইন্দ্রজিৎ ঘুদ্ধে নিহত হয়ে অন্পাদরা। শোকমুহ/মানা, পাবণকে খুদ্ধো (5 নিষেধ করছে, 
রাধণ পুশ্রশোক ভুলিয়া মহাবারের নগয় যুদ্ধে যাইতে কৃতসংকল-- প্রতিহিংসা € খেধানলে স্ত্রীপুএ 
সব ডুলিয়।া--যুদ্ধের জন্য বহি মিনোমুখ সেই স্থান হচ্ছে কাবেের শ্রে্ক্সনা!? খা হবার 
হোকৃগে, আমার কর্তব্য আমি ভূন্ব শা--এতে দুপিরা থাকে আর ঘাক্‌-- এই হচ্ছে মহাবারের বাক্য। 
মাইকেল সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাবোর এ অংশ লিখেছিলেন? (উদ্বোধন, ১৩১৫) 

মেখনাদবধ কাব্যে নীতি : অনেকে বালেন, পাপীর সহিত কবির সহানুষ্$তিবশতঃ কাবা নৈতিক 
শক্তিহীন এবং জাতীয় সাহিত্যে উচ্চছ্ান অধিকারের অবেগগ্য হইয়াছ্ে। নীতির দিক দিয়া দেখিলে 
মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে আমরা এই মতের পক্ষপাতী হইতে পারি শা। আমর! গ্রানাভাবে ইহার 
মিনি আলোচনা না করিয়া সুদ্ধ ১ম সর্গের ১২৭-১২৯, ২৭০-২৭৪, ৪০১ ৪০৫, ৬৮৩-৬৮৮ 


". জ্ঞানেন্্রমোহন দাস | পরিবেশিত এ এই তথ্য ঠিক নয়। স্বাতী বিবেকানন্দ ও শিষ/ শবচ্চন্দ্র ৮ঞএবতাবি মধ্যে এই 
আলোচনা হয়েছিল। দ্র. স্বামী বিধেকানন্দেব বাণী ও বচনা, জন্মাশওবর্ধ সংগ্ধবণ, ঈম খণ্ড, পৃ ২১১-২১২; ১৩৬৯ সংশ্লি 
অংশ উদ্ধত কবছি- 

পবে মাইকেল মধুসূদন দত্তেব কথা তুলিযা বলিলেন,_-এঁ একটা অদ্ভুত ৪৩।॥০ (প্রতিভা) তোদেব দেশে জন্মেছিল। 
মেঘনাদবধেব মত দ্বিতীয কাব্য বাঙলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইয়ুবোপেও অমন একখানা কাবা ইদানীং পাওয়া দুর্নভি। 

শিষ্য। কিন্তু মহাশয়, মাইকেল বড়ই শন্দাড়ন্ববপ্রিষ ছিলেন বলিয়া বোধ হয। 

স্বামিজী। তোদের দেশে কেউ একটা কিছু নৃতণ করলেই, তোরা তাকে তাড়া করিস্‌। আগে ভাল করে দেখ, লোকটা 
কি বল্‌্ছে, তা না-_যাই কিছু আগেকাব মত না হল, অমনি দেশেব লোকে তার পিছু লাগ্ল। এই 'মেঘনাদবধ কাব্য. 
যা তোদেব বাঙলা ভাষার মুকুটমণি-_তাকে অপদস্থ করতে কি না 'ছুঁচোবধ কাব্য লেখা হ'ল। তা যত পাবিস্‌ লেখ না, 
তাতে কি£ সেই “মেখনারদবধ কাব্য' এখনও হিমা১লেব মত। অটলভাবে দাড়িয়ে আছে। বিস্ত ভার খুঁত ধর্তেই যারা বাস 
ছিলেন, সে সব 4710-দের (সমালোচবদিগের) মত ও লেখাগুলো কোথায ভেসে গগেছে। মাইকেল নৃতন ছন্দে, গজদিনী 
ভাষায় যে কাব্য লিখে গেছেন__তা সাধাবণে কি বুঝবে? 

ইরূপে মাইকেলেব কথা হইতে হইতে তিনি বলিলেন,__“যা নীচে লাইব্রেবী থেকে মেঘনাদবধ কাব্য-খান' নিয়ে 
আয়।” শিষ্য মঠের লাইব্রেরী হইতে 'মেঘনাদবধ কাব্য' লইয়া 'আাসিলে, বলিলেন,__“পিড় দিকি---কেমন পড়ুতে ভানিসঃ” 

শিষ্য বই খুলিয়া প্রথম সর্গেব খানিক্টা সাধ্যমত পড়িতে লাগিল। কিন্তু পড়া স্বামিভীর মনোমত না হওয়ায় তিনি এ 

ংশরটি পড়িয়! দেখাইয়া শিষ্যকে পুনরায় উহা! পড়িতে বলিলেন! শিষ্য এবার অনেকটা কৃতকার্য হইল দেখিয়া, প্রসম্নমুখে 
জিজ্ঞাসা করিলেন,” _ “বল্‌ দিকি__ এই কাব্যের কোন্‌ অংশটি সব্রোৎকৃষ্টগ” 

শিষ্য কিছুই না বলিতে পারিয়া নিবর্ধাক্‌ হইযা বহিযাছে দেখিযা প্ামিস্ভী বলিলেন, যেখানে ই্্রজিৎ যুদ্ধে নিহত হযেছে, 
শোকে মৃহ্যমানা মন্দোদরী রাবণকে যুদ্ধ যেতে নিষেধ কর্ছে, কিন্তু বাবণ পুত্রতশাক মন থেকে জোর করে ঠেলে ফেলে, 
মহাবীরেব ন্যায় যুদ্ধে কৃতসঙ্থল্প__প্রতিহিংসা ও ক্রোধানলে স্ত্রী-পুত্র সব ভুলে যুদ্ধের জন্য গমনোদ্যত-_সেই স্থান হচ্ছে 
কাব্যের শ্রেষ্ট কল্পনা! “যা হ'বার হ'কৃ গে, আমাব কর্তব্য আমি ভুল্ব না, এতে দুনিয়া থাক আর যাক'-- এই হচ্ছে মহাবীরের 
বাক্য। মাইকেল সেই ভাবে অনুপ্রাণিত হয়ে কাব্যেব এ শংশ লিখেছিনলন। 

এই বলিয়া স্বামিজী সে অংশ বাহির করিয়া পড়িতে লাগিলেন। স্বামিজীর সেই বীরদর্পদ্যোতক পঠন-ভঙ্গী আজিও 
শিষ্েব দদয়ে জলস্ত জাগরাক রহিয়াছে। 
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ভি; ২য় সর্গের ৬১৬-৬১৯ পংক্তি, ৩র রি ৩৫১, ৪৫৬ ও ৯৬৪ পংজ্তিং ৪র্ঘ সর্গের ৬২৯ 
৬৩০ পংস্তি, ৫ম সর্গের ২২১-২২২, ৫১৪-৫২২ পংক্তি, ৬ষ্ট সর্গের ৯২-৯৬, ৪৬৬, ৫৬২-৫৬৭, 
৫৭২-৫৭৮, ৫৮৩-৫৯১ পংজ্ি: ৭ম সর্গের ২৮৯-২৯০, ৫০৯-৫১০ পংভ্ি এবং ৯ম সর্গের ৪৯. 
৭৬, ৯১-৯৭, ১০১-১২, ১০৭ ও ৩৬১ পংক্তির প্রতি পাঃকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। পাগীর 
প্রতি কবির সহানৃভূতি থাকিলেও তিনি পাপের প্রশ্রয় কোথাও দেন নাই। বরং সমগ্র কাব্যে ইহাই 
প্রদর্শন করিয়াছেন ঘে পাপের পরিণাম সব্ববনাশকর- পন, মান, রূপ, গুণ, বিদ্যা, বাহুবল কিছু 
পাপীকে রক্ষী করিতে সমর্থ হয় না--পাগীর পতন অবশ্ন্তাবী। 

মেঘনাদবধ কাব]. করুণরস প্রধান : নীতির এই দিকটা অধিক পরিস্ফুট করিয়া তুলিতে গিয়। 
কবি কাব্যখানিকে করুণরস প্রধান করিয়া তুলিয়াছেন। যদিও ইহাতে বীররসের হায়িভাব, উৎসাহ 
এবং উদ্দীপনা ও আলম্বন বিভাব যথেটু পরিলক্ষিত হয়, তথাপি ককণরসেই ইহার আদাত্ত পরিব্যাপ্ 
হইয়াছে এবং এই রসের স্থায়িভাব শোকই অধিক প্রকট ভাবে বিদামান রহিয়াছে। কবির 
পরদুঃখকাতরতা এবং সহৃদয়তাই ইহার মূল। ক্রৌঞ্চবধূর কাতর ক্রন্দনে বিযাদের কবি মহর্ষি 
বাল্মীকির হাদয়বীগা সেই যে কীদিয়া উঠিল দেব-বক্ষ রক্ষোনর সংগ্রামের বিশ্ববধিরকারী কুদ্বনাদ 
তাহার করুণরাগিণীকে অতিক্রম করিতে পারিল না। মহ্র্ষির পদাঙ্কানুসরণকারী কবি মধুসূদনের 
হৃদয়বীণাও তেমনি ভগ্নহাদয় রাক্ষসরাজ এবং পুত্রশোকাতৃরা গন্ধবর্ধ-নন্দিনীর কাতর ক্রন্দনে এমন 
কাদিয়া উঠিল যে, কবি “বীররসে” ভাসিয়া “মহাগীত” গাহিবার সংকল্প করিয়াও কাব্যখানির 
আদ্যোপাস্ত করুণরসের প্লাবনেই ভাসাইয়া দিলেন। তাহার দাত্তোলিগন্ভীর নাদ, অন্থুরাশি রব, 
জীসৃতমন্দ্র, বীরেন্দ্রবান্দের হুহঙ্কার প্রভঞ্জনস্বন্‌ এবং কোদগু-টস্কার ছাপিয়া, শঙ্খ-ঘণ্টা-দুন্দুভি আদি 
বণবাদ্যের ভিতর দিয়া শানাইয়েরই মর্্মভেদী ত্রন্দনের করুণরাগিণী উিত হইল। 

কবির জীবনী ও তাহার কাব্য : কবি যে ধর্ণলঙ্কার মণিময় সভায় “শোকের ঝড়” প্রবাহিত 
করিয়া দৃশ্যপট উত্তোলন করিয়াছিলেন অশ্রুনীরে তাহার যবনিকা পতন হইবার পর “সপ্তদিবানিশি 
লঙ্কা কাঁদিল বিষাদে ।" কেন যে এরূপ হইল সে রহস্যের মূল কবির আত্মজীবনীতেই নিহিত। যাহারা 
শ্রীযুক্ত যোশীন্ত্রনাথ বসু বি. এ. মহোদয়ের লিখিত মাইকেল 'মধুসুদন দত্তের জীবন চরিত্র পাঠ 
করিয়াছেন, তাহারাই বুঝিবেন “মেঘনাদবধ কাব্য” কবির বিষাদময় জীবন ও তাঁহার অনুতাপ-দগ্ধ- 
হৃদয়ের একখানি আলোকচিত্র। কবি এমনিই উপাদানে তাহার রাক্ষস-রাজকে গঠন করিয়াছেন যে 
সমগ্র কাব্যখানির মধ্যে লঙ্কাপতি রাবণকে বড় খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, কিন্তু বিলাসের শিশু, অতৃপ্ত- 
আশা, অনুতপ্ত প্রাণ কবিকেই দেখা যায়। রাবণের আক্ষেপণের মধ্যে কবিকে এবং কবির আত্মবিলাপের 
মধ্যে রাবণকে প্রতিবিদ্বিত দেখা যায়। যথা-_ 


কবির আত্মবিলাপ রাবণের আত্মবিলাপ 
আশার ছলনে ভুলি কি ফল লভিনু, হায়, “* *« * * হায় রে, কেমনে 

তাই ভাবি মনে? সহি এ যাতনা আমি? * * * *” 
জীবন-প্রবাহ বহি . কাল-সিন্ধু পানে যায়, 

ফিরাব কেমনে? “কি ক গ” হায় শুপণখা, 
দিন দিন আয়ুহীন, হীনবল দিন দিন;__ কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী, 


তবু এ আশার নেশা ছুটিল না;__একি দায়! কাল পঞ্চব্টীবনে কালকৃটে ভর! 


২৪৪ 


রে প্রনণ্ড মন মম! কবে পোহাইবে পাতি? 
জাগিবি রে কাবে? 

জীবন-উদ্যানে তোর. যৌবন-কুপম ভাতি 
কত দিন রবে? 

নীর-বিশ দুবর্বাদলে,. নিতা কিরে ঝলমলে! 

কে ন। জানে অন্ধুবিশ্ব ন্বুমুখে সদাঃপাতী ছু 

নিশার গপন-সুখে সুখী যে, কি সুখ তার? 
জাগে সে কাদিতে। 

শ্ণপ্রভা প্রভাদানে বাড়ায় মাএ আধার, 
পথিকে ধাধিতে ! 

মরাচিকা মরূদেশে, নাশে প্রাণ তধা-ক্রেনে। 

এ তিনের ছল সম ছল রে এ কু আশার । 

প্রমের নিগড় গড়ি পরিলি চরণে সাধে; 
কি ফল লভিলি? 

জ্রলত্ু-পাবক-শিখা লোভে তুই কাপ-ফাদে 
উড়িয়া পড়িলি! 

পতঙ্গ যে রঙ্গে ধার, ধাইলি, অবোধ, হায়! 

না দেখিলি, না গুনিলি; এবে রে পরাণ কীদে। 

বাকী কি রাখিলি তুই বৃথা অর্থ-অন্বেষণে, 
সে সাধ সাধিতে 

ক্ষত মাত্র হাত তোর মৃণাল কণ্টকগাণে, 

নারিলি হরিতে মণি, দংশিল কেবল ফণী! 

এ বিষম বিষজ্্রালা ভুলিবি, মন, কেমনে? 

যশোলাভ লোভে আয়ু কত যে ব্যয়িলি, হায়, 
কব তা কাহারে? 

সুগন্ধ কুসুম-গন্ধে অন্ধ কীট যথা ধার, 
কাটিতে তাহারে, 

মাৎসর্য্-বিষদশন, কামড়ে রে অনুক্ষণ! 

এই কি লভিলি লাভ, অনাহারে, অনিধায় £ 

মুকুতা-ফলের লোভে ডুবে রে অতল জলে 
যতনে ধীবর, 

শতমুক্তাধিক আয়ু কালসিন্দু জলতলে 
ফেলিস্‌, পামর! 

ফিরি দিবে হারাধন, কে তোরে, অবোধ মন? 

হায় রে. ভুলিবি কত আশার কুহক-ছলে!” 


নেঘনাদবণ কাবা চর্চা 


এ ভাগে? কি কুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখ) 
পাবক শিখারাঁপিণী জানকীরে আমি 

মানিনু এ হৈমগেহে? হায়, ইচ্ছা কারে, 
ছড়ির। কণক লঙ্কা, নিবি বাননে 

পশি, এ মনের গ্রাল। ভুড়াহ বিরল! 
“তবু, বৎস, থে হাঁদয় মুদ্ধ মোহমাদে, 
বৌোমল সে ফুল-সম। এ বঞ্ আখাতে, 
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে ভশ, 
অন্তুর্যামা যিনি: আমি হিতে অক্ষম, 

“৮ ক ৮৯. রণ রঙ্গে ভুলিব এ গ্রালা 
এ বিষম জ্বালা ঘদি পারি পে ভলিতে।” 

“ক * *. * যাও ফিরি শুন্য ঘরে তুমিং 
রণক্ষেত্র যাত্রী আমি; কেন রোধ মোরে? 
বিলাপের কাল, দেবি! চিরকাল পাব; 

বৃথা রাজ্য সুখে, সতি, জলাঞ্লি দিয়া, 

বিরলে বসিয়। দৌহে মমরিৰ তাহারে 

গহরহ্5| সং ৬ সঃ মধ স্‌ ফা? 

“ছিল আশা মেঘনাদ মুদিব অত্তিমে 

এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে! 

সঁপি রাজ্ভার, পুত্র, তোমায়, করিন 
মহাযাএা! কিন্তু বিধি--_বুঝিব বেমনে 

তার লীলা ?-_-ভাড়াইলা সে সুখ আমারে! 

চু সং মং ০ খা সঃ 

বৃথা আশা! পূর্বজম্ম ফাল 
হেরি তোমা দৌহে আজি এ কাল-আসনে! 
কর্ব্র-গৌরব-রবি চির-রাহু-গ্রাসে। 
(সবিনু শিবেরে আমি বহু যত্ু করি, 
লভিতে কি এই ফল? কেমনে ফিরিব,- 
হায় রে. কে কবে মোরে, ফিবিব কেমনে 
শুন্য লঙ্কাধামে আর? * * * 


৮৪ ফা ৬ 


মেঘনাদবর কাব্য : ভূমিকা ২৪৫ 


এইবরনপ, কবির আতন্মজীবনের অন্যান্য দিক তাহার কাব্যবর্ণিত চরিত্রগণের মধো সময়ে সময়ে 
দেখিতে পাওয়। যায়। মেঘনাদবধ কাব্য যেরূপ বিষাদের কাহিনা কবির তীবনও তাহাই, কিন্তু ইহাই 
তাহাকে চিরযশস্বী করিয়াছে । সুতরাং, কবিকল্লিত প্রেতপুরীর প্রণাক্ষেত্রবাসী দশরথের কথায় 
আমর।ও কবির উদ্দেশে বলিতে পারি__ 
“গুড়ি ধুপ-দানে, হায়, গন্ধরস যথা 
সুগদ্ধে আমোদে দেশ, বছ ক্রেশ সহি, 
পুরিবে ভারত ভূমি, যশন্বি! সুখশে? 2 


এলাহাবাদ, সেপ্টেশ্বর ১৯১০ খৃস্টান্দে রচিত 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা 
দীননাথ সান্যাল 


হাম :২৫/শ তান্যাবা,১৮২৯ন হাত অব শণিনাপ। 


মু) হটে ডন, ১৮৭৩ খা, অন্ধ, রিশিবাব। 


মধুসূদনের ভীবণী পর্যালোচনা করিলে একটা কথা হাদয়ে হারিভাব পারণ করে এই থে. তিনি 
আগ্জাবন সাহিতা-সেব ছিলেন। কি বালো, কি যৌবনে, কি প্োঠ বয়সে, শি সখে, কি দুঃখে এমন 
বি, খখন অর্থাভাবে অন্নাভাব পথান্ত হইয়াহিল, তখনও এবং যখন মৃত। শয্যায় শায়িত, তখনও, 
সাহিত্যের চর্চা ও সেবা তাহার জীবনের মুল লক্ষ্য ছিল। পালে। পাথশালাধ বাপক সলভ এমনোধেগ 
তাহার ছিল ন|। বাড়ীতে জননীর কাছে শিখিয়া তিনি গানায়ণ ও মহাভারত আবৃ্তি করিয়া পড়িভেন 
এবং বয়ঙ্ক। স্ত্রীলোকদিগকে গুনাইতেন। কলিকাতায় হিন্দ খুলে পড়িখার সময়ে ইংরাজি সাহিতো তিনি 
সহপাঠীদের অপেক্ষা সমধিক পারদশীঁ হইয়াছিলেন। পরশু, ইংরাডিতে সুপাগা কবিত1€ সহাজেই 
রটন। করিতে পারিতেন। এইকালে তিনি পারসীক ভাযাও্ শিখিয়।ছিলেন এবং সুর সুন্দর গল? 
গ|ইয়া সহপাঠীদের গনাহতেন। কালে, তিনি থে একজন বড় ধধি হইবেন, ইহা তিনি পাঠদশাতেই 
নিজের স্তরে বেশ বুঝিযাছিলেন এবং সহপাঠীদের কাছেও মধে/-মধো সে ভাব প্রবাশ করিতেন। 
ছাত্রাবহায় তাহার প্রতিভা-সপ্বদ্দে তাহার সহপাঠী ও অন্তরঙ্গ ধধ্ধ ভুঁদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয় পরে 
বলিয়াছেন থে, কর্ম্মক্ষেত্রে অবতরণ করিয়। তাহাকে মে এনে অন্যুন কুঁড়ি লক্ষ খাতের সংআবে 
আসিতে হইয়াছিল; কিন্তু মধুসূদনের ন্যায় প্রতিভা তিনি আর কাহাতেও কখনও দেখিতে পান নাই। 
হিন্দু ক্লে তিনি উদ্ধতিম শ্রেণী পর্যাস্ত পড়িয়া, পরীক্ষা! দিবার পুকেহি ্লুলে আসা বন্ধ করিয়াছিলেন 
এবং ইহার কিছুদিন পরেই ১৯ বৎসর বয়সে (১৮৪৩ শ্বীঃ-অন্দে) অকন্মাৎ খ্রা্টি ধর্মে দীক্ষিত হায়েন। 
কিপ্ত তাহার অধ্যয়ন লালসা প্রবল থাকায়, ইহার পরে প্রায় পা৯ বৎসর কাল পিতার অর্থ-সাহাধে। 
বিসপ্স্কলেজে অন্যান সাধারণ শিক্ষা ব্যতীত, তিনি গ্রাক্‌, লাতিন ও সংস্কৃত ভাষাও শিপ কারেন। 

১৮৪৮ শ্রীঃআন্দে ২৪ বৎসর বয়সে তিনি জীবিকা-উপার্জরনার্থ মা্রাজে গিয়া, সখ!নে ফিরিঙ্গী- 
বালকদিগের জানা প্রতিষ্ঠিত এক বিদ্যালরে শিক্ষক নিখুক্ত হায়েন। তাহ ছ।ডা, সেখাশকার বিবিধ 
ইংরাজি পত্রিকায় প্রবন্ধ।দি লিখিয়৷ কিছু অর্থের সহিত সুখ্যাতি ও অজ্ঞনি করিতে আরস্ত করিয়।ছিলেন। 
কিন্ত কবিতা তাহার মজ্জাগত। মাদ্রাজে থাকিতে-থাকিতে তিনি পৃর্থীরাজ অবলবনে 076 (0৬৭ 
1.00%-নামে এব কাব্য-পূর্তক এবং ভৎপঙ্গে 2776 ৬৮1০)০)1৬ 01017012051 নামক এক অসম্পূর্ণ কলিত। 
গ্রন্থাকারে প্রকাশ কারন। মাদ্রাজে শিক্ষিত সমাজে এবং ইংরাজদিগের মধ্যেও তাহার 07901৬০ 
/70$-র সবিশেষ প্রশংসা হইয়াছিল। এই সময়ে তিনি মুসলমান সখ্রাটু আল্টামাসের দুহিত। 
রিজিয়াকে নায়িক। করিয়া +1২7/9" নামে হংরাভিতে একখানি নাটা-কবিত। রচন। করেন। ইহার 
পাণ্ডুলিপি এখন পর্যাস্ত বিদ্যমান। কিন্তু গ্রখানি এ পধ্যও প্রকাশিত হয় নাই। এই সময়ে তিনি 
রেবেকা ম্যাক্টাভিস্‌ নান্নী এক ইংরাজ-মহিলার পাণিগ্রহণ করেন। কিন্তু এ বিবাহ তাহার পক্ষে সুখের 
হয় নাই। কিছুকাল পরে রেবেকার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিম করিয়া, তিনি মাদ্রাজ প্রেসিঙেদি কলেজের 
জনৈক অধ্যাপকের কন্যা হেনিরিয়েটাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রাই আজীবন মধুসুদনের সুখে, দুঃখে 
সমভাগিনী ছিলেন। ূ 

মাদ্রাজে অবহ্থান-কালে উল্লিখিত সাহিত্য চচ্ঠ। ছাড়া, তিনি কিরূপ অধ্যবসায়ের সহিত ভিন্ন-ভিন্ন 
ভাষা-চ্চা করিতেন, তাহা তাহার তৎকাল লিখিত এক পত্রে বর্ণিত আছে : 
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ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, বাঙ্গালা ভাবাকে উজ্জ্রল করিবার বাসন। তাহার মনে এই সময় হইতেই 
ধুখায়িত হইতেছিল। প্রবাসে থাকিয়া ঢস্ঠা অভাবে তিনি বাঙ্গালা ভলিধা খাইতেছিলেন বলিয়া, 
ধলিনাতায় তাহার এক অস্তপ্রদ সুহাদাকে কৃর্তিবাসের রামায়ন ও কাশাদাসের মহাভারত পাঠাইতে 
লিখিরাছিদলেন। ইহাই ভবিষ্যতের মেঘনাদ বব, লীরাঙগনাদি কাব্সৃছির সুএপাও বলিয়া পুঝিতে 
ইহবে। 

মারা তিনি সুদীর্ঘ ৮ বৎসর কাল ছরিলেন। এই প্রবাস-কালে প্রথমে তাহার মতা এবং তৎপরে 
তাহার পিতা ইহালোক তা/গ করেন। যাহ! কিছ পৈতৃক সশপঞ্জি তাহা বেদখল হহবার উপরঞম হইলে, 
বর উপাদেশে ১৮৫৬ শ্বীঃ-অন্দে জানুয়ারা মাসে ভিনি দেশে প্রতা'গত হয়েন। বেশী কিছু সম্পণ্ডি 
শাও হইতে পারে, এইজনা মধুসূদন প্রথনে আসিতে ইচ্ছুক ছিলেন নাঃ শুধু বার সদুপদেশে বঙ্গের 
অপুকে চাপা বঙ্গে আসিতে হইয়াছিল। লোক দৃ্িংত হহা সশপন্ভি উদ্ধারের জনা আসা হহলেও, 
ভবিষৎ ঘটনায় বুঝা যায় যে, এই ব্যাপারে বঙ্গ-মাতার গুভ হণ বিদামান ছিল। এইপপ সামান্য ঘটনা 
উপলক্ষ করিয়াই জগতে বৃহৎ-বৃহৎ কার্ধা সাধিত হয়। 

বলিকাতায় আসিয়। অর্থাভাবে তী।হাকে সামান্য চাকরীতে প্রবুশ্ত হইতে হইয়াছিল। কলিকাতা 
পলিশ আদালতে প্রথমে কেরাণী, পরে ভাবী" হইয়া তিনি খৎকিধিহৎ আর্থোপাঙ্ভন। করিতে 
থাখিলেন। ইংরাজি সংবাদ-পত্রাদিতে লিখিয়াও কিছু-কিছু অর্থাগম হইত । এহ সময়ে ইংবাগু-মহালে 
নাটাভিশয় দেখিয়া কলিকাতার শিক্িত ও সন্ত্রান্ত ভদ্রলোকেরা নাট্যাভিনয়ের অশুর।গী হইয়াছিলেন। 
কিন্তু অভিনয়োপযোগী নাটক কোথায়? বিদ্যাসুন্দর অভিনীত হইয়াছিল বটে; কিগ্ত শিক্ষিতের। 
তাহাতে প্রাত হইতে পারেন নাই। বাঙ্গলা-অভাবে মধ্যে মধ্যে ইংরাজি নাটকাডিণয় করিয়া, তাহারা 
অভিনয়-পিপাস। মিটাইতে লাগিলেন। ক্রমে পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করঞের “কুলীন-কুল সকার -আদি 
নাটক প্রকাশিত হইলে, তাহাই মধ্যে মধ্যে অভিনা5 হইত । পরে, ওভদিনে, গুভযোগে, পাইক পাড়ার 
রাঙ্ঞ প্রতাপচন্্র ও ঈশ্রচন্দ্র সিংহ ভ্রাতুদ্ধয়ের উদ্যোগে ও ব্যয়ে বেল্গেছিয়া ভবনে স্থায়ী নাট্য-শাল৷ 
প্রতিষ্ঠিত হইলে, তাহাদের অনূরোধে পঞ্চিত  রামনারার়ণ শ্রাহর্ধদেব প্রণীত সংস্কৃত রতাবলী নাটিকা 
অবলম্বনে রতাবলী 'নানে একখানি নাটক লিখিলেন এবং উচ্চপদস্থ ইংরা' শ্রোতাদিগের ভান্য উহার 
ইংরাজি অনুবাদেব ভার মধুসূদনের উপর অর্পিত হইল । বলা বাচ্ছল্য, তিনি এ কার্যা সুচাক্রাপেই 
সম্পন্ন করিয়াছিলেন এবং বিওদ্ধ ইংরাজি লিখিবার এরাপ অসাধারণ ক্মতার জন্য ইংরাজদিগের 
কাছেও প্রভূত প্রশংসা পাইয়াছিলেন। এই অনুবাদগগ্রস্থ অধুনা পুনর্দ্রিত হইয়াছে। পাঠক. লক্ষ্য করুন, 
কেমন ঘটন। পরম্পর। দ্বারা বঙ্গ-নাত| মধুসুদনকে স্বীয় ত্রেোড়ে টানিতেছিলেন! 

মহাসমানোহে অভিনয় হইয়া গেল। বিস্তর অর্থব্যয় হইল। এই উপলক্ষে একদিন মধুসুদন তাহার 
বন্ধু গৌরদাসকে বলিলেন যে, রাজারা একখানি অকিপ্িৎকর নাটকের অভিনয়ের জন্য এত অর্থ- 
ব্যর করিতেছেন, ইহা বড়ই দুঃখের বিষয়। তদুত্তরে গৌরদাস বলিলেন বটে; কিস্তু ভাল নাটক 
কোথায় £-_তখন যেন সরস্বতীই মধুসূদনের মুখ দিয়া বলাইলেন-- ভাল নাটক" আচ্ছ।, আমি রচনা! 
করিব।- _বাঙ্গলায় অনভিজ্ঞ, ইংরাজি-ভক্ত, মাইকেল মধুসুদনের মুখে এই কথা গুনিয়া, গৌরদাসবাধু 
হাস্য সংবরণ করিতে পারেন নাই। ইহার কয়েকদিন পরেই মধুসূদন 'শশ্মিষ্ঠা” নাটকের পারুলিপির 
খানিকটা গৌরদাস-বাবুর হস্তে দিলেন। রত্বাবলী নাটকের অনুবাদ-সুত্রে পাইকপাড়ার রাজাদের সহিত 
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এবং মহারাডা (তখন বাবু) যতীপ্রনোহন ঠাকুরের সহিত মধুসুদনের খনিষ্ঠতা হহয় ফি রর 
মকলেই মাইকেলের বাঙ্গলা-নাট/-প্লচন। দিখিয়। বিস্মিত ও পরিতুষ্ হইলেন। ১৮৫৮ গাঅনদে হহ। 
প্রথম প্রকাশিত এবং পর বৎসরে সবিশেষ সনারোহে বেল্গেছিয়া শাটা-শলায় রা হয়। 
রাজাদের অনুরোধে মধুসৃদন ইহার ইংগ্রাজি অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই ভণ্বাদ গ্রহগ অধুন। 
পনমুদ্রিত হইয়াছে । বাদলাধ সাহিতা সেবায় সুমধুর আগাদন পাইয়।, মধুসূদন এখন হহঠে এই কারে) 
এন-প্রাণ সমর্পণ করিলেন। 
ইহার পরে তিনি দইথ!নি প্রহসন রচনা করেন-- একেই কি বলে সভ্যতা?" ও শবুড়ে। 
শ/লিকের থাড়ে রো” । দইখ।ণিহ আজ পর্যন্ত প্রহসনের রাজা। 
ইহার পরেই মপুসুদন গ্রীক পুরাণ অবশগগনে 'পঞ্াব তা শামক আর একখানি শাটক রচশ। করেন। 
এই নটিকে তিশি ইংরাজির অনুকরণে পদ্যাংশে অমি 4০5 প্রথম বাহার করিয়।ছেন। 
যেমন গোরদাসের সহিত কখেপকথন হইতে শক্ষিষ্টাদি নাটকের উৎপঞ্চি তেমনহ একদিন 
যতীন্দ্রমোহনের সঙ্গে বাঙ্গলা-শাটক সখধে কথোপকথন হইতেই তিলোগনাদি অমিএচ্ছন্দোময় 
কাব্যের উৎপত্তি। মধুসৃদণ বলিয়াছিলেন যে, যতদিন বাঙ্গলা-ভাষায় অমিএচ্ছন্। প্রবর্তিত ন। ইইবে, 
ততদিন উত্তন নাটক-সুষ্ঠি অসম্তব। কিপ্ত যতীয্রমোহন, বাঙ্গল। ভাষায় অমিএচ্ছন্দের প্রণর্ুন অসম্ভব. 
এইরাঁপ মত প্রকাশ করিলে, মধুসুদন বলেন যে, সংক্কৃত গুননীর দুহিতার পক্ষে কিছুই অসম্তব নহে। 
ইহার কিছুদিন পরেই তিনি তিলোতুমাসম্তবের ১ম ও ২য় সর্গ লিখিয়া খতীন্রমোহনকে দেখাইলেন। 
তখন, মহারাগ! যতীন্দ্রমোহন ও রাহা তেখন বাবু) রাজেগুরলাল, উভয়েই এক বাকে) মধুসুদনের 
সফলতা স্বীকার করিলেন। তাহার পরে, তিনি আরও দুই সর্গ লিখিয়।, বাপাখানি শেষ করিয়।, ১৮৬০ 
খৃষ্কান্দে মন মাসে উহার পাণ্ডুলিপি মহারাঙার হে অর্পণ করেন। প্রথমে মহারাঞার ব্যয়েই উহ মুদ্রিত 
হয়। হারা] উহার পাগুলিপি অমুলা রঙের নায় সযতে বহুকাল রক্ষা করিয়।, অবশেষে মহারাণী- 
ভিন্টোরিনার স্মৃতি-শালায় প্রান করিয়। রিটা মবুসুদন ইহার ইংরাজি অশুবাদগ করিতে আরঙ্ত 
হইয়াছিলেন; কিন্ত শেষ বরিতে পারেন নাই 
তিলোগ্ুমাসগুন প্রকাশের পরে বাপ্পার এক অশ্রুতপুরর্ণ তুমুল কল্লোল কোলাহল উথ্িত 
হইয়াছিল। খাহাদের কাছে পয়ার, ত্রিপদা আশিই কবিতার নামান্তর ছিল, ভাহার। অমিএস্হান্দ বাছলা 
ধশব্য দেখিয়। কতই ন। এচ্ছ তাচ্ছিল্য ৩ রর 21 নিএগ করিয়াছিলেন । এমন-কি, বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
ন্যার গুণগ্রাহা লোবও প্রথম প্রথম এ দল ডূপ্র ছিলেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তহার মত পরিবর্তন 
হইয়াছিল। পরে, মেঘনাদধধ রা হহলে, তিশি উহার একান্ত পক্ষপাতীহ হইয়াছিলেশ। লোকের 
বিপদে যেমন মধুসুদন, মধুসুদনের ৪ তেমণহ বিদ্াসাগর--ইহা কেবল তাহার এ গ্রণগ্রাহিতার 
ফল। অবশ্য জনকতক গুণগ্রাই৷ ও রসঙ্ঞ প্রথম হইতেই মধুসূদনের অমিএচছন্দের ও কবিতেের গুণ ও 
রস গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাদিগের মধ্যে মহারাগ্া যতীশ্রমোহন ঠাকুর, র1৩1 রাঙেশ্রলাল মিত্র, 
রাজনারারণ বসু ভাদেব মুখেপাধায়, দ্বারকানাথ বিদ্াাডধণ, কালীপ্রসম্ সিংহ ইত।াদি মাহোদয়গণ 
প্রধান। তিলোভমাসম্ভবের উৎসগৃ-পত্র দেখিলে "পঞ্ুই বুঝা যায় থে, দধূসুদনের শিশ্বাস ছিল, প্রথন 
প্রথম অমিত্রচ্ছন্দের অনাদর হইবে কিন্ত সে অনাদর স্থরী হইবে না: ইংরাজি শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে 
অমিত্রচ্ছন্দের আদর ঝ|ড়িবেই বাড়িবে। এই বিশ্বাস ছিপ বলিয়াই, তিনি বাঙ্ পিদ্রানে পাক্ষেপও 
করেন নাই। তিলোত্তমাসন্তবের পরে অধিলন্দে তিনি 'অঘনাদবধে হস্তক্ষেপ কনরন। তখন মধুসূদনের 
প্রতিভ্ঞাগি পূর্ণ তেজে দীপামান । সৃতরাং অগ্পকাল-শাধোই তিনি উহা সম্পূর্ণ করিয়া, ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে 
উহার প্রথম ভাগ এবং পর-বৎসরেই দ্বিতীর ৬।গ প্রকাশ করি'লেন। ইহার মধেই আবার. কৃষ্ণ বিরহ- 


মেঘনাদবধ কাবা : ভূমিকা ২৪৯ 


বিধুরা রাধিকার কৃষ্ণ-প্রেম অবলম্বনে ব্রজাঙ্গনা নামে ক্ষুদ্র একখানি গীতি-কবিতা-পুস্তক লিখিয়। 
প্রকাশ করিয়/ছিলেন। 

তৎপরে, তিনি সুভদ্রা-উপাখ্যান মে অমিত্রচ্ছান্দোময় একখশি নাটক রচনা করেন। কিস্ত 
অভিনয়োপযোগী হইবে ন। বলির বিবেচিত হওয়ায়, তাহা আব প্রধাশিত হয় নাই। মাদ্রাজে থাকিতে 
তিনি 7২1/8-নামে বে একখানি নট্য-কবিত। ইংরাজিতে রটণ। করিয়াদিলেন, তাহার বাঙ্গলা অনুবাদ 
করিতে প্রস্তত হইলে, এ কারণে তাহাও সার হয় নাই। ইহার পরিবর্তে, তিনি নটকুল-শিরোমণি 

কেশবচন্দ্র গাঙ্গুলী মহাশয়ের উপদেশে রাজপুতানার এতিহাসিক ঘটনা অবলম্বনে কৃখ্বুমারী নাখে 
একখানি বিরোগান্ত নাটক লেখেন। বঙ্গ-সাহিভে) বিয়ে।গান্ত নাটকের মধ্যে ইহাই প্রথম। 

এই সময়েই তিনি ইতালীর কবি 0১10-এর 1101010 [1511৮১শামক কবিতা -পুস্তকের আদশে 
বীরাঙ্গনা-কাব্য রচনা করেন। এই কাবাখানি অসিত্রচ্ঘন্দে রচিত। ছন্দে, ভাষার ও কবিতে ইহা 
মধুসৃদন-বৃক্ষের পরিণত ও অমূতমর ফল। ১৮৫৮ খুষ্টান্দ হইতে প্রায় সাড়ে তিন বৎসর কাল মধুসুদন 
অবিশ্রান্ত-ভাবে বঙ্গ-সাহিত্যের সেবা করিয়াছিলেন;-_ইহার ফলে তিনখানি নাটক, দুইখানি প্রহসন 
এবং চারিখানি কাব্য। সকলগুলিই আবার বাঙ্গলা-সাহিতে/ ঘুগাত্তর- প্রবর্তক! 

পুবের্ব বলিয়াছি, এই সময়েই নধুসৃদানের প্রতিভাগ্ি পূর্ণতেজে দীপ্যমান ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, 
মধুসূদন এই সময়েই ইউরোপ-যাত্রা সংকল্প করিলেন! আরও কৃত গীতি-কাব্য, কত নাটক, বীরাঙ্গনার 
আরও করেকখানি পত্রিকা-_নানাবিধ সাহিত্য সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা তাহার ছিল। বোধ হয়, তিনি 
ইউরোপে না গিয়া, এদেশে থাকিলে তত অর্থাভাবক্রিষ্ট হইতেন না;--মনের সুখে সাহিত্য-সেবা 
করিতে পারিতেন। ইউরোপে গিয়া অথ-ক্রেশে তাহার সাহিত/- প্রতিভা যেন নিবর্বাপিত হইয়। 
গিয়াছিল; -_কেবলমান্র চতুর্দশুপদী কবিতাবলী তাহার প্রতিভাগির শেষ শিখা। সাহিত্য-চর্চার 
মধ্যাহে মধুসূদনের ইউ রোপ-গমন, কি তাহার নিজের পক্ষে, কি তাহার দেশের পক্ষেত_কোন পর্ষেহ 
শুভজনক হয় নাই। যাহা হউক, খাইবার সময়ে তিনি বঙ্গ-মাতাকে ভুলেন নাই। যে সুললিত 
“মিনতি”-গীতি গাহিয়া তিনি বঙ্গ ছাড়িয়া গিয়াছিলেন, তাহ পড়িয়া আজ আমাদের তাহার 
মহাঁযাত্রাই মনে হর এবং চক্ষু আর্র হইয়া উঠে। তাহার কামন। সফল হইয়াছে; _বঙ্গ-মাতার "মনঃ- 
কোকনদ"' “মধুহীন”" না হইয়া বরং মধু-পূর্ণই হইবা আছে এবং থাকিবে। 

তিনি যে শুধু ব্যারিষ্টার হইবার জন্যই বিলাত গিয়ছিলেন, তাহ নহে। সেখানে ইউরোপের 
উৎকৃষ্ট ভাষা-সকল ভাল করিয়। শিক্ষা করাও তাহার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল এবং এইজনাই তিনি 
ইংলগ্ডে না থাকিয়। সপরিবারে ফ্রা্স-দেশে ভার্সেল নগরে অনেক দিন বাস করিয়াছিলেন। ইউরোপ- 
প্রবাসকালে তিনি যেরূপ আর্থিক (ক্লেশ পাইয়াছিলেন, তাহ! মনে করিলেও কষ্ছি হয়। এনেক সময়ে 
সপরিবারে অনাহার-ভীতি বা দেনার দায়ে জেলে যাইবার আশঙ্কা তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়। 
তুলিয়াছিল। তবু কিন্তু আমরা এমন দৃর্দিনেও সাহিত্য-চর্চায় তাহার অসাধারণ আগ্রহ দেখিয়৷ অবাক্‌ 
হইয়। খাই। সেই সময়ে লিখিত তহার একখানি পাত্রে আছে-- 

“108817119৬৩ 0০০1) ৬৩79 001101]5 914 1011 01 0111501010০ 11050 ৬৩1 10011 
10115101080 9ি0101. ] 50১0110৬৩11 010 ৬1110 10001101117 0150 ০০1)100170৬0 18110) 
0110 11001] 00 8041 001) (01175 ১0016 01 $170৬৬1১00.-711 1801 91001151) 4 
1১01100581050, 1১91013 1 1000 1201609৩," 

সাহিত্য-চর্চায় এই যে আগ্রহ ও আনন্দ, ইহা অপুর্ব! মধুসূদন এই আনন্দে বিভোর ছিলেন। কিন্ত 
ইহা ওধু ঘে নিজের আনন্দের জন্য, তাহা নহে। নানা দেশের নানা রত্ব সংগ্রহ করিয়া মাতৃ-ভাবাকে 
উজ্্বল করিবেন, ইহাই তাঁহার নিগুঢ় উদ্দেশ্য ছিল। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে বন্ধুবর গৌরদাসকে তিনি যাহা 
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লিখিয়াঞ্দিলেন, (স কথা এখনও আমাদের সপলেগুহ মনি রাখা পরব! : 
*] 101৬০ 10001) 1601 11010015111 ৭ ১111) 70৮৭1110৭11 12 0110৩5 1060081)- 1079101১004, 
] 101৬৩ 100 ৭0191188111 01 12111001701 10610011601) 16) 1017৩00৩৮০৯ 0৩৯1 0৯৬ (001 1009 
11116)110116 11 10011)11)8 1170 1110৩ ইত 610001110101001 101805৩55৬1 1041101)- (৮110) 
010 17101) 19005010505--5110]) আত আত] 01011510118 16]11011 11101 ৬৩০11 
%()01 1১111), 11 00001, 01101001060 51010 001 ৭ 1৮৭1 12010106900) 12078008৩1৯ 110১0 117৩ 
0601001১1010) 0010 ৮৯৭1 9010 উ০11-001001500ত ৯70৮ 2110116018০ 91 ৪৪ সত উ0814 111১৬ 
|) 10101711. | 116)1)৩ (6) 11010111001150 1005 601601601110114% 110) 1110৯ 1915078৩5 0101600151) 
1] 1000101)) (01 0011 0৮1), 51101 011, 117016151000011108 111৬ ৩৪111501118 0110 01110011118 
(011 05010010500 106) ৬০001 10171101510105100010- 01100110050 0011000001১ 0 1101৬ ১০01৩ 
[১01১ 0110 (2১৬১১ 1 077১ 05000, 110001 01101100001 01101710101) 01111060110 ৭০) 
১১110010013 101 1015 100611101-71011505 01 1015 1৭115619119 1705 0111101৩৭11 10101) 011011)1 
01707100511 011010 10 0011১ 6017৩ 00100018115 91116001৯00 109৮৮ 21101001৩11 11111), 004 
1001 190৭ 0৬৮2৬ 11016) 0011৬101110 0 101016, 100 1011) 06৬61৩ 1011011 06101516110 
10011810111 1১ 1015 10810111010 *01101৮--115 10)0)৩1 01910101101201017601) 5০06101৬110] 1৭ 
56900, 11) 4১111010105 11 1017001৭005 101191015 001 117৩ 1100011৩010201 10560010৩0৭ 01 111011100৭1 
01৮111500 00901101501 1170 5101৮, 001 ৬1701] ৮৩ ১০০০১101110 60110, 100 0১ ৯0৩0 11 0011 
(0৬৬1) 10011010150 101 01050 ৬176) 1501 11001 01769101506 া911155 01 11৮৭1) 01000511011 10101), 
11৬ 10 111011 17001101-10178010 11016 15 9111 01 01001016101 ১০81 0110 1100 00101 ৮116) 
[01109 1101 0106১ 0৩ ৯৮:11) ১1002011055 0100 001১15 070 11)001010551 1 0৯১৪।৩ ১00, 
111৬) 2010 10600111105 (১1 1110 ১6011. 1 ১101114১৬৭1] 1110 0010101১165 01 61101110011 1976 ০৭11৩এ 
+৬49০10৫ ৬1)9 15 17001710101 00110151010 1010801086 
এই “লেক্চার*টি এখনও এদেশের শিকিত "দিগকে গুনাইবার দপকার আছে বলিয়' উদ্ধৃত 
করিশান। মবুসুদন যখন ফ্রান্সে কন্ঠে দিনাতিপাত করিয়াও একাধিক ইউরোগীথ ভাষা শিখিতেছিলেন, 
তখনও (সই সুদূর প্রবাসে বসিয়। তিনি গাশনী জশ্মমিকে ভুলেন নাই। বালের সেই বটগাছ, 
কপোতাক্ষ নদ, শ্যামা পক্ষী- সেই বিজ্তয়া দশমী, (কোঙ্াগর লক্ষমীপুজা, দেব-দাল- সেই কৃত্তিণাস, 
কাশীদাস, কবিককঙ্কণ সকলই তাহার মনে উদিত হইয়াছিল। সেই সব এবং আরও নানাবিধ 


মনোভাব একর গ্রথিত করিয়। তি নি চতদ্দশগছা। কবিতাবলীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভার্সেল্‌ নগরে 
বসিয়। ইতালীয় কবি 1%0108-র আদরে উহা লিখিত। ইহাই বাঙ্গলায় ১1৬-জাতীয় কবিতার 
প্রথম পূ্তক। 

ব্যারিষ্টার হইয়া ১৮৬৭ খ্ষ্টান্দে তিনি দাদেশে ফিরিয়া আসেন। তখন তাহার ঘশঃ সৌরভ বঙ্গময় 
ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তখন “মেঘনাদবধ" বি.এ. পরীল্ণার গন্য পাঠ পুণ্তকং শন্ম্যাল স্কুলেও উহা 
পাঠা: পদ্যপাঠে পড়িরা পল্লা-বালকগ “পরম অপন্মাচারী রঘুকল পতি” মুখ করিতেছে। 

বিলাত হইতে ফিরিয়। আসিয়া, মধূসুদন ছুথ ণৎসব মাত্র জীবিত ছিলেশ। ইহার মধ্যে পাচ পৎসর 
জগ? কাজ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহার নায় পিছ্ধান, বৃদ্ধিমান ও প্রতিভা-সম্পন লোকের যেরূপ 
আর হওয়া উচিত ছিল, তাহা হয় নাই। জায় যাহা হইত, তাহা নুতন ব্যারিষ্টারের পক্ষে কমও নাহে। 
কিন্তু ; রে অমিতব্যরিত। দোষে সুখ পচ্হদ্দতার পরিবর্তে কেবল দুঃখ -কষ্টুই রাড়িতে লাগিল। 
অবশেষে তাহাকে হাইকোরে চাকরি লইতে হহয়াছিল। তিনি ইউরোপে থাকিতেই বুঝিয়াছিলেন থে, 
তাহার কধিপ্রতিভ। নিব্বাণ হইয়। আসিয়াছে “1010171100২ [09১৭৩ 0৬৭১ 214 1 06) 11606151005 
1111 ৮111 ০৬০1 ০0110 1001 78211--70১ঢ৬ন খুঙ্টান্দে লিখিত পত্র)। চতুদ্দশপদী কবিতাবলীতেও 
ইহার ইঙ্গিত আছে। 

তবু তিনি সাহিত্য-চচ্গায় সুখ পাহতেন বলিয়াই, মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু লিখিতেন। ইউরোপ- 


মেঘনাদবধ কাবা : ভূমিকা ২৫১ 


প্রধাস-কালে সীতার বনবাস অপলখনে এও 5৩এএ-নামক একখানি কাধ) ইংরাজিতে লিখিতে 
আরম্ভ করিয়াছিলেন; সম্পূর্ণ করিতে পারেন নাই। বাঙলার সিংহল-বিগায়, পাগুব-বিজয়, সুভপ্।- 
হরণ ও দ্রৌপদী-স্বয়দ্বর ক।ব্যাকারে আরণু করিয়াছিলেন; কিন্তু এ পর্যাস্ত। তিলোওমাসম্তব কাবোর 
ছন্দ ও ভাষা তেমন হাদরগ্রাহী হয় নাই বুঝিয়া, তিনি উহার নেক হল পরিবর্তন করিবার ইচ্হা 
করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহাও করিত পারেন নাই। বারাদ্নার দিতায় ভাগ শিখিঝর ইচ্চা প্রথম 
হইতেই হিল: কিন্তু নির্বাণ অগ্ি বোন কাভেই আসিল শ।! 
কলিকাতায় আসিয়া ব্যারিষ্ট/রি কার্যে তিনি তেমন সফলতা লাভ করিতে পারিলেন নাং অথ- 
কণ্ঠ দিন-দিন বাড়িতে লাগিল₹- তখন, কখনও চিও-বিনোদনাথ, কখনও বা সাখানা অপে।পাতরনাখ, 
মধ্যে মধ সাহিত্যের সেবা করিতে প্রবৃস্ত হইতেন। ইহার লে, কতকঞ্চলি শীতিশুলক কবিত। 
(রসাল ও ধর্ণ-লতিকা হতাদি) হেক্টর-বধ ও মায় কণন্‌ খাটক-দয়। দারিদ্রের সহিত রোগ দেখা 
দিল। "*মায়া-কানন” মৃত্যু শধ্যায় লিখিত খধলিলেও চলে। "বিষ না ধনুর্তণ' শামে আর একখানি 
শাটবও আরম্ত করিয়াছিলেন: কিগু শেষ করিতে পারেন নাহ। 
আরপ্ডেই বলিয়াছি খে, ধুসৃদন আজীবন সাহিত্য-সেবী ছিশেন। বাল্য জননার প্রোডে ভিনি 
পামায়ণ মহাভারত পড়িয়৷ আনন্দ পাইতেন। তৎপরে, কি স্বদেশে, কি বিদেশে, সব্ধপ্রিহ ভিণি সাহিতা- 
চচ্ঠাকে প্রুব লক্ষ্য করিয়া অন্যান্য ক্্ম করিয়াছেন_ শৃত্যুশব্যায় গুহয়াও সাহিত-চচ্ঠার় বিরত হয়েন 
নাই। বাঙ্গল।-সাহিতা-সেবার তাহার মূল লক্ষ্য ছিল. প্রাচা ও প্রতীচোর সন্মিলন। "শরীরং বা 
পাতর়েয়ং কার্যযং বা সাপয়েয়ম্”--হয় শরীর-পাতন, না হয় কার্য-সাধন, ইহাই তিনি সাহিত। সেবার 
মূলমন্ত্র রূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার প্রণীত সকল গ্রন্থের প্রচ্ছদ-পত্রে থে একটি সাঞ্চেতিক চিহ 
মুদ্রিত থাকিত, তাহ এ মন্ত্রের দেযাতক। একদিকে হস্তী, প্রাচ্যের দ্যোতক; আর একদিকে সিংহ, 
প্রতীচ্যের দোতক। উভয়ের মধো (কাব্য প্রতিভা) রবি নিঠের (বঙ্গ-সাহিত) শতদলকে সমু্াসি ও 
করিতেছে। দুঃখের বিষয়, আধুনিক প্রায় সকল সংস্করণেই এই সাঙ্কেতিক চিহটি পরিতাক্ত হইতেছে। 
নধুসৃদনের গ্রন্থের সহিত উহা চিরমুত্রিত থাকা উচিত:--কারণ, উহাই ভাহার সাহি৬/-সেবার 
মূলমন্দ্রের সন্কেত। 
যাহা হউক, রোণে, অর্থাভাবে, খণ-দায়ে প্রপীড়িত হইয়।, সন্দববস্বাস্ত হইয়া, মধুসূদন বন্ধুদের 
পরামর্শে কন্যা শন্টিষ্ঠার তন্তাবধানে মৃত্যুশব্যাশায়িনী স্ত্রীকে রাখিয়।, নিজে কলিকাত। 09701 
11951111-য়ে আশ্রয় লইলেন। কিপ্ড তখন তাহার শেযাব্ছ!। সেখানে করেক দানের মধ্যেই তাহার 
ইহলোকের সকল খন্ত্বণার শেধ হইয়া গেল। ইহার ৩ দিন পূর্বে তাহার স্ত্রী ইহালোক ত্যাগ করিয়াছেন। 
বন্ধু-বান্ধবের। নিশ্চয়ই তাহার স্নৃতি-রক্ষার্থ সমাধি-স্তস্ত করিবেন, এই ভবিয়াই মধুসূদন অমিএচ্ছন্দে 
একটি ছোট সমাধি-লিপি লিখিয়া রাখিয়। গিয়াছিলেন। কিন্তু, হা হতভাগা দেশ! এত বড় কবির জন্য 
একটি সামান্য সমাধি-্তৃস্ত করিতে ১৫ বৎসর লাগিল! তাহাও আবার, ধণা, মধ্যবিশু ও দরিদ্র-- 
সকল শ্রেণীর লোকের কাছে ভিক্ষা করিয়।! বাহা হউক, ১৫ বৎসর পরে কোনরাপে কলক্ক-মোচন 
হইল। ১৮৮৮ খৃষ্টানদের ১লা ডিসেম্বরে মধুসৃদনের সমাধি-স্তপ্ত প্রতিষ্ঠিত হয়। উহাতে কণির স্বরচিত 
সমাধি-লিপি তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতেছে। যাহারা সেক্সপিয়ারের সমাধি-লিপির সংবাদ রাখেন, 
তাহারা দেখিবেন যে, উহার আরম্ত-ভাগ তাহারই অনুকরণে । সেক্সপিয়ারের সমাধি -লিপিতে আছে-_ 
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মধুসূদনের সমাধি-লিপি__ 
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দাড়, পথিক'বর, ভাম্ম খদি তব 

বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ণকাল! এ সমাধি হলে 

(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি 

বিরাম) মহীর পদ্দে মহানিপ্রাবৃত 

দণ্ড খু'লোভুণ কবি শ্রামধ্সুদন! 

যশোরে সাগরদাড়। কবতক্ তারে 

জন্মভূমি, জন্মদাতা দশ মহামতি 

প্াজখারায়ণ শানে, জননী জাহলী। 

মাইকেল মধুসুদন দক্ত। 
কবির এ শাহান গৌড়জনের কর্ণে বৃথ। হয় নাই। সমাপি ভশ্ত প্রতিষ্ঠিত হইলে, পরে প্রতি বৎসর 

ত।হার মৃতু) দিনে বৃষ্টি-বাদলের বাধা না আনিয়। শত শত শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাধি-ক্ষেত্রে সমবেত 
হইয়া, কবির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিয়। আসিতেছেন। 


মেঘশাদবধ কাব 


ইহা প্রথম প্রথম দুই খণ্ডে প্রকাশিত হইত । ১ম সর্গ হইতে ৫ম সর্গের শেষ পর্যন্ত ১ম খণ্ড: ৬ষ 
হইতে ৯ম সর্গ, ২য় খণ্ড। ১২৬৭ সাল ২২শে (পীষে ইহার প্রথম খণ্ড এবং ১২৬৮ সালের প্রারস্তে 
২য় খণ্ড প্রথম প্রথাশিত হয়। ১২৬৯ সালে ২৫নে ভাদ্র ১ম খণ্ডের এবং কয়েকমাস পরে হয় খণ্ডের 
দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হয়। প্রথমবারে ইহার প্রচ্ছদ -পাত্রে কালিদাসের “পিখুবংশম্” হইতে নি্ললিখিত 
দুই পংক্তি উদ্বাত ছি 
“-_কৃতবাগ্ঞারে বংশেহম্মিন্‌ পূর্রবসৃরিভিঃ 
মণৌ ব্রজসমুৎকী।্ণ সুত্রসোবাত্তি মে গতি£।” 
বিগ তার পরে, দ্বিতীয় সংক্করণ হইতে ইহার পরিবর্তে মধূসুদানের সাহিত্য-সেঝর মুলমপ্র 
(শরীরং বা পাওর়েয়ং কার্যযং বা সাধয়েয়ম্‌") সপ্থলিত একটি সাঙ্দেতিক চিত্র উহার স্থান অধিকার 
করিয়া আসিতেছে। এত ফাল ধরিয়। উঠা মধুসূদনের সকপ গ্রন্থের প্রচ্ছদ -পৃষ্ঠ। শোভিত করিয়। 
আসিতেছিল। কিন্তু দুঃখের বিধয়, অরুন! অনেক প্রকাশকণণ উহা বতনি করিতোছেন। 
প্রথম বারে গ্রন্থারস্তে নিম্নলিখিত “মঙ্গলাচরণ” ছিল-- 


অদলাচখ্ণ 
বন্দনীায আ্াঘুণ্ দিগঙগব মিএ মহাশয় 


বন্দনায়বরেবু। 
আর্ণা,__ভাপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি বাপ হাকুতিন গেহ-ভাব প্রকাশ কবিয়া আসিতেছেন এবং দেশ্াৎ 
হতা-শান্েব অনুশালন বিষয়ে আমাকে গেকপ উৎসাহ প্রদান করিয়া থাকেন, বোধ হয এ অভিনব কাব্য-কুসুম তাহার 

যথোপযুক্ত উপহাধ নঙ্হ। তধুও আমি আপনা উদারতা ও অমাধিকভাব প্রতি দণ্িপাত কবিয়া সাহস পুককি ইহাবে 
আপনান গ্রাচরণে সমর্পণ কলিতেছি! মেহের চক্ষে গৌোন ব্ডহ লৌন্দর্য।-বিইান দেখাব না। ৃ 

যখন আনি “তিলোপুমাসম্তব" নামক বাপা প্রথম প্রচাব রি তখন আমার এমন প্রভাশা ছিল না যে. অদিত্রাক্ষর 
ছন্দ এদেশে বায আদবণীয হইযা উঠিবেক' কি এখন সে বিষয়ে আমাব মার বোন সংশঘই নহি । এ বীজ তাবসর কালেই 
সংক্ষেত্রে সপবোপিত হইয়াচ্ছে; বীর কেশবা মেঘনাদ, সুপ সুন্দর তিলোত্তনার নায়, পশ্দিত মপ্ডলীব মধ্যে সমাদৃত হইলে, 
আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব-_ইতি। 

কলিকাতা 

১২২শ পৌষ, সন ১২৬৭ স'ল দাস শ্রামাইকেল মধুসুদন দক্তঃ 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা ২৫৩ 


দ্বিতীয় সংক্করণেও এই “নঙ্গলাচরণ" ছিল (২৫শে ভাদ্র, সন ১২৬৯ সাল)। পরে, কবি দিন 
ব্যক্তি-গত কারণে তাহার এই গ্রচ্থের পরবর্তী সংস্করণ ইইতে এ মঙ্গলাচরণটি বও্ভরন কিয়াছিলেন। 
উহাতে দুইটি লক্ষ্য করিবার বিষয় আছে। তিলোত্তমাসপ্তব-প্রকাশে প্রথমে অনেকে অমিত্রচ্ছন্দকে 
যতটা অনাদরের চক্ষে দেখিয়াছিলেন, এই অপ্পকাল মধাই দেই ভাবের সপিশেষ পরিবর্তন 
ঘটিয়াছিল। আর লক্ষ্য করিবার বিখয়, স্বধন্ম-তা।গী হইলেও, মবুসুদনের হিন্দুচিত বিনয়ের ভাব 
ছিল ণাঃ_তিনি নিজেকে "দাস" বলিতে কুগিত হয়েন নাই। 

দ্বিতীয় সংস্করণে কবি বহুস্থল এবং তৃতীয় সংস্করণে আবার বহুছুল পরিবর্তিত এবং অষ্টম সে 
৪৩১ পংক্তি হইতে ৪৯৩ পংক্তি পর্যাও নুতন রচন। সংযোজিত করিয়াছিলেন। সেই পূর্ব পাঠ গুলির 
সহিত সংশোধিত পাঠ আলোচণ। করিলে বুঝা যায় বে, বাক্য-বিন্যাসের উপরে অমিএসহন্দের সুর ও 
সুশ্রাব্যত। কতটা নির্ভর করে। 

দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে যে সংক্ষিপ্ত টীকা মূলের সহিত প্রকাশিত হইয়া আসিতেছে, তাহা 
তৎকালের উদীয়মান কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত। 

এই কাব্যের বে কত সংস্করণ এ পর্য্য্ত হইয়াছে, তাহা ঠিক করা দুঃসাধ)। কবির ভীবদ্দশায় প্রা 
প্রতি-বৎসরে ইহার নৃতন সংস্করণ বাহির হইত। তাহার মৃত্যুর পরে গ্রন্থ-স্বত্ব নিলামে বিএীত হইয়। 
গেলে, ক্রেতা এবং তাহার উত্তরাধিকারীগণ বহুকাল ধরিয়া অনেক সংস্করণ প্রকাশ করিয়াছেন। পরে 
স্বত্ব-কালের অবসানে, বহুলোকে ইহার বহুবিধ সংস্করণ বাহির করিয়াছেন এবং করিতেছেন। 

তিলোত্তমাসম্তব প্রকাশিত হইলে সমাদর ও অনাদর, দুই-ই হইয়াছিল। কিন্তু অনাদর ক্রমে কম 
হইরা আসিতেছিল। মেঘনাদবধ প্রকাশে সে অনাদর প্রায় দূর হইয়। গেল । চারিদিকে মধূসুদনের কাবা- 
যশ সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। যে বৎসরে উহা প্রথম প্রকাশিত হয়, তাহার পর বৎসরে উহা বি. এ. 
পরীক্ষার্থীদের পাঠ্য বলির়৷ নির্দিষঠি হয়। নম্ম্যাল স্কুলেও উহা পাঠ্য হইয়াছিল। থে মধুসুদণ একদিন 
তাহার বন্ধু ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের সহিত নর্মাল স্কুলের শিক্ষকতা-পদ-প্রার্থী হইয়া পরীক্ষায় "পৃথিবী" 
লিখিতে “প্রথিবী” লিখিয়াছিলেন, সুতরাং কৃতকার্ধ্য হয়েন নাই, ভূদেব বাবুই কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন; 
কিছুকাল পরেই ভূদেব বাবুকে নর্মাল স্কুলে সেই মধুসুদন-প্রণীত মেঘনাদবধ কাব্য পড়াইতে 
হইয়াছিল। বালকদিশের জন্য পদ্যপাঠ-তৃতীয় ভাগে ইহার ৪র্থ সর্গের অংশ-বিশেষ উদ্ধৃত হইয়া বঙ্গ 
-বিদ্যালয়-সমূহে পঠিত হইত। এই কাব্যের প্রকাশে বিদ্যাসাগর মহাশয় এবং কলিকাতার তাৎকালিক 
কৃতবিদ্য মহোদয়গণ এমনই আনন্দিত হইয়াছিলেন যে, কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের উদ্যোগে 
“বিদ্যোৎসাহিনী “সভা”*্ম সকলে সমবেত-ভাবে মধুসুদনকে অভিনন্দন ও মূল্যবান উপহার 
দিয়াছিলেন। গ্রন্থ প্রকাশিত হইতে ইইতেই এরীপ সমাদর, সকল কবির ভাগ্যে ঘটে না। ... 

বাঙ্গলা-সাহিত্যে যে যুগ এখন চলিতেছে, মধুসুদনই সেই যুগের প্রবর্তক; তাঁহার কাব্য, নাটক ও 
প্রহসন, সকলগুলিই যুগ-প্রবস্তুক। ইহার পৃবের্ধ বাঙ্গলায় যে সাহিত্য বিদ্যমান ছিল, সে সকলই ধর্ম্ম 
সাহিত্য । এমন কি, ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরও অন্নদামঙ্গলের অংশ মাত্র। বিশুদ্ধ সাহিত্য (১4 
|11081010) বালগলা-সাহিত্যে ছিল না। সংস্কৃতে ইহার অভাব নাই; প্রতীচ্য দেশেও তাই; কিন্তু বাঙ্গালায় 
ছিল না। মধুসুদনই বঙ্গ-সাহিত্যে ইহার প্রবর্তক। সুতরাং মেঘনাদবধকে সেই বিওদ্ধ সাহিত্যের দিক্‌ 
দিয়া দেখিতে হইবে। ভবভূতির উত্তর-রাম-চরিত যেমন রাম-চরিত হইলেও ধর্ম্ম-সাহিত্য নহে, 
মেঘনাদ-বধও তেমনি রামায়ণ-ঘটিত কথা লইয়া রচিত হইলেও, ধর্ম্-সাহিত্যের চক্ষে আলোচ্য নহে; 
উহা নব্য বঙ্গে বিশুদ্ধ-সাহিত্য-প্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রধান জয় পতাকা। 

যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সম্মিলন মধুসুদনের সাহিত্য-প্রচেষ্টার মূল-মন্ত্র ছিল, মেঘনাদবধে তাহা 


২৫৪ 'মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


ঘনিঠভাবে ও চপমর্ধপে অভিব্যক্র। ইহার শূল উপাদান বাস্মীকি ও বুঁতিবাসের রামায়ণ হইতে গৃহীভ। 
ঘটনা-পরম্পরার সংঘটন হোমরের ইলিয়া৬ কাব্যের অনুকরণে; ইহার ভাষায় মিন্টনের গন্তীর ও 
উদাত্ত স্বর শ্রুত হয় এবং ইহার অলঙ্কার-পারিপাটা সংস্কৃত কাব্যাদির আদর্শে । তাহ! ছাড়।, ছুলে-ছলে 
ঘেমন বাঙ্মীকি-ব্যাস, কালিদাস-ভবভূতি, কৃন্ডিবাস-কাশীদাসাদির পদাঙ্ক শক্কিত হয়, ভেমনি হালে 
ছলে আবার, 1161010৮181, 1)11৬, 18550, ১171১৩৯1৩8৩, ডি) ইতাাদিকেও স্মরণ 
বরাইয়া দেয়। পাণ্তবিকই, তাহার উদ্পাম বল্পন।া 'মধুকরীণর ন্যায় নান। কবির চিও ফুল-বন মধু 
লহয়! এই অপূর্ণ মধুচক্র রচনা করিয়াছে। 

এই কাপাখানিকে মহাকাবাই বলিতে হইবে। ইংরাডিতে ছা বলিলে যদি আমাদের ভাষায় 
“মহাকাব্য” বলিয়া বুঝিতত হয়, তাহা হইলেও ইহা মহাকাব্য; আর সংস্কত অলঙ্কার শান্ের 
নির্দেশানুসারে বিচার করিলেও ইহ। মহাকাব্য রামায়ণের বিশ্ব-বিশ্রুত লক্ক। যুদ্ধ যে কাবোর আখ্যান 
বস্তু; সুপ্রসিদ্ধ অযোধ্যার ক্ষত্রিয় রাজবংশোদ্তুব, অশেষ-গুণ-সম্পন্ন, বার -এাতৃদ্বয় রাম ও লক্ষাণ 
যাহাতে এক পক্ষ এবং স্বর্ণ-মর্ত-পাতাল-বিগারী প্রবল পরাক্রাস্ত রক্ষোরাভ রাবণ ও কুমার ইনদরিৎ 
মেঘনাদ অপর পক্ষ; অষ্টাধিক সর্গ ব্যাপিয়া বীর-রস যে কাবো ওতপ্রোতভাবে বিদামান এবং তাহার 
সহিত করুণ, রৌদ্রাদি রস যে কাবো চমৎকার-রূাপে অভিব্যক্ত;-- সে কাব্যকে মহাকাব্য ভিন্ন আর 
কি বলা যাইতে পারে? সংস্কত-সাহিতো কৃমারসম্ভব, নৈষধীয় চরিত, শিগপাল বধাদির নায় বাঙ্গলা- 
সাহিত্যে মেঘনাদবধও মহাকাব্য! তবে, কবি নিজে ইহাকে “মহাকাব্য” বলিয়া অভিহিত করেন নাই, 
ইহা তাহার স্বাভাবিক বিনয় -গুণে। 

ছন্দ ও ভাষা 

কি জড়-জগৎ, কি জীব-জগৎ সর্বত্রই ক্রিয়া ছন্দোময়ী। মানুষের ভাবোচ্ছাসও ছন্দে প্রকাশিত 
হয়। নিতান্ত অসভা জাতিদের মধ্যেও বিজয়োল্লাস, যাহা তাহাদের একমান্র উল্লাসের বিষয়,-_তাহাও 
ছন্দোময় নৃত্যে ও স্বরে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সভ্য জাতিদের মধ্যেও সকল প্রকার ভাবের 
অভিব্যক্তিতেই, বিশেষতঃ করুণ স্বরে ক্রন্দনে, কিন্বা ক্রোধ-ভরে তঙ্জন-গর্জনে, একটা ছন্দ সুস্পষ্ট 
লক্ষিত হয়। এরীপ হইবারই কথা । ক্রিয়াশীল শক্তির সহিত ক্রিয়াশীল শক্তির বিরোধ ও সংঘর্ষ 
হইতেই ছন্দের উৎপত্তি।* সৌরজগৎ হইতে আরম্ভ করিয়! মানুষের মনোভাবের অভিব্যক্তি পর্যাস্ত, 
সবরবব্রই এ নিয়মে ছন্দের উৎপত্তি । মানুথের ননে প্রবল ভ।বখ-শ্রোত খখন কার্ধ্ে বা কথায় প্রকাশিত 
হয়, তখন তাহা ছন্দোনিষমিত নিশ্বাস প্রশ্থাস দ্বারা বাধিত হইয়া, ছন্দেই আত্মপ্রকাশ করিয়া। থাকে। 
সুতরাং ভাবের অভিবাক্তিতে ছন্দ অনিবার্ধ্য ও স্বাভাবিক এবং স্বাভাবিক বলিয়াই সুন্দর। সৌন্দর্য্য- 
জনক বলিয়া “ছন্দস” অর্থে দীপ্তি পাওয়া। ছন্দোবদ্ধ' রচনা ভাবকে উজ্ভ্বল করে। মাত্রা-বিশিষ্ট রচনাই 
কবিতা এবং বিশেষ-বিশেষ মাত্রা, ধিশেষ-বিশেষ ছন্দ বলিয়া অভিহিত। সঙ্গীতে ও নৃত্যে যাহা 
“তাল,” কবিতায় তাহাই ছন্দ। তাল যেমন সঙ্গীতের ও নৃত্যের সৌন্দর্য্-বর্ধক, ছন্দও তেমনই 
কবিতার উৎকর্ষক; এমন কি, সুলেখকের হাতে ভাবমরী গদ্য-রচনাতেও একটা ছন্দ লক্ষিত হয় এবং 
সেইরূপ গদ্যই কবিতার স্বাদ-বিশিষ্ট ও সুমিষ্ট। 

সঙ্গীতাদিতে যেমন মাত্রাই তাল-নির্দেশক, কবিতাতে ৮4 
তাল যেমন নানাবিধ, মাত্রা-ভেদে কবিতায় ছন্দও তেমনি নানাবিধ। সংস্কৃত কবিতায় মাত্রা উচ্চারণ- 
গত অর্থাৎ শব্দোচ্চারণের হুঙ্ব-দীর্ঘ-ভেদে মাত্রা-ডেদ এবং মাত্রার বিশেষ-বিশেষ সমাবেশ, বিশেষ- 
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বিশেষ ছন্দ ধলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে। সুতরাং সংপ্ষুতে, রন চরণে শেষাক্ষরের মিল বা 
অশিলের সহিত ছন্দের কোন সন্বন্ধ নাই। বস্তুতঃ, সংক্ষৃত কবিতা 'মিতাক্ষর" নহে অথচ ছন্দোুণে 
চমৎকার শ্রবণ-সুখকর। 

বাঙ্গলায় হুষ্ব-দীর্ঘ কেধল অক্ষর-গত; উচ্চারণ-গত নর। সুতরাং বাপলার ছন্দও অক্ষর মাত্রিক। 
উচ্চারণের হ্ধতা বা দীর্ঘতার সহিত বালায় প্রায় কৌন ছুন্দেবহ কৌন সঙ নাই) বেধল তোটক” 
অক্ষর মাপ্রিক হইলেও, সংস্কৃত নুষায়ী হঙ্ন দীর্ঘ-মাত্রানূসারে নিয়মিত এবং আরগু দুই একটি বাঙ্গল- 
ছন্দে অক্ষর-মান্রার সহিত উচ্চারণ-মাত্র।ণওড লক্ষিত হয়। তাহা হইলেও, সাধারণত বাগলায় ছন্দকে 
অক্ষর-মাত্রিকই বলিতে হইবে। 

দুই প্রকারে বাঙ্গলার এই অক্ষর-মাত্রিক হন্দের শ্রুতি মাধূর্ধা সাধন করা হইয়াছে; খতি-ছই।পন 
করিয়া এবং চরণের শেষে বা তির শেষে অক্ষরের “মিত্র''ত। অর্থাৎ মিল করিয়া । ফলে, বাঙ্গলায় 
কবিতামার্রেই মিতাক্ষর, মিত্রাক্ষর এবং নিয়মিত যতি অর্থাৎ বিরাম বিশিষ্ঠ। অক্ষরের সংখ্যা-ভেদে ও 
বতি-ভেদে নানাবিধ ছন্দের সৃষ্টি; কিন্তু সব্রবত্রই মিঞার । 

মিত্রান্-র-বিশিষ্ট নানারূপ ছন্দ থাকিলেও, বাঙ্গলায় চতুর্দশাক্ষরী পয়ারেরই আধিপতা ছিল। বড়- 
বড় কাব্যে কচিৎ রস-বিশেষে ত্রিপদী-আদি দ্বারা বিঞিহৎ ছন্দোবৈচিত্রা ঘটান হইত মাত্র। সুতরাং 
বঙ্গের কাব্য-ভূঘি পয়ার-প্লাবিত ছিল বলিলে অতুযুক্তি হয় না। পয়ারের প্রসার যখন সকল কাব্য- 
গ্রন্থেই এত বেশী, তখন তাহার নিগুঢ় কারণ অবশ্যই আছে এবং তাহা এই থে, চতুর্দশাক্ষরী মাত্রা ঠিক 
যেন আমাদের সহজ নিশ্বাস-প্রশ্থাসের মাপে গঠিত। উহ! পড়িতে সহজ নিশ্বাস-প্রশ্বাসকে খবর্ব করিতে 
হয় না, দীর্ঘ করিতেও হয় না; অর্থাৎ উহার তাল দ্রতও নহে, বিলম্বিতও নহেঃ-উহা সহজ ও. 
স্বাতাবিক। তাহা ছাড়া, ত্রিপদী, চতুষ্পদী: অপেক্ষা ইহাতে মিত্রাক্ষরের জটিলতাও কম; দুই চরণে 
মাত্র! এইজন্য, কি প্রাচীন, কি আধুনিক, সকল বাঙ্গল৷ কাব্যাদিতেই পয়ারের বহুল ব্যবহার লক্ষিত 
হইয়া থাকে। 

আদর্শ মিত্রাক্ষর পয়ার রচনা করিতে হইলে, ছন্দ-সম্বদ্ধে তিনটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখিতে হয়-__চৌদ্র 
অক্ষরে চরণ, চরণ-দ্বয়ের শেষাংশের উচ্চারণে মিন এবং অষ্টমাক্ষরে যতি অর্থাৎ স্বল্প বিরাম। এই 
বতি সুশ্রাব্য হইতে হইলে, স্বাভাবিক অর্থাৎ শব্দের শেষে হওয়া উচিত। সুতরাং মিত্রাক্ষর পয়ারে 
কবির ভাব চারি প্রকার বন্ধনে বন্দী। জেলের কয়েদী, হাতে হাত-কড়ী, পায়ে বেড়ী লইয়া যেরূপ- 
ভাবে চলে, তাহাতে একটা ছন্দ নাই, বলি না; তাহাতেও সুন্দর ছন্দ আছে, সত্য; কিন্তু সে ছন্দ স্বাধীন 
ব্যক্তির চলা-ফেরার "ছন্দ নহে; তাহা আড়ুষ্ট ও অস্বাভাবিক। মিত্রাক্ষর পয়ারে কবিতাও তদুপ,_ 
নির্দিষ্ট অক্ষর গণিয়া পা ফেলিয়া, নির্দিষ্ট স্থলে থামিয়া-থামিয়া, চরণে-চরণে মিল রাখিয়া, একটা 
সুন্দর ছন্দে চলে বটে; __কিস্তু আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক। আড়ষ্ট ও অস্বাভাবিক বলিয়াই সুদীর্ঘ পয়ার 
সম্ভীবতার বৈচিত্র্-হীন একটা একঘেয়ে ব্যাপার। ছোট-খাট কবিতায় ভাল লাগিতে পারে; কিন্তু দীর্ঘ 
কবিতায় নিদ্রাকর্ষক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। “পাখী সব করে রব” ইত্যাদি আদর্শ পয়ার এবং 
অল্প-স্বল্প বলিয়া মিষ্ট লাগে। কিন্তু অল্প-স্বল্প না হইয়া, যদি উহা ক্রমাগত চলিত, তাহা হইলে উহার 
আদর্শ রক্ষা করা সহজ হইত না এবং বৈচিত্র্-হীনতায় উহার মিষ্টত্বেরও হাস হইত। বস্ততঃ, 
ভাবকে, ভাষাকে নানাবিধ নিয়মে চালাইতে হইলে, সব্বব্র নিয়ন রক্ষা করা সুকঠিন। যে কোন কাব্য 
হইতে দীর্ঘ-ব্যাপী পয়ার- পড়িলেই দেখা যায়, __কোথাও ভ্রষ্ট-নাত্রা, কোথাও ভ্রষ্ট-যতি, কোথাও মধ্যম 
মিল বা অধম মিল, নয় ত গৌজা-মিল। অষ্টমাক্ষরে অথচ একটি শব্দ-শেষে যতিটি হওয়া সব সময়ে 
সহজ নয়। কান্দেই অনেক স্থলে ভ্রষ্ট-যতি-যুক্ত পয়ার, ছন্দ বজায় রাখিয়া পড়িতে গেলে, “তুমি অন্ন 


২৫৬ 'ঘনাদবধ কাব্য চা 


দাক| শা/৬ হইয়া দাডায়।* সুতরাং হেট কবিতায় মিএক্ষর ভাল লাগিলেও দার পথপী বরচনায় উহা 
নান। রকমে এ%-সৌন্দর্ধ হয় এবং শব্দ সপন কবির হাতে তাহা শা হহলে ও, আড় ও বেচিএাহীন 
হইয়া থাকে. তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কয়েক ছত্র অমিএাক্ষর কবিতাকে পয়!বে পরিবর্ডিত করিলেই, 
মিএাশবচহন্দে কবিতা যে কিরাপ আড় ভাবাপন হর, তাহা বুঝ যাহবে 
মুখসমরে গড়ি বারবাছ বীর। 
অকাদেতে খবে গেলা যনের মন্দির।। 
কহ, দেবা অমৃত ভাষিণী সবদ্বতি। 
কোন্‌ লক্ষোবারবরে করি সেনাপতি ।। 
পাক্দসাধিপতি পুনঃ পাঠাইলা রণে। 
অমর ত্রনার বরে হেন পুঞপনে || 
বহ, পি কৌশলে তারে মরিয়। লঙ্গাণ। 
নিঃশষিলা দেবোদ্দ্রের সশদ্কিত মন |। 
বন্দি চরণারপিশদ অতি মন্দ মতি। 
আবার ডাকিছে তোম।, হে মাতঃ ভারতি || 
বাল্মাকি সুনিরে দয়া করিল। থেমতি | 
রসনায় বসি তার, পদ্মাসন পাতি || 
যবে ক্রৌঞ-বধূ সহ তমসার তীরে। 
ত্াযজিল। পরাণ ক্রৌঞ্ নিষাদের উ/র।। 
তেমতি দাসের প্রতি দয়া কর, সতি। 
তব পদান্খুজ-বুগে এ মম মিনতি || 
মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্তের করেক পংক্তির সহিত উহার ভাব ও ভাষা প্রায় এক হইলেও, 
মিত্রাক্ষরের বন্ধনে উহা আড়ষ্ট হইয়াছে, স্প্ছইে বুঝা খায়। এইপপ আডদ্ ভাখ দীর্ঘ ব্যাপী হইলেই, 
একঘেয়েত অনিবাধ্য।** 
কবিতাকে এই নিগড়-দায় হইতে মুণ্ডি দিবার জনাই মধুসুদন বদ্ধ পরিকর হইয়াছিলেন। সকল 
দেশের উৎকৃষ্ট কাব্যাদির সহিত তাহার সবিশেব পরিচয় থাকিলেও, মহাকাব্য রচনায় ছন্দে ও শব্দ- 
গাভীর্যে। ইংলশ্তীয় কবি মিল্টনের প্রতি তাহার প্রগাঢ় ভক্তি ছিল। তিনি মিল্টশের অমিএাক্ষরচ্ছন্দে 
ও শব্দগান্তীর্যযে এতই মুগ্ধ হইয়াছিলেন যে, বাঙ্গলায় এ নৃতন ছন্দের প্রবর্তন না করিয়া থাকিতে 
পারেন নাই। বলা বাহুল্য, অসানানা ক্ষমত। ছিল বলিরাই, তিনি এ কার্য এমন করিয়া সুসম্পশ্ন করিয়া 
গিয়াছেন যে, আজিও এ ক্ষেত্রে তিনি একেশ্বর ও অদ্বিতীয়। 
এখন দেখা যাউক, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দর বিশেষত্ব কিসে? - -গুধু বীর বা রৌদ্র রসাদিতে 
নহে, করুণাদি সকল রসেই উহা যেমন সুন্দর শ্রবণ-সুখকর, তেমনই রসোৎকর্ষক হইয়াছে কেন 
উহাতে মিত্রাক্ষরের মিলের মাধুর্য নাই, নিরমিত ঘতির ছন্দ-সৌন্দর্ঘ্য নাই, তবুও উহা ভাবোদ্দীপক 
ও সুমিষ্ট কেন? 
প্রথমতঃ, মধুসূদন যতির খাতিরে কোথাও বাক্যের সক্কোচ করেন নাই। তাহার কবিতায় দুই 


* "তুমি আশ্রদা কাশীতে।”" 

** বাজেন্দ্র লাল মিত্রও বলিয়াছেন-_-0)৩ 17781178100700/) 210)৩-পয়াব।” “স্োমপ্রকাশ সম্পাদক পণ্ডিত 
দ্বারকানাথ বিদ্যান্ভষণও বলিয়াছেন --"*অমিত্রাঞ্চর পদ্য বতিরেকে ভাষার শ্রাবৃদ্ধি হওয়া সম্তাবিত নহে। পয়ার, ত্রিপদী, 
চৌপদী প্রস্তুতিতে যে সমস্ত পদ্য আছে, তাহা মিত্রাক্ষর! 'কোন প্রগাঢ় বিষয়ের বচনায় তাহা উপযোগী নহে।”- 
(সোমপ্রকাশ, ২৩ শ্রাবণ, ১২৬৭ সাল) 
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চরণেই ভাবটি শেব করিবার চেষ্টামাত্রও লক্ষিত হয় না। তাহাতে তাহার বাক্য-স্ফুর্তি কোথাও 
কোনরূপ বাধা পায় নাই। তাহার ভাব ও বাক্য যতির বশে নহে; যতিই তাহার ভাব ও বাক্যের বশে। 
সুতরাং যেখানে ভাব শেষ হইয়াছে, সেইখানেই তাহার যতি। একটা কৃত্রিম বন্ধনে ভাব ও ভাষাকে 
না বাঁধিয়া, ভাব ও ভাষাকে স্বাধীন ভাবে চলিতে দেওয়ায়, মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর কবিতায় 
একঘেয়েত্বের সম্ভাবনা পর্যাস্ত লোপ পাইয়াছে। প্রতি পদেই যতির বৈচিত্র্য । কবি তাহার প্রবর্তিত এই 
ছন্দ-সম্বন্ধে নিজেই বলিয়াছেন-_.*1 1710 1101 07৩ বতি 1051014 91 19011 00110170410 016 801 
5%112016, 17018012119 ০০1705 11) 91101 1100 211. 24. 41017, 011). 71011, 811. 10011, 1111 0110 
1211) 0170 50 011." এখানে "17010011$" কথাটি লক্ষ্য করিবার বিষয়। ভাবটি যেখানে শেষ 
হইয়াছে, সেইখানেই যতি হওয়াই “স্বাভাবিক” পয়ারে শির্ছিষ্টি সালে বতি-স্থাপনের নিয়মে কবিতায় 
একটা সুন্দর ছন্দ থাকিলেও, অস্বাভাবিকতা আসিয়া পড়ে। ভাবের প্রকাশে স্বাভাবিকতাই মধুসূদনের 
অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের প্রধান বিশেষত্ব । এই স্বাধীন ছন্দে পদে-পদে বৈচিত্র্য আছে বলিরা দীর্ঘ কবিতাতেও 
একটা আড়ষ্ট ভাব লক্ষিত হয় না এবং গুনিতে কর্ণও ক্রাস্ত হয় না। সৈন্যগণ যখন শ্রেণিবন্ধ হইয়া, 
নিয়মিত-পরিসর-বদ্ধ হইয়া, নিয়মিত তালে পা৷ ফেলিয়া চলিয়া যায়, তখন কিয়ৎক্ষণ দেখিতে সুন্দর 
লাগে, সন্দেহ নাই। কিন্তু বৈচিত্র্য -হীনতা বশতঃ তাহা বেশী ক্ষণ ধরিয়া দেখিতে হইলে চক্ষুর ক্লান্তি 
অবশ্যভাবী। কিন্তু মেলায় যখন লোক-রাশি স্বাধীন-ভাবে চলা-ফেরা করে,_-কেহ দ্রুত-ভাবে, কেহ 
ধীরে, কেহ হাত নাড়িয়া, কেহ ঘাড় বাঁকাইয়া__নানা লোকে নানা রকমে চলা-ফেরা করে- লোক- 
রাশির এইরাপ বন্ধন-হীন স্বাধীন গতাগতি অনেকক্ষণ দেখিলেও ক্লার্ভি-বোধ হয় না। কারণ, ইহাদের 
চলা-ফেরা স্বাভাবিক। স্বাভাবিকতায় একট! চমৎকার সৌন্দর্য্য আছে, যাহা কৃত্রিম সৌন্দর্য্য অপেক্ষা 
অধিকতর হৃদয়াকর্ষক। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরচ্ছন্দের এই স্বাভাবিকতাই ইহার প্রধান বিশেষত্ব। এই 
স্বাভাবিকতা গুণেই ইহা বীর, রৌদ্র, ভয়নকাদি রসেও যেমন সেই-সেই রসের উৎকর্ষক হইয়াছে, 
আবার করুণেও এই স্বাভাবিকতা-গুণেই উহা তেমনই মর্মস্পর্শী হইয়া আদর্শ করুণ-রসের সৃষ্টি 
করিয়াছে। বাস্তবিক, আদর্শ অমিত্রচ্ছন্দের কবিতা স্বাভাবিকতায় ভাবাত্মক গদ্যের ন্যায়, অথচ সঙ্গীতের 
স্বাদ-বিশিষ্ট। 

কবি নিজে, ধিনি কি প্রাচ্য কি প্রতীচ্য, সকল দেশের সুকাব্যের সহিত সুপরিচিত ছিলেন, এবং 
সঙ্গীতের আস্বাদও যাহাকে মুগ্ধ করিত, তিনি নিজেই বলিয়াছেন__ 
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মিত্রাক্ষর কবিতায় ক্রম-পরিণতির দিকে দৃষ্টি করিলেই বুঝা যায় যে, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দ, একঘেয়েত 
নিবারণের নিমিত্ত, শুধু মিত্রাক্ষরতা-মাত্র রক্ষা করিয়া কত রকম বিচিত্র যতিতে, বিচিত্র গতিতে 
স্বাধীনতা খুঁজিয়া চলিয়াছে! তাহাতে অক্ষর-মাত্রার কোন নিয়ম নাই; যতিরও কোন নিয়ম নাই। 
কেবল চরণের শেষে মিল আছে; তাহারও কোন নিয়ম নাই। কাণের সুরে বাঁধা, অথচ ছন্দোময়ী 
কবিতা; শুনিতেও বেশ মিষ্ট;__-ছোট-ছোট গীতি-কবিতায় একঘেয়ে হইবার সম্ভাবনা নাই;__বেশ 
লাগে। ইংরাজি গীতি-কবিতাতে এইরাপ বিচিত্র ছন্দের বহুল প্রচলন হইয়াছে;__ দেখাদেখি, আমাদের 
গীতি-কবিতাতেও এইরাপ অনিয়মিত মিত্রাক্ষরচ্ছন্দ চলিতে আরম্ভ করিয়াছে। ইংরাজির অনুকরণে 
আর একপ্রকার মিত্রাক্ষর পয়ার প্রচলিত হইয়াছে,_-তাহা কতকটা অমিত্রাক্ষরের স্বাদ-বিশিষ্ট অথচ 
মিত্রাক্ষর। তাহা চতুদ্দশাক্ষর পয়ারেরই মত; কিন্তু যতি অমিত্রচ্ছন্দের ন্যায় ভাবানুযায়ী। সুতরাং, তাহা 
আবৃত্তি করিতে, ঠিক অমিত্রচ্ছন্দের স্বাদ পাওয়া যায়; অথচ মিত্রাক্ষর। বলা বাহুল্য, এরূপ কবিতার 


মনেঘনাদবধ--_-১৭ 


২৫৮ মেঘনাদবধ কাবা চা 


আবৃত্তিকালে উহার মিল কাণে তত লাগে না। সুতরাং, উহার মিএাক্ষরতা তত সার্থক নহে; অথচ 
এই মিলের জন্য কবিকে কিছু-না-কিছু বন্ধনে পড়িতে হয়। যাহা হউক, দেখ খাইতেছে, 
মিত্রাক্ষরচ্ছন্দের গতি খ্বাধীনতা ও ম্বাভাবিকতার দিকে এবং সেই স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকতা 
অযিভ্রাক্ষরচ্ছন্দে পুর্ণ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে। মিত্রাক্ষরের মিল ও যতির মাধুর্বোর বিনিময়ে 
অমিএচছন্দের স্বাধীনতা ও স্বাভাবিকত। ভাব-ব্যগ্রনার হিসাবে সমুহ লাভ, ইহা কে না স্বীকার করিবে? 
মধুসুদানের অমিত্রাক্ষর কবিতার দ্বিতীয় বিশেষত, তাহার অদ্বিতীয় শব্দ-সম্পদে! উৎসাহ, রাগ, 

ভয়, বিম্ময়াদি মনোভাব যেমন ধিশিষ-বিশেষ দৈহিক আড়ম্বরের সহিত প্রকাশিত হয়, কবিতাতে 
তাহা প্রতিফলিত করিতে হইলে, বীর, রৌদ্র, ভয়ানক, অস্কুভাদি রসের প্রকাশে তেমনই তদুচিত 
বাক্যাড়ম্বরের প্রয়োজন। সকল কবিই ইহা বুঝেন। কিগ্ত মধুসুদন এ বিষয়ে যেমন মনোযোগী, এমন 
আর কেহই নহেন। ভারতচন্দ্র কতকগুলি শব্দানুকারী বাক্যের ছারা ও দ্রুতগামী ছন্দে “দক্ষ যজ্ঞ 
নাশ” স্বল্লের মধ্যেই সারিয়াছেন; কিন্তু যদি তাহাকে আর একটা যজ্ঞ নাশ করিতে হইত, তাহা হইলে 
শব্দানুকারী বাক্যে কুলাইত কি না, সন্দেহ। মেঘনাদবধ কাব্যে কবিকে নানা স্থানে বীর, রৌপ্রাদি রসের 
অবতারণা করিতে হইয়াছে; তাহাতে আবার ছন্দোবৈচিত্র্য নাই। কাজেই তাহাকে রসোপযোগী শব্দ 
চয়ন বরিয়া তদ্দ্ারা রসের বিকাশ করিতে হইয়াছে। শব্দ দ্বারাই যখন কবিকে উৎসাহ, রাগ, ভয়* 
বিম্ময়াদি ভাব-সকলকে কবিতার প্রতিফলিত করিতে হয়, তখন রসোপযোগী শব্দ চয়ন করাই ত 
কাব্য-শিল্পীর প্রকৃষ্ট পন্থা । মধুসূদন তাহাই করিয়াছেন-_- 

“--সভাতলে বাজিল দুন্দুভি 

গণ্ডীর জীমূত-মন্দ্রে : সে ভৈরব রবে, 

সাজিল কবর্ুরবৃন্দ বীর-মদে মাতি, 

দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস। বাহিরিল বেগে 

বারী হতে (বারি-স্রোতঃ-সম পরাক্রমে 

দুর্বার) রাবণ-যূথ; মন্দুরা ত্যজিয়া 

মুখস্‌।” ইত্যাদি __ 
এখানে শব্দ-গুণে বীরোচিত আয়োজনের এই বর্ণনাটিতে উৎসাহ যেন মূর্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। 

“বাহিরিল অগ্নি-বর্ণ রথগ্রাম বেগে, 

স্বর্ণ ধবজ : ধূম-বর্ণ বারণ, আশ্ফালি 

ভীষণ মুদগর শুণ্ডে; বাহিরিল হেষে 

তুরঙ্গম; ৮তুরঙ্গে আইলা গর্তিয়া 

চামর, অমর-ত্রাস; রথীবৃন্দ সহ 

উদগ্র, সমরে উগ্র; গজবৃন্দ মাঝে 

বাস্কল, জীমুত-বৃন্দ-মাঝারে যেমতি 

জীমৃত-বাহন বন্ভ্রী, ভীম বজ্র করে। 

অশ্ব-পতি; বিড়ালাক্ষ পদাতিক দলে, 

মহা ভয়ঙ্কর রক্ষঃ, দুম্ম্দ সমরে।” 

এখানে বাক্যাড়ম্বরে যুদ্ধায়োজনের শব্দমময় আড়ম্বরটি সুন্দর প্রতিফলিত হইয়াছে। যুদ্ধের 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা ২৫৯ 


উৎসাহময় উদ্যোগটি শুধু যে বারক্ষোপের ন্যায় চক্ষের সম্মুখে সজীব-ভাবে প্রতিভাত হইয়াছে, তাহা 
নহে; উহার আনুষঙ্গিক শব্দাড়ম্বরটিও এই শব্দ-চিত্রে যেন সজীবতা লাভ করিয়াছে;__মনে হয় যেন 
উদ্যোগাড়ন্বরের শব্দটিও কাণে শুনিতেছি। ইহাই ত বাক্যে রস-সৃষ্টি;__ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকিলে 
মনে যে ভাব হইত, চক্ষু যাহা দেখিত, কর্ণ যাহা গুনিত-_-বাক্যে তাহাই প্রতিফলিত করা । শন্দাড়ম্বর- 
ব্যতীত এমন আড়ম্বরমর উদ্যোগের কাব্যোচিত বর্ণনা, এমন শব্দ-চিত্র, আর কিরাপ হইতে পারে? 
সরল ভাষা তরল ভাবেরই উপযোগী: গম্ভীর ভাব প্রকাশ করিতে হইলে, ভাষাও গান্তীর্যাময় হওয়াই 
সঙ্গত। শব্দ একটা নিজীব কাঠের পৃতুল নহে, অবহেলার সামগ্রী নহে। উহারও একটা নিজম্ব শক্তি, 
গুণ ও তদুচিত মর্যাদা আছে। নিপুণ শিল্পী সেই শব্দ-শক্তিকে কাজে লাগাইয়া রসোংকর্য সাধন 
করেন। “গভীরে অন্বরে যথা নাদে কাদম্বিনী” আর “খুব জোরে যেমন মেঘ ডাকে”, “দন্তোলী- 
নিক্ষেপ" আর “বাজ ফেলা” কাব্য-শিল্লে সবর্বত্র সমশক্তি-সম্পন্ন নহে। ভাবটি যদি অস্পষ্ট গোছের 
না হয়, আর বাক্যটি যদি নিতাস্ত দুব্রবোধ না হয়, তাহা হইলে বাক্যাড়ম্বরে ভাবকে কখনই আচ্ছন্ন 
করিতে পারে না। আবার, ভাব যেখানে স্পষ্ট নয়. সেখানে সহজ বাক্যও গাঢ় কুহেলিকা সৃষ্টি করিয়া 
থাকে। “কুসুম-স্তবক" বলিলেই যে তাহার রাপ, রস, গন্ধ, _-সমস্তই আচ্ছন্ন হইয়া গেল, আর 
“ফুলের তোড়া” বলিলেই যে সব ফুটিয়া উঠিল, ইহা কখনই হইতে পারে না। দুই-ই সমার্থবাচক 
হইলেও, রস-সৃষ্টিতে উহাদের পৃথক-পৃথক স্থান। কোনটিই অবহেলার জিনিস নয়; অথচ সকল স্থালেই 
দুইটি নিবিরবচারে ব্যবহৃত হইবারও নহে। 

আশ্চর্যের বিষয় এই যে, অমিত্রচ্ছন্দ যথাবিধি আবৃত্তি করিতে না পারায়, প্রথন-প্রথম এক শ্রেণীর 
লোক যেমন এই কাব্যের উপরে বীতশ্রদ্ধ হইয়াছিলেন, তেমনই আবার আর এক শ্রেণীর লোক ইহার 
বাক্যাড়ম্বরে ভীত হইয়া এই কাব্যখানিকে এরূপ বাক্যাড়ম্বরের জন্যই নিন্দা করিয়াছেন; এবং এখনও 
সেরূপ লোকের একান্ত অভাব নাই। রস-বোধ না থাকিলে, কাব্য-পাঠে এরূপ বিড়ম্বনা হইবারই 
কথা। ভিন্ন-ভিন্ন রসের ভিন্ন-ভিন্ন রূপ। কোথা করুণ-রসের গলদশ্র লোচন, শিথিলাবনত অঙ্গ ও 
ক্ষীণ স্বর। আর কোথা রৌদ্ররসের বজ্জ-মুষ্টি, রোব-কষায়িত নেত্র, দীর্ঘায়ত দেহ ও ভীম নাদ! 
বাক্যমাত্র ধাহার সম্বল, তিনি কি একই প্রকার বাক্য দ্বারা এই দুইটি বিভিন্ন প্রকারের ভাবকে মৃর্তিমস্ত 
করিতে পারেন? কাজেই, উপযোগী শব্দের দ্বারাই শব্দচিন্রে বিভিন্ন রস ফুটাইতে হয়। বীর রৌদ্রাদিতে 
তদুচিত সংশব শব্দের দ্বারাই সেই-সেই রসের স্বাভাবিক আড়ম্বরময়ী মূর্তিটি ফুটাইয়৷ তুলিতে হয়। 
বাক্যে রস-মূর্তি-গঠনে ইহাই স্বাভাবিকতা এবং সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহাই উপদিষ্ট। অলঙ্কার-শাস্তর- 
মতে বীর-রৌদ্রাদিতে শব্দের ““দুঃশ্রবত্ব” গুণ বলিয়া গণ্য। 

“রৌব্রাদৌ তু রসেহত্যস্তং দুঃশ্রবত্বং গুণো ভবেৎ।”-_(সাহিত্যদর্পণ)। 
টীকা__“আদি শব্দাৎ বীর বীভতসয়োগ্রহণম্‌।” 

বীর, রৌদ্র, অদ্ভুতাদি রসে কবি রসোপযোগী শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়াই, তাহার কবিতা 
এমন ওজোগুণাধিত হইয়াছে এবং অমিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতায় এ ওজোগ্ুণ যথেষ্ট পরিপুষ্ট ও প্রসারিত 
ইইতে পারিয়াছে। 

আবার দেখুন, যে রসে শব্দাড়ন্বর অশোভন, শব্দাড়ন্বর যে রসকে নষ্ট করে, সেই করুণ ও শান্ত 
রসে কবির ভাষা কেমন আড়ম্বর-হীন ও রসোপযোগী! সীতা ও সরমার কথোপকথনের ভাষা কি 
সরল, সহজ ও স্বাভাষিক! বীর-রসে যিনি লিখিয়াছেন__-“গন্ভীরে অন্বরে যথা নাদে কাদঘ্থিনী', 
তিনিই আবার করুণ-রসে লিখিয়াছেন--“পঞ্চব্টী-বনে মোরা গোদাবরী-তটে ছিনু সুখে।” শোকে 
যখন শব্দাড়ম্বরর থাকে না, তখন করুণ-রসের কবিতায় তাহা থাকিলে সাজিবে কেন? ইহাই 
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স্বাভাবিকতা; এবং স্বাভাবিকতাই কাব্য-কলার হিসাবে সুন্দর। "লো সহচরি, এতদিনে আঙ্জি ফুরাইল 
জীব লীলা জীব-লীলা-স্থলে আনার!” ইহা শোক-প্রকাশের সহজ ভাষা;_-অশ্রধারার সহিত বাহির 
হইয়াছে; এবং পাঠককেও অশ্রু-ধারায় সিক্ত করিয়া তুলে। ছন্দের স্বাধীনতার সহিত শব্দ-সম্পদ না 
থাকিলে, ভাব-ব্যঞ্রনার এমন সূন্দর স্বাভাবিকতা থাকিত না, ইহা অস্বীকার করিবার যো নাই। 
অহিত্রচ্ছন্দের স্বাধীনতার সহিত এই অসামান্য শব্দ-সম্পদ যেমন বীর, রৌদ্রাদিতে ওজোগুণের প্রভাব 
বৃদ্ধি করিয়াছে, তেমনই করুণ-রসে সহজ ও সরল বাক্যের প্রয়োগ প্রসাদ-গণের সহায় হইয়াছে। এই 
রসোপযোগী বাক্য-প্রয়োগেই মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর এক মনোহারিত | কিন্তু দূমখের বিধয় এই 
যে, একশ্রেণীর বিজ্ঞ সমালোচকেরা এ কাব্যে পস-নিবিরাশেষে সবর্বত্রই জলের মত প্রাঞ্জল ভাষা নাই 
বলিয়া দোষ ধরেন এবং অধিকতর দুঃখের বিষয় যে, সংস্কৃত-অলম্ধার শা্ত্রঙ্ঞ কোন কোন পণ্ডিত- 
সমালোচকও বাঙ্গলা কাব্যে বীর-বৌদ্রাদি রস-ব্যঞ্জনায় “পাখী সব করে রব"-এর মত ভাষা চাহেন। 
মধুসৃদনের শব্দ-সম্পদের কথা শেষ করিবার পূবে্র্ব ইহাও বলা আবশ্যক যে, তিনি যে গুধু 
ংস্কৃত শন্দ-ভাণ্ডার হইতে রসোপযোগী শব্দ চয়ন করিয়৷ কাব্য-রসের পুষ্টি, করিয়াছেন, তাহা নহে; 
ইংরাজির অনুকরণেও তিনি অনেক পদ গঠন করিয়া কাব্যে ব্যবহার করিয়াছেন। 1107৬ 0 ণা১- 
এর আদর্শে ““রাক্ষস-ভরসা” সুন্দর! এইরূপ “রাঘব-বাগ্1”, “কেশব-বাসনা", “অমর-ত্রাস” 
ইত্যাদি। আবার উপযুক্ত স্থলে তিনি সংস্কৃতের অনুকরণে দীর্ঘ-সমাস-ঘটিত পদ ব্যবহার করিতে 
কৃষ্ঠিত হয়েন নাই; অথচ সুপাঠকের মুখে তাহা অনেক স্থলেই শ্রবণ-সুখকরই হইয়াছে। “কাঞ্চন- 
সৌধ-কিরীটিণী”, “দ্বিদ-রদ-নিম্মিতি” পড়িতে কাব্য-পাঠকের রদ-ভঙ্গ হইবার কথা নহে, কাব্য- 
শ্রোতার কাণেও মন্দ শুনাইবার কথ৷ নহে। ইহা ছাড়া, তিনি বিস্তর ক্রিয়াপদ গঠন করিয়া গিয়াছেন, 
যেগুলি কবিতায় ব্যবহারের বিশেষ উপযোগী। ইংরাজিতে বিস্তর বিশেষ্য-বিশেষণ পদ হইতে 
ক্রিয়াপদ নিম্পনন দেখা যায়। ইহাতে শব্দ-সম্পদের শ্তরীবৃদ্ধিই হইয়া থাকে। মধুসুদনও এরূপ বিস্তর 
ক্রিয়াপদ প্রবর্তিত করিয়া গিয়াছেন;₹__ তাহাতে কথার সংক্ষেপ হওয়ায় কবিতায় ব্যবহারের উপযোগী 
হইযাছে। এইরূপ ক্রিয়াপদের ব্যবহার বাঙ্গলা-কাব্যে যে একেবারেই ছিল না, তাহা নহে। প্রাচীন 
কাব্যাদিতে কোন কোন স্থলে ইহার উদাহরণ পাওয়া যায়। “নির্মল”, “নিবারিবে”, “নিবার”” 
“জিজ্ঞাসয়ে”- এ সব ত আছেই; তাহা ছাড়া “মোহিলা”, “বুড়াইলে”*_এমন কি, “কুলুপিল” 
ভারতচন্দ্র ব্যবহার করিয়াছেন। মধুসূদন এই আদর্শে বিস্তর ব্রিয়াপদ সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। নূতন 
বলিয়া “স্তুতিলা”, ““স্বনিলা”, “নির্ঘোষিল।” ইত্যাদি প্রথম-প্রথম যত কাণে লাগিত, এখন অভ্যাস- 
গুণে তত লাগে না। “কিজন করিল” স্থলে “কুজনিল”, “প্রভাত হইল” স্থলে “প্রভাতিল”, প্রফুল্ল 
হইল স্থলে “প্রফুললিল”, “ছট্ফট্‌ করিয়া” স্থলে “ছট্ফটি”, “তাপিত হইয়া” স্থলে “তাপি”, “শাস্ত 
হইল” স্থলে “শান্তিল”, “নিবাঁর করিবে” স্থলে “নিব্বীরিবে”_ এ সবের দ্বারা কাব্যোচিত শ্ব- 
সম্পদের শ্ররীবৃদ্ধি সাধনই হইয়াছে। বার-বার “করিল”, “হইল” বা “করিয়া”, “হইয়া” কবিতায় 
ভাল শুনাইত না। “হাসো বসুধার ওভার” কবিতার ভাষায় গুনিতে সুন্দর । মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের 
ভাষায় ইহাও এক বিশেষত্ব। ূ 
তৃতীয়তঃ-_মধুসৃদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর এক বিশেষত্ব বাক্য-বিন্যাসে। গদ্যে বাক্/-বিন্যাস 
অনেক স্থুলেই ব্যাকরণানুযাযী; ব্যাকরণ সেখানে যে কারকের স্থান-নির্দেশ করিয়! দিয়াছে, সাধারণতঃ 
সেই নিয়ম রক্ষা করিয়া লিখিলেই সুন্দর গদ্য রচনা হয়। কিন্তু কবিতা ভাবের ভাষা। ভাব যে ভাবে 
আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহাই সেই ভাবের স্বাভাবিক ভাষা । এখানে ব্যাকরণের নির্দেশ খাটে না। 
সকল প্রকার কবিতাতেই সেইজন) বাক্য-বিন্যাস ভাবানুঘায়; এমন কি, প্রবল ভাবকে ফুটাইতে 
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গদোও অনেক সময়ে ব্যাকরণের নির্দেশ না মানিয়া, ভাবের ভাষাতেই ভাবকে প্রকাশ কর! হইয়। 
থাকে। কিন্তু তাহা হইলেও, মিত্রাক্ষরচ্ছন্দে মিলের খাতিরে এবং দুই চরণে ভাব শেষ করিতে গিয়া 
ভাবের ভাষা! অনেক স্থলেই সন্কৃচিত হইয়া পড়ে এবং বাক্য-বিন্যাসও সব সময়ে ভাবানুযারী না হইয়া 
স্বাভাবিকতা হারায়। বন্ধন থাকিলেই ইহা অবশ্যস্তাবী। যে কোন কবির মিত্রাক্ষরচ্ছন্দী কবিতায় ইহার 
ভূরি-ভূরি দৃষ্টাত্ত দেখা যায়। কিন্তু মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে সে সান্কোচের প্রয়োজন নাই__দুই চরণে 
ভাবের শেষ করিতেই হইবে, তাহা নহে__এবং চরণে-চরণে মিল রাখিতে হইবে, তাহাও নহে। 
সুতরাং ভাব সেই ভাবোচিত স্বাভাবিক বাকা-বিন্যাসের সহিত ফুটিয়া উঠিতে পাইয়াছে। বাকা- 
বিন্যাসের এই স্বাভাবিকতা-গুণে মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দে সকল রসই সুখান্ধাদ)। এই বাক্য-বিন্যাসের 
গুণেই তাহার বীর-রসে প্রাণ উদ্দীপিত হয়, রৌদ্র-রসে রৌদ্র-সূর্তি যেন চক্ষের সমক্ষে প্রতিভাত হয়, 
ভয়ানকে হাদয়ে ভয়ের সঞ্চার করে এবং করুণে অশ্রর উৎস *. রা যায়। 
“---_- হায়, লঙ্কাপতি, 
কেমনে কহিব আমি অপুর্ব কাহিনী? 
মদকল করী যথা পশে নলবনে, 
পশিলা বীরকুঞ্জর অরিদল মাঝে, 
ধনুগ্ধর। এখনও কাপে হিয়া মম 
থরথরি, স্মরিলে সে ভৈরব হঙ্কারে।” 
এখানে বাক্য-বিন্যাস কি স্বাভাবিক! মিলের বন্ধন নাই, যতির খাতির নাই; লোকে ভাবের ভাষায় 
যাহার পরে যে কথাটি বলে, সেইরূগ স্বাভাবিক বাক্য-বিন্যাসে ভগ্রদূত কহিতেছে। বাকোর এই 
স্বাভাবিক বিন্যাস মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের চমকারিত্বের এক নিগুঢ় রহস্য। আবার দেখুন-_ 
রুষিলা দানব-বালা প্রমীলা রাপসী;__- 
“কি কহিলি বাসস্তিঃ পব্বত-গৃহ ছাড়ি' 
বাহিরায় যবে নদী সিন্ধু উদ্দেশে, 
কার্‌ হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? 
দানব-নন্দিনী আমি; রক্ষঃকুল-বধু 
রাবণ শ্বশুর মম; মেঘনাদ স্বামী;-.- 
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে ?” 
এখানে রোষের ভাষায় বাক্য-বিন্যাস চমৎকার স্বাভাবিক হইয়াছে; রাগে যে কথাটির পরে থে 
কথাটি হওয়া স্বাভাবিক, ঠিক তাহাই হইয়াছে। ছন্দের স্বাধীনতা না গকিলে, সুকবির পক্ষেও সব 
সময়ে এইরূপ রসানুযারী বাক্য-সমাবেশের স্বাভাবিকতা রক্ষা করা সুকঠিন। আরও দেখুন-_ 
“সবিম্ময়ে দেখিলা অদূরে, 
ভীষণ-দর্শন মূর্তি" 
এখানে, প্রথমেই “সবিস্ময়ে” পাঠককে সচকিত করিয়া, শেষে “ভীবণ-দর্শন মূর্তি” বলায় ভীষণ- 
দর্শন মূর্তিটি যেন পাঠকের মনে স্থায়িভাব ধারণ করিয়া অদ্ভুত রসটিকে গাঢ় করিয়! তুলিয়াছে। 
“ভীষণ-দর্শন মুর্তি সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে” বলিলে, রসের পাক একটু কীচ। থাকিয়া যাইত। কবি 
প্রথমে একস্থলে লিখিয়াছিলেন-__ 
“শুনিলা চমকি' বীর ঘোর সিংহ-নাদ।” 


২৬২ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


পরে ২য় সংঞ্করণে উহা পরিবর্তিত করিয়াছিলেন: - 
“ঘোর সিংহ-নাদ বীর শুনিল! চমকি'।” 
বাক্য-সমাবেশের গুণে প্রথমটি অপেক্ষা দ্বিতীয়টি অধিকতর বিস্ময়-ভাব 'ব)ঞক, ইহ! রস পাঠককে 
আর বুঝাইতে হইবে না। অমিত্রচ্ছন্দে কবি অবাধ বলিয়া রসোৎকর্ষক বাকা-সমাবেশে তাহার এমন 
্বাধীনতা। 
করুণ-বূসের অভিব্যক্তিতেও বাক্য বিন্যাসের এরাপ সুন্দর খ্বাভাবিকও1 বিদ্যমান। সেইজন। 
মধুসূদনের অমিতব্রচ্ছন্দ করুণ-রূসেও চমৎকার রসোৎকর্যণ হইরাছে। 
“রাজ্য তাজি বনবাসে নিবাসিণ যবে, 
লক্্পণ, কুটীর দ্বারে, আহলে যামিনী, 
ধন্‌ঃ করে, হে সুধঘি, জাগিতে সতত 
রক্ষিতে আমায় তুমি; আজি রক্ষঃপুূরে__ 
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি-মাঝে আমি, 
বিপদ-সলিলে মগ্নঃ তবুও ভুলিয়া 
আমায়, হে মহাবাহু, লভিছ ভূতলে 
বিরাম ?”-_ ইত্যাদি। 
ইহা পড়িবার সমরে মনে হয় না যে, কবির ছন্দোবদ্ধ রচনা পড়িভেছি;--মনে হয়, যেন সতা- 
সত্যই লঙ্ষ্মণের জন্য কীদিয়া-কাদিয়। সুভ্রাতবংসল রাম শোক-প্রকাশ করিতেছেন:- - বাক্যের সমাবেশ 
এমনই স্বাভাবিক! এই স্বাভাবিকত্বেই ইহার মনোহারিত্ব। 
“-_-লো সহচরি, এতদিনে আজি 
ফুরাইল জীব-লীলা জীব-লীলা-গুলে 
আমার! ফিরিয়া সবে যাও দৈত্য-দেশে! 
কহিও পিতার পদে এসব বারতা, 
বাসত্তি!” 
করুণ-রসের এই অভিভাষণে বাক্য-বিন্যাসের স্বাভাবিকতাই ইহার সৌন্দর্য্য রহস্য। অধিক 
উদাহরণ দেওয়া অনাবশ্যক। কাব্যের ধায় শবর্বত্রই নাক্য-বিন্যাসের এইরূপ মানোহারিত জাজ্জলামান। 
চতুর্থতঃ- মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দের আর এক বিশেষত্ব, সংযতওঙাবে অনুপ্রাস ব্যবহারে। 
মধুসূদনের অবাবহিত পূর্রেই আর এক মধুসূদন, দাশরথি এবং অন্যান্য কবিগণ অনুপ্রাসের এও 
ছড়াছড়ি করিয়৷ গিয়াছিলেন যে, এখন তাহার প্রতিক্রিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু মধুসূদন তাহার 
অমিত্রচ্ছন্দের কবিতায় সংযত-ভাবে অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া পাঠকের কাণে মিত্রাক্ষরের মিলের 
অভাবটি সুন্দর-রূপে পূরণ করিয়াছেন। তিনি নিজেই তাহার এক পত্রে লিখিয়াছিলেন-- "1 179%, 
050 1110 অনুপ্রাস 017 যমক' 11720) 1 11667 001 1190৩ 40110 50100) 06001৬61180 ০০, 7১ 
১০. 01012111101 ৬/1011 010110৬1750. 
কোন-কোন স্থলে একটু দীর্ঘ অনুপ্রাস আছে বটে, কিন্ত ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাস, ঠিক যেন অলঙ্কারে 
'“ডায়মন্‌”- কাটার মত সর্বত্র ঝক্‌-ঝক্‌ করিতেছে এবং তাহাতে কবিতাও উন্ভ্বুল হইয়াছে। 
“বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি” 
“-_-কহিলা জনকী, 
মধুরভাবষিণী সতী, জাদরে সম্ভাষি 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভুমিকা 


সরমারে-_“হিতৈষিণী সীতার পরম। 
তুমি সখি।” 
“কিম্বা বিশ্বাধরা রমা অন্থরাশি- ৩লে” 
এই সকল ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাসে কবিতার আস্বাদ ঠিধ সুপাচাকের হাতে মিষ্ট দেওয়া বার্জানের 
আস্বাদের মত। মিষ্ট দেওয়। হইয়াছে বলিয়। স্পষ্ট বোধ হয় না, অথচ আদ্াদের উৎকর্ষ হয়। ইহাতে 
মিত্রাক্ষরের মিষ্টত্বের স্থান সুন্দর পূরণ করিয়াছে। 
পৃব্র্বোক্ত এ সকল গুণগুলি একত্র হইয়া মধুসূদনের অমিত্রচ্ছন্দী কবিতাকে সুস্বাদু, সুশ্রাব্য ও 
মনোহর করিয়া তুলিয়াছে। রসানুষাযী শন্দ-প্রয়োগে ও স্বাভাবিক বাক্য-বিন্যাসে উহা সম্ভীবতাময়: 
ভাবানুযায়ী যতিতৈ উহা স্বাভাবিক অথচ সঙ্গীত-স্বাদ-বিশিষ্টং এবং সংযত অনুপ্রাসে উহা সুমিষ্ট ও 
মানোহর। 
ছন্দের মনোহারিতা আবৃক্জিতে। ছেদের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, ভাবের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া, সথলে-সুলে 
হুষ্ব-দীর্ঘের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এবং সব্বত্রহ চরণের শেষে (যদি পূর্ণচ্ছেদ ন! থাকে) একটা টান রাখিয়া 
এই ছন্দের আবৃত্তি অভ্যাস করিতে হয়। আবৃত্তি রীতিমত হইলেই বুঝ। যায়, ইহা রসের কিরূপ 
উৎ্কর্ষক। তখন এবং তখনই উপলব্ধি হয় যে. অমিত্রচ্ছন্দ বাতবিকই -170010911009050010 111 1170 
101)5017. 
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অলঙ্কার 


সংস্কৃত অলঙ্কার-শান্ত্রে কাব্য পুরুষ-রূপে কল্লিত। শন্দ ও অর্থ তাহার দেহ। এ দেহের নানাবিধ 
ভূষণগুলি “অলঙ্কার” নামে অভিহিত। “কাব্যস্য শব্দার্থো শরীরম্‌, রসাদিশ্চাত্া, শুণাঃ শৌর্ধ্যাদিবৎ, 
দোয।ঃ কাণত্বাদিবৎ, রীতয়োহবয়ব-সংস্থান-বিশেষবৎ, অলঙ্কারাসা কটক-কৃগুলাদিবৎ।” শব্দ ও অর্থ 
কাব্য-পুরুষের শরীর; রস আত্মা; গণ শৌর্্যাদির ন্যায়; দোষ কাণত্র-খপ্জতাদির ন্যায়; রীতি অবয়ব- 
ংস্থানবৎ এবং অলঙ্কার বলয়-কুশুলাদিবৎ। বাস্তবিক, দেহের শোভাবর্দন করিবার নিমিত্ত যেমন 
নানাবিধ ভূষণের ব্যবহার, তেমনি বাক্যের শব্দার্থের চমৎকারিত্বের এবং ভাব ও রসের সৃষ্টি ও পুষ্টির 
নিমিত্ত নানাবিধ রচনা চাতুর্য্ের সৃষ্টি। দৈহিক ভূষণের ন্যায় সাহিত্যেও সেগুলি “অলঙ্কার” বলিয়া 
প্রসিদ্ধ। যেমন ভাষাকে নিয়ম-বদ্ধ করিয়া ব্যাকরণের সৃষ্টি হইয়াছে, তেমনি এ সকল রচনাভঙ্গিকে 
শ্রেণিবদ্ধ ও নিয়মিত করিয়া অলঙ্কার-শান্্রের সৃষ্টি হইয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যে, বিশেষতঃ সংস্কৃত 
কাব্য-সাহিত্যে বিবিধ-প্রকারের রচনা-চাতুর্ধ্য যত প্রচুর পরিনাণে দেখা যায়, তত বোধ হয়, আর 
কোনও সাহিত্যেই নয়, এরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং, সংস্কৃত-সাহিত্য অবলম্বনে এমন 
সুবিপুল অলঙ্কার-শান্ত্র গঠিত হইয়া উঠিয়াছে যে, তাহা ভাবিলে অবাক্‌ হইতে হয়। ভাবকে ফুটাইবার 
ও রসের পুষ্টির নিমিত্ত যত প্রকার ভঙ্গি আছে বা হইতে পারে, সকলই যেন তাহাতে স্থান পাইয়াছে। 
এমন কি, বিশেষ-বিশেষ দোষগুলিও বিশেষ-বিশেষ নামে অভিহিত হইয়া আলোচিত হইয়াছে। এই 
জন্য, সংস্কৃত-সাহিত্যে প্রবেশ করিতে গেলে যেমন প্রথমেই ব্যাকরণ উত্তমরূপে জানিতে হয়, সেইরূপ 
-স্কৃত-কাব্য পড়িবার পৃবের্ব পাঠার্থীকে ব্যাকরণের সহিত অলঙ্কার-শান্ত্রও পড়িতে হয়। বাঙ্গলা- 
কাব্যে, সংস্কৃতের মত, অলঙ্কারের বাহুল্য না থাকিলেও, প্রধান-প্রধান অলঙ্কারগুলির ব্যবহার উৎকৃষ্ট 
কাব্যগুলিতে নিতাত্ত অপ্রচুর নহে। বিশেষতঃ, মধুসূদনের কাব্যগুলিতে বহুবিধ অলঙ্কারের প্রয়োগ 
সুপ্রচুরই বলিতে হয় এবং অনেক স্থলেই তিনি সংস্কৃতের আদর্শে অলঙ্কারগুলির পারিপাট্য-সাধনে 
অন্যান্য কবিদিগের অপেক্ষা সমধিক মনোযোগী । তাহার ব্যবহৃত অলঙ্কারগুলি সকল স্থলেই অলঙ্কার- 
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শান্ত্রানুসারে নির্দোষ না হইলেও, অধিকাংশ স্থলেই সুন্দর ও হৃদয়গ্রাহী। একেবারে অলঙ্কার-দোষ- 
বজ্ছিতি কাব্য সংস্কৃতেও বিরল, বাঙ্গলা কাব্যের ত কথাই নাই। অলঙ্লার-শান্তরের সুগম বিচারে সংস্কৃত 
কোন কবিই নিস্তার পান না। মহাকবি কালিদাসও নিস্তার পান নাই। এমত স্থলে, মধুসূদনের এ 
কাব্যেও বে স্থানে-স্থানে অলঙ্কার-দোষ লক্ষিত হইবে. তাহা আর বিচিত্র কি? যাহা হউক, দোষ 
থাকিলেও এমন একখানি অলঙ্কার-বহুল কাব্য বুঝিতে গেলে, অলঙ্চার-সদ্দন্ধে আলোচনা আবশাক। 
সেই জন্য আমি নিনে এ কাব্যে ব্যবহৃত প্রধান-প্রধান অলগ্কারগুলির উ/প্পখ ও তাহাদের লক্ষণাদি 
নির্দেশ করিয়া উদাহৃত করিতেছি। পাঠক-পাঠিকাগণ সেই-সেই নিচ্দেশানুসারে কাঝোর কোথায় কি 
অলঙ্কার, নিজেরাই অনুসন্ধান করিয়। লইবেন। প্রতোক ছলে আমার উল্লেখ করা অপেক্ষা, তাহাদের 
নিজেদের অনুসন্ধানই বাঞ্থনণীয়। 
শব্দ ও অর্থ কাব্যের শরীর; সুতরাং অলঙ্কার দ্দিবিধ;-- শন্দালঙ্কার ও অর্থালক্কার। 


শন্দালষ্চার : 


যাহা দ্বারা শব্দের চমৎকারিত্ব সাধিত হয়, তাহাই শন্দালঙ্কার; যথা অনুপ্রাস, যমকাদি। এ কাব্যে 
অনুপ্রাস ভিন্ন অন্য শব্দালঙ্কার নাই; কেবল কোথাও -কোথাও “কাকু” দৃষ্ট হয় মাত্র। 
অনুপ্রাস।। বাক্যের মধ্যে একই ব্যপ্রনবর্ণের বারম্বার বিন্যাসকে অনুপ্রাস বলে। শব্দের চমৎকারিতু 
সাধন করে বলিয়া ইহা শব্দালঙ্কার। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে পঞ্চবিধ অনুপ্রাস উল্লিখিত হইয়াছে-- 
ছেকানুপ্রাস, বৃত্তনুপ্রাস, অস্ত্যানুপ্রাস, শ্রুতান্প্রাস ও লাটান্প্রাস। এ কাবো প্রথম দুই প্রকার অনুপ্রাসের 
ব্যবহার আছে। 
_. ছেকানুপ্রাস।। শব্দের ব্যঞ্জন-সমূহ যথাযথ পুলনুচ্চারিত হইলে ছেকানুপ্রাস হয়। ভারতচন্দ্রে 
কাব্যে ও দাশরথির পাঁচালীতে ইহার বহুল দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। এ কাব্যে চিৎ দুই এক স্থলে দেখা 
যায়; ঘথা-_ 
“দুর্দাত্ত দানবে দলি, নিস্তারিলা তুমি 
দেব-দলে নিস্তারিণি; নিস্তার অধীনে, 
মহিষমর্দ্িনি, মর্দদি দুম্মদ রাক্ষসে।” 
এখানে, “নিস্তার” শব্দের বাঞ্জন-সমূহ তিনবার এবং “মর্দি” শন্দের ব্যঞ্রন-দ্বয় দুইবার পর্য্যায়- 
ক্রমে উচ্চারিত হইয়াছে। ইহা ছাড়া এখানে বৃত্তনুপ্রামের মিশ্রণও আছে! 
“বাহিরিল বেগে 
বারী হ'তে (বারি-ক্লোতঃসম পরাক্রমে 
দূবর্বার) বারণ-যৃথঃ” 
এখানে, 'ব' ও র' যথাক্রমে পুনঃ-পুনঃ উচ্চারিত হইয়াছে। 
বৃত্তানুপ্রাস।। পর্য্যায়-ক্রমেই হউক, আর অপর্ধ্যায়-ক্রমেই হউক, একপ বাঞ্জনবর্ণের বারম্বার 
উল্লেখকে বৃত্তনুপ্রাস বলে। বাঙ্গলায় সর্বত্রই ইহার প্রচুর প্রচলন। এ কাব্যেও তাহাই। উপরি-উপ্ড 
উদাহরণে দ, ন. সত, ম, দ? এই কয়েকটির পুনঃ-পুনঃ উচ্চারাণে বৃক্তনুপ্রাস হইয়াছে গদ্যে, পদ্যে, 
সবর্বাবিধ রচনাতেই ইহার ব্যবহার দৃষ্ট হয় এবং সংযত-ভাবে ব্যবহাত হইলে, অনুপ্রাস-বিশিষ্ট রচনা 
সবিশেষ সমাদূতই হইয়া থাকে। এ কাব্যে প্রায় ছাত্রে-ছত্রে এই অলঙ্কার বিরাজ করিতেছে এবং প্রায় 
সর্বত্রই ইহা সংঘত-ভাবে ব্যবহৃত ₹_ ্‌ 
“একাকিনী শোকাকুলা অশোক-কাননে 
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কাদেন রাখব-বাঞ্ধা আধার কুটারে।” 
'কিন্বা বিশ্বাধরা রমা অন্বুরাশি-তলে” 
“দেউল-দুয়ারে দৌহে দীড়ায়ে দেখিলা 
শত-শত হেন যোধ হত এ সমরে।” 
“ভবেশ-ভাবিনী ভাবিল। কি ভাবে আজি 
ভেটিব ভবেশে।" 
“ভয়ে ভগ্গোদ্যম আমি ভাবিয়া ভবেশে" 
“চল রঙ্গে মোর সঙ্গে, নির্ভয় হৃদয়ে 
অনঙ্গ” 
কয়েক স্থলে এরূপ দীর্ঘ অনুপ্রাস দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা ছাড়া, ক্ুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাস এ কাবোর সবর 
বিরাজমান; তাহাতে এই কাব্যের শব্দ-সৌন্দর্্য অতুলনীয় হহয়াছে। ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অনুপ্রাস তত জোরে 
কাণে লাগে না; অথচ বাকোর শ্রুতি-মাধূর্ধে মন মুগ্ধ হয়__ 
“শৃগাল হইয়া, লোভি, লোভিলি সিংহীরে! 
কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষঃ£ পড়িলি সন্ধটে, 
লক্কানাথ, করি চুরি এ নারী-রতনে!” 
এখানে, অনুপ্রাসগুলি কেমন মোলায়েমভাবে শন্দ-চমৎকারিত্ব সাধন করিয়াছে! 
যেখানে কঠিন-কঠিন শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, সেখানে অনুপ্রাস দিয়া তাহার শ্রভি-কঠোরতা 
যতদূর সম্ভব দূর করা হইয়াছে; পুর্রোদ্ধত “দুর্দান্ত দানবে দলি”" ইত্যাদি ইহার প্রকৃঙ্চ উদাহরণ । 
কোথাও সুবিন্যন্ত অনুপ্রাসে বর্ণিতব্য বিষয়কে সুস্পন্চ করিয়াছে-_ 
“গস্ভীরে অন্বরে ঘথা নাদে কাদন্বিনী”__ 
পড়িতে পাঠকের কাণে কাদন্ষিনী-নাদটি যেন ধ্বনিত হইয়া উঠে। 
কাকু।। স্বরভঙ্গি দ্বারা কাব্যার্থ প্রকাশ করা: যথা-- 
“কে ছেড়ে পল্সের পর্ণ” 
কেহই পন্মের পর্ণ (“পাঁপড়ি”) ছিঁড়িয়া পন্মের শোভা নষ্ঠ করে নাঃ তবে সীতা-পন্মের অলঙ্কার- 
রূপ পর্ণ রাবণ কেন ছিড়িল? ইহাই এখানে “কে ছেড়ে” এই স্বরভঙ্গি দ্বারা ব্যক্ত করা হইয়াছে। 
এখানে, অশোক-কানন-রাপ সমল সলিলে কি কভু সীতা-কমলের কমল-শ্রী ফোটে ?-- ইহাই 
স্বরভঙ্গি দ্বারা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। এরূপ-_ 
“---হুতাশন তেজে 
গলে লৌহ, বারিধারা দমে কি তাহারে ? 
অশ্রবিন্দু মানে কি, লো, কঠিন যে হিয়া?” 


অর্থালক্কার : 


যাহা দ্বারা অর্থের চমতকারিত্ব, ভাবের পরিস্ফুটন ও রসের পুষ্টি হয়, তাহাই অর্থালঙ্কার; যথা 
উপমা, রূ'পকাদি। অর্থালঙ্কার বহুবিধ এবং এ কাব্যে প্রায় সকল প্রকার অর্থালঙ্কারগুলিরই ব্যবহার দৃষ্ট 
হয়। 

উপমা ।। (উপ।ম অর্থাৎ মাপারই মত) কোন বিবয়ে সমান ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দুইটি পদার্থের সাদৃশ্য 
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প্রদর্শন করাকে উপমা বলে। সুতর।ং উপমার দুই অঙ্গ₹-উপনেয় ও উপমান। যাথর উপম। দেওয়া 
হয়, তাহা উপমেয় এবং যাহার সহিত উপম। দেওয়া হয়, তাহা উপমাম। উপমায় যথা, ন্যায়, সম. 
সমান ইত্যাদি তুলনা-বাচক শন্দের বাবহার হইয়া থাকে। 
অলঙ্কারের মধ্য উপমাই প্রধান ধলিয়া পরিগণিত । বাপক, উৎপ্রেক্ষাদি অন্যান্য প্রবাণ 
অলঙ্কারগুলি উপমারহ একপ্রকার প্পান্তর মাএ। এ কাব্যে এবং সকল কাবোহ সেহ জনা উপমারই 
প্রাধান্য লক্ষিত হয়। এ কাবে। উপমা ত প্রায় ছত্রে ছত্রে বলিলেও চলে। 
পূর্ণোপনা।। যেখানে উপমান, উপমেয়, সাধারণ ধর্ম ও উপমাবাচক যথাদি শন্দের ম্পন্ত উল্লেখ 
গাকে, সেখানে পুর্ণোপমা 2 
“নৃমুণ্ডমালিনী দূত, শৃমুণ্ডমালিশা 
আকৃতি, পশিয়া ধনী অরিদল-মাঝে 
নির্ভয়ে, চলিলা যথ। গরুম্মতী তরী 
তরঙ্গ-নিকরে বঙ্গে করি অবহেলা 
অকুল সাগর-জলে চলে একাকিনী।” 
এখানে, উপমার বিষয়ীভূত সমস্ত উপাদান ওলি--উপমান, উপনেয় ও উভয়ের সাধারণ বন্ম 
এবং "যথা" শন্দ--স্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়।, ইহ! পুর্ণেপমার দৃষ্টাত্ত হুল। 
মধুসূদন সংস্কৃতের আদর্শে উপমান-উপমেয়ের সমলিঙ্গতা, এমন কি, কোথাও-কোথাও সম 
বচনতাও রক্ষা করিতে যত্রশীল;__- 
“চমকিল৷ বীর-বৃন্দ হেরিয়া বামারে, 
চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে 
হেরি অগ্নিশিখা ঘরে।" 
এখানে, উপমেয় “বামা"র সহিত উপমান “অগ্নিশিখা"'র সমলিঙ্গতা সুন্দর রক্ষিত হইয়াছে। 
এইরাপ উপমান-উপমেয়ের সমলিঙ্গ তা, মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকহুলেই দৃষ্ট হয়! 
“পশিলা বীরেন্দ্র-বৃন্দ, বীরবাহ-সহ 
রণে, যৃথনাথ সহ গজযূথ বথা।? 
এখানে, “যুখনাথ” ও “বারবাহু” এবং “গজবৃথ” ও “বীরেন্দ্র-বৃন্দ", উভয় স্থলেই উপমান- 
উপমেয়ের সম-বচনতা রক্ষিত হইয়াছে। 
লুপ্তোপমা।। যেখানে উপমান, উপমেয়, উভয়ের সাধারণ ধর্ম এবং উপমা-দ্যোতক যথাদি শব্দ, 
ইহাদের কোন-একটি ব! দুইটি লুপ্ত থাকে, সেখানে লুপ্তোপমা হয়। 
“না বঝে পা দিনু ফাদে; অমনি ধরিল 
হাসিয়া ভাসুর তব আমায় তখনি ।” 
এখানে, পক্ষী ফাদে পা দিলে, ব্যাধ ঘেমন আনন্দে তাহাকে ধরিয়া ফেলে,-_-এই ভাবটি পুপ্ত 
আছে বুঝিতে হইবে। 
“কোন্‌ কুলবধূ আজি হরিলি দুম্মতি? 
কার্‌ ঘর আঁধারিলি নিবাইয়া এবে 
(প্রন-দীপ ?৮- 
এখানে, উপমার দ্যোতক যথাদি শব্দের প্রয়োগ নাই; অথচ দীপ নিবাইয়া ঘর আধার করার 
সহিত গৃহন্থের প্রেম-দীপ কুলবধূকে হরণ করার উপমা দেওয়া হইয্লাছে। 
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মালোপমা।। (মালা+উপমা অর্থাৎ উপমা-মাল।) প্রস্তাবিত বিষয়ের সহিত এবাবিক উপমা: 
যথা_- “সিংহপৃষ্ঠে, খথা 
মহিষমর্দিনী দুর্গা; রাবতে শচী 
ইন্দ্রাণী: খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্র-রমণী; 
শোভে বীর্য্যবর্তী সতী বড়বার পিঠে; 
অনাত্র - “মলিন-বদনা দেবী. হার রে, ধেমতি 
খনির তিমিরগর্ভে (না পারে পশিতে 
সৌরকর-রাশি যথা) সূর্য্যকাত্ত-মণি; 
কিছ্বা বিশ্বাধরা রমা অন্থরাশি-তালে।” 
এক উপমেয়ের সহিত একাধিক লু্তোপম! থাকিলে, তাহাকে লুপ্ত মালোপমা বল। খাইতে পারে; 
ঘথা-_- “__হার সখি জানিতাম যদি 
ফুলরশি-মাঝে দুষ্ট কালসর্প-লেশে 
বিমল সলিলে বিষ," 
প্রতিবস্তূপমা || যথাদি উপমা-বাচক শব্দের প্রয়োগ না করিরা, সাধারণ ধর্ম এক, এমন দুইটি 
বিষয়ের সাদৃশ্য কথন। যথাদির প্রয়োগ থাকিলে উপমা এবং সাধারণ ধম্মম এক হইলে প্রতিবস্তৃুপমা 
হইয়া ধাকে; যথা-- 
“যে রমণী পতি-পরায়ণা, 
সহচরী-সহ সে কি যায় পতি-পাশে? 
একাবী প্রত্যুষে, প্রভূ, যায় চক্রবাকী 
যথা প্রাণকাস্তু তার ।””__ 
এখানে, পতিপরায়ণা রমণী ও চক্রবাকীর সাধারণ ধন্ম এক এবং একাকী পতি-পাশে গমনে 
উভয়ের সাদৃশ্য দেখান হইয়াছে; অথচ যথাদি উপমা-বাচক শব্দের প্রয়োগ নাই। 
“চারিদিকে সবী-দল যত, 
বিরস-বদন, মরি, সুন্দরীর শোকে! 
কে না জানে, ফুলকুল বিরস-বদনা, 
ৃ মধুর বিরহে যবে তাপে বনস্থুলী£” 
এখানে, মেঘনাদের বিরহে প্রমীলা, মধুর বিরহে বনস্থলীর ন্যায়, তাপিতা এবং সখীগণও, 
ফুলকুলের ন্যায় বিরস-বদন। সুতরাং উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধর্ম এক দেখান হইয়াছে; অথচ 
যথাদি শব্দের প্রয়োগ নাই। 
রূপক।। উপমান ও উপমেয়ে অভেদ-কল্পনা। ইহা উপমার রূপান্তর হইলেও, কবি-কল্পনার 
হিসাবে ইহা উপমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। 
“পাবক-শিখা-রূপিণী জানকী”_- 
এখানে, “জানকী” ও “পাবক-শিখা” অভিন-রাপে কল্পিত হইয়াছে। 
“আর কি এ পোড়া আখি এ ছার জনমে 
দেখিবে সে পা-দুখানি--আশার সরসে 
রাজীব ?”__ 
এখানে, সীতার পক্ষে রামের পা-দুখানি আশা-রূপ সরোবরে রাজীব-স্বরূপ। “আশা” ও 
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“সরোবর” এবং “সে পা-দুখানি” ও "রাজীব" অভিম-রীপে কল্লিত। 
“লঙ্কার পঙ্কজ-রবি গেলা অস্ত/চলে” 
এখানে, লঙ্কা ও পর্ব, মেঘনাদ ও রবি এবং ঘৃত্যু ও অস্তাচলে গমন, কবি-কল্পনায় অভিন়। 
সাঙ্গ-রূপক || প্রত্তাধিত রাঁপকের উপমেয় ও উপমান অবলন্ধন করিয়া যখন উতয়পক্ষেই 
উহাদের অন্যান্য অঙ্গও বনীপকে কঙ্গিত হয়, তখন তাহাকে সাঙ্গ-রাপক বলে; যথ। 
শোকের ঝড় বহিল সভাতে। 
সুর-সুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে 
বামাকুল: মুক্ত-কেশ মেঘমালা: ঘন 
নিঃম্পাস প্রবল বায়ু; অশ্রুবারিধর। 
আসার: জীমুত-মন্্ব হাহাকার-রব।" 
এখানে, প্রথমে শোক ও ঝড়কে অভিন্ন-রূপে কঙ্গনা করা হইয়াছে। তাহার পর. ঝড়ের জঙ্গ- 
স্বরূপ বিদ্যুৎ, মেঘ, প্রবল বায়ু, বারি-বর্যণ ও মেঘ-গজ্জনি, যথাত্রদমে বামাকুল, মুক্তকেশ, ঘন নিঃশ্াাস, 
অশ্রবারিধারা ও হাহাকার-রবের সহিত অভিন্নরূপে কল্পিত হইয়।, একপক্ষে সাঙ্গ উপমেয় ও 
পক্ষান্তরে সাঙ্গ-উপমান, একত্র সুন্দর সাঙ্গ -পাপক হইয়াছে। 
এইরাপ কয়েকটি সাঙ্গ-রীপক এই কাব্যের স্থানে হানে শোভা পাইতেছে। এখানে গুটিকতক 


উদ্ধত করিলাম__ “মেখ-বর্ণ রথ; চক্র বিজলীর ছটা; 
ধবজ ইন্দ্র-চাপ-রূপী: তুরঙ্গম বেগে 
আশুগতি।", 


এখানে, উপমেয়-পক্ষে রথ, চত্র, ধধজা ও তুরঙ্গম, উপমান-পক্ষে খথান্রমে মেঘ, বিজলী, হশ্ 
চাপ ও আগুগতির (বায়ুর) সহিত অভিন্র-রূপে বঙ্গিত। 


অন্যত্র-- “শরদিন্দু পুত্রঃ বধু শারদ কৌমুদী” ইত্যাদি। 


রক্ষঃকুল-অনীকিনী-_উগ্রচণ্ডা রণে। 
গজরাজ তেজঃ ভুজে! আশুগতি পদে" ইত্যাদি। 
অলঙ্কারের মধ্যে সাঙ্গ-রূপক পরম উপাদেয়। বাঙ্গলা-সাহিতো ইহা কমই দেখা যায়। এই কাবে। 
করেকস্থলে চমৎকার সাঙ্গ-বূপক দেখিতে পাই। সেগুলি সংস্কৃত আদর্শ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন 
নহে। 
মালা-রূপক।। একই উপমেয় বস্তকে একাধিক ভিন্ম-ভিন্ন উপনান রা রূপকিত করিলে মালা- 
রূপক হয়; যথা '“নরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি, 
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি, 
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে! 
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে! 
এ পঞ্ধিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূ'পী 
এ কাল-কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি!” 
এখানে, লঙ্কায় সরমা সীতাব পক্ষে, "মরুভূমে প্রবাহিণী”, “'সুশীতল ছায়া” ইত্যাদি। 
উৎপ্রেক্ষী ।। ইহা রূপকেরই ঈষৎ রী'পাত্তর। “যেন”, “বুঝি” প্রভৃতি শন্দের প্রয়োগে উপমেয়কে 
উপমান বলিয়া উৎকট সংশয় বা বিতর্ক। যথা-_ 
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“ধরে হত্র ছত্রধর; আহা, 
হরকোপানলে কাম যেন রে না গুড়ি, 
দাড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূাপে!”--_ 
এখানে, উপমেয় “ছত্রধর"কে ছত্রধর-রূপী “কাম” (মদন) বলিয়। বিতর্ক। 
“যেন তরু তাপি মনস্তাপে 
ফেলিয়াছে খুলি সাজ;” 
এখানে, উপমেয় “তরু"কে মনস্তাপিত ব্যক্তি বলিয়! বিতর্ক। 
সাঙ্গ-রূপকের মত উৎপ্রেক্ষাতেও উপমান ও উপমেয়ের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলি সুন্দর উৎপ্রেক্ষিত 
হইতে পারে; যথা: শমানস-সকাশে শোভে কৈলাস-শিখর 
শিখিপুচ্ছ-চুড়া যেন মাধবের শিরে! 
সৃশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর; ব্বর্ণফুলশ্রেণী 
শোভে তাহে, আহা মরি, পীতধড়া যেন! 
নির্বর-ঝরিত বারিরাশি স্থানে-স্ছানে-_ 
বিশদ চন্দনে যেন চর্চিত সে বপু!” 
এখানে, মাধবের সহিত কৈলাসের উৎপ্রেক্ষা এবং তদঙ্গীভূত শিখি-পুচ্ছ-চুড়া ইত্যাদির সহিত 
ভব-ভবনাদির উৎপ্রেক্ষা। এক টীকাকার এখানে “উপমা” বলিলেন কিরূপেঃ স্থানাস্তরে তিনি 
উৎপ্রেক্ষার লক্ষণ ত ঠিকই আওুড়াইয়াছেন। তবে এখানে এমন স্কুলে ভুল করিলেন কেন? 
প্রতীয়মানোরপ্রেক্ষা।| যেখানে “যেন””, “বুঝি” ইত্যাদি উৎপ্রেক্ষা বাচক শব্দের স্পষ্ট উল্লেখ 
থাকে, সেখানে বাচ্যোৎপ্রেক্ষা হয়। কিন্তু যেখানে উহা উহ্য থাকে, সেখানে প্রতীয়মানোরপ্রেক্ষা। যথা, 
উপরি-উক্ত উদাহরণে “সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর”। এখানে “যেন” উহ্য বুঝিতে হয় বলিয়া 
প্রতীয়মানো-প্রেক্ষা হইয়াছে। মালা-রূপকের মত, একই উপমেয় বস্তুকে ভিন্ন-ভিন্ন উপমান দ্বারা 
উৎপ্রেক্ষিত করিলে মালোংপ্রেক্ষা হয়; যথা-- 
“-----_দেখিলা অদূরে 
যেন দেব ত্িষাম্পতি; কিম্বা বিভাবসু 
ধূমপুঞ্রে। 
এখানেও এ টীকাকার “মালোপমা” বলিয়া ভ্রম করিয়।ছেন। 
অতিশয়োক্তি।। উপমেয়ের উল্লেখ না করিয়া উপমানকেই উপমেয় রূপে নির্দেশ; যথা-_ 
“হায় শূর্পণথা, 
কি কুক্ষণে দেখেছিলি, তুই রে অভাগী 
কাল-পঞ্চবটী-বনে কালকৃটে ভরা 
এ তূজগে?” 
এখানে, উপমেয় রামের উল্লেখ না করিয়া, যেন কালকৃটে ভরা ভুজগকেই শূর্পণখা পঞ্চবটী বনে 
দেখিয়াছিল, এইরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। 
“দাসীর এ তৃষা তোব সুধা-বরিষণে!”_- 
এখানে সীতার বাক্যই উপমেয়। কিন্তু তাহার উল্লেখ না করিয়া, “সুধা-বরিষণে” তৃষা তুষিতে 
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অন্যরোধ করা হইয়াছে। 
'*বন-সুশোভন শাল ভূপতিত আজি: 
চূর্ণ তুঙ্গতম শৃঙ্গ গিরিবর-শিরে; 
গগন-রতণ-শশী চির-রাহু-গ্রাসে।”- 
এখানে, উপমেয় মেঘনাদের উদ্বেখ নাই। উপমান-ত্রয়ই উপনেয়-রপে শিদিি হইয়াছে। 
স্বভাবোন্তি।। স্বভাবের বা বিষয়ের যথাযথ বর্ণনা । যথা- 
“কিন্তু যে গো গুণহীন সন্তানের মাঝে 
মুঢ়মতি জননীর শ্নেহ তার প্রতি 
সমধিক।”" 
এখানে, মাতৃ-প্রকৃতির যথাযথ বর্ণনাই করা হইয়াছে। 
“মন্দুরায় হেষে অশ্ব উদ্ কর্ণে শুনি 
নুপুরের ঝন্ঝনি, কিস্কিণীর বোলি,'-__ 
স্বভাবোক্তির উদাহরণস্থল। 
“পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে 
পদযুগ, সুবদনে! জাগিনু অমনি।” 
স্বপ্নে দৌড়াইতে গেলে স্বপ্ন-ভঙ্গ হয়। সুতরাং, এখানে স্বভাবের যথাযথ বর্ণনা করাই হইয়াছে। 
প্রথম সর্গে রণক্ষেত্র-বর্ণনা, চতুর্থ সর্গে সীতা-কথিত পঞ্চবটী-বাস বর্ণনায় অনেকস্থলই 
স্বভাবোক্তির সুন্দর উদাহরণ । | 
সমাসোক্তি।। সমান কার্য, সমান লিঙ্গ ও সমান বিশেষণ দ্বারা বর্ণনীয় অচেতন পদার্থে সচেতনের 
কার্য্যাদি সম্যক আরোপ । যথা__ 
“-_-__নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি, 
অশ্রবিন্দুঃ মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি; 
ভূতলে পড়িয়া, হায়. রতন মুকুট, 
আর রাজ-আভরণ. হে রাজ-সুন্দরি, 
তোমায়! উঠ গো, শোক পরিহ্রি, সি!” 
এখানে, অচেতন রাক্ষসপুরীতে 'সচেতন ও শোকাকুলা রাজ-সুন্দরীর কার্য্যাদি আরোপিত 
হইয়াছে। অন্যত্র-_ 
“নিদ্রা ত্যজি প্রতিধবনি জাগিলা অমনি”-__ 
“-_-ফিরেন নিদ্রা দুয়ারে-দুয়ারে” 
আধুনিক এক টীকাকার, যেমন টীকায়, তেমনি অলঙ্কার-বিচারে, স্থানে-স্থানে বড়ই শোচনীয় ভ্রমে 
পতিত হইয়াছেন। দ্বিতীয় সর্গে ইন্দ্রের সভায়-__ 
“--- ছয় রাগ, মূর্তিমতী 
ছত্রিশ রাগিণী সহ আসি আরভিলা 
সঙ্গীত ।” 
এখানে, টীকাকার মহাশয় “সমাসোক্তি অলঙ্কার” বলিয়াছেন। ফলতঃ এখানে কোন অলঙ্কারই 
নয়। মূর্তিমত্ত রাগ-রাগিণীরা দেবেন্দের সভায় আসিয়া গীত আরম্ভ করিলেন। মূর্তি এখানে কল্পিত বা 
আরোপিত নহে। সত্য-সত্যই তাহারা “মূর্তিমতী”। 
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অন্যত্র যথা অষ্টম সর্গে যমপুরী-বর্ণনায়-_ 
“অস্থি-চর্ম-সার, দ্বারে দেখিলা সুরথী, 
জ্বর-রোগ।”-- ইত্যাদি! 
এখানেও এ টাকাকার “সমাসোক্তি অলঙ্কার” বুঝিয়াছেন। কিন্তু এখানেও কোন অলঙ্কার নহে। 
গ্ররাদি রোগ-সকল এধং হত্যাদি উপদ্রব-সকল মুর্ডিমন্ত শমন-দৃূত। জ্বরাদিতে মুর্তি কল্পনা করা হয় 
শাহ। সত্য-সতাহ তাহারা মুর্তিমভ্ যমদৃত-পপে খম দ্বারে বিদ্যমান। (স সব মূর্তির যথাবথ বর্ণনাও 
কবি দিয়াছেন। 
দৃষ্টান্ত ।| বর্ণনীয় বিষয়ের সমর্থনার্থ সমভাবাপন্ন বিষয়ের দৃষ্টান্ত দিলে দৃষ্টাালম্কার হয়। ইহাতে 
যথাদি উপমা-সৃচক চিহ, থাকে না এবং উপমান ও উপমেয়ের সাধারণ ধন্মও এক বলিয়৷ দেখান হয় 
না। কারণ, যথাদি চিহ্ন থাকিলে উপমা এবং সাধারণ ধন্ম একরূপ হইলে প্রতিধস্তুপমা হয়। 
“কিন্তু জেনে শুনে তবু কাদে এ পরাণ 
অবোধ। হাদয়-বৃত্তে ফুটে যে কুসুম, 
তাহারে ছিড়িলে কাল, বিকল-হাদয় 
ডোবে শোক-সাগরে,” 
পূত্র-শোকে রাবণের মন সান্তনা মানিতেছে নাং একটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত দিয়া তাহাই উদাহত 
হইয়াছে। “চিলহ, দেখি, মোর সঙ্গে তুমি; 
পরিমল-সুধাসহ বহিলে পবন, 
দ্বিগুণ আদর তার! মৃণালের রুচি 
'বিকচ-কমল-গুণে, শুন, লো ললনে।” 
এখানে, দুইটি নৈসর্গিক দৃষ্টাস্ত দিয়া, শচীকা্ত শচীকে তাহার সঙ্গে যাইতে বলিতেছেন। 
“মধ্যাহ্ন কি কভু 
যান চলি অন্তাচলে দেব অংশুমালী, 
জগত-নয়নানন্দ 2" 
মেঘনাদের জন্য শোক করিতে-করিতে বিভীষণ এই দৃষ্ঠাস্তটি দিয়া মেঘনাদের বৌবনাবস্থাতে 
কাল-কবলিত হওয়ার বিচিত্রতা দেখাইলেন। ৃ 
“ররাহুগ্রাসে হেরি" সূর্য্যে কার না বিদরে 
হৃদয়£ঃ যে তরুরাজ জ্বলে তার তেজে 
অরণ্যে, মলিন-মুখ সেও হে সে কালে।” 
রাম দুইটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্ত দিয়া রাবণের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন। 
“যে বিধি, হে মহাবাছ, সৃজিলা পবনে 
সিদ্ধু-অরি; মৃগ-ইন্দ্রে গজ-ইন্দ্র-রিপু; 
খগেন্দ্রে নাগেন্্র-বৈরী; তার মায়াছলে 
রাঘব রাবণ-অরি”-__ 
এখানে, রাম-রাবণের বৈরিতা তিনটি নৈসর্গিক দৃষ্টান্তে উদাহত। 
্রাস্তিমান।। সাদৃশ্য-বশতঃ প্রস্তাবিত বিষয়কে অন্য বস্তু বলিয়া কবি কল্পিত ভ্রম। (বাস্তবিক ভ্রম 
ইইলে অলঙ্কার হয় না)। 
“বাহিরি বেগে শোভিল আকাশে 
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দেবযান; সচকিতে জগৎ জাগিলা, 
ভাবি রবিদেব বুঝি উদয়-অচলে 
উদিল।।”" 
এখানে চাক্চিকাশালী দেবযানকে জগৎ রবিদেব বলিয়া ভাবিল; ইহা কবি-কল্পিত-্রান্তি। 
বাতিরেক।। উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উতকর্ষ বা অপকর্ধ কথন। 
“কি ছার ইহার কাছে, হে দানবপতি 
ময়, মণিষয় সভা, ইন্দ্রপ্রন্ছে যাহা 
স্বহন্তে গড়িলা তুমি তযিতে কৌরবে?” 
এখানে উপনান (মণিময় সভা) অপেক্ষা উপমেয়ের (রাবণের সভার) উৎকর্ষ কথিত হইয়াছে। 
“__-ভাতিছে কেশে রত্ুরাশি, মরি, 
কি ছার তাহার কাছে বিজলীর ছট। 
মেঘমালে ?5 
এখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ দেখান হইয়াছে। 
“মুকৃতা-মণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল 
উজ্ভ্রলতর মুকুতা! শতদল-দলে 
কি ছার শিশির-বিন্দু ইহার তুলনে?” 
এখানে উপমান অপেক্ষা উপমেয়ের উৎকর্ষ সুচিত। পুর্বোক্ত টীকাকার এস্থলে “অতিশয়োক্তি” 
বলিয়াছেন। কিন্তু “ব্যতিরেক” এখানে কাব্যাংশে সুন্দর । 
ব্যাজস্তুতি। | স্তৃতিচ্ছলে নিন্দা বা নিন্দাচ্ছলে স্ত্রতি। 
“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, 
প্রচেতঃ!? 
এখানে সমুদ্র-বক্ষে শিলানয় বাঁধকে “কি সুন্দর মালা” বলিয়া, স্তুতিচ্ছলে সমুদ্রকে নিন্দা করা 
হইয়াছে। বাচ্যার্থ স্তুতি; কিন্তু বাঙ্গার্থ নিন্দা। 
নিদর্শনা।। বর্ণিতব্য কার্যের সাদৃশ্য-হেতু কোন বস্তুতে অবাস্তব ধর্মের বা কার্যের আরোপ। 
কাটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে £_ 
এখানে বীরবর বীরবাহু ও শাল্মলী তরুবরের পতনে সাদৃশ্য দেখাইবার জন/ ফুল-দলে কর্ততন- 
শক্তি (এই অবাস্তব ধন্ম) আরোপ করা হইয়াছে। 
লক্ষণা।। শব্দের বৃত্তি-বিশেষ, যাহা দ্বারা শব্দের মুখ্যার্থের সঙ্গে অন্যার্থের বোধ হয়। 
“-_এ বিশ্বে ও রাঙা পা! দুখানি 
বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মাগো!” 
এখানে, “বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা” গৌণার্থে বিশ্ববাসীর আকাঙক্ষা বুঝাইতেছে। . 
“ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে” 


এখানে, “লঙ্কা” লঙ্কাবাসীকে বুঝাইতেছে। 
এইরূ'প-_ “বাঁধ হে আজি কৃতজ্ঞতা-পাশে। 


রঘৃবংশে. দাক্ষিণাত্য, দাক্ষিণ্য প্রকাশি।” 
এখানে, “দাক্ষিণাত্য” অর্থে দাক্ষিণাত্য-বাসী। 
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প্রীতপ।| উপমানকে উপমেয়-রূপে বর্ণনা অথবা উপমানের বৈকল্য বা নিক্ষলতা প্রদর্শন। 
যথা__ 'অধর-অমৃত-আশে ভূলিলা অমুত 
দেব-দৈত্য; নাগদল নত্র-শিরঃ লাজে, 
হেরি" পৃষ্ঠ-দেশে বেণী; মন্দর জাপনি 
অচল হইল হেরি' উচ্চ কুচযুগ!”-- 
এখানে, উপমানের-_ (মৃত, নাগদল ও মন্দরের) বিকলতা দেখান হইয়াছে। 
সন্দেহ।। উপমেয়ে উপমান বলির কল্পিত সন্দেহ। প্রকৃত সন্দেহ হইলে অলঙ্কার হয় না।-.- 
“চেয়ে দেখ, রাঘবেন্দ্র, শিবির-বাহিরে₹_ 
নিশীথে কি উষা আসি" উতরিলা হেথা %” 
এখানে, প্রমীলার দূতীকে উষা বলিয়া কল্পিত সন্দেহ। 
“-_প্রাণদান পাইল কি পুনঃ 
কপট-সমরী মুড সৌমিত্রিঃ কে জানে-_ 
অনুকূল দেবকুল তাই বা করিল।" 
এখানে, রাবণের প্রকৃত সন্দেহই হইতেছে। সুতরাং কোন অলঙ্কারই নহে। পুবের্বাক্ত টীকাকার 
এখানে “সন্দেহালস্চ।র"' কহিয়াছেন। কক্ষিত সন্দেহ না হইলে “সন্দেহালক্কার” হয় না। 
দীপক।। একই কর্তুপদের অনেকগুলি ক্রিয়া থাকিলে দীপক হয়; যথা-_ 
“অজিন, রঞ্জিত, আহা, কত শত রঙে, 
পাতি" বসিতাম কভু দীর্ঘ তরুমূলে, 
সখী-ভাবে সস্তাধিয়৷ ছায়ায়; কভু বা 
কুরঙ্গিনী-সঙ্গে রঙ্গে নাচিতাম বনে, 
গাইতাম গীত, শুনি কোকিলের ধ্বনি; 
কভু বা প্রভুর সহ ভ্রমিতাম সুখে : 
নদী-তটে, দেখিতাম তরল সলিলে”__ইত্যাদি। 
এখানে, “আমি” কর্তৃপদের সহিত ক্রমান্বয়ে “বসিতাম,” “নাচিতাম,” “গাইতাম,” “ভ্রমিতার্স,” 
“দেখিতাঘ,” এতগুলি ক্রিয়ার সম্বন্ধ রহিয়াছে। 
তুল্যযোগিতা।। একই ক্রিয়ার সহিত নানা বিষয়ের সম্বন্ধ প্রদর্শন; যথা__ 
সিংহ-নাদে, জলধির কলোলে” ৮ 
অন্যত্র “---__চমকিলা দিবে 
অমর, পাতালে নাগ, নর নরলোকে।” 
অপ্রস্তুত প্রশংসা ।। অপ্রস্তুত বিষয়ের বর্ণনা দ্বারা প্রস্তুত বিষয়ের প্রশংসা বা প্রতীতি করণ। 
“কিন্তু ভেবে দেখি যদি, ভয় হয় মনে। 
রবি-কর যবে, দেবি, পশে বনস্থুলে 
তমোময়, নিজগুণে আলো করে বনে 
সে কিরণ; নিশি যবে যায় কোন দেশে, 
মলিন বদন সবে তার সমাগমে।” 
অপহৃদতি।| উপমেয়ের বা প্রকৃত বস্তুর অপলাপ করিয়া উপমানের বা অপ্রকৃত বস্তুর স্থাপন; 


(মঘশাদবধ--১৮ 
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ঘথা_- “বৃচ্গি-ছলে গগন কীদিলা"- - 
এখানে, বৃষ্টির অপহব করিয়া তাহাতে ব্রন্দনের আরোপ করা হইরাছে। 
অর্থাভ্তরনাস।। অন্য বিষয়ের উল্লেখ করিয়া প্রর্তাবিত বিষয়ের সমর্থন; যথা - 
“কে ছেঁড়ে পদ্মের পর্ণ £ কেমনে হরিল 
ও বরাঙ্গ-অলঙ্গার বুঝিতে না পারি?” 
স্মরণ ।। প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুভূতি হইতে সদৃশ বিষয়ের স্মরণ; খখ।ন 
“সুরাসূর-বৃন্দ যবে মথিয়া সিদ্ধুরে, 
লভিলা অশৃত, দু দিতি সুত যত 
বিবাদিল দেব সহ সুধামধু-হেতু। 
মোহিনী-মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি।” 
বিষম।। কার্ধয কারণে বৈষম্য; যথা-- 
+-- হেরিলে ফণী পলায় তরাসে, 
যার দৃষ্টি-পথে পড়ে কৃতান্তের দূত; 
হায় রে, এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে 
বাধিতে গলায় £”-- 
কোথায় সাপ দেখিয়া পলায়ন, আর কোথায় তাহাকে গলায় বাঁধা! 
নিশ্চয়।। অপ্রকৃত উপমান পরিহার করিয়া প্রকৃত বিষয়ের স্থাপন; যথা__ 
“--_-__কীাপিছে এ পুরী 
রক্ষোবীর-পদ-ভরে, নহে ভূকম্পনে!” 
এখানে, ইতিপৃবেরবোক্ত উপমান “ভূকম্পন” পরিহার করিয়া প্রকৃত বিষয় অর্থাৎ রক্ষোবীর-পদ- 
ভরে লঙ্কাপুরীর কম্পন নিশ্চয়ীকৃত হইয়াছে। 
পরিণাম।| কবি-কল্পনায় এক বস্তুর অন্য বস্তুতে পরিণতি; যথা-_ 
“এ পুণ্যভূমে বিধাতার হাসি 
চন্দ্র-সূর্য্-তারা-রাপে দীপে অহরহঃ 
উজ্জ্রলে।” 
এখানে, বিধাতার হাসি চন্দ্র. সূর্য্য ও তারা-রূপে পরিণত হইয়াছে। 
বিভাবনা।। প্রসিদ্ধ কারণ ব্যতিরেকে কার্যোৎপত্তি; যথা-_ 
“মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে;__ 
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী, 
পরাণ!” 
এখানে, প্রসিদ্ধ কারণ দেংশন) ব্যতিরেকে, শুধু হেরিয়াই প্রাণ-জ্বালা। 
সুন্স।। সঙ্কেত দ্বারা কোন বিষয়ের সূক্ষ্ম অর্দে প্রতি ইঙ্গিত। 
“-_-_-দেখিলা বিস্ময়ে 
রঘুরাজজ, অহি-সহ যুঝিছে অন্বরে 
শিখী। 


ষ ঙ চে সঃ 


মেঘনাদবধ কাবা : ভূমিকা ২৭৫ 


গত-প্রাণ শিখিবর পড়িলা ভূতলে; 
গরজিলা অজগর, বিজয়ী সংগ্রামে 15 
এখানে, সর্প ও মরুরের যুদ্ধ ও তাহাতে ময়ূরের বিনাশ, এই মায়। দৃশ্যে ভবিতবা মেঘনাদের 
পতনের ইঙ্গিত কল্পিত হইয়াছে। 
আরও নানাবিধ অলঙ্কার এই কাব্যে দৃষ্ট হর। বাহুলা ভয়ে সে সকলের উল্লেখ করা গেল না। 
বাহা হউক, ইহা হইতেই পাঠকের উপলব্ধি হইবে, মেখশাদবধ কাঝ।খানি কাব্যালফ্কারে কি সুন্দর- 
রপেই সমলক্কত। কবি বিনয় করিয়া খলিয়াছেন বটে-_ 
৮7 ইচ্ছা সাজাইতে 
বিবিধ ভূষণে ভাষা; কিন্তু কোথা পাব 
(দীন আমি ।) রত্বরাজী ?” 
কিন্তু ইহা বিনয়ের ভাষা । মাতৃ -ভাষাকে তিনি কিরূপ বিবিধ রতালক্কারে সাজাইয়াছেন, এই কাব্য 
চিরকাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিবে। 


বস 


“বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্‌।”__সংক্কৃত অলঙ্কার-শান্ত্রে ইহাই কাব্যের সূত্র । ইহার অর্থ এই যে, রস 
যাহার আত্মা, এমন থে বাক্য, তাহাই কাব্য। শব্দ ও অর্থ যে কাব্য-পুরষের শরীর, উপমাদি যাহার 
অলঙ্কার, মাধূর্য্যাদি যাহার গুণ, ধ্বনি যাহার জীবন, রস সেই কাব্য-পুরুষের আত্মা অর্থাৎ সার-স্বরূপ। 
ছন্দ, অলঙ্কার, গুণাদি এ কাব্য-দেহাত্মার উৎকর্ষ-সাধক। রস্-ধাতুর অর্থ আস্বাদন করা। কাব্যে বাহাই 
আস্বাদনীয়, তাহাই কাব্য-রস। কাব্য পড়িলে বা শুনিলে বিশেষ-বিশেষ স্থলে বিশেষ-বিশেষ ভাব 
মনোমধ্যে উদিত হয়। ভাব স্থায়ী হইলেই রসের উৎপত্তি। উপভোগ্য বলিয়া ইহাই কাব্যের আস্বাদনীয় 
বস্তু। ইহা বাক্যে বুঝাইবার বস্তু নহে,_ইহা অনিবর্বচনীয়। সহাদয় ব্যক্তিরা ইহা কেবল অনুভব দ্বারা 
আস্বাদন করেন। অনুরাগ-উৎসাহাদি মানব-মনের নানাবিধ চমতকার ভাব আবলম্বনে নানাবিধ রসের 
সৃষ্টি। ভাব-ভেদে স্বাদ-ভেদ অর্থাৎ রস-ভেদ। আলঙ্কারিকেরা নয় প্রকার, কেহ বা দশ প্রকার কাব্য 
রসের উল্লেখ করেন-- 

“শৃঙ্গার বীর করুণাত্ভূত হাস্য ভয়ানকাঃ। 
বীভৎস রৌদ্রৌ বাৎসল্যং শান্তশ্চেতি রসাঃ দশ” 

শৃঙ্গার (বা আদ্য), বীর, করুণ, অদ্ভূত, হাস্য, ভয়ানক, বীভৎস, রৌদ্র, বাৎসল্য ও শাস্ত। 

যে ভাব স্থায়ী হইলে যে রসের উৎপত্তি, সেই ভাবকে সেই রসের স্থায়িভাব বলে। যেমন অনুরাগ 
শৃঙ্গারের, উৎসাহ বীরের ইত্যাদি। যাহা স্থায়িভাবের উদ্বোধক অর্থাৎ কারণ, তাহার নাম “বিভাব।” 
বিভাব দুই প্রকার__আলম্বন-বিভাব ও উদ্দীপন-বিভাব। যাহাকে অবলম্বন করিয়া স্থাগ়িভাবের 
উদ্রেক হয়, তাহাকে সেই রসর আলম্বন-বিভাব বলে; যেমন, শত্র-অবলম্বনে ক্রোধের সৃষ্টি হয় 
বলিয়া, শক্র রৌদ্র-রসের আলম্বন-বিভাব। আলম্বনের চেষ্টা, ক্রিয়াদি, যদ্দারা রসের স্থায়িভাব 
উদ্দীপিত হয়, তাহাই উদ্দীপন-বিভাবঃ__যেমন, রৌদ্র-রসে শক্রর চেষ্টাদি। এক কথায়, যাহা রসের 
প্রধান বিষয়, তাহাই, আলম্বন-বিভাব, আর যাহা রসের পরিপোষক, তাহাই উদ্দীপন-বিভাব। 
স্থায়িভাবের বাহ্যক্রিয়াকে সেই রসের অনুভাব বলে;__-যেমন, ত্রন্দনাদি করুণ-রসের অনুভাব। 

যখন ভাব স্থায়ী হইলে রসের উৎপত্তি, তখন লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, রচনায় যেন কোন বিরোয়ী 
ভাব ভাবাস্তর ঘটাইয়া রস-ভঙ্গ না করে। কেহ শোক করিতে-করিতে, যদি তাহার মধ্যে কৌতুক 
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করিয়া! ফেলে (যাহাতে হাস্যের উদ্রেক হয়), তাহা হইলে শোক ভাব স্থারী হইতে পাইল না. বিরোধী 
ভাব কৌতুক আসিয়া, করণ-রসে হাস্য রস আনিয়া, রস-ভঙ্গ ঘটাইল। ইহা কাহারই ভাল লাগে না। 
সঙ্গীতে যেমন পৃথক্-পৃথক্‌ রাগ-রাগিণীর পৃথক্-পৃথক্‌ বিবাদী স্বর আছে, আলাপ-কালে যাহা ধ্বনিত 
হইলে সেই রাগ বা রাগিণী স্বর-ত্র্ু হইয়া অনুপভোগা হয়, কাব্যরসেও সেইরূপ। কোন রসের 
পরিপুষ্টি-কালে, বদি বিরোধী রস আসিয়া পড়ে, তাহ। হইলে রস ভঙ্গ হয়। প্রস-ভদ্গ হইলে রচনার 
স্বাদ নষ্ট হয়। সেরূপ রচনা সুধীগণের অনুপভোগ্য। পায়সের সঙ্গে নিম ঝোল কাহার কচিকর? অথবা 
তিক্ত মুখেই বা কে মিষ্টান উপভোগ করে? 
মেঘনাদবধ-কা'বা সকল রসই আছে। তবে তাহার মধে। বার ও ককণ রসেরই প্রাধান্য লক্ষিত 
হয়। এ দুয়ের মধ্য আবার বীর-রসেবই প্রাধান্য এ কাব্যে বেশা। সেইজন্য আমি নিম্নে প্রথমে বীর 
এবং তৎপরে করুণ রসের বিষয় কহিয়া, পরে অন্যানা রসের কথা কহিব। 
বীর।। দান, ধন্ম, দয়া ও যুদ্ধ-বিগ্রহ উপলম্ষে উৎসাহ হইতেই বীররসের উৎপত্তি। ইহা পাঠকের 
ব৷ শ্রোতার মনে বার-ভাব উদ্দীপিত করে। সুতরাং, ইহা একটি পরম উপভেগ্য রস। সংস্কৃত 
অলক্কার-শান্ত্রে ইহ। উত্তম-প্রকৃতি ও হেম-বর্ণ বলিয়া বর্ণিত। মহেন্দ্র এই রসের অধিদেবতা। বিজেতব্য 
ইহার আলম্বন-বিভাব এবং বিজেতব্যের চেষ্টাদি উদ্দীপন বিভাব। ভয় ও নিবের্বদ, উৎসাহের বিরোধী 
বলিয়া, ভয়ানক ও শান্ত-রস বীর-রসের বিরোধী। 
এই কাব্যখানি মৃখ্যতঃ যুদ্ধ-সন্বন্ধীয় বীর-রসাত্মক। ইহাতে নানা স্থলে ককণ- রসের অতি সুন্দর 
অভিব্যক্তি থাকিলেও, বিশেষতঃ ইহার শেষ-সর্গে ককণ-রস যেন মূর্তিনান হইয়। পাঠককে অভিভূত 
করিয়া ফেলিলেও, বলিতে হইবে যে, বীর রসই এই কাব্যের প্রধান রস। ইহ। হইইবারই কথা। লঙ্কা- 
যুদ্ধ এবং তাহার উদ্যোগায়োজন যে কাব্যের বিষয়; রাবণ, মেঘনাদ, লঙ্ষ্মণ, যে কাব্য যুযুধান 
বীরপুরুষ; এমন কি. যুবরাজ-মহিযী প্রমীলা ও তাহার চেড়ীগণ যে কাব্যে বীর-রমণী-রাপে বর্ণিত; সে 
কাব্যে বীর-রসের প্রাধান্য হইবারই কথা । তাই কবি স্বয়ং গ্রন্থারভে বলিয়াছেন,-- 
“গাইব মা বীররসে ভাসি মহাগীত;” 
কবি, বাঙ্গলা-কাব্যে ছন্দাংশে যেমন এক সুন্দর নৃতনত্ব দিয়া গিয়াছেন, তেমনই সেই নূতন ছন্দে 
বীর-রসের যে কেমন চমৎকার অভিব্যক্তি হইতে পারে, তাহারও আদর্শ দিয়া গিয়াছেন। বাঙ্গলা 
কাব্যে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তনে মধুস্দনের যেমন অতলনীয় কীর্তি, এ ছন্দে বীর-রসের চমৎকার 
অভিব্যক্তিতেও তেমনই তাহার অসাধারণ কৃতিত্ব। 
গ্রন্থারস্তেই ভগ্নদূতের মুখে বীরবাহুর বীরত্ব-কাহিনী শুনিয়৷ শোকার্ত রাবণের হৃদয় বীরোচিত 
উৎসাহে পূর্ণ হইল; 
“__-_-সাবাসি, দূত, তোর কথা শুনি 
কোন বীর-হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে 
সংগ্রামে ?- ইত্যাদি। 
পরে,__ “এত দিনে” (কহিলা ভূপতি) 
“বীর-শূন্য লঙ্কা মম। কে আর রাখিবে 
রাক্ষস-কুলের মান? যাইব আপনি। 
সাজ, হে বীয়েন্দ্র-বন্দ, লঙ্কার ভূষণ। 
দেখিব কি গুণ ধবে রঘুকুলমণি! 
অরাবণ, অরাম বা হবে ৬র আজি। 
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+ * সভাতলে বাজিল দৃন্দূতি 
গম্ভীর ভীমৃত-মন্ত্রে। সে ভৈরব রবে 
সাজিল কঝূুর-বৃন্দ বীরঘদে মাতি.” ইত্যাদি। 
এইরূপ উৎসাহ-ব্যঞ্ক উক্ভিতে এবং উদ্যোগে বীর-রস উপভেগ্য। 
রাবণ মেঘনাদকে “বারম্বার" খুদ্ধে পাঠাইতে অনিচ্ছুক হইলে, মেঘনাদের উৎসাহ-বাঞ্ক উল্ভি 
বীর-রসাগ্রক্₹-- “কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি, 
রাজেন্দ্র! থাকিতে দাস, যদি ঝও রণে 
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে গাগতে।” ইত্যাদি। 
তৃতীয় সর্গে প্রমীলা এবং তাহার চেড়ীগণের লঙ্ষা-প্রবেশার্থ বীর-সজ্জার বর্ণনা--"যথ। যবে 
পরভ্তপ পার্থ মহারথী-_” ইত্যাদি »মৎকার বীর-রসাত্মক। এইরূপ উৎসাহ-বাঞ্ক ঘুদ্ধোদ্যোগ-বর্ণন। 
এ কাব্যে বহুস্থুলে বিদ্যমান। পঞ্চম, ষ্ঠ ও সপ্তম সর্গের অনেক স্থলেই বর্ণনায় ও বাক্যে বীর রস 
উচছলিত হইয়া উঠিয়ছে। 
করুণ।। ইচছনাশে বা অনিষ্ঠ-পাতে বা! প্রিরবিরোগে যে শোক, তাহা হইতেই এই রসের উৎপত্তি। 
সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্রে ইহা কপোত-বর্ণ ও যম-দেবত বলিয়। বর্ণিত। শোক ইহার স্থায়িভাব:ং শোচা 
ব্যক্তি বা বিষয় ইহার আলম্বন-বিভাব; তদ্বিষয় দর্শন, শ্রবণ, মননাদি ইহার উদ্দীপন-বিভাব এবং 
ত্রন্দনাদি ইহার অনুভাব। আদ্য ও হাস্য ইহার বিরোধী; কারণ, অনুরাগ ও হাস, শোকের বিপরীত। 
এ কাব্যে বীর-রসের পরেই করুণ-রসের প্রাধান্য এবং কবির অসামান্য তুলিকা-গুণে এ কাব্যে 
করুণ-রসের অভিব্যক্তি বঙ্গ-সাহিত্যে অতুলনীয় হইয়া রহিয়াছে। কাব্যারস্তেই মুর্তিমান্‌ কগণ-রস-- 
“এ হেন সভায় বসে রক্ষঃকুল-পতি, 
বাক্য-হীন পুত্র-শোকে। ঝর-ঝর-ঝরে 
অবিরল্‌ অশ্রুধারা, তিতিয়া বসনে.” হত্যাদি। 
তারপর, বীরবাছর শোকে রাবণের বিলাপ-- “নিশার স্বপন সম, তোর এ বারতা” ইত্যাদি; 
লঙ্কার রণক্ষেত্র-বর্ণন; সভাস্থলে বীরবাহু-জনন। চিত্রাঙ্গদার বিল!প; চতুর্থ সর্গে সীতা ও সরমার 
কথোপকথন; অষ্টম সর্গে মৃতপ্রায় লক্ষ্রণকে ক্রোড়ে করিয়া রামের ক্রন্দন এবং সব্বশেষে নবম সগে 
মৃত মেঘনাদের সামরিক অস্ত্োষ্টি-ক্রিয়ার বর্ণনা ও প্রণীলার সহমরণ--এই সকল স্থলের করুণ-রস-_ 
কেবল বাঙ্গলা-সাহিত্যে কেন£-_যে কোন সাহিত্যেই গৌরবের বিষয় হইতে পারে, তাহাতে আর 
সন্দেহ নাই। চিতারোহণ-কালে প্রমীলার মুখে : 
“-_লো সহচরি, এতদিনে আজি 
ফুরাইল জীব-লীলা জীব-লীলা স্থলে” ইত্যাদি-_ 
এবং তৎপরে মেঘনাদ ও প্রমীলার চিত1-সমক্ষে “বিশদ-বস্ত্র” ও “বিশদ-উত্তরী” রাবণের মুখে 
“ছিল আশা, মেঘনাদ, মুদিব অক্ভিমে 
এ নয়নদ্বয় আমি তোমার সম্মুখে; ইত্যাদি 
করুণরসের উৎস বলিলেও হয়। বোধ হয়, বেন রাবণের বজ্র-হাদর ফাটিয়া শোণিতের ফোয়ার। 
ফুটিয়া উঠিয়াছে! সবর্বশেষে__ 
“করি স্নান সিদ্ধুনীরে রক্ষোদল এবে 
ফিরিলা লঙ্কার পানে আর্্র অশ্রুনীরে-_ 
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বিসঙ্ভর্ি প্রতিমা যেন দশমী-দিবসে! 
সপ্তু দিবানিশি লঙ্কা কাদিলা বিষাদে!” 
ইহাতে পাঠককে সপ্ত দিবানিশির অপেক্ষাও বেশী দিণ ককণ-রস সিক্ত হইয়া থাকিতে হয়, 
তাহাতে আর সন্দেহ নাই। করণ রসে কবির থে এতখানি স্নতা ছিল, তাহা কবি নিজেও জানিতেণ 
না। লিখিতে-লিখিতে, বোধ হয়, নিজেই অশ্রু সিপ্ড হইয়া তহ। অনুভণ বরিয়াছিলেন। সহ সময়ে 
তাহার এক বধুবে তিনি লিখিয়াছিলেন---1 ০॥) 1011 ১6) (1610 ১001 101১0 16) 511৩ 1700১ এ 
1001 1601 010 210116615 1২01১110১৫)৯, 1611 19600110100010- (0 0960011)1 10৮০1 00160081101 
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বৌদ্।| ঞপ্রোধ হইতে রোদ্র রসের উংপঞ্ডি। সেইজনা সংক্ুত অলঙ্কার শাঞ্ে ইহা পরপ্তবর্ণ ও 
বণ্্রাধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিতি। ক্রোধ হহার স্থায়িভাখ, শক্র আলম্বন বিভাব, এবং এঞ্র চেষ্টাদি উদ্দীপন 
বিভাব। আদা, ভয়ানক ও হাস্য এহ রসের বিরোধী । কারণ, প্রোপাবহ্থায় মনে অনুরাগ, ওয়, বা 
হাসোর উদ্বেক একেবারেই অসম্ভব। 
বার-রসের স্থ/রিভাণ উৎসাহ। ইহাই মনে রাখিয়া, রৌদ্র ও বীরের পার্থণ। বুঝিতে হহবে। যী 
বিগ্রহ খটি৩ কাব্যে বৌদ্ররস থাকিবারহ কখা। এ কাবোও রৌদ্ররস বড় অপ্রচুর নহে। 
তৃতীয় সর্গে বাসন্তী প্রমীলাকে লক্ষায় যাহতে বারণ করিলে, প্রমীল। “কিযিরা" কহিলেন 
“কি কহিলি, বাসপ্ডি £ পবর্বত-গৃহ ছাড়ি 
বাহিরায় ঘবে শদী সিন্ধুর উদ্দেশে, 
কার্‌ হেন সাধ; থে সে রোধে তার গতি £”" ইত্যাদি। 
ইহা রৌদ্র-রসের সুন্দর উদাহরণ-সথল। রমণীর মুখে রৌদধ্র-ররসের সনধিক চমৎকারিত্ 
বন্ট পরে নিকৃম্তিলা-যজ্ঞাগারে লক্ষ্মণ ও মেথনাদের উক্ভিং প্রতি/ওিতে বীর, রৌদ্র ও অসুত রসের 
অপুর্ব সমাবেশ আছে। সেখানে পাঠক স্থায়িভাব বিচার করিয়। রস-নির্ণয় করিবেন। দুই এক হুল 
উদ্ধৃত করিতেছি। 
গেঘনাদ লল্ণকে ছন্মবেশী অগ্নিদেব বলিয়। ভ্রম করিলে, “রৌদ্র” দাশরথি উত্তর কারলেন -- 
"নহি বিভাবসু আমি, দেখ নিরখিয়।, 
রাবণি! লক্ষণ নাম, জন্ম রঘুকুলে। 
সংহারিতে, বীরসিংহ, তোমায় সংগ্রামে 
আগমন হেথা মম; দেহ রণ মোরে 
অবিলম্ে।” 
এখানে রৌদ্র-রস ঘুর্তিমান্। হহ।ও লক্ষ্য করিবার বিষয় বে. কবি বিশেষ বিশেষ হলে রসের 
গ্াপক শব্দ ব্যবহার করিয়া নিজেই তশুৎগলের রসের পরিচয় দিয়াছেন। "বিশ্য়” শন্দের প্রয়োগে 
অভ্ুত-রসের পরিচয়, ভয়-ব্যগ্রক “কাপিলা" আদি শান্দ ভয়ানক রসের পরিচয়, “সরোষে”, 
“রুবিয়া" ইতাদি শব্দে রৌদ্র-রসের পরিচয়, কবি নিজেই ইঙ্গিত করিয়াছেন। উপরে উদ্বাত অংশে 
'“রৌদ্র দাশরথি” রৌদ্র-রসের পরিচায়ক। | 
সপ্তুন সর্গে রাক্ষস-সৈন্যদিগের প্রতি মেঘনাদ-বধের প্রতিবিধানে উদ্যোগী রাবণের “ধভরে” 
অভিভাযণ : “দেব-দৈত্য-নর-রণে যার পরাক্রমে 
জয়ী রক্ষঃ-অনীকিণী” ইতাাদি। 
যুদ্ধক্ষেত্রে লক্্মণের প্রতি রাবণের উক্তি রোঘ-ব্যঞ্জক: সুতরাং রৌদ্র রসাআ্ক।- 
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“এতক্ষণে, রে লগ্ণ.*__কহিলা সারোধে 
রাধণং--”এ রণ-ক্ষেত্রে পাইনু কি তোরে, 
নরাধম? কোথা এবে দেব বভ্রপাণিঃ" ইআদি। 


অন্তত।। আশ্চর্যা-জনক বিষয়ে বা দৃশ্যে থে বিস্ময়-ভাবের উদয় হয়, তাহা হইতে অহ্ুত রসের 
উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাদঞ্ে ইহা পীত-বর্ণ ও গদদব্ণাধিঘিত বলিয়া বর্ণিত। বিয় ইহার 


স্থায়িভাব। অলৌকিক বিষয় ব৷ ধা!পার ইহার আলম্বন-ধিভাব, এবং তাহার মহিমাদি উদ্গাপণ-বিভাব। 
অনা কোন প্রস ইহার বিরোধী নহে। 

খুদ্দাদি ব্যাপার লইয়া ঘে কাব্য, প্রেত-পূরার সুবিস্তৃত বর্ণ, বে কাব্যে আছে, সে খাবে অদ্ু 
রস খাকিবারই কথা। কোন কোন ছলে বার ও ভয়ানকের সঙ্গে, অদ্তুতেরও সনাবেশ আছে। 
পাঠকগণ স্থায়িভাব স্মরণ করিয়া বস-নির্ণয় করিবেন। উৎসাহ ও ক্রোধে যেমন বীর ও রৌোদ্রের 
পার্থক্য, তেমনই বিস্ময় ও ভয়ে, অদ্ুত ও ভয়ানকের পার্থকা বুঝিতে হইবে। 

প্রথম সর্গারস্তে ভগ্রদূতের মুখে বীরবাহুর যুদ্ধকাহিনী-বর্ণনায় -- 

'“ঘন ঘনাকারে ধুলা উঠিল আকাশে, 
মেঘদল আসি যেন আবরিলা রবি 
গগনে; বিদ্যুৎঝলা-সম চকৃমকি 
উড়িল কলম্বকুল অন্বর-প্রদেশে 
শন্শনে। 
ইহা অদ্তুত-রসের উদাহরণ। বিস্মরই এ বর্ণনায় স্থায়িভাব। 
ততীয় সর্গে বীরবেশধারিণী প্রমীলাকে দেখিয়া হনৃমানের বিন্ময়-ভাবাত্মক উক্তি-- 
“অলঙ্থ্য সাগর লঙ্ডি্ঘি, উতরিনু যবে” ইত্যাদি, 
এবং নৃমুণ্ডমালিনীকে বিদায় দিয়া বিভীষণের কাছে রামের উক্তি, 
“ভৈরবরূপিণী বামা”-_কহিলা নৃমণি, 
“দেবী কি দানবী, সাথে, দেখ নিরখিয়া,”-_ইত্যাদি। 

এ সব অত্তুত-রসাত্নক। কোন কোন সমালোচক এখানে রামের উক্তি ভয়-ব্যপ্তক ভাবিয়া কবিকে 
দোষ দেন। বস্তুতঃ তীহারাই ভ্রান্ত। বীর-নারী দেখিয়। রামের এ সব উক্তি বিস্ময়-ব্যঞ্ক; কারণ, বেশে 
ও সাহসে 'এমন বীর-নারী রামের পক্ষে অদৃষ্ট-পূর্ব্ব। 

পঞ্চম সর্গে যখন লক্ষ্মণ চণ্ডী-পুজার্থ দুর্গম বন-পথে যাইতেছেন, তখন-_ 

“কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যান-দুয়ারে 
ভীমবাহু, সবিস্ময়ে দেখিলা অদূরে 
ভীষণ-দর্শন মূর্তি! দীপিছে ললাটে 
শশিকলা”- _-ইত্যাদি। 

এখানে ভন্মানক-রস নহে; __অত্তৃত-রস। কারণ, মুর্তি “ভীষণ-দর্শন” হইলেও লশ্গ্পণের মনে 
ভয়ের উদর হয় নাইঃ---তিনি “সবিস্ময়ে”ই তাহা দেখিয়াছিলেন। ভয় হইলে তৎপরেই বীর-কেশরী 
"নিক্ষোধিয়া তেজক্কর অসি” বিরূপাক্ষকে রণে আহান করিতে পারিতেন না। এখানেও কবি 
'সবিম্ময়ে”-র ঘারা রসের ইঙ্গিত করিয়াছেন। 

অষ্টম সর্গে প্রেত-পূরীর বর্ণনায় নানাস্থানে অদ্তুত-রসের সমাবেশ আছে। সে সমস্ত উদ্ধৃত করা 
নিঘ্রয়োজন। যেখানে বিশ্ময় স্থায়িভাব, সেইখানেই অদ্তুত-রস; ইহা মনে রাখিলেই “অদ্ভুত”কে 
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“ভয়ানক” পলিয়া ভ্রম হইবার সম্ভাবনা থাকিবে না। প্রেত-পুরীর বর্ণনারস্তেই_- 
“সবিস্ময়ে রঘুনাথ নদীর উপরে 
কভু ঘন ধূমাবৃত, সুন্দর কত বা, 
সুবর্ণে নি্মিতি যেন। ধাইছে সতত 
সে সেতুর পানে, প্রাণী লক্ষ লক্ষ কোটা 
হাহাকার-নাদে কেহ: কেহ বা উল্লাসে!” 
এখানে দৃশ্যটি বিস্ময়-জনক; সুতরাং অদ্ভুত রসাত্মক। 
ভয়ানক! । ভয় হইতে ইহার উৎপন্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাঞ্জে হহা কষ্ণবর্ণ, কালাধিষ্টিত ও স্ত্রাবৎ 
নীচ-প্রকৃতি বলিয়া বর্ণিত। ইহা বীর-রসের ঠিক বিপরীত। বীর-প্রস অর্থাৎ দান, ধণ্ম, দয়। ও 
যুদ্দবিষয়ে পরুষোচিত উৎসাহে থে রস. তাহা উত্তম-প্রকৃতি, হেমবর্ণ এবং মহেন্দ্রাধিষ্িত বলিয়া 
কীর্তিত। আর ভয়ানক-রস অর্থাৎ ভয়াশ্রিত যে রস, তাহা নীচ-প্রকৃতি, কৃষ্ঞবর্ণ এবং কালাধিষিত। 
উত্তম ব৷ বীরপুরুষে আর অধম বা কাপুরুষে যে প্রভেদ, বীর ও ভয়ানকের বূপ-কল্গনায় তাহা পুর্ণ 
প্রকটিত। যাহা হইতে ভর জন্মে, তাহাই ইহার আলম্বণ-বিভাব এবং তাহার ঘোরতর ভয়-ডানক 
চেষ্টাদি ইহার উদ্দীপন-বিভাব। আদ্য, বীর. রৌদ্র, হাস্য ও শাত্ত ইহার বিরোধী। যে ব্যক্তি, ভয়ে বিবর্ণ, 
স্বলিত-বচন, গলদঘন্ম্ম, রোমাঞ্চিত ও কম্পিত-কলেবর এবং নিজেকে কালাধিষ্ঠিত ভাবিয়া ““এাহি 
মধুসূদন” ডাক ছাড়িতে থাকে, তাহার মনে তখন অনুরাগ, উৎসাহ, রোব, হাস্য বা নিবের্ধদের স্থান 
কোথায়? ভগ্রদূতের মুখে “বীরবাহুর বারতা” বর্ণন-কালে, 
“__-__এখনও কাপে হিয়া মম 
থরথরি, স্মরিলে সে ভেরব-হুষ্কার।” ইত্যাদি-- 
নিশাকালে বীর-রমণীদিগের লক্কাপ্রবেশ-কালে তাহাদের শঙ্খ-ধবনি ও ধনুষ্টঙ্কার গুনিয়া-- 
“-__--__কীপিল লঙ্কা আতঙ্কে; কাপিল 
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রখী”-_ _ইত্যাদিং__ 
এ সকল ভয়ানকের উদাহরণ । প্রেতপুরী-বর্ণনার স্থানে-স্থানেও এই রসের অবতারণা আছে। 
বীভৎস।। কৃৎসিতের প্রতি ঘৃণা হইতে বীভংস-রসের উৎপত্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে ইহা 
নীলবর্ণ ও মহাকালাধিষ্ঠিত বলিয়া বর্ণিত। আদ্য বা শঙ্গার ইহার বিরোধী । যে কুৎসিৎ বিষয় অবলম্বনে 
ঘৃণার উদ্রেক করান হয়, তাহাই ইহার আলম্বন-বিভাব এবং তাহার বিকারাদির বর্ণনাই ইহার উদ্দীপন- 
বিভাব। আদ্য বা শূঙ্গার ইহার বিরোধী । ঘৃণ্য ও নীচ-প্রকৃতি রস বলিয়া ইহার প্রচুরতা কোন কাব্যেই 
শোভনীয় নহে। এ কাব্যে কেবলমাত্র প্রেত-পুরীর নরক-বর্ণনায় কোন-কোন স্থলে ইহার সংক্ষিপ্ত ও 
সংঘত উদাহরণ পাওয়া যায়। বিশালোদর উদরপরতা -- 
“অজীর্ণ ভোজন-দ্রব্য উগরি দুম্মাতি 
পুনঃ পুনঃ দুই হত্তে তুলিয়া গিলিছে”__ইত্যাদি। 
ইহা বীভৎস-রসের প্রকৃষ্ট ও প্রসিদ্ধ উদাহরণ । 
উন্মস্ততার বর্ণনায়__ 
*----_-মল, মুত্র, না বিচারি কিছু, 
অন্নসহ যাখি, হায়, খায় অনায়াসে ।” 
ইহা যে বীভৎস-রসের চরম উদাহরণ, তাহা বলাই বাহুলা। 
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আদ্য বা শৃঙ্গার।। স্ত্র-পুরুষের মধ্যে একের প্রতি অনোর অনুর।গ হইতে এই রসের উ ত্ুণ। সংস্কৃত 
অলঙ্কার-শান্দরে ইহা শ্যামবর্ণ ও বিষু-দৈবত বলিয়। কীর্ডিত। অনুরাগ ইহার স্থারিভাব। উত্তম-স্বভাব 
নায়ক-নায়িকা ইহার আলম্বন-বিভাব। অন্রাগোদ্দীপক বিষয় ইহার উদ্দীপন-বিভাব। বীর, করুণ, 
রৌদ্র, ভয়ানক ও বীভৎস ইহার বিরোধী । সুতারং, বীর-ধপণ-রৌদ্রাদি-প্রধান এই কাবো আদা-রসের 
অবসর অতি অল্প । কয়েক স্থলে মাত্র সবিশেষ সংযত-ভাবে ইহার বাবহার দু হয়। 

প্রমোদ-উদ্যানে প্রমীলার কাছে মেঘনাদের বিদায়-গ্রহণকালে উভয়ের উক্তি প্রতুাক্তি : 


“-----কোথা প্রাণনাথ, 
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি £"- ইত্যাদি 
এবং “_-_- ইন্জজিতে জিতি তুমি, সতি, 


বেঁধেছ যে দৃঢ় বাধে, কে পারে খুলিতে”-- ইত্যাদি 
আদ্যরসের সুন্দর ও সংযত অভিব্যক্তি 
লঙ্কার মেঘনাদের সহিত প্রমীলার মিলন-কালে উভয়ের উক্ভি-প্রত্যুক্তিও এরূপ। 
চণ্তী-পৃজার্থ গমন-কালে লঙ্কার বনরাজী-মধ্যে লক্্পণের সম্মুখে বামাদলের আবির্ভাব এবং 
লক্ষণের প্রতি তাহাদের অনুরাগাজ্সিকা উক্তি আদারসাতআ্মক। তবে মায়া-দৃশ্য বলিয়া এখানে রস না 
বলিয়া “রসাভাস” বলাই উচিত। 
নরক-দৃশ্যে কামাতুর প্রেত-প্রেতিনীর থে শৃঙ্গার-রসাআক বর্ণনা আছে, তাহাকেও শৃঙ্গার- 
রসাভাসের উদাহরণ বলিতে হইবে। যদিও পাঠকের মনে উহা বীভৎস-রসেরই উদ্রেক করে, তবু 
যখন ভাহাদের পরস্পরের প্রতি অনুরাগই বর্ণনার বিষয়, তখন তাহাকে বীভৎস না বলিয়া শূঙ্গার- 
রসাভাস বলাই সঙ্গত। 
হাস্য।। কৌতুকাবহ কথায়, কার্যে, আকারে ব৷ ইঙ্গিতে হাস্যের উদ্রেক করে; তাহা হইতে এই 
রাসের উৎপস্তি। সংস্কৃত অলঙ্কার-শান্ত্রে ইহা ম্বেতবর্ণ ও প্রমথ-দৈবত বলিয়া বর্ণিত। নির্মল হাস্য 
শ্েত-বর্ণই বটে এবং শিবানূচর প্রমথগণ আকার-প্রকারে হাস্য-রসেরই মূর্তি-স্বরূপ। হাস্য ইহার 
স্থায়িভাব। অঙ্গাদির বিকৃতি, যাহাতে হাস্যের উদ্ে+ করে, তাহাই ইহার আলম্বন-বিভাব এবং তাহার 
চেষ্টাদি উদ্দীপন-বিভাব। করুণ ও ভয়ানক ইহার বিরোধী; কারণ, শাক হাস্যের বিপরীত এবং ভয়ে 
হাস্য অসম্ভব। মেঘনাদবধ-কাব্যে হাস্য-রসের উদাহরণ নিতান্তই বিরল। কারণ, এরূপ গান্তীর্্যময় 
কাব্যে তরল রসের অবসর অতি স্বল্প। 
চেড়ীবৃন্দ-সহ প্রমীলার লঙ্কা-প্রবেশ-কালে পথে হনুমান্‌ বাধা দিলে প্রমীলার দাসী নূমুণ্ডমালিনী 
যখন হনুমান্কে বলিলেন 
'“দিনু ছাড়ি; প্রাণ লয়ে পালা, বনবাসি!” 
তখন এই অবজ্ঞা-সূচক উক্তির ভিতরে একটু হাস্য নৃমুণ্ডমালিনীর অধর-প্রান্তে দেখা দিয়াছিল বলিয়াই 
উহা৷ পাঠকের মনে হাস্যের উদ্রেক করে। বোধ হয়, সলেজ-বানরাকৃতি হনুমানের মুখে দৃপ্ত রৌদ্র- 
রসের বচনাবলী শুনিয়৷ বীর-রমণী নৃমুণ্মালিনীর মনে হাস্য-রসের স্তর হইয়াছিল। 
সুগ্রীব যুদ্ধার্থে রাবণের সম্মুখীন হইলে-_ 
“হাসিয়া কহিলা 
লঙ্কানাথ,_'াজ্যভোগ ত্যজি কি কুক্ষণে, 
ববর্বর, আইলি তুই এ কনক-পুরে? 
ভ্রাতৃবধূ তারা তোর তারকারা রূপে; 
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তারে ছাড়ি কেন হেথ। রথাকুল আলে 
তুই, রে কিন্ধিন্ধ্যানাথ! ছাড়িনু, থা চলি 
স্বদেশে! বিধবা-দশা কেন ঘটাইবি 
আবার তাহার, মু £ দেবর কে আছে 
আর তার” 
এহ ঠাএ বিদ্রুপাযসক উক্ভিটি হাস।-গসের সুন্দর উদাহরণ ছুল। এই পৃই হুল বাতাত হাসা পসের 
অবধতারণ। এ ঝাবো আর নাহ। 
শান্ত ।। ত্ুজ্ঞানোদয়ে শম অথাৎ শা্ি ঝ নিব্দ হইতে এই রসের উৎপণ্ডি। সংক্ত অলঙ্ষার 
শান্মতে ইহা উত্তম-প্রকৃতি ও কুন্দেন্দুসুন্দর কাণ্তি-বিশিন্ এবং শ্রাণারায়ণ ইহার দেবতা। বিমল শা 
কৃন্দেন্দুসুন্দর কান্তিই বটে: এবং হাদয়ে শ্রানারায়ণের অধিষ্ঠান না হইলে নিকেদি আসিবে কেন? শাস্তি 
বা নিবেদি ইহার স্থায়িভাব। বার, রৌদ্র, ভয়ানক, আদা ও হাসা ইহার বিরোধী । কারণ, হদয়ে 
নিনের্বদের উদরে উৎসাহ, রোধ, ভয়, অনুরাগ ও হাস্য থাকিতে পারে ন।। 
বার- রৌধ্রাদি-প্রধাণ এই কাব্যে শাণ্ত-রসের উদাহরণও সবিশেধ বিরল। ককণ-রসের সংঞবে 
কয়েক ছলে শাত্ত রসের অবতারণা আছে। বীরবাহুর শোকে রাবাণর উত্তিতে -- 
“- শশাহায় ইচ্ছা করে, 
ছাড়িয়া কশক-লঙ্কা, নিবিড় কানানে 
পশি, এ মনের ভালা জুড়াই বিরলে। 
ঙ ও সঃ সং 
তে কেন আর আমি থাকি পে এখানে! 
বার রে বাসনা বাস করিতে আধারে ৮” 
ইহা নিবের্দি-ব্যঞ্রক। তৎপরে মন্ত্রী সারণের উত্ভি-- 
“__বিশেষতঃ এ ভব-মণ্ডল 
মায়াময়, বৃথা! এর দুঃখ সুখ যত । 
(মাহের ছলনে ভুলে অজ্ঞান থে জন।। 
শাস্ত-রসের উদাহরণ-হুল। 
সীতার মুখে পঞ্চবটী-বাস- বর্ণনায় করুণ-রসের সহিত শান্ত রসের কি সুন্দর অভিবাক্তি! 
নিকৃন্তিল।-যজ্ঞাগার যাত্রী লক্ষ্মাণ লঙ্কার বৈভবাদি দেখিয়া রাঝণর এশধ্যমহিমা খ্য।পণ করিলে 
বিভীষণের উক্তি শাত্ত-রসাঞক 
"যা কহিলা সত্য, শুরমণি। 
এ হেন বিভব. হায়, কার ভবতলে! 
কিন্তু চিরগথার়ী কিছু নহে এ সংসারে । 
এক থায়, আর আসে, জগতের রীতি, 
সাগর-তরঙ্গ যথা!” 
বাৎসল্য।। উপরি-উক্ত নয় প্রকার প্রস ছাড়া, কোন-কোন সংস্কত আলক্কারিক বাৎসন॥কেও রস 
বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। 
*স্ফুটং চমৎকারিতয়া বসলঞ্চ পসংবিদুঃ। 
স্থায়ী বৎসলতা স্নেহঃ পুর্রাদ্যালপ্বনং মত" ।1-5 (সাহিত্যদর্পণম) 
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উহার টাকায় আছ্ছে__*' পুত্রাদী ৩ঠাদিন। ভ্রাত্রাদিগ্রহণম্‌।” 
পূত্রাদির অর্থৎ পুত্র-ভ্রাতাদির প্রতি ন্নেহ হহতে এই রসের উৎপণ্ি। স্নেহ ইহার হায়িভাব। পুত্র 
ভ্রাতাদি ইহার অবলম্বন-বিভাব এবং তাহাদের ক্রিয়া-গুণাদি উদ্দীপন-বিভাব। সংস্কৃত অলঙ্কার-শান্ত্রে 
ইহা পণ্পগর্ভচ্ছবি-বর্ণ বলিয়া বর্ণিত এবং লোকমাতধাগণ ইহার দেবত1। পঞ্মপর্ণ ভেদ বপিয়া 
সূর্যাালোক পড়ায় পীতাভ পন্মগচ্ছবির বণ কেমন দেখায়, তাহা খাহারা দিখিখাচছেন, তাহারাই 
বৃঝিবেন যে, উহ। বাৎসলা-রসেরই রাপ বটে _ দি এবং গা । আর, সংসারের ফাবতীয় মাপলিক 
কার্যে খাহাদের কাচ্ছে করযোড়ে কল্যাণ প্রার্থন। করিতে হয়, সেই সর্ব কশগণদারা লোক-মাতৃকাগণ 
ভিন্ন বাৎসলারসের দেবতা আর কে হইতে পারে % উদাহরণ- মেঘনাদের প্রতি পাবণের উত্ভি : 
__-----এ ঝাল সমরে 
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা 
বারশ্বার। 
(নঘনাদের প্রতি মান্দোদরীর উক্ভি-- 
"কেমনে বিদায় তোরে করি রে, খাছানি! 
আধারি হৃদয়াকাশ, তুই পূণ শশী 
মোর।” --ইত্যাদি 
এবং তৎপরে +----শযাইবি রে যদি: 
রাক্ষস-কুল-রক্ষণ বিরাপান্গ তোরে 
রক্ষুণ এ কাল রণে! এই ভিক্ষা করি 
তার পদধূগে আমি! কি আর কহিবঃ 
নয়নের তারাহারা করি রে থুইলি 
আমার এ ঘরে তুই! ইত্যাদি । 
এই সব পুত্রন্নেহ-অবলম্বনে বাংসল্য-রসের সুন্দর অভিব্যক্তি। 
ভ্রাতু-বংসলতা, বেখানে শ্্েহ স্ুায়িভাব, চমতকার হইলে, তাহাও বাৎসল্য রস বলিয়া গণ্য। 
বিশেষতঃ, লক্ষ্মণের প্রতি রামের ন্নেহ-ধঘে রাম বলিয়াছিলেন__ 
"দেশে দেশে কলত্রাণি দেশে দেশে চ বান্ধবাঃ। 
তন্ত দেশং ন পশ্যামি বত্র ভ্রাতা সহোদর? ।।” 
সেই রামের প্রাতৃ-শ্লেহ, পুত্রন্নেহ অপেক্ষা কোন অংশেই হীন নহে। এ কাব্যে রামের 
ভ্রাতৃুবৎসলতা-অধলম্বনে নাৎসল্য-রসের চমৎকার অভিব্যক্তি আছে। স্বপাদিষ্ট চণ্ডী-পুজার জন্য দারুণ 
বিভীষিকাময় ঘোর বনে প্রবেশ করিবার জন্য লঙ্ষ্পণ রামের কাছে অনুমতি চাহিলে, রাম যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহা বাৎসল্য-রসাত্মক-_ 
_----_-কত যে সয়েছ 
মোর হেতু তুমি, বস, সে কথ স্মরিলে, 
না চাহে পরাণ মোর আর আয়াসিতে 
তোমায়।”-_ইত্যাদি। 
তৎপরে লক্ষণ যখন চণ্ডীর আদেশ রামকে জ্ঞাপন করিয়া মেঘনাদবধের জন্য অনুমতি প্রার্থন। 
করিলেন, তখন সুভ্রাভৃীবৎসল রামের মুখ দিয়া কবি যে চমৎকার ভ্রাতৃ-বাংসল্যের অভিবাক্তি 
করিয়াছেন, বাঙ্গলা কাব্য-সাহিত্যক্ষেত্রে তাহা বাৎসল্য-রসের উৎস স্বরূপ চির-বিরাজ করিবে 
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+---হায়রে, কেমনে 
যে কৃতাস্ত-দূতে দূরে হেরি, উদ্ঘ মাসে 
ভয়াকুল জীবকুল ধায় বায়ু-বেগে 
প্রাণ লরে: দেব, নর ভস্ম যার বিষে: 
কেমনে পাঠাই তোরে (সে সর্প-বিখরে, 
প্রাণাধিক£ নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি।- ইত্যাদি । 
এবং তৎপরে._- “.---কেমনে ফেলিব 
এ ভ্রা-রতনে আমি এ অতল জলে £”- ইত্যাদি 
এই সব রসের, বিশেষতঃ বার করুণ-রৌদ্রদি প্রধান-প্রধান রসের সংঘ৩ সমাবেশে অখনাদবধ- 
কাবাখানি কাব্যাংশে বড়ই উপভোগা। ইহাতে ছন্দের স্কাধীনতা, ভাষার রসোপযোগিত। ও বিবিধ 
অলক্কারের পারিপট্য সর্ধত্রই রসের উৎকর্ষ ও পরিপুষ্টি সাধন ত করিয়াছেই: তাহা গাড়। সংযত 
তুলিকা-পাতে সব্ব্বত্রই রস চমৎকার গাঢ় হইয়াছে। এইজন্য এই কাব্য পড়িতে কোথাও ধৈর্ধ্য-চ্যতি 
হয় না। ইহাতে লঙ্কার রণ-ক্ষোত্রের চিত্র কয়েকটি ছাত্রে কেমন সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়।ছে। বীরবাহু ও 
মেঘনাদের জন্য রাবণের বিলাপ সুন্দর সংযত এবং সংঘত বলিয়াই গাঢ়। ইহাতে যৃদ্ধে॥দোগ 
বর্ণনাগুলি সবর্বত্রই নাতিদীর্ঘ। অন্যান্য রসেও এরূপ: 
“আধীর হইলা শূলী কৈলাস-আলয়ে : 
লড়িল মস্তুকে জটা; ভীষণ গভঃ্রনে 
গঙ্ভিল ভূজঙ্গ-বৃন্দ; ধক্‌-ধক্‌-ধকে 
জলিল অনল ভালে; ভৈরব কাল্লে!লে 
কল্লোলিলা ত্রিপথগা”। 
এখানে, অল্প কথায় রুদ্র-মূর্তির কি চঘৎকার শন্দ-চিত্র! মধুসূদনের রসসৃষ্টিতে সবর্বত্রই এইরূপ 
যম লক্ষিত হয়। অবশ্য ইহা অসাধারণ ক্ষমতার পরিচায়ক । অসীম ক্ষমতা ন৷ থাকিলে সংযম আসে 
না, সাজেও না। সুনিপুণ চিত্রকরই স্বল্প রেখাপাতে চিত্র ফুটাইতে পারেন। 


গুণ 


“গুণ্‌* ধাতুর এক অর্থ গুণিত কর।” অর্থাৎ বৃদ্ধি সাধন করা, উৎকর্ষ করা। অলঙ্কার-শান্ে 
রচনার ধর্ম-বিশেব, খাহ। দ্বারা রসের পুষ্টি হয় এবং প্লচন। মনোহর হয়, তাহাই “গুণ” বলিয়া খ্যাত। 
দেহীর পক্ষে শৌর্্যবীর্ধ্যাদি ধন্ম-সকল যেমন আঙ্মার উৎকর্ষ-সাধক বলিয়া “৬৭” নাদে খ্যাত, 
কাব্যেও তেমনই রচনার মাধূর্ধাদি ধর্ম সকল কাব্যের আত্মা-স্বরূপ রসের উৎকর্ষ সাধন করে বলিয়া 
গুণ" বলিয়। বীর্তিত। সংস্কৃত অলঙ্কার-শান্ত্রে দশবিধ গুণের উল্লেখ আছে। ওভ%. মাধূর্যয, প্রসাদ, 
শ্লে, সমতা, সুকুমারতা, অথ-বাক্তি, উদাপত।, কাত্তি ও সমাধি । তন্মধ্যে ওজ$, মাধুর্য; ও প্রসাদ-- 
এই তিনই প্রধান। 

ওজঃ।। রচনায় যে ওণ থাকিলে, তাহা হৃদয়কে উদ্দীপিত করে, তাহাই ওজ$-গ৭। বীর, রৌদ্র, 
অদ্ভূত ও ভয়ানক রসের অভিব্যক্তিতে এ গুণের সবিশেষ উপযোগিতা । এ ক!ঝ)ও সেইজনা 
ওজোগুণ-প্রধান। এ কাব্যে এ সব রসাআক বর্ণনা ব। উত্ভিতে গজোঞুণ জাজ্জ্ুল্যমান। 

মাধুর্য ।। রচনার থে ওণ থাকিলে, উহা চিত্তকে দ্রবীভূত করে, তাহাই মাধূর্ব-গুণ। আদ্য, করুণ 
ও শার্ড বসে ইহার সবিশেষ উপযোগিতা । এ কাব্য মেখনাদ-প্রমীলার কথোপকথন, রামের, রাবণের 
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ও প্রমীলার বিলাপ এবং সীতা ও সরমার কথোপকথন মাধূর্য-গুণে মনোহর। 

প্রসাদ।। রচনায় যে গুণ থাকিলে, উহা শ্রবণমাত্র চিত্তকে রসসিক্ত করে, তাহাই প্রসাদ-ওণ। এ 
কাব্যে সীতা ও সরমার কথোপকথনাংশ আদ্যন্ত এই গুণ-বিশিষ্ট এবং এইজনাই এ অংশ কাব্যাংশে 
এমন মনোরম হইয়াছে। 


রীতি, 


দেহের অবয়ব-সংস্থানের ন্যায়, রচনায় পদ-সংঘটনকে অলঙ্কার-শান্ত্রে রাতি বলে। ইংঝাজিতে 
যাহাকে 91০ বলে, ইহা তাহাই। সংস্কৃত ভাষায় দেশ-ভেদে চারি প্রকার রীতি প্রসিদ্ী- -গোড়ী, 
বৈদর্ভী, পাঞ্চালী ও লাটগি। সেকালে এক এক প্রদেশে পদ সংঘটন-ওদ্গি এক-এক প্রবর ছিল; 
সেইজন্য দেশ-ভেদে রীতি-ভেদ কর! হইয়াছে। বিগ বাঙ্গলায় তাহ। হইতে পারে না। বাঙলার পদ- 
সংঘটন-ভঙ্গি-ভেদেই রীতি-ভেদ করিতে হয়। বাঙ্গলা-আলঙ্কারিক পণ্ডিত জয়গোপাল গোস্বামী 
মহাশয় এ প্রণালীতে রাতি-ভেদ করিয়াছেন। তাহার মতে বাঙ্গলা ভাষার রীতি প্রধানতঃ দুই 

প্রকার;+--সাধবী ও প্রাকৃতী। রচনা সাধু-ভাষা-প্রধান হইলে সে রীতিকে সাধবী বলে। বাঙ্গল৷ সাহিত্যে 

প্রধানতঃ এই রীতিই অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। চলিত ভাষা অবলম্বনে রচনা করিলে, সেখানে 
প্রাকৃতী রীতি কহা যায়। নটিকাদিতে ইহার উদাহরণ পাওয়। যায়। এ কাব্যখানিতে সাধবী রীতি 
অবলম্বিত হইয়াছে। 

সাধবী রীতি চারি প্রকার:-- দান্তোলী, হৈমী, দ্বেমাতুরী ও মাদনী। 

দাত্তোলী।। রচনা আড়ম্বরময়-শন্দ-সম্পন্ন ও গম্ভীর হইলে, দাণ্তোলী রীতি। ইহা সংস্কৃত-সাহিতোর 
“গৌড়ী” রীতির অনুরূপ। এ কাব্যে বীর-রৌদ্র-অন্তুত ও ভয়ানক রসের পরিস্ফুটনে দাস্্রোলী-রীতিই 
অবলম্বিত হইয়াছে। “দন্বোলী-নিক্ষেপী” স্বরং যে কাব্যের একজন প্রধান উপনায়ক, সে কাব্যের 
অনেকস্ইল যে দান্তোলী-রীতির উদাহরণ, তাহা ত হইধারই কথা। 

হৈমী।। যেখানে রচনা মধুর ও ললিত-পদ-সম্পন্ন, সেখানে হৈমী। ইহা সংস্কৃতির বৈদভী-রীতির 
অনুরূপ। সীতা ও সরমার কথোপকথনে অনেক স্থলে এই রীতি লক্ষিত হয়। 

দ্বৈমাতুরী।। দাস্তোলী ও হৈমীর মিশ্রণে দ্বৈমাতুরী-রীতি। ইহা সংস্কৃতির “পাঞ্চালী”-রীতির 
অনুরূপ । এ কাব্যে বীর-রসের অভিব্যক্তিতে অনেক স্থলে এইরূপ সংমিশ্রণ বিদ্যমান। 

মাদনী।| রচনা অতি মৃদু-পদ-সম্পনন হইলে মাদনী-রীতি। ইহা সংস্কৃতের লাটা-রীতির অনুরূপ। 
এ কাব্যে সীতা ও সবমার কথোপকথনের অনেক স্থলই ইহার উদাহরণ। 


দোষ 


কাব্-সমালোচনায় দোষ-গুণ, দুই-ই বিচার করা অলঙ্কার-শাস্ত্রের বিধান। গুণ-বিচার যথাসাধ্য 
করিলাম। এখন দোষ-বিচার করিতেছি। 

রসই যখন কাব্যের আত্মা, তখন, যাহা রসের অপকর্ষ ঘটায়, তাহাই অলঙ্কার-শান্ত্রে 'দোষ" বলিয়া 
গণ্য। সংস্কৃত আলঙ্কারিকেরা নানাবিধ দোষকে নানা নামে শ্রেণিবদ্ধ করিয়াছেন। এখানে আমি, এই 
কাব্যে যে সকল প্রধান-প্রধান দোষ লক্ষিত হয়, তাহারই উল্লেখ করিতেছি। 

ছন্দোদোষ।। অধিকাক্ষর, ন্যুনাক্ষর, যতি-ভঙ্গ ও মাত্রা-পাত-_এই চারি প্রকার ছন্দোদোষের মধ্যে 
এ কাব্যে যতি-ভঙ্গের বা মাত্রা-পাতের বিশেষ সম্ভাবনা নাই; কারণ, অমিত্রচ্ছন্দে যতি নি্দির্টি- 
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শিয়মাধীন নহে এবং বাঙ্গলা চতুর্দশাক্ষরী পয়ারে মাত্রার অর্থাৎ লঘু-গরুর কোন নিয়ম নাই। তবু ইহ। 
লক্ষা করিবার বিধয়, মধুসূদন অনেক হুলেই ছন্দের সুর রক্ষা করিবার ভাশ্য হুম্ব-দীর্ঘের দিকে বিশেষ 
দৃষ্টি রাখিয়াছেশ__ 
“নিশার স্বপন সম তোর এ বারতা,” 
*“দীন ঘথা খায় দূর তীর্থদরশনে।” 
এই সব ছলে হুঙ্ন দীর্ঘ ঘটিত পাদের সম্চিত সমাবেশে ছন্দের সুর সন্দর রক্ষিত হইয়।ছে। কিন্ত 
সব্র্বএই এরাপ সম্ভব হয় নাই। সেই-সেই স্থলে এক-প্রকার মাত্রা-দোষ খটিয়াছে বলিতে হয় - 
“একদা, বিধুবদনে, রাখবের সাথে 
ভ্রমিতেছিন্‌ কাননে; দূর গুল্ম-পাশে 
চরিতেছিল হরিণী।” 
এখানে, “ভ্রমিতেছিল” ও *চরিতেছিল” পদদ্য়ে মাত্রা-পাত হওয়ায় উহা অন্যান) স্থলের ন্যায় 
শ্রুতিমধূর হয় নাই। 
অধিকাক্ষর।। এ কাধ্যে কোথাও এ দোষ লক্ষিত হয় না। করেক স্থলে, যেখানে বৎস", "বৎসর" 
উৎস”, 'কুজ্ঝটিকা" ইত্যাদি আছে, সেখানে গণনায় পনের অক্ষর হইলেও উচ্চারণে “ৎস' ব৷ 'জাঝ' 
এক অক্ষর মধ্যে গণা। ন্যুনাক্ষরতা।। এ কাব্যে কোথও নাই। 
পদ ও বাকা দোষ : 
শ্রুতিকটুতা।। ঠিক শ্রুতিকটু না হইলেও স্থলে -স্থলে দুব্র্বোধ শব্দের প্রয়েগ দেখা যায়; _-“যাদঃ 
পতি-রোধঃ” “দেব-ওদন”, 'প্রক্ষেবড়ন” ইত্যাদি। বীর-রসাদিতে দুঃশ্রব শব্দের ব্যবহার আছে; কিন্তু 
তাহা দোষাবহ না হইয়া গুণ বলিয়াই গণ্য। 
অশ্লীলতা ।। কবি এ বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইলেও, দুই-এক স্থলে, কথায় না হউক, ভাবে 
শ্লীলতার সীমা অতিক্রম করিয়া ফেলিয়াছেন। অষ্টম সর্গে কামুক ও কামুকী প্রেতদিগের কাম-লীলা 
বর্ণনা অশ্লীল-ভাবাপন্ন। 
গ্রাম্যতা।। গ্রাম্য শব্দের ব্যবহার এ কাব্যে কচিৎ দুই-এক স্থলে দৃষ্ট হয়। “খেদাইছে", 
“ভাড়াইল।” ইত্যাদি। নবম সর্গে সীতার উক্তিতে “হ্যাদে দেখ' গ্রাম্য হইলেও, স্ত্রীলোকের মুখে 
অশোভন হয় নাই। 
নিহতার্থতা।। শব্দের যে অর্থ অপ্রচলিত, সেই অর্থে সেই শব্দের প্রয়োগ। "বল্ল" পদ প্রিয়ার্থবাচক 
হইলেও, প্রায়ই প্রণয়ীতে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ কাব্যে প্রিয়ার্থে পুত্রে প্রযুক্ত হইয়াছে-_ 
“কৃত্তিকাকুল-বল্পভ সেনানী।” 
'জিগদদ্বা' মাতৃ-বাচক হইলেও সচরাচর কেবল দুর্গা ও কালীদেবীকেই বুঝায়। এ কাব্যে এক স্থলে 
লক্ষ্ীকে 'জগদম্বা" বলা হইয়াছে। ডেষ্ঠ সর্গ, ১১৩-১১৪)। 
অবাচকতা।। যে শব্দের অর্থে যাহা বুঝায় না, তাহা বুঝাইতে সেই শব্দের প্রয়োগ । “উৎস 
রজঃছটা”, “সফরী, দেখাতে ধনী রজ?-কাস্তি-ছটা”-__এখানে এবং সব্ব্বত্রই (মধুসূদনের অন্যান্য 
কাব্যেও) রজতার্থে 'রজঃ” ব্যবহৃত হইয়াছে। 
অন্তর্নিহিত অর্থে “অন্তুরিত” (“অস্তরিত পরাক্রমে”; পিধানার্থে “নিকষ” (নিকষে যথা অসি”); 
নাশকার্থে “নম্বর” (“মরে নর কাল-ফণী-নশ্বর-দংশনে”-_ “নশ্বর সংগ্রামে”); প্রতারণার উদ্দেশে 
রোষার্থে “প্রতারিত রোয”-_এইগুলি অবাচকতা-দোষের উদাহরণ । 
এক টীকাকার “লঙ্কা, হৈমবতী পুরী” স্থলে “হৈমব্ী” অর্থে পার্বতী বুঝিয়া এখানে অবাচকতা 
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দোষ বলিয়াছেন। বন্তৃতঃ, “হৈমবতী” অর্থে এখানে হেম-নিশ্মিতি-অপষ্কার-বিশিষ্ট।। সুতরাং, এখানে 
কবির উক্তিতে অবাচকতা-দোষ না হইয়।, বরং টীকাকারেরই অবাচাতা-দোষ হইয়াছে। এই কাবোহ 
অন্যত্র আছে---“হৈমবতী উ্া” অর্থাৎ উবা তরুণারুণ-রাগ-প্রপ্রিত। খলিয়। ঘেন হৈমালস্কার-বিশিষ্ট।। 
অনুচিত তা।। মহতের সহিত হ্ষুদ্রের তুলনা অনুচিত। এ কাবো কোন কোন ছলে এই দোখ 
ঘটিয়াছে : “হুঘিল অশ্ব মগন হরে, 
দানব-দলিনী-পদ্মপদযূগ ধরি' 
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি।"" 


অন্যত্র “সে রক্ষেন্দ্রে রাঘবেন্দ্র, রাখে পদতলে 
বিমোহিণী, দিগনম্বরী যথা দিগন্বরে !” 
উ্মত্ততার বর্ণনায়. “কভু বা 


উলঙ্গ, সমর-রঙ্গে হর-প্রিয়া যথা” 
নিরর্থকতা।। বর্ণিতব্য বিষয়ের অনুপযোগী কিংবা অর্থহীন শব বা বাকোর প্রয়োগ; 
“হে কৃত্তিকে হৈমবতি।” 
বৃত্তিকা ও হৈমবতী একজন নহেন; সুতরাং “কৃত্তিকে' এখানে নিরর৫থক। 
“__---_ সুরপতি-সহ 
তারক-সূদন যেন শোভিল দুজনে, 
কিন্বা ত্বিষাম্পতি-সহ ইন্দু সুধানিধি।” 
সুয্যের সহিত চন্দ্রের একত্র 'শোভা” পাওয়া অসম্ভব; সুতরাং নিরর্৫থক। 
ক্রিষ্ঠত। || নানা শব্দের যোজনা-দ্বারা অভিপ্রেত অর্থের প্রকাশ। সমুদ্র-তট বুঝাইতে “যাদঃ-পতি- 
রোধঃ”; মেঘনাদ বুঝাইতে “অসুরারি-রিপু”'। 
চ্যুত-সংস্কৃতি।। ব্যাকরণ-দুষ্ট পদের প্রয়োগ; -“প্রফুল্পতি”, “সত্রাসে” যথাক্রমে প্রফুল্র' ও 
্রাসে' হওয়া উচিত। “শিরোপরি”ও ব্যাকরণ-দুষ্ট। 
অধিকপদতা।। এক শব্দে যাহা বুঝায়, তাহার জন্য সেই শব্দের সঙ্গে আর-এক বা ততোধিক 
শব্দের ব্যবহার;-_-“অবগাহে দেহ” । এখানে “দেহ' পদটি অধিক; কারণ, “অবগাহে' বলায় জলে দেহ 
নিমজ্জন খুঝাইয়া থাকে। 
“শুনি সে সু-আরাধনা, নগেন্দ্র-নন্দিনী, 
আনন্দে, তথাস্ত্ব বলি আশীষিলা মাতা!” 
এখানে, “নগেন্দ্র-নন্দিনী আশীবিলা”; সুতরাং “মাতা” অধিক পদ। 
“অশ্রময় আঁখি পুনঃ কহিলা রাবণ, 
মন্দোদরী-মনোহর,__-কহ রে সন্দেশ-বহ" 
এখানে, রাবণ” বলিয়া আবার “মন্দোদরী-মনোহর” বলার কোন সার্থকতা নাই। শুধু অনুপ্রাসের 
লোভে “সন্দেশ-এর খাতিরে “মন্দোদরী'। 
ন্যুনপদতা।। প্রয়োজনীয় পদের অভাব;-__ 
“শঙ্খ, চক্র, গদা 
"  চতুর্ভুজে চতুর্ভূজ;” 
এখানে, চতুর্থ ভূজের জন্য, 'পদ্ম'-_এই পদের অভাব। তিনটি পদার্থ “চতুর্ভুজে' বিসদৃশ 
হইয়াছে। 
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অর্থ।ভ্ারেকপদতা।। একটি পদের একাংশ এক চরণের শেষে এবং অপরাংশ দ্বিতীয় চরণের 
আরপ্তে ব্যবহার : +--কহ, রে সন্দেশ- 
বহ', 
“গুইলা ফুল-শরনে সৌরকরি-রাশি- 
পাপিণী সুর-সুন্দরী।" 
' -----বিবিধ-রতানে- 
খচিত-আসনাসীন।” 
এই সব স্থলে প্রকৃত পক্ষে একটি পদ বিশ হয় নাই; সংযুক্ত পদই বিক্ত করা হইয়াছে । একটি 
পদ বিভক্ত হইলেই প্রকৃত দোষের হয়। 
প্রসিদ্ধি-ত্যাগ।। যাহা প্রসিদ্ধ, তাহার পরিহার করিয়া নৃতনের প্রয়োগ - - 
“গুনেছি কৈলাস-পুরে কৈলাস-নিবাসী 
ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি গৌরী-সনে" 
কৈলাসে মহাদেবের “্বর্ণাসন' অপ্রসিদ্ধ। নবম সর্গে প্রমীলা-সর্ধদ্ধে আছে -- 
'“মর্তে রতি মৃত-কাম-সহ সহগামী।” 
বণ্ত৩% রতি মৃতপতিসহ সহগামিনী হয়েন শাই। 
গর্ভি৩৬1।। এক বাক্যের মধ্যে বাক্যাত্তরের উত্ভিঃ- 
“কহিল দুম্মতি__ 
(প্রতারিত রোষ আমি নারিনু বুঝিতে) 
'ক্ষুধার্ত অতিথি আমি কহিনু তোমারে ।” 
এখানে, বন্ধনী-বেছ্ছিত বাক্যান্তরটিকে কক্ষ্যমাণ বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে। 
---কি ঝুক্ষণে (তোর দুঃখে দুঃখী) 
প্রাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি 
আনিনু এ হৈমগেহেঠ” 
এখানে, “তোর দুঃখে দুঃখ”--এই বাক্যপ্রটিকে মূল বাক্যের মধ্যে প্রবিষ্ট করান হইয়াছে। 
এ কাব্যে ঘে করেক স্থলে গর্ভিতঙ। আছে, তাহা ইংরাজির অনুকরণে সুতরাং, ইংরাজি- 
শিক্ষিতদের কাণে মন্দ লাগে না। 
দূরান্বয়।। ব্রিয়াপদের সমিহিত না হইয়া দূরে অর্থাৎ বাক্যান্তরের পরে কর্তা, কন্মমাদির অবস্থান। 
“----কহ, কেমনে রেখেছ, 
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে?” 
এখানে, “রেখছ' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'ধনে” কিন্তু দুইয়ের মধ্যে বাক্যাত্তরদ্বয় --'বাঙ্গালিনী আমি" ও 
“রাজা ব্যবধান হইয়াছে। 
“কুল, মান, প্রাণ মোর রাখ, হে, উদ্ধারি, 
রঘু বন্ধু, রঘু-বধূ, বদ্ধা কারাগারে। 
এখানে, িদ্ধারি' ক্রিয়ার কর্ম্ম 'রঘুবধু'; কিন্তু মধ্যে সন্বোধন-পদ 'বথু-বন্ধ ব্যবধান থাকায় 
দূরান্বর হইয়াছে। কিন্তু এরূপ দৃবান্য়ে অর্থ গ্রহণের ব্যাথাত হয় না। যেরূপ দৃূরান্বয় হইলে তাহা হয়. 
তাহাই প্রকৃত-পক্ষে দোষের । এ কাব্যে সেরূপ দৃরান্বয় দৃষ্ট হয় না। 
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অর্থদোষ : 
ব্যাহতত্ব।। একই বিষয়ের উৎকর্ষ বা অপকর্ষ দেখাইয়া, পরে তাহার অন্যথা-করণ-__ 
“আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে? 
পশিব লক্কায় আমি নিজ ভুজ-বলে; 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি 2" 
একানে, রাঘবকে “ভিখারী” বলিয়া, ক্ষণপরেই আবার “নৃমণি' বলায় উৎকর্ষ-কথন দ্বারা অপকর্ষ- 
কথন ব্যাহত হইয়াছে। 
খ্যাতি-বিরুদ্ধতা।। যাহা লোক-প্রসিদ্ধ বা কবি-প্রসিদ্ধ তাহার বিরুদ্ধ-ভাব-ব্যঞ্জনা-_ 
“শোভিল মুকুতার্পাতি সে চিকণ কেশে, 
চন্দ্রমার রেখা যথা যমাবলী-মাঝে, 
শরদে!” 
শরতের মেঘ শুভ্র বলিয়াই প্রসিদ্ধ; সুতরাং, উহার সহিত এখানে (কৃষ্ণবর্ণ) কেশের উপমা 
খ্যাতি-বিরুদ্ধ হইয়াছে। 
বস-দোষ ' 
বিরুদ্ধ-রস-বিভাব-পরিগ্রহ।। কোন রসের মধ্যে যদি বিরোধী রসের বিভাবাদি আসিয়া পড়ে, 
তবে মূল-রসের অপকর্ষ হয় বলিয়া, উহা দোষ-মধ্যে গণ্য। 
তৃতীয় সর্গে সখিবৃন্দের প্রতি প্রমীলার সম্ভাষণ চমৎকার বীর-রসাত্মক; কিন্তু তন্মধ্যে-_ 
“অধরে ধরি লো মধু, গরল লোচনে 
আমরা; নাহি কি বল এ ভুজ-মৃণালে? 
চল সবে, রাঘবের হেরি বীরপণা, 
দেখিব যে রূপ দেখি শূর্পণখা পিসী 
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটা-বনে;” 
এই আদ্য-রসাত্মক বর্ণনা আসিয়া পড়ায় এখানে এস-দোষ ঘটিয়াছে! 
অকাল-রস-ব্যঞ্জনা।। যে সময়ে যে রস অশোভন, সেই সময়ে সেই রসের অভিব্যক্তি । 
নবম সর্গে সামরিক শ্মশান-যাত্রাকালে শোকাকুলা চেড়িবৃন্দ-মধ্যে প্রমীলার ঘোড়া (বড়বা) 
চলিয়াছে : .... পপ্রমীলার বীরবেশ শোভে ঝল-ঝলে 
বড়বার পৃষ্ঠে__অসি, চর্ম, তৃণ, ধনুঃ, 
কিরীট, মণ্ডিত, মরি, অমূল রতনে! 
সারসন মণিময়; কবচ খচিত 
সুবর্ণে;_মলিন দৌঁহে-_সারসন, স্মরি, 
হায় রে, সে সরু কটি-_কবচ, ভাবিয়া 
সে সুউচ্চ কুচযুগে- গিরিশূঙ্গ-সম !” 
এখানে, ঘোর করুণ-রসের অভিব্যক্তির মধ্যে আদ্য-রসের বিভাব-বর্ণনা নিতাস্তই অশোভন ও 
অনুপভোগ্য হইয়াছে। 
প্রকৃতি-বিপর্য্যয়।। দেবতাদি দিব্য নায়ক-নায়িকার সম্ভোগাদি বর্ণন করিলে, দেব-প্রকৃতি ও দেব- 
মর্য্যাদা ক্ষুপ্ন হয়; এইজন্য ইহা দোষ বলিয়া গণ্য। ২য় সর্গে হর-পাবর্বতী সম্বন্ধে এই দোষ ঘটিয়াছে। 
উহা সংযত ও ইঙ্গিত-মাত্র হইলেও অনুপভোগ্য। 
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অঙ্গাতিবিস্তৃতি। | মূল বিষয়ের কোন-এক অঙ্গের অতি-বিস্তৃত বর্ণনা। 
অষ্টম সর্গে অতি-দীর্ঘ নরক-বর্ণনাটি এই দোষে দুষ্ট। কবি অন্যান্য দৃশ্য -বর্ণনায় যেরূপ সংযত, 
এখানে সেরূপ হয়েন নাই। নরক-বর্ণনার মধ্যে আবার কামুকী প্রেতিনীদিগের বর্ণনাও অতি -বিস্তৃতি 
দোষে দু । পরন্তু, উহা অশ্্নীলভাবাপন্ন এবং আদা-রসাত্মক হইলেও বীভৎন! 
পাত্রানৌচিত্য।। রস-অঙ্গে কতকণ্ডলি 'অনৌচিত্য' দোষ কথিত হইয়া থাকে--দেশানৌচিতা, 
কালানোচিতা, অবস্থানৌচিত্া, বয়োনৌচিত্য, জাত্যনৌচিত্য, পাত্রানৌচিত্য ইতাদি। এ কাব্যে 
পাত্রানৌচিত/ দোষ স্থানে-স্থানে বিদামান। যেখানে পাত্র-পাত্রীর কথা বা কার্ধা সেই পাত্র বা পাত্রীর 
পক্ষে অনুচিত হয়, সেইখানে পাত্রানৌচিতা-দোষ। 
দ্বিতীয় সর্গে, জননী-স্বরূপা পার্ধতীর কাছে সবিস্তারে আদ্য-রসের ভাষায় মোহিনী মূর্তির রূপ 
বর্ণনা করা মদনের মুখে অশোভন; সুতরাং, অনুচিত হইয়াছে। 
ষষ্ঠ সর্গে, গোপনে নিকুক্তিলা-যজ্ঞাগারে সশস্ত্র লক্ষণের প্রবেশ; দেবান্ত্রে সজ্জিত হইলেও, 
মেঘনাদ-নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাত নিবারণে অক্ষমতা; নিরন্ত্র মেঘনাদকে হত্যা;_-এ সকলই বীর- 
চরিত্রের পক্ষে পাত্রানুচিত। পাশ্চাতা কাব্যাদির অনুকরণে লুব্ধ হইয়াই, কবি এই প্রমাদে পড়িয়াছেন। 
ইহাতে লক্ষ্মণের বীর-চরিত্র ক্ষু্র হইয়াছে। যদিও, যে রাবণ রাম লক্ষ্পণের অজ্ঞাতসারে ছলনা ও বল 
প্রয়োগ দ্বারা অবলা হরণ করিয়াছে, সেই রাবণের পক্ষ হইয়া যে যুদ্ধ করিতেছে, তাহার প্রতি ন্যায় 
আচরণের তত প্রয়োজন আছে বলিয়া বোধ হয় না; যদিও পাপীর প্রতি শাস্তি-বিধানে ন্যায়-যুদ্ধই 
কর্তব্য বলিয়া মনে হয় না; যদিও রাক্ষসের সহিত যুদ্ধে ক্ষত্র-ধর্ম পালনেরও অবশ্য-কর্তব্যতা লক্ষিত 
হয় না_ লক্ষ্মণ নিজেই মেঘনাদকে এ সকল কথা বলিয়াছেন, 
“জন্ম রক্ষঃকুলে 
তোব; ক্ষত্রধন্ম্মট পাপি, কি হেত পালিব 
তোর সঙ্গে 2775 
তবু দৈবাস্ত্রে সজ্জিত হইয়াও লক্ষ্মণ মেঘনাদ-কর্তৃক নিক্ষিপ্ত কোষার আঘাত নিবারণে অক্ষম হইলেন 
এবং সেই আঘাতে মুচ্ছাপ্রাপ্ত হইয়া 'ভূতলে' পড়িয়া গেলেন; পরে মায়া-দেবীর যত্রে চেতনা পাইবার 
পরে যখন যুদ্ধ চলিতে লাগিল, তখন মেঘনাদ শঙ্খ-ঘণ্টাদি লক্ষণের প্রতি নিক্ষেপ করিতে থাকিলে, 
দৈবাস্ত্রবলে বলী লক্ষ্মণকে কষ্ট করিয়া সেঞ্জলি নিবারণ করিতে হইল না;-_মায়াদেবীই “বাহু প্রসরণে' 
সে সব দূরে ফেলিয়া দিতে থাকিলেন! ইহাতে লম্ম্পণের বীর-চরিত্রকে সবিশেষ খবর্ব করা হইয়াছে, 
তাহাতে সন্দেহ নাই। কবি এ কাব্যে লক্ষ্রণকে বীর-ভাবে দেখান নাই, এমন নহে; সর্বত্রই লক্ষণ 
'বীর-কেশরী”, “সৌমিত্রি-কেশরী', “রৌদ্র দাশরথি'। ৫ম সর্গে বিভীষিকাময় বনরাজি-মাঝে 
মহাদেবকেও লক্ষণ বীরের ন্যায় যুদ্ধার্থ আহান (0)110185) করিয়াছেন; মহাদেবও “বাখানি সাহস 
তোর" বলিয়া “বিনা রণে' পথ ছাড়িয়া দিয়াছেন। মেঘনাদবধের পরে রাবণ যখন রুদ্র-তেজে পৃর্ণ 
হইয়া লক্ষ্পণের সহিত যুদ্ধ করিয়া, তাহাকে শক্তিশেলে আহত করেন, তখন সে যুদ্ধে রুদ্র-তেজঃ-শলী 
রাবণকেও বলিতে হইয়াছে : “বাখানি বীরপণা তোর আমি, 
সৌমিত্রি-কেশরী।” 
তবু কবি মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে, বোধ হয়, কেবলমাত্র পাশ্চাত্য কাব্য-নাটকের অনুকরণের বশবন্তী 
হইয়াই লক্ষ্মণকে হীন করিয়া ফেলিয়াছেন। 91121639216 তাহার “701105 270 01555108” 
নামক নাটকে নিরম্ত্র ৮০101-কে /১01111169-কর্তৃক নিহত করাইয়াছেন। 
এ কাব্যে রাম-চরিত্র সন্বন্ধেও অনেকে এরূপ দোষারোপ করিয়া থাকেন। সেইজন্য এই দোষ- 
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পরিচ্ছেদে সে কথারও আলোচনা করিতে হইতেছে। 
তৃতীয় সর্গে প্রমীলা ও তাহার চেড়িবৃন্দ লঙ্কাভিমুখে চলিষ। গেলে, বিভীষণের কাছে রামের 
উক্তি--“দৃতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে” ইত্যাদি বীরের পক্ষে অনুচিত ভয়-ব্যঞ্জক। কিন্তু 
ইতিপূবের্ব দূতীর প্রতি রাম যাহা কহিয়াছেন, সেই বীরোচিত (সৌজন্য-ব্/প্রক উক্তির সহিত সংযোজনা 
করিয়া দেখিলে, পরে বিভীষণের কাছে “ডরিনু” ইত্যাদি কথাগুলি কাপুরুষতা-ব্যগ্রক বলিয়। বোধ হয় 
না; উহা ভয়ের ভাষায় বিস্ময়-প্রকাশ মাত্র । কারণ, রমণীর এপ্পাপ বীর-ভাব রামের পক্ষে অদৃষ্টপুর্ব্ব? 
সুতরাং বিস্ময়-জনক। 
অষ্টম সর্গে যখন রুদ্র-তেজ-পূর্ণ রাবণ রামকে যুদ্ধ-ক্ষোত্রে আসিতে দেখিয়া স্পর্থার সহিত 
বলিলেন : “-_-__না চাহি তোমারে 
আজি, হে বৈদেহীনাথ! এ ভব-মণ্ডলে 
আর একদিন তুমি জীব নিরাপদে ।” 
তখন রাম “না রাম, না গঙ্গা” কিছুই বলিলেন না। কেহ-কেহ বলেন যে. ইহাও রামের ন্যায় বীরের 
পক্ষে অনুচিত হইয়াছে। কিন্তু এখানে ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে, মহাদেবের আদেশে আজ রাবণ 
“মহারুদ্রতেজে পূর্ণ । এই রুদ্র-তেজের কাছে দেব-বীর্য্ও নিম্ষল;-সেনানী কার্ভিকেয়কেও যুদ্ধে 
বিরত হইতে হইয়াছে! রাম নীরব থাকিবেন, ইহাতে আব আশ্চর্যের কথা কি? বিশেষ, যখন রাবণ 
আজ রামের সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিতেছেন না, তখন “ধীর' রামের পক্ষে নীরবতাই বরং শোভন 
হইয়াছে। 
লক্ষণের জন্য সমধিক ভয়-ব্যাকুলতা ও কাতরতাও বীর রামের পক্ষে অনুচিত বলিয়া কথিত 
হইয়া থাকে। ভাবিতে হইবে যে, এ কাব্যে রামের বীরত্ব দেখাইবার অবসর নাই। কারণ, লক্ষ্মণ কর্তৃক 
মেঘনাদ-বধ এবং রাবণ কর্তৃক লক্ষ্পণকে শক্তিশেলে বিদ্ধনই এ কাব্যের মুখ্য বর্ণনীয় বিষয়। সুতরাং, 
রাম এ কাব্যে সুভ্রাতৃুবংসল-রূপেই চিত্রিত। অযোধ্যা-ত্যাগ-কালে সুমিত্রা-জননী লক্ষ্মণকে রামের 
হস্তে ন্যাস-স্বরূপই দিয়াছেন। সুতরাং, লঙ্কার বনরাজি-মাঝে চণ্ডীর দেউলে গিয়া চণ্ডীপৃূজা করা যে 
কি ব্যাপার, বিভীষণের মুখে তাহা শুনিয়া, লক্ষণের জন্য রামের ভয়-ব্যাকুলতাই রামের ন্যায় 
ত্রাতুবংসলের পক্ষে স্বাভাবিক। 
অষ্টম সর্গে মুচ্ছাগত লম্ষম্পণকে কোলে করিয়া রামের বিলাপ ভ্রাতৃুবৎসলতার চমৎকার 
অভিব্যক্তি । যাহাকে সুমিত্রা-মাতা ন্যাস-স্বরূপ রামের হাতে সমর্পণ করিয়াছেন, যাহার জন্য তিনি 
সুমিত্রা-মাতার কাছে দায়ী, তাহাকে ছাড়িয়া কি সীতার উদ্ধার? এই দায়িত্ব ভাবিয়াই রাম বিলাপ 
করিতে-করিতে বলিয়াছেন-_ 
“---চল ফিরি যাই বনবাসে। 
এই উক্তিতে রামের বীরত্বে আঘাত লাগে নাই; বরং তাহার ভ্রাতৃত্বই ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই স্থলে 
অন্যান্য রামায়ণ-কবিরাও এইরূপেই রামকে লক্ষ্মণের জন্য বিলাপ করাইয়াছেন। 
পূর্বে বলিয়াছি, এ কাব্যে রামের বীরত্ব দেখাইবার অবসর নাই। তবু কবি ভগ্নদূতের মুখে 
বীরবাহুর সহিত রামের যুদ্ধে রামের বীরত্ববর্ণনা করিতে ভুলেন নাই-_ 
... “অগ্রিময়-চক্ষুঃ যথা হর্য্ক্ষ সরোষে 
কড়মড়ি ভীম দত্ত, পড়ে লম্ফ দিয়া, 
বৃষ-স্কান্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রণে 


২৯২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


কুমারে” __ইত্যাদি। 
নিকুম্ভিলা-বজ্ঞাগারে মেঘনাদের সহিত যুদ্ধে লক্ষ্্ণকে হীন করা হইয়াছে সত্য; কিন্তু রামকে এ 
কাব্যে হীন করা হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। বরং ভ্রাতৃ বসল রামের ভ্রাতৃ বৎসলতা অতি সুন্দর- 
রূপেই দেখান হইয়াছে। 
এই প্রসঙ্গে একথাও বলিতে হইতেছে যে, রামায়ণেও রাম-লক্ষ্নণের চিত্র একেবারে নির্দোষ নহে। 
বনবাসের আঙ্ঞায় পিতার প্রতি লক্ষ্পণের অযথা ঘোরতর উল্মা নিতাত্তই পূত্রানুচিত এবং স্ত্রীলোক 
শুর্পণখার নাসিকাচ্ছেদন বীর-পুরুষানুচিতই হইয়াছে। রাম কর্তৃক বালী-বধ-ব্যাপার বীরচরিত্রের আদর্শ 
নহে। লঙ্কা-যুদ্ধে রাম-লক্ষ্রণ বীরত্বে সবর্বত্রই যে রাবণ, মেঘনাদ বা অন্যান্য রাক্ষস-বীর অপেক্ষা 
মহত্তর, তাহাও রামায়ণে দেখি না। মেঘনাদ কর্তৃক নাগপাশ-বন্ধনে রাম-লক্ষ্পণকে বিষু্-প্রেরিত 
গরুড়ের সাহায্যে রক্ষা পাইতে হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণেও দেখা যায়, লঙ্কা-যুদ্ধে রাম-পক্ষকে 
নানা সময়ে নানা কৌশল অবলম্বন করিতে হইয়াছে; _শুধু বীরত্বে কুলায় নাই। বস্তুতঃ, মানুষ এবং 
মানুষের কৃত অন্যান্য কার্য্ের ন্যায়, কাব্য-নাটকও নির্দোষ হয় না। বাম্মীকি-ব্যাসে দোষ আছে, 
কালিদাস-ভবভূতিতে, সেক্সপীয়ার্‌-মিস্টনে, হোমার্-ভার্ভ্জিলে__-সকল কাব্যেই দোষ লক্ষিত হয়। 
মধুসুদনও এ নিয়মের বহির্ভূত নহেন। কিন্তু গুণাংশে বাঙ্গলার আর একখানি কাব্য নাই, যাহা ইহার 
সমকক্ষ হইতে পারে। আদ্য-রস ছাড়া, বীর-করুণাদি প্রধান ও পরম উপভোগ্য রসগুলি এ কাব্যে 
চমৎকার রূপে অভিব্যক্ত; বীর ও করুণে বঙ্গ-সাহিত্যে ইহা এখন পর্য্যস্ত অদ্ভিতীয়। বঙ্গমাতার প্রতি 
কবি একদিন নিবেদন করিয়াছিলেন__ , 
“তবে যদি দয়া কর, ভুল দোষ, গুণ ধর, 
অমর করিয়া বর, দেহ দাসে, সুবরদে! 
ফুটি যেন স্মৃতি-জলে, মানসে, মা, যথা ফলে 
মধুময় তামরস কি বসত, কি শরদে।” 
বঙ্গ-জননী কবির নিবেদন শুনিয়াছেন। গৌড়জন তাহার কাব্যের দোষ ভুলিয়া গুণই ধরিয়াছেন 
এবং যতদিন বঙ্গভাষা বিদ্যমান থাকিবে, ততদিন অমর কবির এই কাব্যখানি বাঙ্গলা-সাহিত্য- 
সরোবরে “মধুময় তামরস”-স্বরূপ চির-প্রস্ফুটিত থাকিবে । [3 


কার্তিক, ১৩২৪ 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা 
ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ও 
সজনীকাস্ত দাস 
“মেখনাদবধ-কাব্য' মধুসূদনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবিকীর্তি। তাহার আর কোনও রচনা যদি উত্তরকাল পর্য্যস্ত 
ন৷ পৌঁছিত, তাহা হইলেও শুধু এই একখানি কাব্যের সাহায্যে তিনি অমরতা লাভ করিতেন। 

এই কাব্য রচনা ও প্রকাশের কোনও বিস্তৃত ধারাবাহিক বিবরণ পাওয়। যায় না: মধুসূদনের 
চিঠিপত্র হইতে যে খবর পাওয়া যায়, তাহা এই-__ 

১৮৬০ শ্রীষ্টাব্দের ২৪ এপ্রিল ৬নং লোয়ার চীৎপুর রোড হইতে বদ্ধ রাজনারায়ণ বসুকে মধুসূদন 
লিখিয়াছিলেন__ 

96 5001601 08) [010190952 যো 2. 17010101701 ০110 [সিংহল বিজয়] 15 £০০-__% 

809০৫ 11006. 3) | 00170 (11176 11806 25 501 00001160 2 51111101011 119051019 ০0৬৫1 

[109 “/৯1 91 00011%” 00 00 11 1050100. ০০ ৮০৪ 10051 ৮011 0 (৩৮/ 9০5 10010. 11) 

01)6 1776210111৩ | 2) 80118 10 ০6160000016 06901) 01 179 (0৬০81105 111017)11. 100) 

[01 ১6 011517061)50, 71 0601 10110, |] ৮/০1) (7081018 219 1820015 ৬/101) 01170 745 

(বীররস). 1.01 [7৩ ৬৮110 0 (5৬ 20010111785 0070 (11015 20068110 019110041 1051... 

] 017010950 (100 01001111) 111৬0090101 01 17 “মেঘনাদ"--/০৪ 118051 1011 17716 ৮৮101 

$081 (01011010011. /৯ 01610 1018, 2 80০0 101090 01 [000,105 [010180)0018060 11 

11081)1500.__-জীবন-চরিত*, পৃ. ৩১১-১৩, ৩১৬। 

“তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যের রচনা তখন শেষ হইয়াছে, কিন্তু পুস্তক মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয় নাই। 
মে মাসে উহা প্রকাশিত হয়। মধুসূদন যে পরীক্ষার ছলে “মেঘনাদবধ কাব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, 
উপরের পত্রাংশে তাহার আভাস আছে। এঁ বৎসরের ১৫ মে তারিখে রাজনারায়ণকে লেখা 
মধুসৃদনের একটি পত্রে আমরা দেখিতে পাই-_ 


1 আঃ 60115 1) ৮101) 15168110150 09 10115 2110 500115. (211)0095 1110 [90017] ৮111 06 
1111151860 09 1170 9190 01 01)0 592. | যো) 8190 9০৪ 11) 1116 01061)115 111765. 1] 1708051 
(611 ৮01), 78) 2601 1০110, 1181 (10090881905 ও 1011 010115019) 9০018, 1 4001) ০016 
ও 00111510990 (01181700151), 1 109৬6 0189 £70180 1111)09108 01 01 01106500915. 1 85 
0111 01 00619. 4১ 161109৬/ ৬/101) 21) 17৬01011%5 18020 ০০1) 170118019000110 110 1771051 
১6980101001 11011185081 01 11.__“জীবন-চরিত", পৃ. ৩১৮। 

১৪ জুলাই মধুসূদন লিখিয়াছেন__ 

1 17921702119 00170 0110-11011 01 0180 90001703991 01 1৬1581101720. 10980 51011 56৩ 
1 11 0010 11106. 16 15 1701 01721 | গা) 1010 17808151110805 (1) 129 186181)090815: 1 গো 
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'জীবন-চরিত” পৃ. ৩২৪-৫। 


৯৩ 


২৯৪ মেঘনাদবধ কাবা চা 


পরবর্তী কয়েকটি পাত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) “মেঘনাদবধ বাব্য' রচনা সম্বন্ধে অনেক খবণ 
লিখিত হইয়াছে; কিন্তু দুঃখের বিষয়, এই সকল পত্রের অধিকাংশ তারিখহীন। এইগুলি হইতে 
“মেঘনাদবধ কাব্য" সম্পর্কিত অংশগুলি সঙ্কলন করিয়া এই ভূমিকায় পরে যোজিত হইয়াছে। ১৮৬০ 
বীষ্টাব্দের ওরা আগস্টের পত্রে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছেন__ 
] 0011) 56911010109 ১০9 1110 115 1৬1১81700700- 1 10901) 10 ১৩1৩1410009 সর্গ*, | 119১৩ 
11111১11001 0110 ৯0০৫)110. 0110 0৬ ১6)0)1) 0৭ 1 0011 201 0 0007 101006, 900 ১10111710৬৩ 11 
] 1019৩ 1116 5১001413001 ৮/111] 0/10116)71 ১6001111010 100170 15 “বরুণানী," 0০1 1170 
(00111000001 0116 5৮1110)10 পা) 1071৬ খেক 01015 ৬010 15 1001 101011 50)17005102)1 05 বারুণী, 
01101 1] 00111 1010৬ ৬119 1 511081101 0010100117795৬11 0001 ১21791১11 111১5. "জীবন 
চরিত", পৃ. ৩৩১। 
রাজানারায়ণকে লিখিত ইহার পরের তারিখ-যুন্ত পএ ১৮৬১ শ্বরীষ্টাবের ২৯ আগস্টের। মধে। 
কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে দুইখানি পত্রে 'মেঘনাদবধ' বলচনা ও প্রকাশ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছিলেন: 
১৮৬০ শ্রীষ্টাব্দের ১ সেপ্টেম্বর 
1301 1 100১1 11ব1 (10151) 1109 14215/10114411701 55111 (016 7০ 50120 11001010115. - 
“জীবন-চরিত', পৃ. ৪৬৮। 
১৮৬১ শ্বীষ্টান্দের ১৬ জানুয়ারি 
176 11150 105৩0901501 11091101100 06 1694. 991 ১110]1 110৬৩ ৮07 0019১ 4৭ 
5001) 5 1 001) 0০1 11010 01 0110 (0 501) %০.__“জীবন-চরিত", পৃ. ৪৭১। 
১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের ২৯ আগস্ট তারিখে রাজনারায়ণকে লিখিত পত্র হইতে বুঝা যায়, “মেঘনাদবধ 
কাব্য' এই তারিখের পুব্বেই দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। 
১২৬৭ বঙ্গাব্দের ২২ পৌষ (১৮৬১ খ্বীষ্টাব্দের ৪ জানুয়ারি) “মেখনাদবধ কাব্যের প্রথম খণ্ড 
প্রকাশিত হয়। উৎসর্গ-পত্র ইইতে এই তারিখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। প্রথম খণ্ড প্রথম পাঁচ সর্গ লইয়া; পৃষ্ঠা 
€খ্যা ছিল ১৩১। আমরা প্রথম সংস্করণ প্রথম খণ্ডের সম্পূর্ণাঙ্গ পুস্তক সংগ্রহ করিতে পারি নাই; 
আখ্যাপত্রহীন এক খণ্ড দেখিয়াছি। সুতরাং আখ্যাপত্রটি উদ্ধত করিতে পারিলাম না। প্রথম সংস্করণের 
দ্বিতীয় খণ্ড (৬ হইতে ৯ সর্প) প্রকাশিত হয় ১২৬৮ বঙ্গাব্দের প্রারন্তে, ১৮৬১ শ্বীষ্টাব্দের প্রথমার্ছে; 
পৃষ্ঠাসংখ্যা ১০৭। দ্বিতীয় খণ্ডের আখ্যাপত্রটি এইরূপ--- 


মেঘনাদবধ কাবা । / দ্বিতীম £গ1/ ছ! সতিন্ন অপুসৃদন দা / পুণীত। / 5 কৃত লাগদ্দাবে বংশেন্মিন পৃর্ধবসুবিতি 

মশৌবভ্সমুৎকীর্ণে সুরসোবাণ্তি মে গতি5।” / বখুবংশঃ | / কলিকাতা । / শা ত ঈম্ম ৮৩৫ বসু কোং বগুবাজাবছ ১৮২ সংখাক / ভবলে 

্ান্হোপ যন্ত্রে যন্ত্রিত। / সন ১২৬৮ সাল। / 

দিগম্বর মিত্র (রাজা) প্রথম সংক্ষরণের ব্যয়ভার বহন করেন খলিয়া মধুসূদন তাহাকে এই কান্য উৎসগ 
করেন। উৎসর্গ-পত্রটি এইরাঁপ ছিল-- 

মলশাচপণ। 
বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগন্ধব মিএ মহাশয়, 
বন্দনায় বণেষু। 

আর্ধা, - আপনি শৈশবকালাবধি আমাব প্রতি যেবপ অকৃত্রিম ম্নেহভাব প্রকাশ কবিয়া আসিতেছেন, এবং শ্বদেশীয় সাহিতাশাররেব 
অথুশীলন বিযায়ে আমাকে যেরাপ উৎসাহ প্রদান কবিয়। থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কীবাপুসুম তাহাব যথোপযুক্ত উপহার নহে। তুণ্ড আমি 
আপনার উদারতা ও অমারিকতান প্রতি দু্গিপা হ কাবষা সাহস পুরর্বক ইহাকে আপনার শ্রাচবণে সমর্পণ কবাতেছি। মেহের চক্ষে কোন বহর 
সৌন্পর্যাবিহ্ঠীণ দেখায় না। 

যখন আমি "তিলোভ্মাসম্তব" নামক কাব! প্রথম প্রচাব কবি, তখন আমাৰ এমন প্রত।াশা ছিল শা যে এ অমিভ্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ধলা 
আদবণীয় হইয়া উঠিবেক, কিন্তু এখন সে বিষয়ে আমাব ভাব কোন সংশয়ই শহি। এ বাজ অবসবকালেই সংক্ষেত্রে সংবোপিত হইযাছে। 
বীবকেশবী মেখনাদ, সুবসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায়, প্িতমঞ্জলীর ঘধো সমাদৃত ইইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ করিব -হতি। 


দাস শ্রী নাইকেল মধুসূদন দও | 
২২শে পৌয, সদ ১২৬৭ সাল। 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা ২৯৫ 


বৎসরাধিক কালের মধ্যেই এই কাব্যের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রয়োজন হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুন 

তারিখের একটি পত্রে (রাজনারায়ণকে লিখিত) আমরা দেখিতে পাই : 
1৬109112100 15 50119 (11001) 2 500017 ৩16101) ৮111] 1101৭, 0110 ৭ /60/ 13. /৯- 

1175 ৮/10(01] ॥ 10116 01101001 [0101906, 6০190110860 ৮০1 ।০(-11101015, 01116111501 

11151 0০061) 11 00101100280. 4৯ 01000150114 00115 01 010 ৮0115 100৬ 06017 5014 111 

(৮/৩1৬৩ 10101115._-'জীবন চরিত'পৃ. ৫২৮। 

এই পত্র লিখিবার পাঁচ দিন মাত্র পরে ৯ই জুন তারিখে "ক্যাণ্ডিয়া” জাহাজযোগে মধুসুদন ইউরোপ যাত্রা 
করেন। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (8 ৮৫1 8 4৯.) সম্পাদিত সটাক “মেঘনাদবধ কাবা দুহ খণ্ডে যথাক্রমে 
১২৬৯ ও ১২৭০ সনে প্রকাশিত হয়। দ্বিতীয় সংক্ষরণে “মঙ্গলাচবণে"র তারিখ পরিবর্তি৩ হহযা “২৫ শেভাদ্র, 
সন ১২৬৯ সাল” করা হুয়। হেমচন্দ্রের “মুখবন্ধে''র তারিখ ১০ই শ্রাবণ, ১২৬৯-অর্থাৎ ছিতীয় সংক্করণ-- 
প্রথম খণ্ড ১৮৬২ শ্বীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশিত হয়, মধুসূদন তখন বিদেশে। দ্বিতীয় সংদরণের পৃষ্ঠা, 
সংখ্যা ছিল-_-১ম খণ্ড, ৮/+১৫১; ২য় খণ্ড-১২৮। “বঙ্গভূমির প্রতি” (“রেখো, মা, দাসেরে মনে”) কবিতাটি 
প্রথম খণ্ডে “মুখবন্ধে'র শেষে মুদ্রিত হইযাছিল। হেমচন্দ্রের এই “মুখবন্ধ" পরবর্তী কালে চতুর্থ সংক্ষবণ হইতে 
আমূল পরিবর্তিত হইয়া "ভূমিকা” নামে প্রকাশিত হয়; এই পরিবর্তনের তারিখ ১৩ই আশ্বিন, ১২৭৪ সাল (২৮ 
সেপ্টেম্বর ১৮৬৭)। বর্তমান সংস্করণে এই “ভূমিকা” খুদ্রিত হইয়াছে। “যুখবন্ধে”” হেমচন্দ্র যাহা লিখিয়াছিলেন, 
তাহা হইতে 'মেঘনাদবধ কাবো'র লোকপ্রিয়তা পুঝা ঘায়। কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি-__ 

পুএ মুখাবলোকন কবিলে নবপ্রসুতা স্ত্রীর যেরূপ সুখোদোধ হম, গর সম্পূণ হইলে গ্র্কর্তাবও আশন্দোগব হইযা থাকে, আব 

যেনন সেই শিশসগ্ান বালানিবধ্ধন রোগ পীড়া অতিঞাম করিয়া যৌবন প্রাপ্ত ও যশহী হহলে মাব আর প্রানন্দের সীমা থাকে না, 

সর্দ প্রতি গ্র্মালা সন্দর্শনে গ্র্কর্তাও যার পর নাই সুখা হয়| শোন সহৃদয বাঞ্ডি আজি মেঘনাদবধ কাব্য পয়ি তাব অপ্রনেয় সপ্প্তি 

অনুভব কবিতে না পাবেন? অমিত্রাক্ষব ছন্দে কবিতা ৰচনা করিযা কেহ যে এত অল্পকালের মধ এই অধাধমকপ্লাবিত দেশে এমন 

বাপক যশোলাভ কনিবে একথা কার মনে ছিল £ কি& কে না স্বাকাব কবিবে যে সেই অসস্তাবিত ফল আঙি মাইকেল মবুসুদনের ভলা 

ফলিয়াছে। বতসবেক মাত্র হইল এই গ্রন্থ প্রথনবাব মুদ্রিত হয় কি অতি অল্পকালেন মধোই ১০55 খণ্ড পৃ্তন পর্যাবসিত হইয়া 

দ্বিতীয়বাণ মুরাঞ্ধনেব প্রয়োজন হইযাছে। প্রথমে কত লোক কতই বলিযান্ছিল- কতই অয় দেখাইয়াছিল কতহ নিন্দা কৰিয়াছিল, এমন 

কি, লেখক স্বয়ং এক মাস পুর্বে গ্রন্কারের বচনা পাঠ কবে নাই। কিগ্তু সে দিন আর নাই। 

মধুসূদন ১৮৬৭ শ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসের গোড়ায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। ১৮৬২ হইতে 
১৮৬৭ স্বীষ্টাব্দের মধ্যে এই কাব্যের আর সংস্করণ না হইবার কারণ সম্ভবতঃ কবির অনুপস্থিতি। 
তাহার কলিকাতায় পদার্পণের ছয় মাসের মধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয় (২১ আগস্ট 
১৮৬৭); পৃষ্ঠা-সংখা ছিল ১৪৮। এই সংক্করণেব দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশত হইয়াছিল কি না জানা যায় 
না; সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নাই। চতুর্থ ও পঞ্চম সংস্করণেরও মাত্র প্রথম খণ্ড বাহির হইয়াছিল। চতুর্থ 
সংস্করণ বাহির হয় ওরা ভিসেম্বর ১৮৬৭ (পৃ. ১৭২) এবং পঞ্চম সংস্করণ বাহির হয়৷ ১৬ মার্চ ১৮৬৯ 
(পৃ. ১৭২)। হেম্টান্দ্রের পরিবর্তিত “ভূমিকা” চতুর্থ সংস্করণ হইতেই বাহির হইতে থাকে।* যষ্ঠ 
সংস্করণে সম্পূর্ণ কাব্যখানি দুই খণ্ড একত্রে (পৃ. ৩২০) ১৮৬৯ শ্রীষ্টাব্দের ২০ জুলাই প্রকাশিত হয়। 
মধুসৃদনের জীবিতকালে আর কোনও সংস্করণ হইয়াছিল বলিয়া আমাদের জানা নাই। আমরা বর্তমান 
গ্ন্থাবলীতে এই সংস্করণের পাঠই গ্রহণ করিয়াছি। 

তৃতীয় সংস্করণ হইতে মধুসূদন এই গ্রন্থের “মঙ্গলাচরণ” বা উৎসর্গপওটি বজ্জন করেন। 
ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি দিগম্বর মিত্রের নিকট হইতে থে ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহার 
ফলেই এইর'প হইয়া থাকিবে। 

“মেঘনাদবধ কাব্য” ও অমিত্রাক্ষর ছন্দ সম্পর্কে মধুসূদনের পত্রাবলীতে অনেক জ্ঞাতব্য ও 
কৌতৃহলপ্রদ সংবাদ আছে। আমরা “জীবন-চরিত” (৪র্থ সং) হইতে সেগুলি সংগ্রহ করিয়া নিঙ্গে একত্র 

* মধুস্মৃতিতে (পৃ. ১৭৮) নগেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, “তৃতীয় সংক্করণে হেমচন্দ্র উপরিউক্ত সমালোচনা পরিবর্তিত 
করিয়া প্রকাশ করেন।” ইহা যে ভুল, তাহা এই ভূমিকার তারিখ ও তৃতীয় সংস্করণের প্রকাশকাল দেখিলেই বুঝা যায়। 





৬ পপ 


২৯৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


১। মধুসূদন রাজনারায়ণকে--১৪ জুলাই, ১৮৬০ 


১০8০0) 100৬ 1 এ “91110 ৬101) 08৩ 10৬6 01 5901 501.” 101৬ 19৬৩ ০5 &| 
(0116)/ 11016 110019 26101 010 1101565 1101) 9011 [001 [11701 1৭181910090 09 | গা) 21 
(101. 90 ১০9 17000511001 179 95100 1৬158110104. 11 %08 00. | 91011 10211) 10 10৩, ৮70৩ 
11505 01010 0৮1১1010116 15 179 17801061 10 ৮/০1)10 0605 ০8] 10016 11101) 9. 008001৬ 0| 
11815 10 ৪৩1 0৮শো 16. | থা 01510805110 110 গো 51008014৮৩৬ 11115100010 ৩114 01 
(10 ৮১০৫. 114 | 211) 211১01005 10 1010৮ 100৬/ [ঢা 11105651000 11) 51017811106) (1 
11001101010 51916. 13051005, 719 [06005118018. 25 ॥ 1101161)00815 11101011৩11, 611901145 0105 
00150100101) 210 0১6 6110600112118 59111190109 01 11101805110). | 110৬০ 01105/1 010)/1 01৬ 
520111]৩0. ৪114 [010901) 0671080000৫ 01056. ৬0] (087 00110019111011 100৬৬ ৮৬/01/5111) 
(017 ১6015, 25 11119051015, 0110 01৬01111901 0190 1701)08015 17691960 0101) 1017011)1 1 00181) 
[01156 10151)01 ৮/01) 0001) 1671, 11 998 01011050170 ১1081101150 00511001160 1770111- ৬1191 
1 91011 ১৪] 1 ৬1011000 2 5181) 01 1681৩1.- পৃ. ৩২৩। 


২। মধুসূদন রাজনারায়ণকে 


| 110৬৩ 10115160 0176 71511360001 15160100100. ০ 51171] 110৬০ 11 25 ১60)01] 05 | ০01) 
801 50170100945 10 1758866 2. [917 ০01১% [0 ০0. 1 11110 10 50110 9০] 0186 [1700011). 05 | 
001090০905৫ ৮/101) 11 111 11018150110)1, 50 1101 11729 110৬0 1010 90৬01100860 010 00170111 0১1 ১01 
[01771165 01৫ 5015805110195 1901010 5০116 (0 [01655. 1 011) [005111৬৩ 908 ৬/111] 1000 ৬/101 
0910 &ো)ঠ৫ 02110180101) ৬/1)0 |] 90110 9081. [0 15 11) 01189111011 10 618101 1110 0801511 
89005 901 1182 01601 11911101089 01 087 0৮৮11: 11 (190 [017650111 [906], ] 1601) 00) 01৮০ 
1100 9০০১০ (0 119 811৬1001119 (0৬/615 (58101 25 0155 016) 2190 (0 ০১0110৬/ 10511101৬05 | 
০০) [018 ৬০]111108. 1009 1101 161 (115 5101110 00. ০0 51801) 10৬০ 10 00071171011) 98911) 
91 0156 81711111010 01128180161 01 111৩ 1০০1). 1 59100111001 00110/ 0170010 51011050811 ৬/1116. 
19117011179 (0 ৮/106, 25 2 01661 ৬/0010 179৬০ 00170. 1301016 | 00801) 01115 19110, 1 ৮/015 
(189 10110/1116 009171116 11105 101 010 99001 130০9 01 মেঘনাদ! "1)056 111)05 08181)1 00 
210 508 50170 162 01 0100 12015049 11700 15 (0 10110, 
কি কারণে ত্যজি লঙ্কা কহ, শুভঙ্করি, 
সারদে, প্রবাসে বাস করে শুরমণি, 
মেঘনাদ? কোন দেব, মোহের শঙ্খলে, 
(কি না তুমি জান সতি?) বাধেন কুমারে, 
বন্দীসম, দূরে এবে__এ বিপত্তি কালে? 
মদন সব্বদমন। যে বীরকেশরী-__ 
বাহুত্রাসে বৃত্রাসূর-অরি, বদ্জ্রপাণি, 
কাতর, কন্দর্প, তার বীরদর্প হরি, 
প্রেমডোরে বাঁধি দূরে রাখেন কৌতুকে। 
মায়াময় মায়াসুত-বিদিত জগতে। 
০০ ৬11) 4 01700 566 ৮/1)0]) 1 11011000 : 
“110 01 0175 8005 11110001100 0167) 10 001102170? 
1.800189015 501) 2110 30৬০5...৮'-_0০৮/১575 170100175 [1120. 
1৮111101) 1105 170118050 (115 
“৬/170 [56 5600060 (1061) 10 (10 1000] 15৬০0] 
77611107121 50100101---73001 |, ৩২৭-৯৮। 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা ২৯৭ 


৩। মধুসূদন রাজনারায়ণকে 


1151৩ 15 0196 চি51 9001 91 010 1৬162170110. 1 11010 9০) ৬/111 11714 01৩ ৬1111 
12811015১০৪ 1960 11011010841) 00৩ 5186915, 110৬৩ 01)011101 001% 19 06. 1 1034 5001001৬ 
50 11801 | 51011 1901 0901 ৬101) (0৬115) 0181009 001062] (যা 9০4, 014 ১০ 1 51081 
৮৫ 5019 10 108502) 908. 0 11105 ৬/0151) 0৬৩1১ 000014810. 0৮০9 1100৩, ৫৬৬ 
৩7000155101, ০৬০9 111. 210 011 0115 0011101 106 0010 11) 01) 11007. 1 0911৩5৩1110 
00110000 01] 01800 1 217) 101 01৬ 01 0100956 100101) (০015 ৬৮110 ৫10 1101 1100১ 1010৬011101 
[91115 [011060 0011 00 11901). 73 109৬৩, | ০01 3000) 09180100100 1111701) 0110101517. 
00160 ৮/011 ৬/10110801 019 17101581৬11 010 0০9. ৬৬1০01101১8 [10006 0110 01718111051 100101- 
00৬৮1) 0) 1015 1000 (110 10118110551 01 011 0110 0১৬/15 961 ৮৪০1৭) 17) 13011801.) 01 10106 10117) 
0980 [0 [10 11019 10110010০01 (91106 05 011 11110910010 11101610101, 900 ৬/11| 1190 ১০১৪1 
110011)18 11010 0 ৬৩19 500111551৬৩ 0081 1 1017৩ 9০ ৬/111 1801 50010 01791118116 117 0৩ 
511015 01 ৮081. 0ো 80190011001 11901191005, ৮/০০1 0110 061৬01655 ০১1055510175, 0110 10151 
111)55. 

২০01] ৬/111 (110 01901 90811 011110151) 0 7110010)0 1805 1101 01101) 01 01101) 01010114. 
11) 015 [016950101 ৬/011 900 ৮/11। 5৩0 17011111761] 010 511900 01 +1210110 911701155:110 5111 
81100510105 (0 110 10৬65 01 (186 1,01005 0170 0170 11001), 10110019 00081111500 1181101111155, 
2190 7101 2 51616 16516101706 109 1196 ++11095110805 10৬০ 01 1২2010..... 

] 50171 9০9 2 12৮/ 10195, (106 01101 099. 05 (116 6১:01018115) 01 0190 00014 73991 ০01 
৬1681821190. | 187৬0 511806 01101185019 10110, 010 0110 5600114 13001. ৮111 06 08100 ও 
08016176171 01118 (01) ৬/1101 59100 [01010019০৯0 1 157৬৩ 40150 16011 (৬/০ 111170160 
11765. | 581000956 5০0 1050 0116 131015. ৬/০11! (1১৩ 51015 10) (10017 0000156 গোও (1811111% 
0808191 915015. | থো। 91210 01916 ৬111 0০100 9010001 12%011111101101) 11050 9001. 10 50015 
10 ০৫ (196 0506৩ 01 1019 (101 1 90014 ৮1116 101৬ ৬০585, 2180 1700 1710160 1780176. 11 
1100101116 11)00700015 7706. 9০081 700 9১1০0 00) 566 1৬161701150 10115180010 010 0110 01 010৩ 
9০2. 1 15 (0 09 11 [1৬6 1300155. 

/৯01691 ৬/1110 (0 [70 20001 ১০ 110৬০ 1090 0116 ৬০7১০৩ 00100011- 0 0৫৩ ৮/৩1০০1)3 
[0 510৬/ (1161) 00 90101 016105, %/110. 1 0151. হোত, 09 11015 01110, 81600 20170171615 ০ 
3101)10 ৬৩৩1 [11 00210800109, 1190 56175010101) 0100000 15 10 110 111621)5 11800175/00100010. 
19 ৬/101 0100 011010 5205 :--“1 1590 9091 10001 ৮/101) 10011185 01 20101120101) 010 
11755 100 18651090101) 1) 211111115 00001 105 000০1 15 01 5001) 10181) 01001 1101 1 17055 
[6৮০ 5901) 21%110116 11105 1 961 01001119160 1) 13018011. 1170 ৬1101 15 0 301101)5 


8551500100 11) এ 11010010110 ঠা). পৃ ৩২৯-৩১। 


৪। মধুসূদন রাজনারায়ণকে 


56৬0181 ৮/৪০15 08০ ] (01/01000 (0 07 901017555 116 56001100201. 01 1৬159101700. 
710৬/ 151010001০৪ 110৬0 1101 51 5014 2 511910 ৬/010 (0 16 00011 11 1110190 0196 1090161 
1201)8৫ ১০ 5216.... 

| 102৬9 19501760 11581101790 010 0) /0110176 0/25 01 01167111104 9001. 11 90064, 
1] 110100 10 10118111017 01115 00061) 10 001) 00015 2110 [10105 11 85 ০011191966 01) 0010 95 
1 ০1. 1710 90190 15 [1019 1)01010: 0101) 110 11011555091 0৩ 100০--06এ £ 910011 
100 10 11091. 1 9150 170910 10 [0001151) 1110 150 09 190015 25 5001) 25 | 01) 1100191) 
0807, ৮/10)000 ৮210178 0 0011001915 0110 0৫1). 1:01 009 10001101700 0 10505 01 1 
১০016 111৩ ৬/11010 (11115 15 215৩1) 00 10 11. 1910 1 6511 500 61191 9900 19580010061 1110161 


২৯৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


(60১/ ৬101 %০এ 10৬৩ 170 4000110৩204) 110১ [0011155৩006 0001 11706 019081) 10৩ 
[01055 11) এ [00008101019 0911]1 01 ৮1০৮৮) 111 11151৩50601, 1 171050 011001716119 001101098৩, 


| 0111 ১1111010119 101101010- 2১111091016 10101185 1110 15017015010 05(01001%.--পৃ, 
৪৭ ৬-৭৭ | 
৫| মধুসূদন রাভশারায়ণকে 


0) ৮/111 19৬৩ 0৮ 01১1১ 11010 10001180 10116 010 10৩৭1, 99১১৮110310 11৬ 017001 
৬1811011001, 1 2) 10011115001 5510 50100001118 1000 ১৪১74040011) 1017 ১081 
৬৩101101- 

10 00015 1110 9৩ 00011601801 এ ১০৬৩০ 00010 01105৩10000 59১ 1710 ৪1) 1 
51১ 6001 ১১৮০) 0095. 1 ৬/০৯ 0 *01018516 ৬1100101 11581101710, 111 11111৭71070 01 1 1711151 
111) 11001 11000], 110050 11100110010- 610 15 0974, 0000 15 10 509. 1170৮৩ 1011১100 
110 ৬1 13001 11) 01011 750 11105. 10 00১1 [00 11009 0 16211000111 10171. 110৬ত৮01 ১০ 
৬/111 1170 011 01101181111 ০1 10081106107 96)01150]1 ৬ 01101৩5৩025. 

110 17001) 15 11511)5 1110 50910174101 07010101119, 90170 57৮ 1015 70110111001 
৬1111011-1006 11001 15 011 065107191011118 0901 00 00010111011 151110015 00019 5011 11015 
10117১0- 1110৩ 10 01013001011 100 10001 1 40111 11011 11 1110055101৩ 10 00001 ৬1811. 
01101050 01101 14১50. 71170008101) 810171005, 5011 10009 ৪1৬ 110110] [00015 : 1৬111101115 01৮1170 

1) ৮/11৩ 10 10 ৮100 ১001 1101115- 010 1001). 60107 01010101715 19110 11817 108 
10725 01 81101111601 01 01050 101109/5. 

1011) 11110001 100105, | 01700151110, 0০ 107015 00100016 010 09117 ০৬০ 11 
0081 (0 7041 9০8 110 11] 0110 ৮৮29 00110901108 0110 ৬৩৯৬-প্ ৪৭৯-৮০। 


৬। মধুসূদন রাভানারায়ণকে 


| 017 ১01৩ 1 100 1001 011৩ 191001091 1090 05 00. ৮17১ 99 0৩ ১০ ১9110810019 
31011. ৬/100 ০01] 100 000৩ 1101107 ৮/1011 ০৪, 010 1001)? 1105 19901 1738119100 50 
0158051009৪ 11001 50] ৮৮1৭1) 10 0001 0110 01010101001 00117017 

901 ৯/11| 10১0 10102050010 11001 001 1501 ৬৩৮ 10110 286) 0170 বিদ্যে।ৎসাহিনী সভা --017 
(100 17551001001 16011 12050101) 310181) 01001259115, [05010161770 ৮1105 5])1011010 
৪11৩ 01001 108. 1106 /45 2. 81001 10001178000 001 2401955 11113018711. 1১001011019 
১০৪ 10৮৩ 16960117001) 2005১ 01741701৬10 10117 ৮1700051101 টা তাত » 

| 100৬৮ 11115104010 51৯৮) 010 55৬০7100) 13005 01108101000 0110 এ] ৬/011৩11) 
7৮29 01 110 01100 এ ২ঘো। 1510106 0100000100 1119081) 110]11001015 1210701, 
19750120112. 11105 0170101)খো /710005. 

001 (1৩ ১4101৩11000 15 4018 ০11, 11100510005 00179511). %]7 17010 13008 
1)৬০100 বি0ে।। 19801৩, 1 10017 15 08110 00001) 0] 10011. 55101010100 01101 ৫2 
70110 (13900 19.) 15 01 01110101) 0101 (6৬ 1111100 701011015 0011 51017010001 11015 1101, 
1)990111) 5087 100 1110100 01 ট9. 9 1.0%/0 00110]781 1২024. 010 0701 115 11011721101) 
605 25 101 05 111001170116)0 001) ৮0." 

1300 011 01015 111010100৬5 ১০08 00111 0৩১৫৬৩191৮6, (0 10022100011 170 ১৫) 
91017৩18119. 50 | 51011 ০0101000171 0170, 00401) ৬101) 0ো। 101100010৮০ 10 ১০৮. 

36১ 0৬০ 1৬110125111, 5 10811. 


* শ্রীব্রজেন্্রণাথ বন্দ্যোপাধ্যাঘের চেষ্টায় এই মানপত্র ও তদুণ্তবে মধুসূদনের বাংলা বন্কৃতা সংগৃহীত ও "*সাহিত্া- 
সাধক চধিতমালা”ব ২৩শ সংখাক গ্রন্থ “মধুসূদন দ্তে'র ৫১ ?8 পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইয়াছে। 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা ২৯৯ 


1১ ৪. 110৬০ 901 20001011150 ৮/101) 0১0 11024110051017 21 (176 0৮015701 9০17901, 0001] 
৫017 (155011601 1015 10011101৬৬1) 01010010101)1 110 105 13101711500 10 0111160150 10817:007 


10 [01011015006 (0117 ১[9১০01901 (0010500.-- পৃ ৪৮০-৮১। 


৭। মধুসূদন রাজনারারণবে 


710 59০01100110 1051 1১011 1১155101100 15 091718120101919 10011107100 911, 10100808071 1 170৮0 
%৩। & [৮৮ 11011507100 111৩5 01 0170 12051 (1১6) 13001 19 ০০10190৬৩, -.10011৬৩ ৮%০।) ৬11 110৩ 
111 5600110 [0011 01 1৬10910711001 51111 10001ত- 0 102৭1 1107৬010৩17 11111511110 10 ৮৮10111767৩ 
০01০. |] 51101] 1101 00১10003211 (0) ৮00 11101 5010৬ [21105 01 11 1111 11 1000011৬৮10] 04011901101), 
1 1104 110 1000. 11 00:01 (0110৮, (1021 0001 11011101 101150৩ ৬৮০০1০1106৩ 01105 41105 
58161) 09101150155 11280011015, 0170 ১৫১) 10170৬/ | 011) 1100 2 50604 50150121715 070881005 
ো)৫ 11100 10111 001 ৬০1০5 ৬৮101] (10111501৬৬.--৬0145 01101 176৮6 116081)0 1 1576৬, 
11016 15 2 11511 (01 %001. 01108191110 00101৩55, | এ) 11010911010 (0 ১9] 
৬৩10101১980 1076)৬/ 908) 81৮০ ৬০1৮ 05161] 10117157501 1 90011 ৭1 0111 ৮০৪ 1684 07৩ 
৮/1)0916 [১0017). [ 01211001175 ০০107১0100100 (10 1১012) 017 0100 116) 7119 [011101091৩5 0174 
১৬০] 2. চ7101101) 011110 ৮/০10 1001 11704 1000] ৮৮101) 1005. 70101000105 010৩0 010150১4601 91105 
20001011017) (10101) 13091) 51708141001 179৬০ 19001) 92017010100. ১1106 11 15 5027001% 
০0010004৬৮1) 000 10109517555 01 0193 17001. 1301. ৮৮০৪1 598 ৮/111110519 [7011 ৬10] 10) 
৬1211 11916 10016 01701) 01101130901 25 (170 0০১1 0106)18 0110 11৮6, 0110015]) 306111010 0174 
115 50100] ০011 01৩ 13901 [11-_13101011075 01101 1110 017 011/--11)0 17)00১6171010111- 
09110." 1৬1৬ [01110107 1321)13 1. 0. 13053 €0 ৬৬1৮ 11051110111 17100) 0110 60170 0 180১৮ ৬/০01]) 
00111170101 13101010) 0110 1015 11101705 51101 00 [0 07৩ 1. 13001 00101]901001৬৩1% 
500১2101175 6176 ৬/011 15 ৬০11৫০10115 [09001010170 00111100190 2 ৬০7৬ 15190108010 ১০1৩. 
1 1825 511017000 (1) 017017)155 691 13191)16 ৬৩175৩- 4৯ 910210 ৬1516019 11800, 014 100৬... 

] 178৬৩ 0116590 170010 1715011 01104 ০০061 +1৮111101) 0700 15011012১- 1719৬ 011 
0০501৮০ (1)0 00111[)110101)1. ] ০011)01 509, ৮41 11 15 ০0171211719 11011011178. 1 01105 11 50915 
501770 59015, 1, 2170 0110/৫ (0 90 01) 17 0৬৮11 ৮/০%, 1 91011 40001101101] ৬/০1)1 
[01901106. 599 1170 01110161100 11) 10178151166 0100] ৬০1১1110001017, 11 111 1000171178 02150, 
০9(৮/৬০৪]) 71109610172 070 1৬1৩9170179. 1301 1 54100056 1 17700501014 001৩8) (0 1161010 10911 
90০1 1৮1৩2170172. 4৯ 17051) 00001711)1 /0810 0০ 5011750171116 11160 0 19130111011. 1381 1017010 
15 1175 ৮৮106 01০1 01 10111011110 014 1১110 [00611 ০০০৫ 1000, 0110 1 0111111170৬ 0 
[017061)09 11) 010 11107] ৬/৫১._ পৃ. ৪৮১-৮৩। 


৮। মধুসুদন রাজনারায়ণকে 


1৬1০81101100 15 [01081055118 51020115 9180 ৮৮৬ 01৩ 110/ 10111161116 1070 ৮111 130015017 
17701 110 1251. "1010 15 21) 1171511001101 11020 11) 50010 101 ১001, 1) 0). 1 91811 1)6৬৩7 
18011) 01016110191 01110115117 11791701010 11170. 10811100 0170 11190112170 08151)1 00 500151% 
(19 77051 1১090101091 0091751115 117 1115 00, 01 01001 ০] ৬০ ৬101) 17155 109 40১৪1001101 
৬৬০01110171 ৮/০ 51019591110 0170 1620? ৬/011101)70 5৩9 1 001 10611 508 11701 5080100৬600 
51100 17017 2. 1004 (01 0100 £10110615 1011005985, 101 [00901 10165190102, 10117011101 
1০৬০1 (1)01851. | ৬/05 51018 2 [0110৬/ 101 1110 [00115010- 717৩ 00101 1259 1301) 1. 0-13959, 
1) [01110601, 7119 10601510810 0৮118, ৬/10017)1974118 [যোঃ05101001170101) 007 15000510172- 


8001 | ৬/0171 (17021155 ১৮০৪. ৪৮৪-৮৫। 


৩০০ মেথনাদবধ কাব্য চর্চা 


৯। মধুসূদন রাজনারায়ণকে 


11106 15170 90098111118 101 102515. )01110010. 0100 1715 17106) 0৬ 101 1300 111. ৬1710) 
1069 [0101108110৩ (0 0০ 509101)0101. 7191৩ 016 799, 1১0৬৩৬৩, ৯/1০1014 040 (0 9090 
1৬. 

৫7 10011118115 01701101010 01100111)10117010019- 110 ৬/100 15 40009011101, 
৮1011001 010 10011)0116-, ৮101) 0 0051] 01 +50111111165- 15 5016 06) 1000 00/1) 1176 
511৩01]। 0110111৩111 001011]1) /5111900015 গো 501৩ 66601100111 10৬179 0101 00611161011). 
1001 0 016 99101510110 169711075. 1100 10111) ৬1111. 01001101101) 72550. | 00171 01111 
[116100170 1105 0 51181৮1১001 ৬/০/1179 1 10011181016 ৬1011 01505 17011111115 এ 
81901)001 061115. 11106 1715 0৮৮1) 90101). 10015 10011 01 1110 10101951 010001115 10801 1105 11111 
01110110111 01001 780) 176 00114 07119011610 ৩1901৩51016 11110 01 1116 1৩901 (0 & 
[1051 05101851011 10510110. 10010 100 10৬০1 (00101৩50100 109011. /৯10 ৮101 15 1011 
00/15000101000? 11৩ 1105 2 £10110815 17100 0810 (0৮/ 1620015. 116 15 99101) 101175৩11. ৬/১ 
9016170/16086 111) 10061017816 0 (| 501001101 97061 910৩1015500 ৬৬ 10৬৩1 16৫] (01 
11111. ৬/০ 1601 0116 50010 01115 01101601 ৬০1০১ ৬101) 0১/ 0104 01011001118, 110 15 0176 
0৬৬] 10201 01 0 11601) 11) 0100 51101] 50111100 01 0170 10161. 

1301 0 100150 ৮/910, 010 17০১, ০০০1৬ ১০9] 2110৮/ 0115 100111)6 10 0500110 5001104 010 
[00171011011 ০0 10150 120 0100 ৬1016 [00611 01010100811. 1100 11000116 ০01 0116 5101 ৫05 
101 000116 11)0101) 1) 0110 102111101 11110. 1101) 15110110175 001 09011165. 110৬৮, 1016 
৬111101). 0119 0106. 11700 15 11] 001 ৬11. 0194 | 1100৩ 1 110৬৩ $8/0৫0০৫00. 0 10051. (0 
0 15519001011 £১16101. 1] ০9০০1 006 50060184132 (0 0০ ০01 17) 29001 0 10601001), 

গ81)0177£ 00001 13101710 ৬০150, 508 [70051 0110৬ 110 10 ৫1৬০ 9০ 2 10119 110116 
017000016. 90116 0055 20 1 1174 00095101) (০ 0 10 010 (01)1110100271. 1] 50৬/ 2 [70 
500100 11 0 91001) 074 005]19 [90111 0৬০৫1 11651001904. 1 519001000৫ 111 2110 75100 1110) 
৬/11200 185 ৬/05 162611118. 116 52010 111 ৬০1 0000 121101151) :-_ 

“1 21115011002 116%/ 090, 511144৯0০০1 15010 “1 010112190 01)016 ৬/05 10 
00০01 11] ৮081 19116012056.” 110 101001100--+৬/119. 511. 101৮ 15 [00119 (101 ৬0110 179106 
খো)) 1801101) [1080- 

1 5010 +৬/৩11. 1690 01101 161 100 10110৬/. 119 11101019 518001600৩1 1009760 11010 0 
[90 010 901 “911, ] গো) 01010 08) ৮/০101)11 0011001512110 01115 21101)01- 115171160. “151 
[10 11৮ [9 01100. 110 1৮000 0111 01 1309901€ || 01001 0011 ৬/110111) 16011 11075 00 [২01।, 
51017100116 0 (180 1৬019 200৩ 01 00 00901906 01 911৬2, 0070 8001 59১5 10 111), 

জি: তু * বাঁচালে দাসীরে 
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১০। মধুসূদন রাজনারায়ণকে 
৬/5 216 170৬/ [07110119010 1451 30015 (15) 01 11681701170. 50 900 17109 ০%00601 1711) 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা ৩০১ 


[05 (116 ০6520110176 01 010 108561 10011101) (211811571).... 

৬৬৩ 17৬5 185 ৪01 ০0৮61 0110 10150 01110 1৬101017111), 1001] ৮০) ৬1101: 0 81000 
[5021 ৮/০০ [0 1150 211015 010 11055001113185 01 11000. 1০ 00010 ৬/11১ 2 10111110011 
[1010 017 0100 00201) 01 1105501) 2170 115 01011)01. 110 09010 0111151 010 (১6110195 01 0100 
৮/)015 1006 01) 1015 1)১11011. ৬/০১ 110৬6 10 50101) 910)৬0. ৬14 ১০৪। 070110৬০109 ৮৩০1৫ 
18010 91070160170 505 01101 11৩ 116011 6)1 110 2061 171 151551121104 15 ৬৮101) 0100 ত0101005205. 
/৯14 11901 15 0170 16201 0801). 1 005100156 010) 1114 1015 19010010500 0176 1405 01 1২0৬01), 
১1০৬০1১5 0110 1011801195 1109 1171011000101; 110 ৬/০5১ 0 70110 16110. 

1 9710৬/০৫ ০ 1911৩] 11) ৬0101) 900 59 1101 001 [00101 0116 1 210 8৬130010506 
016 151. 10 2. 11017. 11৩ 5210 9017 51101100 0100%10 /১/0177110 5 0101৮ 11100 1017141110৩ 
111 30901 51011011200 12117.11)0 51119 10110৬/ ৯0111 017) (0) 50৮ (1101 1170 00915000 170)580 
111) 11166 0112 012116 01 5. 110711101 01701100011 3801 196 41151117115 116911 ৫5$1 41151711107141117.-- 


পৃ. ৪৮৮-৮৯। 
১১। মধুসূদন রাজনারায়ণকে 
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আইলা তারাকুত্তলা, শশী সহ হাসি 
শবর্ধরী; বহিল চারি দিকে গন্ধবহ। 
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আইলা সুচারু তারা, শশী সহ হাসি 
শর্র্বরী 


সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে, 

8180 086 70955856 855181565 00109 2. 01109161)% (0119 ০ 11100510-- 
“আইলা সুচার তারা, শশী সহ হাসি 
শবর্বরী; সুগন্ধবহ বহিলা চৌদিকে, 
সুন্বনে সবার কাছে কহিলা বিলাসী 
কোন কোন ফুল চুগ্ি কি ধন পাইলা।” 
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১৩। মধুসূদন রাজনারায়ণকে 
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পৃ. ৪৭২-৭৩। 
রচনার প্রায় আরম্তকাল হইতে আজও পর্য্যস্ত বিভিন্ন মনীষী, কবি ও সমালোচক কর্তৃক 
'মেঘনাদবধ কাবা' যে ভাবে আলোচিত হইয়া আসয়াছে, কোনও বাংলা কাব্য লইয়া এত অধিক 


আলোচনা হয় নাই। এই কাব্য মাত্র দুই সর্গ লিখিত হইবার পরে পাগুলিপি পা? করিয়া রাজনারার়ণ 
বসু যে সমালোচনার সূত্রপাত করেন, আজিও তাহার শেষ হয় নাই। 


মধুসুদন গ্রন্থাবলী, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিবৎ সংক্ষরণ, ১৯৪৩1 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা 
সুবোধন্তর সেনগুপ্ত 


মহাকাব্যের প্রকৃতি 

মাইকেল মধুসুদন দত্তের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বাংলা সাহিতোর সব্র্বশ্রেষ্ঠ মৌলিক মহাকাব্য। কেহ কেহ 
মনে করেন যে মহাকাব্য প্রাচীন কালের বিশিষ্ট সম্পদ্‌; আধুনিক কালে খাঁটি মহাকাব্য রচিত হইতে 
পারে না। রবীন্দ্রনাথ বলিয়'ছেন, “মিহাকাব্যও আমাদের জানা সাহিত্যের মধ্যে কেবল চারিটি মাত্র 
আছে। ইলিয়াড, অসি, রামায়ণ ও মহাভ।রত। অলঙ্কারশান্ত্রের কৃত্রিম আইনের জোরেই রঘুবংশ, 
ভারবি, মাঘ বা মিল্টনের প্যারাডাইস্‌ লষ্ট, ভল্টেয়ারের হীরিয়াড্‌ প্রস্তৃতিকে মহাকাব্যের পংক্তিতে 
জোর করিয়া বসান হইয়া থাকে ।” 

রামেন্্রসুন্দর ত্রিবেদীও এই মতের পোষকতা করিয়াছেন। তাহার মতে কালিদাস, ভারবি, মাঘ 
প্রভৃতি কবিগণের রচিত মহাকাব্য সম্ভবতঃ অলঙ্কারশান্ত্রসম্মত মহাকাব্য। কিন্তু ইহারা যে শ্রেণীর, যে 
পর্য্যায়ের গ্রছ, রামায়ণ মহাভারত কখনই সে শ্রেণীর নহে। পাশ্চান্ত সাহিত্যের মহাকাব্যগুলির মধ্যেও 
তিনি অনুরূপ প্রভেদ দেখিতে পাইয়াছেন। অর্থাৎ যে অর্থে ইলিয়াড় অথবা অডেসি মহাকাব্য সেই 
অর্থে প্যারাডাইস্‌ লষ্ট মহাকাব্য নহে। তিনি বলিয়াছেন, “বস্তৃতঃই পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ও 
সভ্যতার ইতিহাসে কোন্‌ প্রাচীন কালে বাল্মীকি, ব্যাস ও হোমারের উত্তব হইয়াছিল। তাহার পর কত 
হাজার বৎসর অতীত হইয়া গেল, কিন্তু মহাকাব্যের আর উৎপত্তি হইল না।” 

অলঙ্কারশান্ত্রসম্মত মহাকাব্য এবং রামায়ণ ও ইলিয়াড্‌ প্রভৃতি মহাকাব্যের বৈশিষ্ট্য আলোচনা 
করিয়া! দেখিতে হইবে ইহাদের পার্থক্যের মধ্যে মৌলিক সঙ্গতি আছে কিনা এবং সেই পরিপ্রেক্ষিতে 
মেঘনাদবধ কাব্যের আলোচনা করিতে হইবে। আমাদের দেশে আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ এই বলিয়া 
মহাকাব্যের সংজ্ঞা নির্দেশ করিয়াছেন : 

“মহাকাব্য সর্গে বিভক্ত হইবে; তাহার নায়ক একজন দেবতা অথবা সদ্বংশজাত, ধীবোদাত্ত ক্ষত্রিয় 
হইবে। সদ্বংশজাত বহু নৃপতিও নায়ক হইতে পারে; শূঙ্গার, বীর ও শাস্তুরসের একটি ইহার অঙ্গী রস 
হইবে এবং অন্য রসগুলি প্রধান রসের অঙ্গ হইবে। ইহাতে নাটকের সমস্ত সদ্ধি্লি থাকিবে, 
কাহিনীটি এঁতিহাসিক ঘটনা হইতে উদ্ভুত হইবে অথবা কোন সঙ্জনকে আশ্রয় করিবে। ইহার ফল 
হইবে চতুকরিপ্রাপ্তি অথবা চতুব্বর্গের যে কোন একটিও হইতে পারে। আরম্তে নমস্কার, আশীবর্বাদ 
বা বস্তনিঙ্দেশ থাকিবে, কখনও কখনও খলাদি ব্যক্তিদের নিন্দা অথব৷ সাধুব্যক্তিদের প্রশংসা থাকিবে। 
ইহা একই ছন্দে রচিত হইবে এবং কাব্যের অস্তভাগে অপরজাতীয় ছন্দ থাকিবে। ইহা নাতিদীর্ঘ ও 
নাতিহ্্ব হইবে এবং ইহাতে অষ্টাধিক সর্গ থাকিবে । কোথাও কোথাও নানা ছন্দোময় সর্গ দৃষ্ট হইয়া 
থাকে। প্রত্যেক সর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের বিষয়ের সুচনা থাকিবে। ইহাতে সন্ধ্যা, সূর্য্য, চন্দ্র, রজনী, 
প্রদোষ, অন্ধকার, প্রভাত, মধ্যাহ, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, সম্ভোগ, বিরহ, মুনি, স্বর্গ, নগর, যজ্ঞ, 
রণগমন, বিবাহ, মন্ত্র, পুত্রজন্ম ইত্যাদি বিষয় যথাযোগ্যভাবে সাঙ্গোপাঙ্গরূপে .বর্ণিত হইবে। কবি, 
বৃত্তান্ত, নায়ক বা অন্য কাহারও নামে মহাকাব্যের নামকরণ হইবে এবং সর্গের মধ্যে যে কথা 
সব্ববাপেক্ষা প্রধান (উপাদেয়) তদনুসারে সর্গের নামকরণ হইবে।”সোহিত্যদর্পণ -বষ্ঠ পরিচ্ছেদ) 

এই বিবরণ যথেষ্ট দীর্ঘ হইলেও এই আপত্তি উত্থাপিত হইয়াছে যে ইহার মধ্যে মহাকাব্যের প্রকৃত 
তাতপর্য্যের কোন পরিচয় নাই। এই আপত্তির মধ্যে আংশিক সত্য আছে। বিশ্বনাথের মৌলিকতা ছিল 
খুব কম, তিনি সাহিত্যের দুরূহ ব্যাপারগুলি সহজ করিয়া লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। পুতরাং ইহা 


৩০৪ 
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বিচিত্র নয় যে তিনি মর্মগিত বৈশিষ্ট্য অপেক্ষা বহিরঙ্গের উপরেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। অধিকক্ত 
এখানে তিনি এমন এলোমেলোভাবে নান! বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন যে তাহার বর্ণনা পড়িয়া 
বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যঙ্গ রচনা “বর্ষ সমালোচনা'র কথা মনে হয়। ভারতবধীয় মহাকাব্যের মধ্যে রামায়ণে 
কাণ্ড আছে মাত্র সাতটি এবং তাহার অঙ্গী রস করুণ, শূঙ্গার' বীর বা শান্ত নহে, এই মত আনন্দবর্ধন 
প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বিশ্বনাথের বর্ণনার মধ্যেও মহাকাব্যের স্বরূপের পরিচয় নিহিত আছে। এই 
স্বরূপ বিশ্লেষণ করার পৃবের্ধ ইউরোপীয় সমালোচনা-সাহিত্যের পিতামহ আ্যারিষ্টটলের মত আলোচনা 
করা যাইতে পারে। আ্যারিষ্টটলের যে গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে বিয়োগাস্ত নাটক 
বা ট্র্যাজেডিরই বিস্তারিত বিশ্লেষণ রহিয়াছে, এপিক বা মহাকাব্যের কথা প্রসঙ্গতঃ উত্থাপিত হইয়াছে 
মাত্র। আ্যারিক্টটল বলিয়াছেন যে ট্র্যাজেডির মত মহাকাব্যেও মূল আখ্যান থাকে একটি, কিন্তু যেহেতু 
ইহা দৃশ্যকাব্য নহে সেইজন্য ইহার মধ্যে উপাখ্যান থাকে বেশী। ইহার ভাব ও ভাষা হয় এশ্বর্যযবান্‌ 
এবং রাজসিকগুণবিশিষ্ট হেক্সামিটার বা তজ্জাতীয় ছন্দে ইহা রচিত হয়। ট্যাজেডির মধ্যেও চমৎকার 
উৎপাদনের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু মহাকাব্যে বিস্ময়কর, অসম্তাব্য ব্যাপারের স্থান অনেক বেশী। 
ট্যাজেডির গপ্ডি সীমাবদ্ধ, তাহার মধ্যে এক্যবোধ বেশী সুস্পষ্ট; মহাকাব্যে সেই সংসক্তি নাই, কিন্তু 
ইহা বিষয় ও বর্ণনার গৌরবে সমধিক সমৃদ্ধ। 

উপরে যে মতগুলি বিবৃত হইল তাহা হইতে একটি কথা স্পষ্টতঃই প্রতীয়মান হয়। মহাকাব্যে 
একটা বিশালতা, বিস্তৃতি ও ওঁদার্য্য আছে যাহা ইহাকে অন্য সকল কাব্য হইতে পৃথক্‌ করিয়া দেয়। 
এইজন্যই ইহাতে উপাখ্যানের বাহুল্য থাকে, এবং তাহার জন্য সাধারণতঃ অষ্টাধিক সর্গের প্রয়োজন 
হয়; এইজন্যই ইহার নায়কের চরিত্রে উদাত্ততা বাঞ্ছনীয় এবং ইহার ছন্দে, অলঙ্কারে এবং ভাবের মধ্যে 
আমরা গাস্তী্্য ও গৌরব কামনা করি। রবীন্দ্রনাথ মনে করেন যে প্রাচীনতম মহাকাব্যগুলি কোন 
একজন কবির সম্পত্তি নহে, তাহারা কোন একটি সমগ্র জাতির সম্পদ্‌। জাতির চতুর্দিকে নানা ভাব- 
ভাবনা বহুকাল ধরিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। এই সব ভাব যাহারা প্রকাশ করেন সেই সমস্ত 
কবিরা হয়ত অখ্যাত থাকিয়া যান, কিন্তু পরে কোন মাহেন্দ্রক্ষণে কোন এক কবি জন্মগ্রহণ করেন 
যাহার প্রতিভা এই সকল বিচ্ছিন্ন ভাব ও অনুভূতিকে মালার মত গাথিয়া দেয়। এই কবিই মহাকবি 
এবং ইহার রচনাই মহাকাব্য। ইহাই হোমার, বাশ্মীকি, ব্যাসের বৈশিষ্ট্য। এই জন্যই তাহাদের রচনাকে 
ঠিক ব্যক্তিবিশেষের রচনা বলা যায় না; রামায়ণ, মহাভারত, ইলিয়াড ও অডেসির মধ্য দিয়া একটি 
জাতি বা সভ্যতার বহুকালের সঞ্ধীয়মান এতিহ্য স্থায়ী রূপ পাইয়াছে। সুতরাং রবীন্দ্রনাথের মতেও 
মহাকাব্যের প্রধান গুণ- বিস্তৃতি। আধুনিক কালে ছোট-বড় প্রত্যেক কবির লেখাই ছাপাখানার 
সাহায্যে একটা বিশিষ্ট, নিজস্ব রূপ পায়। একের রচনা অপরের রচনার সঙ্গে মিলিয়া ভাবের একটি 
অশ্রাত্ত প্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারে না। সুতরাং প্রাচীন কালের মত মহাকাব্য এখন আর রচিত হইতে 
পারে না, কারণ বিভিন্ন কবির বিচ্ছিন্ন রচনা মহাকবির সংশ্লেষক শক্তির জন্য অপেক্ষা করিতে পারে 
না। রামেন্দ্রসুন্দরও বলিয়াছেন যে মহাকাব্যের মধ্যে যে একটা উন্মুক্ত অকৃত্রিম স্বাভাবিকতা থাকে 
তাহা বোধ করি আর কখনও ফিরিয়া পাওয়া যাইবে না। তিনি যে গুণাবলীর কথা বলিয়াছেন তন্মধ্যে 
অকৃত্রিমতা বা স্বাভাবিকতা আজকালকার কাব্যেও হয়ত পাওয়া যাইতে পারে, কিন্তু সেই উন্মুক্ততা 
এখন প্রায় অনধিগম্য হইয়াছে। অন্ততঃ যদি অকৃত্রিমতা বা স্বাভাবিকতাই মহাকাব্যের লক্ষণ হইত 
তাহা হইলে প্রাচীন ও আধুনিক কালের অনেক রচনা মহাকাব্যপদবাচ্য হইত। তাহা যে হয় নাই তাহার 
কারণ ইলিয়াড্‌ বা মহাভারতে যে উন্মুক্ততা আছে তাহা পরবর্তী যুগের রচনায় তেমনভাবে পাওয়া 
লা তিগনাি ডান খা সেই পরিমাণে আধুনিক কাব্যও মহাকাব্যের সীমানায় 
০পোছায়। 
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বিস্ময়বোধ-_বিশাল রস 

আমাদের দেশের অলঙ্কারশান্ত্র মানবহৃদয়ের প্রবৃত্তিগুলিকে প্রধানতঃ আট বা নয়টি স্থায়িভাবে 
বিভক্ত করিয়া আট বা নয়টি রসের পরিকল্পনা করিয়াছে। এইরাপ সাহিত্যবিচারের কতকগুলি 
অসুবিধা আছে। যদি স্থারী ভাবগুলিকে বাড়াইয়া দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয় তাহা হইলে বলা 
যাইতে পারে যে আমাদের হৃদয়ের অন্যতম স্থায়ী ভাব হইতেছে বিম্ময়বোধ। এই বিস্ময়বোধ 
অল্পবিস্তর সমস্ত কাব্যেই সঞ্চারিত হইয়া থাকে, ওয়াল্টার পেটার ইহাকে রোমান্টিক কাবোর মুল 
উৎস বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই বিস্ময়বোধ যখন বিরাট কিছুর দ্বারা উদ্বোধিত হয় তখন তাহা 
একটা বিশিষ্ট রসের সঞ্চার করে যাহার নাম দেওয়া যাইতে পারে বিশালরস। এই জাতীয় কাবো 
উন্মুক্ততা থাকিতে পারে, ইহার মধ্য দিয়া একটা জাতি বা সভ্যতা আত্মপ্রকাশ করিতে পারে, ইহা 
অলঙ্কারশাস্ত্রের কৃত্রিম নিয়মানুসারে লিখিত হইতে পারে, কিন্তু ইহার মূল লক্ষণ হইবে বিস্তৃতি। 
বিশ্বনাথ বলিয়াছেন যে বীর, শূঙ্গার অথবা শাস্তরস মহাকাব্যের জঙ্গী রস হইয়া থাকে। কিন্তু পৃবের্বই 
বলা হইয়াছে আনন্দবর্ধন মনে করেন যে রামায়ণের অঙ্গী রস হইল করুণ। বাস্তবিক পক্ষে মহাকাব্য 
যে কোন রসের সমাবেশ হইতে পারে, অলঙ্কারবর্ণিত নয়টি রসের যে কোন একটি অঙ্গী হইতে পারে 
যদি তাহা বিশালতার অনুভব জাগাইতে পারে। ইহাই সমস্ত মহাকাব্যের প্রধান লক্ষণ। 

প্রাচীন যুগের যে চারিখানি মহাকাব্য শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে এই গুণটি 
বর্তমান আছে। আযাকিলিস, যুলিসিস, রাম, অজ্জু্ন_ ইহারা সবাই বিরাট্‌ ব্যক্তি, ইহাদের কার্যকলাপে 
দেবদেবীরা প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিতেছেন। রামচন্দ্র অবতার-শ্রেষ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণও পার্থসারথি এবং 
ট্রয়ের যুদ্ধে দেবদেবীদের উৎসাহ এত বেশী যে কখনও কখনও তাহারা নিজেরা যুদ্ধে লিপ্ত হইয়াছেন, 
ভক্ত বা প্রেয় মানবকে রক্ষা করিয়াছেন, নিজেরাও আহত হইয়াছেন। দেবদেবীরা এত প্রত্যক্ষ হওয়া 
সত্তেও দেবাতিরিক্ত নায়কদের ক্ষমতার লাঘব হয় নাই। আযাকিলিস্‌ হেক্টর ভায়মিডিস, পাগুব ও 
কৌরব বীরগণ, লক্ষণ, হনুমান, রাবণ ও মেঘনাদের শ্রেষ্ঠত্বের হানি হয় নাই। এতদ্যতীত আরও দুইটি 
লক্ষণ লক্ষ্য করা যাইতে পারে। হোমারের উপমাগৌরব সুপ্রসিদ্ধ। যে সমস্ত উপমায় তাহার প্রতিভার 
স্বকীয়তা সূচিত হইয়াছে সেই সকল উপমা খুব দীর্ঘ, তাহাদের মধ্যে বিশালতা ও বিস্তৃতির অনুভব 
বিশেষভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে। রাষায়ণ-মহাভারতের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তন্মধ্যে দেব-মানব- 
রাক্ষসের সংঘর্ষের মধ্য দিয়া একটি নৈতিক ভাব প্রকাশিত হইয়াছে। রামায়ণের সবচেয়ে বড় কথা 
রামের বাহুবল নহে, সীতার দুঃখ নহে; রাম যে পিতৃসত্য রক্ষা করিবার জন্য বনে গিয়াছিলেন, 
ধন্মপত্বীকে উদ্ধার করিবার জন্য যুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং রাজধর্ম্ম রক্ষা করিবার জন্য সেই পত্বীকে 
বনবাসে দিয়াছিলেন ইহাই রামায়ণের প্রধান বক্তব্য। মহাভারতে কুরুপাণুবের যুদ্ধ একটি বিরাট্‌ 
গ্রাম, উভয় পক্ষের যোদ্ধাদের মধ্যে অতিমানবীয় বীরত্বের অভাব নাই। কিন্তু এই বীরত্ব ও 
গ্রামের বিশালতাকে ছাপাইয়া উঠিয়াছে মহাভারতিতর নৈতিক তত্ব। আনন্দবর্ধন বলিয়াছেন যে এই 
গ্রছ্থের মূল উদ্দেশ্য হইতেছে সংসারের নিঃসারতা প্রতিপাদন করা এবং ইহার নায়ক ইইতেছেন 
শ্রীকৃঞ্-_ভীম্ম বা অর্জন নহেন। 
“মেঘনাদবধ কাব্যের বৈশিষ্ট্য-_-পরিকল্পনা 

অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ধাঁহারা প্রাটান মহাকাব্যের অনুকরণে মহাকাব্য রচনা করিয়াছেন 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত তাহাদের অন্যতম এবং তাহার মেঘনাদবধ কাব্য একখানা শ্রেষ্ঠ মহাকাব্য । এই 
গ্রন্থের বিচারে প্রথমেই একটি বিষয়ের আলোচনা করা দরকার। মাইকেল সনাতন ভারতবর্ীয় 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা "৩০৭ 


আদর্শের বিরোধিতা করিয়া এই মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। প্রসঙ্গাত্তরে 
তিনি বলিয়াছিলেন যে তিনি বিশ্বনাথের আইনকানুন মানিয়া চলিবেন না। বিশ্বনাথের অধিকাংশ 
নির্দেশ মহাকাব্যের বহিরঙ্গ-বিষয়ক; সুতরাং তাহা না মানিলে কোন ক্ষতি নাই এবং মধুসূদন সকল 
নির্দেশই যে অমান্য করিয়াছেন তাহা নহে। বহিরঙ্গ ছাড়িয়! অন্তরঙ্গের বিষয় আলোচনা করিলে দেখা 
যাইবে যে তিনি বিশ্বনাথের মৌলিক নির্দেশগুলি অমান্য করেন নাই। তাহার মহাকাব্য বীররসপ্রধান, 
অন্যান্য রসগুলি অঙ্গীর সাঙ্গোপাঙ্গরূপে বর্তমান; তাহার নায়ক দেব নহেন, ক্ষত্রিয় নহেন, দেব ও 
মানবের শক্র রাক্ষস, কিন্তু তিনি সদ্বংশজাত এবং ধীরোদান্তচরিত্রবিশিষ্ট; তিনি দেবারি হইলেও 
দেবাদিদেব মহেশ্বর তাহার পৃষ্ঠপোষক। মধুসূদন বিশ্বনাথের নিয়মের যে বিরোধিতা করিয়াছেন তাহা 
গৌণ। তদপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে সনাতন ভারতীয় আদর্শের প্রতি তাহার অশ্রদ্ধা। বাশ্মীকি, 
কৃত্তিবাস প্রভৃতির কাব্যে রাম মহামানব, অবতারশ্রেষ্ঠ। ইহাদের কাব্য রাক্ষসগণ ভীষণ, 
কিস্তৃতকিমাকার জীব। তাহাদের বাহুবল থাকিতে পারে, কিস্তু চরিত্রের ওুঁদার্য্য বা মহত্ব নাই। 
মাইকেলের পরিকল্পনা অন্যরূপ। তিনি ভারতবর্ধীয় আদর্শে বিশ্বাসী নহেন। তাহার সৃষ্ট দেবদেবীরা 
মানুষের মতই। এখানে তিনি হোমারের রীতির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়া থাকিবেন। কিন্তু হোমারের 
দেবদেবীদের মধ্যে যে প্রবল শক্তি আছে মাইকেলের দেবদেবীদের মধ্যে তাহা নাই; তাহাদের 
সব্র্বাপেক্ষা প্রধান লক্ষণ__রাক্ষসভীতি। রাক্ষসদিগকে ঝড় করিতে যাইয়া মাইকেল মধুসৃদন দেবতা 
ও মানুষকে ছোট করিয়াছেন। তাহার রাম বীরশ্রেষ্ঠ নহেন, ভীরুস্বভাব ও অশ্রুপাতপ্রবণ এবং লক্ষণ 
অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদকে নিহত করিয়াছেন। মাইকেল এই আপত্তি সানন্দে শিরোধার্য্য করিয়া 
বলিয়াছেন যে তিনি রাম ও তাহার দলকে (ছা) 2110 1015 7016) পছন্দ করেন না।। প্রাচীন 
পুরাণের এই বিকৃতি সকল দিক্‌ দিয়া নিন্দার্হ বলিয়া অনেকে মত প্রকাশ করিয়াছেন। 

কিন্তু বিষয়টি গভীরভাবে বিচার করিলে মাইকেলের এই বিকৃতি সাহিত্যের দিক্‌ দিয়া তেমন 
দোষাবহ নাও হইতে পারে। সমস্ত প্রাচীন কাহিনীই কালক্রমে বিবর্তনের মধ্য দিয়া গড়িয়া উঠে এবং 
তাহাদের অল্পবিস্তর পরিবর্তন হইয়া থাকে। রবীন্দ্রনাথ দেখাইয়াছেন যে রাম-রাবণের যুদ্ধ প্রথমে ছিল 
আর্ধ্-অনার্য্সভ্যতার সংঘর্ষের কাহিনী, কিন্তু পরে যখন আর্্যসভ্যতা ও অনার্ধ্সভ্যতার সংমিশ্রণ 
ইইয়া গেল তখন এই বিরোধের ভাবটি কাটিয়া! গেল। এই পরিবর্তনের জন্য এবং অন্যান্য কারণের 
জন্যও পরবস্তীকালে রাম যুযুৎসু আর্ধসভ্যতার প্রতীক না হইয়া ভক্তবৎসল দেবতায় রূপাস্তরিত 
ইইলেন। “মেঘনাদ্ববধে” কাহিনীর বূপাস্তরণের আর একটি ধাপ পাওয়া যায় মাত্র। অবশ্য এই 
পরিবর্তন পূর্ববর্তী পরিবর্তন অপেক্ষা অনেক বেশী দূরপ্রসারী। ইউরোপীয় সভ্যতার সংস্পর্শে আসিয়া 
আমরা অফুরস্ত শক্তির লীলার সহিত পরিচিত হইয়াছি। রাবণ ও ইন্দ্রজিতকে মাইকেল মধুসূদন শক্তির 
এন্বর্য্ের প্রতিনিধি করিয়া চিত্রিত করিয়াছেন। এই শক্তি ন্যায়-অন্যায়, সুনীতি-দুর্নীতির বাঁধাধরা নিয়ম 
মানিয়া লইতে চাহে না; প্রাকৃতিক শক্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া আপনার এম্বর্য্যের গগনস্পর্শী হর্ম্চূড়া 
রচনা করে। যে রাম ভক্তবৎসল, ধিনি চিরাচরিত ন্যায় ও ধর্মের প্রধান প্রতিভূ তিনি এই নূতন 
ভাবের উপযুক্ত বাহন হইতে পারেন না। তাহার অপেক্ষা স্বর্ণলঙক্কার অধীশ্বর, বাসববিজয়ী, দেবত্রাস 
রাবণ-মেঘনাদেই এই বিদ্বোহী ভাবের উপধুক্ততর প্রতিচ্ছবি পাওয়া যাইতে পারে। এই দিক্‌ দিয়া 
বিচার করিলে দেখা যাইবে যে মাইকেল মধুসূদন যে পরিবর্তন করিয়াছেন তাহা বিকৃতি নহে, 
কালোচিত রাপাস্তরণ। 

আর একটি দিক্‌ হইতে বিচার করিলেও আমরা এই পরিকল্পনার যাথার্থ্য হাদয়ঙ্গম করিতে 
পারিব। মাইকেল মধুসূদনের প্রতিভায় প্রাচ্য ও পাশ্চান্য ভাবধারার পরমাশ্চর্য; সম্মিলন হইয়াছিল। 


৩০৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


তিনি হোমারের অনুকরণে দেবদেবীর কল্পনা করিয়াছিলেন, হোমারের 'অনুসরণ করিয়াই রাক্ষস- 
নায়কদিগকে বীর্য্যবান্‌ করিয়া সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ট্যাসোকে অনুসরণ করিয়া তিনি প্রমীলার চরিত্রে 
যোদ্ধজনোচিত শৌর্ধয আরোপ করিয়াছিলেন। তিনি রাম-রাবণের যুদ্ধের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা 
হোমারবর্ণিত ট্রয়যুদ্ধ বা ট্যাসোবর্ণিত জেরুজালেম-উদ্ধার-কাহিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু 
রাক্ষসদের প্রতি তিনি যতই সহানৃভূতিসম্পরন হউন্‌ না কেন, তাহার যুদ্ধের বর্ণনা যত তেজোদৃপ্তই 
হউক না কেন, তাহার কাব্যে বাহুবলের সংগ্রামকে আচ্ছন্ন করিয়া আছে নৈতিক শক্তির অনতি্রম্য 
প্রভাব। রাবণ অমিতবিক্রম বীর, তাহার পুত্র বাসববিজয়ী; কিন্তু প্রথম হইতেই এই কথা স্পষ্ট করা 
হইয়াছে যে পরস্ত্রীহরণের অপরাধের জন্য রাবণকে ধ্বংস হইতে হইবেই। প্রথম সর্গে রাবণের মহিষী 
চিত্রাঙ্গদাই বলিয়াছেন : 


রাবণের শক্তির মূলে দেবশ্রেষ্ঠ মহেশ্বরের কৃপা। তাই স্বয়ং উমা ঘখন মহেম্বরকে বশীভূত করিতে 
গেলেন তখন তিনি কন্দর্পের সাহায্য গ্রহণ করিলেন যাহাতে তপস্বী মহাদেব পাব্র্বতীর প্রতি অনুকূল 
হইতে পারেন। কিন্তু দেখা গেল এত বিশদ প্রস্তুতির কোন প্রয়োজন ছিল না। মহাদেব খুব সহজেই 
বলিলেন, 

পরম ভকত মম নিকষা নন্দন; 

কিন্তু নিজ কম্মফলে মজে দুষ্টমতি। 


মায়ার প্রসাদে, 

বধিবে লক্ষ্মণ শুর মেঘনাদ শুরে। 
লঙ্্নণ যে মেঘনাদকে মারিতে উদ্যত হইলেন তাহার অন্যতম কারণ এই যে পিতার অধর্ম্মের ফলে 
মেঘনাদ পৃবের্বর মত অপরাজেয় থাকিতে পারিবেন না। তিনি রামকে এই বলিয়া আশ্বাস দিলেন__ 

অধর্ম্ম-আচারী এই রক্ষঃ-কুল-পতি; 

তার পাপে হতবল হবে রণভূমে 

মেঘনাদ; মরে পুত্র জনকের পাশে। 
আপাতদৃষ্টিতে মনে হইবে যে লক্ষণ অন্যায় যুদ্ধে মেঘনাদকে হত্যা করিয়াছিলেন। কিন্তু গভীরভাবে 
বিচার করিলে দেখা যাইবে যে অন্যায় সমরে লক্ষণ ব্রতী হইয়াছেন ন্যায়েরই জন্য; এই উপায়েই 
পরক্ত্রী-অপহারকের যথাযোগ্য শাস্তি সম্ভব। লক্ষণ যে মায়ার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাতে স্বয়ং 
মহাদেবের নির্দেশ ছিল। রাবণও পরোক্ষভাবে ইহা স্বীকার করিয়াছেন : 

কি কুক্ষণে তোর (শূর্পণখার) দুখে দুী 

পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি 

আনিনু এ হৈম গেহে? 
অন্য তিনি প্রাতনের বা পূবরজন্মফলের অলঙ্ঘনীয়তা স্বীকার করিয়াছেন। ইলিয়াডেরও মূল 
ঘটনা পরক্ত্রী-অপহরণ। এই গ্রন্থে কোন কোন জায়গায় এইরূপ মত ব্যক্ত হইয়াছে যে হেলেন 
মেনেলাউসের বিবাহিতা পড়ী এবং ষেই হিসাবে তাহাকে ফিরাইয়া দেওয়াই ট্ুয়বাসীদের কর্তব্য। কিন্ত 
এই মত প্রাধান্য পায় নাই, পাওয়ার কোন সঙ্গত কারণও নাই। তিনটি দেবীর মধ্যে রাপের 
প্রতিদ্বশ্বিতা হইয়াছিল। এই প্রতিদ্বন্ঘিতায় প্যারিস একজনকে নিব্্ধাচিত করিয়া পুরস্কারস্বরা'প 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা ৩০৯ 


হেলেনকে পাইয়াছিলেন এবং অপর দুই দেবীর কোপভাজন হইয়াছিলেন। ট্রয়যুদ্ধে দেবীদের 
প্রতিদ্বন্দ্িতাই প্রতিফলিত হইয়াছে; নৈতিক প্রশ্নটি এখানে অবাও্র না হইলেও অগ্রধান। আর একটি 
মহাকাব্যের সঙ্গে 'মেঘনাদবধ কাব্যের তুলনা করিলে এই বৈশিষ্ট্যটি অধিকতর পরিস্ফুট হইবে। 
প্রমীলার চরিত্র ট্যাসোর ক্লোরিগার অনুকরণে অঙ্কিত হইয়াছে। ক্লোরিণ্ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া 
সম্মুখসমরে নিহত হইয়াছেন। প্রমীলা রামলম্ষ্্ণকে যুদ্ধে আহান করিয়াছিলেন, কিন্তু রাম প্রমীলার 
দূতীকে বলিলেন : 
তোমরা সকলে 

কুলবালা, কুলবধূঃ কোন্‌ অপরাধে 

বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথেঃ 

তব ভ্রী, বীরাঙ্গনা সখী তার যত। 

কহ তারে শতমুখে বাখানি, ললনে, 

ত্বার পতি-ভক্তি আমি, শক্তি, বীরপণা-_ 

বিনারণে পরিহার মাগি তার কাছে। 
ইহাই “মেঘনাদবধ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই কাব্যের রাম ভীরু হইতে পারেন, কিন্তু তাহার 
ভীরুতাও মহৎ আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে এবং এই নৈতিক আদর্শ সমস্ত কাব্যখানিকে বিস্তৃতি 
ও এঁক্য দান করিয়াছে। মাইকেল মধুসূদন ভারতীয় আদর্শের প্রতি বিদ্রপ করিয়া রাক্ষসদের মাহাত্ম্য 
কীর্তন করিতে ব্রতী হইয়াছেন, কিন্তু তাহার মহাকাব্যকে মহত্ব দান করিয়াছে গাহস্থ্য নীতি-ধর্ম্ম, যাহার 
কাছে রক্ষোরাজকে নতশির হইতে হইয়াছে। 
চরিত্রসৃষ্টি- _দেবদেবী 

শুধু মৌলিক পরিকল্পনা নহে চরিত্রসৃষ্টিতেও “মেঘনাদবধ কাব্য” মহাকাব্যের লক্ষণাক্রাস্ত। প্রথমেই 

দেবদেবীদের কথা ধরা যাইতে পারে। ইলিয়াডে দেবদেবীগণ মানব-মানবীর ন্যায় । মানব-মানবীর সব 
দোষগুণই তাহাদের আছে, শুধু তাহাদের শৌর্য্য ও শক্তি মানবাতিরিক্ত। তাহারা শ্রীক্‌ ও ট্রোজান্দের 
যুদ্ধে অংশ-গ্রহণ করিয়াছেন এবং অনেক সময় আহত হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিয়াছেন। 
নিজেদের রাজ্যে-তাহারা মানবোচিত আমোদ-প্রমোদে লিপ্ত হইয়াছেন; দেবরাজ জিউস্‌কে দেবমহিষী 
হিরা মর্ত্যবাসিনী নায়িকার মতই মুগ্ধ করিয়াছেন। মাইকেল মধুসুদনের দেবদেবীরা হোমারের আদর্শে 
পরিকল্পিত হইয়াছেন; সেইখানেও পাবর্ধতী মোহিনী মুর্তিতেই মহাদেবকে মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছেন। 
এখানে কুমারসম্ভবের উমা-মহেশ্বর-সংবাদের কথঞ্চিৎ প্রভাব থাকিলেও কুমারসম্ভবে যে যতিশ্রেষ্ঠ 
মহাদেব ও পৃজারতা পাবর্বতীর পরিচয় পাই “মেঘনাদবধ কাব্যে” তাহাদের পরিবর্তন হইয়াছে। তাহারা 
নরং জিউস্‌ ও হিরারই অনুরূপ। কিন্তু তাহা হইলেও মহাদেব যে অমোঘ নীতি-ধর্ম্মে অনুরক্তি 
দেখাইয়াছেন জুপিটারে তাহার স্পর্শমাত্র নাই। অন্যান্য দেবদেবীগণ হোমারের দেবদেবী অপেক্ষা 
নিকৃষ্ট, কারণ তাহারা সবাই মেঘনাদের ভয়ে ত্রস্ত এবং মেঘনাদের মৃত্যুর পর তাহারা যখন যুদ্ধে 
অবতীর্ণ হইয়াছেন তখন তাহাদের শক্তি অপহৃত হইয়াছে। সুতরাং পার্থিব বীর অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠত 
হোমারের দেবদেধীর মধ্যে দেখা যায় এখানে তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। তাহা হইলেও মাইকেল 
স্র্গবাসী দেবদেবী ও অশরীরী মায়া প্রভৃতির যে প্রত্যক্ষগোচর মূর্তি আঁকিয়াছেন তাহা তাহার 
প্রতিভার স্বকীয়তাই প্রমাণিত করে। তাহার সৃষ্টির আর একটি উল্লেখযোগ্য গুণ-__পরিকল্পনার 


৩১০ মেঘনাদবধ কাবা চা 


এশ্বর্য্য। শুধু বাহিরের দিক্‌ দিরা নহে “মেঘনাদবধ কাব্যে"র ইপ্দ্র, শচী, মদন, রতি, পার্বতী, মুরলা 
প্রভৃতি দেবদেবীগণ অনুভূতির এশ্বর্ফে এশ্বর্য্যবান্‌। তাহাদের সুখ-দুঃখের অনুভূতি, ন্যায়ান্যায়বোধ, 
ভক্তবাৎসল্য তাহাদিগকে সাধারণ নর-নারী অপেক্ষা উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছে এবং তাহারা 
হইতেছেন সেই নৈতিক শক্তির প্রতীক যাহা পাপাচারী রাবণকে সবংশে নিধন করিবে। 


রাম-_লক্ষ্মণ__রাবণ- মেঘনাদ 
এই পরিপ্রেক্ষিতে রাম ও লক্ষণের এবং তাহাদের সহযোগীদের চরিত্র বিচার করিতে হইবে। 

'মেঘনাদবধ কাব্যে'র রাম ও লক্ষণ মাইকেলের প্রতিভার অপূর্ণ তার পরিচায়ক এইরূপ মত বহুলোকে 
প্রকাশ করিয়াছেন এবং এই মতের আংশিক সত্যতা মানিতেই হইবে । তবে পুবের্বই বলা হইয়াছে থে 
রাম ও লক্ষ্পণ এই কাব্যে অবতাররূপে কঙ্গিত না হইলেও তাহারা ধন্মের অমোঘ নিয়মের বাহন মাএ। 
সুতরাং তাহাদের ব্যক্তিগত শৌর্য্য তাহাদের পক্ষে শেষ কথা নহে, তাহারা সেই গার্হস্থ্য ধর্ম ও 
চরাচরব্যাপী নীতির প্রতিনিধি যাহা রাবণ লঙ্ঘন করিয়াছেন। লক্ষণ ব্রহ্মচারী, তিনি সকল প্রলোভন 
জয় করিতে পারেন, এমন কি দিব্যাঙ্গনার৷ তহার চিত্তবিভ্রম ঘটাইতে পারেন নাই। সম্মুখ যুদ্ধে তিনি 
কাতর নহেন, স্বয়ং শুলী মহাদেবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতেও তিনি প্রস্তুত, এবং রাবণ যখন তাহাকে বধ 
করিতে অগ্রসর হইলেন তখন তিনি সদর্পে অথচ সংযতভাবে উত্তর করিলেন : 

ক্ষত্রকুলে জম্ম মম রক্ষঃকুলপতি 

নাহি ডরি যমে আমি, কেন ডরাইব 

তোমায়? আকুল তুমি পুত্রশোকে আজি 

যথাসাধ্য কর রথি; আশু নিবারিব 

শোক তব, প্রেরি তোমা পুত্রবর যথা । 

লক্ষ্পণ বীরশ্রেষ্ঠ হইলেও মেঘনাদকে অন্যায় সমরে নিধন করিয়াছেন এবং এই সম্পর্কে তিনি 

সচেতন বলিয়াও মনে হয় না। তাহার যুক্তি বীরের যুক্তি নহে : 

আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কভু 

ছাড়ে রে কিরাত তারে? 

মারি অরি, গারি যে কৌশলে। 
মাইকেল মধুসূদন যে চিত্র আঁকিয়াছেন তাহার স্বপক্ষে ইহা বলা যাইতে পারে যে বাল্মীকি-অঙ্কিত রাম 
কর্তৃক বালিবধের চিত্র ইহা অপেক্ষা মহত্তর নহে। কিন্তু লক্ষ্পণের পক্ষে প্রধান বক্তব্য এই যে তিনি 
দৈবশক্তির বাহন হিসাবে অন্যায় সমরে ব্রতী হইয়াছিলেন। ইন্দ্রজিতবধের পরে রাম যে অভিনন্দন 
জানাইয়াছেন তাহার মধ্যে মাইকেলের চরিক্রাঙ্কনের উপযুক্ততর সমর্থন পাওয়া যাইবে । রাম লক্ষ্পণকে 
এই বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন : 


লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে, 
হে বাহুবলেন্দ্র। ৃ 
সঃ রক চন 


পূজ কিন্তু বলদাতা দেবে, 
প্রিয়তম! নিজবলে দুর্বল সতত 
মানব! সুফল ফলে দেবের প্রসাদে। 
লক্ষ্মণ চরিত্রের কথা পরে পুনরায় আলোচিত হইবে। মাইকেলের অঙ্কিত রামের দুর্বলতা সুবিদিত। 
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তিনি যে প্রমীলার সঙ্গে যুদ্ধ করিতে চাহেন নাই ইহা তাহার নৈতিক আদর্শের উচ্চতা প্রমণ করে বটে, 
কিন্তু ইহাও সত্য যে তিনি তখনই বিভীষণকে বলিয়াছিলেন : 

দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে, 

রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি। 

মুঢ় যে ঘাঁটায়, সখে, হেন বাঘিনীরে; 
লক্ষ্নণকে লঙ্কা পুরীতে পাঠাইবার পৃবের্ব তাহার চিত্ত সবর্বাধিক শঙ্কিত হইয়াছে, তিনি প্রায় বৃদ্ধা রমণীর 
মত ভীত হইয়াছেন। প্রতিহিংসা গ্রহণ করিতে রাবণ যখন ঘুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন, তখন তিনি একবার 
অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু যেই মুহূর্তে রাবণ বলিলেন-_ 

কোথা সে অনুজ তব কপট সমরী 

পামর! মারিব তারে, যাও ফিরি তুমি 

শিবিরে রাঘবশ্রেষ্ঠ। 
অম্নি রাম শক্রকে পথ ছাড়িয়া দিলেন। এইরূপ কাপুরুষতা লজ্জাকর। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে 
রাম পৃষ্ঠভঙ্গ দিলেও হনুমান ও সুগ্রীব অমিততেজে রাবণের সহিত ঘুদ্ধ করেন। তাহাদের তুলনায় 
রামকে অতিশয় হীনপ্রভ বলিয়া মনে হয়। লক্ষ্মণ শক্তিশেলের দ্বারা আহত হইলে রাম যে শোকাকুল 
হইয়া পড়িলেন তাহাতেও তাহার নারীসুলভ কোমলতাই প্রকাশ পায়। এখানে রাবণের তুলনায় 
তাহার নিকৃষ্টতা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া রাবণ শোকাকুল হইয়াছেন, কিন্তু 
তাহার শোকোচ্ছাস অসংযত নহে, তন্মধ্যে স্বীয় অসহায়তার জন্য আক্ষেপ আছে, কিন্তু নিজের প্রতি 
অকুন্ঠিত আম্বাসও আছে, কল্পনা ও অনুভূতির এশ্বর্ষ্যে এই উচ্ছাস দেদীপ্যমান। মেঘনাদের মৃত্যুর পর 
রাবণ গভীর শোকে আহত হইয়াছেন, কিন্তু তিনি অভিভূত হয়েন নাই। তিনি ধীর, স্থির, দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। 
ইহার তুলনায় রামচন্দ্রের অশ্রুপাত প্রবণতা অতিশয় অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়। 

শুধু সাহিত্যের দিক্‌ দিয়া বিচার করিলে মাইকেলের চরিত্রাঙ্কনের স্বপক্ষে একটি কথা বলা যাইতে 

পারে। ধষিবর্ণিত কাহিনীতে রাম-লক্ষ্মণের যে প্রাধান্যই থাক্‌ বা এই বিষয়ে আমাদের যে সংস্কারই 
থাকুক্‌ না কেন, মাইকেলের পরিকল্পনায় রাম-লক্ম্নণের স্থান গৌণ এবং রামের বীরত্বের অভাব অথবা 
লক্ষণের অন্যায় সমরে শক্রহত্যা এই পরিকল্পনার মাহাত্ম্য সম্পূর্ণভাবে ক্ষুণ্ন করিতে পারে না। 
মাইকেলবর্ণিত রাবণ নরশোণিতপিপাসু রাক্ষস নহেন, আর্ধ্যসভ্যতার শত্রু অনার্য রাজা নহেন, তিনি 
রক্ষোরাজ, কিন্তু সমস্ত বিষয়ে তিনি ক্ষত্রিয়দের সঙ্গে তৃলনীয়। দেবতাদের সঙ্গে কলহে রত হইলেও 
তিনি লক্ষ্মীর ভক্ত ও শিবের প্রিয়। তিনি যাগযজ্ঞ করেন, তাহার পুত্রবধূ আর্ধ্যরমণীর মত অনুমৃতা 


বহে হবিবহ হোত্রী মহামন্ত্র জপি; 
রাবণ আদর্শ রাজা, ন্নেহময় ভ্রাতা, অনুরাগী স্বামী এবং সম্ভানবসল পিতা ও শ্বশুর; তাহার চরিত্রে 
কঠোরতা, দৃঢ়তা, তেজস্বিতা ও কোমলতার পরমাশ্চর্য্য সম্মিলন হইয়াছে। কিন্ত তিনি পাপাচারী। 
অপর পাপের কথা গ্রছ্থে লিখিত হয় নাই; শুধু একটির উল্লেখই যথেষ্ট। বৈদেহীকে চুরি করিয়া তিনি 
জগতের নৈতিক নিয়মপ্রপঞ্চকে বিচলিত করিয়াছেন। এই নিয়মপ্রপঞ্চ তাহার বিরুদ্ধে সংহত হইয়া 
উঠিয়াছে। ইহার মধ্যে তাহার ইইস্টদেবতা মহাদেব আছেন, যে রক্ষোরাজলম্ষ্মীকে তিনি অকুষ্ঠিতচিত্তে 
সেবা করিয়াছেন তিনি আছেন, অন্যান্য দেবদেবীরা আছেন, স্বীয় অনুজ বিভীষণ আছেন। এখানে রাম 
ও লক্ষণের নিজস্ব বাহুবল ও মানসিক শক্তির অবকাশ কম। স্বয়ং মহাদেব লক্ষ্পণকে বর দিয়াছেন, 
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ভগবতী রামের প্রতি প্রসম্ম হইয়াছেন, দৈব অস্ত্রে লক্ষ্মণ অজেয় হইয়াছেন, মায়াদেবী তাহাকে অদৃশ্য 
করিয়াছেন এবং বিভীষণ তাহাকে পথ দেখাইয়৷ লইয়াছেন। এই জায়গায় রাম বা লক্্পণের ব্যক্তিগত 
ন্যায়-অন্যায়-বোধের বা শোর্যের প্রশ্ন অপেক্ষাকৃত গৌণ। 

এই জন্যই বষ্ঠ সর্গের যুদ্ধবর্ণনা এত চমৎকার হইয়াছে। আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় যে লক্ষণ 
তন্করের মত যজ্ঞাগারে প্রবেশ করিয়। নিরস্ত্র রথীকে অন্যায় যুদ্ধে নিহত করিয়া গিয়াছেন, সুতরাং এই 
যুদ্ধের বর্ণনা যদি কোন ভাব জাগাইতে পারে তাহা লক্ষ্বণের বিরুদ্ধে জুণ্ডগ্লা। এই কারণে কোন কোন 
সমালোচক মনে করেন যে এই অংশ কাব্যের মধ্যে সর্ব্বনিকৃষ্ট। 'মেঘনাদবধ কাব্যে মেঘনাদের বধ 
সবর্বাপেক্ষা বড় ঘটনা; যদি এই অংশ নিকৃষ্ট হইত তাহ! হইলে সমগ্র কাব্যের মধ্যেও সেই নিকৃষ্ঠতা 
আপতিত হইত। কিন্তু সমগ্র কাব্যসন্বন্ধে আমাদের মনে বিস্ময় ও আনন্দের ভাবই জাগরিত হয় এবং 
ষষ্ঠ সর্গকেও আমরা উৎকৃষ্ট কাব্য বলিয়াই মনে করি। ইহার কারণ অমিত-তেজা, নিষ্ধলঙ্ক চরিত্র 
মেঘনাদ এখানে পরাভৃত হইয়াছেন- সমস্ত বিশ্ববিধানের দ্বারা, লক্ষণের দ্বারা নহে। এই জন্যই 
তাহার সাহস ও বিক্রম অতিমানবীয় স্তরে উন্নীত হইয়াছে, এবং প্রাক্তনের বিরুদ্ধে তাহার অসহায়তাও 
অপরিসীম বিশালতা লাভ করিয়াছে। 


প্রমীলা 

মেঘনাদের জীবনের এঁশ্র্য্য ও মৃত্যুর মহিমা সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার জন্য কবি প্রমীলা 
চরিত্রের অবতারণা করিয়াছেন। মেঘনাদ শুধু বাসববিজয়ী বীর নহেন, তিনি যোগ্য পিতামাতার 
যোগ্য পুত্র; তদুপরি তিনি বীর্য্যবতী সাধবী রমণীর পতি। প্রশীলা ও মেঘনাদকে আমরা প্রথমে দেখিতে 
পাই প্রমোদকাননের বিলাসবিভ্রমের মধ্যে । এখানকার বর্ণনা তাহাদের জীবনের এম্ব্্যময়তার পরিচয় 
দেয় এবং আসন্ন বিষাদময় পরিণতির পরিপ্রেক্ষিতে ইহা বিশেষ মাধূর্য্ময় বলিয়া প্রতীয়মান হয়। কেহ 
কেহ মনে করেন যে মাইকেলের এই বর্ণনা ট্যাসোর আর্মিনিয়া-রাইনাল্ডো কাহিনীর অনুসরণে লিখিত 
হইয়াছে। কিন্তু ট্যাসো লিখিয়াছেন মায়াবিনীর কুহকের কথা, আর মাইকেল আঁকিয়াছেন_ 
দাম্পত্যজীবনের একনিষ্ঠ প্রেমের চিত্র। এই কারণে মাইকেলের বর্ণনায় যে যথার্থতার ছাপ আছে 
ট্যাসোর বর্ণনায় তাহা প্রত্যাশা করা যায় না। ইহার পর তৃতীয় সর্গে প্রমীলাকে দেখি বীরমূর্তিতে-__ 
তিনি রাঘবের বিজয়ী চমুকে অগ্রাহ্য করিয়া লঙ্কায় প্রবেশ করিতেছেন। মেঘনাদবধু প্রমীলার চরিত্র 
মাইকেলের মৌলিক সৃষ্টি। তিনি কাশীরাম দাসের মহাভারতে অশ্খনেধপব্র প্রমীলানান্নী বীর রমণীর 
সন্ধান পাইয়াছিলেন এবং ভার্জঅিলের ক্যামিলা ও ট্যাসোর নায়িকাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্ধিত 
হইয়াছিলেন। কিন্তু ক্যামিলা, ক্লোরিপ্া প্রভৃতি নায়িকাদের সঙ্গে মর্ত্যের সম্পর্ক খুব কম। তাহার! যেন 
ববৃত্তহীন পুষ্পসম আপনাতে আপনি বিকশি' রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সম্মুখ সমরে মৃত্যু বরণ 
করিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রণয়ীর সংশ্রবে আসিয়াছেন, কিন্তু এই প্রণয় দূরাগত 
প্রতিধ্বনির ন্যায়, ইহার দ্বারা তাহাদের সমগ্র জীবন রূপান্তরিত হয় নাই। প্রমীলার ইতিহাস অন্যরূপ। 
তিনি রাবণ-মন্দোদরীর নুষা, মেঘনাদের পত্রী ও রাক্ষসকুলের রাজবধূ এই সম্পর্কের দ্বারা তাহার 
সমস্ত জীবন প্রভাবাৰ্বিত হইয়াছে। প্রথম সর্গে দেখি তাহার কল্যাণী প্রেমময়ী, মূর্তি, তিনি প্রমোদ. 
উদ্যানে মেঘনাদের সঙ্গে আনন্দের নীরে ভাসিতেছেন। কিন্তু খন কঠিনতর কর্তবযর আহবানে 
মেঘনাদকে চলিয়া যাইতে হইল, তখন তিনি পথ ছাড়িয়া দিলেন। কর্তব্যের আহানে ঠাহার নিজের 
চরিত্রও রূপাত্তরিত হইল এবং এই রূপাস্তরণের পরিচয় পাই তৃতীয় স্গে, যেখানে যোদ্ধুবেশে 
রাঘবসৈন্যদলের মধ্য দিয়া তিনি লক্কায় প্রবিষ্ট ইইলেন এবং স্বামীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। ইলিয়াডে 
ষষ্ঠ সর্গে ট্রয়ের রাজকুমার হেক্টর যুদ্ধের প্রাক্কালে স্ত্রী আযাগুম্যাকি ও শিশুপুত্রের সঙ্গে দেখা করিতে 
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যান। সেই দৃশ্য অতিশয় করুণ। এই দৃশ্যের অনুসরণে মাইকেল মেঘনাদ-প্রমীলার সাক্ষাতের বর্ণনা 
করিয়াছেন বলিয়া অনুমান করা যায়। কিন্তু পতির আসন্ন পরাজয় ও মৃত্যুর ছায়া আ্যাপ্রম্যাকির উপরে 
পড়িয়াছে। এই রোরদ্যমানা আযাগুম্যাকির সঙ্গে দর্পিতা প্রমীলার কোন সাদৃশ্য নাই। অথচ যুদ্ধে প্রবৃত্ত 
হওয়ার প্রান্কালেও প্রমীল! পারিবারিক জীবনের বন্ধন বেশী করিয়া অনুভব করিয়াছেন। ব্রুটাস্পত্তী 
পোর্শিয়ার মত তাহাই তাহার সাহসের উৎস : 

দানবনন্দিনী আমি, রক্ষঃকুলবধূ, 

রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী। 

আমি কি ডরাই সখি, ভিখারী রাঘবে; 
কিন্তু গবির্বতা, অশঞ্কিনী রমণী শাশুড়ীর কোমলতম আদেশও অমান্য করিতে পারেন না। তিনি 
মন্দোদরীর অনুরোধে স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞাগারে যাইতে বিরত হইলেন। 

প্রমীলার কথা স্মরণ করিলে আমরা ট্র্যাজেডি সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করিতে পারি। মেঘনাদের 
মৃত্যু শুধু বীর সৈনিকের পতন নহে, এই মৃত্যু একটি স্নেহসমৃদ্ধ দাম্পত্যসম্পর্ক ছিন্ন করিয়া দিল। 

৮ ক্রোরিগডার মত যুদ্ধ করিয়া মৃত্যু বরণ করেন নাই; স্বামীর সঙ্গে অনুমৃতা হইলেন। 
নবম সর্গে প্রমীলার যে ছবি দেখি তাহা শোকাকুলা সদ্যঃ বিধবার ছবি; কিন্তু সেইখানেও তাহার 
বীরোচিত হ্থের্যের অভাব হয় নাই। তিনি মহাতীর্থযাত্রীর মত বীরবেশে স্বামীর চিতায় আরোহণ 
করিয়াছেন। শুধু এক মায়ের কথা স্মরণ করিয়া তিনি ক্ষণেকের জন্য বিহ্ল ইইয়াছিলেন। কিন্তু এই 
ক্ষণিক বিহ্লতা অতিক্রম করিয়া তিনি শাত্ত সংযতভাবে বিধির বিধান মানিয়৷ লইলেন : 

কহিও মায়েরে মোর, এ দাসীর ভালে 

লিখিলা বিধাতা যাহা, তাই লো৷ ঘটিল 

এত দিনে। 


সীতা 
মেঘনাদ ও প্রমীলার দাম্পত্যজীবনের যে চিত্র এই গ্রছ্থে দেওয়া হইয়াছে তাহা মাইকেলের 
পরিকল্পনার স্বকীয়তা প্রমাণ করে। ইহা পরোক্ষভাবে গ্রন্থের মৌলিক পরিকল্পনার উপরেও আলোক 
সম্পাত করে। মেঘনাদ ও প্রমীলার সুখের নীড় ধবংস হইয়া যাওয়ায় আমাদের চিত্ত ব্যথিত হয়, কিস্তৃ 
রামলক্ষ্মণের ইহা ইচ্ছাকৃত অপরাধ নয়। কিন্তু এমনি ন্নেহসমৃদ্ধ দাম্পত্যজীবনকে রাবণ সবলে ভাঙ্গি 
য়া ফেলিয়াছিলেন এবং সেই জন্যই তাঁহাকে সবংশে নিহত হইতে হইল। 'মেঘনাদবধ কাবা, 
বীররসপ্রধান কাব্য, কিন্তু ইহার মধ্যে যে জিনিষটি সর্বাপেক্ষা প্রোজ্জুল হইয়া উঠিয়াছে তাহা হইতেছে 
গাহস্থ্য জীবনের পবিভ্রতা। ইহাই সীতা ও সরমার কাহিনীর প্রবর্তনার সার্থকতা । ভবভৃতির 
উত্তররামচরিতকে অনুসরণ করিয়া মাইকেল রামসীতার দণগুকারণ্যস্থিত গারস্য জীবনযাত্রার একটি 
অতি মনোরম চিত্র আকিয়াছেন। সীতা সরমাকে বলিতেছেন : 
ছিনু মোরা সুলোচনে, গোদাবরী-তীরে, 
কপোত-কপোতী যথা উচ্চবৃক্ষচূড়ে 
বাঁধি নীড়, থাকে সুখে। 
প্রকৃতির ক্রোড়ে এই যে মাধূর্য্যমশ্ডিত জীবন বাড়িয়া উঠিয়াছিল, কপোতীকে অপহরণ করিয়া 
রাবণ তাহাই বিনষ্ট করিয়াছিলেন। তাহার অপরাধ সেই ব্যাধের অপরাধের সঙ্গেই তুলনীয় যে 
ক্রৌঞ্চমিথুনের একটিকে নিহত করিয়া শাশ্বত কালের জন্য ধিক্কৃত হইয়াছে। রাবণের ইহাই এই 
জাতীয় প্রথম অপরাধ নহে। জটায়ু তাহাকে দেখিয়াই বলিয়াছেন : 


৩১৪ মেধনাদবধ কাব্য চর্চা 


চোর তুই, লঙ্কার রাবণ। 

কোন্‌ কুলবধূ আজ হরিলি, দুন্ম্মতি £ 

কার ঘর আঁধারিলি, নিবাইয়া এবে 

প্রেমদীপঃ এই তোর নিতা কর্ম জানি। 
মহাকাব্যের প্রধান গুণ বিস্তৃতি। এই একটি ঘটনাকে মাইকেল মধুসৃদন নাণাভাবে বিশালতা দান 
করিয়াছেন। গুধু জটায়ু কেন, সীত। বিশ্বাস করিয়াছেন সমস্ত প্রাকৃতিক শক্তি তাহার গ্লানির কা বহন 
করিয়া রামলম্ষ্নণের কাছে পৌছাইয়া দিবে। এই আশায় তিনি আকাশ, সমীর, মেঘ ও ভ্রমরের কাছে 
আবেদন করিয়াছেন যে তাহার তাহার দূতের কার্ধা করিবে। তাহার এই বিশ্বাস অলীক নহে, কারণ 
মাতা বসুন্ধরা তাহাকে স্বপ্নে এই বলিয়া আশ্বস্ত করিয়াচ্ছেন : 

বিধির ইচ্ছায় বাছা, হরিছে (গা তোরে 

রক্ষোরাজঃ তোর হেতু সবংশে মজিবে 

অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি. 

ধরিন গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে। 
সুতরাং সীতা-হরণ ব্যক্তিগত জীবনের বিচ্ছিন্ন ঘটন। নহে: ইহা বিশ্ববিধানের অন্তর্গত এবং সীতার 
জন্ম হইতে এই বিধানের প্রক্রিয়া আরম হইয়াছে। 


মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষা 
“মেঘনাদবধ কাব্যে'র মহাকাব্যেচিত পরিকল্পনা ও চরিএ সৃষ্টির মহিমার উল্লেখের পর উহার 

বর্ণনার ওজস্বিতার কথা বলা প্রয়োজন। ভাষা ভাবেরই বাহন মাত্র এবং ভাষ! ছাড়া কবির ভাবও 
অভিব্যক্ত হইতে পারে না। মাইকেলের ভাষায় ও বর্ণনায় সব্র্বত্র মহাকাব্যোচিত ওজন্বিতা, গাস্তীর্ঘ্য 
ও বিস্তৃতির পরিচয় পাওয়া যায়। হোমার যেমন কোন দেবতা বা বীরের নাম করিলেই তাহার উপযুক্ত 
বিশেষণ প্রয়োগ করিয়া বর্ণনায় সমৃদ্ধি আনয়ন করেন, মাইকেলও তেমনি করিয়াছেন। তিনি কোন 
বীর, বীররমণী ও দেবতার নাম করিলেই তাহাকে উপযুক্ত বিশেষণে বিশেষিত করিয়াছেন! কোথাও 
তাহাদের পিতামাতা বা স্বামী বা স্ত্রীর নাম করিয়াছেন আবার কোথাও বীরের বিশেষ অস্ত্রের বা 
তৎসম্পর্কিত প্রাচীন কাহিনীর অবতারণা করিয়াছেন। ইন্দ্রদেব শটীপতি কিংবা দন্তোলিনিক্ষেগী কিংবা 
নমুচিসূদন, বরুণ জলেশ পাশী, কার্তিক তারকারি অথবা কুঁম্তিকাকুল বল্লভ সেনানী, লঞ্গ্ণ সৌমিত্রি 
বা উত্ম্মিলা বিলাসী, বিভীষণ বিভীষণ রণে (যদিও বিভীষণ রণ করিয়াছেন এমন প্রমাণ নাই)। শুধু 
প্রত্যেক নায়ক বা নায়িকাই যে সব্রবত্র যথাযোগ্য বিশেষণে বিশেষিত হইয়াছেন তাহা নাহে। কবি যখন 
ইহাদের কথা বলিয়াছেন, তখন অবকাশ পাইলেই ইহাদের চরিত্রের, রূপের বা পরিবেশের সমৃদ্ধ 
বর্ণনা দিয়াছেন। দৃষ্টাত্তম্বরূপ লক্্পণের সঙ্গে শিবের সাক্ষাতের বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে : 

কতক্ষণে উতরিয়া উদ্যানদুয়ারে 

ভীম-বাছ, সবিম্ময়ে দেখিলা অদূরে 

ভীষণ-দর্শন মূর্তি! দীপিছে ললাটে 

শশিকলা, মহোরগ-ললাটে যেমতি 

মণি! জটাজুট শিরে, তাহার মাঝারে 

জাহবীর ফেন-লেখা, শারদ-নিশাতে 

কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন! 

বিভৃতি-ভূষিত অঙ্গ; শালবৃক্ষ যেন 
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ত্রিশূল দক্ষিণ করে। চিনিলা সৌমিত্রি 
ভূতনাথে। 

এই বর্ণনায় মাইকেলের প্রকাশ-ভঙ্গীর প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া ঘায়। মহাদেব ভোলানাথ, তিনি 
ভিখারী, তিনি শিব! কিন্তু এখানে তাহার কল্যাণঘূর্তির কোন পরিচয় নাই। কবি প্রকাশ করিয়াছেন 
তাহার ভীমকান্তরূপ। সেই জন্য তিনি এমন কয়েকটি জিনিষই নিবর্বাচন করিয়াছেন যাহা এই 
ভীষণতার পরিচয় দিতে পারে-_-ললাটে শশিকলা. শিরে জটাজুট এবং তাহার মাঝারে জাহবীর 
ফেনলেখা, অঙ্গে বিভূতি, হস্তে ব্রিশূল। এই বর্ণনায় “মহোরগ'-শব্দটিও লক্ষণীয়। বর্ণনাকে ওজস্বিতা। 
দেওয়ার জন্য মাইকেল মধুসূদন সাধারণতঃ গুরুগন্ভীর ও অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত শন্দ ব্যবহার 
করিয়াছেন। ইহাতে তাহার কাব্য ওজোগুণসমৃদ্ধ হইয়াছে এবং অনেক জায়গায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণবনহুল 
পদের প্রয়োগে এই ওজস্বিতা পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছে। ইন্দ্রকে সুনাসীর, সূর্য্যকে ত্বিষাম্পতি, বন্রকে 
ইরম্মদ, লৌহান্ত্রকে প্রক্ষেবড়ন বলিলে বর্ণনার গৌরব ও গান্তীর্ধ্য বৃদ্ধি পায়। মাইকেল এই রীতির বহুল 
প্রয়োগ করিয়া মহাকাব্যোচিত দীপ্তি আনয়ন করিয়াছেন। তীহার কাব্যে প্রাধান্য পাইয়াছে রৌদ্র, বার 
ও অদ্ভুত রস এবং এই সকল রসের জন্যও ওজস্বী বর্ণনার প্রয়োজন। সংস্কৃত আলঙ্কারিকের। 
বলিয়াছেন যে কোন কোন স্থানে ব্যতিব্রম থাকিলেও সাধারণতঃ যে দীপ্তি বা ওজস্কিতা বীর, রৌদ্র 
বা অদ্ভুত রস প্রকাশ করে তাহা দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের অপেক্ষা রাখে। মাইকেল লক্ষ্য করিয়া থাকিবেন 
যে অতিদীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদ সংস্কৃতে প্রযোজ্য ইইলেও বাংলায় তাহা বেমানান হইবে। সেইজন্য তিনি 
সমাসবদ্ধ পদসংঘটনার পরিবর্তে সংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণসমঘ্বিত, গুরুগম্ভীরনাদবিশিষ্ট, সচরাচর-অপ্রচলিত 
শব্দের সনিবেশ করিয়া দীপ্তিগুণ আনয়ন করিয়াছেন। এই জাতীয় প্রয়েগ তাহার প্রতিভার স্বকীয়তা 
প্রমাণ করে। এইখানে লক্ষ্য করা যাইতে পারে যে রবীন্দ্রনাথের কাব্যে সংযুক্ত বর্ণ অপেক্ষা হসত্ত 
বর্ণের প্রাধান্য দেখা যায়; এই জন্য রবীন্দ্রকাব্য ওজোগুণ অপেক্ষা মাধূর্যগুণের জন্য সমধিক প্রসিদি 
লাভ করিয়াছে। 


উপমা 

মহাদেবের যে বর্ণনা উল্লিখিত হইয়াছে তাথার উপমা-সমৃদ্ধ লক্ষণীয়। হোমারের অন্যতম প্রধান 
গুণ উপমার বৈশিষ্ট্য। হোমার অধিকাংশ বিষয়কে উপমার সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ 
তাহার উপমাগুলি উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য .দেখাইয়াই ক্ষার্ত হয় না, উপমানের বৈশিষ্ট্যকে 
পৃঙ্থানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করিয়া মহাকাব্যকে বিশালতা দান করে। মাইকেলের কাব্যে উপমার প্রাচ্র্ধ্য 
হোমারের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। কিন্তু হোমার যেমন উপমানকে বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিয়াছেন 
মাইকেল তাহ করেন নাই। তিনি উপমান-উপমেয়ের সাদৃশ্য দেখাইয়াই বিষয়ান্তরে চলিয়া গিয়া অন্য 
উপমানের সন্ধানে অগ্রসর হইয়াছেন। তাহার উপমাগুলি বর্ণনীয় বিষয়ের সঙ্গে অপর বিষয়ের সাদৃশ্য 
দেখাইয়া ভাবকে এশ্র্ধবান্‌ করিয়াছে । আলঙ্কারিক ক্ষেমেন্দ্র বলিয়াছেন যে কাব্যের আত্মা হইতেছে 
গঁচিত্যবোধ। ওঁচিত্যবোধের অর্থ লইয়া তর্ক উঠিতে পারে এবং তাহাকেই কাব্যের আত্মা বলিয়া 
নির্দেশ করিতে গেলে নানা বাধার সৃষ্টি হইতে পারে। সেই সকল কৃট প্রশ্নের মধ্যে প্রবেশ না করিয়া 
বলা যাইতে পারে যে সৎকাব্যে ওচিত্যবোধ থাকিবেই এবং “মেঘনাদবধ কাব্যের উপমাসমূহ প্রায় 
সব্বত্রই অতিশয় ওঁচিত্যবান্। মাইকেল ঠিক যে ভাবটি প্রকাশ করিতে চাহিতেছেন প্রত্যক্ষগোচর 
প্রাকৃতিক দৃশ্য বা সুপরিচিত কিংবদন্তী বা সাহিত্য হইতে উদাহরণ সংগ্রহ করিয়া তিনি সেই ভাবটিকে 
সুস্পষ্ট ও সুসমৃদ্ধ করিয়াছেন। মহাদেবের প্রশান্ত মহিমা বর্ণনা করা তাহার উদ্দেশ্য নহে। তাই তিনি 
শিরঃস্থিত অর্থচদ্রের সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন সর্পের মস্তকস্থিত মণির; এই তুলনায় শশিকলার 
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উদ্জ্বলতা ও মহাদেবের ভীমকান্ত রূপ বিশেষভাবে প্রকটিত হইয়াছে। মহাদেবের জটাজুটের সঙ্গে 
রাত্রির এবং জাহবীর ফেনলেখার সঙ্গে কৌমুদীর শুভ্ররেখার তুলনায় মহাদেবের ভীষণতা ও সৌন্দর্য 
প্রকাশিত হইয়াছে আবার আঁধারের রহস্যময় রূপও প্রস্ফুট হইয়াছে। 
মাইকেলের অধিকাংশ উপমাই এশ্বর্ধ্য, বৈচিত্র্য ও গুচিত্যের পরিচয় দেয়। তাহার যে সকল 
উপমা প্রচলিত কথায় পরিণত হইয়াছে তাহাদের দুই একটির আলোচনা করিলেই তাহার প্রতিভার 
সমাক্‌ পরিচয় পাওয়া যাইবে। বীরবাহুর মৃত্যুসংবাদ রাবণের কাছে অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে হয়। ইহা 
রাত্রির স্বপ্নের মত অলীক। যে কোন কবি এই তুলনা দিতে পারিতেন। রাবণ এই অবিশ্বাসাতার কারণ 
দর্শাইতে যাইয়া বলিতেছেন : 
অমর-বৃন্দ যার ভূজবলে 
কাতর, সেই ধনুর্ধরে রাঘব ভিখারী 
বধিল সন্মুখ-রণে? 
এই অসম্ভব কার্যের কথা শুনিয়া রাবণের মনে প্রশ্ন জাগিয়াছে : 
ফুলদল দিয়া 
কারটটিলা কি বিধাতা শাল্মলী তরুবরে ? 
শাল্মলী তরুবর বিশালতা ও দুশ্ছেদ্যতার জন্য সূপরিচিত, ফুলদল কোমলতার প্রতিমূর্তি এবং 
ফুলদলের অন্য যে শক্তিই থাকুক ছেদনকার্ধ্য তাহার পক্ষে একেবারে অসম্ভব। রামের হস্তে বীরবাহুর 
মৃত্যুও রাবণের কাছে একেবারে অসস্তাব্য বলিয়া ঠেকিতেছে। এই উপমার ব্যঞ্জনা এইখানেই 
পরিসমাপ্ত হয় নাই। রাবণকে এই অসস্তাব্য ব্যাপার মানিয়া লইতে হইবে: প্রতি পদে রাবণ দেখিয়াছেন 
যে ভিখারী রাঘব অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছেন। সমুদ্রে শিলা ভাসিয়াছে, নিহত হইয়াও রাম 
পুনরুজ্জীবিত হইয়াছেন; সুতরাং ফুলদলের পক্ষে কর্তন করা এবং বিশাল শাল্মলী তরুকে কর্তন 
করাও অসম্ভব না হইতে পারে। 
মাইকেলের অগণিত উপমাসমূহের যে কোন একটি ধরিলেই এই বিস্তৃতি ও ওচিত্যবোধের 
পরিচয় পাওয়া যাইবে। রাজা দশানন যখন প্রাসাদশিখরে উঠিলেন তখন মনে হইল : 
কনক-উদয়াচলে দিনমণি যেন 
অংশুমালী। 
কিন্ত তিনি বাহিরে তাকাইয়া যখন শক্রবৃন্দকে দেখিলেন তখন তাহারা প্রতীয়মান হইল : 
বালিবৃন্দ সিন্ধুতীরে যথা, 
নক্ষত্র-মণ্ডল কিংবা আকাশ-মগুলে। 
দুইটি সুপ্রসিদ্ধ উপমার বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিলে মাইকেলের সুন্ক্ অনুভূতি ও ওঁচিত্যবোধের 
পরিচয় পাওয়া যায়। প্রমীলা! যে লঙ্কায় প্রবেশ করিলেন এবং সীতা যে সরমাকে তাহার দুঃখের কথা 
প্রকাশ করিলেন তাহা উভয়তঃই স্রোতম্বতীর গতির সঙ্গে তুলিত হইয়াছে। প্রমীলা যখন বাহির 
হইতেছেন তখন তিনি বাধার দিকে দৃষ্টি দেন নাই, নিজের অপ্রতিরোধনীয় গৃতির কথাই প্রকাশ 
করিয়াছেন : 
কি কহিলি, বাসম্ভি? পবর্বত-গৃহ ছাড়ি 
বাহিরায় যবে নদী সিদ্ধুর উদ্দেশে 
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? 
কিন্ত সীতা যখন পুর্র্বস্মৃতির রোমস্থন করিয়াছেন তখন শোকের নিপীড়ন অনুভব করিয়াই মনের 
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কথা প্রকাশ করিয়াছেন। এখানেও সেই অপ্রতিরোধনীয় গতির কথা আছে, কিন্তু তাহা শোকের বেগ, 
উদ্দেশ্যবান্‌ উৎসাহের পরাক্রম নহে : 
বরিষার কালে, সখি, প্লাবনপীড়নে 


প্রথম দৃষ্টান্তে সিম্ধুর আহান প্রাধান্য পাইয়াছে। সেই আহান যে স্নোতস্বতী শুনিয়াছে তাহার কাছে 
যে কোন বাধাই অকিঞ্চিৎকর। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে দুঃখের পীড়ন এত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে যে মন 
আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়া সেই পীড়নের ভার লঘু করিতে চাহিয়াছে। এম্নি করিয়া একই উপমান 
পরস্পর-বিরোধী করুণ ও বীররসের অভিব্যক্তি দিয়াছে। আরও একটি লক্ষণীয় বিষয়ের উল্লেখ করা 
যাইতে পারে। মাইকেল সংযুক্ত বর্ণবহুল শব্দ প্রয়োগ করিয়া ভাষাকে মহাকাব্যোচিত গার্তীর্ধ্য দান 
করিয়াছেন; আবার উপমার বহুল প্রয়োগ করিয়া বর্ণনার মধ্যে বিশালতা, বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য 
আনিয়াছেন। এই দুইগুণের সম্মিলনে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাহার কাব্য অপরূপ শ্রীতে মণ্ডিত হইয়াছে। 
যে কোন সুপ্রসিদ্ধ উপমার আলোচনা করিলে এই সমন্বয়ের পরিচয় পাওয়া যাইবে : 

উচ্চৈঃস্বরে নিতম্িনী কহিলা সম্ভাষি 


সথীবৃন্দেঃ 
বক্ষ্যমাণ উপমায় বিদ্যুৎ ও বজ্রের সঙ্গে প্রমীলার মোহিনী মূর্তি ও উদাত্ত স্বর তুলিত হওয়ায় 
প্রমীলার সৌন্দর্য ও বীর্য্য মহিমান্বিত হইয়াছে এবং সংযুক্তবর্ণের বহুল প্রয়োগ ও অনুপ্রাসের 
সুনিবর্বাচনে এই বর্ণনা সমৃদ্ধ হইয়াছে। 


বর্ণনা 


“মেঘনাদবধ কাব্যে” বহু সুদীর্ঘ বর্ণনা আছে এবং সেই সব বর্ণনার বৈচিত্র্য ও মাধূর্য্য মাইকেলের 
প্রতিভার স্বকীয়তার সাক্ষ্য দেয়। এই প্রতিভার বৈশিষ্ট্য-_এশ্্্যবোধ! কাব্যের প্রারভ্েই দেখি রাবণ 
এক অপুবর্ধ সভায় কনক আসনে বসিয়া আছেন : 

ভূতলে অতুল সভা-স্ফটিকে গঠিত 
সরস কমলকুল বিকসিত যথা। 
শ্বেত, রক্ত, নীল. পীত স্তম্ভ সারি সারি 
ধরে উচ্চে স্বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি 
বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে 
ধরারে। 

এই বর্ণনায় এরশ্বর্যয আছে, কিন্তু ইহা বীরত্বব্ঞ্রক নহে, বরং এই সভা প্রোজ্জল 
রঙ্গালয়ের কথা স্মরণ করাইয়! দেয়। কিন্তু ইহার পরে রণক্ষেত্রের যে চিত্র পাই তাহা ভীষণতার জন্য 
স্মরণীয়। আবার তাহার পরেই আসিয়াছে মেঘনাদ ও প্রমীলার প্রমোদকাননের ন্নিগ্ধ সৌন্দর্যের 
বর্ণনা: 

বৈজয়স্ত ধাম সম পুরী,_ 
অলিন্দে সুন্দর হৈমময় সতস্ভাবলী 
হীরাচড়, চারিদিকে রম্য বনরাজী 
নন্দন কানন যথা । 


৩১৮ 


মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


সর্গের প্রারস্তে যে গোধুলির বর্ণনা আছে তাহাও কমনীয়তার জন্য উল্লেখযোগ্য । এই 
শ্রেণীর বর্ণনার মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ সীতাকর্তৃক গোদাবরীতীরস্থ জীবনযাত্রার কাহিনী । 'মেঘনাদবধ 
কাব্য' বীররসপ্রধান মহাকাব্য। তন্মধ্যে এই সকল মাধূর্যযগুণসমন্বিত বর্ণনা কবিপ্রতিভার বৈচিত্র্যের 
পরিচয় দেয়। বীররসপ্রধান বর্ণনায়ও এই বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কাশীরাম দাসের 
মহাভারতের অশ্বমেধপবের্ব মাইকেল যোদ্ধবেশধারিণী প্রমীলার উল্লেখ দেখিয়াছিলেন। কিন্তু সেই 
বর্ণনা অতিশয় নিরাভরণ। মাইকেলের প্রমীলার বর্ণনা অলঙ্কারসমৃদ্ধ, বীররস ও শৃঙ্গাররসের সমন্বয়ে 


এম্বর্ব্বান : 


বীণা, বাঁশী, মুদঙ্গমন্দিরা- 
আদি যন্ত্র বাজে মিলি মধুর নিক্ষণে! 
তার পাছে শূলপাণি বীরাঙ্গনা-মাঝে 
প্রমীলা, তারার দলে শশিকলা যথা! 
পরাক্রমে ভীমা বামা। খেলিছে চৌদিকে 
রতনসম্ভবা বিভা ক্ষণ-প্রভা-সম। 
ধরিয়া কুসুমধনুঃ। মুহুমু হানি 
অব্যর্থ কুসুমশরে! সিংহ-পৃষ্ঠে যথা 
মহিষমর্দিনী দুর্গা; 


কিন্তু যেখানে কবি দেবতা, রাক্ষস ও মানবের যুদ্ধসজ্জার বর্ণনা দিয়াছেন সেইখানে শুধু 
শৌর্য্যবীর্য্য ও ভীষণতার চিত্র আকিয়াছেন। সেইসব বর্ণনায় অলঙ্কারের ও শব্দসম্তারের বৈচিত্র্য ও 
এশবর্ধয লক্ষণীয়। সপ্তম সর্গের যে কোন একটি খণ্ডাংশ লইলেই মাইকেলের বর্ণননৈপুণ্যের শ্রেষ্ঠত 


অনুমিত হইবে : 


যথা দেবতেজে জন্মি দানবনাশিনী 
চণ্ডী, দেব-অস্ত্রে সতী সাজিলা উল্লাসে 
অষ্রহাসি, লঙ্কাধামে সাজিলা ভৈরবী 
রক্ষঃকুল অনীকিনী- উগ্রচণ্ডা রণে। 
মন্দ্রিল৷ জীমৃতবৃন্দ আবরি অন্বরে; 
ইরম্মদে ধাধি বিশ্ব, গর্র্জল অশনি: 
চামুণ্ডার হাসিরাশিসদৃশ হাসিল 
সৌদামিনী, যবে দেবী হাসি বিনাশিলা 
দুম্মদ দানবদলে, মত্ত রণমদে। 
ডুবিলা তিমিরপুঞ্জে তিমিরবিনাশী 
দিনমণি; ক ক ক 
জীবন ত্যজিল 
উচ্চ কাদি জীবকুল, প্রলয়ে যেমতি। 


এই দুইটি বর্ণনার তুলনা করিলে মাইকেলের বর্ণনাবৈচিত্র্যের আভাস পাওয়া যাইতে পারে। 
প্রমীলা রণসাজে সঙ্জিতা হইলেও, তাহার অস্তরীক্ষে থাকিয়া কুসুমেযু স্বীয় অস্ত্র নিক্ষেপ করিয়া 


মেঘনাদবধ কাব্য : ভূমিকা ৩১৯ 


চলিয়াছেন। প্রমীলা উপমিত হইয়াছেন এরাবতপৃষ্ঠে আসীনা শচী ও গরুড়বাহিনী রমার সঙ্গে অথবা 
সিংহবাহিনী উপমার সঙ্গে যিনি মহিষমর্দিনী হইয়াও অন্নপূর্ণা । এই বর্ণনা শ্ধ্য্যময়, ইহার মধ্যে কঠিন 
ও কোমলের অপৃবর্ সমন্বয় হইয়াছে। কিন্তু রাক্ষস অনীকিনী কবিকে স্মরণ করাইয়া দিয়াছে উগ্রচণ্ডা 
চণ্ডীর কথা, যাহার মধ্যে কোমলতার লেশমাত্র নাই। প্রমীলার চতুর্দিকে যে বিভা খেলা করিয়াছিল 
তাহা বিদ্যুতের ক্ষণিক হাসির সঙ্গে তুলিত হইয়াছে; ক্ষণপ্রভা বলিয়াই ইহা মোহিনী, কিন্তু 
দেবদানবমানবের যুদ্ধে সৌদামিনীর থে প্রভাকে দেখিতে পাই তাহা ভয়ঙ্করী, চানুণ্ডার হাসিসদৃশা। 
মাধূর্য্য, বীর্য্য ও ভীবণতার বর্ণনা দিয়াই মাইকেল ক্ষাস্ত হয়েন নাই; তিনি বীভৎসতারও বর্ণনা 

দিয়া তাহার মহাকাব্যকে সম্পূর্ণতা দান করিয়াছেন। ভাঙ্ভিলি, দাত্তে ও মিল্টনের অনুসরণ করিয়া 
মাইকেল অষ্টম সর্গে প্রেতপুরীর বর্ণনা দিয়াছেন। এই বর্ণনায় তিনি বিশেষভাবে দাত্তের নরকবর্ণনার 
দ্বারা প্রভাবিত হইয়া থাকিবেন। দাত্তের বর্ণনায় যে গভীরতা, পুঙ্থানুপুজ্ঘত। ও সূন্ষ্ম অনুভূতির পরিচয় 
পাওয়া যায় মাইকেলের বর্ণনায় তাহা নাই, কিন্তু মাইকেলের বর্ণনায়ও তীব্রতার অভাব নাই, এবং এই 
বিষয়ে তাহাকে দাত্তের যোগ্য শিষ্য বলিয়া স্বীকার করা যাইতে পারে। যে কোন দৃষ্টাত্ত বিচার 
করিলেই দেখা যাইবে যে তিনি কয়েকটি সুনিবর্বাচিত শব্দের সাহায্যে ভীষণতার নগ্নমূর্তি অঙ্কিত 
করিয়াছেন এবং বর্ণনা যতই বীভৎস হউক্‌ না কেন তাহার (প্ররণা জোগাইয়াছে নীতিধর্ম্মে কবির 
অবিচলিত বিশ্বাস। 

স্বনিছে ভীষণ সর্প; নখ অসি সম; 

রক্তাক্ত অধর ওষ্ঠ; দুলিছে সঘনে 

কদাকার স্তনযুগ ঝুলি নাভিতলে; 

নাসাপথে অগ্নিশিখা জ্বলি বাহিরিছে 

ধকৃধকি নয়নাগ্সি মিশিছে তা" সহ। 

সম্ভাষি রাঘবে মায়া কহিলা;-_“এই যে 

বেশভৃষাসক্তা সবে ছিল মহীতলে। 

সাজিত সতত দুষ্টা বসম্তে যেমতি 

বনস্থলী; কামি-মন মজাতে বিভ্রমে 

কামাতুরা!” ৃ 

রমণীর সে সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ কামনার উদ্রেক করে, যাহাদের রূপের বর্ণনা কবিগণ যুগে যুগে 

করিয়া আসিয়াছেন এইখানেও তাহাদেরই উল্লেখ করিয়াছেন। মর্ত্যে এই অধরোষ্ঠ বিশ্ফলের সঙ্গে 
তুলিত হইত, স্তনযুগ কনক কটোরার কথা স্মরণ করাইয়া দিত, নাসাপথ তিলফুলকে লজ্জা দিত, 
নয়নের দ্যুতির কাছে চকিতহরিণীপ্রেক্ষণ হার মানিয়াছিল। বসস্ত পুষ্পাভরণসজ্জিতা বনস্থলীর উল্লেখ 
বৈপরীত্যের দ্বারা ইহাদের রূপের ভীষণতা বাড়াইয়া দিয়াছে মাত্র। 


দোষ , 
বহগুণসমন্বিত হইলেও মেঘনাদবধ কাব্য ক্রটিশূন্য নহে এবং সেই প্রসঙ্গের আলোচনা আবশ্যক। 
প্রথমেই বলা যাইতে পারে যে এই গ্রহের পরিধি অতিশয় সক্কীর্ণ। সপ্তকাণ্ড রামায়ণের একটি কাণ্ডের 
একটি খণ্ডাংশ লইয়া ইহা রচিত হইয়াছে; মহাকাব্যবর্ণিত ব্যাপার সংঘটিত হইতে তিন চার দিনের 
বেশী সময় লাগে নাই। ইহার সঙ্গে যদি তুলনা করি অষ্টাদশ পর্বরব্যাপী মহাভারত বা 
চতুবির্বংশগর্গব্যাপী ইলিয়াডকে তাহা হইলে এই গ্রছথের সন্কীর্ণতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি। ভার্ঞজিলের 


৩২০ মেঘনাদবধ কাব্য চা 


ঈনিড্‌, দাত্তের ডিভাইনা কমেডিয়া এবং ট্যাসোর জেরুজালেম উদ্ধার প্রভৃতি ইহা অপেক্ষা অনেক 
বেশী বিস্তৃতপরিসর। মেঘনাদবধ কাব্যে সর্বব্যাপী নীতিধর্্মের কথা আছে, এবং রাবণ যে 
বিশ্ববিধানকে বিচলিত করিয়াছেন তাহা বারংবার কথিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদ -প্রমীলার ব্যক্তিগত 
কাহিনী এত প্রাধান্য পাইয়াছে যে বিশ্ববিধানের শৃঙ্খলাবিপর্য্যয়রূপ বিষয়টি যথোচিত প্রাধান্য পায় 
নাই। বোধ হয় মাইকেলের পরিকল্পনায় একটা স্ববিরোধিতা ছিল। বিশ্ববিধানে বিপর্য্যয় সংঘটিত 
করিয়াছেন মেঘনাদ-পিতা রাবণ এবং সেই হিসাবে মেঘনাদও ইহার জন্য দায়ী । অথচ মাইকেলের 
সমস্ত সহানুভূতি আপতিত হইয়াছে মেঘনাদ ও প্রমীলার উপর। মেঘনাদের পক্ষ অন্যায়ের পক্ষ, অথচ 
বিধিব এমনই বিধান যে__ 

...হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে 

দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে 

রাবণিরে। 
ধর্মের বিধান রক্ষা করিবার জন্য দেবতারা লক্ষ্রণকে মেঘনাদবধে নিয়োজিত করিয়াছেন। অথচ 

উমা বলিয়াছেন : 

মম অংশে জন্ম ধরে প্রমীলা রূপসী, 

অবশ্য লক্ষ্মণশূর নাশিবে সংগ্রামে 

মেঘনাদে! পতিসহ আসিবে প্রমীলা 

এ পুরে; শিবের সেবা করিবে রাবণি, 

সখী করি প্রমীলারে তুধিব আমরা। 
এই মৌলিক অসঙ্গতিতে কাব্যের শ্রেষ্ঠত্ব ক্ষুগ্ন হইয়াছে। মাইকেল রাম ও তাঁহার দলকে পছন্দ 
করিতেন না অথচ তাহাদিশকেই ন্যায়ধর্মের প্রতিভূ করিয়াছেন। 

মহাকাব্যোচিত দীপ্তি লাভ করিবার জন্য মাইকেল অপেক্ষাকৃত অপ্রচলিত, সংযুক্তব্যঞ্রন সমন্বিত 

শব্দের প্রয়োগ করিয়া এবং উপমার বাহুল্যের দ্বারা ভাষার গৌরব বৃদ্ধি করিতে চাহিয়াছেন এবং 
অধিকাংশক্ষেত্রে সার্থকতা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু কোথাও কোথাও ভাষা অনাবশ্যকভাবে ভারাক্রান্ত 
হইয়াছে এবং উপমায় কষ্টকল্পনা এবং অতিশয়োক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। যে প্রসাদগুণ বা স্বচ্ছতা 
সবর্বরসসাধারণ এই সব জায়গায় তাহার অভাব হইয়াছে। কয়েকটি দৃষ্টাত্ত দিলেই এই দোষের পরিচয় 
স্পষ্ট হইবে। 

পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত। 
এখানে অস্পষ্টতা ছাড়া পুনরুক্তির দোষও হইয়াছে। 

তুরঙ্গম আক্কন্দিতে উঠিছে পড়িছে 

গৌরাঙ্গী, হায়রে মরি, তরঙ্গ-হিল্লোলে 

কনক-কমল যেন মানস সরসে 
রমণীর গতির সঙ্গে তুরঙ্গমের আহ্বন্দনের তুলনা শোভন নহে; বিশেষতঃ পরবর্তী উপমান মধুর 
আন্দোলনের পরিচায়ক। মন হয় সংযুক্ত ব্যঞ্রনবর্ণের আকর্ষণে কবি এইরূপ বর্ণনা দিতে প্রলু্ধ 
হইয়াছেন। | 

উত্তরিলা প্রিয়ংবদা (কাদম্বা যেমতি 

মধুস্বরা!) 
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মধুস্বর প্রকাশ করিবার পক্ষে 'কাদন্বা” শব্দ অনুপযোগী এবং ইহা স্রতিকটু বটে। 
উপমার মধ্যেও কোথাও কোথাও কষ্টকল্পন। ও অস্পষ্টতার পরিচয় পাওর! যায়। রামের মধুর 
শব্দের কথা স্মরণ করিয়া সীতা মুচ্ছিত হইয়া পড়িলেন : 
ঘথ। যবে ঘোরবনে নিষাদ, শুনির। 
পাখীর ললিত গীত বৃক্ষ শাখে, হানে 
স্বর লক্ষ্য করি শর, বিষম-আঘাতে 
ছটফটি পড়ে ভূমে বিহঙ্গী, তেমনি 
সহসা পড়িলা সতী সরমার কোলে। 
এখানে হোমারীয় উপমার অনুক্রণের চেষ্টা দেখা যায়, কিস্তু উপমান ও উপমেয়ের মৌলিক 
বৈসাদৃশ্যর জন্য সেই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। দুই এক জায়গার অতিশয়োক্তির জন্য বর্ণনা একেবারে 
মাধূর্যা বিবজ্দিতি হইয়াছে। বুদ্ধের প্রাক্কালে বে সকল মায়াবিনীরা লম্্রণকে মুগ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন 
তাহাদের বেণীর বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে এইভাবে : 
মরে নর কালফণি-নশ্বর-দংশনে+_- 
কিন্তু এ সবার পৃষ্ঠে দুলিছে যে ফণী 
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে জলে 
পরাণ! হেরিলে ফণী পলায় তরাসে 
যার দৃষ্টিপথে পড়ে কৃতান্তের দূত! 
হায়রে এ ফণী হেরি কে না চাহে এরে 
বাধিতে গলায়, শিরে উমাকাস্ত যথা, 
ভুজঙ্গতুষণ শূলী। 
এখানে কষ্টকল্পননা ও উপমাবাহুল্যে বর্ণনা ভারাক্রান্ত হইয়াছে। মাইকেল সর্বত্র ভাষায় 
ওজোগুণের প্রবর্তন করিতে চাহিয়াছেন এবং সফলকামও হইয়াছেন। কিন্তু দুই এক জায়গায় তাহা 
সম্ভব হয় নাই এবং সেইখানে বিপরীত রকমের ক্রি দৃষ্ট হয়; তথায় কথ্য ভাবা হইতে শব্দ মাহরণ 
করিয়া মাইকেল মহাকাব্যের গাস্তীর্য্য নষ্ট করিয়৷ ফেলিয়াছেন : 
দুরস্ত হিংসক 
শুলপাণি! যেয়ো নাগো আর তার কাছে 
রি মোর কিরে প্রাণেশ্খর। 
মাইকেল যে রীতিতে মহাকাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন তাহাতে অতিগান্তীর্ঘ্, অতিশয়োক্তি, 
দূরাম্বয়, পরুষতা এবং গুরুচণ্ডালী দোষ প্রভৃতির আশঙ্কা ছিল। বিস্ময়ের বিষয় এই যে অধিকাংশ 
ক্ষেত্রে তিনি এই সকল দোষ অতিক্রম করিয়া দীপ্তি ও সৌকুমার্যের সমন্বয় করিতে পারিয়াছেন। 


অমিত্রচ্ছন্দ 

মাইকেল মধুসূদনের অন্যতম প্রধান কীর্তি বঙ্গসাহিত্যে অমিত্রাক্ষরের প্রবর্তন; বাংলার প্রচলিত 
ছন্দ ছিল পয়ায়, তাহার মিত্রচ্ছন্দ অর্থাৎ তাহার মধ্যে অভ্ত্য অক্ষরের মিল আছে। তাহার আর একটি 
লক্ষণ এই যে তাহার মধ্যে প্রতি ছত্রে চৌদ্দ অক্ষর বা মাত্রা থাকে এবং আট মাত্রা ও চৌদ্দ মাত্রার 
পর বিরাম হয়। মাইকেল যে ধুগাত্তকারী পরিবর্তন আনয়ন করেন তাহাতে পয়ারের চৌদ্দ অক্ষর 
অটুট রহিয়াছে। কিন্তু তিনি প্রধানতঃ অস্ত্য অক্ষরের মিল বর্জন করেন। ইহাতে সুবিধা হইল এই যে 
প্রত্যেক দুই ছত্রের পরে ভাবধারা থামিয়া যায় না, ভাব আপনার গতিতে অগ্রসর হইতে পারে। তিনি 
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আর একটি নৃতনত্বেরও প্রবর্তন করেন। সাধারণতঃ পয়ারে আট মাত্রার পরে যতি পড়ায়, কাবোর 
গতি একঘেয়ে হয়। কিন্তু এখানে নানা ছত্রে নানা জায়গায় বিরাম থাকায়, ধাব্যের গতিতে বেচিঞের 
প্রবর্তন হয়। এই বিস্তৃতি ও বৈচিত্র্য মহাকাবোর পক্ষে খুবই উপাযোগী। কবি হেমচন্দ্র যে উদাহরণ 
দিয়াছেন, তাহা আংশিকভাবে উদ্ধৃত করিলে মাইকেল মধুসূদনের মৌলিকত। অনুমিত হইবে : 
যথা ঘবে পরস্তুপ পার্থ মহারখী, 
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে আসি, উতরিলা 
নারীদেশে; দেবদত্তড শঙ্খনাদে রুষি 
রণরাঙ্গে বীরাঙ্গনা সাজিল কৌতৃকে 
এখানে প্রথম ও চতুর্থ পংক্জিতি পর়ারের নিরমানুসারে আট মাএার পরে প্রথম যতি পড়ে। 
হেমচন্দ্র মনে করেন দ্বিতীয় ছাত্রে দশ মাত্রার (আসি'র) পর প্রথম বিরান হয়। তৃতীয় ছতএের বিরামছুল 
চার মাত্রার (নারীদেশে'র) পর। এখানে মাইকেলের আর একটি কৌশল লক্ষ্য করিতে হইবে। দ্বিতীয় 
ছত্রে প্রথম পবর্ব দশ মাত্রা! এবং দ্বিতীয় পবর্ধ চার মাত্রাবিশিষ্ট। ইহাতে ছন্দের ভারসামা নষ্ট হইয়াছে 
বলিয়া মনে হয়। কিন্তু ভাবের গতির জনা দ্বিতীয় ছাত্রের 'উতরিলা" তৃতীয় ছত্রের 'নারীদেশের সঙ্গে 
মিলিত হইয়াছে। ফলে ছন্দের গতি এইভাবে প্রবাহিত হইয়াছে : 
যজ্ঞের তুরঙ্গ সঙ্গে / আসি, উতরিলা-_নারীদেশে / 
প্রথম পবের্ব থাকিবে দশ মাত্রা এবং শেবের পবের্ব থাকিবে অট মার। ইহাতে ভারসামা রক্ষিত 
হইয়াছে; এই ছত্রের মধ্যে আর একটু কৌশলও লক্ষ্য করা যাইতে পারে। প্রথম পরের দুইটি পর 
কল্পনা করা যাইতে পারে। আট মাত্রার পর প্রথম বিরাম পড়িবে এবং দশ মাঞার পর পুনরায় বিরাম 
পড়িবে। এইরূপ ভাবে ছন্দের গতি অনুসরণ করিলে, এই আঠার মাত্রাকে ৮+২+(৪+-৪) মাত্রায় ভাগ 
করা যাইতে পারে। 
এইভাবে এক ছত্রকে আর এক ছত্রের সঙ্গে যুক্ত করার ফলে ছন্দের প্রবাহ দী্বীকৃত হইয়া যায় 
এবং কাব্যের ভাষা বিস্তৃতির ব্যপ্জনা দিতে পারে। হেমচন্দ্র এই দীর্ীকরণকে সমর্থন করেন না। তিনি 
মনে করেন এইরূপ বিরাম-যতি সংস্থাপনের ফলে পদাবলীর স্রোতোভঙ্গ হেতু দুঃশ্রাবাতা দোষ 
হইয়াছে। হেমচন্দ্রের এই মত সবাই গ্রহণ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। স্রোতের নিয়মই এই যে সে 
অবিশ্রাস্ত প্রবাহে অগ্রসর হইতে থাকে; সে থামিয়াও থামে না। এক ছত্র হইতে অপর ছত্রে ছন্দকে 
টানিয়া নিলে এই অবিশ্রান্ত গতিবেগ আভাসিত হয়। এই অগ্রগতি পয়ারের মধ্যে সমধিক সুসমপ্রস 
হয়, কারণ পয়ারের দুই অংশ সমান নয়। শেষের পব্র্ব (৬) প্রথম পবর্ব (৮) হইতে ছোট; তাই যদি 
ইহার রেশ টানিয়: পরবর্তী ছত্রের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করা যায় তাহা হইলে ধ্বনিতরঙ্গ অধিকতর 
বিস্তার ও সামঞ্জস্য লাভ করে। হেমচন্দ্র যে দৃষ্টাত্তগ্ডুলি দিয়াছেন তাহাদের বিচার করিলেই, 


মাইকেলের ছন্দচাতুর্ধ্য সমধিক পরিস্ফুট হইবে ; 
১। কাঁদেন রাঘববাঞ্কা আঁধার কুটারে 
নীরবে 
২। নাচিছে নর্তকীবৃন্দ, গাইছে সুতানে 
গায়ক 


এই সকল পংক্তিগুলি পড়িলে দেখা যাইবে যে শেষের পবর্ব অবলীলাক্রামে পরবর্তী ছত্রের প্রথম 
শব্দের সঙ্গে বাইয়া মিলিত হইয়াছে এবং তাহার জন্য ছন্দের গতিও মাধূর্য্যমণ্ডিত হইয়াছে। 
এইখানে বাংলা ছন্দের একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে। কেহ কেহ মনে করেন যে 
অমিত্রচ্ছন্দ একটি বিদেশী! ঢং, বাংলা পদ্যে উহা মানানসই হয় না; মাইকেল মধুসূদন জোর করিয়া 


মেঘনাদবধ কাবা : ভূমিকা ৩২৩ 


উহা! বাংলার উপরে চাপাইয়াছেন। বাস্তবিক পক্ষে বাংল পদ্যে অমিব্রচ্ছন্দ বিশেষ সার্থকতা লাভ 
করিতে পারে। বাংলায় লঘু গুরু পদের বা দীর্ঘ ও হুম্বস্বরের উচ্চারণগত পার্থক্য নাই। দ্বিতীয়তঃ, 
পরারের পরিধি খুব বিস্তৃত। ইংরেজি 19105-এর মত ইহা দ্বিমাত্রিক নহে। সুতরাং বাংলা পদ্য 
ঘতির ক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত। পয়ার মূলতঃ দ্বিমাত্রিক ছন্দ, দুই, চার, ছয়, আট এমন কি দশমাত্রার 
পরও বিরামস্থল পড়িতে পারে এবং অতি সহজে একটি ছত্রের শেষ পর্ব পরবর্তী ছাত্রের প্রথম 
পর্বের সঙ্গে মিশিয়া যাইতে পরে। লঘু গুরু উচ্চারণের (5০০1)/-এর) পার্থকা নাই বলিয়। এবং হৃন্ব 
ও দীর্ঘ খবরের প্রাভিদ না থাকায় যে স্বচ্ছন্দতা অমিত্রচ্ছন্দের লক্ষ্য তাহা ঝংলার অপেক্ষাকৃত 
সহজলভ্য । বাংলার আর একটি সুবিধা এই থে ইহাতে সংযুক্ত বর্ণের প্রয়োগের জনা মাত্রার বৈষম্য 
হয় না। এইজন্য; ইচ্ছামত সংযৃক্তব্যগ্রন সমন্বিত পদের অনুপ্রবেশ করাইয়। ভাষার ওজব্বিতা বৃদ্ধি কর। 
যাইতে পারে। মাইকেল এই সকল কৌশল প্রয়োগ করিয়। বাংলা সাহিত্যে অমিত্রচ্ছান্দের সার্থকতা 
প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন। দোষক্রটি সত্তেও “মেঘনাদবধ কাব্য" শ্রেষ্ঠ মহাকাব্যের মধ্যে অন্যতম। এই 
গ্রছের প্রুফ সংশোধন করিবার সময় মাইকেল মধুসূদন রাজনারারণ বসুকে প্রন্ণ করিয়াছিলেন, 
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গৌড়জন আনন্দে তাহার কাব্যামৃত পান করিয়া তাহার জিজ্ঞাসার সদুত্তর দিয়াছে। শর 


পপ শপ স্পা পা শপ পর 


মেঘনাদবধ কাব্য, ১২ আযাঢ়, ১৩৫৬, প্রেসিডেন্সী কলেজ, কলকাতা । 


মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচন 
রাজনারায়ণ বসু 


আরবদিগের মধ্যে এইরূপ প্রথা আছে বে, তাহাদিগের দেশে একটি সব্বাঙ্গসুন্দর (ঘাটক বা উচ্গ 
জন্মিলে অথবা তাহাদিগের বংশে একজন উৎকৃষ্ট কবির উদয় হইলে তাহারা আশন্দোঘসব করিয়া 
থাকে। একজন কবিকে ঘোটক বা উষ্টের ন্যায় পণ্ড বলিয়া গণ্য কর। ভামাদিগের অভিপ্রায় নহে, কি 
আমাদিগের মতে স্বদেশে একটি মহাকবির উদয় জাতিসাধারণের আনন্দের কারণ ধলিয়। বিবেচন। 
করা কর্তব্য । মাইকেল মধুসূদন দন্ত এই শ্রেণীর কবি। তিনি একখানি খণ্ডকাব্যে যে বঙ্গতৃমিকে "শ্যামা 
জন্মদে" বলিয়া! সম্বোধন করিয়াছেন, সেই বঙ্গভূমি তাহাকে প্রসব করিয়। প্রকৃত গৌরবাস্পদই 
ইইয়াছেন। বর্ণনার ছটা, ভাবের মাধুরী, করুণরসের গাঢ়তা, উপমা ও উৎ্প্রক্ষার নিবর্বাচন-শক্তি ও 
প্রয়োগ -নৈপুণ্য অনুধাবন করিলে তাহার “মেঘনাদবধ” বাঙ্গালা ভাষায় অদ্বিতীয় কাব্য বলিয়। 
পরিগণিত হইবে। মিল্টন ও বাল্মীকিতে এবং তাহাতে যদিও অনেক অভ্ভর, কিন্তু তিনি এই 
মহাকবিদিগের দৃষ্টাতানুসরণে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে হইবে। তাহার কাবো 
ইউরোপ ও এসিয়ার মহাকবিদিগের অনুকরণের প্রাচুর্য দেখা যায় সত) বটে, কিন্তু তিনি যাহা 
অনুকরণ করিয়াছেন, তাহা নৃতন বেশে সুশোভিত করিয়াছেন। এ প্রকার অনুকরণ দূধণীয়৷ হইলে 
মিস্টনের ন্যায় কবিও বহু নিন্দার হয়েন। দত্ত মহাশয় বাঙ্গালা ভাষায় অমিত্রাক্ষরের সৃষ্টি করিয়াছেন 
কেবল ইহা-দ্বারাই তাহার উদ্ভাবনী শক্তির বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়। বাইতেছে। এই কাব্যের প্রধান 
গৌরব এই যে, ইহার হিন্দু-আকার প্রায় সকল স্থানে রক্ষিত হইয়াছে, অথচ সকল স্থানে ইউরোপীয় 
বিশুদ্ধ রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই কাব্যটি এসিয়া-রূপ গণয়িতা ও ইউরোপ-রূপ জনণয়িত্রীর 
সন্তান-স্বরীপ। বঙ্গভাষায় এই কাব্যের দোষ-গুণ-সমালোচন। বঙ্গভাষার একটি প্রধান অভাব। 
পশ্চাদ্্তী কয়েক পংক্তি-ছ্ারা এই অভাব পুরণার্থ বথাকথঞ্চিৎ চেষ্টা করা বাইতেছে। 

মেঘনাদবধ কাব্যের আরম্ত সৌন্দর্য্-রস-পূর্ণ। কবি স্বদেশীয়দিগকে যে অমৃত পরিবেশন করিবার 
অঙ্গীকার করিয়াছেন ইহা হইতে তাহার পূর্্বান্থাদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তগপরে রাবণের সভা-বর্ণনা 
অতিশোভন। বীরবাহ-শোকে রাবণের বিলাপ অকৃত্রিম করুণরসার্র এবং সরল উৎপ্রেক্ষায় পরিপূর্ণ 
মকরাক্ষ, বীরবাহু ও রামের থে ঘুদ্ধ বর্ণন করিয়াছেন, তাহা বস্তৃতঃ বীররসাত্মক এবং তাহা পাঠ 
করিয়া আমরা কবির স্ব-বাক্যে তাহাকে সাধুবাদ না করিয়া খকিতে পারি না---“ধন্য শিক্ষা তব 
কবিবর!”-_আর্ধ্য ও সেমিটিক মিশ্র ভাবগর্ভ২ পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি কেমন গম্ভীর : 

“-_-_নাদিল কন্ধু অন্থুরাশি-রবে!” 

অনুপ্রাস-গুণ এই পংক্তিটির সৌন্দর্য্য অধিকতর বৃদ্ধি করিয়াছে। যুদ্ধক্ষেত্রের বর্ণনা যথোপযুক্ত 
ভয়ঙ্কর হইয়াছে এবং অনল্প কবিতৃ-শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়া রাবণ 
যে শ্লেষোক্তি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা যথেষ্ট প্রশংসার। 

“ক্ষোভে, রোষে, দৌবারিক নিক্ধোষিলা অসি 
ভীমরূপী-_” 

কেমন স্বভাব-সঙ্গত চিত্র! কবি যে করুণরসে বিশেষ সুনিপুণ, রাবণের প্রতি চিত্রাঙ্গদার উক্তি, তাহার 
আর একটি উদাহরণ । 


পপ জপ রস 


১। _------গৌড়জন যাহে 
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি। 
চর আর্ধ্য-_হিন্দু; সেমিটিক-_হদীয় 


৩২৪ 


মেঘনাদবধ কাবোর সমালোচন ৩২৫ 


“বরজে সজার পশি বারুইর যথ।"-_-হইত্যাদি উপমাটি পাইলে হোমরও সৌভাগ্য ঞ্ান করিতেন। 
রাক্ষসগণের রণসজ্জার বর্ণনা দেখিলে কবির প্রগাঢ় বীররস বর্ণনা-শক্তি বিলক্ষণ অনুভূত হয়। 
বারুণীর মুক্তালঙ্কৃত কেশপাশ হোমরকে পুনরায় স্মরণ করিয়া দেয়। মেঘনাদের প্রমোদোদ্যানের 
পণণি। : 

“__কুহরিছে ডালে 
কোকিল: ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি; 
বিকশিছে ফুলকুল: মর্্মরিছে পাতা; 
বহিছে বাসম্ভানিলঃ ঝরিছে বর্বারে 
নির্বার।-_-" 
কয়েকটি অনুপম চিত্রচ্ছটায় রপ্রিত হইয়৷ কি সুন্দর হইয়াছে। 
“--নয়নে তব, হে রাক্ষস-পুরি, 
অশ্ররবিন্দু; মুক্তকেশী শোকাবেশে তুমি,” ইতাদি 
এহ হিক্র-চিত্র-পুর্ণ রাক্ষসবন্দিগণের গান যে কতদূর প্রশংসনীয় বলিতে পারি না। 
“বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস;-_- 
এই দুই পংক্তি অত্যুৎকৃষ্ট রচনা-শক্তির একটি উদাহরণ। শন্দ-বিন্যাসের যদি কিঞ্িহমাত্র অন্যথা হয়, 
ইহার সৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়া যায়। প্রথম সর্থ এইরাপ প্রভূত অলঙ্কাররাজিতে সুসভ্ভিত। 

দ্বিতীয় সর্গের প্রারস্তে সন্ধ্যা-বর্ণনাটি যারপরনাই মনোহর। অমরবৃন্দের আমোদ-প্রমোদ ইহা 
অপেক্ষা ন্যুনতর নহে, ইহা পাঠকালে হোমরকে স্মরণ হয়। শিব, দুর্গা, কামদেব ও রতির উপন্যাসে 
হোমরোপম সৌন্দর্য্য লক্ষিত হয়। কামদেব ও বতি হোমরের শ্লম্বার ও আফ্রোডিটীর অনুরূপ। শিব 
ও দুর্গার চতুর্দিকছ্থ বর্ণ-রঞ্জিত মেঘ এবং পুম্পমালা-পাঠে হোমরের পশ্চাল্লিখিত বর্ণনাটি স্বৃতি- 
পথারূঢ় হয়। 

“হেন ভাবি জোভ, দুই বাহু পসারিয়া 

আলিঙ্গিলেন ধন্মপত্রী, সবর্ব দেবমাতা। 

যুগল মুরতি উর্দে নিম্নে বসুদ্ধরা, 

প্রসবে নবীন শস্প নয়ন-রঞ্জন, 

শিশির মুকুতাফলে সজ্জিত কমল, 

প্রফুল্ল রজনীগন্ধা, জাফরান দল; 

কোমল কুসুমণ্ডচ্ছ হ'য়ে শব্য।ধান, 

কঠিন পৃথিবী হ'তে ব্যবধিল দৌহে, 

বিরমে দম্পতি তথা, সুবর্ণ মণ্ডিত 

সৃজিলা জলদ এক, জ্যোতিম্ময় প্রভা, 

দর দর ঝরে তাহে শিশিরের ধারা।” হোমর ১২শ পণ ৬৪৬-৫৬ পং। 

কামদেব দগ্ধ শরীরে শিবের নিকট হইতে ফিরিয়া আসিলে রতি তাহার প্রতি ঘে কথা বলেন, 

তাহা দাম্পত্য-প্রণক্নপূর্ণ। এই সর্গে ঝটিকা-বর্ণনা যারপরনাই প্রশংসনীয়। বায়ুকর্ৃক গুহা হইতে 
ঝঞ্াসকলের উন্মোচন-পাঠে বর্জিলের ইওলসের কথা মনে হয়। 

তৃতীয় সর্গে প্রমীলার উদারচিত্ততা দেখিলে যথেন্ু প্রশংসা করিতে হয়। তাহার যুদ্ধ-সজ্জ্রা ও যুদ্ধ- 
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ঘাঞর বর্ণনা চমৎকার। চতুর্থ সর্গের প্রথমেই বাশ্মীকির প্রতি সঞ্জোধন যধাধই এতি মনোহর 
“রাজেন্্ সঙ্গমে 
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশানে!” ূ 
এবং বালুাকির “রত্বাকর' নামেগ্লেখ্ড মনোহর ইইয়।ছে। এই সাগে সাতার 11৮নায় দুরবন্থ। থেপাপ 
করণরসের সহিত সেইরূপ ভাবের (সান্দর্যের সহিত চিত্রিত হইয়ছে, তাহার উপখুগ্রীপ প্রশংসা কি 
প্রকারে করিব ভাবিয়! পাই না। ইহা যতবার পাঠ করিয়াছি অশ্রপাত সন্বরণ করিতে পারি নাহ। করুণ 
ও শোকরস-বর্ণনা-শক্তি আমাদিগের কবির বিশেষ গুণ, এতিয়া তিনি তাহার কাবোর অনেক স্থলে 
বাররসের যেরূপ বর্ণন। করিয়াছেন, তাহ/তও বঙ্গীয় সকল কবি অপেক্ষা তাহাকে শ্রিষ্ট বলা যাহাতে 
পারে। থে কুঞ্চিকাদ্ধার৷ সহানুভূতির অশ্র-দার উন্মুক্ত কর! খায়. প্রকৃতিদেবী তাহা ভারতায় অনেক 
কবি অপেক্ষা তাহাকে বিশেষরীপে দাশ করিয়াছেন। এ বিষয়ে বাশ্মাকি তাহার প্রার্থনা শ্রবণ 
করিয়াছেন এবং তাহার প্রদেয় সবল ধর অপক্ষা সর্রোৎকৃন্ভ বরে আমাদিগের কবিকে ভূষিত 
করিয়াছেন। পঞ্চবটা বনে স্বামীর সহিত সীতার সুখভোগ বর্ণনায় যেরপ বনা-সরলত। এবং 
আনন্দকর বিজনবাস বিবৃত হইয়াছে তাহার প্রশংসা বাক্যাতাত। সীতার এই মখছ। ও তাহার ভাবা 
দুরবস্থ। পরস্পর কেমন বিভিন্ন! এই সমুদয় বর্ণন। প্রসঙ্গে কবিকে সন্বোধন করিয়া বলিতে পারি : 
“শুনিয়াছে বীণা-ধ্বনি দাস, 
পিকবর-রন নব পল্পব-মাঝারে 
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি গুনি 
হেন মধুমাখ! কথ। কভু এ জগতে! 
পর্ন সর্গের প্রারস্তে অগ্পরাদিগের নিদ্রাকর্ষণ-বর্ণনা অতি চমৎকার। স্র্গীয়ি অগ্পরাগণের 
সরোবর-ন্নান-বর্ণনাতে যেরূপ অত্যুজ্ল অপরিমেযর় কল্পনা প্রদর্শিত হইয়াছে, তাহা সব্বোৎকৃি 
ইটালীয় কবিদিগের লেখনীযোগ্য এবং আরবীয় উপন্যাসে অদভুতভাবে চিত্রিত! প্রমীলাকে জাগ্রত 
করিবার সময় মেঘনাদের সম্বোধনটি মাধুরী ও লালিত্যে মিন্টনের ইবের প্রতি আদনের উত্ভির 
সমনুল্য। 
যষ্ঠ সর্গে লঙ্কার নাগরিকগণের প্রবোধন এবং নগরের ক্রমোথিত কোলাহল ও ব্যস্ততা অসামান্য 
কবিত্বের পরিচায়ক। বিভীষণের প্রতি মেঘনাদের ভতসনাবাক্যসকল ভয়ঙ্কর হাদয়ভেদী এবং 
সম্পূর্ণরূপে অখণ্ডনীয়। মেঘনাদের পতনে বিভীষণের বিলাপ অত্যন্ত শোকোদ্দীপক। 
সপ্তম সর্গ প্রাতঃকালের রমণীয় বর্ণনার সহিত আরব্ধ। নিন্োদ্ধত পংজ্ডিটি পাঠে আমি বিখোহিত 
হইয়াছিঃ 
“কুসুম কুত্তলা মহী, মুক্তামালা গলে ।” 
কবির প্রভাত ও সন্ধ্যা-বর্ণনা'বিশেষ মনোহর । প্রশীলার বক্ষঃস্থ নুক্তামালার সহিত শরৎকালীন 
মেঘে চদ্পের রজচ্ছটার তুলনা! অতিশয় সুন্দর হইয়ছে। এইস্থানের অনেকগুলি উপমা সব্রবোচ্চ 
শ্রেণীর উপমার মধো পরিগণিত হইতে পারে। আমি এই সমালোচনায় রাশি রাশি নিরূুপম উপমার 
মধ্যে কয়েকটি মাত্র উপম। সম্কচলন করিয়াছি। রাক্ষসদিংণর রণসঙ্ঞা বর্ণনা যারপরনাই উৎসাহকর 
এবং যথার্থ হোমরোপম। যুদ্ধ-বর্ণনাও নুন নহে: ইহা পাঠ করিলে হোমরের যে সর্গে শ্বীক্‌ ও 
ট্রোজানদিগের যুদ্ধে দেবগণের পরস্পরের পক্ষাবলম্থন বর্ণিত আছে, তাহ! শ্রবণ হয়। কিন্তু 
আমাদিগের কবির দেবগণ প্রকাশ্ডাদেহ ও অসুন্দবাকৃতি হইলেও হোমরের দেবতাদের ন্যায় বালকবৎ 


$। এই পংক্তির শেষাংশ কিং পরিবর্তিত। 
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সম্ভাষণ বা আচরণ করেন নাই। তিনি বানরদিগের কার্য মানব-ঝারদিগের ন্যায় বণনা করিয়। সভ। 
রুচির পরিচয় দিয়াছেন। 
অষ্টম সর্গে লক্ষ্মণের মৃত্যুতে রামের বিলাপ-ধর্ণনা অতিশয় করুণরসার্র, এবং বাল্মীকি-রচিত 
তদ্বিষয়ক একটি বর্ণনার অনুরূপ। এই সর্গের নরক বর্ণনা অনেক স্থলে প্রথম শ্রেনার কবিতু-শক্তির 
পরিচয় দেয়। ইহাতে হোমর, বিলি, দাতে, নিন্টন এবং ব্যাসের কবিতার অনেক অশুকরণ আছে, 
কিন্তু আমি অনেকবার বলিয়াছি যে, আমাদিগের কবি নিরবচ্ছিমন অনুকরণকারী শহেন। মিল্টন খেব্দপ 
অন্যান্য কবির অনুকরণ করিয়াছেন, তিনিও সেহরাপ করিয়াছেন। 
নবম সর্গে প্রমীলা তাহার মৃত পতির নিমিত্ত আর্তনাদ করিতেছেন এরূপ বর্ণনা ন। করিয়া কবি 
বিওুদ্ধ রুচি প্রদর্শন করিয়।ছেন। তাহার গভীর শোক কি বাক/-দার। ব্যক্ড কর খায়? থে মায়াঝা 
পুরুষের কুহকে সংসারারণ/ তাহার নিকট কুসুমোদ্যানব প্রতীত হইতেছিল, তাহার বিয়োগে সকলই 
ঘোরতর শুন বোধ হইল; বিলাপ ও অশ্রপাত এ প্রকার শোকের অতি সামান) নিদর্শন। এই স্গে 
অভ্ত্যেষ্টি-ক্রিযার সঞ্জা বর্ণনা অতি শোভন ও হাদয়গ্রাহী। 
এক্ষণে কাবোর দোবসকলের বিষয় উল্লেখ কর! যাইতেছে। 
প্রথমতঃ --ভাবের পরম্পর অনৈক্য। (১) কবি স্বদেশীয় লোকদিগের মনোরপ্রনার্ধে রাম, লঙ্্প্ণ 
ও সীতার প্রতি যতদূর সংধ্য মমতা প্রদর্শন করিতে ক্রুটী করেন নাই; কিন্তু রাক্ষসদিগের প্রতি তাহার 
আত্তরিক পক্ষপাতও গোপন রাখিতে পারেন নাই। মিপ্টনের ক্রাইছু অপেক্ষা সেটান, নায়ক নামের 
অধিক উপধুগ্ত কিন্ত আমাদিগের কবিতে ও তাহাতে প্রভেদ এই বে, মিল্টন অজ্ঞাতসারে এই প্রমাদে 
পড়িযাছিলেন: আমাদিগের কবি জানিযা গওনিয়। এ প্রমাদে পড়িয়াছেন। ইন্দ্রজিতের অন্যার হত্যা- 
সাধনাতে লক্ষ্পণের প্রতি রামের পশ্চাল্সিখিত উক্ডিটি শ্লেযোক্তি-প্রায় বোধ হয় : 
“লভিনু সীতায় আজি তব বাহুবলে, 
হে বাহুবলেন্দ্র! ধন্য বীরকুলে তুমি!” ইত্যাদি। 
লন্মম্ণ কি বাহুবলই প্রকাশ করিয়া ইন্দ্রজিৎকে হত্যা করিয়াছিলেন! ইহার অব্যবহিত পৃবের্ব কবি, 
“বাহিরিলা আশুগতি দৌহে, 
শান্দুলী অবর্তমানে, নাশি শিও যথা 
নিষাদ” ইত্যাদি 
এই ডউপমা-দ্বারা রাক্ষসদিগের প্রতি ভক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন। কাব্যের সব্্বধশে কবির মত স্পষ্ট এবং 
অবিসম্বাদিত হওয়া উচিত ছিল। (২) কোন কোন স্থলে সরল এবং অসরল বর্ণনা একত্র মিশ্রিত 
হইয়াছে--যথা, ১ম সর্গ ৩২৯-৩৪২ পংভ্তি, এবং ৭ম সর্গ ১৫৮-১৯১ পংক্তি। প্রথমোক্ত স্থুলে চিত্রাঙ্গ 
দা ও তাহার সহচরী রাক্ষস-সুন্দরী গণের মুক্তকেশপাশ ও নিশ্বাস, প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় ঝটিকার 
সহিত তুলনা এবং শেষোক্ত স্থলে রাবণের স্ত্রী-সেনানীগণের দত্তের সহিত তোমর, ভোমর, শুল 
ইত্যাদির তুলনা এবং অঞ্চলের সহিত পতাকা ইত্যাদির তুলনা দ্বারা উল্ত স্থলসকলের হোমরোপম 
সরলতা বিনষ্ঠ হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা আড়ন্বরের পরস্পরের এ-প্রকার সংমিশ্রণ 
পরিত্যাগ করা উচিত। (৩) এক স্থানে বিপরীত ভাবোদ্দীপক অভিপ্রায়সকলও মিশ্রিত হইয়াছে। 
দ্বিতীয় সর্গের উপসংহারে কবি, 
পশি, কৌমুদিনী পুনঃ অবগাহে দেহ 
ইত্যাদি বাক্য-দ্বারা শাড়ির সুন্দর বর্ণনা করিয়া হঠাৎ, 


৩২৮ মেঘনাদবধ কান্য চগ 


“আইল ধাইয়া পুনঃ রণ-ক্ষেত্রে শিবা 
শবাহারী পালে পালে গৃধিণী, শকুনি; 
পিশাচ" 
এই বীভৎস বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা-দ্বারা বর্ণনার মাধূর্যয এককালে নষ্ট হইয়াছে। তৃতীয় সর্গে কবি 
পাঠকগণের মনে ভয় ও আশ্চর্যযভাব উদ্দীপনার্ঘ লঙ্কাপাসিণী বীর-রমণীদিগের রণ-সঙ্জা ও যুদ্র-যাত্রা 
বর্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু পশ্চাদ্ধন্তা বর্ণনায় সে ভাবের ব্যাঘাত হইতেছে। 
“অস্তুরীক্ষে সঙ্গে রঙ্গে চলে রতিপতি 
ধরিয়া কুসুম-ধনুঃ মুহুমুহ্ঘ হানি 
অব্যথ কসুম-শরে!” 
এই বর্ণনাতে সমুদায় বিষয়টি লু হইয়। পড়িয়াছে। পশ্াদ্বস্তী কয়েকটি পংশ্তি' হাসাকর : 
অধরে ধরি লো মধু, গরল (লোচনে 
আমরা; নাহি কি বল এ ভূজ-মৃণালে? 
ঙঃ হক রঃ গ 
দেখিব, যে রূপ দেখি সূর্পণখা পিসী 
মাতিল, মদন-মদে পঞ্চবটী বনে; 
এরূপ ভাবা স্ত্রীশোভন বটে, কিন্তু ক্রোধ-জুলিত সমরোৎসাহিত বীরাঙ্গনার যোগ্য নহে। বর্ণনার কোন 
(কোন স্থল বিরুদ্ধ ভাবের উদ্দীপন করিয়া দেয়। এই কাব্যের অতি সাধৰী নারী-চরিত্রও বিলাসিতার 
কলক্কে দূষিত হইয়াছে। এক স্থলে সীতা লঘঘুচিত্ত, আমোদপ্রির, চপল বালিকার ন্যায় হরিণদিগের 
সহিত নৃত্য করিতেছেন, কোকিলের সহিত গীতালাপ করিতেছেন এবং রসিক মধুমক্ষিকা ও ভ্রমরকে 
'নাতিনী-জামাই' বলিয়া সম্বোধন করিতেছেন, এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে।* সীতার নন্ত্রতা, অসাধারণ 
সতীত্ব এবং গম্ভীর প্রকৃতি বিষয়ে আমাদিগের ষে চিরস্তন সংস্কার আছে, তাহার সহিত উপরি-উক্ত 
বর্ণনার এক্য হয় না। সত্য বটে, সংস্কৃত কাব্যে স্বামীর সম্মুখে রমণীগণের নৃত্য-গীতের প্রসঙ্গ আছে, 
কিন্তু আমাদিগের কবি সীতার যে বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কেবল চতুরা, রসিকা নর্তকীদিগের পক্ষে 
সম্ভব। অর্-বাতৃল রমণীরাই হরিণদিগের সঙ্গে নৃত্য করিতে পারে। 
“চমকি রামা উঠিলা সত্বরে, 
গোপিনী কামিনী যথা নেণুর সুববে”” 
এই স্থলে অবিশুদ্ধ কৃষ্ঃপ্রেম অকম্মাৎ আসিয়া কবি-বর্ণিত নিষ্ধলঙ্ক দাম্পত্য প্রেমের বিশুদ্ধতা 
এককালে বিনষ্ট করিয়াছে। এটি অমাজ্জরীয় দোষ। নিশ্চয়, মিস্টন কখন এরীপ লিখিতেন না। শেষ 
সর্গে : 
“বাজে ঢাক, বাজে ঢোল, কাড়। কড়কড়ে ১৮5 


৪। “কতু বা 

গাইতাম গীত গুনি কোকিলের ধ্বনি ! 

নব-লতিকার, সঙি, দিতাম বিবাহ 

ভরু-সহ; চুদ্দিতান, মঞ্জরিত যবে 

দম্পতী, মঞ্জবীবৃন্দে, আনন্দে সম্ভাষি 

নাতিনী-জামাই বলি বরিত।ম তারে! ৪থ সর্গ ১৮৬-৯৩ পংক্তি 
৫ ৫ম সর্প ৩৮৭-৮৮ পংজ্তি 
৬। ঈম সর্গ ২৯৫ পংক্তি 


মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচন ৩২৯ 


এই হাস্যকর পংক্তিটি আমাদের অতি প্রাচীন সান্প্রদায়িক এবং প্রাটীন পদার্থের একাত্ত পক্ষপাতী। 
ব্যজিদিগেরও প্রীতিকর হইবে ণা। এরূপ বর্ণন! মহাকাব্যের অনুপযোগী, বিশেষতঃ যে প্রকার উন্নত 
ও মহ্ত্তাবপুর্ণ কবিতার সহিত সংযোজিত হইয়াছে তাহাতে ইহা নিতাত্ত অসংলগ্জ হইয়াছে। (৪) এই 
প্রসঙ্গে হিন্দুভাব-বিরুদ্ধ কতকগুলি বর্ণনার উল্লেখ করা যাইতে পারে। মেঘনাদের আস্ত্যেষ্টি-ব্রিয়ার 
সভা প্রকৃত হিন্দু ব্যবহার-সঙ্গত নহে। ইহাতে ইউরোপীয় সামরিক সঙ্ভা, বর্তনান বঙ্গীয় আত্ত্োষ্টি- 
ক্রিয়ার সজ্জা এবং সহমরণ-ক্রিয়ার সঙ্জা একত্র বিমিশ্রিত হইয়াছে। 

দ্বিতীয়তঃ বর্ণনার অতি দীর্ঘতা। এই দোষের একটিমাত্র দৃষ্গাস্ত আছে। নরক-বর্ণনায় এই দোষটি 
উপলক্ষিত হয়। নরক-রাজ্যে ভ্রমণ গ্রীস, রোম ও ভারতবর্ধীয় প্রাটীন কবিগণের একটি প্রিয় বর্ণনীয় 
বিষয়। আমাদিগের কবির পক্ষে তাহা অল্প প্রলোভনকর নহে, কিন্তু আমার বিবেচনায় ইহাকে তিনি 
অতিরিক্ত স্থান দান করিয়াছেন। বর্ণনাটি কাব্যের পরিমাণাধিক। বস্তুতঃ মেঘনাদবধ কাব্যের 
অবয়বোচিত হয় নাই। 

তৃতীয়তঃ নীতি-গর্ভ মহাবাক্যের অভাব। মেঘনাদে এমন নীতি গর্ভ মহাবাক্য অল্প আছে যে, 
তাহা দেশীয় লোকদিগের দ্বারা সামান্য কথোপকথনে উদ্ধৃত হইতে পারে। হোমর, বর্জিলের কত 
মহাবাকা তাহাদিগের স্বজাতীয় সাধারণ জন-সমাজে সামান্য কথে।পকথনে উদ্ধৃত হইয়া থাকে। এ- 
বিষয়ে ভারতচন্দ্র আমাদিগের কবি অপেক্ষা শ্রেন্ঠতর।' 

যে সকল দোষের কথা উল্লেখ করা গেল, তাহার সকলগুলি ঠিক দোষ না হইতেও পারে, কারণ 
কোন কোন স্থলে আমার মত ভ্রমসঙ্কুল হইলেও হইতে পারে। যাহা হউক, উল্লিখিত দোষ সান্ডেও 
'মেঘনাদ' বাঙ্গালা ভাষার সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য তাহার সন্দেহ নাই। অধিকপ্ত দোষ ধরিলে 'প্যারাডাইস্‌ 
লষ্ট কাব্যেও তাহা অল্প নাই। গোল্ডম্মিথ্‌ বলেন, “লেখকের গুণের আধিক্য স্থায়ী কীর্তির যেরপ 
নিদান, দোষের অল্পতা সেরূপ নহে। আমাদিগের অততযুৎকৃষ্ট গ্রন্থসকলও দোষণগুণ উভয়েরই আশ্রয়, 
তাহাতে যেমন বিলক্ষণ গুণ আছে তেমনি বিলক্ষণ দোষও আছে।” মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক 
মেঘের অন্তরালে দণ্ডায়মান থাকিয়া ইন্দ্রের সহিত যুদ্ধের সময় যেমন বীররসে পরিপূর্ণ হইতেন, 
কাব্যটিও সেইরূপ স্থানে স্থানে বীররসে পরিপূর্ণ; এবং সময়ান্তরে তিনি তাহার প্রমীলাকে জাগ্রত 
করিবার জন্য যেরূপ কোমল স্বর ধারণ করিতেন কাব্যটিও স্থানে স্থানে সেইরূপ কোমল। পাচ বৎসর 
পৃবের্ব বাঙ্গাল। কবিতা যেরূপ অসংস্কৃত অবস্থার ছিল, তাহা দেখিয়া সে সময়ে কে বলিতে পারিত 
যে, এত অল্পকালের মধ্য স্থল বিশেষে ভাবের উচ্চতায় প্রায় হোমরের ইলিরেডু ও মিস্টনের 
প্যারাভাইস্‌ লষ্টের ন্যার এবং স্থল বিশেষে করুণরসে বাল্মীকির রামায়ণের সমকক্ষ একখানি 
অগিত্রাক্ষর বাঙ্গালা কাব্য প্রচারিত হইবে? ফলতঃ, সময় মনুষ্যের সৃষ্টিকর্তা নাহে, কিন্তু মনুষ্যই সময়ের 
সৃষ্টিকর্তা । কাল মনুষ্যকে উচ্চ করিয়া তুলে না; মনুষ্য কালকে উচ্চ করিয়া তুলে । আমাদিগের কবি 
বঙ্গভাষাতে নৃতন কবিতা-রচনা-প্রণালী ও অনেক নৃতন শন্দ ও নূতন প্রয়োগ প্রবর্তিত করিয়াছেন 
অথচ অতি অল্প স্থলে তাহার কষ্ট-কবিত্র-দোষ উপলক্ষিত হয়। তাহাকে বাঙ্গালা সাহিত্যের গেটে 
আখ্যা প্রদান করা বাইতে পারে। গেটে যেমন অসম্পূর্ণ জন্মন ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়া 
তুলিয়াছিলেন, ইনিও সেইরূপ বাঙ্গাল৷ ভাষাকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছেন। মেঘনাদের রচনা-প্রণালী 
তিলোত্তমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহার ভাষা অপেক্ষাকৃত প্রাপ্জল, মসৃণ, তরল ও শ্রুতিসুখকর। ইহার 
শব্দ-বিন্যাস অপেক্ষাকৃত সুপ্রশত্ত ও সুসংহত। আমরা যখনি ইহা পাঠ করি, তখনি ইহা নৃতন বোধ 
হয়। অসাধারণ কবির রচনার প্রকৃত লক্ষণ এই যে, তাহা কখনই পুরাতন বা অরুচিকর হয় না। বহু 
শতাব্দী পরে যখন গ্রন্থকার এবং তাহার সমালোচক উভয়েই অস্তহিতি হইবেন, তখনও মনুষ্যগণ 


৩৩০ মেঘনাদবধ কাবা 5৮1 


অরনী্ত অনুরাগের সহিত মেখনাদ পাঠ খরিবে। অসাধারণ প্রতিভার কি রুমণীয় --লি অক্ষয় প্রভাব! 
কত বংশ-পরম্পরা গত হইবে, তথাপি আমর মেখনাদবধ কাবোর বে সকল হল পাঠ করিয়া 
অস্রপাত করিতেছি, লোকে সেহ সকল হুল পাঠ করিয়া অশ্রপাত করিবে; তুরী ধ্বনির ন্যায় থে 
সকল স্থান বারভাব উদ্দীপন করিয়া আম।দিগের হাদয় প্রোৎসাহিত কগিতেছে, তাহাদিগেরও করিবে, 
এবং যেসকল স্থান আমাদিগের অতুঃবরণকে প্রীতি ও কোমল করুণরূসে বিগলিত করিতেছে, 
তাহাদিগেরও তাহা সেইজপ করিবে । আমাদিগের জাতায় মানসিক প্রকৃতি সংগ৯৭ পক্ষে মেঘনাদ 
যথেছু সাহায্য করিবে। শাসনকর্ডা বারের ন্যার কলির জয় সাড়প্বর নয় বটে, কিগু তাহা সনিশ্চয় ও 
সুদূর-ব্য।ণ্ত। কবির ভাবস্কল পঙ্জাতির মনোববৃক্তি্ উপাদান হয় এবং গজাতায় শিক্ষা ও মহন্ত সাধনের 
পক্ষে প্রভূত সহকারিত করিয়া থাকে। 


মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
বন্ধিমচন্ত্র চট্টোপাধ্যায় 


আজি বঙ্গভূমির উন্নতি সম্বন্ধে আর আমর সংশয় করি না--এই ভমঞ্ডজলে বাঙ্গালী জাতির গৌরব 
হইবে। কেন ন। বঙ্গদেশ রোদন করিতে শিখিয়াছে- অকপটে বাঙ্গাদা, পাঙ্গালী ববির জন্য রোদন 
করিতেছে। 

যে দেশে একজন সুকবি জন্মে, সে দেশের মৌভাগায। যে দেশে সৃক্বি যশ? প্রাপ্ত হয়, সে দেশের 
আরও সৌভ।গা। যশঃ, মৃতের পুরক্কার-_জীবিতের ঘখাযেগা ঘশ কোণায় 2 প্রায় দেখা যায়, যিনি 
ঘশের পার, তিনি জীবিতকালে যশগী নহেনং থিনি ঘাশের অপাঞ তিনি জীবিতকালে যশগী। 
সাক্লেতিস্‌ এবং যীণুশ্বীষ্টের দেশীয়েরা, শুহাদিগশে অপমান করিয়া প্রাণদণ্ড করিয়াছিল । 
কোপরনিকস্‌, গেলিলীয়, দাণ্ডে প্রীতির দুঃখ কে না হানে? আবার হেলি, সিওয়াঙ প্রভৃতি মহাকবি 
বলিয়! খ্যাত হইয়াছিলেন। এ দেশে, আজিও দাশরথি রায়ের একটু ঘশ আছে। থে দেশের শ্রেষ্ঠ কবি 
বশদ্বী হইয়! ভীবন সমাপন করেন, সে দেশ প্রকৃত উন্নতির পথে দাড়াইয়াছে। মাইকেল মধুসূদন দত্ত 
যে যশহ্বী হইয়া মরিয়াছেন, ইহাতে বুঝ! যায়, যে বাঙ্গাল দেশ উন্নতির পথে দাড়াইয়াছ্ছে। 

বাঙ্গাল। প্রাচান দেশ। খাহারা ভূঁতভ্তবেগ্াদিগের মুখে শুনেন থে বাঙ্গালা, নদীমুখনীত কর্মে 
সম্প্রতি রচিত, তাহারা যেন না মনে করেন, যে কালি পরশ হিমাচল পদতলে সাগরোর্মি প্রহত হইত । 
সেরূপ অনুমান-শক্তি কেবল ছইলর সাহেবের ন্যায় পণ্ডিতেরই শোভা পায়। কিন্তু এই প্রাচান দেশে, 
দুই সহস্র বংসর মধ্যে কবি একা জয়দেব গোস্বামী । শ্রীহর্যের কথ| বিবাদের স্থল-__িশ্চয় স্থল হইলেও 
্রীহর্ধ বাঙ্গালী নহেন। জয়দেব গোস্বামীর পর শ্রীনধুসুদন। 

যদি কোন আধুনিক এশর্্য-গব্রবিতি ইউরোপীয় আমাদিগের জিঞ্ঞাসা করেন, তোমাদের আবার 
ভরসা কি£-_বাঙ্গালীর মধ্যে মণুব্য জন্মিয়াছে কে? আমরা বলিব, ধর্মোপদেশকের মধ্যে 
শ্রীচেতন্যদেব, দার্শনিকের মধ্যে রখুনাথ, কবির মধ্যে শ্রীজয়দেব ও শ্রীমধুসুদন। 

স্মরণীয় বাঙ্গালীর অভাব নাই। কুন্গুক ভট্ট, রঘুনন্দন, জগনাথ, গদাধর, জগদীশ, বিদ্যাপতি, 
চন্তীদাস, গোবিন্দদাস, মুকুন্দরাম, ভারতচন্দ্র, রামমোহন রায় প্রভৃতি অনেক নাম করিতে পারি। 
অবনতবস্থায়ও বঙ্গমাতা রত্রপ্রসবিনী। এই সকল নামের সঙ্গে মধুসূদন নামণ্ড বছগদেশে ধন্য হইল! 
কেবলই কি বঙ্গদেশে? 

আমাদের ভরসা আছে। আদরা দ্বয়ং নিপুণ হইলেও, রত্রপ্রসবিনীর সম্তান। সকলে সেই কথা মনে 
করিয়া, জগতীতলে আপনার যোগ্য আসন গ্রহণ করিতে যতু কর। আমরা কিসে অপটু? রণে? রণ 
কি উন্নতির উপায়ঃ আর কি উন্নতির উপায় নাই£ রক্তান্রোতে জাতীয় তরণী না ভাসাইলে কি সুখের 
পারে বাওয়৷ যায় না? চিরকালই কি বাহুবলই একমাত্র বল ধলিয়া স্বীকার করিতে হইবে? মনুষ্যের 
জ্ঞানোননতি কি বৃথায় হইতেছে? দেশভেদে, কালভেদে, কি উপারাম্ভর হইবে না। 

ভিন্ন ভিন্ন দেশে জাতীয় উন্নতির ভিন্ন-ভিন্ন সোপান। বিদ্যালোচনার কারণেই প্রাটীন ভারত উন্নত 
হইয়াছিল, সেই পথে আবার চল, আবার উন্নত হইবে। কাল প্রসয়--_ইউরোপ সহায়_-_সুপবন 
বহিতেছে দেখিয়া, জাতীয় পতাকা উড়াইয়। দাও---তাহাতে নাম লেখ “শ্রীনধুসৃদন।” 

বাঙ্গালা সাহিত্য সম্বন্ধে বফকিমচন্্র একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন ইংরাজী ভাষায়। তাহার বঙ্গানুবাদ 
এখানে প্রদর্ত হইল ।* 


চে সা আন প্র গর মত সদ পে শপ পম শপ পপর পা. সপ 


* শাচীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'বহ্িম-ভীবনী' থেকে গৃহীত। 'পুর্তক বিপণি' সংন্করণ। 
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৩৩২ মেখনাদলধ কাব্য চর্চা 


গ্রন্থকারগণের মধো অতঃপর মাইকেল মধুসূদন দত্তের কথাই প্রথন বিনেচ)। ভিনি বিওর কবিতা 
নাটকের প্রণেতা । বোধ হয়, আর কৌনও লেখকের দোষ গুণ সম্বন্ধে এত মতভেদ দৃষ্টি হয় না। 
কোনও কোনও ভাববিহ্ল সমালোচক তাহাকে কালিদাসের সহিত তুলনীয় বলিয়। বিবেচনা করেনং 
আবার কেহ কেহ তাহাকে অতি নিকৃষ্ট লেখক বলিয়। তাহার প্রতি অবঙ্ঞা প্রদর্শন কারেন। আমর। উল্ত 
দুই শশ্রণীর সমালোচকগণের মধো কোনও শ্রেলার সমালোচকের সহিত একমত হইতে পারি না। 
তাহার রচনায় বিশিষ্ট গুণ আছে, স্বীকার করি: কিন্তু তাহা বলিয়া আমরা মহাকবিদিগের মধ্যে 
তাহাকে আসন প্রদান করিতে প্রস্তুত নহি। বাঙ্গালা ভাষায় কতকগুলি নৃতন পরিবপ্ডণ ও অমিত্রাক্ষর 
ছন্দের প্রবর্তনের জন্য তাহাকে অনেক কট সম/লাচণ! সহা করিতে হইয়াছে কিস বাঙ্গালা সাহিতে 
তাহার ন্যাবা হান বোধ হয় সকলের উপরে। 

তাহার কাব্যগ্রস্থ-_-“মেঘনাদবধ', “তিলোভ্তমাসম্ভুব', “বীরাঙ্গনা এবং 'শ্রশ্ভাঙ্গণা"। প্রথমোক 
দুইখানি যে শ্রেণীর কাব্য, তাহা যুরোপে “এপিকৃ' নামে ও ভারতবর্ষে 'মহাপাব(' শামে অভিহিত হইয়। 
থাকে। দুইখানিই অমিত্রাক্ষর ছন্দে রচিত। বাঙ্গাল ভাষায় এইরূপ রচন। এই প্রথম। দুইখানির মধ্যে 
“তিলোন্তমা" প্রথমে রচিত; কিন্তু 'মেঘনাদবধ'ই দত্ত সাহেবের সব্রবাপেক্ষ শ্রেষ্ঠ গ্রছ। যে রামায়ণ 
হইতে ভারতীয় বহু কবি রসসঞ্চয় করিয়। কৃতী হইয়।ছেন, গ্রছ্থের বিবয়টি সেই 'গামাযণ" হইতেই 
গৃহীত-_রাবণের সহিত রামের যে যুদ্ধ হয়, তাহাতে রাবণের পুনত্রদিগের মধ্য সব্বাশ্রেষ্ঠ বীর ও 
যোদ্ধা মেঘনাদ রামানুজ লক্ষ্মণ কর্তৃক নিহত হন। আখ্যানবস্তুটি এই। কিগ্ত দন্ত সাহেব বাল্মীকির 
নিকট গল্পটি অপেক্ষা অন্যান্য বিষয়ে অধিকতর ঝণী আছেন। তথাপি কাব্যখানি প্রারণ্ড হইতে শেষ 
পর্য্যস্ত তাহার নিজ । দৃশ্যাবলী, পাত্রপাত্রীগণের চরিত্র-চিত্র, ঘটনাসংস্থান, এবং অবাস্তর শুদ্র 
ঘটনাগুলি এনেক অংশে দত্ত সাহেবের নিজব্ব সৃষ্টি। উহাদের উদ্ভাবনে ও এঞ্মপরিণতিতে দণ্ড সাহেব 
উচ্চ অঙ্গের কলাকুশলত। প্রদর্শিত করিয়াছেন। আমাদের যেটুকু হান আছে, তাহাতে বিস্তারিতত।বে 
কাব্যখানির সমালোচনা করা অসম্ভব। সুতর।ং আমর কবির কলাকুশলতার বথাখেগ! বর্ণনা করিতে, 
বা পাঠকগণকে তাহার উপযুক্ত পরিচয় প্রদান করিতে অক্ষম। কেবল বাল্মীকি নহে, হোমর ও 
মিষ্টনের নিকট তিনি অনেক বিষয়ে খণী। কি্ত যে সকল ভাব তিনি উক্ত ক্বিগণের নিকট সংগ্রহ 
করিয়াছেন তাহা পরিপাক করিয়। তিনি তাহার নিজস্ব করিয়া লইয়াছেশ, এবং সমগ্র।বে বিবেচনা! 
করিলে, এই কাবাগ্রন্থধানি আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে সব্বাপেক্ষা মুলাবান গ্রছ, সন্দেহ নাই। 
পাত্রপাত্রীগণের কল্পনা অতি সুপরিস্ফুট, এবং পাঠকের চিত্তমুগ্ধকর। ঘটনা-পরম্পরা যদিও অনেক 
স্থলে অতিলৌকিক, তথাপি অতি নিপুণ ও সহজ ভাবে সমাবিষ্ট হইয়াছে। রূপকাদি অলঙ্কার গুলি 
কোথাও মধুর, কোথাও করুণ, কোথাও ব! রুদ্র-রসাশ্রিত। কল্পনার ক্রীড়। অনুক্ষণ পরিবর্তনশীল। 
ভাষা অত্যন্ত কবিত্বসম্পন্ন, এবং শব্চচরন এরাপ সুন্দর যে, পরিস্ফুট ভাবগুলির সঙ্গে সঙ্গে তদণূকৃল 
অন্যান্য ভাবও অনুরণিত হইতে থাকে । কবিতার চরণ গুলি প্রচলিত সংস্কৃত প্রথ। অনুসারে সকল হানে 
দুইটি দুইটি পংক্তিতে সমাপ্ত হয় নাই বটে, কিন্তু মিস্টনের কবিতার ন্যায় খতি বা বিরামের স্থানগুলি 
ভিন্ন ভিন্ন স্থানে সনিবিষ্ট হওয়ায়, আমাদের মতে, পদগ্ডলি অতি সুললিত ও সখশ্রাব্য হইয়াছে, এবং 
আবেগময়-ভাবপ্রকাশের অধিকতর উপযোগী হইয়াছে! | 

কিন্তু দত্ত সাহেবের রচনা একেবারে নির্দোন নহে। উহাতে বিশ্রামের অভাব পরিলক্ষিত হয়। 
যেখানে ফুৎকারও অনাবশ্যক, সেখানে প্রবল ঝটিকা ভীষণ নিনাদে গ্ভগ করে। যেখানে কোনও 
প্রয়োজন নাই, সেই স্থানে মেঘাড়ন্বর ও অজস্র বারিপাতে বন্যার সৃষ্টি দেখিতে পায়! যায়; সমুদ্র 
অকারণ ক্রোধে স্ফীত হইয়া ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করে, এবং সকলের অনর্থক বিরক্তির উৎপাদন 
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করে। দন্ত সাহেবের ন্যায় মার্ভিতরুচি ও প্রতিভাবান লেখধেব এরাপ বাগাড়বর শোভা পায় ন।। 
একই রূপক ও শব্দঘটার বারংবার পুনরাধৃক্তিও তাহার একটি প্রধান দোষ, এবং পাঠকের পক্ষে বড়ই 
বিরক্তিজনক। অপরের ভাব আত্মসাৎ কর! দোষটিও বে একবারে নাই" তাহা বলা যায় না। হোমর 
ও ভার্জিল হইতে স্থানে স্থানে চুরী আছে এবং মিল্টন ও কালিদাস হইতেও এরূপ চুরী লক্ষিত হয়। 

তাহার পর. ব্যাকরণের মর্য্যাদাও সকল স্থানে রক্ষিত হয় নাই। ইংরাজী পদ্ধতির অনুকরণ 
স্ূ্রতিলা' -স্বনিলা', নির্ঘোধিলা" প্রভৃতি ক্রিয়াপদের ঘন ঘন প্রয়োগেও আমাদের ঘোরতর আপঞ্ডি 
আছে। আমরা মেঘনাদবধ হইতে কোনও অংশ উদ্ধৃত করিলাম না; কারণ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশ পৃথকভাবে 
দেখিলে কাব্যখানির দোষণ্ডণ সম্যক্রূপে উপলব্ধ হইবে না। সমগ্র কাব্যখানি সুন্দর, কিন্তু যেমন 
একখানি ইছকে দেখিয়। অট্রালিকার ধারণা হয় না, সেইরাপ এক একটি ক্ষুদ্র অংশ পা? দ্বার। 
কাব্যখানির সৌন্দর্য্য বিচার করা অসম্ভব। শর 
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বঙ্গীর পাঠকসমাজে যে-কোনো গ্রছকার অধিক প্রিয় হইয়। পড়েন, তাহ।র গ্রন্থ নিরপেক্ষভাবে 
সমালোচনা করিতে কিঞিঃ সাহসের প্রয়োজন হয়। তাহার পক হইতে এক বিন্দ দোখ বাহির 
করিলেই, তাহ! ন্যায় হউক বা অন্যাযাই হউক, পাঠকের অমনি ফণ। পরিয়। উঠেন। ভর, 
সমালোচকেরা ইহাদের ভয়ে অনেক সময়ে আপনার মনের ভাব প্রকাশ করিতে সাহস করেন গা। 
সাধারণ লোকদিগের প্রিয় মতের পোষকত। করিয়া লোকরপ্রন করিতে মামাদের বড়ো এবটা লাসনা 
নাই। আমাদের নিজের যাহা মত তাহ। প্রকাশ্যভাবে বলিতে আমরা কিছুমাএ সংকুচিত হইব শা বা 
যদি কেহ আমাদের মতের দোষ দেখাইয়া দেন তবে তাহ। প্রকাশ্যভাবে স্বীকার করিতে আমরা 
কিছুমাত্র লঙ্জিত হইব না। এখনকার পাঠকদের প্ুভাব এই ঘে. তাহারা! ঘটনাক্রমে এক একজন 
লেখকের অত্যান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়েন, এবীপ অবস্থায় তাহারা সে লেখকের রচনায় কোনো দোষ 
দেখিতে পান না, অথব! কেহ যদি তাহার কোনে। দোষ দেখাইয়। দেয় সে দোষ বোধগম্য ও যুক্তিযুক্ত 
হইলেও তীহারা সেগুলিকে গুণ বলিয়া বুঝাইতে ও বুঝিতে প্রাণপণে চেঙ্গা করিয়া থাকেন। আবার 
এমন অনেক ভীরু-স্বভাব পাঠক আছেন, যাহার। খ্যাতনামা লেখকের রচনা পাঠকালে কোনে। দোষ 
দেখিলে তাহাকে দোষ বলিয়া মনে করিতে ভয় পান, তাহারা নে করেন এগুলি গুণই হইবে, আমি 
ইহার গভীর অর্থ বুঝিতে পারিতেছি না। 

আমাদের পাঠকসমাজের রুচি ইংরাজি-শিক্ষার ফলে একাংশে যেমন উন্নত হইয়াছে অপরাংশে 
তেমনি বিকৃতি প্রাপ্ত হইরাছে। ভ্রমর, কোকিল, বসত্তু লইয়া বিরহ বর্ণনা করিতে বসা ভাহাদের ভালে! 
না লাগুক, কবিতার অন্যসকল দোষ ইংরাজি গিল্টিতে আবৃত করিয়া তাহাদের চক্ষে ধরো তাহারা 
অন্ধ হইয়া যাইবেন। ইহারা ভাববিহীন মি ছত্রের মিলনসমছি বা শব্দাড়ম্বারের ঘনঘটাচ্ছন্ন শ্লোককে 
মুখে কবিতা বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হন কিন্তু কার্যে তাহার বিপরীতাচরণ করেন। শব্দের 
মিষ্টতা অথবা আড়ম্বর তাহাদের মনকে এমন আকৃষ্ট করে যে ভাবের দোষ তাহাদের চক্ষে প্রচ্ছর 
হইয়া পড়ে। কুম্রী ব্যক্তিকে মণি-মাণিক্যজড়িত সুদৃশ্য পরিচ্ছদে আবৃত করিলে আমাদের চক্ষু 
পরিচছদের দিকেই আকৃষ্ট হয়, এ পরিচ্ছদ সেই কুশ্রী। খ/ভ্ির কপর্বতা কিয়ৎ-পরিমাণে প্রচ্ছম করিতেও 
পারে কিন্তু তাহা বলিয়া তাহাকে সৌন্দর্য অর্পণ করিতে পারে না। 

আমরা এবারে যে মেঘনাদবধের একটি ব্লীতিমতো সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছি, তাহা পাঠ করিয়া 
অনেক পাঠক বিরক্ত হইয়া কহিবেন যে অত সুষ্ক্ম সমালোচনা করিয়া পুস্তকের দোবগ্ডণ ধরা 
অনাবশ্যক, মোটের উপর পুস্তক ভালো লাগিলেই হইল। আমর! বলি এমন অনেক চিত্রকর আছেন, 
যাহারা বণপ্রাচুর্যে তাহাদের চিত্র পূর্ণ করেন, সে চিত্র দূর হইতে সহসা নরন আকর্ষণ করিলেও প্রকৃত 
শিল্পরসজ্ঞ ব্যক্তি সে চিত্রকরেরও প্রশংসা করেন না, সে চিত্রেরও প্রশংসা করেন না, তাহারা বিশেষ 
বিশেব করিয়া দেখেন যে, চিত্রে ভাব কেমন সংরক্ষিত হইয়াছে, এবং ভাবসুদ্ধ চিত্র দেখিলেই তাহারা 
তৃপ্ত হন। কাব্য সন্বন্ধেও এরূপ বলিতে পারা বায়। আমরা অধিক ভূমিকা করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক, 
এখন যে সমালোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গিয়াছে তাহারাই অবতারণা করা যাক। 

লক্ষ্মণ, ইন্দ্রজিত, রাবণ, সীতা, প্রমীলা, ইন্দ্র, দুর্গা, মায়াদেবী, লক্ষ্পী স্বহারাই মেঘনাদবধের প্রধান 
চরিত্র। ইহার মধ্যে কতকগুলি চনিত্র সুচিত্রিত হয় নাই, এবং কতকগুলি আমাদের মনের মতো হয় 
নাই। প্রথম, পুস্তক আরম্ভ করিতেই রাবণকে পাই। প্রথমে আমরা ভাবিলাম, কী একটি ভীষণ চিত্রই 


৩৩৪ 


মেঘনাদবধ কাব্য ৩৩৫ 


পাইব, গগনস্পর্শী বিশাল দশানন গন্তীর, ভীবণ, অদন্ধকারময় মূর্তিতে উচ্চ প্রকাণ্ড সভামগ্ুপে আসীন, 
কিন্ত তাহ! নহে, তাহা খুঁজিয়৷ পাই না । পাঠক প্রথমে একটি স্ফটিকময় রত্ুরাজিসমাকুল সভায় প্রবেশ 
করো; সেখানে বসন্তের বাতাস বহিতেছে, কুসুমের গন্ধ আসিতেছে, চন্দ্রাননা চারুলোচনা কিংকরী 
চামর ঢুলাইতেছে, মদনের প্রতিরূপ ছত্রধর ছত্র ধরিয়া আছে, ঘাহা এক ভীষণের মধ্যে আছে 
দৌবারিক, কিন্তু দৌবারিককে মনে করিতে গিয়৷ শিবের রুপ্রভাব মাইতে হয়। কবি পাগুবশিবির- 
দ্বারে শুলপাণি রুদ্বেশরের সহিত দ্বারবানের তুলন। দিয়াছেন। পুঙ্ছরিণীর সহি সমুদ্রের তলনা দিলে 
সমুদ্রকেই ছোটো বলিয়া মনে হয়। কেহ বলিবেন বে, রামায়ণের রাবণ রত্ুরাজি সমাকুলিত সভাতেই 
থাকিত, সুতরাং মেঘনাদবধে অনারাপ কী করিয়া বর্ণিত হইবে? আমরা বলি রত্ুরাভিসংকুল সভায় 
কি গান্তীর্ধ অর্পণ করা যায় না? বাল্মীকি রাবণের সভা বর্ণন। করিয়া বলিয়াছেন, 'রাবাণের সভা তরঙ্গ 
সংকুল, নক্রকুস্তীর ভীযণ সমুদ্বের ন্যায় গন্ভীর'।১ বাঙ্গালার একটি ক্ষুদ্র কাবোর সহিত বাশ্মীকির 
বিশাল কাব্যের তুলনা করিতে বাওয়৷ও যা, আর মহাদেবের সহিত একটা দ্বারবানের তুলনা করাও 
তা. কিন্ত কী করা যার, কোনে কোনো পাঠকের চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া না দেখাইলে তাহারা বুঝিবেন 
না। 

ভূতলে অতুল সভা-_স্ফটিকে গঠিত: 

তাহে শোভে রত্বরাজি, মানসসরসে 

সরস কমলকুল বিকশিত যথা। 

শ্বেত, রক্ত, নীল. পীত ত্ৃম্ত সারি সারি 

ধরে উচ্চ স্বর্ণ ছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি, 

বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে 

ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা, 

পদ্মরাগ, মরকত, হীরা, যথা ঝোলে 

ব্রতালয়ে। ইত্যাদি 

ইহা কি রাবণের সভা£ ইহা তো নাট্যশালার বর্ণনা! 
কতকগুলি পাঠকের আবার পাত্রাপাত্র জ্ঞান নাই, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিবেন রাবণের সভা মহান 

করিতেই হইবে ভাহার অর্থ কী? না-হয় সুন্দরই হইল, ইহাদের কথার উত্তর দিতে আমাদের অবকাশ 
নাই এবং ইচ্ছাও নাই। এককথায় বলিয়া রাখি যে, কবি ব্রজাঙ্গনায় যথাসাধ্য কাকলী, বাঁশরী, 
স্বরলহরী, গোকুল, বিপিন প্রভৃতি ব্যবহার করিতে পারিতেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনায়, বিশেব রাবণের 
সভা-বর্ণনায় মিষ্টভাবের পরিবর্তে তাহার নিকট হইতে আমরা উচ্চ, প্রকাণ্ড, গম্ভীর ভাব প্রার্থনা করি। 
এই সভার বর্ণনা পাঠ করিয়া দেখি রাবণ কাদিতেছেন, রাবণের রোদনে পুস্তকের প্রারস্তভাগ বে নষ্ট 
হইয়া গেল, তাহা আর সুরুচি পাঠকদের বুঝাইয়। দিতে হইবে না । ভালো, এ দোষ পরিহার করিয়া 
দেখা যাউক, রাবণ কী ভয়ানক শোকেই কীদিতেছেন ও সে রোদনই বা কী অসাধারণ; কিন্তু তাহার 
কিছুই নয়, বীরবাহুর শোকে রাবণ কীদিতেছেন। অনেকে কহিবেন, ইহা অপেক্ষা আর শোক কী 
আছে: কিন্তু তাহারা ভাবিয়া দেখুন, বীরবাহুর পূর্বে রাবণের কত পুত্র হত হইয়াছে, সকল ক্লেশের 
ন্যায় শোকও অভ্যস্ত হইয়া যায়। এখন দেখা যাউক রাবণের রোদন কী প্রকার। প্রকাণ্ড দশানন, 
কাদিতেছেন কিরূপে-_ 


তা জপ পল সা আপ পা জপ ৯ 


3। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক অনুবাদিত রামায়ণ । সুন্দরকাণ্ড 


৩৩৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


এ হেন সভার বসে রক্ষঃকুলপতি, 

বাকাহীন পুত্রশোকে! ঝর ঝর ঝরে, 

অবিরল অশ্রধার।-- তিতিয়া বসনে ইত্যাদি 
রানী মন্দোদরীকে কাদাইতে গেলে ইহা অপেক্ষা অধিক বাক্যব্যয় করিতে হইত না। ইহা পড়িলেই 
আমাদের মনে হয়, গালে হাত দিয়া একটি বিধব। স্ত্রীলোক কাদিতেছেন। একজন সাধারণ নায়ক 
এরূপ কীদিতে বসিলে আমাদের গা জুলিয়! যায়, তাহাতে ইনি মহাকাব্যের নায়ক, যে-সে ণায়ক নয়, 
বিনি বাহুবলে স্বর্ণপুরী কীপাইয়াছিলেন, এবং যাহার এতদূর দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিল যে, তাহার চক্ষের 
উপর একটি একটি করিয়া পুত্র, গৌত্র, ভ্রাত। নিহত হইল, এশ্বর্যশালীা জনপূর্ণ কনকলঙ্কা ক্রনে ক্রমে 
শবশানভূমি হইয়া গেল, অবশেষে বিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ পর্যভু পরিত্যাগ করিলেন তথাপি রামের নিকট 
নত হন নাই, তাহাকে এইরূপ বালিকাটির ন্যায় কাদাইতে বসানো অতি ক্ষুদ্র কবির উপবুক্ত। ভাবুক 
মাত্রেই শ্বীধার করিবেন যে, মন্দোদরীই বিলাপ করিতে হইলে বলিতেন যে-- 

হা পৃত্র, হা বীরবাহু, বীরচুড়ামণি! 

কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে? 

কী পাপ দেখিয়া মোর, রে দারুণ বিধি, 

হরিলি এ ধন তুই? হায় রে কেমনে 

সহি এ যাতনা আমি? কে আর রাখিবে 

এ বিপুল কুল-মান এ কালসমরে ? ইত্যাদি 
রাবণের ত্রন্দন দেখিয়া “সচিবশ্রেষ্ঠ বুধঃ সারণ' সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, 

এ ভবমগ্ডল 

মায়াময়, বৃথা এর সুখ দুঃখ যত। 
রাবণ কহিলেন, “কিন্তু জেনে শুনে তবু কাদে এ-পরাণ অবোধ'। ইহার পর দূত যে বীরবাহুর যুদ্ধের 
বর্ণনা করিলেন তাহা মন্দ নহে, তাহাতে কবি কথাগুলি বেশ বাছিয়া বসাইয়াছেন। তাহার পরে দূত 
বীরবাহুর মৃত্যু স্মরণ করিয়া কাদিল-__“কাদে যথা বিলাপী ম্মরিয়া পূর্ব দুঃখ'__এ কথাটি অতিশয় 
অযথা হইয়াছে । অমনি সভাসুদ্ধ কাদিল, রাবণ কীদিল, আমার মনে হইল আমি একরাশি স্ত্রীলোকের 
মধ্যে বসিয়া পড়িলাম। 

অশ্রময় আখি পুনঃ কহিল! রাবণ, 

মন্দোদরী মনোহর, 
একে তো অশ্রমর আঁখি রাবণ, তাহাতে আবার “মন্দোদরী মনোহর, আমরা বাল্মীকির রাবণকে 
হারাইয়া ফেলিলাম। বড়ে৷ বড়ো কবিরা এক-একটি বিশেষণে তাহাদের বর্ণনীয় বিষয়ের স্বপক্ষে এক- 
এক আকাশ ভাব আনিয়া দেন। রোদনের সময় রাবণের “মন্দোদরী মনোহর” বিশেষণ দিবার প্রয়োজন 
কিঃ যখন কবি রাবণের সৌন্দর্য বুঝাইবার জন্য কোনো বর্ণনা করিবেন তখন 'মন্দোদরী মনোহর" 
রাবণের বিশেষণ অর্থে বাবহাত হইতে পারে। তৎপরে দূত তেজের সহিত ,বীরবাছর মৃতু) বর্ণনা 
করিলেন, তখন রাবণের বীরত্ব ফিরিয়া আসিল, কেননা ডমরুধবনি না শুনিলে ফণী কখনো উত্তেজিত 
হয় না। তাহার পরে শ্বশানে বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া 

মহাশোকে শোকাকুল কহিলা বাবণ। 

যে শয্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার 

প্রিয়তম, বীরকুলসাধ এ শয়নে 


(নেঘনাদবধ কাব্য ৩৩৭ 


সদা! রিপুদল বলে দলিয়া সমরে 
জন্মভূমি রক্ষাহেতু কে ডরে মবিতে £ 
বে ডরে ভীরু সে মুঢ় শত ধিক তারে। 
এতদূর পড়িয়া আশা হয় যে এবার বুঝি রাবণের উপধুক্ত রোদনই হইবে কিগু তাহার পারেই আছে-- 
তবু বৎস যে হৃদয় মুগধ-- 
কোমল সে ফুলসম। এ বজ্জ আঘাতে 
কত যে কাতর সে, তা জানেন সে জন 
অস্ত্থামী যিনি; আমি কহিতে অক্ষম ।- 
হে বিধি, এ ভবভূমি তব লীলাস্থলী। 
পরের যাতনা কিন্ত দেখি কি হে তৃমি 
হও সুখী? পিতা সদা পূত্র দুঃখে দুঃখী; 
তুমি হে জগতপিতা, এ কী রীতি তব? 
হা পুত্র! হা বীরবাহু! বীরেন্দ্র কেশরী 
কেমনে ধরিব প্রাণ তোমার বিহনে ॥ 
সুরুচি পাঠকেরা কখনোই বলিধেন না যে, ইহা রাবণের উপযুক্ত রোদন হইয়াছে। 
এইরূপে আক্ষেপিয়া রাক্ষস ঈশ্শর 
রাবণ, ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দুরে 
সাগর 
ভাবিলাম মহাকবি সাগরের কী একটি মহান, গম্ভীর চিত্রই করিবেন, অন্য কোনো কবি এ সুবিধা 
ছাড়িতেন না। সমুদ্ধের গম্ভীর চিত্র দূরে থাক, কধি কহিলেন-_ 
বহিছে জলস্রোত কলরবে 
স্লোতঃপথে জল যথা বরিষার কালে 
ফাহাদের কবি আখ্যা দিতে পারি তাহাদের মধ্যে ,কহই এরূপ নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না, তাহাদের 
মধ্যে কেহই বিশাল সমুদ্ধের ভাব এত ক্ষুদ্র করিয়া ভাবিতে পারেন না। এই স্থলে পাঠকগণের 
কৌতৃহল চরিতার্থ করিবার জন্য রামায়ণ হইতে একটি উৎকৃষ্ট সমুদ্র বর্ণনা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।* 
“বিস্তীর্ণ মহাসমুদ্র প্রচণ্ড বায়ুবেগে নিরবচ্ছিন্ন আন্দোলিত হইতেছে। উহার কোথাও উদ্দেশ নাই, 
চতুর্দিক অবাধে প্রসারিত হইয়া আছে। উহা ঘোর জলজজ্তগণে পূর্ণ: প্রদোষকালে অনবরত ফেন 
উদ্গারপূর্বক যেন হাস্য করিতেছে এবং তরঙ্গভঙ্গি প্রদর্শনপূর্বক যেন নৃত্য করিতেছে। তৎকালে চন্দ্র 
উদিত হওয়াতে মহাসমুদ্রের জলোচ্ছাস বর্ধিত হইয়াছে এবং প্রতিবিশ্বিত চন্দ্র উহার বক্ষে ক্রীড়া 
করিতেছে। সমুদ্র পাতালের ন্যায় ঘোর গভীরদর্শন; উহার ইতভ্ততঃ তিমি তিমিঙ্গিল প্রভৃতি 
জলজস্তসকল প্রচণ্ডবেগে সঞ্চরণ করিতেছে। স্থানে স্থানে প্রকাণ্ড শৈল; উহা অতলসম্পর্শ; ভীম 
অজগরগণ গর্ভে লীন রহিয়াছে। উহাদের দেহ জ্যোতির্ময়, সাগরবক্ষে যেন অগ্নিচর্ণ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। 
সমুদ্রের জলরাশি নিরবচ্ছিন্ন উঠিতেছে ও পড়িতেছে। সমুদ্র আকাশতুল্য এবং আকাশ সমুদ্রতুল্য; 
উভয়ের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য নাই; আকাশে তারকাবলী এবং সমুদ্রে মুক্তাত্তবক; আকাশে ঘনরাজি এবং 
সুত্রে তরঙ্গজাল; আঁকাশে সমুদ্র ও সমুদ্রে আকাশ মিশিয়াছে। প্রবল তরঙ্গের পরস্পর সংঘর্ষ নিবন্ধন 
মহাকাশে মহাভেরীর ন্যায় অনবরত ভীম রব শ্রুত হইতেছে। সমুদ্র যেন অতিমাত্র ক্রুদ্ধ; উহা 
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২। হেমচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুদিত রামায়ণ । যুদ্ধকাণ্ড, চতুর্থ সর্গ 
মেঘনাদবধ--২২ 


৩৩৮ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


রোষভরে যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছে এবং উহার ভীম গন্তীর রব নায়ুতে মিশ্রিত হইতেছে।" 
রাবণ সমুদ্রকে সম্বোধন করিয়। যাহ৷ কহিলেন তাহা সুন্দর লাগিল। রাবণ পুনরায় সভায় আসিয়।, 
শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে 
মহামতি, পাত্র, মিত্র, সভাসদ্‌ আদি 
বসিলা চৌদিকে, আহা নীরব বিষাদে! 
হেনকালে রোদনের 'মৃদু ণিনাদ' ও কিন্ধিণীর 'ঘোর রোল" তুলিয়া চিত্রাঙ্গদা আইলেন, কবি তখন 
একটি ঝড় বাধাইলেন, এই ঝড়ের রূপকটি অতিশয় হাস্যজনক। 
সুরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে 
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন 
নিশ্মাস প্রলয় বায়ু; অশ্রু বারিধারা 
আসার, জীমৃত-মন্দ্র হাহাকার রব। 
এই ঝড় উপস্থিত হইতেই অমনি নেত্রনীরসিন্তা কিংকরী দূরে চামর ফেলিয়া দিল এবং ছত্রধর ছএ 
ফেলিয়া দিয়! কাদিতে বসিল, আর পাত্র-মিত্র সভাসদ আদি অধীর হইয়া “ঘোর কোলাহলে' কাদিতে 
লাগিল। রাবণের সভায় এত কানা তো আর সহ্য হর না, পাত্র-মিত্র সভাসদ আদিকে এক-একটি 
খেলেনা দিয়া থামাইতে ইচ্ছা করে। একটু শোকে কিংকরী চামর ছুঁড়িয়া ফেলিল, একটু শোকে ছত্রধর 
ছত্র ফেলিয়া কাদিতে বসিল। একে তো ইহাতে রাজসভার এক অপূর্ব ভাব মনে আসে, দ্বিতীয়ত 
ব্রেধেই চামর আদি দূরে ফেলিয়া দিবার সম্ভাবনা, শোকে বরং হস্ত হইতে অভ্ঞাতে খসিয়া পড়িতে 
গারে। মহিষী রাবণকে যাহা কহিলেন তাহা ভালো লাগিল, রাবণ কহিলেন, 
বরজে সজারু পশি বারুইর যথা 
মজাইছে লঙ্কা মোর। 
এই উদাহরণটি অতিশয় সংকীর্ণ হইয়াছে; যদি সাহিত্যদর্পণকার জীবিত থাকিতেন তবে দোষ 
পরিচ্ছেদে যেখানে সূর্যের সহিত কুপিত কপি কপোলের তুলনা উদ্ধৃত করিয়াছেন (সেইখানে এইটি 
প্রযুক্ত হইতে পারিত। দূতের ডমরুধবনিতে, চিত্রাঙ্গদার শোকার্ত ভতসনায় রাবণ শোকে অভিমানে 
ত্যজি সুকনকাসন উঠিলা গর্জির্া”। সুকনকাসন সুসিন্দুর, সুসমীরণ, সুআরাধনা, সুকবচ. সুউচ্চ, 
সুমনোহর কথাগুলি কাব্যের স্থানে স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, এগুলি তেমন ভালো শুনায় না। ইহার পরে 
রাবণ সৈন্যদের সজ্জিত হইতে আদেশ করিলেন, রণসজ্জার বর্ণনা তেমন কিছু চিত্রিতবৎ হয় নাই. 
নহিলে উদ্ধৃত করিতাম। 
যাহা হউক, প্রথম সর্গের এতখানি পড়িয়া যদি আমাদের রাবণের চবিত্র বুঝিতে হয় তো কী 
বুঝিব? রাবণকে কি মন্দোদরী বলিয়া আমাদের ভ্রম হইবে না? কোথায় রাবণ বীরবাহুর মৃত্যু শুনিয়া 
পদাহত সিংহের ন্যায় জুলিয়া উঠিবেন, না সভাসুদ্ধ কাদাইয়া কাদিতে বসিলেন! কোথায় পুত্রশোক 
তাহার কৃপাণের শান-প্রস্তর হইবে, কোথায় প্রতিহিংসা তাহার শোকের ওঁষধি হইবে, না তিনি 
নত্রীলাকের শোকাগ্নি নির্বাণের উপায় অশ্রজলের আশ্রয় লইয়াছেন। কোথায় যখন দূত বীরবাহুর মৃত্যু 
স্মরণ করিয়া কাদিবে তখন তিনি বলিবেন যে, আমার বীরবাহুর মৃত্যু হয় নাই তে! তিনি অমর 
হইয়াছেন, না সারণ তাহাকে বুঝাইবে যে, “এ ভব মণ্ডল মায়াময়” আর তিনি উত্তর দিবেন, “তাহা 
জানি তবু জেনে শুনে কাদে এ পরাণ অবোধ! যখন রাবণ বীরবাহুর মৃতকায় দেখিয়া বলিতেছেন 
“যে শম্যায় আজি তুমি শুয়েছ কুমার, বীরকুলসাধ এ শয়নে সদা” তখন মনে করিলাম, বুঝি এতক্ষণে 
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মন্দোদরীর পরিবর্তে রাবণকে পাইলাম, কিন্তু তাহা নয়, আবার রাবণ কাঁদিয়া উঠিলেন। রাবণের 
সহিত যদি বৃত্রসংহারের বৃত্রের তুলন! করা যায় তবে স্বীকার করিতে হয় যে, রাবণের অপেক্ষা বৃ্ের 
মহান ভাব আছে। বৃত্র সভায় প্রবেশ করিবামাত্র কবি তাহার চিত্র আমাদের সম্মুখে ধরিলেন, তাহা 
দেখিয়াই বৃত্রকে প্রকাণ্ড দৈত্য খলিয়া চিনিতে পারিপাম। 

নিবিড় দেহের বর্ণ মেঘের আভাস 

পর্বতের চূড়৷ যেন সহসা প্রকাশ। 

নিশান্তে গগনপথে ভানুর ছটায় 

বৃত্রাসুর প্রবেশিল তেমতি সভায়। 

ত্রুকুটি করিরা দর্পে ইন্দ্রাসন-পরে 

বসিল, কপিল গৃহ দৈত্যপদ ভরে। 
মেঘশাদবধের প্রথম সর্গের উপসংহার ভাগে যখন ইগ্রজিৎ পাখণের নিকট যুদ্ধে যাইবার প্রার্থন। 
করিলেন, তখন রাবণ কহিলেন, 'এ কাল সমরে নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে তোমা বারশ্বার। কিন্তু 
বৃত্রপূত্র রুদ্রপীড় যখন পিতার নিকট সেনাপতি হইবার প্রার্থনা করিলেন তখন বৃত্র কহিলেন, 

রুদ্রপীড়! তব চিত্তে যত অভিলাষ, 

পূর্ণ কর যশোরশ্মি বাঁধিয়া কিরীটে; 

বাসনা আমার নাই করিতে হরণ 

তোমার সে যশওপ্রভা পুত্র যশোধর! 

ধ্রিলোকে হয়েছ ধন্য, আরো ধন্য হও 

দৈত্যকুল উত্গ্রলিয়া, দানবতিলক! 

তবে মে বৃত্রের চিত্তে সমরের সাধ 

অদ্যাপি প্রজুল এত, হেতু সে তাহার 

যশোলিগ্সা নহে, পুত্র, অন্য সে লালসা, 

নারি ব্যক্ত করিবারে বাক্যে বিন্যাসিয়া। 

অনস্ত তরঙ্গময় সাগর গর্জন, 

বেলাগর্ভে দাড়াইলে, যথা সুখকর; 

' গভীর শর্বরী যোগে গাঢ় ঘনঘটা 

বিদ্যুতে বিদীর্ণ হয়, দেখিলে যে মুখ, 

কিম্বা সে গঙ্গোত্রীপার্থে একাকী দীড়ায়ে 

নিরিখ যখন অন্থুরাশি ঘোর-নাদে 

ধরাধর ধরাতল করিয়া কম্পিত! 

৬খন অন্তরে যথা, শরীর পুলকি, 

দুর্জয় উৎসাহে হয় সুখ বিমিশ্রিত; 

সমরতরঙ্গে পশি, খেলি যদি সদা, 

সেই সুখ চিন্তে মম হয় রে উথ্থিত। 
ইহার মধ্যে ভয়ভাবনা কিছুই নাই, বীরোচিত তেজ। মেঘনাদবধ কাব্যে অনেকগুলি 'প্রভঞ্জন, 
'কলম্বকুল" প্রভৃতি দীর্ঘপ্রস্থ কথায় সঙ্জিত ছত্রসমূহ পাঠ করিয়া তোমার মন ভারগ্রস্ত হইয়া যাইবে, 
কিন্তু এমন ভাবপ্রধান বীরোচিত বাক্য অল্পই খুঁজিয়া পাইবে। অনেক পাঠকের স্বভাব আছে যে তাহারা 
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চরিত্রে চিত্রে কী অভাব কী হীনতা আছে তাহা দেখিবেন না, কথার আড়ম্বরে তাহারা ভাসিয়া যান, 
কবিতার হৃদয় দেখেন না, কবিতার শরীর দেখেন। তাহারা রাবণের ক্রন্দন অশ্রর আকর্ষণ করিলেই 
তৃপ্ত হন, কিন্তু রাবণের ক্রন্দন করা উচিত কি না তাহা দেখিতে চান না, এইজন্যই বঙ্গদেশনয় 
মেঘনাদবধের এত সুখ্যাতি। আমরা দেখিতেছি কোনো কোনো পাঠক ভাবিয়। ভাবিয়া মাথা 
ঘুরাইবেন যে, সমালোচক রাবণকে কেন তাহার কাদিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে চাহেন? 
একজন চিত্রকর একটি কালীর মুর্তি অঙ্কিত করিয়ছিল, আমি সেই মূর্তিটি দেখিয়াছিলাম; পাঠকের। 
জানেন, পুরাণে কালীর কিরূপ ভীষণ চিত্রই অক্লিত আছে, অমাবস্যার অন্ধকার নিশীে ধাঁহার পুজ। 
হয়, আলুলিত কত্তলে বিকট হাসে। ঘিনি শ্মশান ভীমতে নৃতা করেন, নরমুগুনাল। যাহার ভূষণ, ডাকিনী 
যোগিনীগণ ধাহার সঙ্গিনী, এমন কালীর চিত্র আঁকির়। চিত্রকর তাহাকে আপাদমস্তক ব্বর্ণালংকারে 
বিভূষিত করিয়াছে, অনেক কৃতবিদ্য বাঞ্ডি এই চিত্রটির বড়োই প্রশংসা করিয়াছিলেন, যীহারা 
সংহারশক্তিরূপিণী কালিকার ধণভূঁষণে কোনে৷ দোষ দেখিতে পান ন! তাহারা রাবণের ত্রন্দনে কী 
দোষ আছে ভাবিয়া পাইবেন না. কিন্তু সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, তাহাদের জন্য এই সমালোচনা 
লিখিত হইতেছে না। মূল কথা এই, বঙ্গদেশে এখন এমনি সৃষ্টিছাড়া শিক্ষাপ্রণালী প্রচলিত হইরাছে যে 
তাহাতে শিক্ষিতেরা বিজ্ঞান দর্শনের কতকগুলি বুলি এবং ইতিহাসের সাল-ঘটনা ও রাজাদিগের 
নামাবলী মুখস্থ করিতে পারিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে তাহাদের রুচিরও উন্নতি করিতে পারেন নাই 

বা স্বাধীনভাবে চিস্তা করিতেও শিখেন নাই। বাস্দ্ীকির রামায়ণে শোকের সময় রাবণের কিরূপ অবস্থা 
বর্ণিত আছে, এ স্থলে তাহা অনুবাদ করিয়া পাঠকদের গোচরার্থে লিখিলাম, ইহাতে পাঠকের! 
দেখিবেন বাল্মীকির রাবণ হইতে মেঘনাদবধের রাবণের কত বিভিন্রতা। 

অনভূর হনুমান-কর্তৃক অক্ষ নিহত হইলে রাক্ষসাধিপতি মনঃসমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করিয়। 
ইন্দ্রজিৎকে রণে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন।: মন£সমাধানপূর্বক শোক সংবরণ করার মধ্যে 
রাবণের যে মহান ভাব প্রকাশিত হইতেছে, তাহা যদি ইংরাজি-পুথি-সর্বন্ব-পাঠকেরা দেশীয় কবি 
রা দারা এইজন্য ইংরাজি কবি মিল্টন হইতে তাহার আংশিক 
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ধুত্রাক্ষ নিহত হইয়াছেন শুনিয়া রাবণ ঞোেধে হতঞ্ান হইয়া বৃতাঞ্জলিবঞ্ সৈন্যাধ্যক্ষকে কহিলেন, 
অকম্পনকে সেনাপতি করিয়া শীঘ্র যুদ্ধবিশারদ ঘোরদর্শন দুর্ধর্ষ রাক্ষসগণ যুদ্ধার্থে নির্গত হউক 

অতঃপর ক্রুদ্ধ রাবণ অকম্পন হত হইয়াছেন শুনিয়া কিঞ্চিৎ দীনভাবে চিস্তা করিতে লাগিলেন। 
রাক্ষসপতি সুহূর্তকাল মন্ত্রীদিগের সহিত চিন্তা করিয়া ক্রোধে উষ্ণ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে গৃহ 
হইতে নির্গত হইলেন।" 

অতিকায় নিহত হইলে তাহাদের বচন শুনিয়া শোকবিহ্‌ল, বন্ধুনাশবিচেতন, আকুল রাবণ কিছুই 
উত্তর দিলেন না। সেই রাক্ষসশ্রেষ্ঠকে 55557525 : সকলেই 
চিন্তামগ্ন হইয়া রহিলেন। 

নিকুস্ত ও কুস্ত হত হইয়াছেন ওনিয়া রাবণ ক্রোধে প্রজুলিত অনলের ন্যায় হইলেন।* 

স্ববল ক্ষয় এবং বিরূপাক্ষবধ শ্রবণে রাক্ষসেশ্বর রাবণ দ্বিগুণ ক্রোধে জুলিয়া উঠিলেন।' এই- 


৩। সুন্দরকাণ্ড, ৪৩ অধ্যায়। ৪। যুদ্ধকাণ্ড, ২৯ অধ্যায়। €৫। যুদ্ধকাণ্ড, ৩১ অধ্যায়। ৬। যুদ্ধকাণ্ড, ৩১ অধ্যায় ৭। 
যুদ্ধকাণ্ড, ৭৭ অধ্যায়। 


মেঘনাদবধ কাব্য ৩৪১ 


সকল বর্ণনায় শোকের অপেক্ষা ক্রোধের ভাব অধিক ব্যক্ত হইয়াছে। 
ইন্দ্রজিৎ যুদ্ধে যাইবার নিমিত্ত পীড়াপীড়ি আরস্তু করিলে রাবণ কহিলেন, 
কুস্তকর্ণ বলী 
ভাই মম, তায় আমি জাগানু অকালে 
ভয়ে: হায় দেহ তার, দেখো সিশ্বৃতীরে 
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিংবা তরু যথা 
বজ্রাঘাতে ভূপতিত গিরিশৃঙ্গসম, এই উদাহরণটি তো বেশ হইল, কিন্তু আবার “কিদ্বা তরু" দিয়া 
কমাইবার কী প্রয়োজন ছিল, বেন কবি গিরিশৃঙ্গেও প্রকাগ্ডভাব বুঝাইতে না পারিয়া 'কিশ্ব। তরু" দিয়া 
আরও উচ্চ করিয়াছেন। তবে যদি একাত্ত সমরে 
ইচ্ছা তব, বৎস, আগে পুজ ইষ্টদেবে 
প্রভৃতি বলিয়৷ রাবণ ইন্দ্রজিৎকে সেনাপতিপদে বরণ করিলেন, তখন বন্দীদের একটি গানের পর 
প্রথম সর্গ শেষ হইল। 
সপ্তম সর্গে বর্ণিত আছে, মহাদেব রাবণকে ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তী জানাইতে ও রুদ্রতেজে পুর্ণ 
করিতে বীরতদ্রকে রাবণসমীপে প্রেরণ করিলেন। 
চলিলা আকাশপথে বীরভদ্র বলী 
ভীমাকৃতিঃ ব্যোমচর নামিলা চৌদিকে 
সভয়ে, সৌন্দর্যতেজে হীনতেজা রবি, 
সুধাংশু নিরংশু যতা সে রবির তেজে। 
ভয়ঙ্করী শুল ছায়া পড়িল ভূতলে। 
গম্ভীর নিনাদে নাদি অন্ধুরাশিপতি 
পুজিলা ভৈরব দূতে। উতরিলা রথী 
রক্ষঃপুরে; পদচাপে থর থর থরি 
কাপিল কনকলঙ্কা, বৃক্ষশাখা যথা 
পক্ষীন্দ্র গরুড় বৃক্ষে পড়ে উড়ি যবে। 
মেঘনাদবধ কাব মহান ভাবোন্তেজক যে তিন-চারিটি মাত্র বর্ণনা আছে তন্মধ্যে ইহাও একটি। 
রাবণের সভায় গিয়া এই “সন্দেশবহ" ইন্দ্রজিতের নিধনবার্তা নিবেদন করিল, অমনি রাবণ মৃ্ছিত হইয়া 
পঁড়িলেন; রুদ্রতেজে বীরভদ্রবলী রাবণের মুর্থাভঙ্গ করিলেন। পরে বীরভদ্র যুদ্ধের বিবরণ বিস্তারিত 
রূপ বর্ণনা করিয়া কহিলেন, 
প্রকুল্প হায় কিংওক যেমনি 
ভূপতিত, বন মাঝে, প্রভপ্রনবলে 
মন্দিরে দেখিনু শুরে। 
বায়ুবলচ্ছিন্ন কিংশুক ফুলটির মতো মৃত মহাবীর মেঘনাদ পড়িয়া আছেন, ইহা তো সমুচিত তুলনা 
হইল না। একটি মৃত বালিকার দেহ দেখিয়া তুমি এরূপ বলিতে পারিতে! নহিলে দূতের বাক্য 
মর্মস্পৃক্‌ হইয়াছে। পরে দূত উপরি-উক্ত কথাগুলি বলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেল। এইবার রাবণ গর্জিয়া 
উঠিলেন__ 


এ কনক-পুরে, 


৩৪২ (মঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


ধনূর্ধর আছে ঘত সাজো শীঘ্র করি 
চতুরঙ্গ! রণরঙ্গে ভুলিব এ ভ্রালা 
এ বিষম ভ্বাল৷ যদি পারিবে ভূলিতে। 
পাঠকেরা বলিবেন এইবার তে। হইয়াছে: এইবার তো রাবণ প্রতিহিংসাকে শোকের উধধি করিয়াছেন 
কিন্তু পাঠক হয়তো দেখেন নাই 'তেজন্বী আজি মহারুদ্র তেজে" রাবণ দ্নভাবত তো এত তেজস্বী নন, 
তিনি মহারুদ্রতেজ পাইয়াছেন, সেইজন্য আজ উন্মস্ত। কবি বীরবাহুর শোকে রাবণকে স্্রীলোকের নায় 
কাদাইয়াছেন, সুতরাং ভাবিলেন থে লবণের যেরূপ স্বভাব, তিনি তাহার প্রিরতম পূত্র ইন্দ্রজিতের 
নিধনবার্তা গুনিলে বাঁচিবেন কিরূপে? এই নিমিত্তই রুদ্রতেজাদির কল্পনা করেন। ইহাতেও রাবণ থে 
স্ত্রীলোক সেই স্ত্রীলোকই রহিলেন। এই নিমিও ইহার পর প্রাবণ থে যে স্থলে তেজদ্বিত। দেখাইয়াছেন 
তাহা তাহার শ্বভাবগুণে নহে তাহা দেব-তেজের গুণে। 
মেঘনাদবধ কাব্যে কবি যে ইচ্ছাপুর্বক রাক্ষসপতি রাবণকে ক্ষুদ্রতম মনুষ্য ধরিয়। চিও্রিও 
করিয়াছেন, তাহা নয়। রাবণকে তিনি মহান চরিত্রের আদর্শ করিতে চাহিয়ািলেন, কিন্তু তাহাকে 
প্রকৃতির প্রতিমা করিয়া তুলিয়াছেন; তিনি তাহাকে কঠোর হিমাপ্রিসদৃশ করিতে চাহিরাছিলেন কিনতু 
'কোমল সে ফুলসম” করিয়া গড়িয়াছেন। ইহা আমরা অনুমান করিয়া বলিতেছি না, মাইকেল 
আমাদের কোনো সন্ত্রান্ত বন্ধুকে যে পত্র লিখেন তাহার নিম্নলিখিত অনুবাদটি পাঠ করিয়া দেখুন! 
“এখানকার লোকেরা অসন্তোষের সহিত বলিয়া থাকে যে, মেখনাদবধ কাব্যে কবির মনের টান 
রাক্ষসদিণের প্রতি! বাত্তবিক তাহাই বটে। আমি রাম এবং তাহার দলবলগুলাকে ঘৃণ| করি, কি 
রাবণের ভাব মনে করিলে আমার কক্সনা প্রজবলিত ও উন্নত হইয়া উঠে। রাবণ লোকটা খুব জমকালে। 
ছিল।' 
মেঘনাদবধ কাব্যে রাবণের চরিত্র যেরূপ চিত্রিত হইয়াছে তাহাই খদি কবির কল্পনার চরম উন্নতি 
হইয়া থাকে তবে তিনি কাব্যের প্রারস্তভাগে “মধুকরী কল্পনা দেবীর” যে এত করিয়া আরাধন৷ 
করিয়াছিলেন তাহার ফল কী হইল এইখানে আমরা রাবণকে অবসর দিলাম। 
ভারতী, আবণ ১২৮৪ 
আমরা গতবারে যখন রাবণের চরিত্র সমালোচনা করিয়াছিলাম, তখন মনে করিলাম যে, 
রাবণের ক্রন্দন করা ঘে অস্বাভাবিক, ইহা বুঝইতে বডে। একট। অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না; কিন্তু 
এখন দেখিলাম বড়ো গোল বাধিয়াছে; কেহ কেহ বলিতেছেন “রাবণ পুত্রশোকে কীদিয়াছে, তবেই 
তো তাহার বড়ো অপরাধ!” পুত্রশোকে বীরের কিরাপ অবস্থা হয়, তাহারা আপনা-আপনাকেই তাহার 
আদর্শন্বরূপ করিয়াছেন। ইহাদের একটু ভালো করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া আবশ্যক বোধ করিতেছি। 
পাঠকদের কেহ বা ইচ্ছা করিয়া বৃঝাবেন না, তাহাদের সঙ্গে যোঝাযুঝি কর! আমাদের কর্ম নহে, তবে 
ধাহারা সত্য অপ্রিয় হইলেও গ্রহণের জন্য উন্মুখ আছেন তাহারা আর একটু চিন্তা করিয়া দেখুন। 
সেনাপতি সিউয়ার্ডের পত্র যুদ্ধে হত হইলে রস আসিয়া তাহাকে নিধন সংবাদ দিলেন। সিউয়ার্ড 
জিজ্ঞাসা করিলেন, “সম্মুখভাগেই তো তিনি আহত হইয়াছিলেন £" 
রস।-_ হাঁ সম্মূখেই আহত হইয়াছিলেন। 
সিউয়ার্ড।_তবে আর কি! আমার যতগুলি কেশ আছে ততগুলি যাঁদ পুত্র থাকিত, তবে 
তাহাদের জন্য ইহা অপেক্ষা উত্তম মৃত্যু শ্রার্থনা করিতান না। 
ম্যাল্কম।- তাহার জন্য আরও অধিক শোক করা উচিত। 
সিউয়ার্ড।-_শা, তাহার জন্য আর অধিক শোক উপযুক্ত নহে। শুনিতেছি তিনি বীরের মতো 


মেঘনাদবধ কাবা ৩৪৩ 


মরিয়াছেন, ভালোই, তিনি তাহার খণ পরিশোধ করিয়াছেন, ঈম্ঘর তাহার ভালো ককশ। _ম।ক্বেখ 
আমরা দেখিতেছি, মাইকেলের হন্ডে যদি লেখনী থাকিত তবে এই স্থলে তিনি বপিতেন যে, 
হা পুত্র. সিউয়ার্ড, বীরচূড়ামণি 
কী পাপে হারানু আমি তোমা হেন ধনে! 
আ্যাডিসন তাহার নাটকে পুত্রশোকে কেটোকে তো ক্ষুদ্র নন্ধ্যের ন্যায় রোদন করান নাই! 
স্পার্টার বীর-মাতারা পুত্রকে যুদ্ধে বিদায় দিবার সময় বলিতেন শা, যে, 
এ কাল সমরে, 
নাহি চাহে প্রাণ মম পাঠাইতে 
তোমা বারংবার! 
তাহারা বলিতেন, “হয় জয় নয় মৃত্যু তোমাকে আলিঙ্গন করুক!” 
রাণা লক্ষ্্ণসিংহ স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন যে, দ্বাদশ রাজপত্র যুদ্ধে মরিলে জয়লাভ হইবে; তিনি 
তাহার দ্বাদশ পুত্রকেই যুদ্ধে মরিতে আদেশ করিয়াছিলেন। তিনি তো তখন রুদামান পারিষদগণের 
দ্বার বেষ্টিত হইয়া সভার মধ্যে 
ঝর ঝর ঝরে 
অবিরল অশ্রুধারা তিতিয়া বসনে, 
কাদিতে বসেন নাই। 
রাজস্থানের বীরদিগের সহিত, স্পার্টার বীর-মাতাদের সহিত তুলনা করিলে কন্পনা-চিত্রিত 
রাধণকে তো স্ত্রীলোকের অধন বলিয়া মনে হয়। 
কেহ কেহ বলেন, “অন্য কবি যাহা লিখিয়াছেন তাহাই যে মাইকেলকে লিখিতে হইবে এমন কি 
কিছু লেখাপড়া আছে?" আমরা তাহার উত্তর দিতে চাহি না, কেবল এই কথা বলিতে চাহি যে সকল 
বিষয়েই তো একটি উচ্চ আদর্শ আছে, কবির চিত্র সেই আদর্শের কত নিকটে পৌছিয়াছে এই 
দেখিয়াই তো আমাদের কাব্য আলোচনা করিতে হইবে। স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক এই দুইটি কথা 
লইয়া কতকগুলি পাঠক অতিশয় গণ্ডগোল কিতেছেন। তাঁহারা বলেন যাহা স্বাভাবিক তাহাই সুন্দর, 
তাহাই কবিত।; পুত্রশোকে রাবণকে না কাদাইলে অস্বাভাবিক হইত, সুতরাং কবিতার হানি হইত। 
দুঃখের বিষয়, তাহারা জানেন না যে, একজনের পক্ষে যাহা স্বাভাবিক, আর-একজনের পক্ষে তাহাই 
অন্বাভাবিক। যদি ম্যাকবেথের ডাকিনীরা কাহারও কষ্ট দেখিয়া মমতা প্রকাশ করিত তবে তাহাই 
অস্বাভাবিক হইত, যদিও সাধারণ মনুষ্যদের পক্ষে তাহা স্বাভাবিক। আমি তো বলিতেছি না যে, বীর 
কষ্ট পাইবেন না, দুঃখ পাইবেন না; সাধারণ লোক যতখানি দুঃখ কষ্ট পায় বার তেমনই পাইবেন 
অথবা তদপেক্ষা অধিক পাইতেও পারেন, কিন্তু তাহার এতখানি মনের বল থাকা আবশ্যক যে, 
পুরুষের মতো, বীরের মাতো তাহা সহ্য করিতে পারেন: শরীরের বল লইয়াই “তা বীরত্ব নহে। যে 
ঝড়ে বৃক্ষ ভাঙিয়া ফেলে সেই ঝড়ই হিমালয়ের শুঙ্গে আঘাত করে, অথচ তাহা তিলমাত্র বিচলিত 
করিতে পারে না। কেহ কেহ বলেন “এ প্রকার মত পূর্বেকার স্টোয়িকদিগেরই সাজিত, এখন 
উনবিংশ শতাব্দীতে ও কথা শোভা পায় না: স্টোয়িক দার্শনিক যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া স্থিরভাবে 
দহনভ্বালা সহ্য করিয়াছেন সে তাহাদের সময়েরই উপযুক্ত ।” শিক্ষিত লোকেরা এরূপ অর্থহীন কথা 
যে কী করিয়া বলিতে পারেন তাহা আমরা অনেক ভাবিয়াও স্থির করিতে পারিলাম না। তাহারা কি 
বলিতে চাহেন যে, অগ্নিতে হাত রাখিয়া ক্রন্দন করাই বীরপুরুষের উপযুক্ত! তাহাদের যদি এরীপ মত 
হয় যে, উনবিংশ শতাব্দীতে এরূপ বীরত্বের প্রয়োজন নাই, তবে তাহাদের সহিত তর্ক করা এ প্রস্তাবে 
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অপ্রাসদিক, কেবল তাহাদিগকে একটি সংবাদ দিতে ইচ্ছে করি খে, খাল্মীকির রামায়ণ পড়িয়া ও 
অন্যান্য নানাবিধ প্রমাণ পাইয়া আমরা তো এইরূপ ঠিক করিয়াছি, এ রাবণ উনবিংশ শতাব্দীর লোক 
নহেন! স্টোয়িকদের ন্যায় সমত্ত মনোবৃক্তিকে নষ্ট করিয়া ফেলা যে বীরত্ নয় তাহা কে অস্বীকার 
করিবে£ যেমন বিশেষ বিশেষ রাগ-রাগিণীর বিশেষ বিশেষ বিসন্বাদ সুর আছে, সেই সেই সুর- 
সংযোগে সেই সেই রাগ-রাগিণী নষ্ট হয় সেইরূপ এক-একটি দভাবের কতকগুলি বিরোধী গণ আছে, 
সেই-সকল গুণ বিশেষ বিশেষ চরিত্র ন্ট করে। বীরের পক্ষে শোকে আকুল হইয়। কাদিয়া গড়াগড়ি 
দেওয়াও সই প্রকার বিরোধী গুণ। ঘাক--এ-সকল কথা লইয়া অধিক আন্দোলন সময় নষ্ট করা 
মাত্র। এখন লঙ্মীব চরিত্র সমালোচনা কর। থাউক।* 
প্রথম সর্গের মধ্যভাগে লক্ষ্মী দেবীর অবতারণা করা হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে ঘে, 
মেঘনাদবধে কতকগুলি চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই এবং কতকগুলি আমাদের মনের মতো হয় নাই। 
রাবণের চরিত্র যেমন আমাদের মনের মতো হয় নাই তেমনি লন্ষ্্ীর চরিত্র সুচিত্রিত হয় নাই। লক্গ্্ীর 
চরিত্রচিত্রের দোষ এই যে, তাহার চরিত্র কিরূপ আমরা বলিতে পারি না। আমরা যেমন বলিতে পারি 
যে, মেঘনাদধধের রাবণ স্ত্রীলোকের নায় কোমল: হাঁদয় অসাধারণ পূত্রবৎসল, তেমন কি লকগ্মীকে 
কিছু বিশেষণ দিতে পারি£ সে বিষরে সমালোচনা করিয়াই দেখা ঘাউক। 
মুরলা আসিয়া লল্ষ্মীকে যুদ্ধের বার্তা জিজ্ঞাস করিলে, লঙ্ষ্মী কহিলেন, 
_-হায় লো স্বজনি! 
দিন দিন হীন-বীর্য রাবণ দুর্মীতি, 
যাদঃপতি রোধঃ যথা চলোর্মি আঘাতে! 
শেষ ছত্রটিতে ভাবের অনুখায়ী কথা বসিয়াছে, ঠিক বোধ হইতেছে যেন রঙ্গ ধার বার আসিয়। 
তটভাগে আঘাত করিতেছে । মুরল! জিজ্ঞাসা করিলেন, “ইন্দ্রডিৎ কোথায় ৮" লক্ষ্মীর তখন মনে 
পড়িল যে, ইন্দ্রজিৎ প্রমোদ উদ্যানে ভ্রমণ করিতেছেন, এবং সুরলাকে বিদায় করিয়া ইন্দ্রজিতের 
ধাত্রীবেশ ধরিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন। সেখানে ইন্দ্রজিৎকে ভ্রাতার মৃত্যু-সংবাদ দিয়া যুদ্ধে 
উত্তেজিত করিয়। দিলেন। এতদূর পড়িয়া আমরা দেবীকে ভক্তবৎসল বলিতে পারি। কিস্তু আবার 
পরক্ষণেই ইন্দ্রের নিকট গিয়া বলিতেছেন. 
_-বহ্ুকালাবধি 
আছি আমি সুরনিধি স্বর্ণ লঙ্কাধামে, 
বহুবিধ রত্ু-দানে বু যত করি, 
পৃজে মোরে রক্ষোরাজ। হায় এত দিনে 
বাম তার প্রতি বিধি! নিজ কর্মাদাষে 
জছে সবংশে পাপী; তবৃও তাহারে 
না পারি ছাড়িতে, দেব! বন্দী যে, দেবেন্দ্র 
কারাগার দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু 
পারে সে বাহির হতে £ যতদিন বাঁচে 
* আমরা পূর্ব সংখায় দেখাইয়াছি যে মৃত মেঘনাদের সহিত নায়ুবলচ্ছিম কিংগুক ফুলের তুলনা অনুচিত হইয়াছে। 
কিন্তু ভাষাকে একটু মোচূড়াইয়া 'কিংগক' শন্দে বিংশুক বৃক্ষ অর্থ করিলে সে দৌষ কিয়া খাইতে পারে। কিন্তু বাঙ্গালা 
ভাপায় কিংগুক বলিতে বৃক্ষ না বুঝাইয়া পৃষ্পই বুঝায়, মেমন আম বলিলে ফলই বুঝায়, গোলাগ বলিলে ফুলই বুঝায়, 
ইত্যাদি। 
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রাবণ, থাকিব আমি বাধা তার ঘরে। 
আর-এক স্থলে-- 
না হইলে নিমুর্ল সমূলে 
রক্ষঃপতি, ভবতল রসাতলে যাবে! 
অর্থাৎ তুমি কারাগারের দ্বার খুলিবার উপায় দেখো, রাবণ বিনাশ কারো, তাহা হইলেই আমি আগ্ডে 
আগ্ডে বাহির হইয়া আসিব। রাবণ পূজা করে বলিয়া মেঘনাদবধের লক্ষ্মীর তাহার প্রতি অতাস্ত ন্নেহ 
জন্মিয়াছে, এ নিমিত্ত সহজে তাহাকে ছাড়িয়া আসিতে পারেন না, ভাবিয়া ভাবিয়া একটি সহজ উপায় 
ঠাওরাইলেন, অর্থাৎ রাবণ সবংশে নিহত হইলেই তিনি মুক্তিলাভ করিবেন। আমাদের সহজ বুদ্ধিতে 
এইরূপ বোধ হর যে, রাবণ যদি লশ্্লীর স্বভাবটা ভ।লে। করিয়া বুঝিতেন ও ঘুণাক্ষরেও জানিতে 
পারিতেন যে লক্ষ্মী অবশেবে এইরূপ নিমকহারামী করিবেন, তবে নিতান্ত নির্বোধ না হইলে কখনোই 
তাহাকে 
ধহুকালাবধি 
বহুবিধ রত্দানে বু যতু করি 
পূজা করিতেন না। 
লক্ষী ইন্দ্রকে কহিতেছেন, 
মেঘনাদ নামে পুত্র, হে বৃত্রবিজয়ী, 
রাবণের, বিলক্ষণ জান তুমি তারে। 
ইহার মধ্যে যে একটু তীব্র উপহাস আছে; দেবী হইয়া লক্ষ্মী ইন্দরকে ঘে এরূপ সমন্বেধন করেন, 
ইহা আমাদের কানে ভালো গুনায় শা। এ ছএ দুটি পড়িলেই আমরা লক্ষপীর থে মুদুহাস্য-বিষমাখা 
একটি মর্মভেদী কটাক্ষ দেখিতে পাই, তাহাতে দেবভাবের মাহাত্ম্য অনেকটা হাস হইয়া যায়। লক্ষী 
এরূপ আর-এক স্থলে ইন্দ্রের কৈলাসে যাইবার সমর তাহাকে কহিয়াছিলেন, 
বড়ো ভালো বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্ীরে। 
কহিরো বৈকুষ্ঠপুরী দিন ছাড়ি 
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে 
ভাবরে সে অবিরল, একবার তিনি, 
কী দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মন? 
কোন্‌ পিতা দুহিতারে পতিগৃহ হতে 
রাখে দূরে-_ জিঙ্ঞঞাসিয়ো, বিজ্ঞ জটাধরে। 
এখানে “বিজ্ঞ জটাধর” কথাটি পিতার প্রতি কন্যার প্রয়োগ অসহনীয় । ইহার পর ষষ্ঠ সর্গে আর- 
এক স্থলে লক্ষ্মীকে আনা হইয়াছে। এখানে মায়া আসিয়৷ লন্ষ্্রীকে তেজ সংবরণ করিতে বলিলেন। 
লবু্নী কহিলেন, কার সাধা, বিশ্বধ্েয়া অবহেলে তব 
আহন্ছা? কিন্তু প্রাণ মন কাদে গো স্মরিলে 
এ সকল কথা! হায় কত যে আদরে 
পৃজে মোরে রক্ষঃশ্রেষ্ঠ, রানী মন্দোদরী, 
কী আর কহিব তার? 
ইহাতে লক্ষ্মীকে অত্যন্ত ভক্তবৎসলা বলিয়া মনে হয়, তবে যেন মায়ার আজ্ঞায় ভক্ত-গৃহ ছাড়িতে 
বাধ্য হইয়াছেন। আবার সপ্তম সর্গে তিনিই রাবণের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতেছেন। লশ্পী যে কিরূপ 
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দেবতা তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না এবং কখনো যে তাহাকে পূজা করিতে আমাদের সাহস 
হইবে, তাহারও কোনো সম্ভাবনা দেখিলাম না। মঘনাদবধে দেবতা ও সাধারণ অনুষ্যের মধ 
কিছুমাত্র বিভিন্নতা রক্ষিত হয় নাই। ইন্দ্রাদ্দির চরিত্র সমালোচনা-কালে পাঠকেরা তাহার প্রমাণ 
পাইবেন। হাবতা, ভার ১২৮ম 
গত সংখ্যার সমালোচনা পড়িয়া! কেহ (কহ কহিতেছেন, পুরাণে লক্ষ্মী চপল বলিধাই বর্ণিত 
আছেন। কবি যদি পুরাণেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন, তাহাতে হানি কী হইয়াছে? তাহাদের সহিত 
একবাক্য হইয়া আমরাও স্থীকার করি বে. লক্ষী পুরাণে চপলারূপেই বর্ণিত হইয়াছেন; কিন্তু চপলা 
অথে কী বুঝায়? আজ আছেন. কাল নাই। পরাণ পঙ্ষ্মীকে চপল অর্থে পুর। এপ্জীপ মণে করেন নাই, 
থে আমারই পুজা গ্রহণ করিবেন অথচ আমার বিক্দ্ধে ঘডযদ্ধ কপিবেন। এ লুকোচুরি, কেবল দেবতা 
নহে মানব চরিত্রের পক্ষেও কতখানি অসম্মানভনক তাহা কি পাঠকের! বুঝিতে পারিতেছেন না? 
কপটতা ও চপলত। দুইটি কথার মধ্যে থে অর্থগত প্রভেদ আছে ইহা বোধ হয় আমাদের নৃতন করিয়া 
বুঝাইতে হইবে না। মেঘনাদবধের লক্ষ্ীর চরিত্রমধে। দুইটি দোষ আছে, প্রথম কপটতা, দ্বিতীয় 
পরস্পরবিরোধী ভাব। গুপ্তভাবে রাবণের শক্রতাসাধন করাতে কপটতা এবং কখনো ভন্তবৎসলতা 
দেখানো ও কখনো তাহার বিপরীতাচরণ করাতে পরম্পরবিরোধী। ভাব প্রকাশ পাইতেছে। পাঠকেরা 
কেহ যদি লক্ষ্মীর পুর্বোক্তরূপ হীনচরিত্র পুরাণ হইতে বাহির করিতে পারেন তবে আমরা আমাদের 
ভ্রম স্বীকার করিব। কিন্তু যদিও ঝা পুরাণে এরূপ থ।কে তথাপি কি রুচিবান কবির নিব্ট হইতে তাহা 
অপেক্ষ। পরিমাজিত চিত্র আশ। করি না? 
প্রথম সর্গে যখন ইন্দিরা ইন্দ্রজিৎকে তাহার ভ্রাতার শিধন সংবাদ গনাইলেন তখন 
ছিড়িলা কুসুমদাম রোষে মহাবলী 
(মেঘনাদ, ফেলাইলা কনক লয় 
দূরে, পদতলে পড়ি শোভিলা কুঁগুল, 
যথা অশোকের ফুল অশোকের তলে 
আভাময়! ধিক মোরে" কহিলা গম্ভীরে 
কুমার, হা ধিক মোরে!” বৈরিদল বেড়ে 
স্বর্ণলধা, হেথা আমি নাগাদল মাঝে? 
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্জ 
আমি ইন্্রজিৎ; আন রথ ত্বরা করি; 
ঘুচাৰব এ অপবাদ বধি রিপুদলে। 
ইন্দ্রজিতের তেজাস্বতা উত্তম বর্ণিত হইয়াছে। রাবণ যখন ইন্দ্রজিৎকে রণে পাঠাইতে কাতির 
হইতেছে তখন : উত্তরিলা বীরদর্পে অসুবারি রিপুঃ | 
কী ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি, 
বাজেন্দ্রঃ থাকিতে দাস, যদি যাও রণে 
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ ঘৃষিবে জগতে। 
হাসিবে মেঘ বাহন, রুধিবেন দেব অগ্নি। 
ইহাতেও ইন্দ্রজিতের তেজ প্রকাশিত হইতেছে, এইরূপে কবি ইন্দজিতের বর্ণনা বেরূপ আরম 
করিয়াছেন, তাহা ভালো লাগিল। 
সাজিলা রহীন্দ্র্যত বীর আভরণে, 
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মেঘবর্ণ রথ, চত্র বিজলীর ছটা; 

ধবজ ইন্দ্র চাপরূপী; তুরঙ্গম বেগে 

আশুগতি। 
পূর্বে কবি রোদানের সহিত ঝড়ের যেরূপ অভ্ত তুলনা খটাইয়াঙ্িলেন এখানে সেইরাপ রথের 
জঙ্গ-প্রতাঙ্গের সহিত মেঘবিদ্যুৎ হগ্রধনু বায়ুর তুলনা করিয়াছন, কাব্যের মধে। এবপ তলনার অভাব 
নাই কিন্তু একটিও আমাদের ভালো লাগে না। বর্ণণীয় বিধয়কে অধিকতর পরি” করাই তে! 
তুলনার উদ্দেশ্য কিন্তু এই মেখ বিালী ইন্দ্রচাপে আমাদের রথের যে কি বিশেষ ভাবোদয় হইল 
বলিতে পারি থা। মেঘনাদবধের অধিকাংশ রচনাই কৌশলময়, কিন্ত ববিতা যতই সগল হয ততই 
উৎকৃ্ণ। রামারণ হামার প্রভৃতি মহাকাব্যের অন্যান্য গুণের সহিত সমালোচাকেরা তাহাদিগের 
সরলতারও ব্যাখ্যা করিয়া থাকেন। 

মানস সকাশে শোভে কৈলাস-শিখরী 

আভাময়, তার শিরে ভবের ভবন, 

শিখিপুচ্ছ চূড়া যেন মাধবের শিরে! 

সুশ্যামাঙ্গ শৃঙ্গধর, স্বর্ণফুল শ্রেণী 

শোভে তাহে, আহা মরি পীতধরা যেন! 

নির্বার ঝরিতে বারি রাশি স্থানে হানে- 

বিশদ চন্দনে যেন চচিত সে বপু€! 

যে কৈলাস-শিখরী চুড়ার বপিয়া মহাদেব ধ্যান করিতেছেন কোথার তাহা উচ্চ হইতেও উ১ 

হইবে, কোথায় তাহার বর্ণনা গুণিলে আমাদের গাত্র রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে, নেত্র বিস্ফারিত হহ? 
না “শিখিপুচ্ছ চূড়! যথা মাধবেব শিরে!” মাইকেল ভালো এক মাধব শিখিয়াছেন, এক শিখিপচ্ছ 
গীতধরা, বংশীর্বনি আর রাধাকৃষ্ণ কাব্যময় ছড়াইয়াছেন। কৈলাস -শিখরের ইহা অপেক্ষা আর নীচ 
বর্ণনা হইতে পারে না। কোনো কবি ইহ অপেক্ষা কৈলাস-শিখরের নীচ বর্ণনা করিতে পারেন না। 

শরদিন্দু পুত্র, বধূ শারদ কৌমুদী; 

তার৷ কিরীটিনী নিশি সদৃশ আপনি 

রাক্ষস-কুল-ঈশ্বরী! অশ্রুবারি ধারা 

শিশির, কপোল পর্ণে পাঁড়য়া শোভিল। 
এই সকল ট৷নিয়া বুনিরা বর্ণনা আমাদের কর্ণে অসম-ভূমি-পথে বাধা-প্রাপ্ত রথচক্রের ঘর্থর শব্দের 
ন্যায় কর্কশ লাগে। গজরাজ তেজ ভুজে; অশ্বগতি পদে; 

স্বর্ণরথ শিরঃ চূড়া; অঞ্চল পতাকা 

রত্বময়; ভেরী, তৃরী, দুন্দুভি, দামামা 

আদি বাক্য সিংহনাদ! শেল, শক্তি, জাটি, 

পটিশ, নারাচ, কৌত্ত শোভে দস্তরূপে! 

জনমিলা নয়নাগ্নি সাঁজোয়ার তেজে। 
পাঠকেরা বলুন দেখি এরূপ বর্ণনা সময়ে সময়ে হাসাজনক হইয়া পড়ে কি না! 

যখন মেঘনাদ রথে উঠিতেছেন তখন প্রশ্নীলা আসিয়া কীাদিয়া কহিলেন, 
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কোথায় প্রাণ সখে, 
রাখি এ দাসারে, কহো, চলিল। আপনি £ 
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে 
এ অভাগী? হায়, নাথ, গহন কাননে, 
শ্রততী বাঁধিলে সাধে করি-পদ, বদি 
তার বঙ্গরসে মনঃ না দিয়। মাতঙ্গ 
খায় চলি, তবু তারে বাখে পদাশ্রনে 
যুখনাথ। তবে কেন তুমি, গুণনিধি 
হৃদয় হইতে থে ভাব সহজে উৎসারিত উৎস-ধারার ন্যায় উচ্ছুসিত হইয়া উঠে তাহার মবো 
কৃত্রিমতা বাক্য-কৌশল প্রভৃতি থাকে না। প্রমীলার এই “রঙ্গরসের" কথার মধ্যে গুণপন। আছে, 
বাক্যচাতুরীও আছে বটে, কিন্তু হৃদয়ের উচ্ছাস নাই। 
ইহার সহিত একটি স্বভাধ-কবি-রচিত সহজ হাদয়ভাবের কবিতার তুলন৷ করিয়া দেখে, যখন 
অন্রুর কৃষ্ণকে রথে লইতেছেন, তখন রাধা বলিতেছেন, 
রাধারে চরণে তাজিলে রাধানাথ, 
কী দোষ রাধার পাইলে £ 
শ্যাম, ভেবে দেখো মনে, তোমারি কারণে 
ব্রজাঙ্গনাগণে উদাসী। 
নহি অন্য ভাব, গুন হে মাধব 
তোমারি প্রেমের প্রয়াসী। 
ঘোরতর নিশি, যথা বাজে বাঁশি, 
তথা আসি গোগী সকলে, 
দিয়ে বিসম্ভনি কুল শীলে। 


এতেই হলাম দোষী, তাই তোমায় জিজ্ঞাসি 
এই দোষে কিহে ত্যজিলে? 
শ্যাম, বাও মধুপুরী, নিষেধ না করি 


থাকো হরি যথা সুখ চাও। 
একবার, সহাস্য বদনে বহ্কিম নমনে 
ব্রজগোপীর পানে ফিবে চাও । 
জনমের মতো, শ্রীচরণ দুটি, 
হেরি হে নয়নে শ্রাহরি, 
আর হেরিব আশা না করি। 
হৃদয়ের ধন তুমি গোপিকার 
হৃদে বজ্র হানি চলিলে? ত৫ ঠাক 
ইহার মধ্যে বাকৃচাতুরী নাই, কৃত্রিমতা নাই, ভাবিয়। চিদ্তিয়া গড়িয়া পিটিয়া ঘর হইতে রাধা উপমা 
ভাবিয়া আইসেন নাই, সরল হৃদয়ের কথা নয়নের অশ্রজলের ন্যায় এমন সহজে বাহির হইতেছে যে, 
কৃষ্ণকে তাহার অর্থ বুঝিতে কষ্ট পাইতে হয় নাই, আর মাঙঙ্গ, ব্রততী, পদাশ্রম, রঙ্গরস প্রভৃতি কথ! 


মেঘনাদবধ কাবা ৩৪৯ 


ও উপমার জড়ামড়িতে প্রমীলা হয়তো ক্ষণেকের জন্য ইন্দ্রজিৎে ভাবাইয়। তুলিয়াখিলেন। 
ইন্দ্রজিতের উত্তর সেইরূপ কৃত্রিমতামর, কৌশলময়, ঠিক থেন প্রনালা খুব এপ কথা বলিয়। 
লইয়াছেন, তাহার তো একটা উপযুক্ত উত্তর দিতে হইবে, এইজন্য কহিতেছেন, 


ইন্দ্রজিতে জিতি তুমি, সতি, 
বেঁধেছ যে দৃঢ় বাধে, কে পারে খুলিতে 
সে বাঁধে ইত্যাদি 


সমস্ত মেঘনাদবধ কাব্যে হৃদয়ের উচ্ছ্াসময় কথা অতি অল্পই আছে, প্রায় সক্পগুলিই কৌশলময়। 
তৃতীয় সর্গে যখন প্রমীলা রামচন্দ্রের ফটক ভেদ করিয়া ইন্দ্রজিতের নিকট আই/েন তখন ইন্দ্রভিৎ 


কহিলেন, 


প্রমীল। কহিলেন, 


রক্তবীজে বধি তুমি এবে বিধুনুখী, 
আইলা কৈলাস ধামে 


ইত্যাদি 


ও পদ-প্রাসাদে, নাথ, ভববিজয়িনী 

দাসী, কিন্তু মনমথে না পারি জিনিতে। 

অবহেলি, শরানলে, বিরহ অনলে 

(দুরূহ) ডরাই সদা: ইত্যাদি 


েন স্ত্রী-পুরুষে ছড়া-কাটাকাটি চলিতেছে। পঞ্চম সর্গের শেষভাগে পুনরায় ইন্দ্রজিতের অবতারণা 


করা হইয়াছে। 


কুসূমশয়নে যথা সুবর্ণ মন্দিরে, 
বিরাজে রাজেন্দ্র বলী ইন্দ্রজিৎ, তথা 
পশিল কুঁজন ধ্বনি সে সুখ সদনে। 
জাগিলা বীর কুগ্রর কুপ্জবন গীতে। 
প্রমীলার করপদ্ম কনপন্মে ধরি 
রথীন্দ্র, মধুর স্বরে, হায় রে, যেমতি 
নলিনীর কানে অলি কহে গুঞ্রিয়া 
প্রেমের রহস্য কথা, কহিলা (আদরে 
চু্ধি নিমীলিত আঁখি) ডাকিছে কৃজনে, 
হৈমবতী উষা তুমি, রূপসি, তোমারে 
পাখিকুল! মিল প্রিয়ে, কমললোচন। 
সম এ পরাণ কাস্তা, ৫ুমি পলিচ্ছবি- 
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন। 
ভাগ্যবৃক্ষে ফলোত্তম তুমি হে জগতে 
আমার! নরণ "রা! মহার্থরতন। 

উঠি দেখো শশিমুখি, কেমনে ফুটিছে, 
চুরি করি কান্তি তব মঞ্জুকুঞ্জবনে 
কুসুম! 


/ 
গে 
কী 


৩৫০ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


এই দৃশ্যে মেঘনাদের কোমলতা সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে। প্রমীলার নিকট হইতে ইঞ্রজিতের বিদায়টি 
সুন্দর হইয়াছে, তাহার মধ্যে বাক্চাতুরী কিছুমাত্র নাই। কিন্ত আবার এবটি "ঘথা আসিয়াছে- - 
যথা যবে কুসুমেধু ইন্দ্রের আদেশে 
রতিরে ছাড়িয়া শুর, চলিলা কুক্ষণে, 
ভাঙ্গিতে শিবের ধ্যান: হায় রে, তেমতি 
চলিলা কন্দর্প রূপ ইন্দ্রজিৎ বলী, 
ছাড়িয়া রতি-প্রতিম৷ প্রমীলা সতীরে। 
কুলগ্নে করিলা বারা মদন; কূলগে 
করি যাত্রা গেলা চলি মেঘনাদ বলী-- 
বিলাপিলা যথা রতি প্রশ্মীলা যুবতী। ইত্যাদি 
বলপূর্বক ইন্দ্রভিৎকে মদন ও প্রমীলাকে রতি করিতেই হইবে। রতির ন্যায় প্রমীলাকে ছাড়িয়া মদনের 
ন্যায় ইন্দ্রজিৎ &লিলেন, মদন কুলগ্নে বাত্র! করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎও তাহাই করিলেন। তখন মদন ও 
ইন্্রজিৎ একই মিলিয়া গেল, আর রতিও কীদির[ছিলেন, রতিরূপিণী প্রমীলাও কাদিলেন, তবে তো 
রতি আর প্রমীলার কিছুমাত্র ভিন্নতা রহিল না। 
আবার আর-একটি কৃত্রিমতাময় রোদন আসিয়াছে, যখন ইন্দ্রজিৎ গজেন্দ্রগমনে যুদ্ধে যাইতেছেন 
তখন প্রমীলা তাহাকে দেখিতেছেন আর কহিতেছেন__ 
জানি আমি কেন তুই গহন কাননে 
ভ্রমিস্‌ রে গজরাজ! দেখিয়া ও গতি-__ 
কী লজ্জায় আর তুই মুখ দেখাইবি, 
অভিমানী! সরু মাজা তোর রে কে বলে, 
রাক্ষস-কুল-হ্্্যক্ষে হেরে যার আঁখি, 
কেশরি £ তুইও তেই সদা বনবাসী। 
নাশিস্‌ বারণে তুই. এ বীর-কেশরী 
ভীম প্রহরণে রণে বিমুখে বাসরে, ইত্যাদি 
এই কি হৃদয়ের ভাবা? হৃদয়ের অশ্রজল? হেমবাব্‌ কহিয়াছেন, “বিদ্যাসুন্দর এবং অন্নদামঙ্গল 
ভারতচন্দ্র-রচিত সর্বোৎকৃষ্ট কাব্য, কিন্তু যাহাতে অন্তুর্দাহ হয়, হাৎকম্প হয়, তাদৃশ ভাব তাহাতে 
কই?” সত্য, ভারতচন্দ্রের ভাষা কৌশলময়, ভাবময় নহে, কিস্তু “জানি আমি কেন তুই” ইত্যাদি 
পড়িয়া আমরা ভারতচন্দ্রকে মাইকেলের নিমিত্ত সিংহাসনচ্যুত করিতে পারি না। তাহার পরে প্রমীলা 
যে ভগবতীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন তাহা সুন্দর হইয়াছে। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুবর্ণনা, লক্ষ্নণের চরিত্র- 
সমালোচনা স্থলে আলোচিত হইবে। 
মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে এই ইন্দ্রজিতের চরিত্রই সর্বাপেক্ষা সুচিত্রিত হইয়াছে। তাহাতে 
একাধারে কোমলতা বীরত্ব উভয় মিশ্রিত হইয়াছে। 
ইন্দ্রজিতের যুদ্ধবাত্রার সময় আমরা প্রথমে প্রমীলার দেখা পাই, কিন্ত তখন আমরা তাহাকে 
চিনিতে পারি নাই, তৃতীয় সর্গে আমরা প্রমীলার সহিত বিশেষরাপে পরিচিত হই। প্রমীলা! পতিবিরহে 
রোদন করিতেছেন। 
উতরিলা নিশাদেবী প্রমোদ উদ্যানে । 
শিহরি প্রমীলা সতী, মৃদু কলম্গরে, 


মেঘনাদবধ কাব্য ৩৫১ 


বাসম্ভী নামেতে সখি বসও সৌরভা, 
তার গলা ধরি কাদি কহিতে লাগিলা; 
“ওই দেখো আইল লো তিমির যামিণী, 
কাল ভূজঙ্গিনীরূপে দংশিতে আমারে, 
বাসত্তি! কোথায় সখি. রক্ষঃ ঝুলপতি. 
অরিন্দম ই-্রতিৎ, এ বিপত্তি কালে ?' ইত্যাদি 
পূর্বে বি বলি নাই মেঘনাদবধে হৃদয়ের কবিত। নাই, ইহার বর্ণন। সুন্দর হইতে পারে, ইহার দুই একটি 
ভাব শুতন হইতে পারে, কিন্তু কবিতার মধ্যে হৃদয়ের উচ্ছাস অতি অল্প । আমরা অনেক সময়ে অনেক 
প্রকার ভাব অনুভব করি, কিন্তু তাহার ক্রমানুষায়ী শহ্বলা খুজিয়। পাই না. অনুভব করি অথচ কেন 
হইল কী হইল কিছুই ভাবিয়া পাই ন।, কবির অণুবীক্ষণী কল্পনা তাহা আবিষ্কার করিয়া আমাদের 
দেখাইয়া দেয়। হৃদয়ের প্রত্যেক তরঙ্গ প্রতি-তরঙ্গ বাহার কল্পনার নেত্র এড়াইতে পারে না তাহাকেই 
কবি বলি। তাহার রচিত হৃদয়ের গীতি আমাদের হৃদয়ে চিরপরিচত সঙ্গীর ন্যায় প্রবেশ করে। 
প্রমীলার বিরহ উচ্ছাস আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে তেমন আঘাত করে না তো, কালভুজঙ্গিনী রূপ 
তিমিরযামিনীর কাল, চন্দ্রমার অগ্নি-কিরণও মলয়ের বিষজ্্ালাময় কবিতার সহিত অস্তমিত হইয়াছে। 
প্রমীলা বাস্তীকে কহিলেন-_ চলো, সখি, লঙ্কাপুরে যাই মোর। সবে। 
বাসন্তী কহিল__ কেমনে পশিবে 
লঙ্কাপুরে আজি তুমি? অলঙ্ঘ্য সাগর 
সম রাঘবীয় চমু বেডিছে তাহায় £ 
রুষিলা দানববালা প্রমীলা রূপসী! 
কী কহিলি, বাসত্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি 
বাহিরায় যবে নদী সিদ্ধুর উদ্দেশে, 
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? 
দানবনন্দিনী আমি, *ক্ষঃ কুলবধূ, 
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী” 
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে? 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি? 
এখানটি অতি সুন্দর হইয়াছে, তেজন্বিনী প্রমীলা আমাদের চক্ষে অনলের ন্যায় প্রতিভাত হইতেছেন। 
তৎপরে প্রমীলার যুদ্ধযাত্রার উপকরণ সজ্জিত হইল। মেঘনাদবধের বুদ্ধসজ্জা বর্ণনা সকলগুলিই 
প্রায় একই প্রকার। বর্ণনাগুলিতে বাক্যের ঘনঘটা আছে, কিন্তু “বিদ্যুচ্ছটাকৃতি বিশ্বোজ্ভ্রল' ভাবচ্ছটা 
কই? সকলগুলিতেই 'মন্দুরায় হ্েষে অশ্খ নাদে গজ বারী মাঝে" “কাঞ্চন কঞ্চুক বিভা” ভিন্ন আর কিছুই 
নাই। 
চড়িল ঘোড়া একশত চেড়ি 


... হেধিল অশ্ব মগন হরষে 
দানব দলনী পদ্ম পদযুগ ধরি 
বক্ষে, বিরূপাক্ষ সুখে নাদেন যেমতি। 


৩৫২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


শেষ দুই পঙ্ভ্িটি আমাদের বড়ো ভালে। লাগিল না; এক তো কালিকার পদযুগ বক্ষে ধরিয়। 
বিরূপাক্ষ নাদেন এ কথা কোনো শাস্ত্রে পড়ি নাই। দ্বিতীরত কালিকার পণখুগ বক্ষে ধরিয়া মহাদের 
চিৎকার করিতে থাকেন এ ভাবটি অতিশয় হাস্যজনক। তৃতীয়ত 'নাদেন' শন্দটি আমাদের কানে 
ভালো লাগে না। প্রমীলা সখীবৃন্দকে সম্তাধণ করিয়া বলিতে ছেন_- 
লক্ক/পুরে, শুন লো দানবী 
অরিন্দন ইন্দ্রন্জিৎ ধন্দীসম এবে। 
কেন যে দাসারে ভলি বিলম্বেন তথা 
প্রাণনাথ, কিছু আমি ন। পারি বুঝিতে ? 
যাইব তাহার পাশে, পশিব নগরে 
' বিকট কটক কাটি, জিনি ভভা বলে 
রঘুশ্রেষ্ঠে;__এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মম, 
নতুবা মরিব রণে--ঘা থাকে কপালে! 
দানব কুল সম্ভবা আমরা, দানবী;-_ 
দানব কুলের বিধি বধিতে সমরে, 
দ্বিধত শোণিত নদে নতুবা ডুবিতে! 
অধরে ধরিলা মধু গরল লোচনে 
আমরা, নাহি কি বল এ ভূজ-মৃণালে? 
চলো সবে রাঘবের হেরি বীর-পণা। 
দেখিব যে রূপ দেখি সুর্পণথা পিসী 
মাতিল মদন মদে পঞ্চবটী বনে; ইত্যাদি 
প্রমীল! লঙ্কায় যাউন-না কেন, বিকট কটক কাটিয়। রঘুশ্রেষ্ঠকে পরাজিত করুন-না কেন, তাহাতে তো 
আমাদের কোনে! আপত্তি নাই, কিন্তু সূর্ণণখা পিসির মদনদেবের কথা, নয়নের গরল, অধরের মধু 
লইয়া সবীদের সহিত ইয়ার্কি দেওয়াটা কেন? যখন কবি বলিয়াছেন__ 
কী কহিলি বাসত্তি? পর্বতগৃহ ছাড়ি 
বাহিরাঘ যাব নদী সিম্ধুর উদ্দেশে, 
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি £ 
যখন কবি বলিয়াছেন-_“রোষে লাজ ভয় ত্যজি, সাজে তেজন্বিণী প্রমীলা ।' তখন আমরা যে 
প্রমীলার জ্বলস্ত অনলের ন্যায় তেজোময় গর্বিত উগ্র মূর্তি দেখিয়াছিলাম, এই হাস্য-পরিহাসের স্রোতে 
তাহা আমাদের মন হইতে অপসূৃত হইয়া বায়। প্রমীলা এই যে চোখ ঠারিয়া মুচকি হাসিয়া ঢল ঢল 
ভাবে রসিকতা করিতেছেন, আমাদের চক্ষে ইহা কোনোমতে ভালো লাগে না! 
একেবারে শত শঙ্খ ধরি 
ধবনিলা, টঙ্কারি রোষে শত ভীম ধনু 
্ত্রীবৃন্দ, কাপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাপিল 
মাতঙ্গে নিষাদী, বথে রথী, তুরঙ্গমে 
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা: অবরোধে 
কুলবধু; বিহঙ্গম কাপিল কুলায়ে; 
পর্বত গহ্‌রে সিংহ; বন হত্তী বনে; 
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ডুবিল অতল জলে জলচর যত। 
সুন্দর হইয়াছে। পশ্চিম দুরারে ঘাইতেই হনু গর্জিয়া উঠিল। অমনি '“ঘৃমুণ্ডনালিনী সখি (উগ্রচগ্ু।ধনী)' 
রোষে হুংকারিয়া সীতানাথকে সংবাদ দিতে কহিলেন। হনুমান অগ্রসর হইয়া সভয়ে প্রমীলাকে দেখিল, 
এবং মনে মনে কহিল-- অলঙ্ঘ সাগর লঙ্জি, উতরিনু যবে 

লক্কাপুরে, ভয়ঙ্গরা হেরিনু ভীমারে, 

প্রচণ্ডা খর্পর খণ্ডা হাতে মুণ্ডমালী 

দানব নন্দিনী যত মান্দোদরী আদি 

রাবণের প্রণয়িনী, দেখিনু তা সবে। 

রক্ষঃ-কুল-বালা-দলে, রক্ষঃ কুল-বধু 

(শশিকল! সমরূপে) ঘোর নিশাকালে, 

দেখিনু সকলে একা ফিরি ঘরে ঘরে। 

দেখিনু অশোক বনে (হার শোকাকুলা) 

রঘুকুল মলেরে,__ কিন্তু নাহি হেরি 

এ হেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে। 
ভয়ংকরী ভীম প্রচণ্ড খর্পর খণ্ডা হাতে মুগ্ডমালী এবং রক্ষঃকুলবালাদল শশিকলাসমরূপে, অশোক 
বনে শোকাকুল রঘুকুলকমল, পাশাপাশি বসিতে পারে না। কবির যদি প্রমীলাকে ভয়ংকরী করিবার 
অভিপ্রায় ছিল, তবে শশিকলাসম রূপবতী রক্ষঃবু'লবালা এবং রঘুকুলকমলকে ত্যাগ করিলেই ভালো 
হইত। কিংবা যদি তাহাকে বূপমাধুরী-সম্পন্না করিবার ইচ্ছা ছিল তবে খর্পর খণ্ডা হস্তে মুণ্ডমালীকে 
পরিত্যাগ করাই উচিত ছিল। প্রমীলা রামের নিকট নৃমুণ্ডঘালিনী-আকৃতি নৃমুগ্ডমালিনীকে দৃতী স্বরূপে 
প্রেরণ করিলেন, চমকিলা বীরবৃন্দ হেরিয়া বামারে, 

চমকে গৃহস্থ যথা ঘোর নিশাকালে 

হেরি অগ্নিশিখা ঘরে! হাসিলা ভামিনী 

মনে মনে। এক দৃক্টে চাহে বীর যত 

বাজিল নূপুর পায়ে কাঞ্চি কটিদেশে। 

তীক্ষতর। 
আমরা ভয়ে জড়সড় হইব, না কটাক্ষে জর-জর হইব এই এক সমস্যায় পড়িলাম। 

নব মাতঙ্গিনী গতি চলিলা রঙ্গিণী, 

আলো করি দশদিশ, কৌমুদী যেমতি, 

কুমুদিনী সখী, ঝরেন বিমল সলিলে, 

কিম্বা উষা অংশুময়ী গিরিশৃঙ্গ মাঝে। 
নৃমুণ্ডমালিনী আকৃতি উগ্রচণ্ডাধনীও বিমল কৌমুদী ও অংগুময়ী উষা হইয়া দীড়াইল! এবং এই 

₹শুময়ী উষা ও বিমল কৌমুদীকেই দেখিয়া প্রফুল্ল না হইয়া রামের বীর সকল দড়ে রড়ে জড়সড় 

ইইয়া গিয়াছিল। 

হেন কালে হনু সহ উত্তরিলা দূতী 
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শিবিরে । প্রণমি বাম কৃতাঞ্জলি পুটে, 
(ছত্রিশ পাগিণা যেন মিলি এক তানে) 
কহিলা-_ 

উগ্রচণ্ডারনা কথা কহিলে ছত্রিশ রাগিণা বাজে, মন্দ নহে! 
উন্তরিলা ভীনা-রাপী : বীর শ্রেষ্ট তুমি, 


রক্ষোবধূ মাগে রণ, দেহো রণ তারে, 
বারেন্্র। রমনা শত মোরা যাহে চাহ, 
ঘুঝিবে সে একাকিনী। ধনুর্বাণ ধরো, 
ইচ্ছ। যদি, নরবর, নহে চর্ম অসি, 
কিংবা গদা। মল্পযুদ্ধে সদা মোরা রত। 
এখানে মন্লযুদ্ধের প্রস্তাবটা আমাদের ভালো লাগিল না। রাম যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিলে প্রমাল। 
লঙ্কা গিয়া ইন্দ্রজিতের সহিত মিলিত হইলেন ও তৃতীয় সর্গ শেষ হইল। এখন আর-একটি কথা 
আসিতেছে, মহাকাব্য যে-সকল উপাখ্যান লিখিত হইবে, সবল আখ্যানের ন্যায় তাহার প্রাধান্য দেওয়। 
উচিত নহে এবং উপাখ্যানগুলি মূল আখ্যানের সহিত অসংলগ্ন না হয়। একটি সমগ্র সর্গ লইয়া 
প্রমীলার প্রমোদ উদ্যান হইতে নগর প্রবেশ করার বর্ণনা লিখিত হইয়াছে তাহার অর্থ কা? এই 
উপাখ্যানের সহিত মুল আখ্যানের কোনে। সম্পর্ক নাই, অথচ একখানা শরতের মেঘের মতো থে 
অমনি ভাসিয়া গেল তাহার তাৎপর্য কী£ এক সর্গ ব্যাপিয়া এমন আড়ম্বর করা হইরাছে যে আমাদের 
মনে হইয়াছিল যে প্রমীলা না জানি কী একটা কারখানা বাধাইবেন, অনেক হাঙ্গাম হইল। 
কাপিল লঙ্কা আতঙ্কে, কাপিল 
মাতঙ্গে নিষাদী, রথে রধী, তুরঙ্গমে 
সাদীবর; সিংহাসনে রাজা; অবরোধে 
কুলবধূ; বিহঙ্গম কাপিল কুলায়ে 
পর্বত গহ্রে সিংহ; বনহস্তী বনে; 
নৃমুণ্ডমালিনী সী (উগ্রচণ্ডাধনী) আইলেন, বীর সকল দড়ে রড়ে জড় হ্ইয়া গেল। কোদণ্ড টংকার, 
ঘোড়া দড়বড়ি, অসির ঝনঝনি, ক্ষিতি টলমলি ইত্যাদি অনেক গোলযোগের পর হইল কী? না প্রমীলা 
প্রমোদ উদ্যান হইতে নগরে প্রবেশ করিলেন, একটা সমগ্র সর্গ ফুরাইয়া গেল, সে রাত্রে আবার ভয়ে 
রামের ঘুম হইল না। আচ্ছা পাঠক বলুন দেখি আমাদের স্বভাবত মনে হয় কিনা যে, ইন্দ্রজিতের 
সহিত সাক্ষাৎ ব্যতীতও আরও কিছু প্রধান ঘটনা ঘটিবে। ইন্দ্রজিৎবধ নামক ঘটনার সহিত উপরি- 
উক্ত উপাখ্যানের কোনো সম্পর্ক নাই, অথচ মধ্য হইতে একটা বিষম গগুগোল বাধিয়া গেল। 
ভারতী, আশিন ১২৮৪ 
লক্ষ্মী ইন্দ্রকে আসিয়া সংবাদ দিলেন যে ইন্দ্রজিৎ নিকুক্তিলা যজ্ঞ আরম্তু করিয়াছেন। 
কহিলেন স্বরীম্থর, এ ঘোর বিপাদে 
বিশ্বনাথ বিনা. মাতঃ কে আর রাখিবে 
রাঘবেঃ দুর্বার রণে রাবণ-নন্দন। 
পল্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত, 
ততোধিক ডরি তারে আমি ।' 
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ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের নিকট শতবার পরাজিত হইতে পারেন, কিন্তু তথাপি 
পন্নগ-অশনে নাগ নাহি ডরে যত, 
ততোধিক ডরি তারে আমি। 
এ কথা তাহার মুখ হইতে বাহির হইতে পারে না। ইন্দ্রজিৎকে বাড়াইবার জন্য ইন্দ্রকে নত করা অণায় 
হইয়াছে: প্রতিনায়ককে নত করিলেই যে নায়ককে উন্নত করা হয়, তাহা নহে: হিমালয়কে ভুমি 
অপেক্ষা উচ্চ ধলিলে হিমালয়ের উচ্চতু প্রতিভাত হয় না, সকল পর্বত হইতে হিনালয়াকে উচ্চ 
বলিলেই তাহাকে যথার্থ উন্নত বলিয়া বোধ হয়। একবার, দুইবার, তিনবার পরাজিত হইলে কাহার 
মন দমিয়া বায়? পৃথিবী বীরের। সহস্রবার অকৃতকার্ধ হইলেও কাহার উদাম টলে না? স্বগের 
দেবতার। ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের অপেক্ষা দুর্বল হইতে পারেন, কিন্তু ভীরু কন হইবেন? চিত্রের প্রারস্তভাগেই 
কবি যে ইন্দ্রকে কাপুরুষ করিয়া আঁকিয়াছেন, তাহা বড়ো সুকবি-সংগত হয় নাই। 
ইন্দ্র শচীর সহিত কৈলাস-শিখরে দুর্গার নিকট গমন করিলেন এবং রাঘবকে রক্ষা করিতে 
অনুরোধ করিলেন। এক বিষয়ে আমরা ইন্দ্রের প্রতি বড়ো অসস্তষ্ট হইলাম, পাঠকের মনে আছে যে, 
ইন্দ্রের কৈলাসে আসিবার সময় লক্ষ্পী প্রায় মাথার দিব্য দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন যে, 
বড়ো ভালো বিরূপাক্ষ বাসেন লক্ষ্মীরে। 
আছয়ে সে লঙ্কাপুরে! কত যে বিরলে 
ভাবয়ে সে অবিরল; একবার তিনি, 
কী দোষ দেখিয়া তারে না ভাবেন মনে? 
কোন পতি দুহিতারে পতিগৃহ হতে 
রাখে দূরে জিজ্ঞাসিয়ো বিজ্ঞ জটাধরে! 
পাছে শিবের সহিত দেখা না হয় ও তিনি শিবের বিজ্ঞত্ের উপর যে ভয়ানক কলঙ্ক আরোপ 
করিয়াছেন তাহা অনর্থক নষ্ট হয়, এই নিমিত্ত তিনি বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন যে-_ 
ত্যন্বকে না পাও যদি, অন্বিকার পদে 
কহিয়ো এ-সব কথা। 
লম্ষম্ীর এমন সাধের অনুরোধটি ইন্দ্র পালন করেন নাই। 
মহাদেবের গ্ররামর্শ মতে ইন্দ্র মায়াদেবীর মন্দিরে উপস্থিত ইইলেন। 
সৌর-খরতর-করজাল-সংকলিত-_ 
আভাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহকিনী 
শক্ভীশ্বরী। 
আমাদের মতে মায়াদেবীর আসন সৌর-খরতর-করজাল-সংকলিত না হইয়া যদি অন্ফুট অন্ধকার- 
কুজঝটিকা-মণ্ডিত জলদময় হইত, তবে ভালো হইত । মায়াদেবীর নিকট হইতে দেব-অন্ত্র লইয়া ইন্দ্র 
রাম-সমীপে প্রেরণ করিলেন। 
পঞ্চম সর্গে ইন্দ্রজিতের ভাবনায় ইন্দ্রের ঘুম নাই; 
- কুসুম শয্যা ত্যজি, মৌন-ভাবে 
বসেন ব্রিদিব-পতি রত্ব-সিংহাসনে,”_ 
সুবর্ণ মন্দিরে সুপ্ত আর দেব যত। 
দেবতাদিগের ঘুমটা না থাকিলেই ভালো হইত, যদি বা ঘুম রহিল, তবে ইন্দ্রজিতের ভয়ে ইন্দ্রের 
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রাতট। না জাগিলেই ভালে। হইত। 
শচী হান্দ্রের ভয় ভাঙিবার জন্য নানাবিধ প্রবোধ দিতে লাগিলেন, 
“পাইয়াছ অন্ত্র কান্ত", কহিলা পৌলোমী 
অনস্ত যৌবনা, “যাহে বধিলা তারকে 
মহাসুর তারকারি; তব ভাগ্য বলে 
তব পক্ষ বিরূপাক্ষং আপনি পার্বতী, 
দাসীর সাধনে সাধবী কহিলা, সুসিদ্ধ 
হবে মনোরথ কালি; মায়া দেবীম্বরী 
বধের বিধান কহি দিবেন আপনি;__ 
তবে এ ভাবনা নাথ কহো কী কারণে?" 
কিস্তু ইন্দ্র কিছুতেই প্রবোধ মানিবার নহেন, দেব-অস্ত্র পাইয়াঞ্েনে তাহা সত্য, শিব তাহার পক্ষ 
তাহাও সত্য, কিন্ত তথাপি ইন্দ্রের বিশ্বাস হইতেছে না 
সতা যা কহিলে, 
দেবেন্দ্রাণি, প্রেরিয়াছি অস্ত্র লঙ্কাপুরে, 
কিন্তু কী কৌশলে মায়া রক্ষিবে লক্ষণে 
রক্ষোবুদ্ধে, বিশালাক্ষি, না পারে বুঝিতে। 
জানি আমি মহাবলী সুমিত্রা নন্দন; 
কিন্তু দ্তী কবে, দেবি, আটে মুগরাজে ? 
দত্তোলী নির্ঘোষ আমি শুনি, সুবদশে; 
মেঘের ঘর্ঘর ঘোর; দেখি ইরম্মদে, 
বিমানে আমার সদা-ঝলে সৌদামিনী; 
তবু থর-থরি হিয়া কাপে, দেবি, যবে 


নাদে রুষি মেঘনাদ, 
পাঠক দেখিলেন তো, ইন্দ্র কোনোমতে শচীর সান্ত্বনা মানিলেন না। 
নীরবিলা সুরনাথ; নিশ্বাসি বিষাদে 


(পতিখেদে সতী প্রাণ কাঁদে রে সতত ।) 
বসিলা ত্রিদিব-দেবী দেবেন্দ্রের পাশে। 
আহা, অসহায় শিশুর প্রতি আমাদের যেরূপ মমতা জন্মে, ভয় ও বিষাদে আকুল ইন্দ্র বেচারীর উপর 
আমাদের সেইরূপ জন্মিতেছে। 
উর্বশী, মেনকা, রম্তা, চিত্রলেখা প্রভৃতি অক্সরারা বিষণ্ন ইন্দ্রকে ঘিরিয়া দাড়াইল। 


সরসে যেমতি 
সুধাকর কর রাশি বেড়ে নিশাকালে 
নীরবে মুদিত পদ্মে। 
বিষগ্ন-সৌন্দর্যের তুলনা এখানে সুন্দর হইয়াছে। কিন্তু মাইকেল যেখানেই কিম্বা, আনেন, সেখানেই 
'আমাদের বড়ো ভয় হয়, কিম্বা দীপাবলী-_ 


অশ্বিকার পীঠতলে শারদ পার্বণ 
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হর্ষে মগ্ন বঙ্গ যবে পাইয়া মায়েরে 
চির বাঞ্ছা। 
পূর্বকার তুলনাটির সহিত ইহা সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়াছে, দীপাবলী, শারদপার্বণ, সমুদরগুলিই উল্লাস- 
সুচক। 
এমন সময়ে মায়াদেবী আসিয়৷ কহিলেন, 
যাই, আদিতেয়, 
লঙ্কাপুরে, মনোরথ তোমার পুরিব: 
রক্ষঃকূল চড়ামণি চূর্ণিব কৌশলে । 
এতক্ষণে ইন্দ্র সান্তনা পাইলেন, নিদ্রাতুরা শচী ও শ্রক্গরীরাও বাচিল, নহিলে হয়তে! বেচারীদের সমস্ত 
রাত্রি জাগিতে হইত। 
ইন্দ্রজিৎ হত হইয়াছে। লক্ষী ইন্দ্রালয়ে উপস্থিত হইবামাত্র ইন্দ্র আহ্াদে উৎফুল্ল হইয়া কহিতেছেন, 
দেহ পদধূলি, 
জননিঃ নিঃশক্ক দাস তোমার প্রসাদে-_ 
গত জীব রণে আজি দুরত্ত রাবণি! 
ভূপ্তিব স্বর্গের সুখ নিরাপদ এবে। 
বড়ো বাড়াবাড়ি হইয়াছে; ইন্দ্রের ভীরুতা কিছু অতিরিক্ত হইয়াছে: এইবার সকলে কহিবেন ঘে, 
প্রাণে ইন্দ্রকে বড়ো সাহসী করে নাই, এক-একটি দৈত্য আসে, আর ইন্দ্র পাতালে পলায়ন করেন 
ও একবার ব্রহ্মা একবার মহাদেবকে সাধাসাধি করিয়া বেড়ান, তবে মাইকেলের কী অপরাধ £ কিন্তু 
এ আপত্তি কোনো কার্ষেরই নহে। মেঘনাদবধের যদি প্রথম হইতে শেব পর্যন্ত পুরাণের কথ 
যথাযথরূপে রক্ষিত হইত, তবে তাহাদের কথা আমরা স্বীকার করিতাম। কত স্থানে তিনি অকারণে 
প্রাণ লঙ্ঘন করিয়াছেন, রাবাণর মাতুল কালনেমীকে তিনি ইন্দ্রজিতের শ্বশুর করিলেন, প্রমীলার 
দ্বারা রামের নিকট তিনি মল্লবুদ্ধের প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, বীর চুড়ামণি রাবণকে কাপুরুষ 
বানাইলেন; আর যেখানে পুরাণকে মার্জিত কনিবার সর্বাপেক্ষা প্রয়োজন ছিল, সেখানেই পুরাণের 
অনুসরণ করিয়া গিয়াছেন বলিয়া আমরা তাহাকে মার্জনা করিতে পারি না। ইন্দ্রের পর দুর্গার 
অবতারণা করা হইয়াছে। 
ইন্দ্রজিতের বধোপায় অবধারিত করিবার জন্য ইন্দ্র দৃর্গার নিকট উপস্থিত হইলেন। ইন্দ্রের 
অনুরোধে পার্বতী শিবের নিকট গমনোদ্যত হইলেন। রতিকে আহবান করিতেই রতি উপস্থিত হইলেন, 
এবং রতির পরামর্শে মোহিনী মূর্তি ধরিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 
দুর্গা মদনকে আহান করিলেন ও কহিলেন, 
চলো মোর সাথে, 
হে মন্মথ, যাব আমি যথা যোগিপতি 
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; চলো ত্বরা করি। 
“বাছা” কহিলেন-_ 
বাহিরিবা, কহো দাসে, এ মোহিনী বেশে, 
মুহূর্তে মাতিবে, মাত, জগত হেরিলে, 
ও রূপ মাধুরী সত্য কহিনু তোমারে। 
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হিতে বিপরীত, দেবি, সত্বরে খটিবে। 

সুরাসুর-বৃন্দ যবে মথি জলনাধে, 

লভিলা অমৃত, দুষ্ট দিতিসুত যত 

বিবাদিল দেব সহ সুধা-মধু হেতু । 

মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রীপতি। 

ছুম্মাবেশী হৃষিকেশে ত্রিভুবন হেরি, 

হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে! 

অধর-অমৃত-আশে ভুলিল! অমৃত 

দেব দৈত্য: নাগদল নন্ত্রশিরঃ লাজে, 

হেরি পৃষ্ঠদেশে বেণী, মন্দর আপনি 

অচল হইল হেরি উচ্চ কুচ বুগে! 

স্মরিলে সে কথা, সতি, হাসি আসে মুখে, 

মলম্ব৷ অন্বরে তান্তর এত শোভা খদি 

ধরে, দেবি, ভাবি দেখো বিশুদ্ধ কাঞ্চন 

কান্তি কত মনোহর! 
'বাছার' সহিত “মাতার' কী চমৎকার মিষ্টালাপ হইতেছে দেখিয়াছেন? মলপ্বা অন্বরের (গিলটি) 
উদাহরণ দিয়া, মদন কথাটি আরও কেমন রসময় করিয়া তুলিয়াছে দেখিয়াছেন£ মহাদেবের নিকট 
পার্বতী গমন করিলেন, মোহিত, মোহিলী রূপে; কহিলা হরষে 

পশুপতি, “কেন হেথা একাকিনী দেখি, 

এ বিজন স্থলে তোমা, গণেন্দ্র জননি? 

কোথার মৃগেন্দ্র তব কিন্কর, শঙ্করি £ 

কোথায় বিজয়া, জয়াঃ, হাসি উত্তরিলা 

সুচারু হাসিনী উমা; “এ দাসীরে ভুলি, 

হে যোগীন্দ্র বু দিন আছ এ বিরলে; 

তেই আসিয়াছি নাথ, দরশন আশে 

পা দুখানি। ঘে রমণী পতি পরায়ণা, 

সহচরী সহ সে কি যায় পতি পাশে 

পতিপরায়ণা নারীর সহচরীর সহিত পতিসমীপে যাইতে যে নিষেধ আছে, এমন কথা আমরা 
কোনো ধর্ম-শাস্ত্রে পড়ি নাই। পুনশ্চ মহাদেবের নিকট দাসীভাবে আত্মনিবেদন করা পার্বতীর 
পৌরাণিক চরিত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত। উচ্চ দেব-ভাবের সহিত দম্পতির একাত্মভাব যেরূপ সংলগ্র 
হয়, উচ্চ-নীচ ভাব সেরূপ নহে। 
রাবণের সহিত যখন কার্তিকেয়ের যুদ্ধ হইতেছে, তখন দুর্গা কাতর হইয়৷ সহী বিজয়াকে 

কহিতেছেন__ 

যা লো তুই সৌদামিনী গতি, 

নিবার কুমারে, সই। বিদরিছে হিয়া 

আমার, লো সহচরী, হেরি রক্তধারা 

বাছার কোমল দেহে। ইত্যাদি 
অসুরনর্দিনী শক্তিরূপিণী ভগবতীকে “বাছার কোমল দেহে রক্তধারা” দেখিয়া এরূপ অধীর করা বড়ো 
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সুকল্পনা নহে; পৃথিবীতেও এমন নারী আছেন, যাহার! পুত্রকে যুদ্ধ হইতে নিরত করিবার জন। সহচর! 
প্রেরণ করেন নাঃ তবে মায়াদেবী, পার্বতীকে এত ক্ষুদ্র করা কতদূর অসংগত হইয়াছে, সুর্চি 
পাঠকদের তাহা বুঝাইবার ভন অধিক আড়ম্বর করিতে হইবে না। 
ভাব 21. বাতিল ১৯৭ 

বাল্মীকি রামের চরিত্র-বর্ণনাকালে পলিয়াছেন, যম ও ইন্দ্রের ন্যায় ভাহার ণল, বৃহণপতির নায় 
ত।হার বৃদ্ধি, পর্বতের ন্যায় তাহার ধৈর্য ।* ... শখোভের কারণ উপস্থিত হলেও তিনি ক্ষ হন না যখন 
কৈকেরী রামকে বনে যাত্রা করিতে আদেশ করিলেন, তখন 'অহানৃভব রাম কেবেরীর এইরাপ কগোর 
বাকা শুনিয়া কিছুমাত্র বাঘিত ও শোপশবিচ্চ হইলেন না চন্দ্রের যেমন হাস, সেইরাপ পাহনশাশ 
তাহার ম্বাভাবিক শোভাকে কিশুমাত্র মলিন করিতে পারিল না! জীবন্মুঙ খেনন সুখে দুখে এবহ 
ভাবে থাকেন, তিনি তদ্রুপই পরহিলেন; ফলতঃ এ সময়ে তাহার চিন্ত-বিকার কাহারই অণুমা্র পক্িত 
হইল না।... এ সময় দেবী কোশল্যার অঙ্ঃপুরে অভিবেক-মহোৎসব-প্রসঙ্গে নানাপ্রকার আনোদ 
প্রমোদ হইহতেছিল। পাম তন্মধো প্রবেশ করিয়াও এই বিপদে ধৈযাবলধন করিয়া রহিলেন। 
জ্োতস্লাপূর্ণ শারদীয় শশধর খেমন আপনার নৈসর্গিক শোভ| ত্যাগ করেন নাং সেহপপ তিনিও 
চিরপরিচিত হর্ধ পরিত্য।গ করিলেন না।" সাধারাণ্য রামের প্রন্জারগ্রন, এবং বীরত্বের নায় তাহার 
অটল ধেযণ্ড প্রসিদ্ধ আছে। বাল্দীকি রামকে মনুষ্যচরিত্রের পূর্ণতা অর্পণ করিতে চেষ্ট! করিয়াছেন: 
তিনি তাহাকে কোমলতা ও বারত্ব, দয়া ও ন্যয়, সহৃদয়তা ও ধৈর্য; প্রভৃতি সকল প্রকার গুনের 
সামপ্রস। হুল করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা উপরি-উল্ড আদর্শ সম্মুখে রাখিয়া মেঘনাদব্ 
াব্যের রাম চরিত্র সমালোচনা করিব, অণ। খদি মাইকেল রাম-চরিত-চিত্রে আদিকবির অনুসরণ না 
করিয়া থাকেন, তবে তাহা কতদূর সংগত হইয়াছে আলোচনা করিয়া দেখিব। 

যখন প্রমীলার দূতী নৃযুণ্ডমালিশী রামের নিকট অসি, গদা বা মল্লযুদ্ধের প্রস্তাব করিতে গেলেন, 
তখন রথুপতি উত্তর দেন যে. 

_-শুন সুকেশিনী, 


বিবাদ না করি আমি কভু অকারণে। 

কুলবালা, কুলবধু; কোন্‌ অপরাধে 

বৈরিভাব আচরিব তোমাদের সাথে? ইত্যাদি 
তখন মনে করিলাম যে, রাম ভালোই করিয়াছেন, তিনি বীর, বারের মর্ধাদা বুঝেন অবলা স্ত্রীলোকের 
সহিত অনর্থক বিবাদ করিাতেও তাহার ইচ্ছা নাই। তখন তো জানিতাম না যে, রাম ভয়ে যুদ্ধ করিতে 
সাহস করেন নাই। দূতীর আকৃতি দেখি ডরিনু হৃদয়ে 

রক্ষোবর! যুদ্ধসাধ ত্যজিনু তখনি। 

মুঢ় যে ঘাঁটায় সখে হেন বাঘিনীরে। 
এ রাম কী বলিয়া যুদ্ধ করিতে আসিয়াছেন সেই এক সমস্যা! প্রমীলা তো লঙ্কায় চলিয়া যাউন, কিন্তু 
রামের যে ভয় হইয়াছে তাহা আর কহিবার নয়। তিনি বিভীষণকে ডাকিয়া কহিতেছেন-_ 

এবে কি করিব, কহ, রক্ষ-কুলমণি£ 

সিংহ সহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে, 


* উদ্ধৃতিওলি হেনচন্ত্র ডট্টাচার্-কৃত রামায়ণ হহাতে 


৩৬০ মেঘনাদব্ধ কাবা চর্চা 


কে রাখে এ মুগ পালে? 
রামের কাদো কাদে স্বর যেন আমরা "পঞ্গ শুনিতে পাইতেছি। লক্ষণ দাদ!কে একটু প্রবোধ 
দিলেন; রাম বিভীষণকে কহিলেন-_ 
কৃপা করি, রক্ষোবর, লম্্াণেরে লয়ে, 
দুয়ারে দুরারে সখে, দেখো সেন।গণে। 
কোথায় কে জাগে আজি? মহাক্রাতত সবে 
বীরবাহু সহ রণে।... 
এ পশ্চিম দ্বারে 
আপনি জাগিব আমি ধনর্বাণ হাতে! 
লঙ্ছণ যষ্ট সর্গ রামকে কহিলেন--- মারি রাবণিরে, দেব, দোহো আঙঞ্। দাসে! 
রঘুনাথ উত্তর করিলেন-__ হার রে কেমনে 
যে কৃতাস্ত দূতে দূরে হেরি, উদ্বন্থাসে 
ভয়াকুল ভীবখল ধায় বায়ুবেগে 
প্রাণ লয়ে; দেব-নর ভস্ম যার বিষে; 
কেমনে পাঠাই তোরে সে সর্প বিবরে, 
প্রাণাধিক? নাহি কাজ সীতায় উদ্ধারি। ইত 
লম্ষমাণ বুঝাইলেন যে. দেবতারা বখন আমাদের প্রতি সদয়, তখন কিসের ভয়। বিভীষণ কহিলেন 
যে, লক্কার রাজলল্্ী তাহাকে স্বপ্নে কহিয়াছিলেন যে, তিনি শীঘ্রই প্রস্থান করিবেন, অতএব ভয় 
করিবার কোণো প্রয়োজন নাই। কিন্তু রাম কীদিয। উঠিলেন-_ 
উত্তরিলা সীতানাথ সজল নয়নে; 
'“্মরিলে পূর্বের কথা রক্ষকুলোভ্ডন 
আকুল পরাণ কাদে। কেমনে ফেলিব 
এ ভ্রাতৃ-রতনে আমি এ অতল জলে ইত্যাদি 
কিছুতেই কিছু হইল না, রামের ভয় কিছুতেই ঘুচিল না, অবশেষে আকাশবাণী হইল। 
উচিত কি তব, কহো, হে বৈদেহীপতি, 
সংশয়িতে দেববাক), দেবকুলপ্রির 
তুমি£ 
অবশেষে আকাশে চাহিয়া দেখিলেন যে অজগরের সহিত একটা ময়ূর যুদ্ধ করিতেছে, কিন্তু যুদ্ধে 
অজগর জয়ী ও ময়ূর নিহত হইল। এতক্ষণে রাম শান্ত হইলেন ও লক্্পণকে ঘৃদ্ধ-সঙ্জায় সজ্জিত 
করিয়া দিলেন। লক্গ্রণ ঘুছ্ধে যাইবার সময় রাম একবার দেবতার কাছে প্রার্থন। করিলেন, একবার 
বিভীষণকে কাতরভাবে কহিলেন, 
সাবধানে যাও মিত্র। অমুল রতনে 
রামের, ভিখারা রাম অর্পিছে তোমারে, 
রখীবর! 
বিভীষণ কহিলেন, কোনো ভয় নাই। ইন্দ্রজিৎ-শোকে অধীর হইয়া যখন রাবণ সৈন্য-সজ্জায় 
আদেশ দিলেন, তখন রাক্ষসসৈন্য-কোলাহল শুনিয়। রাম আপনার সেন্যাধ্ক্ষগণকে ডাকাহয়া 
আনিলেন ও তাহাদিগকে সন্বেধন করিয়া! কহিলেন-_ 


জে 
তে 
ছি 
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'পূত্রশোকে আজি 
বিকল রাক্ষসপতি সাজিছে সতুরে; 


রাখো গো রাঘবে আজি এ খোর বিপদে। 
স্ববদ্ধু-বান্ধব-হীন বনবাসী আনি 
ভাগ দোবে;: তোমরা হে রামের ভরসা 
বিত্রম, প্রতাপ, রণে।... 
কূল. মান, প্রাণ মোর রাখো হে উদ্দারি 
বথবন্বধ, রখুবধু বন্ধা কারাগারে 
রক্ষ-ছলে! ম্নেহ-পণে কিনিয়াছ রানে 
তোমরা বাধো হে আজি কৃতজ্ঞতা পাশে 
রঘুবংশে, দাক্ষিণাত্য দাক্ষিণ্য প্রকাশি !' 
নীরবিলা রঘুনাথ সজল নয়নে। 
এরূপ দুপ্ধাপাষা বালকের ন্যায় কথায় কথার সজল নয়নে বিষম ভীরু স্বভাব রাম বনের 
বানরগুলাকে লইয়া এতকাল লঙ্ষায় তিষ্ঠিয়া আছে কিরাপে তাহাই ভাবিতেছি। 
লচ্মণের মৃত্যু হইলে রাম বিলাপ করিতে লাগিলেন, সে বিলাপ সম্বন্ধে আমরা অধিক কিছু 
বলিতে চাহি না, কেবল ইলিয়াড হইতে প্রাণাপেক্ষা প্রিরতর বন্ধু পেট্ুরুসের মৃত্যুতে একিলিস থে 
বিলাপ করিয়াছিলেন 'তাহা উদ্ধৃত করির! দিলাম, পাঠকেরা বুঝিয়। লইবেন যে কিরূপ বিলাপ বীরের 
উপযুক্ত। একিলিস তাহার দেবীমাতা থেটিস্‌্কে কহিতেছেন, 
11৩. 4১১11 81091111070 10015 00101955 81101, 
৭০ 9৬০1) 0180 11101800105 (0৬০০1111105 11101, 
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/৯ 01675181010) 1৩৬01) 15811 15 1041: 
[১90100105. 10৬5৫ 01 011 119 111010101 112011, 
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115 1701 11) 1900 010 01101119010 1১0৬ 00 81৬৩: 
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থা 1185 1(৯01100185 0) 1015 1001৬0 01011)1 
110 1611, 0170. (21111, ৮1510 170 010 11 ৬011). 
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91701| 1 100 10100 50105 ৮10৬/৫| (10100 00) 10001 
৬৬11) 11201010 1)0001045 10011 101) 01517৩5011৬ 
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রাম লক্ষণের গুধধ আনিবার জন্য যমপূরীতে গমন করিলেন। সেখানে বালীর সহিত দেখা হইল, 
বালী কহিলেন ; _কী হোত হেথ। সশরীরে আজি 
রঘুকৃল চূড়ামণি£ অন্যায় সমরে 
সংহারিলে মোরে তুমি তুবিতে সুগ্রীবে; 
কিন্তু দূর করে। ভয়, এ কৃতাস্ত পুরে 
নাহি জানি প্লোধ মোরা, ভিতেন্্রির সবে। 
পরে দশরণের নিকটে গেলেন: 
হেরি দূরে পূত্রবরে রাজর্ষি, প্রসারি 
বাহুযুগ, (বক্ষঃছল আর্র অশ্রজলে) 
বালী যেমন দেহের সহিত ক্রোধ প্রভৃতি রিপু পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গে সুখভোগ করিতেছেন, 
তেমনি দশরথ যদি পৃথিবীর অশ্রুজল পৃথিবীতেই রাখিয়া আসিতেন তো ভালো হইত। শরার না 
থাকিলে অশ্রজল থাকা অসম্ভব, আমরা তাহা কল্পনাও করিতে পারি না। এমন-কি ইহার কিছু পরে 
রাম ঘখন দশরথের পদধূলি লইতে গেলেন, তখন তাহার পা-ই খুঁজিয়া পান নাই! এমন অশরীরী 
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আগ্জার বক্ষঃস্থল কিরূপে যে অস্রভুলে আর্র হইয়।ছিল তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। যাহা হউক পামের 
আর অধিক কিছুই নাই। রাম সম্বন্ধে আর-একটি কথা বলিবার আছে। রাম যে কথায় কথায় "ভিখারী 
রাম" “ভিখারী রাম' করিয়াছেন, সেগুলি আমাদের ভালো লাগে শা: এইরাপে নিজের প্রতি পরের দয়। 
উদ্রেক করিবার চেষ্টা, অতিশয় হীনতা প্রকাশ মাত্র। একডান দরিদ্র বলিতে পারে 'আমি ভিক্ষুক 
আমকে সাহায্য করো।' একজন নিঞ্েজ দুর্বল বলিতে পারে, 'আমি দূর্বল, আমাকে রক্ষা করে।।' 
কিন্ত তৈজস্বী বীর সেরূপ বলিতে পরেন নাঃ তাহাতে আবার বমি ভিখারীও এহেন, তিনি নির্বাসিত 
বনখাসী মাত্র। 
“ভিখারী রাঘব, দূতি, বিদিত জগতে ।” 
“অমুল রতনে 
রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে)” 
“বাচাও করুণাময়, ভিখারী রাখবে ।"' ইতি 
যাহা হউক, রামায়ণের নায়ক মহাবীর রাম, মেঘনাদবধ কাব্যের কবি তাহার এ কী দুর্শশি। করিরাছেন। 
তাহার চরিত্রে তিলমাত্র উম্ন৩-ভাব অর্পিত হয় নাই, এরীপ পরমুখাপেক্ষী ভীরু কোনোকালে 
যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয় নাই। বাল্যকাল হইতে রামের প্রতি আমাদের এরাপ মমতা আছে যে, 
প্রিরব্ক্তির মিথ্যা অপবাদ গুনিলে যেরূপ কষ্ট হয়, মেখনাদবধ কাব্যে রামের কাহিনী পড়িলে 
সেইরূপ কষ্ট হয়। 
পূর্বেই বলা হইয়াছে, রামের চরিত্রে বীরত্ব ও কোমলতু সমানরূপে মিশ্রিত আছে। পৌরুষ এবং 
্ত্ীত্ধ উভয় একাধারে মিশ্রিত হইলে তবে পূর্ণ মন্ষ্য সৃভিত হয়, বাশ্মীকি রামকে সেইরাপ করিতে 
চেষ্ঠা করিয়াছেন। মেঘনাদবধে রামের কোমলতা অংশটুকু অপর্ধাপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্ত পাঠক, 
এমন একটি কথাও কি পাইয়াছেন, যাহাতে তাহাকে বীর বলিয়া মনে হয়? প্রথম হইতে শেষ পর্যস 
কেবল বিভীষণের সহিত পরামর্শ করিয়াছেন, কেবল লক্ষ্পণের জন্য রোদন করিয়াছেন। ইন্দ্রজিতের 
সহিত ঘুদ্ধে প্রেরণ করিবার সময় সংস্কৃত রামায়ণে রাম লঙ্ষ্পণকে কহিতেছেন-_ 
বৎস, সেই ভয়াবহ দুরাত্মার হিন্দ্রজিতের) সমস্ত মায়া অবগত আছি। সেই রাক্ষসাধম দিব্য 
অস্ত্রধারী, এবং সংগ্রামে ইন্দ্র ও অন্যান্য দেংগণকেও বিসংজ্ঞ করিত--সে রথে আরোহণপুর্বক 
অভ্তরীক্ষে বিচরণ করে, এবং মেঘাচ্ছন্ন সূর্যের ন্যায় তাহার গতি কেহ জ্ঞাত হইতে পারে না। হে 
সত্যপরান্রম অরিন্দম, বাণ দ্বারা সেই মহাবীর রাক্ষসকে বধ করো। 
হে বংস, সংগ্রামে দুর্মদ যে বীর বজ্ুহত্তকেও পরাজিত করিয়াছে, হনুমান, জান্ুবান ও খক্ষসৈন্য 
দ্বারা পরিবৃত হইয়া যাও-__-তাহাকে বিনাশ করো। বিভীবণ তাহার অধিষ্ঠিত স্থানের সমস্ত অবগত 
আছেন, তিনিও তোমার অনুগমন করিবেন। 
মূল রামায়ণে লক্ঘ্পণের শক্তিশেল যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, তাহা অনুবাদিত করিয়া নিন্নে উদ্ধৃত 
করা গেল-_ 
ভুজগরাজের জিহ্বার ন্যায় প্রদীপ্ত শক্তি রাবণ দ্বারা নিক্ষিপ্ত হইয়। মহাবেগে লঙ্গ্মণের বক্ষে 
নিপতিত হইল। লক্ষ্মণ এই দূরপ্রবিষ্ট শক্তি দ্বারা ভিন্নহাদয় হইয়া ভূতলে মুর্ছিত হইর। পড়িলেন। 
সমিহিত রাম তাহার এইরূপ অবস্থা দেখিয়া শ্রাতৃন্নেহে বিষপ্ধ হইলেন ও মুহূর্তকাল সাশ্রুনেত্রে চিন্তা 
করিয়া ক্রোধে ুগ্াত্তবহিনর ন্যায় প্রন্থলিত হইয়া উঠিলেন। 'এখন বিধাদের সময় শয়” বলিয়া রাম 
রাবণ-বধার্থ পুনর্বার যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এ মহাবীর অনবরত শর বর্ষণ পূর্বক রাবণকে ক্ষতবিক্ষত 
করিতে লাগিলেন। শর-জ্রালে আকাশ পূর্ণ হইল এবং রাবণ মৃত হইয়া পড়িলেন। 
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অনন্তর রাম দেখিলেন, লঙ্মমণ শক্তিবিদ্ধ হইয়া শোণিত-লিগু-দেহে সসপ-পর্বতের ন্যায় রণসথলে 
তত আছেন। সুগ্রীব, অঙ্গদ ও হনুমান প্রতি মহাবীরগণ লক্ষণের বস্থল হইতে বহু হতেও 
রাবণ-নিক্ষিপ্ত-শক্তি আকর্ষণ করিতে পারিলেন না। পরে রাম ক্রুদ্ধ হইয়া দই হান্তে এ ভয়াবহ শক্তি 
গ্রহণ ও উৎপাটন করিলেন, শক্তি উৎপাটন-কালে রাবণ তাহার প্রতি অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে 
ল/গিল। কিন্তু মহাবীর রাম তাহা লক্ষ্য না ধরিয়া লশ্প্রণকে উত্াপনপূর্বক হনুমান ও সুগ্রীবকে 
কহিলেন, দেখে, তোমরা লল্গ্রণকে পরিবে্ুণপূর্বক এই স্থানে থাকো এবং ইহাকে অপ্রমাদে রক্ষা 
করো। ইহা চিরপ্রার্থিত পরাক্রম প্রকাশের অবসর। এ সেই পাপাত্মা রাবণ, বর্ধার মেঘের ন্যায় গর্জন 
করতঃ আমার সম্মুখে দীড়াইরা আছে। হে সৈন।গণ, আমার প্রতিজ্ঞা শ্রবণ কারো, আজ জগৎ অরাবণ 
বা অরাম হইাবে। তোনরা কিছুতে ভীত হইয়ো না। আমি সতাই কহিতেছি এই দ্রায্মাকে নিহত করির। 
রাজ্যনাশ, বনবাস, দণ্ডকারণ্যে পর্যটন ও জানকীবিয়োগ এই সমস্ত ঘোরতর দুঃখ ও নরক-তুল্য- ক্রেশ 
নিশ্চয় বিস্মৃত হইব। আমি যাহার জন্য এই কপিসৈন্য আহরণ করিয়াছি, যাহার জন্য সুগ্লীবকে রাজা 
করিয়াছি, যাহার জন্য সমুদ্রে সেতুবন্ধন করিলাম, সেই পাপ আজ আমার দৃষ্টিপথে উপহিত, তাহাকে 
আন্ত আমি সংহার করিব। এই পামর আল্জ দৃষ্টিবিষ ভীষণ সর্পের দৃষ্গিতে পড়িয়াছে, কিছুতেই ইহার 
নিস্তার নাই। সৈন্যগণ, এক্ষণে তোমরা শৈলশিখরে উপবিষ্ট হইয়! আমাদের এই তুমুল সংগ্রাম প্রত্যক্ষ 
করো। আমি আজ এমন ভীষণ কার্য কর্রিব যে, অদ্যকার যুদ্ধে গন্ধর্বেরা, কি্রেরা, দেবরাজ ইন্দ্র 
চরাচর সমস্ত লোক, স্বর্গের সমস্ত দেবতার! রামের রামত্ব প্রত্যক্ষ করিয়া যতকাল পৃথিবী রহিবে 
ততকাল তাহা ঘোষণা করিতে থাকিবে। 
এই বলিয়া মহাবীর রাম মেঘ হইতে গলধারার ন্যায় শরাসন হইতে অনবরত শর নিক্ষেপ করিতে 
লাগিলেন। উভয়পক্ষের নিক্ষিপ্ত শর গতিপথে সংঘর্যপ্াপ্ত হওয়াতে একটি তুমুলশন্দ শ্রতিগোচর 
হইতে লাগিল। 
এই তো রামায়ণ হইতে লম্ষ্মণের পতনদৃষ্টে রামের অবস্থ। বর্ণনা উদ্ধৃত করা গগেল। এক্ষণে 
রামায়ণের অনুকরণ করিলে ভালো হইত কিনা, আমরা তৎসন্বন্ধে কিছু বলিতে চাহি না, পাঠকেরা 
তাহা বিচার করিবেন। 
ভারত, শৌষ ১২৮৪ 


রামের নিকট বিদায় লইয়। লক্ষ্মণ এবার যুদ্ধ করিতে যাইতেছেন, মায়ার প্রসাদে অদৃশ্য হইয়৷ লক্ষ্মণ 


লঙ্কাপূরীতে প্রবেশ করিয়া__ 
হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভুক্রূগী 
বিরূপাক্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেবড়নধারী। ইত্যাদি। 


কবি কাব্যের স্থানে স্থানে অযত্ু সহকারে, নিশ্চিস্তুভাবে দুই-একটি কথা বাবহার করিয়াছেন, কিন্তু 
তাহার ফল বড়ো ভালো হয় নাই। 'সভয়ে' কথাটি এখানে না বাবহার করিয়ও তিনি সমস্ত বর্ণনাটি 
সর্বাঙ্গসুন্দররূপে শেষ করিতে পারিতেন। 

হনু, অগ্রসরি শুর, দেখিলা সভয়ে 

বীরাঙ্গনা মাঝে রঙ্গে প্রমীলা দানবী। 

হনুমানের প্রশীলাকে দেখিয়া এত ভয় কেন হইল তাহা জানেন? হনুমান রাবণের প্রণয়িনীদের 

দেখিয়াছেন. 'রক্ষঃকুলবধূ ও রক্ষ£ঃকুলবালাদের' দেখিয়াছেন, শোকাকুল! রঘুকুলকমলকে দেখিয়াছেন, 
“কিস্ত এহেন রূপ-মাধুরী কভু এ ভুবনে" দেখেন নাই বলিয়াই এত সভয়! '__কুস্তকর্ণ বলী ভাই মম, 


নেঘনাদবধ কাব্য ৩৬৫ 


তায় আমি জাগান্‌ অকালে ভয়ে।' যাহা হউক এরূপ সভয়ে, সন্ত্রাসে, সজল নয়নে, প্রভৃতি অনেক 
কথা কাব্যের অনেক স্থানে অযধারূপে ব্যবহাত হইয়াছে। এক্জগ দুটি-একটি ক্ষুদ্র কথার খাবহার লইয়া 
এতটা আড়ম্বর করিতেছি কেন? তাহার অনেক কারণ আছে। তুলিকার একটি সামান্য স্পর্শ মাত্রেই 
চিত্রের অনেকটা এদিক-ওদিক হইয়া যায়। কবি লিখিবার সময় লক্ষণের চিত্রটি সমগ্রভাবে মনের 
মাধো অঙ্কিত করিয়া! লইতে পারেন নাই; নহিলে যে লক্ষণ দর্শন ভীষণ “মুর মহাদেবকে দেখিয়া অস্ত্র 
উদাত করিয়াছিলেন, তিনি প্রক্মেবড়নধারী বিরূপাক্ষ রাক্ষসের প্রতি সভয়ে দৃষ্টিপাত করিলেন কেন? 
'সভয়ে' এই কথাটির বাবহারে আমরা লক্ষণের ভয়গ্রন্ত মুখস্রী স্পষ্ট দেখিতেছি, ইহাতে 'রঘুজ-অজ- 
অঙ্গজ' দশরথ-তনয় সৌমিত্রির প্রতি যে আমাদের ভক্তি বাড়িতেছে তাহা নহে। 
ইহার পরে লক্ষণের সহিত ইন্দ্রজিতের বে যুদ্ধ বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে বে লঙ্্পণের নীচতা, 

ক৷পুরুষতা, অক্ষাত্রোচিত্র ব্যবহার স্পষ্ট, প্রকাশ পাইয়াছে-_তাহা কে অস্বীকার করিবেন? কবি তাহা 
শ্রমঞ্মে করেন নাই, ইচ্ছাপূর্বক করিরাছেন, তিনি একস্থলে ইন্দ্রজিতের মুখ দিরাই কহিয়াছেন, 

ক্ষদ্রমতি নর, শুর, লক্ষ্মণ; নহিলে 

অন্ত্রহীন যোধে কি সে সন্বোধে সংগ্রামে? 

কহো, মহারথি, একি মহারথী প্রথা? 

নাহি শিশু লঙ্কাপুরে, শুনি না হাসিবে 

এ কথা! 
যদি ইচ্ছাপূর্বক করিয়া থাকেন, তবে কেন করিলেন? এ মহাকাব্যে কি মহান চরিত্র যথেষ্ট আছে? 
রাবণকে কি ্ত্রীলোক কর! হয় নাই? ইঞ্দ্রকে কি ভীরু মনুষ্যরূপে চিত্রিত করা হয় নাই? এ কাব্যের 
রাম কি একটি কৃপাপাত্র বালক নহেন£ তবে এ মহাকাব্যে এমন কে মহান চরিত্র আছেন, ধাহার 
কাহিনী শুনিতে শুনিতে আমাদের হাদয় স্তপ্তিত হয়, শরীর কণ্টকিত হয়, মন বিস্ফারিত হইয়া যায়। 
ইহাতে শয়তানের ন্যায় ভীষণ দুর্দম্য মন, ভীম্মের ন্যায় উদার বীরত্ব, রামায়ণের লক্ষণের ন্যায় উগ্র 
জ্বলস্ত মূর্তি, যুধিষ্ঠিরের ন্যায় মহান শাস্তভাব, চিত্রিত হয় নাই। ইহাতে রাবণ প্রথম হইতেই পুত্রশোকে 
কীদিতেছেন, ইন্দ্র ইন্দ্রজিতের ভয়ে কাপিতেছেন. রাম বিভীষণের নিকট গিয়া ত্রাহি ত্রাহি করিতেছেন, 
ইহা দেখিয়া যে কাহার হৃদয় মহান ভাবে বিস্ফারিত হইয়! যায়, জানি লা। 

যখন ইন্দ্রজিৎ লক্ষ্পণকে কহিলেন, 
নিরস্ত্র যে অরি, 


নহে রথীকুল প্রথা আঘাতিতে তার। 
এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে, 
ক্ষত্র তুমি, তব কাছে; _-কী আর কহিব? 
তখন : জলদপ্রতিমস্বনে কহিলা সৌমিত্র, 
“আনায় মাঝারে বাঘে পাইলে কি কতু 
ছাড়ে রে কিরাত তারে? বধিব এখনি, 
অবোধ তেমনি তোরে! জন্ম রক্ষঃকুলে 
তোর, ক্ষত্রধর্ম, পাপি, কি হেতু পালিব, 
তোর সঙ্গে? মারি অরি, পারি যে কৌশলে! 
এ কথা বলিবার জন্য জলদপ্রতিমন্বনের কোনো আবশ্যক ছিল না। 
রামায়ণের লক্ষ্মণ একটি উদ্ধত উগ্র-যুবক, অন্যায় তাহার কোনোমতে সহ্য হয় না, তরবারির 
উপরে সর্বদাই তাহার হস্ত পড়িয়া আছে, মনে যাহা অন্যায় বুঝিবেন মুহূর্তে তাহার প্রতিবিধান করিতে 
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প্রস্তুত আছেন, তাহার আর বিবেচনা করিবেন না, অগ্রপশ্চাৎ করিবেন না, তাহার ফল ভালো হইবে 
কি মন্দ হইবে তাহা জ্ঞান নাই, অন্যায় হইলে আর রক্ষা নাই। অপ্নবয়ক্ষ বীরের উদ্ধত চঞ্চল হাদয় 
রামায়ণে সুন্দররূপে চিত্রিত হইয়াছে । যখন দশরথ রামকে বনে বাত্র। করিতে আদেশ করিলেন ও 
রামও তাহাতে সম্মত হইলেন, তখন লক্ষ্মণ যাহ! কহিতেছেন তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, 
ইহাতে পাঠকেরা কিয়ংপরিমাণে রামায়ণে বর্ণিত লম্পণচরিত্র বুঝিতে পারিবেন |; 

'রাম এইরূপ কহিলে মহাবীর লক্ষ্মণ সহসা দঃখ ও হর্যের মধ্যগত হইয়া অবণতমুখে কিরৎক্ষণ 
চিন্তা করিলেন এবং ললাট পটে ভ্রকীটা বন্গানপূর্বক বিলমধ্যস্থ ভূজঙ্গের ন্যায় ক্রোধভরে ঘন ঘন নিশ্মাস 
পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন । তৎকালে তাহার বদনমণ্ডল নিতাত্‌ দুর্ণিরীক্ষ্য হইয়া উঠিল এবং কুপিত 
সিংহের মুখের ন্যায় অতি ভীষণ বোধ হইতে লাগিল। অনপ্তর হস্তী যেমন আপনার শুণ্ড বিক্ষেপ 
করিয়া থাকে, তদ্রপ তিনি হৃস্তাগ্র বিক্ষিপ্ত এবং নানাপ্রকার গ্রীবাভঙ্গী করিয়া বত্রভাবে কটাক্ষ 
নিক্ষেপপূর্বক কহিতে লাগিলেন, আর্য! ধর্মদোষ পরিহার এবং স্বদৃষ্ঠান্তে লোকদিগকে মর্যাদায় স্থাপন 
এই দুই কারণে বনগমনে আপনার যে আবেগ উপস্থিত হইয়াছে, তাহা নিতাস্ত ভ্রান্তিঘুলক।... আপনি 
অনায়াসে দৈবকে প্রত্যাখ্যান করিতে পারেন, তবে কি নিমিশ্ড একান্ড শোচনীয় অকিঞ্চিতৎকর দৈবের 
প্রশংসা করিতেছেন £... বীর! এই জঘন্য ব্যাপার আমার কিছুতেই সহ্য হইতেছে না! এক্ষণে আমি 
মনের দুঃখে যাহা কিছু কহিতেছি, আপনি ক্ষমা করিবেন। আরও আপনি যে ধর্মের মর্ম অনুধাবন 
করিয়া মুগ্ধ হইতেছেন, যাহার প্রভাবে আপনার মতদ্বৈধ উপস্থিত হইয়াছে আমি সেই ধর্মকেই দ্বেষ 
করি। আপনি কর্মক্ষম, তবে কি কারণে সেই স্ত্রেণ রাজার ঘৃণিত অধর্মপূর্ণ বাক্যের বশীভূত হইবেন? 
এই যে রাজ্যাভিষেকের বিদ্ম উপস্থিত হইল, বরদান ছলই ইহার কারণ; কিন্তু আপনি যে তাহা স্বীকার 
করিতেছেন না, ইহাই আমার দুঃখ; ফলতঃ আপনার এই ধর্মবুদ্ধি নিতাস্তই নিন্দনীয় সন্দেহ নাই... 
তাহারা আপনার রাজ্যাভিষেকে বিদ্বাচরণ করিলেন, আপনিও তাহা দৈবকৃত বিবেচনা করিতেছেন, 
অনুরোধ করি, এখনই এইরূপ দুর্বদ্ধি পরিত্যাগ করুন, এই প্রকার দৈব কিছুতেই আমার প্রীতিকর 
হইতেছে না। যে ব্যক্তি নিস্তেজ, নিবর্ধি, সেইই দৈবের অনুসরণ করে, কিন্তু যাহারা বীর, লোকে 
যাহাদিগের বল-বিক্রমের শ্লাঘা করিয়া থাকে, তাহারা কদাচই দৈবের মুখাপেক্ষা করেন না। যিনি স্বীয় 
পৌরুষপ্রভাবে দৈবকে নিরভ্ত করিতে সমর্থ হন, দৈববলে তাহার স্বার্থহানি হইলেও অবসন্ন হন না! 
আর্য! আজ লোকে দৈববল এবং পুরুষের (পৌকুষ উভয়ই প্রত্যক্ষ করিবে। অদ্য দৈব ও পুরুষকার 
উভয়েরই বলাবল পরীক্ষা হইবে। যাহারা আপনার রাজ্যাভিবেক দৈবপ্রভাবে প্রতিহত দেখিয়াছে, 
আজ তাহারাই আমার পৌরুষের হস্তে তাহাকে পরাস্ত দেখিবে। আজ আমি উচ্ছৃঙ্খল দুর্দান্ত মদত্রাবী 
মত্ত কুগ্তরের ন্যায় দৈবকে স্বীয় পরাক্রমে প্রতিনিবৃত্ত করিব। পিতা দশরথের কথা দূরে থাকুক, সমস্ত 
লোকপাল, অধিক কি ব্রিজগতের সমস্ত লোকও আপনার রাজ্যাভিষেকে ব্যাঘাত দিতে পারিবে না। 
যাহার পরস্পর একবাক্য হইয়া আপনার অরণ্যবাস সিদ্ধান্ত করিয়াছে, আজ তাহাদিগকেই চতুর্দশ 
বৎসরের নিমিত্ত নির্বাসিত হইতে হইবে । আপনার অনিষ্ট সাধন করিয়া! ভরতকে রাজ্য দিবার নিমিত্ত 
রাজা ও কৈকেরীর যে আশা উপস্থিত হইয়াছে, আজ আমি তাহাই দগ্ধ করিব।' যে আমার বিরোধী, 
আমার দুর্বিষহ পৌরুষ যেমন তাহার দুঃখের কারণ হইবে, তদ্রুপ দৈববল কদাচই সুখের নিষিত্ত হইবে 
না। 

প্রতিজ্ঞা করিতেছি, আমিই আপনকার রাজ্য রক্ষা করিব, নতুবা চরমে যেন আমার বীরলোক 


১। হেমচন্ত্র ভট্টাচার্য-কৃত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত। 


মেঘনাদবধ কাব্য ৩৬৭ 


লাভ না হয়। তীরভূমি যেমন মহাসাগরকে রক্ষা করিতেছে, তদ্রুপ আমি আপনার রাজা রক্ষা করিব। 
এক্ষণে আপনি স্বয়ংই যত্ববান হইয়া মাঙ্গলিক দ্রবো অভিষিক্ত হউন। ভূপালগণ যদি কোনো প্রকার 
বিব্লোধাচরণ করেন, আমি একাকীই তাহাদিগকে নিবারণ করিতে সমর্থ হইব। আর্য! আমার থে এই 
ভুজদণ্ড দেখিতিছেন, ইহা কি শরীরের সৌন্দর্য সম্পাদনার্থ? যে কোদণ্ড দেখিতোছেন, ইহা কি কেখল 
শোভার্থ? এই খড়েগ কি কাষ্ঠবন্ধন, এই শরে কি কাষ্টভার অবতরণ করা হয় £--মনেও করিবেন না; 
এই চারিটি পদার্থ শক্রবিনাশারথই ব্যবহাত হইয়া থাকে। এক্ষণে বন্রধারী হন্দ্রই কেন আমার প্রতিদন্ 
হউন-না, বিদ্ুতবৎ ভাস্বর তীক্ষধার অসি দ্বারা তাহাকেও খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলিব। হত্তীর শুণ্ড অশ্বের 
উরুদেশ এবং পদাতিক মত্তক আমার খড়েগ চূর্ণ হইয়া সমরাঙ্গন একান্ত গহন ও দূরবগাহ করিয়া 
তুলিবে। অদ্য বিপক্ষের! আমার অসিধারায় ছিমমস্তক হইয়া! শোণিতলিপ্ত দেহে প্রদীপ্ত পাবকের ন্যায় 
বিদ্যুদ্দামশোভিত মেন্ঘর ন্যায় রণক্ষে&্জে নিপতিত হইবে ।... যে হস্ত চন্দন লেপন, অঙ্গদ ধারণ, ধন 
দান ও সুহৃদ্বর্গের প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ত, অদ্য সেই হস্ত আপনার অভিষেক-বিঘাতকদিগের 
নিবারণ বিবয়ে স্বীয় অনুরূপ কার্য সাধন করিবে। এক্ষণে আজ্ঞা করুন আপনার কোন্‌ শক্রকে ধন 
প্রাণ ও সূহাদগণ হইতে বিধুক্ত করিতে হইবে। আমি আপনার চিরকিক্কর, আদেশ করুন, যেরূপে এই 
বসুমতী আপনার হস্তগত হয়, আমি তাহারই অনুষ্ঠান করিব? 

মূল রামায়ণে ইন্দ্রজিতের সহিত লক্ষ্পণের যেরূপ যুদ্ধবর্ণনা আছে তাহার কিয়দংশ 
আমরা পাঠকদিগের গোচরার্থে এইখানে অনুবাদ করিয়া দিতেছি। 

তুমি এই স্থানে বয়স কাটাইয়াছ, তৃমি আমার পিতার সাক্ষাৎ ভ্রাতা, সৃতরাং পিতৃব্য হইয়া 
কিরূপে আমার অনিষ্ঠ করিতেছ? জ্ঞাতিত্ব ভ্রাতৃত্ব, জাতি ও সৌহার্দ্ও তোমার নিকট কিছুই নয়। তুমি 
ধর্মকেও উপেক্ষা করিতেছ। নির্বোধ! তুমি যখন জনকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যের দাসত্ব স্বীকার 
করিয়াছ তখন তুমি শোচনীয় এবং সাধুগণের নিন্দনীয়। আত্মীয় স্বজনের সহবাস ও অপর নীচ ব্যক্তির 
আশ্রয় এই দুইটির যে কত অস্তর তুমি বুদ্ধিশৈধিল্যে তাহা বুঝিতেছ না। পর যদি গণবান হয় এবং 
স্বজন যদি নিশুণও হয় তবুও নিগ্ণ স্বজন শ্রেষ্ঠ, পর যে সে পরই। স্বজনের প্রতি তোমার যেরূপ 
নির্দয়তা, ইহাতে তুমি জনসমাজে প্রতিষ্ঠা ও সুখ কদাচই পাইবে না। আমার পিতা গৌরব ব৷ 
প্রণয়বশতই হউক তোমাকে যেমন কঠোর ভর্থসনা করিয়াছিলেন তেমনি তো আবার সাস্ত্বনাও 
করিয়াছেন। গুরু লোক শ্রীতিভরে অপ্রিয় কথা বলেন বটে কিন্তু অবিচারিত মনে আবার তো 
সমাদরও করিয়া, থাকেন। দেখো, যে ব্যক্তি সুশীল মিত্রের বিনাশার্থ শক্রর বৃদ্ধি কামনা করে 
ধান্যগুচ্ছের সন্নিহিত শ্যামাকের ন্যায় তাহাকে পরিত্যাগ করা উচিত।' 

ইন্দ্রজিৎ বিভীষণকে এইরূপ ভ্সনা করিয়া ব্রোধভরে লক্ষ্পণকে কটুক্তি করিতে লাগিলেন। 
তখন মহাবীর লক্ষণ রোবাবিষ্ট হইয়া নির্ভয়ে কহিলেন, রে দুষ্ট! কথ! মাত্র কখনো কার্যের পারগামী 
হওয়া যায় না, যিনি কার্যত তাহা প্রদর্শন করিতে পারেন তিনিই বুদ্ধিমান। তুই নির্বোধ, কোন্‌ দুদ্ধর 
কার্যে কতকগুলি নিরর্থক বাক্য ব্যয় করিয়া আপনাকে কৃতকার্য জ্ঞান করিতেছিস্‌। তুই অন্তরালে 
থাকিয়া রণস্থলে আমাদিগকে ছলনা করিয়াছিস্। কিন্তু দেখ এই পথটি তন্করের, বীরের নয়। এক্ষণে 
আত্মশ্লাঘ৷ করিয়া কী হইবে, যদি তুই সম্মুখবুদ্ধে তিষ্ঠিতে পারিস্‌ তবে আমরা তোর বলবীর্যের 
পরিচয় পাইব। আমি তোরে কঠোর কথা কহিব না, তিরক্কার কি আত্মশ্লাঘাও করিব না অথচ বধ 
করিব। দেখ আমার কেমন বল বিক্রম। অগ্নি নীরবে সমস্ত দগ্ধ করিয়া থাকেন এবং সূর্য নীরবে উত্তাপ 
প্রদান করিয়া থাকেন। এই বলিয়া মহাবীর লক্ষ্মণ ইন্দ্রজিতের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। 


ভারতী, ফান্ধুন ১২৮৪ 


৩৬৮ মেঘনাদবধ কাবা চা 


সকলেই কিছু নিজের ম।থা হইতে গড়িতে পারে না, এইজন্যই ছাচের আবশ্যক হয়। সকলেই কিছু 
কবি নহে, এইজনা অলংকারশাস্ত্রের প্রয়োজন। গানের গলা অনেকেরই আছে, কিন্ত গানের প্রতিভা 
অল্প লোকেরই আছে, এইজনাই অনেকেই গান গাহিতে পারেন না, রাগ-রাগিণী গাহিতে পারেন। 

হাদয়ের এমন একটা স্বভাব আছে থে, বখনি তাহার ফুলবাগানে বসন্তের বাতাস বয় তখনি তার 
গাছে গাছে ডালে ডালে আপনি কুঁড়ি ধারে, আপনি ফুল ফুটিয়া উঠে। কিগ্তু বার প্রাণে ফুলবাগান 
নাই, যার প্রাণে বসান্তের বাতাস য় ণা. সে কী করে? সে প্যাটার্ন কিনিয়া চোখে চশমা দিয়! পশমের 
ফুল তৈরি করে। 

আসল কথা এই. যে সৃজন করে তাহার ছাচ থাকে না, থে গড়ে তাহার ছাচ চাই। অতএব 
উভয়কে এক নামে ভাকা উচিত হয় না। 

কিন্তু প্রভেদ জানা যায় কী করিয়া? উপায় আছে। ঘিনি সুজন করেন, তিনি আপনাকেই নানা 
আকারে ব্যক্ত করেন। তিনি নিজেকেই কখনো বা 'রামরূপে, কখনো বা রাবণরূপে, কখানো ঝ৷ 
হ্যামলেটরূপে কখনো! বা ম্যাকবেথরূপে পরিণত করিতে পারেন--সুতরাং অবহাবিভেদে 
প্রকৃতিবিভেদ প্রকাশ করিতে পারেন। আর ঘিনি গড়েন তিনি পরকে গড়েন, সুতরাং তার একচুল 
এদিক ওদিক করিবার ক্ষমতা নাই-_ ইহাদের কেবল কেরানিগিরি করিতে হয়, পাকা হাতে পাকা 
অক্ষর লিখেন, কিন্তু অনুস্বর বিসর্গ নাড়াচাড়া করিতে ভরসা হয় ন|। আমাদের শাস্ত্র ঈশ্বরকে কবি 
বলেন, কারণ, আমাদের ব্রন্গাবাদীরা অদ্বৈতবাদী। এইজনাই তাহারা বলেন, ঈশ্বর কিছুই গঠিত করেন 
নাই, ঈশ্বর নিজেকেই সৃষ্টিরূাপে বিকশিত করিয়াছেন। কবিদেরও তাহাই কাজ, সৃষ্টির অর্থই তাহাই। 

নকলনবিশেরা যাহা হইতে নকল করেন. তাহার মর্ম সকল সময়ে বুঝিতে না পারিয়াই ধরা 
পড়েন। বাহ্য আকারের প্রতিই তাহাদের অত্যন্ত মনোযোগ, তাহাতেই তাহাদের চেনা যার। 

একটা দৃষ্টাত্ত দেওয়া যাক। আমরা যতগুলি ট্র্যাজেডি দেখিয়াছি সকলগুলিতেই প্রায় শেষকালে 
একটা-না-একটা মৃত্যু আছে। তাহা হইতেই সাধারণত লোকে সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছে, শেষকালে 
মরণ না থাকিলে আর ট্র্যাজেডি হয় না। শেষকালে মিলন হইলেই আর ট্যাজেডি হইল না। পাত্রগণের 
মিলন অথবা মরণ, সে তো কাব্যের বাহ্য আকার মাত্র, তাহাই লইয়া কাব্যের শ্রেণী নির্দেশে করিতে 
যাওয়া দূরদর্ীর লক্ষণ নহে। যে অনিবার্ধ নিয়মে সেই মিলন বা মরণ সংঘটিত হইল, তাহারই প্রতি 
দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। মহাভারতের অপেক্ষা মহান ট্র্যাজেডি কে কোথায় দেখিয়াছ? স্বর্গাবোহণকালে 
দ্রৌপদী ও ভীমার্জন প্রভৃতির মৃত্যু হইয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা নহে, কুরুক্ষেত্রের 
যুদ্ধে ভীম্ম কর্ণ দ্রোণ এবং শত সহস্র রাজা ও সৈন্য মরিয়াছিল বলিয়াই যে মহাভারত ট্র্যাজেডি তাহা 
নহে-_কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে যখন পাশুবদিগের জয় হইল তখনি মহাভারতের যথার্থ ট্র্যাজেডি আরঙ্ 
হইল । তাহারা দেখিলেন জয়ের মধ্যেই পরাজয়। এত দুঃখ, এত হুদ্ধ, এত রক্তপাতের পর দেখিলেন 
হাতে পাইয়া কোনো সুখ নাই. পাইবার জন্য উদ্যমেই সমস্ত সুখ; যতটা করিয়াছেন তাহার তুলনায় 
যাহা পাইলেন তাহা অতি সামান্য; এত দিন যুঝাধুঝি করিয়া হৃদয়ের মধ্যে একটা বেগবান অনিবার 
উদ্যমের সৃষ্টি হইয়াছে, যখনি ফল লাভ হইল তখনি সে উদ্যনের কার্যক্ষেত্র মরুময় হইয়া গেল, 
হৃদয়ের মধ্যে সেই দুর্ভিক্ষপীড়িত উদ্যমের হাহাকার উঠিতে লাগিল; কয়েক হস্ত জমি মিলিল বটে, 
কিন্তু হাদয়ের দাঁড়াইবার স্থান তাহার পদতল হইতে ধসিয়া গেল, বিশাল জগতে এমন স্থান সে 
দেখিতে পাইল না বেখানে সে তাহার উপার্জিত উদ্যম নিক্ষেপ করিয়া সুস্থ হইতে পারে! ইহাকেই বলে 
ট্্যাজেডি। আরও নাবিয়া আসা যাক, ঘরের কাছে একটা উদাহরণ মিলিবে। সূর্যমুখীর সহিত নগেন্দ্ের 
শেবকালে মিলন হইয়া গেল বলিয়াই কি বিষবৃক্ষ ট্র্যাজেডি নহে? সেই মিলনের মধ্যেই কি চিএকালের 
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জন্য একটা অভিশাপ জড়িত হইয়া গেল নাঃ ঘখন মিলনের মুখে হাসি নাই, যখন মিলনের বুক 
ফাটিয়া যাইতেছে, ধখন উৎসবের কোলের উপরে শোকের কষ্জাল, তখন তাহার অপেক্ষ। আর 
ট্যাজেডি কী আছে? ধুন্দনন্দিনীর সমত্ত শেষ হইয়। গেল বলিয়া বিধবৃক্ষ ট্যাজেডি নহে-_কুন্দনন্দিনী 
তো এ ট)/ভেডির উপলক্ষ মাত্র । নগেন্দ্র ও সূর্খম্ঘার মিলনের বুকের মধ্যে কুন্দনন্দিনীর মৃত্যু চিরকাল 
বাঁচিয়। রহিল মিলনের সহিত বিয়োগের চিন্রছ্ার়ী বিঝাহ হহল--আমর। বিখবৃক্ষের শেষে এই 
নিদারুণ অগ্ুভ বিবাহের প্রথম বাসরের বারি মাত্র দেখিতে পাইলাম” বাকিটুকু কেবল চোখ বুজিয়। 
ভাখিলান-_-ইহাই ট্র্যাজেডি। অনেকে জানেন না, সম্তটা নিকাশ করিয়া ফেলিলে অনেক সময় 
ট্রাজেডির ব্যাঘাত হয়। অনেক সময়ে সেমিকোলনে যতট ট্র্যাজেডি থাকে দড়িতে ততটা থাকে না। 
বি যাহারা ন। বুঝিয় ট্র্যাজেডি লিখিতে খান তাহারা কাবোর আরম হইতেই বিষ ফরমাস দেন, ছুরি 
শানাইতে থাকেন, ও চিতা সাজাইতে গুরু করেন। 

এপিক (2০) শব্দটা লইয়।ও এইরাপ গোলযোগ হইয়। থাকে। এপিক বলিতে লোকে সাধারণত 
বুঝির। থাকে একটা মারামারি কাটাকাটির ব্যাপার! যাহাতে যুদ্ধ নাই তাহা আর এপিক হইবে কী 
করিয়।? আমরা যতগুলি বিখ্যাত এপিক দেখিয়াছি তাহার প্রায় সবগুলিতেই যুদ্ধ আছে সত্য কি 
তাহাই ধলিয়া এমন প্রতিজ্ঞা করিয়া বসা ভালো হয় না, যে, যুদ্ধ ছাড়িয়া দিয়া বদি কেহ এপিক লেখে 
তবে তাহাকে এপিক বলিব না! এপিক কাব্য লেখার আর্ত হহল কী হইতে £ কবিরা এপিক লেখেন 
কেন* এখনকার কবিরা যেমন এসো একটা এপিক লেখা যাক" বলিয়া সরত্বতীর সহিত বন্দোবস্ত 
করিয়। এপিক লিখিতে বসেন, প্রাটীন কবিদের মধ্যে অবশ্য সে ফেসিরান ছিল না। 

মনের মধ্যে বখন একটা বেগবান অনুভাবের উদয় হর, তখন কবির। তাহা গীতিকাব্যে প্রকাশ 
ন৷ করিয়। থাকিতে পারেন না। তেমনি মনের মধ্যে যখন একটি মহ্ব্যক্তির উদয় হয়, সহসা যখন 
একজন পরমপুরুষ কবিদের ক্পনার রাজা অধিকার করিয়া বসেন, মনুষ্যচরিত্রের উদার মহত্ত 
তাহাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে অধিষ্ঠিত হয়, তখন তাহারা উন্নতভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া সেই পরমপুরুষের 
প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ভাষার মন্দির নির্মাণ করিতে থাকেন। সে মন্দিরের ভিত্তি পৃথিবীর গভীর 
অস্তর্দেশে নিবিষ্টি থাকে, সে মন্দিরের চূড়া আকাশের মেঘ ভেদ করিয়া উঠে। সেই মন্দিরের মধ্যে 
যে প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হন তাহার দেবভাবে মুগ্ধ হইয়া, পুণ্য কিরণে অভিভূত হইয়া নানা দিগ্দেশ হইতে 
বাত্রীরা তাহাকে প্রণান করিতে আসে। ইহাকেই বলে মহাকাব্য। মহাকাব্য পড়িয়া আমরা তাহার 
রচনাকালের বথার্থ উন্নতি অনুমান করিয়া লইতে পারি। আমরা বুঝিতে পারি সেই সময়কার উচ্চতম 
আদর্শ কী ছিল। কাহাকে তখনকার লোকের৷ মহত্ত্ব বলিত। আমরা দেখিতেছি হোমরের সময়ে 
শারীরিক বলকেই বীরত্ব বলিত, শারীরিক বলের নামই ছিল মহত্ত্। বাহুবলদৃপ্ত একিলিসই ইলিয়ডের 
নায়ক ও হুদ্ধবর্ণনাই তাহার আদ্যোপাত্ত। আর আমরা দেখিতেছি বাল্মীকির সময়ে ধর্মবলই যথাথ 
মহত্ব বলিয়া গণ্য ছিল-_ কেবলমাত্র দাস্তিক বাহুবলকে তখন ঘৃণা করিত। হোমরে দেখো, একিলিসের 
ওদ্ধত্য, একিলিসের বাছুবল, একিলিসের হিংস্র প্রবৃত্তি, আর রামায়ণে দেখো, একদিকে রামের সত্যের 
অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে লক্ষণের প্রেমের অনুরোধে আত্মত্যাগ, একদিকে বিভীষণের ন্যায়ের 
অনুরোধে সংসারত্যাগ। রামও যুদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই যুদ্ধঘটনাই তাহার সমস্ত চরিত্র ব্যাপ্ত 
করিয়া থাকে নাই, তাহা তাহার চরিত্রের সামান্য এক অংশ মাত্র। ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, 
হোমরের সময়ে বলফেই ধর্ম বলিয়া জানিত ও বাল্মীকির সময়ে ধর্মকেই বল বলিয়া জানিত। অতএব 
দেখা যাইতেছে কবিরা স্ব স্ব সময়ের উচ্চতম আদর্শের কল্পনায় উত্তেজিত হইয়াই মহাকাব্য রচনা 
করিয়াছেন ও সেই উপলক্ষে ঘটনাক্রমে যুদ্ধের বর্ণনা অবতারিত হইয়াছে_-বুদ্ধের বর্ণনা করিবার 
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ওন্যই মহাকাব্য লেখেন নাই। 

কিন্ত আভখাল খাহারা মহাকবি হইতে প্রতিজ্ঞ। করিয়। মহাকাধ। লেখেন ঠাহর। যুদ্ধকেই 
মহাকাবোর প্রাণ বলিয়া জানিয়াছেন; রাশি রাশি খটমট শন্দ সংগ্রহ করিয়া একট। যুদ্ধের আয়োজন 
করিতে পারিলেই মহাকাব্য লিখিতে প্রবৃন্ত হন। পাঠকের1ও সই যুদ্ধ পর্ণনামাত্রকে মহাঝান্য বলিয়া 
সমাদর করেন। হয়তো কবি গ্লয়ং গুনিলে বিস্মিত হইবেন, এমন শডিও অনেক আছে যাহার। 
পলাশীর যুদ্ধকে মহাকাবা বলিয়। থাকে। 

হেমবাবুর বৃত্রসংহারকে আমরা এইপাপ নাম-মাত্রমহাকাবোর শ্রেণীতে গণা করি গা, কিন্তু 
নাইকেলের মৈঘনাদবধকে আমরা তাহার অধিক আর কিছু বলিতে পারি শা। মহাকাবোর সর্বন্ই কিছু 
আমরা ববিতের বিকাশ প্রত্যাশা করিতে পালি না। কারণ, আট নয় সর্ণ ধরিয়।, সাত আট শো পাতা 
ব্যাপিয়। প্রতিভার স্ফৃর্তি সমভাবে প্রস্ফুটিত হইতে পারেই না। এইজনাই আমরা মহাকাবোর সবর 
চরিত্রবিকাশ, চরিত্রমহত্ত্র দেখিতে চাই! মেঘনাদবধের অনেক স্থলেই হয়তো কবি আছে, কিন্তু 
কবিত্বগুলির মেরুদণ্ড কোথায়! কোন অটল অচলকে আশ্রয় করিয়৷ সেই কধিতুগুলি দাডাইয়। আছে! 
ঘে-একটি মহান চরিত্র মহাকাব্যের বিস্তীর্ণ রাজ্যের মধ্যছলে পর্বতের ন্যায় উচ্চ হইয়৷ উঠে, যাহার 
শুত্র তুষারললাটে সূর্যের কিরণ প্রতিফলিত হইতে থাকে, যাহার কোথাও বা কবিতের শামল কানন, 
কোথাও বা অনুর্বর বন্ধুর পাষাণস্তপ, যাহার অগ্তগুট আগ্নের আন্দোলনে সমও মহাকাবে ভুমিকম্প 
উপস্থিত হয়, সেই অভ্রভেদী বিরাট মূর্তি মেঘনাদবধ কাবো কোথায়? কতকগুলি ঘটন।কে সুসঙ্ভিত 
করিয়া ছন্দোবন্ধে উপন্যাস লেখাকে মহাকাব্য কে বলিবে? মহাকাব্য মহৎ চরিএ দখিতে চাই ও সহ 
মহৎ চরিত্রের একটি মহৎ কার্ধ মহৎ অনুষ্ঠান দেখিতে চাই। 

হীন ক্ষুদ্র তক্করের ন্যায় হইয়া নিরন্ত্র ইন্দ্রজিৎকে বধ কর। অথবা পুত্রশোরকে অধীর হইয়। লঙ্মীণের 
প্রতি শক্তিশেল নিক্ষেপ করাই কি একটি মহাকাব্যের বর্ণনীয় হইতে পারে? এইটুকু খংসামান্য ক্ষুদ্র 
ঘটনাই কি একজন কবির কল্পনাকে এত দূর উদ্দীপ্ত করিয়। দিতে পারে যাহাতে তিনি উচ্ছুসিত হৃদয়ে 
একটি মহাকাব্য লিখিতে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইতে পারেন? রামায়ণ-মহাভারতের সহিত তুলনা করাই অন্যায়, 
বৃত্রসংহারের সহিত তুলনা করিলেই আমাদের কথার প্রমাণ হইবে। স্বর্গউদ্ধারের জনা নিজের 
অস্থিদান এবং অধর্মের ফলে বৃত্রের সর্বনাশ_-যথার্থ মহাকাবোর উপযোগী বিষয়। আর, একটা যুদ্ধ, 
একটা জয়-পরাজয় মাত্র, কখনো মহাকাব্যের উপযোগী বিষয় হইতে পারে শা। গ্রীসীয়দিগের সহিত 
যুদ্ধে ট্রয়নগরীর ধবংস-ঘটনায় গ্রীসীয়দিগের জাতীয় গৌরব কীর্তিত হয়--গ্রীসীয় কবি হোমরকে সেই 
জাতীয় গৌরবকল্পনায় উদ্দীপিত করিয়াছিল, কিন্তু মেঘনাদবধে বর্ণিত ঘটনার কোনখানে সেই 
উদ্দীপনী মূলশত্তি লক্ষিত হয় আমরা জানিতে চাই। দেখিতেছি মেঘনাদবধ কাবে; ঘটনার মহত্ব নাই. 
একটা মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই। তেমন মহৎ চরিত্রও নাই। কার্য দেখিয়াই আমরা চরিত্র কল্পনা 
করিয়া লই। যেখানে মহৎ অনুষ্ঠানের বর্ণনা নাই সেখানে কী আশ্রয় করিয়া মহৎ চরিত্র দাডাইতে 
পারিবে! মেঘনাদবধ কাব্যের পাত্রগণের চরিত্রে অনন্য-সাধারণতা নাই, অমরতা নাই। মেঘনাদবধের 
রাবণে অমরতা নাই, রামে অমরতা নাই, লম্ম্পরণে অমরতা নাই, এমন-কি ইন্দ্রজিতেও অমরতা নাইি। 
মেঘনাদবধ কাব্যের কোনো পাত্র আমাদের সুখ-দুঃখের সহচর হইতে পারেন না, আমাদের কার্ধের 
প্রবর্তক নিবর্তক হইতে পারেন না। কখনো কোনো অবস্থায় মেঘনাদবধ কান্যের পাত্রগণ আমাদের 
স্মরণপথে পড়িবে না। পদ্যকাব্যে যাইবার প্রয়োজন নাই-- চন্দ্রশেখর উপন্যাস দেখো । প্রতাপের 
চরিত্রে অমরতা আছে-_যখন মেঘনাদবধের রাবণ রাম লক্ষ্মণ প্রভৃতিরা বিস্মৃতির চিরস্তবক 
সমাধিভবনে শায়িত তখনো প্রতাপ চন্দ্রশেখর হাদয়ে বিরাজ করিবে। 


নেছানাদবধ কাবা ৩৭১ 


একবার ভাবিয়া দেখো দেখি, যেন আশর। এই দৃশ্যমান জগতে বাস করিতেছি তেমনি আর 
একটি অদৃশ্য জগৎ অলক্ষিতভাবে আমাদের ঢারিদিকে রৃহিয়াছে। বর্ঘদিন বরিয়। বুতর কবি মিলির 
আমাদের সেই জগৎ রচনা করিয়া আসিতেছেন। আমি যদি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ না করিয়। আফিকায় 
ছশ্মগ্রহণ করিতাম তাহা হইলে আমি (যমন একটি প্রত প্রকৃতির (লো হইতাম, তেমনি আমি যদি 
বাস্মাকি বাস প্রক্তির কবিজভ্গতে শা জম্বায়। ভিএদেশায় কবিজজগাতে জন্সিতাম তাহা হহলেও 
আমি ভিন্ন প্রবৃতির লোক হইতাম । আমাদের সঙ্গে সঙ্গে কত শত অদৃশা লোক ব্রহিয়।ছেনং আমণা 
সকল সময়ে তাহা জানিতেও পারি না--অবিরত তাহাদেব কথোপকথন গুশিয়া আমাদের মতামত 
কঙ নিদিগি হইতেছে, আমাদের কার্য কত নিয়ন্ত্রিত হইতোছে, তাহা আমরা বুঝিতেহ গারি না, 
গানিতেই পাই গা। সেই-সকল অমর সহচর সু্টিই মহাকবিদের কাজজ। এখন জিভ্হাস। করি, আমাদের 
চতুর্দিকব্যাপী সেই কবিতুজগতে মাইকেল কয়জন নৃতন অধিবাসাকে প্রেরণ করিয়াছেন? না খণি 
করিয়া থাকেন, তাবে তাহার কোন্‌ লেখাটাকে মহাকাবা বল? 

আর-একটা কথা বক্তব্য আছে-__ মহৎ চরিএ যদি বা নৃতন সৃষ্টি করিতে না পারিলেন, তবে কবি 
কোন মহৎকল্পনার বশবর্তা হইয়। অন্যের সৃষ্ট মহৎ চরিত্র বিনাশ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন % কবি বলেন : 
| 095015৩ [911 0110 17151011101 সেট। বড়ো শের কথা নহে তাহা হইতে এই প্রমাণ হয় থে, 
তিনি মহাকাব্য-রচনার যোগ্য কবি নহেন। মহত্ত্ব দেখিয়া তাহার কল্পনা উত্তেজিত হয় না। হিলে তিনি 
কোন প্রাণে রামকে স্ত্রীলোকের অপেক্ষ। ভীরু ও লঞ্সণকে চোরের অপেক্ষ! হীন করিতে পারিলেন! 
দেবতাদিগকে কাপূুরুষের অধম ও বাঞ্মসরদগিকেই দেবত৷ হহতে উচ্চ করিলেন! এমনতরো প্রবৃতি 
বহির্ভত আচরণ অবলম্বন করিয়৷ কোনো কাব্য কি অধিক দিন বাঁচিতে পারে? ধুমকেতু কি 
ধবজ্যোতি সূর্যের ন্যায় চিরদিন পৃথিবাকে কিরণ দান করিতে পারে সে দুই দিনের জনা তাহার 
বাম্পময় লঘু পুচ্ছ লইয়া, পৃথিবার পৃষ্ঠে উক্কা বর্ষণ করিয়া, বিশ্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া আবার 
কোন্‌ অন্ধকারের রাজ্যে গিয়া প্রবেশ করে। 

একটি মহৎ চরিত্র হৃদয়ে আপনা হইতে আবির্ভূত হইলে কবি যেরূপ আবেগের সহিত তাহা 
বর্ণনা করেন, মেঘনাদবধ কাব্যে তাহাই নাই ' এখনকার ঘুগের মনুষ্যচরিত্রের উচ্চ আদর্শ তাহার 
কল্পনায় উদিত হইলে, তিনি তাহা আর এক ছাদে লিখিতেন। তিনি হোমরের পণ্ডবলগত আদর্শকেই 
চোখের সম্মুখে খাড়া রাখিয়াছেন। হোমর তাহার কাব্যারস্তে থে সরদ্বতীকে আহান করিয়াছেন সেই 
আহানসংগীত তাহার নিজ হৃদয়েরই সম্পত্তি, হোমর তাহার বিষয়ের গুরুত্ব ও মহত্্ অনুভব করিয়া 
যে সরস্বতীর সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহা তাহার নিজের হৃদয় হইতে উত্থিত হইয়াছিল। 
মাইকেল ভাবিলেন, মহাকাব্য লিখিতে হইলে গোড়ায় সরস্বতীর বর্ণনা করা আবশ্যক, কারণ হোমর 
তাহাই করিয়াছেন; অমনি সরস্বতীর বন্দনা শুরু করিলেন। মাইকেল জানেন অনেক মহাকাব্যে স্বর্গ 
নরক-বর্ণন৷ আছে; অমনি জোর-জবরদত্তি করিয়া কোনো প্রকারে কায়ক্লেশে অতি সংকীর্ণ, অতি 
বস্তগত, অতি পার্থিব, অতি পীভৎস এক হ্বর্গ-নরক-বর্ণনার অবতারণা করিলেন। মাইকেল জানেন 
কোনো কোনো বিখ্যাত মহাকাব্যে পদে পদে স্তুপাকার উপমার ছড়াছড়ি দেখা যায়; অমনি তিনি 
তাহার কাতর পীড়িত কল্পনার কাছ হইতে টানা-হেঁচড়া করিয়া গোটাকতক দীনদরিদ্র উপমা ছিঁড়ির। 
আনিয়া একত্র জোড়াতাড়া লাগাইয়াছেন। তাহা ছাড়া, ভাষাকে কৃত্রিন ও দুরূহ করিবার জন্য যত 
প্রকার পরিশ্রম করা মনুষ্যের সাধ্যায়স্ত তাহা তিনি করিয়াছেন। একবার বাল্মীকির ভাষা পড়িয়া দেখো 
দেখি, বুঝিতে পারিবে মহাকবির ভাষা কিরূপ হওয়া উচিত, হাদয়ের সহজ ভাষা কাহাকে বলে? ঘিনি 
পাচ জায়গা হইতে সংগ্রহ করিয়া, অভিধান খুলিয়া, মহাকাবযর একটা কাঠামো প্রস্তুত করিয়া 


৩৭২ (মেঘনাদবধ কাবা চা 


মহাকাব্য লিখিতে ধসেন-ধিনি সহজভাবে উদ্দীপ্ত না হইয়া, সহ ভাবায় ভাব প্রকাশ না করির।, 
পরের পদচিহ্ন ধরিয়া কাব্রচনায় অগ্রসর হন_ তাহার রচিত কাবা লোকে কৌতুহলবশত পড়িতে 
পারে, বাংল৷ ভাষায় অনন্যপূর্ব বলিয়৷ পড়িতে পারে, বিদেশী ভাবের প্রথম আমদানি বলিয়া পড়িতে 
পারে, কিন্ত মহাকাবা মে পড়িবে কয় দিন? কাপে ক্রিম তা অসহা এবং সে কৃত্রিতা কখনো হাদয়ে 
চিরস্থায়ী বন্দোবত করিতে পারে না। 

আমি মেখনাদবধের অল প্রতাঙ্গ পহয়া সমালোচনা করিলাম না--আমি তাহার ঘুল লইয়া ভাহার 
প্রাণর আধার লইয়! সমালোচন। করিলাম, দেখিলাম তাহার প্রাণ নাই। দেখিলাম তাহা মহাকীপাহ 
নয়। 

হে বঙ্গমহাকবিগণ! পড়াই বর্ণনা তোমাদের ভালো আসিবে না, লড়াই বর্ণনাগ তেমন প্রয়ো ভন ও 
দেখিতেছি না। তোমরা কতকগুলি মণুখ।তের আদশ সুঙ্ন করিয়। দাও বাঙ্গালীদের মান্য হহতে 
শিখাও। 


তাত ভাপ ১১৮াউ 


8 সম, ভা সপ পাদ 
/ পরিণত শধসে বঝভ্রশেব এই দন্দোভাশের স্পূণ পরিণতত হয়! পণণাতা ৬খনো তব হপ্িশ হিশ/ব | 


প্রসঙ্গ : মেঘনাদবধ কাব্য 


নি 
গ্ 


র/মায়ণকথার যে ধারা আমরা অনুসরণ করিয়া আসিয়াছি, তাহারই একটি অতাণ্ড আধুনিক শাখ। 
মেঘনাদবধ কাব্যের মধ্যে রহিয়াছে। এই কাবা সেই পুরাতন কথা অবলম্বন করিয়াও বাল্মীকি ও 
কৃত্তিবাস হইতে একটি বিপরীত প্রকৃতি ধরিয়াছে। 

আমর। অনেক সমরে বলিরা থাকি যে, ইংরেজি শিখিয়। যে সাহিত্য আমরা র৮ন৷ করিতেছি তাহা 
খাটি জিনিস নহে। অতএব এ সাহিত্য যেন দেশের সাহিত্য বলিয়াই গণা হইবার যোগ নয়। 

ঘে জিনিসটা একটা- কোনো স্থারী বিশেষত্ব লাভ করিয়াছে, যাহার আর (কানো পরিবর্তনের 
সম্ভাবনা নাই, তাহাকেই যদি খাঁটি জিনিস বলা হয়, তবে সজীব প্রকৃতির মধো সে জিনিসটা কোথাও 
নাই। 

মানুষের সমাজে ভাবের সাঙ্গে ভাবের মিলন হয় এবং সে মিলনে নতন নূতন বৈচিত্রের সি 
হইতে থাকে। ভারতবর্ষে এমন মিলন কত ঘটিয়াছে, আমাদের মন কত পরিবর্তনের মধা দিয় 
আসিয়াছে, তাহার কি সীমা আছে! অল্পদিন হইল মুসলমানেরা ঘখন আমাদের দেশের রাজসিংহাসানে 
চড়িয়া বসিয়াছিল তাহারা কি আমাদের মনকে স্পর্শ করে নাই? তাহাদের সেমেটিকভাবের সঙ্গে 
হিন্দুভাবের কোনে। স্বাভাবিক সন্মিশ্রণ কি ঘটিতে পায় নাই? আমাদের শিল্পসাহিতা বেশভূবা 
রাগরাগিণী ধর্মকর্মের মধ্যে মুসলমানের সামগ্রী মিশিয়াছে। মনের সঙ্গে মনের এ মিলন না৷ হইয়। 
থাকিতে পারে না; ঘদি এমন হয় যে কেবল আমাদেরই মধ্যে এরূপ হওয়া সম্ভব নহে, তবে সে 
আমাদের পক্ষে নিতাত্ত লজ্জার কথা। | 

যুরোপ হইতে একটা ভাবের প্রবাহ আসিয়াছে এবং স্বভাবতই তাহ। আমাদের মনকে আঘাত 
করিতেছে। এইরূপ ঘাত-প্রতিঘাতে আমাদের চিত জাগ্রত হইয়া উঠিয়াছে, মে কথা স্বীকার করিলে 
নিজের চিন্তবৃস্তির প্রতি অন্যায় অপবাদ দেওযা হইবে! এইরাপ ভাবের মিলনে যে-একটা ব্যাপার 
উৎপন্ন হইয়া উঠিতেছে, কিছুকাল পরে তাহার মূর্তিটা স্পষ্ট করিয়া দেখিতে পাইবার সময় আসিবে 

মুরোপ হইতে নূতন ভাবের সংঘাত আমাদের হৃদয়কে চেতাইয়া তুলিয়াছে, এ কথা৷ যখন সতা, 


মেঘনাদবধ কানা ৩৭ 


চে 


তখন আমর। হাঙর খাটি হইবার চ%া করি-না কেন, আমাদের সাহিতা কিছ্ুনা-কিছ গুতম শু 


ধরিয়া এই সত্যকে প্রকাশ শা করিয়। খাকিতে পারিবে না। ঠিক সেই সাবেক ভিনিসের গুশরাব15 
আর কোনোমতেই হইতে পারে মা: ঘদি হয় তবে এ সাহিতাকে মিথ্যা ও কৃত্রিন বলিব। 

মেঘনাদবধ কাবো, কেধল ছন্দোবদ্ধে ও রচনাপ্রণালীতে নহে, তাহার ভিতরকীর ভাব ও রসের 
মধ্যে একটা অপূর্ব পরিবওন দেখিতে পাহ। এ পরিবতন আস্মবিশ্তু ত নহে। ইহার ধে। একট বিঘোহ 
আছে। কলি পয়ারের বেডি ভাঙিয়াছেন এবং পাম রাবণের সন্বনী অনেক দিন হহ৬ আমাদের আনে 
থে একটা বাধাবীপি ভাব চলিয়া ভ্াসিয়াছে স্পর্ধ পূর্বক তাহার শাসন ভাঙিয়।ছেন। এহ কাবে পাম 
লম্ু/ণর চেয়ে রাবণ-ইশ্প্রচিৎ বড়ো হহর। উঠির।ছে। থে ধর্মভার৩। সর্ণদাই কোনা কতটুল ভালো! 
ও কতটুকু মন্দ তাহা বেবলহ অতি সুশ্মভাবে ওভ্ন। করিয়া ৮লে তাখর আগ (দন) আঞনিগ্রুহ 
আধুনিক কবির হৃদয়কে আকর্ষণ করিতে পারে নাহ। তিনি ধত্ঃস্ফৃত শক্তির প্রচণ্ড লালার মধে। 
আননদবোর করিয়াছেন এই একি রি দিকে প্রভৃতি এন; ইহার হমচিড়। মেঘের পখ বোর 
করিয়াছে; ইহার রথ-রহী অন্খ-গঞে পুথিপ কম্পমান; ইহ! প্পর্বাদ্ধারা দেবতাদিগকে অভিভুত করিয়। 
বায়-অগ্নিইং্রকে আপনার দাসত্ব নিঘুক্ত করিয়াছে: যাহ! চায় তাহার জশ] এহ শক্তি শারের বা 
আন্্রের ব কোনোকিছুর বাধা মানিতে সম্মত নহে। এতদিনের সঞ্চিত অব্রভেদী এপ চাবি দিকে 
ভাঙিয়। ভাঙিয়া ধূলিসাং হইয়া যাঠতেছে, সানান্য ভিখারি রাঘবের সহিত ঘুদ্ধে তাহার প্রাণের চেয়ে 
প্রিয় পূত্রপো'্র-আত্মীয়স্বজানেরা একটি একটি করিরা সকলেই নরিতেছে, তাহাদের জননার। ধিকার 
দিরা কাদিয়। যাইতেছে, তবু যে অটলশক্ডি ভয়ংকর সর্বনাশের মাঝখানে বসিয়া কোনোনাতেহ হার 
ঘানিতে চাহিতেছে না, কবি সেই ধর্মবিপ্রোহী মহাদণ্ডের পরাভবে সনুদ্রতীরের শ্মশানে দীর্ঘনিননস 
ফেলিরা কাব্যের উপসংহার করিয়াছেন। ঘে শক্তি অতি সাবধানে সমত্ুই মাণিয়া চলে তাহাকে খেন 
মনে মনে অধগ্া করিয়া, যে শক্তি পপর্বাভরে কিছুই মানিতে চায় না, বিদায়কালে কাব্যলন্ী নিজের 
অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলায় পরাইয়া দিল। 

যুরোপের শক্তি তাহার বিচিত্র প্রহরণ ও অপূর্ব এশর্ষে পার্থিব মহিমার চুড়ার উপর দাঁড়াইয়। ভাজ 
আামাদের সম্মুখে আবির্ভূত হইয়াছে, তাহার বিদাতখচিত বগ্ আমাদের নত মণ্বের উপর দিয়। 
ঘনঘন গর্জন করিতে করিতে চলিরাছে; এই শশ্তির স্তবগানের সঙ্গে আধুনিক কালে রামাযণবথার 
একটি নৃতন-লঁধা তার ভিতরে ভিতরে সুর মিলাইয়া দিল, একি কোনে ব্যক্তিবিশোষের খেয়ালে 
হইল দেশ জুড়িয়। ইহার আয়োজন চলিয়াছে, দুর্ধলের অভিমানবশত ইহাকে স্বীকার করিব না 
বলিয়াও পদে পদে স্বীকার করিতে বাধ্য হইতেছি__তাই রামায়ণের গান করিতে গিয়াও ইহার সুর 
আমরা ঠেকাইতে পাবি নাই। 

|'লাহিত।' গ্রছথেণ 'পাহি তাপ্রছি। প্রণ্গত আমা ১৩১৯) 


জি 
জজ 
রি 


এই সময়টাতেই বড়দাদাকে সম্পাদক করিয়া জ্যোতিদাদা ভারতী পঠ্রিকা বাহির করিবার সংকল্প 
করিলেন। এই আর-একটা আমাদের পরম উত্তেজনার বিখয় হহল। আমার বয়স তখন ঠিক যোলো। 
পিন্ত আসি ভারতীর সম্পাদকচক্রের বাহিরে ছিলাম না। ইতিপূর্বেই আমি অল্গবয়সের স্পর্ধার বেগে 
মেঘনাদবধের একটি তীব্র সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাচা আমের রসটা অন্নরস, কীচা সমালোচনাও 
গালিগালান্ু। অন্য ক্ষমতা যখন কম থাকে তখন খোঁচা দিবার ক্ষমতাটা খুব তীক্ষ হইয়া উঠে। আমিও 
এই অমর কাব্যের উপর নখরাঘাত করিয়। নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় 
অনেঘণ করিতিছিলাম। এই দান্তিক সনালোচনাটা দিয়। আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরও করিলান। 


|'হধনাঘুতি' গ্রহের 'ভাপতী' অলযায়, ১৩১৮] 


৩৭৪ নেছলাদবধ কাবা চর্চা 


তখন নর্মাল খবলের এবটি শিক্ষক, শ্রাযুক্ত নালকমল ঘোষাল মহাশয় বাডিতে আমাদের পড়াইতেন। 
তাহার শরীর ফ্টাণ, শুক, ও কর তীক্ষ হিল । হাহাকে মান্য ছন্মধারী একটি ছিপছিপে বেতের মতো 
বেন হইত । সকাল ছাঃ হহতে সাড়ে নয়টা পর্যশ আমাদের শিশাভার তাহার উপর ছিল। চাপ. 
বণ্তুবিগার্, প্রাণিবৃতা 2 হইতে আর করিয়া অহিকেলের মেঘনাদবধ কাণ। পর্ণ হহার কাছে গড় 

আমাদিগকে বিটিএ বিখরে শি কা দ্বার ভান সেঞ্দাদার বিশেখ উৎসাহ হিল। হলে আমাদের খাহা 
পাঠা ছিল রা তাহার চেয়ে অনেক (পেশি পড়িতে হইত। ভারে অধ্াকার খাকিতে উগিয়া শঙটি 
পরিয়া প্রথমেই এক লানা পালোয়ানের সাদি কৃক্তি করিতে হহত। তাহার পরে (সহ মাটিাখ। খরারের 
উপরে জান। পায় পদার্থবিদ্যা, মিখনাদবধ কাবা, জরযামিতি, গণিত, ইতিখস, ডুগোপ শিখিতে হইত। 


|ভ1ণলানুতা গ্ুহ্থের 51 পিল 


ইন্জঈালের শবণই জনের মধ্যে নয়জন খদি পাস করে তবে সেই শযঙনের মধোই ইঞুল সার্থক । একদিন 
বঙ্গসাহিতো একমাএ মাইকেল মধুসুদনের মাধো সমণ্ত বাংলা কাপাসাহিতোর সাধনা সিদ্ধ হইয়াছিল। 
তখনকার অধিকাংশ বাঙালিপাঠকে উপহাস পত্রিহাস ককক আর খাহাই করুক তথাপি মেঘনাদবধ 


কাব্য নাংলা সাঠিভোরই শ্রেষ্টকাব্য। 
|" এাখপবিচযা, বৈশাখ, ১5১৩ 


৫ 


পয়ার মাট পায়ে ৮৪লে বলে তাকে থে কত রখনে চালানো যায় এমেঘনাদধধ কাবো তার প্রনাণ 
আছে। তার অবধতারণাটি পরখ করে দেখা খাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ছোটো বড়ে। 
নানা ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত আড্ঞায় এসে 
থামতে দেন নি। প্রথম আরম্তেই বীরবাহুর বীর মর্যাদা, সুগন্তীর হরে বাজাল --সম্মুখ সমরে পড়ি 
বীরচুড়ামণি বারবাছ': তার পরে তার অকালমৃত্যু সংবাদটি যেন ভাঙা রণ পতাকার মতে ভঙ' 
ছন্দে ভেঙে পড়ল-- চলি যাবে গেলা ধমপুরে অকালে": তার পরে ছন্দ নত হয়ে ণমঙ্কার করলে -- 
'কহ হে দেবি অনূতভাষিণি'; তাল পরে আসল কথাটি!, যৌদা সবচেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাবোর 
ঘোর পরিণামের যেটা সুচনা, সেট। ঘেন আসন ঝটিকার সুদার্থ মেঘগ্জনের মতে। এক দিগিভু “থকে 
আর-এক দিগন্তে উদঘোষিত হল-'কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতিপদে পাগাইলা রণে পুনঃ 
রক্ষঃকুলনিধি রাঘবারি।' 





|হদ গ্রঞ্থের হান্দের অগা প্রণধা, 2৮ ১১৩ ৯। 


[সুবোধ সান্াালকে েখা| , শান্তিনিকেতন 
কোনো এক সময়ে আমি হেমচান্দ্রের বৃত্রসংহারের সহিত মেঘশাদবধের তুলন৷ করিয়াছিলাম। সেই 
প্রবন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়।ছিলাম তাহাতে আমারই মুঢ়তা প্রকাশ পাইগাছিভা। ধদি আমার পেঠ 
লেখা উদ্ধৃত করিয়া আজ কোনো লেখক আমাকে মাইকেলের প্রতিকূলে ঠাহার দলে সাক্ষীদ্বরূপ 
দাড় করান, তবে ইহ! আমার কর্মফল । 
১ল। মাঘ ১৩২৬ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 


মেঘনাদবধ কাব্য ৩৭৫ 


আধুনিক বাংলা কাবাসাহিত্য গুরু হয়েছে মধুসুদন দণ্ড থেকে । তিনিই প্রথমে ডাঙানব এবং সেই 
ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুন সাহসের সঙ্গে । ঞমে এামে নয়, বারে বীরে 
নয়। পুর্বকার ধারাকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে তিনি এক মুহুর্তেই নুতন পঞ্ছ! নিয়েছিলেন এ যেন এক 
ভুমিকম্পে একট। উড উঠে পড়ল লেন ভিতর থেকে। 

ভানর। দেখলম কী। কোনো একট। নুতন বিবয় £ ভা নয়, একটা নুতন শপ । সাহিভো যখন 
কোনে জ্োতিক্ধ দেখ দেন তখন তিনি নিজের রচনার একটি বিশেষ রূপ নিয়ে আসেন ঠিনি খে 
ভানকে অবলম্বন করে লেখেন তারও বিশেবত্র থাকতে পারে, কিন্তু সেও দোণঃ সেহ জভাপটি থে 
বিশেবর্ধপ অধলখন করে প্রকাশ পায় সেটিতেই তার কৌলান/। বিষয়ে কোনে। অপুবঙা শা বাকিতে 
পারে, সাহিতো হাঞারবার যার পুনরাবৃত্তি হয়েছে এমন বিঘয় হলেও কোনো দোব শেহ, কিছ সেই 
বিষয়টি থে একটি বিশেষ রূপ গ্রহণ করে তাতেই ভার অপূর্বতা। পানপাত্র তৈরির বেশায় পাথরের 
ঘুগে পাথর ও সোশার যুনে সোনাটা উপাদানক্পে নেওয়। হয়েছে, পণোর দিক থেকে পিচার করলে 
তাল দামের ইতরবিশেষ থাকতে পারে, কিন্তু শিল্পের দিক থেকে বিচার করবার বেলায় আমরা তার 
রাপটাই দেখি। রসসাহিত্যে বিষয়ট। উপাদান, তার রাপানাই চরম। সেইটেই আমাদের ভাষায় এবং 
সাহিতো ণৃতন শক্তি সঞ্চার করে, সাধনার নূতন পথ খুলে দেয় । বলা বাছল্য, মধুসূদন দণ্ডের প্রতিভ। 
আত্মপ্রকাশের জনো সাহিতে) একটি বনপের প্রতিষ্ঠা করতে ০১ করেছিল। খাতে সেই লম্ষেণের দিকে 
আপন কলমকে নিয়ে যেতে পারেন এমন একটা ছন্দের প্রশস্ত রাজপথ মাইকেল তৈরি করে তুলালেন। 
প্দপটিকে মনের মতো গান্তীর্ঘ দেবেন বলে ধ্বনিবান শব্দ বেছে বেছে জড়ে। করলেন। ঠার বর্ণশীয় 
বিষয় যে-রূপের সম্পদ পেল নেইটেতেই সে ধন্য হল। মিল্টন ইংরেজি ভাষায় লাটিন-ধাতুমুলক 
শব্দ বহু পরিমাণে ব্যবহার করার দ্বারায় তার ধ্বশিরূপের বে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছিলেন, মাইকেলেরও 
তদনূরূপ আকাঙ্কা ছিল। বদি বিষয়ের গাণতীর্যই যথেষ্ট হত তা হলে তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। 

এ কথা সত্য, ঝংল! সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। 
অর্থাৎ, মাইকেল বাংলা ভাখায় এমন একটি পগ খুলেছিলেন যে পথে কেবলমাত্র তারই একটি মাত্র 
মহাকাব্যের রথ চলেছিল। তিনি বাংলা ভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি। তাই তিনি খেফল 
ফলালেন তাতে বীজ ধরল না, তার লেখা সম্ভতিহীন হল, উপঘুক্ত বংশাবলী সৃষ্ঠি করল ন। তার 
পরে হেম বাঁড়ুম্যে বৃত্রসংহার, নবীন সেন রৈবতক লিখলেন। এ দুটিও মহাকাব্য, কিন্তু তাদের কাব্যের 
রীপ হল স্বতন্ত্র। তাদের মহাকাব্যও রূপের বিশিষ্তার দ্বারা উপধুক্তভাবে মূর্তিমান হয়েছে কি না, 
এবং তাদের এই রূপের ছাদ ভাষায় চিরকালের মতো রয়ে গেল কি না, সে তর্ক এখানে করতে চাই 
নে__কিন্তু রূপের সম্পূর্ণতা-বিচারেই তাদেরও কাব্যের বিচার চলবে। তারা চিত্তাক্ষেত্রে অর্থনীতি 
ধর্মমীতি বা রাষ্ট্রনীতি সম্বপ্ধে কোন্‌ কোঠা খুলে দিরেছেন সেটা কাব্যসাহিত্যের মুখ্য বিচার্য নয়। 
বিষয়ের গৌরব বিজ্ঞানে দর্শনে, কিন্তু রূপের গৌরব রসসাহিত্যে। 

মাইকেল তার নবসৃষ্থির রূপটিকে সাহিত্যে চিরপ্রতিষ্ঠঠ দেন নি বটে, কিন্তু তিনি সাহস দিয়ে 
গেলেন, নতুন লেখকদের উৎসাহ দিলেন। তিনি বললেন, প্রতিভা আপনসৃষ্ঠ নব নব রূপের পথে 
সাহিত্যকে নব নব ধারায় প্রবাহিত করে দেয়। শর 


|"সাহিতোব পথে গ্রন্নের সাহিতাগাপা প্রবন্ধ, পৈশাখ ১৩৩৫] 


মেঘনাদবধ কাব্য সমালোচনা 
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর 


আমাদের সমালোচকগণ প্রায় সকালেই একবাক্যে স্বীকার করেন (বে. শ্রীমাইকেল মধুসূদন দত্ত প্রণীত 
এ“মঘনাদবধ কাব) একটি এপিক বা মহাকাব)। এক্ষণে দেখা যাউব, ইউরোগায় এপিক ও আমাদের 
মহাকাব্যের মবে। কোনো প্রভেদ আছ্ছে কিশ।, উহাদের মুখ। তৎপর্ব এবই কি শা এবং 'এপিক 
কাব্যের ভুলে আমরা নহাকবা" প্রয়েগ করিতে পারি কি না। 

প্রসিদ্ধ ইংরাজি আলংকারিক 11821713141 বলেন :“এপিক কবিভার প্রকৃতি সহগভাবে এইরাপ 
বর্ণনা কর। যাইতে পারে যে, কবিতার আকারে কোনে। প্রসিদ্ধ অনুষ্ঠানের আবৃতি করা" তিনি আরও 
বলেন : 'ননুযোর পূর্ণত। সগ্ধন্ধে আমাদিগের ক্পনার পরিসর বুদি করা, আর এক কথায়, 
আমাদিগের বিস্ময় ও ভক্তিরসের (4৫711511911) উদ্রেক করাই এপিক কবিতার উদ্দেশ্য । বারোচিত 
ক্রিয়াকলাপ এবং উন্নত চরিত্রের বর্ণন৷ ভিন্ন এহ উদ্দেশ্য কখনও্ড সাধিত হইতে পারে না। কারণ মনুষ্য 
মাত্রই উন্নত টরি্রের ভক্ত ও পক্ষপাতী । এই-সকল রচনায় বীরত, সত্যশিষ্ঠ।, ন্যায়, বিশ্বস্ততা, বধ্ধুত, 
ধর্ম, ঈশম্বঘরভক্তি, উদারতা প্রভৃতি উন্নত ভব সবল অতি উঙ্গুলবর্ণে বর্ণিত হহয়। আমাদের মনশ্চক্ষুর 
সম্মুখে আনীত হয় এবং এইরূপে সাধু লোকদিগের প্রীতি আকৃষ্ট হর, তাহাদিগের সংকল্পে ও দুঃখ 
দূর্দশায় আমাদিগের ওৎসুক্য ও মমতা ভান, আমাদিগের হাদয়ে উদার গুশহিতকর ভাব সকল 
জাগরিত হয়, ইন্দ্রিয় কলুষিত হীন কার্ষের চিও। সকল অপসারিত হহয়। আমাদিগের এন নির্মল হয় 
এবং উন্নত ও বীরোচিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমাদিগের হৃদয় অভ্যস্ত হয় ॥” বিশেষরূপে আলোচন। 
করিতে গেলে এপিক কাব্যকে তিন ভাগে ভাগ করিয়া দেখা পারি পারে - প্রথমত, লাবগত বিয় 
কিংঝ কার্য সম্বন্ধে; দ্বিতীয়ত, কর্ত। কিংব। পাগ্র য়ত, কবির আখ্যান ও বর্ণন। 
সম্খান্দে | 

এপিক কবিতাগত কার্ধের তিনটি লক্ষণ থাকা আবশ্যক । কার্ধটি এক হইবে, মহান হইবে ও 

উপাদেয় হইবে। এই তে। গেল যুরোগীয় এপিবের সারমর্ম । এক্ষণে আমাদিগের আলংকারিকগণ 

মহাকাবোর কিরাপ লক্ষণ দিয়ান্ছেন দেখা ধাউক। 

[হিত্য দর্পণে' আছে : কাণ্ড -বিভক্ত কাব্শান্ত্র বিশেবকে মহাকাব্য বলে। উহার একটি নারধ 
হয় দেবতা হইবে, নয় বীরোদাত্ত গুণাপ্বিত কোনো সদ্বংশজাত ক্ষত্রিয় হইবে। সংকুলোভ্ব 
একবংশভাত কতগুলি রাজাও উহার নায়ক হইতে পারে। শুর, বীর ও শান্ত-এই কয়টি রসের 
মধ্যে একটি রস উহার জঙ্গী এবং অন্য রসগ্ুলি উহার অঙ্গ হইবে । উহাতে সমস্ত নাটকীয় সঙ্গিগুলি 
থাকিবে। কখন কখন খলাদির নিন্দাবাদ ও সাধূদিগের গুণ্কীর্তনে উহার আরম্ভ হয়। সমস্ত পদ্য 
একটি ছন্দ থাকিবে, খেলল অবসানে অন্য ছন্দ হইবে । কখন কখন উহাতে নান! ছন্দময় সর্গ দুষ্ট হয়। 
উহা নাতিস্বল্প ও নাতিদীর্ঘ হইলে, উহাতে অক্টাধিক সর্গ থাকিবে। সর্গান্তে ভাবী সর্গের কথা সৃচন৷ 
থাকিবে। সন্ধ্যা, সূর্ধ, চন্দ্র, রভনা, প্রদোষ, অন্ধকার, ঝতু, প্রাতত, মধ্যাহ, মৃগয়া, শৈল, বন, সাগর, 
সম্ভোগ, বিচ্ছেদ, মুক্তি, স্বর্গ, নগর, ধঙ্ঞ, রণপ্ররাণ, বিবাহ, মন্ত্র পূত্রজন্ম ইত্যাদি বিধয় ঘথাবোগে ও 
সাঙ্গোপাঙ্গরাপে উহাতে বর্ণিত হইবে। কবির নামে অথবা বৃত্তান্তের নামে কিংবা নায়কের নামে 
কাব্যের নাম হইবে। সর্গের মধো থে কথা সর্বাপেক্ষা বেশি উপাদেয়, তাহারই লানে সর্গের নাম হইবে। 
মহাকাব্যের দৃষ্ান্ত যথা, রঘুবংশ. শিওপাল ধধ. নৈযধ ইত্যাদি । আর্ঘ মহাকাবাকে আখ্যান বলেন। 
যথা, “মহাভারত । 
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মেঘনাদবধ কাবা সমা/লাচনা ৩৭৭ 


উপরে বাহা উদ্ধৃত হইল, তাহাতে মহাকাবোর প্রকৃত লক্ষণ কী, তার মর্মগত তাৎপর্ধ কী তাহার 
প্রাণগত ভাব কী--সে বিষয়ে কোনে কথা প্রাপ্ত হওয়া নায় ন! উহাতে কেবল বাহ আকার ও বাহ 
উপকরণের কথাই আছে। 

এপিক কাব্যের যে-সমস্ত লক্ষণ ইতিপূর্বে বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায় এপিক কাব্যগত 
বিখয়টি এক হইবে, মহান হইবে ও উপাদেয় হইবে। যদিপ সাহি তা দর্পণকার ঠিক এইরূপ মহাকাবের 
লম্টণ দেন নাই, তথাপি তাহার বিবৃত লক্ষণঞ্ডলি হইতে ধুর্চেপায় এপিকের সারমর্শটি কোনে। প্রকারে 
উদ্ধার করা বাইতে পারে । তিনি নারক ও বৃত্তান্ত বিখয়ের খেপ্ধপ লক্ষণ শির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে 
মহৎ অনুষ্ঠান ও মহৎ চরিত্রের বিকাশ আপনা ইইতেই সূচিত হইতেছে। তিনি এ বশিয়াছেন, 
মহাকাবে নাটকীয় সন্ধিগুলি থাকা চাই, উহাতে যুরোগীয় এপিক কাবোর কাঝগত এক হও সূচিত 
হইতেছে। তাহার পর সাহিত্য দর্পণে যে আছে : সন্ধ্যা, ৮গ্্, সূর্ব, রণপ্রয়াণ প্রভৃতি বিষয় মহাকাবো 
র্ণনায়,- তাহার তাৎপর্ব এই. একটি মহৎ ব্য।পারের বর্ণন। করিতে গেলে এবং সহ বর্ণন। উপাদেয় 
করিতে হইলে কাব্যমধ্য বিচিপ্ন বিষয়ের অবত।রণা কর আবশাক। উত্ত পক্ষণগ্ুলি এপিক কাবোর 
লক্ষণের সহিত সাধারণ একর প মিলাইয়। লওর়। খাইতে পারে: কিগু সাহিত্যদর্পণ যে বলিয়াছেন, 
শৃঙ্গার ররসও মহাকাব্যের অঙ্গী হইতে পারে--এই কথাটিতে একটু গোল বাধে। কারণ শুঙ্গার রসের 
প্রাধান্য থাকিলে এপিক কাব্যের গান্তীর্য রক্ষিত হইতে পারে কি না এবং তাহাতে মহৎ ও উচ্চ ভাবের 
তেমন স্ফুর্তি পায় কি না. সে বিষয়ে সন্দেহ হয়। সে যাহা হউক. এপিক কান্য ও মহাকাব্যের মধ্যে 
এবা থাকুক বা না থাকুক_ইহা নিঃসংশয়রাপে বল। যাইতে পারে থে, আ্ামাইকেল মধুসুদন দত্ত 
যুরে'গীয় এপিকের আদর্শেই তাহার মেঘনাদবধ কাবা রচনা করিয়াছেন। অতএব যুরোগায় এপিকের 
লক্ষণ অন্সারেই আমরা তাহার কাব্যের সমালোচনা করিব। 


প্রথমত, দেখা যাউক, মেঘনাদবধ কাবোর কার্ধটি এক কি না। আরিস্টটল বলেন, কাব্যের একতু 
এপিক কবিতার পক্ষে নিতাভই প্রয়োজনীয় । কারণ, ইহ। নিশ্চিত, যে উপন্যাস এক ও অখণ্ড, যাহাতে 
ঘটনাগডলি পরস্পরের উপর পরম্পর লহ্মমান, এবং একটি উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সকল ঘটনাই 
উম্মুখ,-তাহাতে পাঠকের যতদূর মনোরপ্রন হইতে পারে, তাহার হৃদয় যতদূর আকৃণ্ হইতে পারে, 
এরূপ হইৃতত্তত-বিক্ষিণ্ত ও পরম্পর-নিরপেক্ষ ঘটনার বর্ণনায় কখনো হইতে পারে না। আযরিস্টটল 
আরও বলিয়াছেন, এই একত্ব একজন মনুধ্যের কার্ধকলাপে বদ্ধ থাকিলেই হইবে না, কিংব। কোনো 
নিরদিছ কালের ঘটনা বর্ণনা করিলেই যথেষ্ট হইবে না। কিন্তু রচনার বিষয়টির মধ্যেই একত্ব থাকা 
আবশ্যক। বড়ো বড়ো এপিক কাব্য মাত্রেই কার্ের একত্ব উপলব্ধি হয়। ইটালি দেশে ঈনিয়সের বাস 
স্থাপন---এই বিষয়টি বর্জিলের কাব্গত বিষয় । ওই কাব্যের আদ্যোপান্তে ওই উদ্দেশ্যটি জাজ্জ্রল্যমান। 
ওডিসির একত্বও এই একই প্রকৃতির। অর্থাৎ স্বদেশে যুলিসিসের প্রত্যাগমন ও পুনর্বসতিই উহার 
উদ্দেশ্য। একিলিসের ক্রোধ ও তদৃতৃত ফলাফল ইলিয়াড কাব্যের বিষয়। অথ্স্টানদিগের নিকট 
হইতে জেরুজালেম উদ্ধার করা ট্যাসোর এবং স্বর্গ হইতে আদমের বহিষ্ধরণ মিলটনের রচনাগত 
বিষয়। ওই সকল কাব্ই উপন্যাসের একত্ 'অক্ষুগ্নভাবে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যে 
মেঘনাদের বধসাধন কিংবা শক্তিশেলাহত লক্ষ্মাণের পুনজবিনলাভ--উহার কোন্টি কাব্যগত বিষয় 
উহা বুঝা নও যাইতে পারে । কারণ কবি মেঘনাদের বধসাধন করিয়াই কাব্যের উপসংহার করেন 
নাই; তাহার পরেও লক্ষণের শক্তিশেলের ঘটনা আনিয়া এবং রামকে নরক পরিভ্রমণ করাইয়া 
অনেকটা নিরর্থক বাড়াইয়াছেন। আযারিস্টটলের নিয়মানুসারে ইহাতে কাব্যগত একত্র বিলক্ষণ 
ব্যাঘাত হইয়াছে বলিতে হইবে। 


৩৭৮ হঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


দিতায়ত, দেখা ঘাউক, মেঘনাদবধের বর্ণিত কার্ধটি মহৎ ও বৃহৎ কি না। কাবাটি মহৎ ও বৃহৎ 
হহলে 'সইসঙ্গে সেই কার্ধের কর্তাকে অর্থাৎ নারকাকেও মহাশওি সপন মহাপুরুথ বলিয়া অনুমান 
কর। যায়। ঘদিও সমত্ত রামারণের মধ্য সীত। উদ্ধারই সর্বাপেক্ষা মুখ্য ও বৃহৎ অনুষ্ঠান, তথাপি 
(মঘনাদের বধসাধনরূপ কার্ধকে কবিধর মধ্সুদন ভাহার নি কাবো প্রাধান। দেওয়ায় বিশেষ থে 
তি হইয়াছে তাহা বলা যায় না। খেহেও সীতা উদ্ধারের পক্ষে মেঘনাদবধ একটি প্রবুষ্ ও প্রধান 
উপায়: যে অঘনাদেক প্রতাপে ইন্ উগ্র বাথু সর্বদাই সশঙ্কিত, তাহাকে বধ না করিতে পারিলে সাত 
উদ্ধার কা প্রায় অসন্তব হইত। কিগু কবি লক্ষণ বা রামকে নায়ক না করিয়া রাপণ ও ইন্্রজিৎবে 
শাযকর্বাপে নির্বাচন করার তাহার কাবগত নহস্ত্ ও গৌরবের বিশেষ হানি হইয়াচ্ছে সন্দেহ শাই। রাবণ 
কিংবা ইং্রজডিৎ পাশব বারতেরহ আদর্ুল। কিগু যে বীরঠের সহিত পুমা দয়া খায় ঝৎসলা ভপ্তি 
শিশ্রিত. সেই বারগুণে ভূষিত উন্নত চরিত্রের মহাপুরুষই মহাবীব্যের উপধুশ্ত' নায়ক হইতে পাবেন। 
মেঘনাদপধ কাব্যের শায়ক থে কে তাহা আমরা কাব্যের নাম মাএ পাঠেই অবগত হইতে পারি পা। 
বরণ, খাব্যখানির শাম মেঘনাদবধ, উহাতে মেঘনাদকেও নায়ক বুঝাইতে পারে এবং মেখনাদবধের 
কর্ত৷ লম্ীণকেও নায়ক মনে হইতে পারে। তবে, আসল নাধক ধর! পড়ে কৌথায় % না, যেখানে কবি 
লক্ষণ ও মেঘনাদকে একত্রে আনিরাছেন। পশ্্রণকে তষ্কর ও সর্পের ন্যায় অলক্ষিতভাবে খজ্ঞাগারে 
প্রবেশ করাইয়৷ কাপুরুষের ন্যায় অন্যায় ধুঙ্ছে নিরন্তর অথচ বীরদর্পে দর্িতি মেঘনাদকে বধ করাইয়। 
লল্পণের চরিত্র যারপরনাই হীনবর্ণে রঞ্জিত করিয়াছেন এবং মেঘনাদকে বীরত্ব ও উদার তাগ্ডণে ভিত 
করিয়া শায়ক স্থানীয় করিয়! তলিয়াছেন। মেঘনাদের পরাগায়েও জয় হইয়াছে এবং লক্ষণের 
গয়েতেও বাস্তবিক পরাজয় হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতে পারেন, এ বিষয়ে কবির সম্পূর্ণ স্বাধীনতা 
থাকা উচিত-_তিনি খাঁহাকে ইচ্ছা তাহার কাব্যের নায়ক করিতে পারেন, এবং তাহাব পাত্রদিগকে 
যেরূপ করিয়া ইচ্ছা আঁকিতে পারেন। এই বিষয়ে 13197 যাহা বলিয়াচ্ছেন তাহা অতি যথার্থ কথা। 
তিনি খন, সকল চরিগ্রকেই যে সৎ-চরিএ হইতে হইবে এরূপ কোনো কথা নাই__স্থল বিশেষে 
অসম্পূর্ণ চরিত্র-_এমন-কি, পাপিষ্ঠ চরিত্রেরও অবতারণ। করা যাইতে পারে- কিন্তু কাবোর যাহারা 
কেদ্রইল, সেই নায়কদিগের চরিএ পাঠ করিয়া যাহাতে পাঠকের মনে ঘৃণা ও অবজ্ঞার উদ্রেক না 
হহয়া প্রত্ত বিস্ময় প্রাতি ও ভক্তিরসের উদয় হয়, এরাপ রচন। করা নিতাত্ত কতব্য। বিশেষত 
মাইকেল মধুসৃদনের পক্ষে এ দোবটি নিতাগ্ত অমার্জনীয়। আপনার ছাগকে কেউ মুণ্ডের দিক দিয়াই 
কাটুক, কিংবা লেের দিক দিয়াই কাটুক, ৬ বিবরে কাহারও আপন্তি না হইলেও হইতে পারে, কিগ্ত 
ধাহ৷ কবির একমাত্র নিজের ধন নহে, যাহা সমস্ত ভারতবর্ষের সশপন্ডি তাহা লইয়া এরাপ লগুভপ্ 
করিলে চলিবে কেন? মূল গ্রন্থে থে সমস্ত চরিত্র উত বর্ণে চিগ্রিও হইয়াছে, তাহাদিগকে কবি আরও 
উন্নত ধরিয়া চিত্রিত ককুন-__তাহাতে তাহার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সেই মুল গ্রঞ্থেব বর্ণিত 
উন্নত চরিত্রদিগকে হীন করিয়া আঁকিবার তাহার কী অধিকার আছে? বিশেষত খাহার! প্রত্যেক 
ভারতবাসীর হৃদয়ের সামগ্রী--চির আরাধা দেবত।---সেই রাম-লঙ্্পণকে এরূপ হীনবর্ণে চিঠ্রিত করা 
কি সহাদয় জাতীয় কবির উচিত £ রান-লম্ম্মণ থাকিতে মেঘনাদকে কিছুতেই নায়ক করা যাইতে পারে 
না-_মহাকাব্ের উপমুক্ত অত বড়ো মহান চরিএ রামারণে কেন, মহাভারত ছাড়া পৃথিবীর আর 
কোনো কাব্যে পাওয়! যায় কি শা সন্দেহ। তাহাদিগকে ছাটিয়া রাখণ কিংবা মেঘনাদকে নায়ক 
করিবার তো কোনো অর্থই পাওয! যায় না। 
সাধারণত, চরিত্র চিত্রে কবিবর মধুসূদনের ক্ষমতা প্রকাশ পায় নাই। মেঘনাদবধ কাবোর নায়ক 
মেঘনাদকে আমরা অতি অল্পই দেখিতে পাই। যাহা কিছু তাহার চরিত্রে স্ফুর্তি পাইয়াছে সে সেহ 
যক্ঞাগারের দৃশ্যে। তাহার পাত্রদিগের চরিত্রে সুন্ষ্ন প্রভেদ সকল উপলব্ধি হয় না। রাবণও বীর, 


ও 


মেঘনাদবধ কাবা সএ/লোচনা ৩৭৯ 


মেঘনাদ বার- রাবণও বিলাসী, মেখনাদও্ড বিলাসী । প্রতোদের মধে। একছরন পিতা, আর -এক ডন 
পুত্র। বেমন এক জাতীয় হহলেও প্রতোণ লোকের শুখশ্র। বিভিম- সেইপাপ সাধারণত এক প্রবৃতির 
হইলেও প্রতোক লোকের চরিত্রে সুক্ম তারতম। ও বৈধন। লক্ষিত হয়। এই বৈষনাগুলি পরিস্মুটরাপে 
চিত্রিত করিতে পারিলে প্বির বিশেষ প্রতি প্রকাশ পায়। এ বিষয়ে বাস অধ্বিতীয়। ঘুরোগায় 
ববিদিগের মবে। এই অংশে হোমর সর্বাপেক্ষা কনত। প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার নাচে ট্যাসো। 
মেঘনাদবর কাবো বতশুশি পুক্ষ চরিএ আছে, তমধে পাবণের চরিএহ সর্বালেশা প্রাধ্ুটিত ও 
আত্মসংগত হইয়াছে। কি€ু মূল রানায়ণে যেরাপ রাবণের পূর্ব প্রচণ্ড ভাব উপপর্ধী হয়, মেঘনাদ 
কাবে। সের্চপ কিছুই পাওয়া যায় না। মুল রানায়ণেও তাহার বিলাপ আছে বটে, বিগ তাহার শোপ 
ও রোবের ভাব এমন নিপুণভাবে মিশ্রিত করিয়! পেখানে। হইয়াছে (যে, তাহাতে তাহার চগ্রিএদ৩ 
ভীষণ গান্তীর্যের কিছুমাএ হানি হয় নাই। মুল গামায়ণে পাবণের বিলাপ বর্ণনা কারাতে করিতে এব 
স্থলে অ।ছে থে, রাবণের শেএ হইতে বিপ্প অঞ্র পতিত হইভেছিল₹ না, যেমন গ্রলস্ত দাপনিখা 
হইতে তপ্ত তৈল খিন্দু বিন্দু স্ালিত হয়। এই একটি উপণ। দ্বারা রাবণের রোখদাপ্ত শোক কেমশ 
ভলভ্রূাপে বর্ণিত হইয়াছে এবং তাহার চরিত্র কেমন সন্দুর পাপে চিত্রিত হহয়াছে। সনস্ত বাধাখিষ্ঝ 
বিপদকে তচ্ছ করিয়া দানববালা প্রমীল। যে সময়ে পতি দর্শনে যাত্রা করিতেছেন সে দূশাটি অতি 
চমৎকার-_-ঙাহা পাঠকের মনকে বাপভাবে উত্তেজিত করিয়া তোলে। সমস্ত মেঘনাদবধ কাবে। 
প্রমীলার চরিত্র বেশ নিপুণভাবে চিত্রিত হইয়াছে । দেবদেবীগণের চরিএ বর্ণনা করিতে গিয়া 
মেছনাদবধ কাব্যে অনেক সময় দেবোচিত গান্তীর্ঘ প্রক্ষিত ইয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, 
মেঘনাদবধ কাব্যের কার্যটি মহান হইলেও তৎসম্পকীয় পাত্রদিগের চরিএের মহণ্ড তেনন সুন্দর পাপে 
বিকশিত হয় নাই। ওই বৃহৎ কার্টি সাধন করিবার জন] যেসকল সরঞ্ানের আবশাক, তাহা খুব 
জমকালো হইয়াছে সন্দেহ নাই, স্বর্ণ মর্তা-পাতাল হহতে তাহার বিস্তৃত আয়োগুন অত্যস্ত খটা করিয়া 
আহরণ কর! হইয়াছে। বলিতে কী মেখনাদবধ্‌ কাব্য সরঞ্ভাম ও কোশলের অভাব নাই। কিন্তু আসল 
কথ! চরিত্রের মহন্ত বিকাশ--যাহা মহাকাব্যের প্রাণ তাহা গেখনাদবধ কাব কোথায়? 

অবশেষে দেখ। যাক্‌, মেঘনাদবধ খাবা আযাখান ও বর্ণন। অংশে উপাদেয় হইয়াছে কি না। 
কাব্যগত কার্যটি বৃহৎ ও মহৎ হইলেই যে ৬গাদেয় হইবে এরূপ কোনো কথা নাই। কারণ, কেললমাএর 
সাহসের কার্মগুলি, বতই কেন বীরোচিত হোক না-_নারস ও বিরক্ডিকর হইতে পারে। কিন্ত ববিবর 
মাইকেল মধুসুদন তাহার কাব্যমধ্যে বিচিত্র বিষয়ের অবতারণ। করিয়।, দেবদেরা প্রভৃতি অলৌকিক 
সরঞ্জাম (71201010) আনয়ন করিয়া, দুই-একটি সুন্দরী প্রকরী (1594৩) প্রবর্তিত করিয়া এবং 
যাহাকে এপিক কবিতার পাকচত্তর বলে (11012800) (সহ নায়কদিগের বাধাবিন্ন সকল বখেপযুক্ত 
রূপে কাণামধ্যে বিন্যাস করিয়। তাহার কাব্যটিকে একরূপ ধেশ উপাদেয় করিয়া তুলিয়াচ্ছেন। 

এপিক-কাবাগত আধখ্যান-বিন্যাসের দুই প্রকার পদ্ধতি আছে। কবি আপনার মুখেই সমস্ত 
উপন্যাসটি বর্ণনা! করুন কিংবা তাহার কাব্যগত বিষয়ের পূর্ব ঘটনাগুলি তাহার পাত্রদিগের মুখেই 
বর্ণনা করুন--তাহাতে বিশেষ ক্ষতিবৃদ্ধি নাই। কবিবর হোমর তাহার ইলিয়াডে প্রথমোন্ড প্রথাটি ও 
তাহার ওডিসিতে দ্বিতায়োক্ত প্রথাটি অবলম্বন করিয়াছেন। মাইকেল মধুসৃদনও তাহার কাব্যগত মুল 
বিষয়ের পূর্ববর্তী আনুষঙ্গিক ঘটনাগ্ডলি সীতা ও সব্নমার কাখে।পকথনে বাক্ত করিয়া সুকৌশলের 
পরিচয় দিয়াছেন সন্দেহ নাই। যদিও মাইকেল মধুসূদন চরিত্র চিত্রে বিশেষ শ্ষঘত। প্রদর্শন করেন নাই 
কিন্তু বাহ্য দৃশ্যগুলি একরূপ মন্দ চিত্রিত করেন নাই; তাহার অনেকগুলি ছবি বেশ সভীব ও জীবস্ত। 
আমার বোধ হয়, প্রাকৃতিক দৃশ্য অপেক্ষা তিনি লৌকিক দৃশ্যগুলি চিত্রিত করিতে অধিক সফল 
হইয়াছেন। তাহার চিত্রকর্মের প্রণালী এই যে, তিনি প্রতোক খুঁটিনাটি ধরিয়। চিত্র কারেন__দুই-একটি 


৩৮০ মেঘনাদলধ কাবা চগা 


ক 


(পাঁ১ দিয়। চরি এটিকে ফুটাইয়। তলিতে পারেন নান ভাহার পাবণের সভা বর্ণনা-লফ্কাপুরী বণশি।- 
রণপ্রয়।ণের বর্ণনা পা করিলেই ইহা উপলব্ধ হহবে। তাহার ভাযায় এপিক কবিতাসুলভ তেজন্বিত। 
ও বেগবন্ডা আছে সন্দেহ নাই-_ কিশ্ু তাহার পাব্রদিগের কথাবাতায় হৃদয়ের স্বাভাবিক উচ্ছাস 
মাই-_ তারিন আবেগ নাহ 2 বেখন সকলেই অভিনয় করিভেছেন বশিয়া বোধ হয়! উগ্র 
প্রত গর ওলি বেশ কাঢাকাটা, স|গানে। গোছানো, বিগত তাহাতে হাদয়ের অভাব উপলব্ধ হয়। উহাতে 
প্রেমের পাঙানিক উ্খসের দলে নাগরিক প্রসিকতা, প্রকৃত শোকের গুলে আড়দরময় বিলাপ- এবং 
প্রনৃত বারতের ছলে আন্মালশহ নিক প্রকাশ পায়। প্রকৃতির বর্ণনায় আমাদের কবি অধিকাংশ ছুলে 
পরাতন কবিদিগেরই অনুসরণ করিয়াঞেন--নৃতন ডাব অতি অন্গহ আছে। সেই কোকিল, সেই প্রমর, 
সেই পণ্ধিলী, সেই চকোর। হাহার উপম।গুলি অনেক সময় কুত্রিম ধলিয়। বোধ হয়, অনেক সময় মনে 
হয় উপশা দিবার জুলাই উপম। দেওয়া হইয়াছে । আনেক সময় তিনি অযথা স্থলে ঘথা' প্রয়েগ করিয়া 
রসভঙ্গ কারেন। সাধারণত বলিতে গেলে অলংকারের আড়ঙ্গরে তাহার কবিতায় সরল সৌন্দর্যের 
স্কুর্তি পায় ণা। বে স্গে সীতা সরমার নিকট তাহার পূর্ব কাহিনী বলিতেছেন, --সেই সর্ণটি অতি 
চমৎকার --উহার অনেক অংশে ধাডাবিক ববিকের স্ফৃর্তি আছে। স্থানে স্থানে তাহার রচনায় করুচি 
প্রকাশ পায়। তাহার নরক বর্ণন। অত্যন্ত বাভৎস জনক । ঘদিও ইলিয়।ড ও মিলটনেও কোনে কোনে। 


নি 


৮ 


সমালোচক বলেন, ইলিরাডের তৃতীর সর্গান্তর্ণত হার্পিদিগের উপন্যাস, এবং প্যারাডাহস লস্টে 
দিতীয় “বুকের” অভুর্ডন্ত পাপ ও মুতার রাপকটি উল্ত দূইটি প্রসিদ্ধ কাব্য হইতে পরিতান্ত হইলেই 
ভালে। হহত। 

কিন্তু মেঘনাদবধ কাব্যের যতই দোষ থাকুক-না কেন, ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে ইহা 
সুখপাঠ/। বিচিত্র ঘটন। ও ভাবের সমাবেশ এবং অমিএরাক্ষর ছন্দের ণে অত বড়ো গ্রহ পাঠ করিয়া 
আমাদের ক্লেশ বা ক্লান্তি বোধ হয় না, প্রতাত আমোদ পাওয়। বায়। কিন্তু অধিকাংশ ছলে আমরা উহা 
হইতে যে আমোদ পাই-_-সাধারণ মানবপ্রকৃতি সুলভ আড়ম্বরপ্রিযতাই তাহার কারণ। বাঞজপথে 
ঘোরঘট। করিয়া, বাদা বাজাইয়।, নিশান উড়াইয়।, লোকের কোলাহলে আকাশ পুর্ণ করিয়া, যখন 
চাক্চিক্যময় গিন্টির সাজে সুসজ্জিত কোনো প্রতিমাকে বাহির করা হযতিখন যেজপ সেই দৃশ্য 
সাধারণ দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও তাহাতে তাহারা আমোদ পায়---মেখনাদবধ কাব্য পড়িয়। 
অনেক সময় আমরা যে আমোদ পাই, সৃক্ম্ররূপে বিশ্লেখণ করিয়া দেখিলে ওই প্রকারের আমোদ 
বলিয়া উপলব্ধি হইবে। উহাতে সহজ্জ কবিতের স্বাভাবিক উচ্ছাস অতি বিরল, কৃত্রিন আডম্বরপূ্ণ 
অলংকারে উহা পরিপূর্ণ। কাবাখানি পাঠ করিয়া আমোদ পাওয়া যাইতে পারে বটে, কিন্তু হৃদয়কে 
স্পর্শ করিতে পারে না। 

কিন্তু একটি কথা শেষে লা আবশাক। কবিবর মাইকেল মধুসুদন দন্ত বাংলা পদো অমিএক্ষর 
ছন্দ প্রবর্তন করিয়! আমাদের সাহিত্যরান্যে একটি গুভ বিপ্লব সংসাধিত করিয়। গিয়াছেন এবং তাহার 
রচনার স্থানে স্থানে বাংলা ভাথার প্রকৃতিবিরদ্দ্ধ হাস্যা্পদ প্রয়োগ থ[কিলেও শিথিল বঙ্গীয় পদ্যের 
সংশ্লিষ্ভতা সাধন করিয়া সাধারণত তিনি বঙ্গসাহিত্ের উপকার করিয়। গিয়াছেন বলিতে হইবে। 
অতএব আর যদি কিছুরই জশ্য না হয়, অস্তত এই উপবণরটির জন্য ভাহার নিকট আমাদের কত 
হওয়া উচিত। শর 


মেঘনাদবধ কাবা সম্বন্ধে কয়টি কথা 
শ্রীশচন্দ্র মজুমদার 


মেখনাদবপ কাবোর” প্রকৃত সমালোচনা আজিও হইল না। অথচ এই রাপকপ্রিয় দেশে, কোন “পখক 
খদি অধুনাতন বঙ্গসাহিতোর শ্রাবুদ্ধি দেখিয়া ভগবান অরিটিখালার? সহিভ ইহার উপন। দিবার 
লোশ্টুক সপ্ধরণ করিতে শা পারেন, তবে উহাকে মনে করিতে হহবে থে টানেঘনাদই বান্দের "প্রদীপ 
প্রভাত তারা!” বিনি বাঙ্গালীকে 'এমধনাদবধ কাব্য বুঝাহতে সক্ষম তিনি পুঝাহিলেন না। ভরসা 
ছিল, পঙ্গিম বাবু একবার সে প্রয়াস পাইবেন! কিন্তু তিনি বুঝি আর তাহা করিলেন না। কে তাবে এই 
'এরওর ব্রত গ্রহণ করিবে£ প্রবর্ধ লেখকের সে উদাম বুঝি কেবল পুঈঠা মাএ। ৩বে কথা এই থে, 
মেঘনাদবাধের" পীতিমত সমালোচনার দায়িত আমর! গ্রহণ করিতেছি না। 

হিন্দুসস্ভান মাত্রই রামায়ণের উপ।খ[নভাগের সহিত সুপরিচিত। রামের মহণ্ড, তাহাদের চরিত্রের 
বারদর্প; জগতে অতুলনায়া দোখনাত্র গবিশুনা। সীতার কমনায়তা, তাহার পতি পশ্মণের 
ভ্রা্তপ্রেম, সেই বীর পুরুষদের চিরোজ্জল, নিঃধার্থপর বারভাব;-সধকেপত রামায়ণের সেহ 
স্বর্গীরভাব, বাল্যকালাবধি হিন্দুসস্ভান অনুদিন হৃদয়ে ধারণ করেন। আর সেই সঙ্গে রাবণের 
বংশাবলীর উপর আমাদের কেমন একট। বিজাতীয় ঘৃণ। জশ্মিয়। ঘায়। কবির “সৌধ কিরীটিণী” পঞ্ছ। 
পাঠকের চক্ষে ভাসিতে থাকে, কিন্তু হৃদয়ে স্থান পায় না। লঙ্কার কথা মনে আসিলে নরভূক রাক্ষসের 
ভীষণ পাপাচার সব্বাগ্রে ঠাহার মনে পড়ে। আর সেই অনোকপনে, চেড়ীদলবেচগিত, 
চিরলোকমোহিনী, জনকনন্দিনার চিত্র মনে করিরা তিনি ইচ্ছায়, ভনিচ্ছায় অশ্রুবর্ধণ কীরেশ। ইহহি 
রামায়ণ! অস্ততঃ প্রথম দৃষ্টিতে রামায়ণ ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। “নেঘনাদবধ কাব্য” পামায়ণ 
মহাবৃক্ষের পল্লব মাত্র লইয়া প্রচিত। কিন্তু ঘেমন কেন পাঠক হউন না, "শেখনাদবধ”' পাঠকালে 
তাহার মনে হইবে, খাহা রামার়ণে নাই, 'অঘনাদে” তাহা পড়িতেছি। “মেঘনাদের” রাক্ষসকে খুণা 
করিতে ইচ্ছা হয় না;_-ে ভাবহ মনে আসে ন৷। প্রতি পদে যেন “জগতের অলঙ্কার” লঙ্কার প্রতি 
সহানুভূতি হয়। কবি নিজেই বঞ্ধুকে পত্রে লিখিয়াছিলেন, 1১৩01) 1৬৩ 81812101000 ১০১ 01001 
0০ 110201% 01 110 00991 11) মেখনাদ 1৬ ৮/10) 0170 1005105051 810 0101 15 11৬ 1601 01] 
অর্থাৎ “এদেশের লোকেরা অসন্তষ্ট হইয়া বলিয়া থাকে যে মেঘনাদবধ কাব্যে কবির মনের টাশ 
রাক্ষমদের প্রতি! বাস্তবিক তাহাই বটে।"” জানিয়৷ ওনিয়া কবি হিন্দুসভ্ভানের চিরাচরিত 
সংস্কারন্নরোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসাইতেছেন! আপাততঃ ইহা বড বিসদৃশ বলিয়। বোধ হয়। 
কিন্তু ভাবুক দেখিবেন, এই প্রভেদই মেঘনাদবধ কাব্যের বীজ। 

আবার রামায়ণের সেই রাবণকে মনে কর!__-যেন প্রলয়ের স্থানচাও গ্রহ মিন্টনের সেই সয়তান 
তুল্য!--নরকে রাজ্য করিবে সেও ভাল; তথাপি স্বর্গের দ্বিতীয় অধীশ্বর হইতে চাহে না! এ দৃশ] 
অত্যন্ত গান্তীর্যযময বটে, কিন্তু কেমন ভয়ানক! আর "মেঘনাদবধের” রাবণ£ কতকটা ভক্তিত্রীতির 
আধার! তিনি নিজ হৃদয়ের উচ্ছাসে, সেতুনিগড় বদ্ধ, চিরকল্লে।লমর, চিরঞাধীনতাময় সমুদ্রকে লক্ষ্য 
করিয়া, তীব্র ব্যঙ্গের লহরী তুলিরা বলেন__ 

“কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, 
প্রচেতঃ! হা ধিক্‌, ওহে জলদলপতি! 


প্রব্ষটি 'বঙ্গদর্শনে' ১২৮৮ বঙ্গান্দে প্রকাশিত । 


মেথনাদবধ কাবা চঢা 
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এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্গ্য অভোয় 

তণি হায়, এই কি হে তোমার ডুখণ, 

র্াকর £ 
খখন পত্রশোধাতপ!, অভিমানিনা, সাধবা চিএরাঙ্গদা দৃপ্ত পাবে তাহাকে বলিয়াছিলেন 

“হায়, নাথ, নিজ কর্মাফলে 

মগাে রাক্ষলকুলে, মজিলে আপনি!” 
তখন “মহামন্ত্রললে নস্রমুখ ফণীর মত রাবণ নতমুখে তাহা গুনিয়াছিলেন!--থেন নিব পুরে শিভোর 
দোষ দ্ীবার করিয়। লইযাছিলেন। রামায়ণের রাধণ তাহা পারিতিনণ বিঃ অসঙ্ঞাবপ্তাঘ দবধৃন্ত নর 
যেমন নারীমাএবে জনা ইন্দ্রিয় তৃপ্তিরহ নিদানমাত্র মনে করে, রামায়ণের রাবণ সেই প্রবৃতির। 
“মেখশাদবধের” রাবণ কভকট। ভক্তির ও শ্রীতির আধার। যখন ইদ্রজিতের মতা সংবাদ দিয় 
রোদ ৩বেশী বিরূপাক্ষচর অদৃশা হইলেন, স্বীয় সৌরভে সভা পুর্ণ হইল, 

দেখিলা রাক্ষসনাথ দীর্ঘজটাবলী 

ভীষণ ত্রিশুল-ছায়া” 
তখন মন্মপীডিত লক্ষেশ্খর প্রণাম করিয়া ভক্তিগদগদ স্বরে বলিয়াছিলেন,-শুনিলে অশ্রু সঘরণ কর। 


ঘায় না._ বলিয়াছিলেন : “এতদিনে প্রভু, 
ভাগ্যহীন স্ৃত্যে এবে পড়িল কি মনে 
তোমার % এ মায়া হায় কেমনে বুঝিব 


মূঢ় আমি, মায়াময় £ কিন্তু অগ্রে পালি 
আজ্ঞা তব হে সবর্বজ্ঞ; পরে নিবেদিব 
যা কিছু আছে এ মনে, ও রাজীবপদে!” 
ফলতঃ “মেঘনাদবধ কাব্যের রাবণকে দেখিলে, রামায়ণের সেই রাবণ বলিয়। বড় একটা চেনা 
যায় না। “মেঘনাদের” রাবণ,_যেন মানুষ অনেক শোক পাইরা হ্র্ধালাভ করিয়াছে;-- দুবরৃশ 
যুবক বেন কত ঠেকিয়া, কতক বুঝিয়া শাত্ত হইয়াছে! বলা বাহুল্য যে, অলৌকিক চরিত্র কণ্পনাস্থালেও 
কবি কিয়ৎপরিমাণে মানবচরিত্রের অনুকরণ করিতে বাধ্য! আর অবস্থাবৈষম্যেও একই চরিত্রের যে 
উত্থান, পতন হইতে পারে এবং হৃই্যা থাক. এ কথা মনে রাখিলে, ভরসা করি, কেহ কেহ রাবণকে 
কেবলমাত্র “কোমল সে ফুলসম" বলিয়া উড়াহয়। দিতেন না। 
আমরা যাহা বুবি৩ চাহ, তাহাতে রাবণ-চরিত্রের বিশেষ প্রয়োজন নাই। তবে সে চরিত্রকে 
রামায়ণেতর চরিত্র করিয়। গড়িবার যে তাৎপর্য্য আছে তাহা খুঝাইবার জন্যই এ প্রয়াস পাইলাম। 
ভাবুক দেখিতে পাইবেন যে কাব্যমধ্যে এই চরিত্রের বিলক্ষণ উপযোগিতা আছে। আমাদের মুখ্য 
প্রয়োজন ইন্দ্রজিতর চরিত্র লইয়া। একবার তাহা সুস্ম্লানুসূশ্্ন করিরা দেখি। 
প্রথম সর্গে ধাত্রীর মুখে লঙ্কার বিপদবার্তা গুনিয়া মেঘনাদ বীরের যোগ্যভাবে বিলাসশয্যা ত্যাগ 
করিলেন;-- ক্রোধে যে কুসুমদাম ছিড়িলেন! বলিলেন, 
হা ধিক মোরে! বৈরীদল বেড়ে 
স্বর্ণলঙ্কা, হেথা আমি বামাদল মাঝে? 
এই কি সাজে আমারে, দশাননাত্মজ 
আমি ইন্দ্রজিৎ; আশ রথ তরা করি; 


মেঘনাদবধ কাবা সম্বান্ধে কয়টি কথা 


ছে 
তা 
ে 


ঘুচাব এ অপবাদ, বধি রিপুকুলে।” 
মেখনাদের পিতভক্তি বড় সুন্দর। তাহার বীরভাব যেমন সপ্ত, তেখনি সরল! এতদিন তিনি 
নিশ্চিতুনে, প্রমোদ উদ্যানে পত়ীসহবাসে আমোদ-নিরত ছিলেন। পিতার আকম্মিক বিপদ বার্তায় 
অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু বিপদ তিনি তণঞ্জান করেন! সে কথা হাপিয়াই উড়াইয়া দিলেন 
“হে রক্ষঃ-কুঁল-পতি, 
ওনেছি, মরিয়। নাকি বাঁচিয়াছে পণঃ 
রাঘব? এ মায়া, পিতঃ, বুঝিতে না পা, 
কিন্ত অনুমতি দেহ; সমূলে নিম্মূল 
করিব পামরে আজি! ঘোর শরানশলে 
করি ওস্ম. বার আঙ্জে উড়াইব তারে; 
নতুবা বাঁধিয়া আনি দব রাজপদে।” 
ইত্রজিতের তৈজস্ষিতা তড়িৎ-তরঙ্গের মত হাদয়ে প্রবেশ করে: এই দেখুন -- 
“কি ছার সে নর, তারে ডরাও আপনি, 
রাজেন্দ্র€ থাকিতে দাস, যদি খাও রণে 
তুমি, এ কলঙ্ক, পিতঃ, ঘুষিবে জগতে। 
হাসিবে মেঘবাহন: কষিবেন দেব 
অগ্নি। দুই বার আমি হারানু রাঘবে; 
আর একবার পিতঃ, দেহ আঙ্ঞা মোরে; 
দেখিব এ বার বীর বাঁচে কি গযধে!” 
ইন্দ্রজিতের মাতৃ ভর্তি হৃদয়কে নিগ্ধ করে! পুত্র-বৎসল। মন্দোদরী কিছুতেই যুদ্দার্থ মেখনাদকে 
বিদায় দিবেন না। রামের দেববল ও সৈন্যঝলের উল্লেখ করিয়৷ হুঙগবাত্রার অবৈধতা প্রতিপ্ 
করিলেন, বিপদ অবশ্যস্তাবী জানিয়া রক্ষোমহিষী বিদারার্থী পুর্রের সন্ফুখে অশ্রবিসজ্ভন করিলেন। এ 
সংসারে বীর ধিনি, তিনি বুঝি সকলই সহিতে গারেন, কিন্ত মাতার, মাতৃভূমির রোদন সহিতে পারেন 
না। এ সংসারে ক্ষণজন্মা বীরবর সেকেন্দরসাকে কখনও মাতৃভূমির রোদন শুনিতে হয় নাই, কিন্তু 
তিনি মাতার অশ্রু সহিতে পারেন নাই। কুমার কাতর হইলেন কিন্তু যুদ্ধে না গেলে নহে। বলিলেন, 
“কি সুখ ভুর্জিব, 
ঘতদিন নাহি তারে সংহারি সংগ্রামে! 
আক্রমিলে হুতাশনে কে ঘুমায় ঘরে? 
বিখ্যাত রাক্ষস-কুল, দেব-দৈত্য-নর- 
ত্রাস ত্রিভুবনে, দেবি। হেন কুলে কালি 
দিব কি রাঘবে দিতে, আমি, মা, রাবণি 
ইন্দ্রজিৎ? কি কহিবে শুনিলে এ কথা, 
মাতামহ দনুজেব্দর মর? রথী যত 
মাতুল? হাসিবে বিশ্ব! আদেশ দাসেরে, 
যাইব সমরে, মাতঃ, নাশিব রাঘবে! 
ওই শুন কৃজনিছে বিহঙ্গম বনে। 
পোহাইল বিভাবরী। পূজি ইষ্টদেবে, 


লি 


৩৮৯ শৈঘনাদবধ কাবা চর্চা 


দুর্দর্য রাক্ষস দলে পশিব সমরে। 

আপন মন্দিরে, দেবি, ধাও ফিরি' এবে। 

তুরায় আসিয়। আমি পূজিব যতনে 

ও পদ-রাজীব থগ, সমর -বিজরা। 

পাইয়াছি পিত আজ্ঞা, দেহ আগ তমি। _ 

কে আটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে 7 
এই বীর, এহ পিতৃঘাতি ভক্তি পত্তীর প্রণয়ে আরও মধুময় হইয়াছে। মেঘনাদেশ পঠা-বাংসল্য প্রেমের 
আদর্শস্ল। তাহার মাধুর্য ও গান্তাঝে। হাদয় আনন্দে পরিপ্রত হয়। উখা সনাগমে কৃলতবনগীতে 
কুমারের শিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে। প্রমীলা তখনও শিঘি ত। 

“প্রমীলার করপদ্ম, করপন্ে ধরি 

রথীন্দ্র, মধুর স্থরে, হার রে, থেমতি 

নলিনীর কানে অলি কহে গুপ্জরিয়। 

প্রেমের রহস্য কথা, কহিল। (আদরে 

চুম্বি নিমীলিত আঁখি) “ডাকিছে কুজনে, 

হৈমবতী উধা তুমি, রূপসি, তোমারে 

পাখী-কুল! মিপ, প্রিয়ে, কমল" লোচন! 

উঠ চিরানন্দ মোর! সূর্যাকাত্তমণি- 

সম এ পরাণ, কাস্ত!; তুমি পরবিচ্ছবি ৮ - 

তেঞ্োহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন! 

ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তন তুমি হে জগতে 

আমার! নয়ন-তারা! মহা রতন। 

উঠি দেখ, শশিমুখি, কেমনে কুটিছে, 

চুরি করি কান্তি তব মঞ্জু কৃগ্ভবনে 

কুসুম!” 

আবার, __তখন প্রশ্নালার নিদ্রাভঙ্গ হইয়াছে 

“পোহাইল এতক্ষণে তিথির শববরী; 

তা না হ'লে ফুটিতে কি তুমি কমলিনি, 

জুড়াতে এ চক্ষুঃদ্বয় ?” 

প্রমীলাকে, রক্ষোমহিবী ইন্দ্রভিতের সঙ্গে যঞ্জগারে যাইতে দিলেন না। পুত্রের বিরহে, পুত্রবধূর 
নুখ দেখিয়াও তপ্তপ্রাণ শাতল করিবেন! তবু প্রমীলা আর একবার গ্বানীকে নির্জনে না দেখিয়া 
থাকিতে পারিলেন না। "মেঘনাদ ধারে ধীরে, 
কৃসুম বিবৃত পথে যজ্ঞশালা মুখে” | 

যাইতেছিলেন! "ধীরে ধীরে", কেন না তখন প্রমীলার চারু মুর্তি হাদর়ে তাহার জাগিতেছিল! এমন 
সময়, “সহসা নৃপুর-ধ্বনি ধ্বশিল পশ্চাতে। 

চিন-পরিচিত, ময়ি, প্রণয়ার কানে 

প্রণয়িণী-পদ-শব্দ! হাসিলা বীরেন্দ্র 

সুখে বাহু-পাশে বাঁধি হন্দীবরাননা 


মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়টি কথা ৩৮৫ 


*প্রমীলারে।” 
ইন্দ্রজিতের দেবভক্তি,__-তাহাও বড় উন্নত। নিকুপ্তিলা যজ্ঞাগারে তিনি ধ্যানে মগ্ন।__দেব 
বৈশ্বানর সশরীরে আবির্তৃত হইয়া! বর দিবেন, কথা আছে। এমন সময়ে লক্ষ্মণ মায়াবলে যজ্ঞাগারে 
প্রবেশ করিলেন। কুমার নয়নোন্মীলন করিয়া দেখিলেন মূর্তি চিরশক্র লক্ষণের! _কিস্তু দেবতায় 
তাহার অটল ভক্তি: ""সা্টাঙ্গে প্রণমি শুর কৃতাঞ্জলিপুটে, 
কহিলা।" 
আবার যখন মূর্তিমান্‌ অন্যায় যুদ্ধের ফলে মেঘনাদ অন্তিম শয্যায় শয়ান, প্রাণ দেহ-বিচ্যুত হইতে 
আর বড় দেরী নাই, তখন তাহাকে দেখ! তখনও দেবতায় তাহার ভক্তি অটল! নিজের পাপের ফলে 
এ শাস্তি হইল, ইহাই তাহার ধারণা হইল, তথাপি বিধাতার ন্যায়শাসনে সন্দেহ জন্মিল না! 
“দৈত্যকূলদল ইন্দ্রে দমিনু সংগ্রামে 
মরিতে কি তোর হাতে ? কি পাপে বিধাতা 
দিলেন এ তাপ দাসে, বুঝিব কেমনে?” 
নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারের সেই অপুর্ব দৃশ্য আমূল উদ্ধৃত করিতে পারিলে তবে মেঘনাদ চরিত্রের 
পূর্ণতা বুঝাইতে পারি। কিন্তু তাহার প্রয়োজন নাই। আনরা জানি সে অংশ কৃতবিদ্য বাঙ্গালীর হৃদয়ে 
অনল অক্ষরে মুদ্রিত আছে। 
সংসারে যাহা কিছু পবিত্র, যাহা কিছু উন্নত, যাহা কিছু সুন্দর সেই উপকরণেই ইন্দ্রজিতের 
দেবোপ্ম চরিত্র সৃষ্ট হইয়াছে। সৌন্দর্য্য লইয়াই কাব্য: ইন্দ্রজিতের চরিত্র অনস্ভ সৌন্দর্য্যময়! সে 
হৃদয় যাহার সে যদি মানুষের সহানুভূতি আকর্ষণ না করিবে, তবে মানব হৃদয়ের মহত্ত্ব কি? তাই যখন 
নিকুভিলা যজ্ঞাগারে, আত্মাভিমান মাত্র সহায় করিয়া অসহায়, নিভীকি ইন্দ্রজিৎ আত্মচরিত্রের সবর্ববিধ 
বীরদর্প দেখাইয়া আসন্ন মৃত্যুকে উপহাস করে, তখন আমাদের বিস্ময়ের সীমা থাকে না। 
দেবতাদিগকেও ভাল লাগে না;-_ তাহাদের কার্য্য কাপুরুষের ন্যায় বলিয়া বোধ হয়! সকল ভুলিয়া 
পূজা করিতে ইচ্ছা হয়ঃ__-মেঘনাদের বীরদর্পঃ সে চরিত্রের অতুলিত সৌন্দর্য্য! 
রামায়ণের মেঘনাদবধে পাঠকের মনে আনন্দ হয়। মনে হয় জন্মদুঃখিনী সীতায় উদ্ধারের তবে 
আর বড় বিলম্ব নাই! কিন্তু “মেঘনাদবধ কাব্যে”র মেঘনাদের অন্যায় মৃত্যুতে কে চক্ষের জল সম্ঘরণ 
করিতে পারে? “অন্যায় মৃত্যু £ সে আবার কি! রামায়ণ পাঠকালে সে কথা ত মনেই হয় না! সে 
অন্যায় বোধ, সে.দুঃখে সহানুভূতি কেবল “মেঘনাদবধ” পাঠকালেই হয়! ইহার অর্থ কি? 
এতক্ষণে বোধ হয় আলোক দেখিতে পাইলাম। যে মহাবিধ বৃক্ষ শেষে বিপুল রাক্ষস কুল ধবংস 
করিয়াছিল, তাহার বীজ উপ্ত করিয়াছিল কে? রাবণ! তাহার দণ্ড হউক, সেই ত ন্যায়ানুগত। কিন্তু 
একের দোষে অন্যে মরে কেন? সব্্ডণাধার মেঘনাদ পিতৃদোষে অকালে, অপঘাতে মরিল কেন? 
“প্রবাসে যথা মনোদুঃখে মরে 
প্রবাসী। আসন্ন কালে না হেরি সম্মুখে 
স্নেহপাত্র তার যত- _পিতা মাতা ভ্রাতা 
দয়িতা-_মরিল আজি স্বর্ণ লঙ্কাপুরে 
স্বর্ণলঙ্কা অলঙ্কার!” 
তাই বলিতেছিলাম যে এতক্ষণে বুঝি আলোক দেখিতে পাইলাম। পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, ইহা 
পুরাণ কথা; কিন্তু ইহাই ““মঘনাদবধ কাব্যে”র বীজ, নহিলে মেঘনাদকে সকল গুণের আধার করিয়া 
গডিবার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। চিরাচরিত সংস্কার স্রোতের বিপরীতে কাব্যতরণী ভাসহিবার 


মেঘনাদবধ--২৫ 


৩৮৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


নহিলে অন্য অর্থ নাই। 

এক কথায় বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম বটে কিন্তু কথাটা বোধ করি পরিষ্কার হইল না। আমাদের 
বাহ্য ও অন্তর্জগতের জ্ঞান বড় সন্কীর্ণ, তই আমরা কাব্যে যে নীতি উপদেশ দিতে চাই তাহাও 
সাধারণতঃ সন্ীর্ণ হইয়া পড়ে। কাব্যের ন্যায়পরতা বা 1১0৩০1851০৩ এইরূপ সন্ধীর্ণতার ফল। 
উন্নত জ্ঞানে মনুষ্য দিণ দিন বুঝিতে পারিতেছে যে, যে সকল নিয়মে জড়জগৎ শাসিত, নিয়মিত 
সংযমিত হয়, অন্তর্জগৎ অবিকল তাহারই অনুবর্তন করে। মনের মাব্যাকর্ষণ কি, আজি জানি না, ঠিক 
করিরা বলিতে পারি ন৷ বটে, কিন্ত এমন দিন আসিবে, যখন তাহা আর হাসির কথা থাকিবে না। 
প্রকৃত প্রতিভাশালী কবি এমন অনেক কথা মানেন, এমন অনেক তন বৃঝাইতে চেষ্টা করেন যাহা 
তোমার আমাব ধারণায় আইসে নাই-_কাজেই না হাসিলে চলিবে কেন? পিতার দোষে পুত্র নষ্ট হয়, 
ইহা আমাদের দেশের চির প্রচলিত কিম্বদত্তী কিন্তু এটা কি কেবল কথার কথামাত্র, না কিছু সত্য 
ইহাতে আছে। এই অসীম ব্রঙ্মাণ্ডে নিয়ম ভিন্ন কথা নাই। সামান্য নীহারকণা, যে শম্পোপরি ভান্রশ্রি 
মাখিয়া মুহূর্তে মিশিয়া যায়, সে যেমন নিয়মের অধীন; অনস্ত শুন্যে অনত্ত পরিমিত অনস্ত 
সৌরজগতমগ্লী তেমটি নিয়মেরই অধীন।-_সর্ধত্র নিয়ম! তুমি কবি;-শরতের চাদকে অকম্মাৎ 
জলদাবৃত হইতে দেখিলে ব্যথিত হও; প্রবল বাত্যায় সুকুমার তরুকে ধরাশায়ী হইতে দেখিলে 
অশ্রুবিসর্জন কর; তোমার মনে হয় যে এ বড় অবিচার! অবিচার হইতে পারে, কিন্তু ইহা নিয়ম। 
জড়জগৎ কাহারও মুখাপেক্ষা করে না। ইহার শক্তিবিশেষ যখন আপন আপন প্রভাব বিস্তার করে 
তখন ইহার গভ্ব্য পথে কেহ দীড়াইও না! দীঁড়াইও না!-_দাড়াইলে নিয়তিচক্রের পদতলে মথিত 
হইয়া যাইবে! বিজ্ঞান নিত্য এই কথা বলে; ইতিহাসও অনুদিন এই মহাতন্ত কীর্তন করে, “মেঘনাদবধ” 
কাব্যেরও বীজ এই তত্ব! সৌন্দর্য্সার মেঘনাদ দেবদুর্লভ গুণে তোমার আমার আরাধ্য! সব্্ধজ্ঞ কবির 
অপুর্ব, অতুল্য মোহময় সৃষ্টি! সত্য বটে।__কিস্তু যে অজেয় শক্তি রক্ষোবংশ ধংস করিতে 
আসিয়াছিল, তিনি সেই চক্রে মঘিত ইইলেন। এ জগতে ইহাই নিয়ম__ইহাই সত্য! এ সত্যের 
বান্চার নাই। 

বলিয়াছি ত যে জড়জগত বল, অস্তর্জগত বল; দুইই এক শক্তির আধার। শক্তি এক, তবে মৃ্তি 
বিভিন্ন। যে ভয়ানক শক্তির উচ্ছাসে ব্রন্মাণ্ডে প্রলয়কাল উপস্থিত হয়, তাহার নাম জড়শক্তি; আর যে 
অদম্য শক্তি রোমরাজ্য ধ্বংস করিয়াছিল, আজি কশিয়া সাম্রাজো বিষবীজ বপন করিয়াছে, তাহা 
অস্তশক্তি'_ শক্তি এক, তবে মূর্তি বিভিন্ন। নামও বিভিন্ন!-_এক প্রলয়, অন্য বিপ্লব! তবে সাস্তবনার 
কথা এই যে অস্তর্জগতের শক্তিবিশেষের বীজ রোপণ করা মানুষের আয়ন্তের মধ্যে। জড়শক্তি সম্বন্ধে 
তেমন কিছু আছে কি না, আজও মনুষ্যজ্ঞানে তাহা প্রতিভাত হয় নাই। কিন্তু যে শক্তিই বল, একবার 
বিকাশ হইলে তাহার বেগ অসহ্য, অপ্রতিহত! সাধ্যপক্ষে কেহ সে পথে দাঁড়াইও না! সাবধান! 
বিষবীজ রোপণ করিও না; কুশক্তি প্রয়োগের কারণ হইও না! তোমার কার্য্যের ফলভোগী তুমি একা 
নও। তোমার সৃষ্ট শক্তিতে, তোমার বংশপরম্পরা ভাসিয়া যাইবে। 

আধুনিক বৈজ্ঞানিক অদৃষ্টবাদীরও সেই কথা। একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়| বুঝিয়া দেখ কথা এক। 
সুতরাং স্বতঃ না হউক পরতঃ “মেঘনাদবধ কাব্য” অদৃষ্টবাদের দৃঢ় ভিন্তিতে প্রণীত হইয়াছে। জগতের 
অধিকাংশ অমর কাব্যের এই ততই মেরুদণ্ড। 

“মেঘনাদবধ কাব্যের জ্ঞানময় কবি প্রমীলা চরিত্রে কয়েকটি গুরতর নৈতিক তত্ব নিহিত 
রাখিয়াছেন। সেগুলি স্বতঃ সুন্দর এবং লোকহিতকর। এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য তাহা পরিস্ফুট করিতে 
প্রয়াস পাইব। 


মেঘনাদবধ কাব্য সম্বন্ধে কয়টি কথা ৩৮৭ 


যে বলিয়াছিল যে ভারতীয় সমাজ পক্ষাঘাত রোগগ্রস্ত, সে বাস্তবিক ভাবিতে শিখিয়াছে। 
আমাদের সমাজে স্ত্রীপুরুষের সাম্য কখনও ছিল কি না ঠিক বলা যায় না। থাকিলেও তাহা যে বহুকাল 
হইতে লোপ পাইয়াছে, তাহাতে বড় সন্দেহ নাই। আর্ধ্য ধশ্মশান্ত্র দেখ, যত বন্ধন স্ত্রীজাতি লইয়া! কাব্য 
দেখ, স্ত্রীজাতির প্রধান ধর্ম সতীত্ব। ইহা গুরুতর বৈষম্য। পবিত্রতা ইহ সংসারে সকল সুখের 
আকর;-_কিস্তু বিধিটা এক তরফা করায় ইহার গুভকারিতা অনেক কমিয়াছে। যখন ভাবিয়া দেখি 
যে পবিত্রতার সাক্ষাৎ প্রতিমা সীতাচরিত্র আর্য; নারী সমাজের আদর্শ এবং আমাদের গৃহে গৃহে সে 
দেবীদুর্লভ চরিত্রের অভাব নাই, তখন মনে হর্ষ বিষাদের তরঙ্গ "খেলে, _বিষাদ,_-কেন না তাহা 
হইলে সমাজের এ পক্ষাঘাত রোগ বুঝি জন্মিত না। যে ধর্ম্মের পরিণতিতে সামাজিক মঙ্গল নাই, তাহা 
ঠিক ধর্ম নহে। ফল নিরপেক্ষ ধর্ম্মাধন্ম সংসারবিরাগী সন্াসীর কথা। সীতাচরিত্রের পবিত্রতা, 
পবিত্রতার একশেষ! যে সমাজ স্ত্রীপুরুষের সমবায়ে নিন্মিত, উভয়ের সহকারিতা যাহার প্রাণ তাহাতে 
ইহা একরূপ বিড়ম্বনা। সীতাচরিত্র আমাদের জাতীয় গৌরব, কিন্তু তাহার পরিণাম, 
গৌরববিধবংসকর! 

সীতাচরিত্র সমাজে যে অশুভ উৎপাদন করিয়াছে, লোকহিতৈষী কবিগণ মধ্যে মধ্যে তেজস্বিনী 
চিত্তময়ী রমণী চরিত্র সৃষ্টি করিয়া তাহার নিরাকরণের চেষ্টা পাইয়াছেন, এই আর্য সমাজে দুই তিন 
বার সে চেষ্টা হইয়াছে;__তবে ফল বড় হয় নাই। কেন না সে সকল চরিত্রের কার্যকারিতা সমাজ 
গণ্য করেন না। একবার দ্রৌপদী চরিত্রে সে চেষ্টা হইয়াছে। দ্রৌপদী পবিভ্রা আর্ধ্যরমণী কিন্তু দ্রৌপদী 
আবার প্রথর বুদ্ধিশালিনী, প্রতিজ্ঞাময়ী জ্যোতিম্ময়ী দেবী! তিনি পুরুষের যোগ্য সহধম্মিণী!__সথী 
কিন্ত দাসী নহেন। যুধিষ্ঠিরাদি ভ্রাতগণ তাহার সহিত পরামর্শ না করিয়া (কোন কাজ করেন না। আর 
একবার সে যত্ব হইয়াছিল তন্ত্রশাস্ত্রে। যিনি মন দিয়া তন্ত্রশান্ত্রালোচনা করিয়াছেন তিনি প্রতিপদে ইহা 
স্বীকার করিবেন। তন্ত্র প্রচারের সময় দেশ বোধ হয় বড় বৈষম্যময় হইয়াছিল। পুরুষ সবের্বসবর্বা স্ত্রী 
বলিতে গেলে কেহ নহে। পক্ষাঘাতগ্রস্ত, অধঃপতিত সমাজ আর চলে না। যে কেহ আসিয়া-_-অসভ্য 
বা অর্ধসভ্য যে সে আসিয়া অত্যাচার করে; রাজা হইয়া বসিতে চায়। তখন স্থিতিশীল ফলবাদী 
ব্রাহ্মণ কুলের চিরোবর্বর মস্তিষ্ক আর স্থির থাকিতে পারিল না। তাহার ফলে তন্ত্শান্ত্রের কুহক বিস্তৃত 
ইইল। বুঝা গেল যে, দিন কতক স্ত্রীচরিত্রের একটু বাড়াবাড়ি হইলে ক্ষতি নাই__শেষে আপনিই সাম্য 
আসিবে। শক্তিরূপিণী অসুরকুলদলনী দুর্গার আর" নৃমুণ্ডমালিনী, করালবদনী, হরহ্যদিবিলাসিনী 
কালিকার মুর্তি দেখিলে বীরপুরুষেরও আতঙ্ক উপস্থিত হয়! যাহা অনস্তশক্তি দেবে পারিল না বলিয়া 
কল্পিত হইয়াছে তন্ত্রের দেবী মুহূর্তে তাহা করিল। তন্ত্রশান্ত্রে নারীচরিত্র অনেক সময়ে পুরুব হইতে 
প্রবলতর; কখনও বা পুরুষের সমান; পুরুষাপেক্ষা হীন কখন নহে। ওডিনের (047) উপবর্গ অসভ্য 
ইউরোপীয়গণকে সাহস শিখাইয়াছিল। বঙ্গভূমে তন্ত্রশান্ত্, সামাজিক সাম্য প্রচারের জন্য প্রণীত 
হইয়াছিল। 

“মেঘনাদবধ কাব্য” যখন লিখিত হয়, তখন বঙ্গসমাজে সবেমাত্র পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্্চার উন্নতি . 
আরম্ভ হইতেছিল। সুশিক্ষিত বাঙ্গালী যুবক, হৃদয়ে যে সাম্যভাব ধারণ করিলেন, গৃহে তাহা পূর্ণ 
হইবার সম্ভাবনা নাই। তাই অবগুঠনবতী ব্রীড়াসন্কুচিতা বঙ্গনারীকে প্রধীলার বেশে দেখিয়া কৃতবিদ্য 
যুবক তখন মোহিত হইয়াছিলেন, 

“অধরে ধরিলো মধু, গরল লোচনে 
আমরা, নাহি কি বল এ ভুজমৃণালে ?” 
বড় মধুর, বড় ভাবব্যঞ্রক আর বড় সাম্য সংস্থাপক। যখন পড়ি যতবার পড়ি, লেন রর 
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বুঝি আরও মিষ্ট লাগিয়াছিল। দার্শনিকপ্রবর জন্‌ টয়ার্ট মিল স্ত্রীজাতির সান্য প্রতিপাদন করিয়া প্রবন্ধ 
লিখিয়াছেন;__আর আমাদের মধুসূদন “প্রমীলা” চরিত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। উদ্দেশা উভয়েরই এক। 

প্রমীল! চরিত্রের আর একটি ভঙ্গী দেখ। ইহা ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময়। এই প্রবন্ধে আমরা 
ইন্দ্রজিতের চরিত্র সবিশেষ আলোচনা করিয়াছি;__-প্রমীলা চরিত্র সন্ধান করিয়া প্রবন্ধ বিস্তৃত করিতে 
চাহি না। তবে সে চরিত্র যে ইন্দ্রজিতের মত বীরত্বময় তাহা কেহ বোধ হয় অস্বীকার করিবেন না। 
এই চরিত্রসাম্য, এই রাক্ষসদম্পতির অতুল মোহময় প্রেমের কারণ। যাহারা সান্যকে প্রেমের কারণ 
বলিতে প্রস্তুত নহেন, এ কথাটি তাহার! একবার ভাবিয়া দেখিবেন। ০ 


মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা 
দীননাথ সান্যাল 


সীতা একদিকে যেমন বসুদ্ধরার অযোনি-সম্তবা কন্যারত্ু, অন্যদিকে তেমনিই কবিগুরু বান্মীকির 
অপূর্ব মানসী-সৃষ্টি। রামায়ণের পুরুষ-চরিত্রগ্ুলি উচ্চাঙ্গের হইলেও, কাব্যজগতে তদ্রপ চরিত্র 
কল্পনার অতীত নাও হইতে পারে; কিন্তু স্ত্রী-চরিত্রে কল্পনা সীতাকে কোন মতেই অতিক্রম করিতে 
পারে না। রামায়ণ-কাব্যে তিনি মানবীরূপে বর্ণিতা হইলেও, লোকহৃদয়ে তিনি দেবীরাপেই প্রতিষ্ঠিতা 
ও পুজিতা। কবি-কল্পনায় আদর্শ নারীজনোচিত গুণগুলি যত দূর উচ্চে উঠিতে পারে, মীতা-চরিত্রে 
সে সমত্তই তত উচ্চে,._বুঝি-বা ততোধিক উচ্চে উঠিয়াছে। মনে হয় যেন, এ সকল গুণগুলির সমষ্টি 
করিয়া নারীর আকারে কবিগুরু মানবের চক্ষে ধরিয়াছেন! 

এমন-যে বাল্মীকির সীতা, মেঘনাদবধ কাব্যে কবিকে সেই সীতার অবতারণা করিতে হইয়াছে। 
ইচ্ছা করিয়া নহে, -কবিত্ব-লালসার তৃপ্তির জন্য নহে;__-কাব্যের অনুরোধে বাধ্য হইয়াই তাহাকে 
সীতা-চরিব্রের অবতারণা করিতে হইয়াছে। যে সীতার প্রেম-প্রবাহ কৈকেয়ীর নিদারুণ বাধা না 
মানিয়া, পঞ্চবটীবনে পরম পবিত্র শ্রীধারণ করিয়াছিল; পরে, ধূর্ত মায়াবী রাবণের মায়াকৌশলে যে 
সীতার প্রেম-প্রবাহে পবর্বতসম বাধা সমুপস্থিতঃ যে সীতার উদ্ধারের জন্য বনবাসী ভ্রাতৃদ্বয় কিছ্ধিন্ধ্যার 
বানরের সহিত সখ্য করিয়া, বানরের সহায়তায় অলঙ্ঘ্য সাগরকে বন্ধন করিয়া লঙ্কায় আসিয়াছেন 
এবং লঙ্কার প্রবল-প্রতাপাঞ্ধিত রাবণ-রাজার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন,_তখনও যে সীতা 
অশোকবনে রাম-বিরহে নিরস্তর রোরুদ্যমানা ও রাবণের উপদ্রবে উৎপীড়িতা;__সে সীতাকে 
উপেক্ষা করিলে, ইহা কাব্য বলিয়াই গণ্য হইত না। শুধু যুদ্ধ-বর্ণনায় কাব্য হয় না; তাহা হইলে 
আজকালকার সংবাদপত্রগুলি এক-একখানি অপুর্ব মহাকাব্য বলিয়াই পরিগণিত হইতে পারিত! 
সুতরাং কাব্যের অনুরোধেই কবিকে অশোকবনে সীতার চিত্র অঙ্কিত করিতে হইয়াছে। এই 
অশোকবনেই সীতা-চরিত্রের পূর্ণ বিকাশ। এই অশোকবনে লোক-নয়নের অন্তরালে রাবণের সহিত 
একাকিনী সীতার যে দীর্ঘকালব্যাপী নৈতিক সমর চলিয়াছিল, তাহার কাছে অসংখ্য বানরসেনার 
সহায়তায় রাম-লল্ম্নণের লকঙ্কাযুদ্ধ তুচ্ছ বলিম়াই মনে হয়। এই অশোকবনের ঘুদ্ধে জয়লাভ করিয়াই 
সীতা আজ যশস্বিনী, রাম-লক্ষ্মণের অপেক্ষাও সমধিক যশস্থিনী। এই অশোকবনেই রাবণের 
কামানলে সীতার প্রকৃত অগ্নি-পরীক্ষা! এই অনল যাহার অঙ্গ স্পর্শ করিতে পারে নাই, তাহার পক্ষে, 
পরে চিতানল শীতলতা ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে আর আশ্চর্যের বিষয় কি আছে? এই 
অশোকবনের করুণ দৃশ্যের প্রভাবই লঙ্কাযুদ্ধের ফলাফলের জন্য পাঠকের হৃদয়কে আকুল করিয়া 
তুলে। সুতরাং কাব্যাংশে এই অশোকবনের চিত্রই লঙ্কাকাণ্ডের কেন্দ্রভুমি। তাই বলিতেছিলাম যে, 
অশোকবনে সীতার চিত্র প্রদর্শন করা মেঘনাদবধ কাব্যে ইচ্ছাকৃত নহে;_নিতাত্তুই অপরিহার্ধয। কিন্ত 
বাল্মীকি যে সীতাকে সমগ্র রামায়ণ ব্যাপিয়া রেখায় রেখায়, বর্ণে বর্ণে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন, মাত্র তিন 
দিনের ঘটনা-অবলম্বনে যে কাব্য, তাহার মধ্যে সেই সীতা-চরিত্র চিত্রণ করিতে যে কোন উৎকৃষ্ট 
কবিকেই চিস্তাকুল হইতে হয়। মধুসৃদনও চিস্তাকুল হইয়াছেন এবং কাব্যকলায় সেই চিন্তা ব্যক্ত 
করিয়া, পাঠককে মহচ্চরিত্র শ্রবণের জন্য উৎসুক করিয়াছেন। মেঘনাদবধের চতুর্থ সর্গারস্তে যে সুন্দর 
বাল্মীকি-বন্দনা জাছে, তাহা কাব্যের একটা নিয়ম রক্ষার জন্য মামুলী বন্দনা নহে; _তাহা সীতা-চরিত্র 
চিত্রণের গুরুত্ব কাব্যকলায় অভিব্যক্ত। ইহা লক্ষ্য করিবার বিষয় যে, প্রথম সর্গারস্তে সরম্বতী-বন্দনা 
করিয়া কৰি গ্রস্থারস্ত করিয়াছেন;_-পরে আর কোন সর্গারস্তেই বন্দনা নাই;-_গ্রস্থ-মধ্যে কেবলমাত্র 


৩৮৪৯ 
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অশোকবন নামক এই চতুর্থ সর্গারভ্তে কবি শঙ্কিত হৃদয়ে বাল্মীকি-বন্দনা করিরাছেন। ইহা বক্ষ্যমাণ 
বিষয়ের গুরুত্বব্যঞ্রক বন্দনা, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। কবি যখন বাল্মীকিকে নমস্কার করিয়া বলেন, 

তব অনুগামী দাস, রাজেন্দ্র-সঙ্গমে 

দীন যথা যায় দূর তীর্থ-দরশনে। 
তখন তিনি “দীন”, “দূর” ও “তীর্থ এই তিনটি শব্দে বর্ণনীয় বিষয়ের পবিত্রতা ও আয়াসসাধ্যতা 
এবং তৎপক্ষে নিজের দৈন্যের্‌ প্রতি সুন্দররূপেই ইঙ্গিত করিলেন। বন্দনা-শেষে বলিয়াছেন;_-“কৃপা 
প্রভু কর অকিধ্রনে।”' কৃপা প্রার্থনা কেন? কেন না, কবি অশোকবনে সীতার কথা বলিতে প্রবৃত্ত! 
দুঃসাধ্য ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার পুরে বেনন লোকে দুর্গানাম করে: দেবমন্দিরে প্রবেশের পূর্বে 
যেমন লোকে দ্বারা্দেশে নমস্কার করে; তৈমনই অশোকবনের চিত্র উদঘাটিত করিবার উদ্দেশো কবির 
এই বন্দনা, এই কৃপাপ্রার্থনা। এই বন্দনাটিতেই পাঠকের মনে একটা অসাধারণ দৃশ্যের জন্য শৎসুক্য 
জাগাইয়া তোলে। হহা উৎকৃষ্ট কাব্যকলার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ । 

পাঠককে অশোকবন দেখাইবার পুব্র্ব কবি আর একটু কাব্যকলাকৌশল অবলম্বন করিয়াছেন। 

প্রথম সর্গের শেষে দিবাবসানে মেঘনাদের সামরিক অভিষেক হইয়া গিয়াছে। এই অভিষেক ভ্ত্রিয়মাণ 
লঙ্কাবাসীর মনে বিজয়াশা জাগাইয়া তুলিয়াছে। সুতরাং লঙ্কায় আজ সন্ধ্যায় মহা আনন্দোৎসব। 
অশোকবনের চিত্র উদ্ঘাটনের পুব্র্ব কবি এই আনন্দোৎসবের বর্ণনা করিয়াছেন; দেখাইয়াছেন--- 

ভাসিছে কনক-লঙ্কা আনন্দের নীরে, 

সুবর্ণ-দীপমালিনী-_রাজেন্দ্রাণী যথা রতুহারা! 
গৃহে গৃহে আলোকমালা, গৃহে গৃহে আনন্দধ্বনি, এবং সব্ব্বত্র বিজরাশার উল্লাস-সঙ্গীত। ইহার পরেই 
কবি অশোকবনের চিত্র উদ্ঘাটিত করিলেন, যেখানে আলোক নাই, আশা নাই, আনন্দর্ধবনি নাই”_ 
সেই আঁধার ও নীরব অশোকবনের শোকাবহ দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিলেন। বৈপরীত্যের সমাবেশ 
(০011151) যেমন চিত্রকলার, তেমনি কাব্যকলারও একটি উৎকৃষ্ট অঙ্গ। লঙ্কার এই আনন্দোৎসবের 
দৃশ্যের পরেই কবি যেই বলিলেন : 

একাকিনী শোকাকুলা, অশোককাননে 

কাদেন রাঘববাঞ্থা, আধার কুটীরে নীরবে। 
তখন পাঠকের মনে সেই অশোককাননের আঁধার ও নীরবতা যেন দ্বিগুণ গাঢ় হইয়া উঠিল। তারপরে 
কবি অশোককাননের যে শোকাবহ চিত্র দিয়াছেন, তাহা কি বাশ্মীকি, কি কৃত্তিবাস, কাহারও কাছে 
পাওয়া যায় না। শোকে সমগ্র কাননটি যেন সীতাময় হইয়া উঠিয়াছে! তরুরাজি পুষ্পাভরণ ফেলিয়া 
দিয়াছে; পবন রহিয়া রহিয়া দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিতেছে; পক্ষিকুল অরবে শাখায় বসিয়া আছে;_ 
প্রবাহিণী উচ্চ বীচিরবে সীতার শোকবার্তা বহন করিতেছে:-_সমগ্র কাননটি যেন সীতার দুঃখে দুঃখী! 
মাত্র একুশটি ছত্রে এই অশোকবনের চিত্রে সীতা-হৃদয়ের দুঃখছবি পাঠককে যেন আকুল করিয়া 
তুলে। 

কাব্যকলার অনুরোধে কবিরা পাব্র-পাত্রীদের প্রতি কখনও নিম্মমি ও নির্দয় হন, আবার কখনও 

বা সহাদয় ও সদয়ও হইয়া থাকেন। কিন্তু কোন্‌ অবস্থায় নির্দয় হওয়া আবশ্যক, আর কোন্‌ 
অবস্থাতেই-বা সদয় হওয়া আবশ্যক, ইহাই উৎকৃষ্ট কবিদিগের কাব্যকলার বিষয়। বহুকাল ধরিয়া 
সীতা এই অশোকবনে রাবণ-কর্তৃক উৎপীড়িতা ও নিগৃহীতা হইয়াছেন। এখন লকঙ্কাযুদ্ধ অবসানপ্রায়। 
বীরযোনি লঙ্কায় আজ মেঘনাদ ও স্বয়ং রাবণ ছাড়া আর বীর নাই। রাবণ নিজেই বুঝিয়াছেন যে. 
লঙ্কার রসাতলে যাইতে আর বিলম্ব নাই। তাই তিনি সীতাকে আর লোভের চক্ষে দেখিতে 


মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরমা ৩৯১ 


পারিতেছেন না। রাবণ সীতাকে এখন কি চক্ষে দেখিতেছেন, তাহা বীরবাহুর শোকে বিলাপ করিতে 
করিতে, রাবণ স্বয়ংই বলিয়াছেন; 

কি কুক্ষণে পাবকশিখা-রূপিণী জানকীরে 

আমি আনিনু এ হৈম গেহে! 
রাবণের চক্ষে সীতা আজ ““পাবকশিখা-রূপিণী!” এখানে রূপের "রূপিণী” নহে. রীপকের 
“রূপিণী”;__পাবকশিখা-স্বরূপিণী__প্রজ্বলিত অগ্নিশিখা! যাহার গৃহদাহ উপস্থিত, সে অগ্নিকে থে 
চক্ষে দেখে, রাবণ সীতাকে সেই চক্ষে দেখিতেছেন! “আনিনু” বলায় বিলাপের গাঢ়তা হইয়াছে। 
লোকের গৃহে আগুন লাগে; দৈবাৎ বলিয়া মনে একটা প্রবোধ থাকে। কিন্তু রাবণের সে প্রবোধটুকৃও 
নাই;__দৈবাৎ নহে৮_তিনি নিজেই এই আগুন আনিয়াছেন! এখন বলাবণের মনের অবস্থা এইরূপ। 
এখন আর রাবণ-কর্তৃক সীতার উৎপীড়ন কাব্যকলার হিসাবে সাজে না। তবু চেড়ীবৃন্দ কর্তৃক দ্দৃদ্ 
ক্ুত্র উৎপীড়ন না হইতেছে এমন নহে; _সরমার কাছে সীতার কথাতেই তাহার উল্লেখ আছে। কিন্তু 
উৎকট উৎপীড়নের সময় আর নাই; কারণ, লঙ্কার এখন শোচনীয় অবস্থা । এদিকে সীতার মনের 
অবস্থা তাহা অপেক্ষাও শোচনীয়। রাবণের যে বীরপুত্র ইন্দ্রজিৎ, সেই মেঘনাদ আজ যুদ্ধে ব্রতী! লঙ্ক্পণ 
একাকী তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন! ইহাতে দুর্ভাগিনী সীতার মনে আশা অপেক্ষা আশঙ্কার ভাবই 
প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। পরম্পরা-ঘটিত ও দীর্ঘস্থারী দুর্ভাগ্যের স্বভাবই এই। উপস্থিত এই বিপদঃ_- 
তারপরে. এখনও স্বয়ং রাবণ বাকী। সুতরাং সীতার মনের আঁধার এখন ক্রমশই ঘনীভূত। এ অবস্থায় 
সীতাকে বাঁচাইয়া রাখিতে হইলে, এ শোকতপ্ত ও নিরাশহাদরে সাম্তবনা-বারি সেচন করিয়া আশার 
সঞ্চার করিয়া দেওয়া আবশ্যক। সহৃদয় কবি তাহাই করিয়াছেন। 

দূরস্ত চেড়ী, সতীরে ছাড়িয়া, 

ফেরে দূরে মত্ত সবে উৎসব-কৌতুকে, 

হীনপ্রাণা হরিণীরে রাখিয়া বাঘিনী, 

নির্ভয় হৃদয়ে যথা ফেরে দূর বনে। 
সাস্তবনার প্রতিকূল, উৎপীড়নকারী চেড়ীবৃন্দকে লঙ্কার উৎসব দেখাইতে পাঠাইয়া দিয়া, কবি সেই গাঢ়- 
আঁধার অশোকবনে ক্ষণেকের জন্য একটা শাস্ত নীরবতা সৃষ্টি করিলেন : 

একাকিনী বসি" দেবী, প্রভা আভাময়ী 

তমোময় ধামে যেন! 

ভীষণ আধার, যেন প্রেতপুরের ন্যায়! ভীষণ নীরবতা, _জনপ্রাণী নাই,__সীতা একাকিনী! এমন 
সময়ে,__সাস্ত্নার এই সুন্দর অবসরে-_- 

সরমা সুন্দরী আসি' বসিলা কাদিয়া 

সতীর চরণতলে,সরমা সুন্দরী-__ 

রক্ষঃকুল-রাজলম্ষ্মী রক্ষোবধূ-বেশে! 
সমবেদনা ও সান্ত্বনা যেন মূর্তিমতী হইয়া, চক্ষে অশ্রুভার এবং হস্তে সিন্দূর লইয়া, “পা দুখানি” পুজা 
করিতে আসিয়াছেন। অশ্রর সহিত অশ্রু,_- ইহাই ত প্রকৃত সমবেদনা; আর, সতী নারীর এমন 
বিপদে সিন্দুরই ত সুন্দর সাস্তবনা। তাই সরমা সমবেদনা ও সাস্ত্নার এই দুইটি উপাদান লইয়া 
আসিয়াছেন। সীতার পক্ষে লঙ্কাপুরে এই দুইটি জিনিষই দুশ্প্রাপ্য ও অমূল্য: সমবেদনায় অশ্রমোচন 
করে, সীতার পক্ষে লঙ্কায় আর কে আছে? এবং সীমন্তে সিন্দূর দিয়া এমন বিপদের দিনে মনে আশা 
জাগাইয়া দেয়, এমনই বা আর কে আছে? “অনুমতি” লইয়া সরমা সবত্রে সীতার সীমস্তে সিঁদুরের 


৩৯২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


ফোঁটা দিয়া 'পদধূলি” লইলেন! রেখায়-রেখায় সীতার দেবীভাব পাঠকের মনে অঙ্কিত হইয়া 
উঠিতেছে। তারপর যখন পদধূলি লইয়া সরমা বলিলেন : 
ক্ষম লঙ্গিন, ছুইনু ও দেব-আকাঞ্সষিত 
তনু; 
তখন বোধ হইল, যেন অধম মানবী দ্দেবীর অঙ্গস্পর্শ করিয়াছে বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে! 
এতেক কহিয়া পুনঃ বসিলা যুবতী 
পদ-তলে; 
সরমা সীতার পদতলে বসিলেন;__পার্ঘে নহে, “পদতলে”! সীতার দেবীভাব ফুটাইবার জন্য কবির 
কি যত্ব! কিন্তু ইহাতেও কবির মনতৃপ্তি হইল নাঃ__ তাই কবি উপমা দিয়া বলিয়া উঠিলেন : 
আহা মরি, সুবর্ণ দেউটী 
তুলসীর মূলে যেন জুলিল, উজলি' 
দশ দিশ্‌! 
এতক্ষণ রেখায়-রেখায়, বর্ণে বর্ণে যে দেবীচিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে, এই উপমা দ্বারা যেন সেই চিত্রে 
(?17151017 0801) দেওয়া হইল! হিন্দুর হাদয়ে দেবীভাব ফুটাইতে এ তুলনার আর তুলনা নাই। তুলসী 
হিন্দু গৃহস্থের অস্তপ্রাঙ্গণের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বলিলেও হয়; আর তুলসীমূলে দীপদান, হিন্দু-গৃহের 
প্রাত্যহিক সান্ধ্য উৎসব:__ কারণ, তুলসী “দেবী,” তুলসী 'বিষুপ্রিয়া”। 
সুবর্ণ প্রদীপের সহিত উপমায় সরমার রাজৈম্ধর্য্য ও উজ্জ্বল রূপ সুন্দর সুব্যক্ত হইয়াছে। সেই সুবর্ণ 
প্রদীপ আজ তুলসীর মূলে জুলিয়। সার্থক হইল। ধনীর গৃহে সুবর্ণ প্রদীপ থাকে, কিন্তু তাহা সংসারের 
কোন কাজেই লাগান হয় না;_রন্ধন-গৃহে নয়, শয়ন-গৃহে নয়, বৈঠকখানাতেও নয়;_সে সোনার 
প্রদীপ কাজে লাগে কেবল দেবদেবীর পীঠতলে; আর তাহাতেই সেই সুবর্ণ প্রদীপের সার্থকতা । আজ 
সরমাও সেইরূপ সীতার পদতলে বসিয়া সার্থক হইলেন। রূপ ও এশ্ব্ধ্কে পবিত্রতার পদতলে 
বসাইয়া পবিত্রতার মাহাত্ম্য যেন চিত্রিত করা হইল! এই একটি উপমায় কবি সীতাকে কত উচ্চ 
আসনে বসাইলেন! অশোকবনে সীতা পাঠকের চক্ষে যেন মূত্তিমতী পবিত্রতা বলিয়া প্রতিভাত হইতে 
লাগিলেন! 
তারপর, যখন সরমার অনুরোধে সীতা তাহার হরণ-বৃত্তাত্ত বলিতে আরম্ভ করিলেন, তখন কবি 
বলিতেছেন : যথা গোমুখীর এখ হইতে সুস্বনে 
ঝরে পৃত বারিধারা, কহিলা জানকী,__ ৃ 
হিন্থুর মনে গঙ্গার পবিত্রতার প্রভাষ কিরাপ, তাহা না বলিলেও চলে। সেই গঙ্গার উৎপততিস্থা 
“গোমুখী” এবং সেই জন্যই উহা এক পবিত্র তীর্থস্থান। এমন পবিত্র তীর্থ গোমুখী-গুহার সহিত সীতা- 
মুখের এবং ধীরে ধীরে মৃদুমন্দ স্বরে নিঃসৃত গঙ্গার পবিত্র বারিধারার সহিত সীতা-কথিত স্বীয় 
পৃবর্বকথা-পরম্পরার উপমায়, সীতা ও তাহার জীবন-কাহিনীর পবিত্রতা চরমরূপে প্রকাশ করা৷ 
হইয়াছে। 
তুলসী ও গঙ্গার বারিধারা, এই দুইটি জিনিসই হিন্দুর মনে পবিভ্তরতা ভাবের 5371015 স্বরূপ। 
সরমা প্রথমে সেই তুলসীমূলে সুবর্ণ প্রদীপরূপে সার্থক হইয়াছেন; এখন আবার গঙ্গার পবিত্র বারিধারা 
পান করিয়া মন-প্রাণ পরিতৃপ্ত করিলেন। দুটি মাত্র উপমায় সীতার পবিত্রতার ছবি কেমন উজ্জল 
হইয়া উঠিল! কাব্যকলার ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট উদাহরণ খুঁজিয়া পাওয়া দুক্ধর। 
তারপর, কবি সীতার পঞ্চবটী-বাসের যে চিত্র চিত্রিত করিয়াছেন, তাহা কাব্]াংশে বড়ই সুমধুর 
ও সুন্দর । আদর্শ দাম্পত্য-প্রেমের রীতিই এই ঘষে, সব্্ববিস্থাতেই তাহাতে প্রসন্নতা বিরাজ করে। তাই 
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সীতা বলিতেছেন : দণ্ডক ভাগ্ার যার, ভাবি, দেখ মনে, 

কিসের অভাব তার? 
রাজার নন্দিনী, রঘুকুলবধূ হইয়াও, তিনি এই দাম্পত্য-প্রেমের প্রভাবেই পূর্বের রাজ-সুখ ভুলিয়া 
গিয়াছিলেন। শুধু যে ভুলিয়া গিয়াছিলেন তাহা নহে, ভ্রমে এই বনবাসের সুখের তুলনায় পৃর্রবের 
রাজ-সুখ তাহার কাছে তুচ্ছ বলিয়াই বোধ হইয়াছিল। পঞ্চবটীতে কুটীরের চারিদিকে নিত্য প্রস্ফুটিত 
ফুলকুল! প্রভাতে কোকিলের পঞ্চম স্বরে জাগরণ! কুটার-দ্বারে শিখিসহ সুখিনী শিখিনীর নর্তন! করভ 
করভী মৃগশিশু, বিহঙ্গাদি অহিংসক জীবসকল সদাব্রত ফলাহারী অতিথি! নিম্মল ও স্বচ্ছ সরসীকে 
আরসী করিয়া, যখন সীতা কুবলয় দিয়া কেশসজ্জা ও নানাবিধ পুষ্পালক্কারে অঙ্গসজ্জা করিতেন, 
তখন ক্রম তাহাকে বনদেবী বলিয়া কৌতুক-সম্ভাষধণ করিতেন! রামের পক্ষে ইহ! কৌতুক-সম্ভাষণ 
হইতে পারে; কিন্তু পাঠকের চক্ষে তখন সীতা বাস্তবিকই “বনদেবী”। বনবাসের এই সুখের কথ! 
শুনিতে শুনিতে, সরমার মত পাঠকেরও বলিতে ইচ্ছা করে : 

শুনিলে তোমার কথা, রাঘব-রমণি, 

ঘৃণা জন্মে রাজভোগে। 
এই বনবাস-চিত্রে, সীতার দাম্পত্য-প্রেমিকতার সঙ্গে তাহার জীব-প্রেমিকতা, আর তাহার প্রকৃতি- 
প্রেমিকতাও পূর্ণ প্রকটিত। সীতা-চরিত্রের এই মনোহর অংশ রামায়ণের বিশাল অরণ্যকাণ্ডে বিক্ষিপ্ত। 
মধুসূদন যেন তাহারই সারসংগ্রহ করিয়া এবং তাহার সহিত ভবভূতির সীতার ও কালিদাসের 
শকুত্তলার ছায়! মিলাইয়া, বনবাসিনী সীতা-চরিত্রের অপূর্ব্ব শ্রী-সম্পাদন করিয়াছেন। দুইটি মাত্র 
পৃষ্ঠায় শাস্ত ও মাধূর্য-রসের এমন একটি সমুজ্জল চিত্র অঙ্কিত করা যে কোন উৎকৃষ্ট কবিরই 
গৌরবের বিষয়, তাহাতে সন্দেহ নাই। তাহার উপর আবার, অশোকবনবাসিনী সীতার মুখে তাহারই 
পূর্ব সুখ-স্মৃতির কাহিনী! সুতরাং সেই সুখ-স্মৃতিকে যেন দুঃখের রসে পাক করিয়া, এক অপূর্ব্ব 
করুণ-রসের সৃষ্টি করা হইয়াছে! দুঃখের অশ্রুজল দিয়া সুখের কথা লিখিলে যেমন হয়, করুণ-রসের 
নিবিড় ছায়ায় শান্ত ও মাধুর্যয-রসের ছবি আঁকিলে যেমন দেখায়,-_অশোকবনে সীতার মুখে তাহার 
পঞ্চবটী-বাসের সুখ-স্মৃতিও তেমনই হইয়াছে। পঞ্চবটার এই সুখ-শাত্তির কথা বলিতে বলিতে, যেই 
রামের উল্লেখ করিতে হইয়াছে, অমনি সীতার শোকোচ্ছাস সেই সুখের কথাটিকে আচ্ছরন করিয়া 
ফেলিয়াছে। 

সাজিতাম ফুল-সাজে, হাসিতেন প্রভু 

বনদেবী বলি” মোরে সস্তাষি' কো 
বলিয়াই, সীতার শোক-তরঙ্গ উদ্বেলিত হইয়৷ উঠিল,__ 

হায় সখি, আর কিলো পাব প্রাণনাথে? 

আর কি এ পোড়া আঁখি এ ছার জনমে 

দেখিবে সে পা দুখানি-_-আশার সরসে 

রাজীব, নয়নমণি? হে দারুণ বিধি, 

কি পাপে পাপী এ দাসী তোমার সমীপে? 
তখন, সরমার সাস্তবনায় আবার শোক সম্বরণ করিয়া সীতা পৃবর্-কথা বলিতে লাগিলেন। বলিতে 
বলিতে আবার যেই রামের কথা আসিল” 

শুনেছি কৈলাসপুরে কৈলাসনিবাসী 

ব্যোমকেশ, স্বর্ণাসনে বসি” গৌরী-সনে 

আগম, পুরাণ, বেদ, পঞ্চতন্ত্রকথা 
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পঞ্চমুখে পঞ্চমুখ কহেন উমারে; 
গুনিতাম সেইরূপে আমিও, রূপসি, 
নাশা কথা! 
অমনি শোক উচ্ছৃসিত হইয়া উঠিল,__ 
এখনও, এ বিজন বনে, 
ভাবি আমি, গনি যেন সে মধুর বাণী! 
সাঙ্গ কি দাসীর পক্ষে, হে নিষ্ঠুর বিধি, 
সে সঙ্গীত? 
বলিয়া সীতা নীরব হইলেন। পরে সরমার সাস্তবনায় আবার পূবর্ব-কথ৷ কহিতে লাগিলেন। এইরাপে 
শোকোচ্ছাস ও সাস্ত্বনার মধ্য দিয়া সীতার কাহিনী-প্রবাহ এক অপুর্ব কাব্য-সৌন্দর্যয ধারণ করিয়াছে! 
এরাপ একটি চিত্র রামায়ণে নাই। রামায়ণে সরমার উল্লেখ আছে বটে, এবং সরম৷ সীতার কাছে 
আসিতেন এবং সান্তনা দিতেন, ইহারও উল্লেখ আছে সত্য: কিন্তু মধুসূদন যেমন অশোকবনে সীতা 
ও সরমার কথোপকথনচ্ছলে, এক অপৃবর্ব আলেখ্য চিত্রিত করিয়াছেন, এমন চিত্রটি রামায়ণে নাই। 
এই একটি চিত্রে সমগ্র রামায়ণের সীতা যেন মুর্তিমতী এবং সেই সঙ্গে সরমাও যেন সাস্তনার মূর্তি 
ধরিয়া পাঠকের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অশোকবনে সীতার কথা মনে ইইলেই সেই সঙ্গে সরমার 
কথাও মনে পড়ে;__-শোক ও সাস্তবনা একত্র হইয়া এক অপুবর্ব রসে পাঠকের মনকে আধুত করিয়া 
ফেলে! মেঘনাদবধ কাব্যে এই সীতা ও সরমা মধুসূদনের এক মহতী কীর্তি এবং ইহার চিত্রণে তাহার 
কাব্যকলার অসাধারণ স্ফুর্তি! 
সীতা-হাদয়ের উদারতা কবি কেমন কৌশলে একটি কথায় দেখাইয়াছেন, শুনুন। সীতাকে 
নিরলঙ্কারা দেখিয়া, সরমা মনের দুঃখে রাবণকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন : 
নিষ্ঠুর, হায়, দুষ্ট লঙ্কাপতি! 
কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ? কেমনে হরিল 
ও বরাঙ্গ-অলঙক্কার, বুঝিতে না পারি? 
রাবণ “দুষ্ট” হইলেও তিনি এ দোষে দোবী নহেন। সুতরাং সীতা রাবণের প্রতি আরোপিত এই 
দোষের ক্ষালন না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন : 
বৃথা গঞ্জ দশাননে তুমি, বিধুমুখি! 
আপনি খুলিয়া আমি ফেলাইনু দূরে 
আভরণ, যবে পাপী আমারে ধরিল 
বনাশ্রমে। ছড়াইনু পথে সে সকলে, 
চিহ-হেতু। 
রাবণের প্রতিও সীতার এমন উদারতা (07011) মধূসৃদনের কীর্তি 
আর একটি বিষয়েও মধুসূদন সীতা-চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন করিয়াছেন। মায়া-মৃগের পশ্চাতে 
রাম ধাবমান হইয়া দূর বনে গিয়া পড়িয়াছেন;___কুটীরে সীতা এবং প্রহরী লক্ষ্ষণ। নীতা সহসা দূরাগত 
আর্তনাদ শুনিলেন : “কোথারে লক্ষ্মণ ভাই এ বিপত্তি কালে?” 
সীতা বিচলিত হইয়া লক্ষ্পণকে যাইতে বলিলেন। লক্ষ্মণ রামের বাহুবল অবগত ছিলেন; সুঙরাং তিনি 
রামের জন্য ব্যাকুল না হইয়া, বরং সীতাকে সেই ভয়-সম্কুল বিজন বনে একাকিনী রাখিয়া যাইতেই 
আশঙ্কিত হইয়া, সীতার আজ্ঞা পালন করিতে পারিলেন না। তখন রামায়ণে দেখিতে পাই, সীতা 
লক্ষ্ণকে অকথ্য ও অশ্রাব্য কথায় গালি দিয়াছিলেন। সে কথা উচ্জারণ করিতেও আমাদের কুস্ঠা হয়। 
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মনে হয়, যেন সেই পাপেই সীতাকে সুদীর্ঘকাল লঙ্কার অশোকবনে প্রারশ্চিত্ত করিতে হইয়াছিল! 
মানবচরিত্র এবং ঘটনা-পরম্পরার বিচার করিয়া লক্্পণের প্রতি সীতার এই কটুক্তি সম্বন্ধে বাশ্মীকিকে 
সমর্থন করিতে পারা গেলেও, আমরা যখন সমগ্র রামারণের সীতা ও লক্ষ্পণকে চিনিয়াছি, তখন 
আমাদের কানে এরূপ কটুক্তি বেজায় বাজে। মধুসুদনেরও বাজিয়াছিল। তাই, তিনি সীতার মুখে 
অশ্রাব্য কটুক্তি না দিয়া, তীব্র তিরস্কারে লঙ্্বণকে রামের অন্বেষণে খাইতে বাধ্য করিলেন : 
সুমিত্রা শাশুড়ী মোর বড় দয়াবতী; 
কে বলে ধরিয়াছিলা গর্ভে তিনি তোরে, 
নিষ্ঠুর? পাযাণ দিয়া গড়িলা বিধাতা 
হিয়। তোর! ঘোর বনে নির্দয় বাঘিনী 
জন্ম দিয়া পালে তোরে, বুঝিনু, দুন্মমাতি। 
রে ভীরু, রে বীরকুলগ্লানি, যাব আমি, 
দেখিব করুণ স্বরে কে স্মরে আমারে 
দূর বনে! 
লক্ষণের ন্যায় বীরের প্রতি “রে ভীরু,” “রে বীরকুলগ্লানি,” বড় সামান্য গালি নয় এবং রমণীর মুখে 
“যাব আমি.” বীর লক্ষণের পক্ষে বড় কম গঞ্জনার কথা নহে! কিন্তু তাহা হইলেও, এমন অবস্থায় 
এমন তীব্র তিরস্কার ও গঞ্জনা সীতার মুখে অসঙ্গত হয় নাই” তীক্ষ হইলেও, ইহা মর্্মঘাতী নহে; 
ইহাতে অকথ্যতা বা অশ্রাব্যতা নাই। রামায়ণের সীতা-চরিত্রের এই কালিমা রেখাটুকু মধুসৃদন ক্ষালন 
করিয়া উৎকর্ষ সাধনই করিয়াছেন। 
পৃবের্বই বলিয়াছি, এই সীতা-চিত্রে মধুসূদন নানাবিধ কাব্যকলার প্রয়োগ করিয়াছেন। হরণকালে 
মৃচ্ছাপ্রাপ্তা সীতার স্বপ্ন, উহাব অন্যতম। তখন সীতার চক্ষে জগৎ অন্ধকার; কোথায় যাইতেছেন, তার 
ঠিক নাই; _রামলন্ম্পণের কেহই জানিলেন না;_-বিজন-বন, কেহই দেখিল না;__ভবিষ্যৎ গা 
অন্ধকার! তিনি আর্তনাদ করিতে লাগিলেন; _কিস্তু শুনিবার লোক কই? নিরুপায় হইয়া, তিনি অঙ্গে 
র অলঙ্কাররাজি খুলিয়া ছড়াইতে ছড়াইতে চলিলেন;___কিস্তু তাহার ফলাফল অনিশ্চিত। তিনি মনের 
আবেগে আকাশকে ডাকিলেন, সমীরণকে ডাকিলেন, মেঘকে ডাকিলেন;- কিন্তু সে ত মনের 
আবেগ মাত্র! তবে কি সীতা, এ বিপদে নিতান্তই অকৃল সমুদ্রে ভেলা? সীতার ভবিষ্যৎ কি একাত্তই 
নৈরাশ্যময়£ মানব-মনের পক্ষে এরূপ অবস্থা বড়ই ভয়ঙ্কর! ভাবিলে হৃৎকম্প হয়! এইরূপ স্থলই 
করুন কাব্যকলার উপযুক্ত অবসর; এবং মধুসূদন তাহা! প্রয়োগ করিতে ভুলেন নাই;-_-অতি 
সুন্দররূপেই তাহা প্রয়োগ করিয়াছেন। সীতাকে ভূমিতে রাখিয়া, রাবণ বৃদ্ধ জটায়ুর সহিত যুদ্ধ করিতে 
প্রবৃত্ত। নিরুপায় হইয়া, সীতা জননীর আরাধনা করিলেন-__ 
এ বিজন দেশে, 
মা আমার, হ'য়ে দ্বিধা, তব বক্ষঃস্থলে 
লহ অভাগীরে, সাধিব! 
তখন রাবণ ও জটায়ুর তুমুল যুদ্ধ চলিতেছে-_ 
কাপিলা বসুধা, দেশ পূরিল আরবে! 
সীতা অচেতন হইলেন। তখন যাহা ঘটিয়াছিল, সীতা সরমাকে বলিতেছেন : 
শুন, লো ললনে, 
মনঃ দিয়া শুন, সই, অপুবর্ব কাহিনী! 


৩৯৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


দেখিনু স্বপনে আমি বসুন্ধর! সতী, 

মা আমার! দাসী-পাশে আসি দয়াময়ী 

কহিলা, লইয়া কোলে, সুমধুর বাণী;_ 

“বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে 

রক্ষোরাজ; তোর হেতু সবংশে মজিবে 

অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি, 

ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা বিনাশিতে ! 

যে কুক্ষণে তোর তণু ছুইল দুর্্মতি 

রাবণ, জানিনু আমি সুপ্রসন্ন বিবি 

এতদিনে মোর প্রতি; আশীষিনু তোরে! 

জননীর জ্বালা দূর করিলি মৈথিলী! 

ভবিতব্য বার আমি খুলি, দেখ্‌ চেয়ে?। 
অকৃল সমুদ্রে ভাসমান ভেলার পক্ষে সুদূর প্রান্তে একটি ক্ষীণ আলোক যেমন, স্বপ্নে জননীর এই বাণীও 
তেমনই সীতার নৈরাশ্যময় হাদয়ে ক্ষীণ একটু আশার সঞ্চার করিল। তারপর বসুন্ধরা ভবিতব্য পট 
ঠিক 81০5০০7০-এর মত করিয়া স্বপ্রময়ী সীতার চক্ষে এক এক করিয়া দেখাইলেন। তাহাতে খষ্যমুক 
পর্বতে রামের সহিত সুগ্রীবাদি পঞ্চ বীরের মিলন হইতে রাবণ-বধ পর্য্যস্ত সমস্ত দৃশ্যই সীতা 
দেখিলেন। রাবণ-বধের পরে সুরবালাগণ সীতাকে রামের হস্তে পুনরায় সমর্পণ করিবেন বলিয়া, 
সীতাকে লইয়া যাইতেছেন;__তখন যাহা ঘটিল, সীতার কথাতেই শুনুন : 

হেরিনু অদূরে নাথে, হায় লো যেমতি 

কনক উদয়াচলে দেব অংশুমালী! 

পাগলিনী-প্রায় আমি ধাইনু ধরিতে 

পদযুগ, সুবদনে!_ জাগিনু অমনি! 
ঘোর অন্ধকার রাত্রিতে পথহারা পথিকের মনে প্রাতঃসূর্যযোদয়ে যে ভাব হয়, স্বপ্নে এই সুদীর্ঘব্যাপী 
ঘটনা-পরম্পরার অবসানে রামকে দেখিয়া, সীতার মনের ভাব সেইরূপই হইয়াছিল। এমন সময়ে 
সীতার মোহভঙ্গ হইল;-__সুখের স্বপ্নও বিলীন হইল! জাগিয়া সীতা দেখিলেন, যে রাবণ, সেই 
রাবণ! আর জটায়ু;-_ 

ভূঁতলে, হায়, সে বীরকেশরী 

তুঙ্গ শৈলশূঙ্গ যেন চূর্ণ বস্রাঘাতে! 
আবার যে নৈরাশ্য, সেই নৈরাশ্য!-_যে অকুল সমুদ্র, সেই অকুল সমুদ্র! কিন্ত তবু এই স্বপ্নে একটা 
আশার বাণী দিয়া গেল। এতগুলি ভবিষ্যৎ ঘটনার দৃশ্য; তাহাও আবার জননী-কর্তৃক প্রদর্শিত! ইহা 
স্বপ্ন ইইলেও, মিথ্যা হইবার নহে, নৈরাশ্যময় হৃদয়ে এইটুকুই যথেষ্ট। এই দীর্ঘকাল অশোকবনে সীতা, 
বোধ হয়, এই আশার স্বপ্ন অবলম্বন করিয়াই বাঁচিয়া আছেন। সীতার কাছে এ স্বপ্ন অমূল্য। তাই এই 
স্প্র-কাহিনী শুনাইতে গিয়া, সীতা সরমাকে বলিয়াছিলেন : 

শুন লো ললনে, 

মনঃ দিয়া শুন, সই, অপুবর্ধ কাহিনী! 
সরমা মন দিয়া সবই শুনিলেন। এ পর্য্যন্ত স্বপ্নের সকল ঘটনাই ফলিয়াছে, সুতরাং আর যাহা বাকী, 
তাহাও ফলিবে,_এইরূপ সাস্তবনাও দিলেন। শেষে বলিলেন : 


মেঘনাদবধ কাবো সীতা ও সরমা ৩১৯৭ 


আশু পোহাইবে 
এ দুঃখ-শব্ধরী তব! ফলিবে, কাহিনু, 
স্বপ্ন! বিদ্যাধরীদল মন্দারের দামে 
ও বরাঙ্গ, রঙ্গে আসি, আশু সাজাইবে! 
ভেটিবে রাঘবে তুমি, বসুধা-কামিনী 
সরস বসত্তে যথা ভেটেন মধুরে! 
ভুল না দাসীরে সাধিব! যতদিন বাঁচি, 
এ মনোমন্দিরে রাখি, আনন্দে পৃজিব 
ও প্রতিমা নিত্য, 
বিদায়কালে সরমার এই ভক্তিপূর্ণ নিবেদন যেন বাস্তবিকই দেবী-প্রতিমার পদে অধম মানবীর নিবেদন 
বলিয়াই মনে হয়। সীতাও সরমার প্রতি কৃতজ্ঞতা-রসে আপ্লুত! যেন সরমার ভক্তিকে আচ্ছন্ন 
করিয়াই, সীতা-হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ফুটিয়া উঠিল : 
সরমা সখি, মম হিতৈষিণী 
তোমা সম আর কি লো আছে এ জগতে ? 
মরুভূমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি, 
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়া-রূপ ধরি, 
তপন-তাপিতা আমি, জুড়ালে আমারে! 
মূর্তিমতী দয়া তুমি এ নির্দয় দেশে! 
এ পঞ্কচিল জলে পদ্ম! ভুজঙ্গিনী-রূপী 
এ কাল কনক-লঙ্কা-শিরে শিরোমণি! 
আর কি কহিব সখিঃ কাঙ্গালিনী সীতা, 
তুমি লো মহার্থ রত্ব! 
“কাঙ্গালিনী” সীতা সরমাকে এই কৃতজ্ঞতা -উপহার সঙ্জল নয়নেই দিয়াছিলেন, ইহা অনুমান করিতে 
হয়; কিন্তু ইহাতে পাঠকের সজল নয়ন আর অনুমান করিতে হয় না! তখন, চেড়ীবৃন্দের আগমন- 
আশঙ্কায়-__ 
আতঙ্কে কুরঙ্গী যথা, গেলা দ্রুতগামী 
সরমা; রহিলা দেবী সে বিজন বনে, 
একটি কুসুম মাত্র অরণ্যে যেমতি! 
অশোকবনের দৃশ্যারস্তে আমরা সীতাকে “একাকিনী” দেখিয়াছিলাম; এখন আবার যে একাকিনী, 
সেই একাকিনী হইলেও, আমরা নিজের মন দিয়া বেশ বুঝিতে পারি যে, “হিতৈবিণী””র কাছে দুঃখের 
কাহুনী কহিয়া হৃদয়ের দুঃখভার-লাঘব, এ.অবস্থায় যতটুকু সম্ভব, তাহা সীতার হইয়াছে;_আর 
সমবেদনা ও সাস্ত্বনায় সীতার মনে এ অবস্থায় যতটুকু শান্তি দেওয়া সম্ভব, সরমা তাহা দিয়া গেলেন। 
সীতার ন্যায়, পাঠকের মনও অজ্ঞাতসারে সরমার প্রতি কৃতভ্ঞতা-রসে পূর্ণ হইয়া উঠে। 
তারপর, এই সীতা-চিত্রে মধুসৃদনের চরম কৃতিত্ব সীতার রক্ষোদুঃখ-কাতরতায়। রামায়ণে আমরা 
অত্যাচারকারিণী চেড়ীদিগের প্রতি সীতার ক্ষমাগুণের উদাহরণ পাই। যুদ্ধের শেষে, হনূমান্‌ এ সকল 
চেড়ীদিগকে প্রাণে মারিবার অনুমতি চাহিলে, সীতা বারণ করিয়াছিলেন, _বলিয়াছিলেন যে উহারা 
রাবণের আজ্ঞা প্রতিপালন করিয়াছে মাত্র, উহাদের দোষ নাই। ইহা আদর্শ গুণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। 


৩৯৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


মেঘনাদবধের কবির সে সুযোগ হয় নাই। কিন্তু রক্ষোদুঃখে কাতরতা উহা অপেক্ষা উচ্চাদর্শ, এবং 
মধুসূদনই তাহা দেখাইয়াছেন। হরণকালে যখন মুচ্ছাগতা সীতা স্বপ্রে ভবিতব্য ঘটনার পট 
দেখিতেছেন, তখন লঙ্কাযুদ্ধে লঙ্কার হাহাকার রব শুনিয়া, স্বপ্লেই সীতা চঞ্চল হইয়া বসুন্ধরাকে 
বলিয়াছিলেন : 

রক্ষঃকুলদুঃখে বুক ফাটে, মা আমার! 
ইহাতে সীতা-হৃদয়ের কোমলতা এবং তাহার রক্ষোদুঃখ-কাতরতার ইঙ্গিত থাকিলেও, ইহা স্বপ্নের 
আবেগ মাত্র। কবির মন এইটুকু আভাস দিয়াই ক্ষান্ত থাকিতে পারে না : আর চিত্রও ৩1১৩ উত্জ্ুল 
হয় না। তাই কবি নবম সর্গে আর একবার অশোকবনের করুণ দৃশ্য উদ্ঘাটিত করিয়ে 

লক্ষ্্ণ-কর্তৃক মেঘনাদ নিহত হইয়াছেন: রাবণ রামের কাছে সাত দিনের জন্য সন্ধি ভিক্ষা করিয়া 

আজ মেঘনাদের অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া করিবেন-- প্রমীলা মৃত পতির সহানুগমন করিবে। সুতরাং লঙ্কায় 
আজ নিরস্তুর হাহাকার রব! কিন্তু সীতা কিছুই জানিতেছেন না। জিন্ঞাসা করিলে, চেড়ীরা মারিতে 
আসে! সীতার দুঃখে দুঃখিনী সরমা ইন্দ্রজিৎ-বধের সুসংবাদ লইয়া, অশোকবনে উপস্থিত ;-_ 

যথায় অশোক-বনে বসেন বৈদেহী 

অতল জলধি-তলে, হায় রে, যেমতি 

বিরহে কমলা সতী, আইলা সরমা-__ 

রক্ষঃকুলরাজলন্ষ্ী রক্ষোবধূ-বেশে। 

বন্দি চরণারবিন্দ বসিলা ললনা 

পদতলে । 
সরমার মুখে ইন্দ্রজিতের বধ-বার্তা শুনিয়া, সীতা লক্ষ্পণকে ধন্যবাদ করিতেছেন;___কিস্তু কান তাহার 
লঙ্কার হাহাকারের দিকে__ 

কিন্তু শুন কান দিয়া! ক্রমশঃ বাড়িছে 

হাহাকার-ধবনি, সখি! 
তারপর যখন শুনিলেন-__ 

পতিব উদ্দেশে সতী. পতিপরায়ণা, 

যাবে স্বর্গপুরে আজি! 
তখন “ভব-তলে মূর্তিমতী দয়া” সীতা অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। সরমার সহিত তিনিও 
কাঁদিয়া কহিলেন : 

কুক্ষণে জনম মম, সরম! রাক্ষসি! 

সুখের প্রদীপ, সখি, নিবাই লো সদা, 

প্রবেশি যে গৃহে, হায়, অমঙ্গলা-রূপী 

আমি। পোড়া ভাগ্যে এই লিখিলা বিধাতা! 

নরোত্তম পতি মম, দেখ, বনবাসী! 

বনবাসী, সুলক্ষণে, দেবর সুমতি 

লক্ষ্পণ! ত্যজিলা প্রাণ পুত্রশোকে, সখি, 

স্বশুর! অযোধ্যাপুরী আধার লো এবে! 

শূন্য রাজ-সিংহাসন! মরিলা জটায়ু, 


মেঘনাদবধ কাব্যে সীতা ও সরম' ৩৯৯ 


বিকট বিপক্ষ-পক্ষে ভীম-ভুজবলে. 
রক্ষিতে দাসীর মান! হ্যাদে দেখ, হেথা, 
মরিল বাসবজিৎ অভাগীর দোষে, 
আর রক্ষোরথী ঘত, কে পারে গণিতে £ 
মরিবে দানববাল। অতুল এ ভবে 
সৌন্দর্যে! বসস্তারভ্তে, হায় লো. গুকাল 
হেন ফুল! 
সরমা সাস্তনা দিলেন : 
দোষ তব, কহ কি, রীপসি? 
কে ছিডি আনিল হেথা এ ব্বর্ণব্রততী, 
বঞ্চিয়া রসাল-রাজে? কে আনিল তুলি 
রাখব-মানস-পদ্ম এ রাক্ষস-দেশে? 
নিজ কর্্ম-দোষে মজে লঙ্কা-অধিপতি। 
রক্ষোদুঃখে সরমা কাদিতে লাগিলেন; আর সেই সঙ্গে-- 
রক্ষঃকুল-শোকে সে অশোকবনে 
কাদিলা রাঘব-বাঞ্কা-_দুঃঘী পর-দুঃখে! 
এই ক্রন্দনেই মধুসুদনের অশোকবনের চিত্র শেষ হইল! ব্রন্দনে ইহার আরম্ড হইয়াছে, মধ্যেও 
নিরস্তর ত্রন্দন!__সীতার শোকের ত্রন্দনের সহিত সরমার সমবেদনার ক্রন্দন মিশিয়া এক অপূর্ব 
অশ্র-প্রবাহ, এই সীতা-সরমার সম্মিলন! 
মধুসূদন তাহার মেঘনাদবধ কাবো অশোকবনে সীতা ও সরমার এই চিত্রপটখানি সুচারু 
কাব্যকলার সাহায্যে কি সুন্দর করিয়াই আঁকিয়াছেন! ইহা সমবেদনা ও সাস্তবনার শীতল ছায়ায় 
শোকের কি সকরুণ চিত্র! করুণ-রসের সহিত পূর্র-স্মৃতির মাধূর্যয-রস মিশাইয়া, কি অপূর্ব রসেরই 
সৃষ্টি করা হইয়াছে! ইহাতে উৎ্কট উৎপীডনর নিদারুণ দৃশ্য নাই; অথচ ইহার মাধূর্য্য রসেও যেন 
পাঠককে অশ্রুসিক্ত হইতে হয়। 
বাল্মীকির সীতাকে যেন 0151011150 করিয়া, মধুসৃদন তাহার এই কাব্যে দেখাইয়াছেন; এবং 
তাহার উপরেও বর্ণপাত করিয়া, তাহাকে আরও সমুজ্জ্বল করিয়া, পাঠকের চক্ষে ধরিয়াছেন। 
রামায়ণে সীতার আদর্শ খুব উচ্চে প্রতিষ্ঠিত থাকিলেও, মধুসূদন তাহার অসাধারণ কাব্যকলার গুণে 
যেন সেই আদর্শ আরও উচ্চে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছেন। আর সরমা, যিনি রামায়ণে রেখাঙ্কিতা 
মাত্র,__সেই সরমা মধুসূদনের কৃপায় ভক্তিমতী সাস্ত্বনা ও সমবেদনা যেন মুর্তিমতী হইয়া, সীতার 
পদতলে ও পাঠকের হৃদয়ে অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। ইহাও মধুসুদনের অসাধারণ কৃতিত্ব । মধুসূদন 
যদি আর কিছু না করিয়া, কেবল এই সীতা-সরমা চিত্রটি মাত্র দিয়া যাইতেন, তাহা হইলেও তাহার 
নাম বঙ্গসাহিত্যে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিত। শর 


[নারায়ণ, ১৩২২। 


মেঘনাদবধ কাব্য 
নগেন্দ্রনাথ সোম 


মধুসূদনের অক্ষয় কীর্তি মহাকাব্য “মেঘনাদবধ কাব্য” বঙ্গ-সাহিত্য-রত্ুঁ-ভাগ্ডারের সব্র্বোন্তম রত্বু-_ 
বিশ্ব-কাব্য-কাননের মহারৃ-কুসুমাহত মধু-ভরা মধুচত্র__ত্রিদিবের সদাঃফুল পারিজাত-_ ভাব- 
সরোবরের সহস্দলে বিকশিত কমল-কানন। মেঘনাদবধ কাবা ভাষার পীবৃষোদধি; ইহার পদ- 
লালিত্য, অর্থ-গৌরব এবং উপমা বঙ্গসাহিত্যে তুলনাতীত এবং অনুকরণাতীত। ইহা মধুসৃদনেই 
আরদ্ধ ও মধুসূদনেই পর্য্যবসিত। ইহার মর্মস্পর্শী ঝঙ্কার বঙ্গবাসীকে এতাবৎকাল মাতাইয়া রাখিয়াছে 
এবং “যাবচ্চন্দ্র দিবাকরৌ"” মাতাইয়া রাখিবে। অমিত্রাক্ষর-কাব্যক্ষেত্রে ইংলগ্ডে মহাকবি মিল্টন 
যেমন প্রতিদ্বন্ধীহীন, একচ্ছত্র সম্রাট, বঙ্গদেশে তেমনই মধুসুদনও সমকক্ষ-বিহীন, অদ্ধিতীয়। 
“প্যারাডাইস্‌ লঙষ্ট” ও “মেঘনাদবধ” নট-নটীর নৃত্য-গীত প্রধান নহে; ভেরী-নিনাদিত রণ-ভূমির 
বীর-নাদে ও কল্লোলিত সমুদ্রের গম্ভীর গর্জনে মুখরিত। এই দুই অতুল্য মহাকাব্যে এরশিক শক্তি পূর্ণ- 
বিকশিত। 

১৮৬১ স্বীষ্টাব্দে, মেঘনাদবধ কাব্য দুই খণ্ডে (১ম সর্গ হইতে ৫ম সর্গ ১ম খণ্ড এবং ৬ষ্ঠ সর্গ 
হইতে ৯ম সর্গ ২য় খণ্ড) প্রকাশিত হয়।* দিগন্বর মিত্র (পরে রাজা) ইহার ঘুদ্রাঙ্কন ব্যয়ভার বহন 
করেন। সেই কৃতজ্ঞতার নিদর্শন স্বরূপ মধুসুদন তাহারই নামে এই মহাকাব্য উৎসর্গ করিয়াছিলেন। 
উৎসর্গ-পত্র নিম্নে উদ্ধৃত হইল-_ 

মঙ্গলাচরণ। 
বন্দনীয় শ্রীযুক্ত দিগম্বর মিত্র মহাশয়, 
বন্দনীয়বরেষু। 

আর্্,_-আপনি শৈশবকালাবধি আমার প্রতি যেরূপ অকৃত্রিম শ্নেহভাব প্রকাশ করিয়া 
আসিতেছেন, এবং স্বদেশীয় সাহিত্য-শান্ত্রের অনুশীলন বিষয়ে আমাকে যেরূপ উৎসাহ প্রদান করিয়া 
থাকেন, বোধ হয়, এ অভিনব কাব্য-কুসুম তাহার যথোপযুক্ত উপহার নহে। তবুও আমি আপনার 
উদারতা! ও অমারিকতার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সাহস পৃব্ক ইহাকে আপনার শ্রীচরণে সমর্পণ 
করিতেছি। স্নেহের চক্ষে কোন বস্তুই সৌন্দর্য্য-বিহীন দেখায় না। 

যখন আমি “তিলোত্তমাসম্ভব” নামক কাব্য প্রথম প্রচার করি, তখন আমার এমন প্রত্যাশা ছিল 
না, যে এ অমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরণীয় হইয়া উঠিবেক; কিন্ত এখন সে বিষয়ে আমার 
আর কোন সংশয়ই নাই। এ বীজ অবসরকালেই সংক্ষেত্রে সংরোপিত হইয়াছে। বীরকেশরী মেঘনাদ, 
সুরসুন্দরী তিলোত্তমার ন্যায় পণ্ডিতমগ্ডলীর মধ্যে সমাদূত হইলে, আমি এ পরিশ্রম সফল বোধ 
করিব-_-ইতি 

কলিকাতা 
দাস শ্রী মাইকেল মধুসূদন দত । 
২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল। 


কিন্ত পরে, তাহার যুরোপ প্রবাসকালে মিত্রজ তাহার প্রতি যে ব্যবহার করিয়াছিলেন, তাহাতে 
* ১২৬৭ সালের ২২শে পৌষ প্রথম খণ্ড এবং ১২৬৮ সালের প্রাবস্তে দ্বিতীয় খণ্ড প্রথম প্রকাশিত হয়। 


৪8০০ 


মেঘনাদবধ কাবা ৪০১ 


মধুসুদনের ন্যায় ব্যক্তিরও হৃদয় ভগ্ন হইয়। গিয়াছিল। তৃতীয় সংক্গরণ হইতে মধুসুদন এ উৎসর্গ-পঞ্র 
প্রত্যাহার করেন। 

মহাকবি কালিদাসের “রঘুবংশ” হইতে মধুসূদন নিম্নলিখিত শ্লোক্টি গ্রছের প্রারস্তে সনিবিষ্ট 
করিয়া মেঘনাদবধ কাব্য আরন্ত করিয়াছিলেন, 

“-কৃতবাগ্দ্ধারে বংশেহস্মিন্‌ পূবর্সূরিভিঠ, 
মণৌবজ্রসমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাত্তি মে গতিঃ।।” 

“মেঘনাদবধ কাব্য” প্রকাশিত হইলে, মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ, ব্বপ্রতিষ্ঠিত "বিদ্যোৎসাহিনী 
সভা"র পক্ষ হইতে মধুসৃদনকে অভিনন্দিত করিবার ইচ্ছায় প্রকাশ্য সভার আয়োজন ধ্রিলেন। বঙ্গ 
দেশে বিশিষ্ট সাহিত্যিকের সন্বন্ধনা সেই প্রথম। মধুসূদনের পৃবের্ব কোন কবি বা লেখক এরূপ সম্মান 
লাভ করেন নাই। সেই সভায় মধুসুদনকে সম্বর্ষিত করিবার উল্লাসে রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ, রাজা 
ঈশ্বরচন্দ্র সিংহ, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দিগন্বর মিত্র, রমাপ্রসাদ রায়, কিশোরীটাদ মিত্র, গৌরদাস বসাক, 
রেভারেগু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপ।ধ্যার এবং দেশের তৎকালীন বিশিষ্ট গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ ও সুধীমশুলী 
উপস্থিত ছিলেন। ১৮৬১ স্বীষ্টাব্দের, ১২ই ফেব্রুয়ারী,* মঙ্গলবার, সন্ধ্যার সময় মধুসূদন, বন্ধুবর 
গৌরদাস ও তাহার সংস্কৃত-পণ্ডিত রামকৃমার বিদ্যারত্বকে সঙ্গে লইয়া, ৬নং লোয়ার চিৎপুর রোড 
হইতে, কালীপ্রসন্ন সিংহের যোড়াসীকোর প্রাসাদাভিযুখে যাত্রা করিলেন। মধুস্দন যাইতে যাইতে 
শকট মধ্যেই উৎকঠিত হইয়া পণ্ডিত রামকুমারকে বলিলেন, “পণ্ডিত! কালীপ্রসন্ন আমাকে সম্বর্দিত 
করিবার জন্য প্রকাশ্য সভার অনুষ্ঠান করিয়াছেন; কিন্তু আমার বড়ই দুর্ভাবনা উপস্থিত হইতেছে।” 
পণ্ডিত বলিলেন, “কিসের দুর্ভাবনা?” মধুসূদন বলিলেন, “সভায় অভিনন্দনের উত্তর আমাকে বাঙ্গ 
লায় দিতে ইইবে। বাঙ্গালা বলা ত আমার অভ্যাস নাই।” পণ্ডিত বলিলেন, “উত্তর ত প্রস্তুতই আছে, 
আপনি সভাতে গুছাইয়া বলিতে পারিলেই হইবে।” এইরূপ কথা হইতে হইতে শকট দ্বারদেশে 
উপস্থিত হইল। কালীপ্রসন্ন সিংহ অন্যান্য বন্ধুর সহিত তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য দ্বারদেশে 
দণ্ডায়মান ছিলেন। মধুসূদন শুকট হইতে অবতরণ করিবামাত্র কালীপ্রসন্ন তাহার “পাণিপীড়ন' করিয়া, 
তাহাকে সভামগুপে লইয়া গেলেন। সভাস্থলে মণুসৃদন উপস্থিত হইবামাত্রই সমবেত সুধীমণ্ডলী তাহার 
জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। পণ্ডিত রামকুমার বলিতেন, সভার গান্তীর্যযে ও উপস্থিত জন-মগুলীর 
উল্লাস-ধধনি শ্রবণে তাহার শরীর রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিয়াছিল। মধুসূদন আসন গ্রহণ করিলে, 
“ন্বাগত-শীতি” গীত হইয়া, সভার কার্য্য আরম্ভ হইল। কালীপ্রসন্ন প্রথমে অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিয়া, 
কবির কণ্ঠে স্বহস্তে মাল্য-দাম পরাইয়া দিয়া, হ্যামিন্টন কোম্পানীর নিম্মিত একটি রজতময় সুরম্য 
পান-পাত্র (911৬৩ 01210 382) কবিকে উপহার দিলেন। 

এই সভায় উপস্থিত হইবার জন্য মধুসূদনের গুণানুরক্ত বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি আমন্ত্রণ-লিপি 
পাইয়াছিলেন। কালীপ্রসন্নের এই আমস্ত্রণ-লিপি উদ্ধৃত হইল-__ 
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* তখন কেবল মাত্র ১ম খণ্ড প্রকাশিত হইয়াছিল। 


মেঘনাদবধ---২৬ 


৪০২ মেঘনাদব্ধ কাবা চর্চা 
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বিদ্যোৎসাহিনী সভার পক্ষ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কবিবরকে যে ম'নপএ দিয়াছিলেন তাহা 
এইরীপ,_- 
এড্রেস।_- 

মান্যবর শ্রীল মাইকেল মধুসূদন দশ্ড মহাশয় সমীপেষু। 

কলিকাতা বিদ্যোৎসাহিনী সভার সবিশর সাদর সম্ভাষণ নিবেদনমিদং। 

যে প্রকারে হউক বাঙ্গাল! ভাষার উন্নতিকল্পে কায়মনোবাক্যে যত করাই আমাদের উচিত, কর্তব্য, 
অভিপ্রেত ও উদ্দেশ্য। প্রায় ছয় বর্ষ অতীত হইল বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাপিত হইয়াছে এবং ইহার 
স্থাপনকর্ত। তাহার সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ সহাদয় সমাভোর 
অগোচর নাই। আপনি বাঙ্গালা ভাষায় যে অনুত্তম অশ্রুতপুবর্ব অমিত্রাক্ষর কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা 
সহাদয় সমাজে অতীব আদৃত হইয়াছে, এমন কি আমরা পূর্ধে স্বপ্নেও এরাঁপ বিবেচনা করি শাই বে, 
কালে বাঙ্গালা ভাষায় এতাদৃশ কবিতা আবির্তৃত হইয়া বঙ্গদেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে। আপনি 
বাঙ্গালা ভাষার আদি কবি বলিয়া পরিগণিত হইলেন, আপনি বাঙ্গালা ভাষাকে অনুস্তম অলঙ্কারে 
অলঙ্কৃত করিলেন, আপনা হইতে একটি নূতন সাহিত্য বাঙ্গালা ভাষায় আবিষ্কৃত হইল, তজ্জন্য আমরা 
আপনাকে সহস্র ধন্যবাদের সহিত বিদ্যোৎসাহিনী সভাসংস্থাপক প্রদত্ত রৌপ্যময় পাত্র প্রদান করিতেছি। 
আপনি যে অলোকসামান্য কার্য্য করিয়াছেন তৎপক্ষে এই উপহার অতীব সামানা। পৃথিবীমণ্ডলে 
যতদিন যেখানে বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকিবেক তদ্দেশবাসী জনগণকে চিরজীবন আপনার নিকট 
কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিতে হইবেক, বঙ্গবাসীগণ অনেকে এক্ষণেও আপনার সম্পূর্ণ মূল্য বিবেচনা 
করিতে পারেন নাই কিন্তু যখন তাহারা সমুচিতরূপে আপনার অলৌকিক কার্য্য বিবেচনায় সক্ষম 
হইবেন, তখন আপনার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশে ক্রটি করিবেন না। আজি আমরা যেমন আপনাকে 
প্রতিষ্ঠা করিয়া আপনার সহবাস লাভ করিয়া আপনা আপনি ধন্য এ কৃতার্থম্মন্য হইলাম হয় ত সেদিন 
তাহারা আপনার অরর্শনজনিত দুঃসহ শোকসাগরে নিমগ্ন হইবেন। কিন্তু যদিচি আপনি সে সময় 
বর্তমান না থাকুন বাঙ্গালা ভাষা মৃতদিন পৃথিবীমগ্জলে প্রচারিত থাকিবে ততদিন আমরা আপনার 
সহবাস সুখে পরিতৃপ্ত হইতে পারিব সন্দেহ নাই। এক্ষণে আমরা বিনীত ভাবে প্রার্থনা করি আপনি 
উত্তরোত্তর বাঙ্গালা ভাষার উন্নতিকল্পে আরও যত্রবান্‌ হউন। আপনা কর্তৃক যেন ভাবি বঙ্গসস্তানগণ 
নিজদুঃখিনী জননীর অবিরল বিগলিত অশ্রজল মার্জনে সক্ষম হন। তাহাদিগের দ্বারা যেন 
বঙ্গভাষাকে আর ইংরাজি ভাষা সপত্বীর পদাবনত হইয়া চিরসম্তাপে কালাতিপাত করিতে না হয়। 
প্রত্যুত আমরা আপনাকে এই সামান্য উপহার অর্পণ উৎসবে যে এ সকল মহোদয়গণের সাহায্য প্রাপ্ত 
হইয়াছি ইহাতে তাহাদিগের নিকট চিরবাধিত রহিলাম, তাহারা কেবল আপনার গুণে আকৃষ্ট ও 
আমাদের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া এস্থানে উপস্থিত হইয়াছেন। জগদীম্বরের নিকট প্রার্থনা করি 
তাহারা যেন জীবনের বিশেষ ভাগ গুণগ্রহণে বিনিয়োগ করেন। 


কলিকাতা 
বিদ্যোৎসাহিনী সভা বিদ্যোৎসাহিনী সভা সভ্যবর্গাণাম্‌। ১ 
২ ফাল্গুন ১৭৮২ শকাব্দ 


মেখনাদবধ কাবা ৪০৩ 


এই মানপত্রের উত্তরে মাইকেল বাঙ্গালায় যে বন্তৃতা করেন। তাহার অনুলিপি নিন্নে দেওয়া 
হইল- বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহ মহাশয়, আপনি আমার প্রতি যেরূপ সমাদর ও অনুগ্রহ প্রকাশ 
করিতেছেন, ইহাতে আমি আপনার নিকট যে কি পর্য্যস্ত বাধিত হইলাম তাহা বর্ণনা করা অসাধ্য। 
স্বদেশের উপকার করা মানব জাতির প্রধান ধর্ম! কিম্তু আমার মত ক্ষুদ্র মনুষ্য দ্বারা যে এদেশের 
তাদৃশ কোন অভীষ্ট সিদ্ধ হইবেক, ইহা একান্ত অসন্তবনীয়! তবে গুণানুর।গী আপনার। আমাকে থে 
এতদূর সম্মান প্রদান করেন, সে কেবল আমার সৌভাগ্য এবং আপনার সৌজন্য ও সহাদয়তা। 
বিদ্যাবিষয়ে উৎসাহ প্রদান কর৷ ক্ষেত্রে জলসেচনের ন্যায়! ভগবতী বসুমতী সেই জল প্রাপ্ডে যাদৃশ 
উব্বরতরা হন, উৎসাহ প্রদানে বিদ্যাও তাদৃশী প্রকৃতি ধারণ করেন। আপনার এই বিদ্যোৎসাহিনী সভা 
দ্বারা এদেশের যে কত উপকার হইতেছে, তাহা আমার বলা বাঙলা । আমি বক্তৃতা বিষয়ে 
নিপৃণতাবিহীন। সুতরাং আপনার এ-প্রকার সমাদর ও অনুগ্রহের যথাবিধি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে নিতান্ত 
অক্ষম। কিন্ত জগদীশ্বরের নিকট আমার এই প্রার্থনা যেন আমি যাবজ্জীবন আপনার এবং এই 
সামাজিক মহোদয়গণের এইরূপ অনুগ্রহভাজন থাকি ইতি।--২ 

এ সম্বন্ধে মধুসূদন একখানি পত্রে রাজনারায়ণ বসুকে লিখিয়াছিলেন,_701৩ ৬85 & 02191 
1178011109 0110 21) 2001059 11) [3179911. 1009101% ১০৪ 110৮০ 1080 0০11) 8101555 8110 7০11১ 
| 110 ৬6171000181 70705. মধুসুদন সম্ভবতঃ অভিনদ্দনের উত্তরে তাহার লিখিত বক্তব্য পাঠ 
করিয়াছিলেন; এই পত্রের উপসংহারে লেখা ছিল--1:810১1 1 ১25 ০*06০16৫ (0 500০5০1)11 117 
0৫78816! যিনি “'মেঘনাদবধ কাব্য” রচয়িতা, বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা দেওয়া, তাহার পক্ষে বিষম 
অগ্নি-পরীক্ষা! ইহার অপেক্ষা কৌতুক-জনক বিষয় আর কি হইতে পারে! 

কালীপ্রসন্ন সিংহ একটি প্রবন্ধে মধুসূদনকে কবি হিসাবে হোমর, ভার্জিল ও মিল্টন্‌ অপেক্ষা 
উচ্চাসন প্রদান করায় পাদরি রেভারেগ্ড লালবিহারী দে তৎসম্পাদিত "110101) 1২০0917101" পত্রে 
মধুসৃদনের কবিতা সম্বন্ধে লিখিয়াছেন,_ 
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17174 /2/710/-সম্পাদক ইহার উত্তরে লিখিয়াছিলেন-__ 
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১৩ ২। ২০ ফেব্রুয়ারী ১৮৬১ তারিখের “'সোমপ্রকাশ" হইতে উদ্ধৃত। 
ক 0 21) 0117) 5181] ৫10. 


৪8০৪ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 
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কালীপ্রসন্ন সিংহ “বিবিধার্থ সংগ্রহে” মেঘনাদবধের সমালোচনায় লিখিয়াছিলেন,_ 

**বাঙ্গালা সাহিত্যে এবন্প্রকার কাব্য উদিত হইবে, বোধ হয়, সরম্বতীও স্বপ্নে জানিতেন না। 

“শুনিয়াছে বীণা-ধবনি দাসী, 
পিকবর রব নব পল্লব-মাঝারে 
সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহি গুনি 
হেন মধুমাথা কথা কভু এ জগতে!” 

“হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দর্ভজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন নাই। সংসারের 
নিয়মই এই, প্রিয় বস্তুর সহিত নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রতি তত আদর থাকে না, পরে বিচ্ছেদই 
তদৃগুণ-রাজির পরিচয় প্রদান করে; তখন আমর! মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ করি! অনুতাপ 
মনেও আইসে না। 

“মাইকেল মধুসুদন দত্তজ, জীবিত থাকিয়া যত দিন যত কাব্য রচশা করিবেন, তাহাই 
বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার ক্রেশ স্বীকার করিয়া জলধি-জল হইতে রত 
উদ্ধার পুবর্বক বহু মানে অলঙ্কারে সন্নিবেশিত করে। আমরা বিনা ক্লেশে গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্বুলাভে 
কৃতার্থ হইয়াছি। এক্ষণে আমরা মনে করিলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত করিতে পারি, এবং অনাদর 
প্রকাশ করিতেও সমর্থ হই। কিন্তু তাহাতে মণির কিছুমাত্র ক্ষতি হইবে না। আমরাই আমাদের অজ্ঞতার 
নিমিত্ত সাধারণ্যে লঞ্জিত হইব ।”* 

“মেঘনাদবধ কাব্য” যখন প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন একদিন মধুসূদন কোন কার্যোপলক্ষে 
চীনাবাজারে গিয়াছিলেন। তথায় দেখেন, জনৈক দোকানদার তাহার দোকানের সন্মুখভাগে উপবিষ্ট 
হইয়া নিবিষ্টচিত্তে মেঘনাদবধ পাঠ করিতেছে। কৌতৃহলাবিষ্ট রহস্যপ্রিয় কবি, দোকানে প্রবিষ্ট হইয়। 
তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “মহাশয়! কি গ্রন্থ পাঠ করিতেছেন?” 

দোকানী ।-_আজ্ঞে এ একখানি নৃতন কাব্য। 

মধুসূদন।- কাব্য! আপনাদের ভাষায় তেমন কোন উল্লেখযোগ্য কবিতাই নাই-_-তা আবার 
কাব্য! 

দোকানী ।__-সে কি মহাশয়! মাত্র এই একখানি কাব্যই ত যে কোন জাতির ভাষাকে গৌরবান্ধিত 
করিতে পারে। 

মধুসুদন।- আচ্ছা, পড়ুন দেখি শুনি! 

এই কথা শুনিয়া সেই সাহিত্য-প্রিয় দোকানদার সন্দিগ্ধ নেত্রে মধুসূদনের মুখের দিকে তাকাইয়া 
বলিলেন, “মহাশয়, আমার বোধ হয়, আপনি এ গ্রন্থকারের ভাষা বুঝিতে পারিবেন না।” 

মধুসুদন।-__ভাল, চেষ্টা করিয়া দেখিতে হানি কিঃ 

অগত্যা সেই দোকানদার স্বেচ্ছামত নিক্সোদ্ধত অংশ পাঠ কবিলেন,_ 


সে আপ ৯ শি ৮ সিন পক শত পপ 


* *“বিবিধার্থ সংগ্রহ” শকাব্দ ১৭৮৩ আবাট, মেঘনাদবধ কাবা-সমালোচনা। 





মেঘনাদবধ কাব্য ৪০৫ 


বাঁচালে দাসীরে 
আশু আসি তার পাশে, হে রতিরগন!-_ ইত্যাদি 

কিয়ৎকাল পরে, তিনি নিরস্ত হইলে, মধুসূদন ত তাহার হত্ত হইতে পুত্তকখানি লইয়া কয়েকটি স্থল 
নিজে পাঠ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাহার পাঠের ভাব-ভঙ্গি, উচ্চারণ ও সুর-লালিত্য শ্রবণে মুগ্ধ 
হইয়া, বিস্ময়-ব্যগ্র স্বরে সেই বান্তি জিজ্ঞাস করিলেন, “মহাশয়ের থাকা হয় কোথায় £" মধুসুদন 
তাহাকে অস্পষ্ঠভাবে একটা জবাব দিয়া, প্রস্দ-পরিবর্তনচ্ছলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আচ্ছা, অমিত্রাক্ষর 
ছন্দ বাঙ্গালা ভাষায় চলিবে কি?” তিনি উত্তর করিলেন, “খুব চলিবে মহাশয়, খুব চলিবে; ইহা বাঙ্গ 
লায় এক নৃতন সৃষ্টি। মনে হয়, ইহাই সবের্বাৎকৃষ্ট ছন্দ।” তখন মধুসূদন তাহার সহিত কর-মর্দন 
করিয়া তথা হইতে অবিলম্বে অন্তহিতি হইলেন। বন্ধুবর্গের নিকট তিনি নিজেই এই ঘটনা বিবৃত 
করিয়াছিলেন। ফলে, সেই অজ্ঞাতনামা দোকানদারের কথা সার্থক হইয়াছে। অমিত্রাক্ষর-ছন্দোবদ্ধ 
মেঘনাদবধ বাঙ্গালায় চলিয়াছে; গ্রন্থ প্রকাশের এক বৎসরের মধ্যেই প্রথম সংস্করণের সহস্রখণ্ড 
বিক্রীত হইয়াছিল। 

একদিন “উকীল-লাইব্রেরীতে” মধুসৃদন বিশ্রাম করিতেছেন, এমন সময়ে একটি উকীল আসিয়া 
তাহাকে বলিলেন, “মহাশয়, মেঘনাদবধের নরক বর্ণনাটা আপনি মিল্টন্‌ হইতে লইয়াছেন, ঠিক কি 
না?” মধুসৃদন হাসিয়া কবিগুরু দাস্তে হইতে কতকটা নরক-বর্ণনা আবৃত্তি করিলেন। পরে মিল্টন 
হইতেও ঠিক্‌ তদ্রুপ ভাবের বর্ণনা আবৃত্তি করিয়া উকীল মহাশয়কে বলিলেন, “এই দেখুন, মিল্টন্‌ 
যে স্থান হইতে ভাব গ্রহণ করিয়াছেন, আমিও সেই স্থান হইতে লইয়াছি!” 

মধুসূদন সময়ে সময়ে বলিতেন-_৬১, ১1101785 01৩ 00759410800 016৩৮, এ কথাটি গ্রীকৃ- 
ভাষ! ও গ্রীকৃদিগের প্রতি তাহার অসীম অনুরাগের নিদর্শন-_হোমর-পাঠের ফল। গ্রীক-আদর্শেই 
তাহার অধিকাংশ গ্রন্থ বিরচিত। কিন্তু তিনি সেগুলি সম্পূর্ণ হিন্দুত্বের ছাচে গঠিত ও হিন্দু পরিচ্ছদে 
বিভূষিত করিয়াছেন। মেঘনাদবধ-রচনা-কালে তিনি একখানি পত্রে বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে 
লিখিয়াছিলেন,_ 
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তখন মেঘনাদবধ অনেকেই পাঠ করিতে পারিতেন না। এমন কি প্রথম প্রথম তখনকার একজন 
প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারতুও অধিএচ্ছন্দের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি উহা পাঠ করিতে সমর্থ 
না হইয়া প্রশংসার পরিবর্তে নিন্দাই করিতেন। একদিন দীনবন্ধু সিত্র শ্রীশচন্দ্রকে বলিলেন, “আচ্ছা 
তুমি শোন দেখি, আমি পড়িতেছি”। এই বলিরা দীনবন্ধু মেঘনাদবধ পাঠ করিতে লাগিলেন। 

অনেকক্ষণ পরে দীনবদ্ধুর মুখের দিকে চাহিয়া শ্রীশচন্দ্র বলিয়া উঠিলেন, "আপনি কোন্‌ কাব্য পাঠ 
করিতেছেন? এ অতি সুন্দর! এ বই ত আর সে বই বলিয়া বোধ হইতেছে না!” সেই দিন হইতে 
শ্রীশচন্দ্র মধুসৃদনের কাব্যে আকৃষ্ট হইয়া পড়িলেন। 
“বাঙ্গালা ভার্ষা ও সাহিত্য-বিষয়ক বক্তৃতায়” রাজনারায়ণ বসু লিখিয়াছেন, - 

এক্ষণে আমর! মাইকেল মধুসূদনের নিকট আগমন করিতেছি। এই বারেই ঠকাঠকি! মাইকেল 

মধুসৃদনের যেমন গৌড়াও অনেক, তেমনি শত্রও অনেক। তাহার সহিত আমার অত্যন্ত বন্ধুতা ছিল। 


৪০৬ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


তিনি কলেজে আমার সমাধ্যায়ী ছিলেন। যখন আঘি মেদিনীপুরে ছিলাম, তখন তাহার সহিত আমার 
সবর্বদা পত্র লেখা হইত; সেই সকল পত্র আমার নিকট আছে, তাহা অতীব কৌতৃহলজনক। যখন 
আমি এঁ স্থানে ছিলাম, তখন মাইকেল মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য ছাপাইবার পূর্বে তাহার প্রথম দুই 
সর্গ আমার অভিপ্রায় জানিবার জন্য তথায় প্রেরণ করিয়াছিলেন। আমি তাহার অতাস্ত প্রশংসা করিয়া 
যেখানে যেখানে দোষ অনুভব করিয়াছিপাম, তাহাও তাহাকে লিখিয়াছিলাম। এতদ্বযতীত তিনি 
আমাকে “ইপ্ডিয়ান ফিল্ড" সংবাদপব্ে তাহার তিলোত্তমাসপ্তব কাব্য সমালোচনা করিতে অনুরোধ 
করেন। তাহার প্রার্থনামতে আমি এ কাব্য উক্ত পত্রে সমালোচনা করিয়াছিলাম। তাহার সহিত আমার 
বিশেম বন্ধুতা ছিল, কিন্তু কোন ব্যক্তির দোবগুণ বিচারের সময় বন্ধুতাভাবের দ্বারা মনকে বশীভূত 
হইতে দেওয়া উচিত নহে। আমরা যেমন বলিয়া থাকি, এ লোকটা দোষে গুণে, মাইকেল মধুসুদনও 
তেমনি দোষে গুণে কবি। প্রতোক কবিরই দোষ ও গুণ আছে, কিন্তু “দোষেগুণে কবি” এই প্রয়োগের 
অর্থ এই যে, যেমন তাহার অসামান্য গুণ আছে, তেমনি অসামান্য দোষও আছে। ভাবের উচ্চতা, 
বর্ণনার সৌন্দর্য্য, করণারসের উদ্দীপন।, তাঁহার এই সকল গুণ যখন বিবেচনা করা যায়, তখন 
তাহাকে বঙ্গভাষার সব্ব্বপ্রধান কবি বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু যখন তীহার দোষ বিবেচনা করা যায়, 
তখন তাহাকে এ উচ্চ আসন প্রদান করিতে মন সঙ্কুচিত হয়। জাতীয় ভাব বোধ হয় মাইকেল 
মধুসুদনেতে যেমন অল্প পরিলক্ষিত হয়, অন্য কোন বাঙ্গালী কবিতে সেরূপ হয় না। তিনি তাহার 
কবিতাকে হিন্দু পরিচ্ছদ দিয়াছেন বটে, কিন্তু সেই হিন্দু পরিচ্ছদের নিম্ন হইতে কোট পাণ্টুলন দেখা 
দেয়। আর্্যকুল সূর্য্য রামচন্দ্রের প্রতি অনুরাগ প্রকাশ না করিয়া রাক্ষসদিগের প্রতি অনুরাগ ও 
পক্ষপাত প্রকাশ করা, নিকৃম্ভিলা-যজ্ঞাগারে হিন্দুজাতির শ্রদ্ধাস্পদ বীর লক্ষ্মাণকে নিতাস্ত কাপুরুষের 
ন্যায় আচরণ করানো, খর ও দৃধণের মৃত্যু ভবতারণ রামচন্দ্রের হাতে হইলেও তাহাদিগকে প্রেতপুরে 
স্থাপন,_-বিজাতীয় ভাবের অনেক দৃষ্টান্তের মধ্যে এই তিনটি এখানে উল্লিখিত হইতেছে। বাঙ্গালা 
কবিদিগের মধ্যে কবিকঙ্কণ যেমন জাতীয় ভাবসম্পন্ন, তেমন অন্য কোন কবি নহেন। মাইকেল 
মধুসূদনের রচনাতে প্রাপ্লতার অত্যন্ত অভাব। কবির রচনাতে প্রার্জলতা না থাকিলে তাহা মধুর ও 
মনোহর হয় না। সকল শ্রেষ্ঠতম কবির রচনা অতিশয় প্রাগ্ল; যথা,__হামর ও বাল্মীকি। শ্রেঠত 
কবিদিগের মধ্যে মিন্টনের রচনা তত প্রাঞ্জল নহে, কিন্তু তাহার অন্যান্য গুণ বেরীপ আছে, তাহাতে 
মাইকেল কখনই তাহার সমতুল্য হইত পারেন না। মিন্টনে যেরূপ ভাবের গভীরতা, শব্দবিন্যাসের 
রাজ-গান্তীর্য্য ও রচনার জম্জমাট দৃষ্ট হয়, মাইকেলের কবিতাতে ততটা দৃষ্ট হয় না। কিন্তু মিল্টনের 
প্রাঞ্জলতার অভাব মাইকেলে বিলক্ষণই দৃষ্ট হয়। “যাদঃপতি রোধ যথা চলোর্মি আঘাতে,” “নাদিল 
দত্তোলি কড় কড় রবে” ইত্যাদি বিকট বিকট প্রয়োগ দ্বারা মাইকেল মধুসূদনের কাব্য পরিপূর্ণ 
রহিয়াছে! এতদ্বাতীত রসভঙ্গ দোষ মেঘনাদবধ কাব্যেব স্থানে স্থানে দৃষ্ট হয়! গম্ভীর বিষয় বর্ণনা কালে 
মাইকেল মধুসূদন “খেদাইনু” “নাদিলা” ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে হাস্যের উদ্রেক 
হয়। দশরথের প্রেতাত্মা রামচন্দ্রকে সম্বোধন করিবার সময় তিনি “রামভদ্র” শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন, 
ইহাতে এ প্রকার ভাবেরই উদ্রেক হয়। দ্বিতীর সর্গের শেষে ঝড় থামিবার পর শাস্তির অবস্থার বর্ণনার 
মধ্যে গৃধিনী, শকুনী ও পিশাচের পালে পালে আগমনের কথা উল্লেখিত হইয়াছে। ইহাতে বীভৎস 
রসের প্রবর্তনা দ্বারা শাস্তিরসের ভঙ্গ করা হইল। কিন্তু এই সকল ও অন্যান্য বহুবিধ দোষ সত্তে কে 
না স্বীকার করিবে যে, মাইকেল মধুসূদন একজন অসাধারণ কবি? মেখনাদবধ ব্যতীত বীরাঙ্গনা, 
চতুর্দশপদী-কবিতা প্রভৃতি তাহ।র অন্য সকল কবিতাও তাহার অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় প্রদান 
করিতেছে। তিনি বাঙ্গালা ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ন! হউন, তিনি একজন অসাধারণ কবি, তাহার আর 
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সন্দেহ নাই। যখন মাইকেল মধুসুদনের কবিতা প্রথম প্রকাশিত হয়, তখন তাহার সুষ্চ অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
ও তাহার উদ্ভাবনী-শক্তির অন্যান্য প্রমাণে নিতান্ত মুগ্ধ হইয়৷ আমি তাহার অত্যন্ত পক্ষপাতী 
হইয়াছিলাম, কিন্তু এক্ষণে নবপ্রেমের মুগ্ধতা কমিয়াছে, এক্ষণে তাহার দোষ সকল স্পষ্টরূপে অনুভব 
করিতে সমর্থ হইয়াছি।* কয়েক বৎসর হইল, অমৃতবাজার পত্রিকার "গছুচ্ছন্দরাবধ কাবা” নামে 
মাইকেল মধুসূদনের রচনার একটা হাস্যকর অনুকরণ প্রকাশিত হয়। আমি হংরা্রীতে হোমর প্রর্ততি 
কবির হাস্যকর অনুকরণ পাঠ করিরাছি, কিন্তু এই হাস্যকর অনুকরণটা তদপেক্ষ। উৎকৃষ্ঠ। অনেকে 
এইরীপ মনে করেন, যে ব্যক্তি এইরূপ হাস্যকর অনুকরণ রচনা করেন, তিনি কবির অমর্যাদা কণেন। 
বাস্তবিক তাহা নহে। গুনিতে পাই, কধিশ্রেষ্ঠ মাইকেল মধুসূদন উল্লিখিত হাসাকর অনুকরণে বিরঞ্ 
না হইয়া তাহা পাঠ করিয়! তাহার প্রশংসা করিয়ছিলেন। রি 
রাজানায়রণ বস পরবর্তী কালে, কবির মৃত্যুর বহুবৎসর পরে, তাহার "আগখ্-চরিতে” 
মেঘনাদবধের কথা উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন;-আমি 1১৮৬০ সালের শেষে] মেদিনীপুর যাইবার 
পুবের্বে কবিকুলসূর্বা মাইকেল মধুসুদন দ্ডের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বাই। মধুর সহিত আমি 
হিন্দুকলেজে দ্বিতীয় শ্রেণীতে একত্র পড়ি। মধু দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়িতে পড়িতেই শ্রীষ্টীযান হইয়। 
বিসপস্‌ কলেজে পড়িতে যান। তৎপরে অনেক দিন মান্দ্রাজে অবস্থিতি করেন। আমি যে সময়ে দেখ। 
করিলাম তিনি তখন মান্দ্রাজ হইতে ফিরিয়া আসিয়াছেন ও কলিকাতার তদানীস্তন প্রেসিডেন্সি 
ম্যাজিস্ট্রেট কিশোরীর্টাদ মিত্রের অধীনে হেড কেরাণীর কাজ করিতেছিলেন। এই বৎসরের কিছুদিন 
প্বর্ব হইতে তাহার কবিতার বিষয়ে আমার সহিত পত্র লেখালিখি হইয়াছিল । বিধিপার্থ সংগ্রহ নামক 
সাময়িক পত্রিকায় তাহার তিলোতুমাসম্তব কাব্য প্রথম সর্গ প্রকাশিত হওয়াতে ওই লেখালিখি আর 
হয়। ওই তিলোত্তমাসম্তব কাব্য 11414 /1০14 নামক সংবাদপত্রে আমি সমালোচনা করি। মেঘনাদবধ 
কাব্যের প্রথম দুই-তিন সর্গ আমার অভিপ্রারের জন্য মেদিনীপুরে পাঠাইয়া দেন। আমি এই সনয়ে 
মধুর এমনি গোঁড়া হইয়া পড়িয়াছিলাম যে তাহাকে কলিকাতায় দেখিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া আমি এই 
সময়ে তাহাকে লিখিয়াছিলাম, কবে আমি দেখিব মধুসুদনবদনসরোর্জং। আমি জয়দেব হইতে ওই 
বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। আমি যেদিন কলিকাতায় তাহার সহিত প্রথম সাক্ষাৎ করি, সেদিন 
দেখিলাম তিনি মেঘনাদবধ কাব্যের প্রুফ দেখিতিছেন। দেখিতে দেখিতে বলিলেন, 14১ ৫৪ [০]. 
(1015 1]1 507৩1১10016 17৩ 171101191: আমি বলিলাম, “তাহাতে আর সন্দেহ নাই।' অনেক কবি 
আত্মশ্লাণা দোষে দূষিত। জয়দেব বলিয়াছেন, 
মধুর কোমল কাত্ত পদাবলীং 
শৃণু তদা জয়দেব সরস্বতীং।| 
আরো বলিয়াছেন__ 
যদ্যাকঠকুলা সুকৌশলমনুধ্যানং চয়দৈষ্বং 
যচ্ছদীব বিবেকতত্ব রচনা কাব্যেষু লীলায়িতঃ। 
তৎসব্্বং জয়দেব পণ্ডিত কবেঃ কৃষ্ণকতানাতময়ঃ 
সানন্দাঃ পরিশোধয়স্ত সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ।। 
হাফেজ বলিয়াছেন যে. তাহার কবিতা এত মধুর যে আকাশমগুল তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাহার 
উপর মুক্ত বর্ষণ করিতেছে। মধুর আত্মাশ্লাঘা কিছু অধিক পরিমাণে ছিল। তিনি আমাকে বলিলেন যে, 


* এই বন্তৃতা করিবার পর আমি অবগত হইলাম যে, আমি উপরে যাহা বলিয়াছি, তজ্ন্য মাইকেল মধুসুদনের পক্ষ 
এবং বিপক্ষ উভয় পক্ষীয় লোকেরা আমার প্রতি বিরক্ত ইইয়াছেন। ইহাতে কেবল এইমাত্র প্রমাণিত হইতেছে যে, আমি যাহা 
বলিয়াছি, তাহা ঠিক বলিয়াছি। 


৪০৮ মেঘনাদখধ কাব্য চর্চা 


''ভবিষ্যদ্ধংশীয় হিন্দুরা বলিবে ধে, নারায়ণ কলিযুগে অবতীর্ণ হইয়া মধুসুদন দত্ড নাম গ্রহণ 
করিয়াছিলেন এবং শ্বেতদ্বীপে গির! যবনী বিবাহ করিয়াছিলেন” তাহার পরে অনেক কথা হইল। 
আমি এই দীর্ঘ কথোপকথনের সময় বলিলাম যে. “আমার এই সংস্কার জন্মিয়াছে যে, তোমার 
পরিচ্ছদ ও আহার ইংরাজের মত হইলেও তোমার হাদয়টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দু।” তিনি বলিলেন, "তুমি 
ঠিক আন্দাজ করিয়াছ, আমি হি"'দু; কিন্তু একটা সমাজ ঘেঁসিয়া না থাকিলে চলে না, এই জনা স্বীষ্টীয় 
সমাজ ঘেঁসিয়া আছি। বিশেষতঃ যখন শ্বীষ্ঠীয়ধন্্মাবলম্বন করিয়াছি, তখন এ সমাজ ঘেঁসিয়া থাকা 
কর্তব্য।” তৎপরে একদিন তিনি আমাকে আহারের নিমন্ত্রণ করিলেন ও যেদিন আহার করিব সেই 
দিন ইঞ্জার চাপকান পরিরা আসিতে বলিলেন। আমি নিরূপিত দিবসে উপস্থিত হইলাম ও দেখিলাম, 
তাহার ইংরাজী স্ত্রী আমার জণ্/ অনেক খাদাদ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছেন। সেইদিন তাহার মান্দ্রাজের একটি 
ফিরিঙ্গী বন্ধুও উপস্থিত ছিলেন। মধু প্রচুর মদ্যপান করিলেন। বিদায় লইবার সময় তিনি আমাকে 
জড়াইয়। ধরিয়া কষে ক্রমাগত মুখচুন্বন করিতে লাগিলেন। মধুর যাহা দোষ থাকুক না কেন হাদয় 
একেবারে প্রেম ও স্্েহে পরিপূর্ণ ছিল। ৪ রঃ ৮] 
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এই অংশটি নগেন্দ্রনাথ সোম রচিত “মধঙ্থতি' গর থেকে উদ্ধাত। 


মধুসূদন ও তীর বন্ধুসমাজ 
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় 


সাধারণত কবিরা দু'্জাতের। এক দল আত্মগত কথা বলেন অর্থাৎ নিজেদের ব্যক্তিগত উপলব্ধি ভাল- 
মন্দ, সুখ-দুঃখের কথা বেশি করে বলেন। তারা হলেন গীতিকবি অর্থাৎ 'শিরিক পোয়েট'। আর এক 
দল কবি নিজেদের কথা তত বেশি বলেন না, যতটা অপরের কথা, বাইরের কথা, নানা চরিক্র, 
লোকজন, ঘটনার কথা বলেন। তারা কখনো মহাকবি, কখনো আখ্যানকাব্যের কবি। মধুসূদন ছিলেন 
মহাকাব্য ও আখ্যানকাবোর কবি। অবশ্য গীতিকবিত1ও লিখেছিলেন। তার সনেটের কথ মনে 
পড়বে, ভার আরো দু'তিনটি কবিতার মধ্যে তর গীতিকবির মনই ধরা পড়েছে। তিশি মাঝে মাঝে 
সংশয় প্রকাশ করতেন যে তার মধ্যে কোন্‌ ভাবটি বেশি-__গীতিকবির না মহাকধির£ আসলে 
মধুসূদনের মধ্যে গীতিকবির ভাবও অনেকটাই ছিল, তা তার “মেঘনাদবধ কাব্য" “বীরাঙ্গনা কাবা' 
ও অন্যান্য রচনাতেও প্রচুর লক্ষ্য করা যায়। গীতিকবিরা নিজের নিঃসঙ্গ অস্তুঃপুরে কবিতা রচনা 
করেন বলেই অপরের প্রত্যক্ষ উপস্থিতি তাদের ততটা দরকার হয় না। যেন পাঠকের। আড়াল থেকে 
তাদের কবিতা গুনে থাকেন। মধুসুদন যদিও আখ্যানক।ব্যের কবি, কিন্তু মহাকাব্যও লিখেছেন। তবুও 
তার চারিদিকে একটি বড় রকমের ভক্তগোষ্ঠী, পাঠক সমাজ ও বন্ধু-বান্ধব ছিলেন এবং বাল্যকাল 
থেকেই তিনি কবিতা চর্চা করেছিলেন, অবশ্যই ইংরেজি ভাষায়। 

পনের ষোল বছর বয়সেই তার হাত থেকে নিখুত ইংরেজি ভাষায় লেখা গদ্য, পদ্য আসতো । 
সেই কবিতাগুলি তিনি কলকাতায় যেসব ফিরিঙ্গি কাগজ ছিল তাতে প্রকাশ করতেন। যিনি যৌবনে 
পৌঁছাননি তার পক্ষে ইংরেজি ভাষায় ছন্দ মিলিয়ে, শন্দ মিলিয়ে, ব্যাকরণ ঠিক রেখে কবিতা লেখা 
খুব কঠিন কাজ। বিশেষত ইংরেজি যার মাতৃভাষা নয়। তখন মধুসূদন যে বিচিত্র জীবনের অভিজ্ঞতা 
সঞ্চয় করেছিলেন তা তার জীবনীতেই দেখা যাবে। 

বলতে গেলে মোটামুটি সচ্ছল পরিবারের সন্তান, অল্প বয়সেই ইংরেজি শিখেছিলেন এবং 
পাশ্চাত্য জীবনযাপনের প্রতি তার একটা অ'কর্ষণও ছিল। ফলে এ ধরনের পোশাক পরিচ্ছদ অশন 
বসন আচার ব্যবহার তার প্রথম যৌবনে আয়ত্ত হয়েছিল, তার পরের ঘটনা সকলেই জানেন__কি 
জন্য তিনি খ্রিস্টান হলেন এবং তার পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হলেন, এবং তারপর তিনি 
মাদ্রাজে গেলেন। সেখানে ক' খছর যাপন করলেন এবং আবার কলকাতায় ফিরে এলেন। সে কথা 
তার জীবনীতে বিশেষ করে লেখ! আছে। দেখা যাচ্ছে, মধুসূদনের চারিদিকে এমন একটা গোষ্ঠী ছিল 
যারা তার প্রতিভার অত্যন্ত প্রশংসা করত। সেই বালাকাল থেকেই-_এই যেমন গৌরদাস বসাক, 
ভোলানাথ চন্দ, রাজনারায়ণ বসু, বঙ্কুবিহারী দত্ত এঁরা সব তার স্কুলের বন্ধু। হিন্দু স্কুলে সবাই 
পড়তো। তারা সকলেই তার প্রথম জীবনে লেখা ইংরেজি কবিতার খুব প্রশংসা করতেন। এমন কি 
ভোলানাথ চন্দ বার্ধক্যে পৌঁছেও মধুসূদনের কৌশোরে লেখা ইংরেজি কবিতার লাইন মুখস্থ বলতে 
পারতেন। প্রথম জীবনে এই বন্ধুরাই তার কাব্য-চর্চার সহায়ক ছিলেন, তার প্রশংসা করতেন এবং 
তারা মনে করতেন, কালে মধুসূদন ইংরেজি ভাষার একজন মস্ত বড় কবি হবেন। ক্রমে মধুসূদনের 
মনেও একটা বিশ্বাস জন্মে গিয়েছিল যে, তিনি ইংরেজি ভাষায় কাব্য লিখে বিশেষ নাম করতে 
পারবেন। তাই বন্ধুদের বলতেন, আমি বায়রনের মতো একজন বড় কবি হবো। তোমরা আমার 
জীবনী লিখো। সুতরাং দেখা যাচ্ছে কৈশোর যৌবনে তার ইংরেজি কবিতা, তার কাব্যমূল্য যাই হোক 
না কেন, সেই কবিতার বিকাশের জন্য তার সহপাঠীদের প্রশংসা খুব দরকার ছিল। কবিরা 


৪8০৯ 


৪১০ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


অনুভূতিপ্রবণ হন, তাদের বন্ধু-বান্ধব না থাকলে তারা কিছুতেই মনে শার্ডি পান শা। এই যেমন 
ইংরেজি সাহিত্যের “লেক' কবিগোষ্ঠী । ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কোলরি, লে হান্ট প্রমুখ হ্লটল্যান্ডের 'লেক' 
অঞ্চলে বাস করতেন। এক সঙ্গে থাকার ফলে পরস্পরের মধ্যে একটা বাদ্ধবতা জন্মে গিরেছিল। ঠিক 
মধূসৃদনের কৈশোর জীবনে যে-সমত্ত বন্ধু বান্ধব, সহপাঠী ছিলেন, তারা তো কবি ছিলেন শা, কিন্তু 
সমঝদার ছিলেন এবং তার এ ইংরেজি কবিতার প্রশংসা করতেন। অবশ্য ঠার কবিতাগুলি এখনকার 
মানদণ্ডে খুব একটা ভাল জাতের কিছু নয়, কারণ সেই যোল-সতের বছর ধয়সে একজন বিদেশির 
পক্ষে ইংরেজি ভাষায় কাবাচর্চা করে মৌলিক কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না|। অবশ্য কবিতাগুলি যাই 
হোক না কেন, তার কয়েকজন বন্ধুবান্ধব তার প্রশংসা করে তাকে উদ্ুদ্ধ করেছিলেন। একজন নতুন 
কবির পক্ষে সেই ধরনের প্রশংসা দরকারও বটে। সেটা নিশ্চয়ই অনুমান করা যেতে পারে। তার 
বন্ধুদের মধ্যে যারা তার সহপাঠা ছিলেন যেমন --গৌরদাস বসাক, ভোলানাথ চন্দ, ভুঁদেব 
মুখোপাধ্যায়, দক্ষিণারপ্রন মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু, এঁরা সবাই একই বিদ্ায়তনে পড়তেন। 

এই যুগটা ছিল ডিরোজিও বুগ। ডিরোজিও ছিলেন হিন্দু কলেজের সর্ব কনিষ্ঠ অধ্য/পক। তাকে 
আমরা ফিরিঙ্গি বলতে পারি না কারণ তার জন্ম-মৃত্যু কলকাতায়। এই ডিরোজিও বখন হিন্দু কলেজে 
শিক্ষক হিসেবে এলেন তখন তার চারিদিকে ছাত্ররা ভিড় করে থাকতেন। ডিরোজিও ছিলেন 
সেকালের পক্ষে খুবই বৈপ্লবিক মনোভাবাপন্ন, বিজ্ঞানমনস্ক ও বুক্তিবাদী। এই আদর্শঞুলি যখন তিনি 
তার তরুণ ছাত্রদের মধ্যে সঞ্চারিত করলেন তখন হিন্দু ধর্ম ও সমাজের শক্ত বাঁধনটা হিন্দু কলেজের 
অনেক ছাত্রের মনেই শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তারা হিন্পু আচার “মস্্ীকার' করতেন, খাদা-অখাদ্য 
তফাত মানতেন না, হিন্দু দেব-দেবীদের অশ্রদ্ধা করতেন। সেই একটা কালাপাহাড়ি যুগ, এই যুগেই 
মধুসূদনের আবির্ভাব । এই যুগের অন্য ভাবও ছিল অর্থাৎ পামমোহনের ব্রহ্মতত্ত। তার অনুরাগীবৃন্দের 
একটা দল ছিল এবং তার বিরুদ্ধে হিন্দু রক্ষণশীলদের আর একটা দল ছিল বাধাকাস্ত দেব বাহাদুর 
ছিলেন যার নেতা এবং প্রচারক। ছিলেন ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়--সমাচার চন্দ্রিকার সম্পাদক। 
এঁরা রামমোহন গোল্ঠীর সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে ছিলেন। তৃতীয় দলে ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রভাবে 
সংযত আর একটি সম্প্রদায়। কিন্তু তখনো হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে উঠতে 
পারেনি। 

যুক্তিবাদী মনোভাব গড়ে উঠল উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে যখন ভূঁদেব মুখোপাধ্যায় এলেন, এবং 
থে মনোভাবের পূর্ণতা ঘটল বাঞ্কমচন্দ্রের মধ্যে। কিন্তু মধুসূদন যখন এসেছিলেন তার যৌবনে 
কলকাতার ভাবজগতে, সমাজ শিক্ষায়, ধর্মে এক প্রচণ্ড রকমের আলোড়ল চলছিল, মধুসূদন সেই 
রকম একটা সমাজ-সংকটের সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাই তার সঙ্গীরা পাশ্চাত্য ধরনের 
মনোভাবের বশবর্তী ছিংলণ। তার। সকলে ফরাসী বিপ্লবের রক্তাক্ত মুহূর্তের সঙ্গী ছিলেন, অর্থনৈতিক 
দিক থেকে তারা এযাডাম স্মিথের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। রাজনীতির দিক থেকে তারা ছিলেন 
লোসাল ডেমোক্র্যাট। সেই জন্য অনেকেই তাদের সমীহ করে চলতো । 

মধুসূদন তখন হিন্দু কলেজের ছাত্র । হিন্দু কলেজে সংক্কত ও বাংলা পড়াবার বাবস্থা ছিল। তিনি 
বোধহয় প্রথম যৌবনে খুধ বেশি বাংলা ও সংস্কৃত শেখেন নি। তিনি সংস্কৃত শিখেছিলেন বিশপ্স 
কলেজে। বিশপ্স কলেজে কিছু সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা ছিল। পরব্কি।লে তিনি খখন ববি হলেন 
তখন সংস্কৃত পণ্ডিতের কাছে খুব ভাল করে সংস্কৃত শিখেছিলেন। তাই কাব পক্ষে সংস্কৃত, পুরাণ, 
মহাকাব্য প্রভৃতি থেকে রস সংগ্রহ করা কঠিন হয়নি। এখানে তার কয়েকজন বন্ধুর কথা স্মরণ করা 
যেতে পারে। গৌরদাস বসাক ছিলেন তার সহপাঠী, আধাল্য সহচর এবং মধুসূদনের প্রতিভাকে তিনি 


মধুসূদন ও তার বন্ধুসমাজ ৪১১ 


ধূমায়িত করেছেন, প্রজুলিত করেছেন। এই গৌরদাস বসাক, তার প্রথম জীবনের সঙ্গী, শেষ জীবনের 
সঙ্গী এবং যখন মধুসূদন মাদ্রাজ গিয়ে কলকাতার সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন, পিতা চলে 
গেছেন, মাতা তো আগেই চলে গেছেন, তখন এই গৌরদাস কলকাতা থেকে তার সঙ্গে পত্রযোগে 
সংযোগ রক্ষা করতেন। তিনি ধর্মত্যাগ করে যেন সম্পূর্ণ অবাঙালী না হয়ে যান, তাপ এ দিকে 
গৌরদাসের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। এবং গৌরদাস কলকাতা থেকে মাঝে মাঝে বইটহ পাঠাতেন। 
ইতিমধ্যে মধুসূদন মাদ্রাজের “স্যারকুলেটার পত্রিকায়” ইংরেজিতে কাব্য লেখেশ। এই কাব! গ্রস্থাকারে 
ছাপাও হয়। বইটি হলো 'ভিশন্স্‌ অফ দি পাস্ট'। সেটি কলকাতায় এলে! এবং ফিরিঙ্গি খবরের 
কাগজে দেওয়া হলো সমালোচনার জন্য! ফিরিঙ্গি কাগজওয়ালারা একজন দেশীয় ব্যক্তি, সে হোক 
না খ্রিস্টান, সে কবি হতে চাইছে এবং তাদের কবিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নামছে, একথা তার। 
মানতেই পারলো না এবং এই সব কাগজে মধুসূদনের এই কাব্যের প্রচুর নিন্দামন্দ ছাপা হল। ফলে 
এতে মধুসূদন খুব দুঃখ পেলেন, পাওয়াই স্বাভাবিক। তার এই কাব্যের এক কপি বিন সাহেবকে 
(যিনি তখন শিক্ষা সচিব) দেওয়া হল। অবশ্য গৌরদাসই দিয়েছিলেন! 
বিঠন সাহেব বাঙালির শিক্ষা সংস্কৃতির জন্য অনেক কিছু করেছিলেন এবং বাঙালির সঙ্গে তার 
ছিল প্রীতির সম্পর্ক। গৌরদাস তাকে এই বইখানা দিলেন এবং বলেন যে তার বন্ধু সুদূর মাদ্রাজ 
বসে এই ইংরেজি কাব্য লিখেছেন। বিঠন সাহেব পরে চিঠি লিখে জানালেন যে তোমার 'বন্ধুর' এই 
কাব্যে যথেষ্ট গুণপনা আছে কিন্তু তবু এই বৃথা সাধনা কেন? তিনি কি মনে করেন যে, রক্ষণশীল 
ইংরেজি কবি, সাহিত্যিক, শিল্পী ও সমালোচকরা তার এই কাব্যের কোনদিন স্বীকৃতি দেবে? ইংরেজরা 
ভয়ঙ্কর সংকীর্ণমনা; তাদের বাইরে কেউ সাহিত্য চর্চা করে খ্যাতিলাভ করছে এট। তার! মানতে চান 
না। সুতরাং এই কাব্য লিখে তার কি লাভ হবে? কিস্তু এত বড় ক্ষমতা যাঁর রয়েছে তিনি বরং 
মাতৃভাবাতেই লিখুন। মাতৃভাষায় না লিখলে ভার কাব্য কোনো দিনই কালজরী হবে ন।। এই চিঠির 
একটি প্রতিলিপি গৌরদাস মধুসুদনকে পাঠিয়ে দিলেন। সঙ্গে তার একটু অনুরোধও জুড়ে দিলেন থে 
আমার ও কলকাতায় তোমার থে বন্ধুবান্ধব আছে তাদের অনুরোধ বিদেশি ভাষায় কাব্য রচনায় 
তোমার যে ক্ষমতা প্রকাশ পেয়েছে তার সবটা তুমি বাংলা ভাষার প্রয়োগ কর তাহলে তুমি একজন 
অসাধারণ কবি হতে পারবে। 
স্বপ্নে তব কুললল্ষ্্ী কয়ে দিলা পরে. 
“ওরে বাছা, মাতৃ-কোষে রতনের রাজি, 
এ ভিখারী-দশা তবে কেন তোর আজি? 
যা ফিরি, অজ্ঞান তুই, যা রে ফিরি ঘরে?” 
পালিলাম আজ্ঞা সুখে; পাইলাম কালে 
মাতৃ-ভাবা-রূপে খনি, পূর্ণ মণিজালে।। 
কেউ কেউ বলেন এই সনেটটি মধুসূদন বিঠন সাহেবের চিঠির প্রতিক্রিয়ায় লিখেছিলেন। 
বিঠনের চিঠি পাওয়ার পর তার মনে হল এতদিন তিনি বিফলে ঘুরে মরেছেন। এইবার তিনি বাংল! 
সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। আমার মনে হর, এই অনুমান ঠিক নয়, কারণ, মধুসূদনের প্রখর 
বিচারবুদ্ধি ছিল। বিঠন সাহেবের এই চিঠি না পেলেও তিনি বাংলা কাব্যে ফিরে আসতেন। 
গৌরদাস বসাকৈর কাছ থেকে তিনি উৎসাহ পেয়েছিলেন। তবু নিশ্চয়ই বুঝেছিলেন ভারতীয়ের 
পক্ষে ইংরেজি কাব্যে পাড়ি জমানো একান্ত অসম্ভব ব্যাপার, যতই গুণপনা থাক না কেন। বিঠন 
সাহেবের চিঠি না পেলেও তিনি অল্পকালের মধ্যে বুঝতে পারতেন যে ইংরেজি ভাষায় তার কাব্য 


৪১২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


চর্চা নিজ্ষল হতে বাধ্। যাই হোক গৌরদাসের চিঠি ও বিঠন সাহেবের অভিমত একই সঙ্গে পেলেন। 
তার অনেক আগে থেকেই তিনি সংস্কৃত জানতেন; তিনি পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত মহাকাব্য পড়তে 
আরম্ভ করেছিলেন কেন? তিনি গৌরদাসকে বলতেন, দেখ, আমি এত ঘটা করে সংস্কৃত পড়ছি, 
তামিল পড়ছি কেন? আমার মাতৃভাষাকে অলংকৃত করার জন্যে। অর্থাৎ তিনি যে বাংলা ভাষায় 
একভন রচনাকার হতে যাচ্ছেন সেটা তার কলকাতায় আসার আগেই বোঝ গিয়েছিল। তখন তিনি 
বলতেন “আমি যে এত ঘন্টা করে বাংলা সাহিত্য চর্চার জন্য ব্যয় করছি তাতে কি আমি একজন 
কবি হিসেবে দেশের মধ্যে স্বীকৃতি পাব নাঃ” গৌরদাসের কাজ ছিল মধুসুদনের চেতনাকে উদ্বুদ্ধ 
করা, নতুন সৃষ্টির পথে তাকে নিয়ে বাওয়।। সেইজন্য মধুসুদনের জীবনে গৌরদাসের প্রভাব অত্যন্ত 
গভীর ভাবে পড়েছিল। তার আরও অনেক বন্ধু বান্ধব ছিল। যখন তিনি কলকাতায় এসে পুলিশ 
কোর্টে ইণ্টারপ্রেটারের চাকরি নিলেন, তখন কলকাতার নাগরিক সমাজে মিশতে লাগলেন এবং 
কলকাতায় এ যুগের যে সব প্রধান প্রধান ব্যক্তি ছিলেন, __কিশোরীটাদ ঘ্রিত্র, রাজনারায়ণ বসু, ভূদেব 
মুখোপাধ্যায় এবং স্বয়ং বিদ্যাসাগর, তিনি তাদের সঙ্গে পরিচিত হলেন এবং কলকাতায় এসে তার 
প্রতিভা প্রকাশের পথ পেল। তার এই প্রতিভা প্রকাশের জন্য তার বন্ধু বান্ধব এবং পরিচিত ব্যক্তির 
অভ্ভুতভাবে সাহায্য করেছিলেন। শোনা যায় সমালোচকের লেখনীর আঘাতে কবি কীসের জীবনে 
অনেক ক্ষতি হয়েছিল। স্কটিশ রিভিউ পত্রিকায় সম্পাদকরা অকারণে কীটস্-এর কবিতার নিন্দা 
করতেন। তরুণ কবি কীটস্‌ এই স্বব আঘাতে বিমর্ষ হয়ে পড়েন। অনেকে মন করেন যে কীটস্-এর 
অকাল মৃত্যুর কারণ এটাই। তা সে যাই হোক না কেন, মধুসূদন কিন্তু এই রকম আঘাত পাননি। 
যদিও তিনি বাংলা সাহিত্যে বে কাজ করতে চেয়েছিলেন তার উপর গুরুতর আঘাত আসা সম্ভব 
ছিল। কারণ তিনি বাঙালি চেতনার একেবারে মর্মমূলে আঘাত করেছিলেন। তিনি নিজে খ্রিস্টান 
ছিলেন, সুতরাং স্বাভাবিকভাবে হিন্দুর পৌরাণিক সংস্কৃতিতে তার বিশ্বাস না৷ থাক৷ অনুমান করা যেতে 
পারে, তবুও তিনি যা রচনা করলেন তা বাঙালির সমস্ত চেতনাকে প্রথম দিকে দারুণ আঘাত 
দিয়েছিল। তা সত্তেও তার কাব্যের মধ্যে যথার্থ কাব্যগুণ ছিল। প্রথমে বাংলার চেতনায় আঘাত 
দিলেও ধীরে ধীরে তা আত্মস্থ হয়ে গির়েছিল। এই আত্মস্থ হওয়ার মূলে ছিলেন তার বিশিষ্ট বন্ধুরা 
যেমন রাজনারায়ণ বসু। রাজনারায়ণ বসু ছিলেন ইয়ং বেঙ্গল দলের অন্যতম ভক্ত,_ডিরোজিওর 
আদণে বিশ্বাসী বারা ভারতীয় হিন্দু সমাজের কিছুই মানতো না। সেই রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্ম সমাজে 
যোগ দেবার পর তার উগ্রতা চলে গেল, তিনি একটা নিয়ম-গুদ্ধ জীবনের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনিই 
ছিলেন মধুসূদনের কাব্যের যথার্থ সমঝদার। মধুসূদন কিছু লিখলে তার অভিমত আগেই চাইতেন। 
এবং রাজনারায়ণ নানা পত্র পত্রিকায় মধুসূদনের প্রতিভার বিশ্লেষণ করে প্রবন্ধ লিখেছিলেন। তার 
আত্মজীবনী ও অন্যান্য রচনাতেও মধুসৃদন সম্পর্কে খুবই প্রশংসনীয় মন্তব্য আছে। অর্থাৎ তার বন্ধু 
বান্ধব সহপাঠী পরিচিত পরিজনরা ধারা তার চারপাশে ছিলেন, তারা সকলেই তাকে কেন্দ্র করে 
ছিলেন। সকলেই মনে করতেন তার অসাধারণ প্রতিভা । এরকম ভাগ্য খুব কম কবিরই হয়। এই 
প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কথা মনে পড়বে। 

প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথকে অনেক আঘাত আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল। মধুসুদনকে অতটা 
সইতে হয়নি, কারণ তার বন্ধু বান্ধবরা আগে থেকেই উৎসাহ উদ্দীপনার আগুন জ্বালিয়ে রেখেছিলেন! 
তার মধ্যে যে একটা মস্ত বড় প্রতিভা রয়েছে, শুধু মাত্র আগুনের স্পর্শ পাওয়ার জন্যে অপেক্ষা 
ক্ধরছিল, এ তার বন্ধুরা অনেকেই বিশ্বাস করতেন। রাজনারায়ণ বসু অতিশয় কাব্যরসজ্ঞ ছিলেন। 
তিনি মধুসূদনের রচনার ভিতরকার রস বুঝতে পেরেছিলেন। তিনিই দেখালেন মধুসূদনের সত্যিকার 


মধুসূদন ও তার বদ্ধসমাজ ৪১৩ 


প্রতিভা কোথায়। এই প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র 
মধুসূদনের সহপাঠী ছিলেন না, কিন্তু তিনি তার (মধুসূদনের) প্রতিভাকে স্বীকার করতেন। তিনি পত্র- 
পত্রিকায় মধুসূদনের কাব্য, নাটক ও প্রহসনের চমতকাব ব্যাখ্যা করে নানা প্রবন্ধ লিখেছিলেন। 
আমাদের দেশে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রই ছিলেন তুলনামূলক সমালোচনার সত্যিকারের একজন 
আধুনিক ব্যক্তি। সেই তিনি পাশ্চাত্য ধরনের সমালোচনার আদার্শে মধূসৃদনের কাবা, নাটকের ব্যাখ্য৷ 
বিশ্লেষণ করতে আরম্ভ করলেন এবং তার ফলে বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজ প্রথম মধুসূদনের প্রতি 
আকৃষ্ট হল। শ্রদ্ধার সঙ্গে তার কাব্য, নাটক, কবিতা পড়তে লাগলো । অবশ্য তার কবিতার মধ্যে যে 
উগ্র আধুনিকতা ছিল অনেকে তা সহ্য করতে পারত না। কেউ কেউ তার সমালোচনাও করেছেন। 
কিন্তু তাকে অস্বীকার করতে পারেননি কেউ। বিশেষ করে তার নাটক ও প্রহসনের জনপ্রিয়তা ছিল 
কাব্যের চেয়ে বেশি। তার আবির্ভাব হয়েছিল নাট্যকার হিসাবেই। কাব্য রচনাকার হিসাবে তার পরে 
খ্যাতি হয়। 

ভূদেব মুখোপাধ্যায় তার খুব গুণগ্রাহী ছিলেন। ভূদেব ছিলেন ব্রাহ্মণ সম্ভান ও সংযত, যদিও 
প্রথম জীবনে তিনি কিছুটা ভিন্ন পথে গিয়েছিলেন। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যে তিনি ঘরে ফিরে এলেন, 
সনাতন জীবনের মধ্যে ফিরে এলেন। তিনি চাইতেন মধুসূদন যাতে ফিরিঙ্গি না হয়ে যান এবং 
ইংরেজের যেন ব্যর্থ নকল না করেন। মধুসুদন একটি মৌলিক প্রতিভা। একজন জিনিয়াস। তিনি 
ফিরিঙ্গির নকল করবেন কেন? তার ভিতর থেকে মৌলিক জিনিস বেরিয়ে আসবে, এটাই ভূদেব 
লক্ষ্য করেছিলেন! মধুসূদনের প্রতিভার যে অনন্য সাধারণ মৌলিকতা ছিল সেটা ভূদেব বিশ্বাস 
করতেন। তাই তিনি মধুসূদনের কাব্য কবিতার প্রশংসা করেও একদিন তাকে বললেন, “তুমি তো 
এত কাব্য লিখলে, মহাকাব্য এবং পাশ্চাত্য আদর্শের চূড়ান্ত করে ছেড়েছ, কিন্তু তুমি কি ব্রজেন্দ্ 
নন্দনের বংশীধ্বনি করিতে পার?” অর্থাৎ রাধা-কৃষ্ণের বৈষ্ব সাহিত্য নিয়ে কিছু লিখতে পার কি? 
শোনাও না একবার। এ এক অদ্ভুত ধরনের অভিজ্ঞতা এবং বলতে পারা যায় অনুরোধ । যে মধুসূদন 
অশনে বসনে বিবাহের মধ্য দিয়ে একেবারে “ডাহা ইংরেজ” তাকে কিনা বলা হচ্ছে রাধাকৃষ্ণের 
বৈষ্ব গান লিখতে। তিনি খ্রিস্টান হলেও তার মধ্যে ধর্মীয় সংকীর্ণতা ছিল না। আসলে ধ্রিস্টান 
মধুসূদন ছিলেন বাঙালি মধুসৃদন। তাই তাঁর কাব্যে মহাকাব্যে উগ্র ধরনের আধুনিকতা থাকলেও তিনি 
বৈষ্ঃব রস ভুলতে পারেন নি। তার মেঘনাদবধ কাব্যেই বহু জায়গায় বৈষ্ণব রস, রাধাকৃষ্ণের 
এপিসোডের কথ! অলংকারাদির মধ্যে আছে। কিন্তু রাজনারায়ণ বসু বললেন, রাধাকৃষ্ণের লীলার 
কথা, সে তো দুর্নীতিপূর্ণ হিন্দু পুরাণ ও কাব্যের কুৎসিত রচনা । কিন্তু মধুসূদন থেমে গেলেন না, তিনি 
বললেন, দেখ. আমরা যখন কাব্য লিখব তখন ধর্মীয় সংকীর্ণতা থেকে দূরে থাকাই উচিত। তিনি 
বীরাঙ্গনা কাব্য লিখলেন। ভূদেব মুখোপাধ্যায় অনুরোধ করলেন যে তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দনের বংশীধবনি 
কর। সে অনুরোধ তিনি রাখলেন। তিনি ভূদেবকে শুধু ভালবাসতেন না, তাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাও 
করতেন। তিনি ভূদেবের বাড়িতে যেতেন এবং তার মাকে অত্যন্ত ভক্তি করতেন, হয়তো তার মধ্যে 
নিজের জননীকে খুঁজে পেয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও 
পাইকপাড়ার জমিদার সিংহ বাবুদের নাম উল্লেখ করি। এঁরা তাকে খুবই উৎসাহিত করেছিলেন। 
কেশবচন্দ্র নিজেও একজন সুদক্ষ অভিনেতা ছিলেন। তিনি মধুসুদনের নাটকের প্রধান চরিত্রে অবতীর্ণ 
হতেন। খুব ভাল ইংরেজি জানতেন এবং ইংরেজি নাটকের ইতিহাসটাও তার খুব ভালভাবে জানা 
ছিল। তার সঙ্গে মধুসূদনের অস্তরঙ্গ সম্পর্ক ছিল। মাইকেল তার সঙ্গে নাটক নিয়ে আলোচনা 
করতেন। নাটকের ভাষা ভঙ্গিমা, তার বাচন রীতি কি হবে না হবে কেশব গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে সে 


৪১৪, মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


আলোচনায় মধুসৃদন খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন। যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের সঙ্গে তার অস্তরঙ্গতা ছিল। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দে তিনি তিলোস্তমাসম্তব কাব্য লিখলেন এবং খন বললেন যে যথার্থ মহাকাব্য এবং 
যথার্থ নাটকের ভাষা হতে গেলে অমিত্রাক্ষর ছন্দ কব্ল্যোংক-ভার্স) চাই তখন যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর একটু 
সন্দিহান হলেন। 

যতীন্দ্রমোহন সঙ্গীতে অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন, ইংরেজি সাহিত্যেও। তিনি ভেবেছিলেন যে 
ব্যাংক ভার্স বাংলায় রচনা করা খুধই দুরূহ, ইংরেজিতে হয়েছে। ফরাসিতে তখনও ব্যাংক ভার্স 
প্রচলিত হয়নি। এই বাংলা পয়ার ছন্দে আমাদের কান তৈরি। তাই মিল্টনের ব্ল্যাংক ভার্সের অনুকরণ 
আমাদের বাংলা সাহিতো সম্ভব হবে না। কিন্তু মধুসৃদন অসম্তধকে সম্ভব করতে এসেছিলেন। কবিতা 
লিখে তিনি দেখালেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ চোদ্দ মাত্রার পয়ারেই সম্ভব । সুতরাং যতীন্দ্রমোহন ঠাকুরের 
সঙ্গে তিনি বাজি ফেলে তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য লিখলেন। এবং দেখালেন অমিত্রাক্ষর ছন্দেও এই রকম 
কাব্য রচনা সম্ভব। যতীন্দ্রমোহন সংশয় প্রকাশ করেছিলেন যে সম্ভব নয়। এই সংশয় থেকেই 
মধুসুদনের মনে একটি দৃঢ় প্রত্যয় জাগ্রত হয়েছিল। তিনি বলতেন, যে-বাংলার পিতামহী সংস্কৃত তার 
পক্ষে কিছুই কঠিন নয়। অর্থাৎ বাংলা ভাষা ও ছন্দের প্রাণের বস্তু মধুসূদন জানতেন। তাই তিনি সনেট 
লিখেছেন। ভারতের কোনও ভাষায় তখন সনেট লেখা হয়নি। পেত্রাকীয় এবং শেক্সপীয়রীয় দুই 
ধরনের সনেট লিখেই তিনি দেখালেন যে বাংলা ভাবায় শক্তি আছে, অর্থাৎ নমনীয়তা এবং দৃঢ়তা 
দুইই আছে। তাই কাব্য রচনার যে কোনও প্রকরণ এতে সম্ভব। 

পাইকপাড়ার জমিদাররা মধুসূদনের খুবই অনুরাগী ছিলেন। তাদের অনুরোধে উপরোধে 
অনেকগুলি নাটক লিখলেন, অভিনয়ও করা হলো তাদেরই মঞ্চে তার প্রহসন দুটি অর্থাৎ "একেই 
কি বলে সভ্যতা” এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রো” তাদের অনুরোধেই লেখা হয়। একখানিতে 
উন্মার্গগামী কলকাতার যুবক সমাজের উচ্ছৃঙ্খল আচার আচরণ এবং অন্য একটিতে গ্রাম্য জমিদারের 
কদর্য চরিত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই দুইখানি নাটক অর্থাৎ প্রহসন পাইকপাড়ার সিংহ বাবুদের 
নাটমঞ্চে অভিনীত হয়নি, যদিও সিংহবাবুরা খুবই চেষ্টা করেছিলেন। না হওয়ার কারণ_্যারা 
ছিলেন রক্ষণশীল, তাদের বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌতে নিন্দা করা হয়েছে এবং যাঁরা অতি আধুনিক 
উগ্র তারা দেখলেন যে তাদের নিন্দে করা হয়েছে “একেই কি বলে সভ্যতাতে"। তারা আন্দোলন 
করলেন যাতে পাইকপাড়ার নাটমঞ্চে প্রহসন দুটি অভিনীত না হয়! তাই সিংহবাবুরাও ভয় পেয়ে 
অভিনয় করাতে পারলেন না। কিন্তু কলকাতার আশেপাশে দুইখানি প্রহসন অনেকবার অভিনীত 
হয়েছিল। 

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধেও দু'একটি কথা বলা যেতে পারে। মধুসুদনের সঙ্গে প্রথম দিকে বিদ্যসাগরের 
তেমন পরিচয় ছিল না। মধুসূদন তখন বিদেশে অর্থাভাবে অত্যস্ত কষ্ট পাচ্ছেন। কলকাতায় যাদের 
উপর তাকে নিয়মিত টাকা পাঠানোর ভার ছিল তারা তা পাঠাতেন না। বিদেশে তিনি কি করবেন, 
কলকাতায় কার কাছে লিখবেন। তখন বিদ্যাসাগরের কথা মনে পড়লো । শুনেছিলেন বিদ্যাসাগর 
করুণার সাগর, যদিও তেমন পরিচয় ছিল না। বিদ্যাসাগরকে চিঠি লিখলেন খুবু করুণ ভাষায়। এবং 
বিদ্যাসাগর এখান থেকে অতি কষ্টে টাকা যোগাড় করে তাকে পাঠালেন। অর্থাৎ দুঃখের ষধ্য দিয়েই 
তার সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পরিচয় ঘটলো। যখন দেশে ফিরলেন তখন বিদ্যাসাণর স্টাকে সাগ্রহে, 
সানন্দে গ্রহণ করলেন। তার থাকার ব্যবস্থা অন্যানা সুযোগ সুবিধা এবং দরকার পড়লে টাকা সংগ্রহ 
করে দেওয়া বিদ্যাসাগর নিজেই এই কাজটি করলেন। বিদ্যাসাগরের প্রতি মধুসূদনের শ্রদ্ধার কথা 
সকলেই জানেন। সেই বিদ্যাসাগর মধুসদনকে বললেন যে তোমার মেঘনাদবধ কাব্য সে আমি পড়তে 


মধুসূদন ও তার বন্ধুসমাজ ৪১৫ 


পারি না, এ বড় কঠিন। তবে ব্রজাঙ্গনা কাব্য আমার বড় ভাল লাগে। মধুসূদন ভারতীয় সংস্কৃতির 
বিরুদ্ধে গেছেন এমন কথা সেকালের কেউ কেউ বলতেন এবং বাহ্যত সেটাও যে মিথ্যা, তাও তো 
নয়। তবুও মধুসূদন যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে খুবই আস্থাবান ছিলেন এবং এর পুরাণ এতিহ্যকে 
ভালবাসতেন তার প্রমাণ হলো ব্রজাঙ্গনা কাব্য। “কেন এত ফুল তুলিলি সজনি।"-_এই সঙ্গীত 
ভারতীয় এতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। এর মধ্যে ঘেন ভারতচন্দ্র ও নিধুবাবুর সুর পাওয়া যায়, যা 
বাঙালির প্রাণের সুর সেটা বিদ্যাসাগর উপলব্ধি করেছিলেন। বিদ্যাসাগর কলকাতায় তাকে যত রকম 
সম্ভব সহায়তা করেছিলেন এবং তার প্রতি মধুসুদনের অসাধারণ শ্রদ্ধাভক্তি ছিল। ব্রজাঙ্গনা কাব্যটি 
গড়ে অনেকে মনে করেছিলেন যে মধুসূদন বুঝি বৈধ্ব পদাবলীর উত্তর সাধক । তাই নবদ্বীপের 
বৈষ্ঞব-ভক্ত মধুসৃদনকে বৈষ্ঞব মনে করে তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন তার হোটেলে। সেই 
সব কৌতুককর গল্প মধুসৃদনের জীবণীকারেরা সংগ্রহ করেছেন। এই ব্রজাঙ্গনা কাব্য ঠিক যে বৈষ্ব 
পদাবলী হয়েছিল তা নয়। ন। ভাবে. না ভাষার। এর রাধা নায়িকা-রাধা হয়েছে, বৈষঃব পদাবলীর 
মহাভাবন্বরূপিণী রাধা হয়নি। তিনি এর মধ্যে দিয়ে রাধাকে মানবী করেছিলেন। এটাও একটা মস্ত 
বড় রীতি হঙ্গ বলতে পারি। 

শোনা যায় চীনাবাজারে একজন মুদি সুর করে করে মেঘনাদবধ কাব্য পড়ার চেষ্টা করছিল। সে 
তো বেশি শিক্ষিত ছিল না। তার রামায়ণ মহাভারত পড়ার বিদ্যে ছিল না। তবুও সদ্য প্রকাশিত এই 
কাব্যটি সে পড়ার চেষ্টা করছিল। মধুসূদন হঠাৎ সেইখান দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তখন গুনলেন যে 
অর্ধশিক্ষিত একজন পাঠক, যে পয়ার সুর করে পড়তে অভ্যন্ত, সে তো এই অমিত্রাক্র ছন্দ ঠিক ঠিক 
যতি দিয়ে পড়তে পারবে না-_এটাই তো' স্বাভাবিক। মধুসৃদন তখন তার দোকানে উঠে তার হাত 
থেকে বইটি নিয়ে তাকে পড়িয়ে দেখিয়ে দিলেন যে অমিত্রাক্ষর ছন্দ কিভাবে পড়তে হয়। মুদিও তখন 
শশব্যস্ত। মধুসূদন তাকে বললেন, তুমি তো কাব্যটি পড়লে, তোমার এই কাব্যকে কেমন মনে হ'ল। 
এই কাব্য চলবে? সেই অর্ধশিক্ষিত মুদি বল্‌্লে, “এই কাব্য খুব চলবে।” 

শুনে মধুসূদন নিশ্চিন্ত হলেন যে, মুদিখানার মুদি যখন কাব্যের রস গ্রহণ করতে পেরেছে তখন 
বৃহত্তর পাঠক সমাজ নিশ্চয়ই এ কাব্য গ্রহণ করবে। জগছ্বন্ধু ভদ্র মেঘনাদবধ কাব্যের একটি 
কৌতুকপূর্ণ প্যারডি লিখেছিলেন। সেটা “ছুছুন্দর। বধ কাব্য” নামে পরিচিত। একটি সর্গই লিখেছিলেন। 
সেটা বাংলা অমৃতবাজার পত্রিকায় ছাপাও হয়েছিল। জগছ্ন্ধু ভদ্র কবি ও পণ্ডিত ছিলেন। তিনি 
বৈষ্বও ছিলেন। লেখাটিতে খুব প্রতিভা ছিল। ব্যঙ্গ মহাকাব্য লেখা খুব শক্তির পরিচায়ক। এমনকি 
মধুসুদনও সেটি পড়ে ভারি খুশি হয়েছিলেন। এবং শোনা বায় স্বামী বিবেকানন্দও তার ভক্তদের 
বলতেন, এই যে তোরা ছুঁচো বধ কাব্য লিখলি, তাতে কার কি ক্ষতি হলো? মাইকেলের কি কোনও 
ক্ষতি হয়েছে? তার প্রতিতা গগনম্পর্শী তা চিরকালই থাকবে। অর্থাৎ মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্য 
কলকাতার শিক্ষিত বাঙালি সমাজে যে আলোড়ন তুলেছিল তা সেকালের ইতিহাস থেকেই দেখা 
যাবে। এর মূলে ছিল তার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলের সহযোগিতা, সমর্থন এবং প্রশংসা। এই 
রকম ভাগ্য কজন কবির হয়! 

উানশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালি সমাজ হয়তো খ্রিস্টান মধুসুদনকে পছন্দ করতো না, কিন্তু তাঁর 
কাব্যকে ভালবাসতো। মধুসূদন এম্বর্য আকাঙ্্া করেছিলেন কিন্তু জীবনে তার সুখ হয়নি। বন্ধুদের 
অত্যন্ত সহযোগিতা সন্ডেও তার সুখ হয়নি, তাকে বলতে গেলে নিঃস্ব অবস্থায় হাসপাতালের 
দাক্ষিণ্যের উপর নির্ভর করে শেষ দিন পর্যস্ত মৃত্যু মুহূর্ত গণনা করতে হয়েছে। বছ অর্থ তিনি 
পেয়েছিলেন কিন্তু কিছুই জমিয়ে রাখেননি। তাই শেষ জীবনে তাকে রোগ ও খণের জ্বালা ভোগ 


৪১৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


করতে হয়েছিল। এটি আমাদের বড দুর্ভাগ্যের ইতিহাস। বদ্ধুরা অনেক চেষ্টা করেছিলেন। খণ করে 
তাকে সাহায্য করেছিলেন, তবুও মধুসূদন জীবনে শাস্তি সুখ পান নি। মৃত্যুকালে তার চার দিকে 
বন্ধবান্ধবরা সমবেত হয়েছেন এবং সকলের শ্রদ্ধা ভালবাসা, বেদনা নিয়ে তিনি মহাযাত্রা করলেন। 
আমাদের বাঙালি সমাজের ইতিহাসে পরম শোকাবহ ঘটনা, মধুসূদনকে অনাথ হাসপাতালে মৃত্যুবরণ 
করতে হয়েছিল। এবং বাঙালি জাতির একমাত্র সান্ত্না-_মধুসুদন অসহায় ভাবে মৃত্যু বরণ কবেন 
নি, ঠার চারি দিকে বন্ধু বান্ধবের দল ছিলেন।* শে 


' টপরেকর্ডারে গৃহীত আলোচনা। 


“নিত্য অলংকৃত হীরা মুক্তা মরকতে' 
অলোক রায় 


'কাব্যং গ্রাহাম্‌ অলংকারাৎ"১_ এমন কথা বলতে একালে সন্তুপত কেউ বাঁ হবেন না। কাব্যে 
অলংকারের উপযোগিতা স্বীকার করলেও, সলংকারের হান সন্বন্জে আধুনিক কাবা পাকের মানে 
সংশয় আছে। উনিশ শতকেই বঙ্গীয় সমালোচক ক্ষোভের সঙ্গে গানান, 'অগংকারশাঞ্জের নান গুশিলে 
ইংরেজিওয়ালার আপাদমস্তক গ্রলিয়! যায়, সংস্কৃতওয়ালার জিব দিয়! জল পড়ে। অথচ 
“সৌন্দর্যমলংকার*' মানতে কারও আপত্তি হওয়ার কথা শয়, আর পবান্নাথ সেইভাবেই কারো 
অলংকারের ভূমিকা নিদেশ করেন, কথার শিপ তার ছান্দে, প্ণনির সংগাতে, বাণীর বিন্সে ও 
বাছাই-কাজে। এই খুশির বাহন অকিধিতৎকর হলে চলে না, খা অত্যন্ত অনুভব করি স্টো যে 
অবহেলার জিনিস নয় এই কথা প্রকাশ করতে হয় কাককাজে।'" এখানে 'অলম্‌” বলতে বোঝানো 
হয়েছে “ভূষণ? । মধূসুদন যেমন বলেন 'বীর্তিবাস, কীর্ভিবাস কবি, এ বন্দের অলংকার ।' কিছু ভূষণ 
বলতে সাধারণত বলরকৃগ্ডলাদির থা মনে জাগে । এইখানেই সংশয়ের জন্ম ।-“ন কাত্ভূমপি শির্ডুষং 
বিভাতি খনিতাননন্‌।” তাহলে কি কাব্যে অলংকার গুধু বাহাসৌষ্ঠব বৃদ্গির উপায় ৪ 'অলন' শব্দের 
অবশ্য আর একটি অর্থ আছে__'প্যাপ্তি' বা 'পরিপূর্ণতা'। রবীন্দ্রনাথ অলংকারকে যখন এদিক থেকে, 
দোখেন, তখন বলেন, “অলংকার ভিনিসটাই চরমের প্রতিরূপ! ....সেই বাণীর সংকেত অলংকারে 
ব।জতে থাকে 'অপম্* - অর্থাৎ “বাস্‌, আর কাজ নেই।” এই অলংকৃত বাকাই হচ্ছে রসাখ্ক বাক্য ।”১ 
কিন্তু তাহলে কটককৃণ্ডলের কি হবেঃ আসল প্রশ্ন অলংকার্ষ কি? তথাকথিত বস্তুবাদী বা দেহপাদীরা 
ধাব্যদেহকে অলংকার্ধ মনে করেছেন বধালেই এমন ধারণা জন্মেছে 'অলংকারাশ্চ কটককুঁগুলাদিবৎ।” 
কিন্ত অভিনবগুপ্ত দৃষ্টাস্ত দিয়ে বুঝিয়েছেন, অচেতন শবশরীর কুগুলাদির যোগেও সুন্দর হয়ে ওঠে 
না, বা সম্যাসীর শরীর বলয়াদি অলংকার যুক্ত হলে সুন্দর না হয়ে হাসাকর হয়ে ওঠে। আসল কথা 
হলে। “অলংকার্ধস্য অনৌচিত্যাৎ। ন চ দেহস্য কিপিৎ অনৌচিত্যম্‌ ইতি বস্তৃত আত্মা এব অলংকার্ধঃ।”” 
তাহলে দেহ শয়, আত্মাই অলংকার্ধ। অলংকার তাই কাব্যের অবিচ্ছেদ্য নিত্যধর্ম_বুসের দ্বারা 
আক্ষিপ্ত হলে যার ধচনা সম্ভবপর হয়, রসের সঙ্গে- একই প্রযত্বে যা সম্পন্ন হয় তাকেই কাব্যে 
অলংকার বলবো।*' 

কিন্ত অলংকার বললেই আমাদের মনে জাগে হীরামুক্তামরকতে অলংকৃত নারীমুর্তি বা উপনা- 
রূপক-যমক সঙ্জিতা কবিভাষা। সৌন্দখই যদি অলংকার হয়, তাহলে কাবোর ভাষাকে সৌন্দর্যের 
প্রয়োজনেই অলংকৃত হতে হবে। আযারিস্টটল চেয়েছেন কাব্যের ভাষা হবে একই সঙ্গে প্রসাদ গুণাখ্িত 
এবং প্রাত্যহিকতাবভিতি। প্রাত্যহিকতাবর্জিতি শব্দ বলতে তিনি বোঝেন 06 5041780 ৬০৫, 0০ 
1)01001701, 0170 01101701121 ০001৬01011১ ইত্যাদি। আসলে অলংকৃত বাক্য বলতে তিনি 
[মটাফরের ব্যবহারই বুঝেছেন, কারণ তার কাছে "11 15 77012191101 0১6৬১ 211 11101 91৮65 
90919100109, 1152581৩. 010 2. 10191) 01১১ পরবতীকালে লনজাইনাসও কাব্যে অলংকৃত ভাষা 
ব্যবহারের প্রশংসায় পঞ্চমুখ 080191155 1011066 15 2 10101001 5081106 01 810170901. 0110 
(100 1101010170175 00101101106 (0 ১0101111711: 2170 0150) 01000 10 15 01116)010101 2170 05501100015 
07557805 11101 17050 6191 (000 1901) [01 (11011.১২ শুধু তাই নয়, আরিস্টটলের থেকেও 
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আরও তাক্ষ ভাবার তিনি জানান, "170 ৪5৩ 91 019101 ৬০৫5 (27101) ৫01511501৩১ 1):5508১ 
|) 110 01010 ১৮1০১ তবে আরিস্টটল যেমন স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন মেটাফর 17051 0৫ 
01100121091 701 10716101104, 0001 1001 (00 0৬1০815 610101.১ লনজাইনাসও তেমনই 
সতর্ক করে দিয়োছেন, শাণাও 11001921016 0068510 টো 01৩11 0050 15 ৬1701) 0100 ০110110ৎ 
৩6710) 00600811118 0001 111১6 0 16011071- 0110 11105 15 01015 এ এগোতে ৮1017 0007) 0 17051 01 
11101111161. 1100৮৮৩1115 0৮108৯, ১৮৩1) ৬1016001719 ১1101158115 01001 016 ৪২৩ 01 


111,1101১- 11৬ 01] 10 101)00060065 01 50516, 15110101000 1550 10 00৮৯ ১২ 
'পৃধ পর্যস্ত সেই উুচিতোর কথাই আস। একমাত্র কলিই জানেন অলংকার বাধহারের উচিতা, 
আপ সেখানেও মল সুএ হালো পিস জীবিতভূত।' বিন্ত ভরত থেকে গুরু কারে বিশ্বনাথ পর্বত 
ভারতীয় আলংকারিকেরা এপ অশ্ংকারের সংখ্যাই বাড়িয়ে গেছেন, কাবাবিঢারে অলংকারের গুরুত 
তাতে বাড়ে নি! ভগত যেখানে চারটি মাত্র অলংকারের কথা বলেছিলেন (উপমা, দীপক, দীপক ও 
যনমক), পরবর্তাকালে সেখানে দশোর বেশি অলংকারের নাম পাওয়া যাচ্ছে ।১ আলংকারিকের। 
নৈরারিকদের মতোই সুশ্গাবিচারে দক্ষতা দেখিয়েছেন, বিন্ভ আনন্দবর্ধন বা কুশ্তকের মতো 
দু'একজনকে বাদ দিলে ৬৩ থেকে বিশ্বনাথ পর্যন্ত প্রাঘ সকলেই বাকোব “দোষ-গুণ' নির্ণযে এত 
বেশি উৎসাহ দেখিয়েছেন যে আধুনিক পাঠক (তথাকথিত ইংরেজি ওয়ালার) অলংকার শান্ত সম্বান্ধ 
খুব বেশি উৎসাহ বোধ না করলে তাদের দোষ দেওয়া যার না। বদিও আলংকারিকেরা বলেন, এই 
থে সৌন্দ্যার্থক অলংকার, যা কাব্যকে গ্রাহ্য অর্থাৎ উপাদেয় করে তোলে, এরই খ্বূপনির্ণয় আর 
বৈচিত্রব্যাখ্যান কাধশান্ত্রে করা হর বলে কান্যশাস্ত্রও অলংকারশান্ত্র নানে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে)” 
কিন্তু কার্যত শন্দালংকার আর অর্থালংকারের শ্রেণীবিভাগ ও লক্ষণ নির্ণয় কার্ধেই আলংকারিকদের 
অধিকাংশ শক্তি ব্য়িত হরেছে। “সৌন্দর্য বলতে কি বোঝায় তার ব্যাখ্যা আলংকারিকাদের রচনায় 
কদাচিৎ মিলবে। অলংকার শাস্ত্রের ধ্রতিহাসিককেও তাই বলতে শুনি, "০ ৫0031, 17051 ৮/7110ো৭ 
টো) 001010)1 1001105. 0০00 50110 0110107] 006117011 014 81০ 115 4 81021 0071 ০0101111001 
01 50101111021 11900 ৬/1110 00151001110 01১0 01011001010) 01 0 1701 টো [011101101. 
05179001211 11) 1010 01215005017 0055 2100 08170: 0010 017671 0811190 15 01101) 0124 
10000550111 11171000 6 01017 ৫010101706 00010561৬05 10 11010 10105 2154 50০1610 
09177101075,- ভরত যখন কাব্যের 'দোব' প্রদর্শনের জন্য গৃঢ়ার্থ, অর্থাস্তর, ভিন্নার্থ, একা, 
অভিপুতার্থ, ন্যায়াদপেত, বিষম, বিসন্ধি প্ররৃতির কথা বলেন, কিংবা ভামহ যখন অপার্গ, বার্থ, 
একার্থ, সংশয়, অপক্রম প্রভৃতি দশ রকম দোবের কথা বলেন মেম্মট ষোল রকম 'দোব' নির্দেশ 
করেন) তখন তা কাব্যবিচারে সত্যই কতটা সাহায্য করে তা বলা ঘুশকিল। কবিযশোধ্রার্থী যাতে এই 
সব দোষ পরিহার করেন এই ভেবেই হয়তো কাব্য রচনার প্রবেশিকা" হিসাবে অলংকারশান্ত্রের 
নপাঠন প্রসার লাভ করে। কিন্তু ভামহের মতে! অনেকেই জানতেল, গুণ কোথাও দোষ হর, 
আবার দোষ কোথাও গুণ হয়। আর কাকে বলে দোষ, আর কাকে বলে গুণ, তাই নিরেই কি বিতর্কের 
শেষ আছে? অলংকারপ্রহ্থান বে শুধু সৃন্ষ্স বিশল্লেষণেরই নিদর্শন নয়, তার দার্শনিক ও মনস্তাত্ত্বিক 
ভিও্তিও ছিল, এমন কথা একালে কোনও কোনও পণ্ডিত স্মরণ করিয়ে দিলেও১* শেষ পর্বস্ত আমাদের 
স্বাকার করতেই হর, *া৩ 90101100506 01650 ০১700101501 100 /101/010 901001 2৩ 
11111801 (60 0 5৮518157016 01955101001101) 01 [9110 83107655107] 11000 17850 11751011041 
০0108011৩% : 0000 1161) 01015 10111101 090106110 00077 0055 18৬৩ 01৩ 2৩701 গাগা 
01000 101 19010100105] 17010015 000110115118 2. 0011000া) 0 08111011105, 11100517011015 0014 
৩111%11001 ০০126015 01000019150 (ঠা (150 001৩10 011011৩ 25010161700. 1১009 15 1581400. 


শনতা অলংকৃত হীরা মুক্তা মরকতে' ১১৯ 


11016 01 1555, 75 2 11)60101)1001 ১০1105 01 ৮০111] ৫১৬1০৬৬, 11) ৬/11101) 5 01৩11701৩ ১৬17৬% 
10১1 [071৩৮:11, 0170 110 701১1 70 0101৬1110801 0১ 1700)7৯ 601 0011211) 111৮৯ 601 [1117511)2, 
৬1101) 00105150001 000 *০-0011৩ 1)04110 11800105 0114 10 ৮৮110111100 10170 4819111১015 15 
1৮১01101001 ১ 


বৃ 
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উনিশ শতকে মধুসূদন যখন কাব। রচনায় আঞনিয়োগ করেন, তখন বাংলা কাব্য বলতে তার 

সামনে ছিল ভারতচন্দ্র ও কবিগান রচয়িতা কিছু অর্বাটীন যাত্রাপাচালিকীর। ভারতচন্ত্র এবং তার 
অনুকারাদের সম্বন্ধে খুব উচ্চ ধারণা পোষণ মধুসূদনের পক্ষে সম্ভব ছিল এ. বারণ তিনি জানতেন 
তার কাব্য ৬111 19701) 1010101001৩ 0001১ 00113010991 (0 ৮৮110 6) 0 ১110017৮৩0৬ 41110 07 
(1601) (1001 01 1110 1101) 01 1611511110501-- 10101011907 01 ৭ ৮০1৮ ৬110 ১০1106)] 01 0000৯, 
(1100191) 11115011 2. 10) 01 010801) £01105 ১ তার মুখে আমরা আরও গুনি 2117056 
11179৬%1) 00৬৮1) (110 59000101101, 0110 10100101 001709010৩0 0110৯৮৮1600 8907 00001107১7701) 
10৬0 ৬/6১111)1)৩0 101 5001, 0৯ 11106051005, 2070 0010৮010150 01৬ 1101160001৯ 1৩01)64 
0010) 1110111-১* পোপকে যেমন মধুসূদন কখনও বড়ো কবি ননে করেন নি, তেমনি "বঙ্গীয় পোপ" 
ভারতচন্দ্র এবং তার অনুকারীদেরও কবি হিসাবে তিনি শ্রদ্ধা করতে পারেন নি-- টা] নিও 
7010/-৬/1101)5--11)0 1110119001৭ 01 1310108 0018107001--09115 1১60৩, 58106) 10005- 

10৫0৩ 1০0৩11% 9 7)010 17001010102] 011. 

/৯10 ১৬০1 ৬0101৩11005 115 1001 09 1002111 


৬17১ 10৬/) 01 18051) 01 005, 081 1 50৬-713৩ 110106010 110011 চান্খরচগ্্র গুপ্তের মৃতু 
হালে তিনি পত্রে লেখেন, "] 5017050 ১০৪17৮৩1010 01 09901 15587 01001700 009111 05 
[651 1115 50011" পরে চতুর্দশপদী কবিতা রচনাকালেও ঈশ্বরচন্দ্রের প্রতি যথার্থ কোনও শ্রদ্ধা প্রকাশ 
পায় না 

“স্লোতঃ-পথে বহি যথা ভীষণ ঘোষণে 

ক্ষণকাল, অল্লায়ুঃ পয়োরাশি চলে 

বরিষায় জলাশয়ে; দৈব-বিড়ন্বনে 

ঘটিল কি সেই দশা সুর মগ্ডলে 

তোমার, কোবিদ বৈদ্য 2” 

আসলে মখুসুদন অত্যন্ড সচেতনভাবে ভারতচন্দ্র-কবিওয়ালা ঈশ্বর ভপ্তের কাব্যবু খোকে 

বেরিয়ে আসতে চির়েছেন। মধুসুদনের কাব্যের ভাষা-ছন্দ-অলংকারের অভিনব এক নতুন 
কাব্যাদর্শের সুচন। করেছে। প্রথম দিকে অনেক দিন পর্যন্ত মধুসুদবের ঝাপ ঘথোপখক্জ স্বীকৃতি পায় 
নি, তার অন্যতম কারণ 'তিলোত্তমাসম্তব' ব। "মেঘনাদলধ কাব্যের ভাষ। ছন্দ-অলংকার বাহা ও 
01110111010 10100 ৮01৩ ঢাঞা। 01002 1 কৃষ্জকমল উদ্টাচার্য তার স্মৃতিকথায় 
জানিয়েছেন, “বিদ্যাসাগর ভারতচন্দ্রের বাঙ্গালা রচনা অতিশয় পছন্দ করিতেন। ....আমি তাহাকে 
কোনও কোনও সময়ে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের কবিতা গদগদভাবে আবৃত্তি করিতে গুনিয়াি। 
মামার বেশ মনে হইতেছে একদিন তিনি “হেথায় ব্রিলোকনাথ বলদে চড়িয়া" ইত্যাদি কবিতাটি বিশেষ 
আনন্দের সহিত পড়িতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন-__দেখ দেখি, কেমন পরিষ্কার ঝরঝরে 
ভাষা!” অন্যদিকে "বিদ্যাসাগর মাইকেলের লেখা পছন্দ করিতেন না। 13107 ৬৩৭৩ তাহার 
একেবারে অসহ্য। তিনি 00110291016 করিতেন-_- 


৪১০ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


'তিলোতগ্ুন৷ বলে ওহে শুন দেবরাজ, 
তোমার সঙ্গেতে আমি কোথায় যাইব ।' 
মধুসূদনের কানেও নিশ্চয় পৌঁছেছিল বিদ্যাসাগরের অপছন্দের কথা, আর উত্তেজিত হয়ে পাত্রে তাই 
(লেখেশ, 01170000014 0101 ৬7105 00৩11 50000101175 01 11 ভ1017 ০০9115101)1- 1171৭ ৫0৬৯ 1101 
১৪1111১৩ 100- 110 0201100100৬ 1001) 01 000 +1010১101-510801% ৬৬110] 0100 4000061 0| 
11100000110 111010010৩5, 0110 01) ৬10১0 5010011017১ 10211111060) ৬৮116 [6000101৮111 
৮৮011019101 11171010116 011 070 00011 91 1৮--] 105 10৮01001011) 01) 110৮ 0১1110000001) 01 
1001 ॥ 1১৬ 01 011৩ ১011005-110111004 10017 01 06 এ99 11 011৭ 0109 7১0 19051- 0100 15 ৮101 
] 11507 10101190110 11111157015 10120111001115 01171010110 ১0105 010৬1011351) 0105 0101101১ 
1৩০৯ 10110 (1101) 00011014081] 010 010 00৬, 0 ০119 01৬1000৭ 10110৬ 75 কিন্তু বিদ্যাসাগর 
বে "01109. 01৬1085 10110/" ছিলেন না, তার অজজ্র প্রমাণ অপুসুদন পরবতীকালে (পেয়েছেন। কিন্তু 
এখানে তো শুধু বিদ্যাসাগরের কথা বলা হচ্ছে না, ভারতচন্দ্র-দশিরথীর কবিতা পাঠে অভাত্ত 
পাঠকের কাছে মধুসূদনের কবিতা অরুচিকর মানে হবে, এতে বিস্ময়ের কি আছে! 
অবশ্য মধুসুদনকেও এক ধরনের আপসরফা করতে হয়েছে। তিনি যে-চিঠিতে বিদ্যাসাগর 
সধাঙ্গে কটুক্তি করেছেন, সেই চিঠিতেই জানিয়েছেন, "59110 01101 1১0110105. 11101019 0015 0 
১০] 17101710000. 5__“হী, উত্তম উত্তম অলংকার আছে। মন্দ হয় নি'।”১ং মধুসুদন জানতেন, 
তার কাব্য যতই পাশ্চাত্য ভাবাপন্ন হোক না কেন, 'উত্তম উত্তম অলংকারে"র জনা তা প্রাচীনপন্থীদের 
কাছে সমাদূত হবে। কিন্তু 'অলংকারের জন্য অলংকার'-__কাব্যের পক্ষে কতট। কাম্য তা বলা কঠিন। 
লালমোহন বিদ্যানিধি থেকে শ্যামাপদ চক্রবর্তী পর্যস্ত যারাই বাংলা-অলংকার গ্রন্থ রচনা করেছেন 
তারাই মধুসূদনের কাব্য থেকে অলংকারের নমুশা সংগ্রহে তৎপরতা দেখিয়েছেন। মনে হয়, হেন 
অলংকার নেই, যার নিদর্শন মধুসূদনের কাবো পাওয়া যাবে না। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাব্য থেকে 
মধুসূদন কিভাবে অলংকার সংগ্রহ করেছেন তা নিরে গবেষণা-গ্রস্থও রচিত হয়েছে, যার সিদ্ধান্ত 
বাক্যটি হলো, “মধুসুদনের কাব্যে অলংকারের স্থান একটু অনন্য সাধারণ। কাব্যের প্রতিটি চিত্র, 
প্রতিটি চরিত্র চিত্রণে কবি অলংকারের পর অলংকারের শোভাযাত্রা বার করেছেন। অলংকারকে 
'এহো বাহ্য” লে পাশ কার্টিয়ে রেখে তার কোন চিত্র কোন চরিত্রকে চিনে নেওয়া আমাদের পক্ষে 
সম্ভব নয়। এগুলি কবির উপস্থাপ্য বস্তু অপবিহার্য অঙ্গ--অলংকারের সঙ্গে তাদের একটা নাড়ীর 
যোগ আগাগোড়াই।”+* কিন্তু সমগ্র গ্রন্থে অসংখ্য অলংকারের তালিকা ছাড়া আর কিছু পাওয়া ঘায় 
বলে আমাদের মনে হয় না। দীননাথ সান্যাল এক সময় “মেঘনাদবধ কাব্য' সম্পাদনা কালে এই 
ধরনের সংগ্রহ নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছিলেন।* অন্যদিকে বাঙালি আলংকারিকেরা মধুসৃদন-ব্যবহৃত 
অলংকারের স্বরূপ নির্দেশেও যে একমত হতে পেরেছেন তা নয়। অলংকারের লক্ষণ-বিচারে তাদের 
আগ্রহ কাব্য-বিচারের আগ্রহকে ছাপিয়ে গেছে। “যমন-__ 
“শোকের ঝড় বহিল সভাতে! 
সরসুন্দরীর রূপে শোভিল চৌদিকে 
বামাকুল; মুক্তকেশ মেঘমাল।; ঘন 
নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ু; অশ্রুবারি-ধার৷ 
আসার; জীমৃত-মন্দ্র হাহাকার রব!” 
এই অংশটি সম্বন্ধে আলংকারিকের মস্তব্য--'এখানে শোকের সঙ্গে ঝড়ের রূপক হয়েছে। শোকের 
আশ্রয় বা আধার বামাকুল, এবং মুক্তকেশ (আলুথালু কেশ) শোকের অন্যতম প্রকাশচিহ। বামাকুল, 


“নিতা অলংকৃত হীবা মুক্তা মরকতে' ৪২১ 


মুক্তকেশ, ঘন নিশ্বাস, অস্রবারিধারা, হাহাকার রব--এগুলি উপমেয় অঙ্গী শোকের অঙ্গ । তেমনি 
অবার ঝড় (উপমান অঙ্গী)-এর অঙ্গ সুরসুন্দরী (বিদ্যুৎ), মেঘমালা, প্রলয়ধাযু, আসার বের্শণ), 
জীমৃতমন্দ্র (মেঘগর্জন)।' এর মধ্যে কাব্যের সৌন্দর্ঘ বা রূপকালংকারের অভিনবত্ প্রদর্শনের কোনও 
প্রয়াস নেই। তুলনায় মধুসূদনের সহাধ্যায়ী রাজনারায়ণ বসুর মতামত আমাদের কাছে গ্রাহা না হলেও 
তার মধ্যে বথার্থ কাব্য বিচারের প্রচেষ্টা আছে__ চিত্রাঙ্গদা ও তাহার সহচরী রাসসুন্দরীদের 
মুক্তাকেশপাশ ও নিশাস প্রলয় মেঘমালা ও প্রলয় খটিকাপ সহিত...-ভলনা দারা উপ্ত ছুলিসকলের 
হোমারোপম সরলতা বিনষ্ট হইয়াছে। প্রকৃত সুকল্পনা এবং মিথ্যা আড়ম্বরের পরপরের এ প্রকার 
সংশিশ্রণ পরিত্যাগ কর। উচিত ।”* অনুরূপভাবে আলংকারিকেরা মধুসূদনের কাবোর বিভিন অবশের 
অলংকার-শির্ণয় কালে প্রচুর তর্কবিতর্কের অধতারণা ধরেছেন, কি তার সাহাথে। সোন্দর্য ব্যাথ। 
দূরে থাক, অর্থোদ্ধারেও তারা কতট। সহায়তা করেছেন তা বলা মুশকিল। ঘেমন -- 
১. সুরাসুরবৃন্দ যবে মথি জলনাথে, 
লভিল| অমৃত, দুষ্ট দিতি-সুভ যত 
বিবাদিল দেবসহ সুধামধু হেও 
মোহিনী মুরতি ধরি আইলা শ্রাপতি। 
'স্ারণ' অলংকার, না কি গুধুই উপমা"? 
২. মরে নর কালফণী-নশ্বর-দংশনে-_ 
কি এ সবার পৃষ্ঠে দূলিছে যে ঘণী 
মণিময়, হেরি তারে কামবিষে গলে 


পরাণ? 
'বভাবনা' না “অতিশয়োক্তি” অলংকার? 
৩. কিন্তু ভেবে দেখি যদি ভর হয় মনে। 


রবিকব যবে, দেবি, পশে বণস্থলে 

তমোময়, নিজগুণে আলে, করে বনে 

সে কিরণ: নিশি যবে যায় কোন দেশে, 

মলিন-বদন সবে তার সমাগমে 
সমগ্র অংশটি “অপ্রস্তুত প্রশংসা অলংকার, না কি গুধু শেষ দুটি পঙ্ক্তি£ প্রথমাংশ কি দৃষ্টান্ত? 
মলংকার£ 


৪. কি সুন্দর মালা আজি পরিয়া্চ গলে 
প্রচেত5! 
বাংলা-মতে “ব্যাজভ্তুতি' বলা হলেও ইংরেজি-মতে 41101 বলা যাবে কি? 
৫. কে ছেড়ে পদ্মের পর্ণ £ কেমনে হরিল 


ও বরাঙ্গ-অলংকার? বুঝিতে না পারি! 
'ধাকু বক্রোক্তি' না 'অর্থাতুরন্যাস অলংকার ? 
উনিশ শতকের পণ্ডিতেরা মধুসূদনের কাব্যে অলংকারের বাছল্যদর্শনে খুশি হয়েছিলেন, কিন্তু 
ঠাদের মনেও অলংকারের সুপ্রয়োগ সম্বন্ধে সংশয় দেখা দিয়েছিল। দীননাথ সান্যালের মতে। 
তালিকাবদ্ধ আকারে না হলেও রামগতি ন্যায়রত্ব প্রাচীন আলংকারিক রীতি অনুসারে 'মেঘনাদবধ 
কাব্যের দোষ-গুণ নির্ণয়ে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, এবং তার ফল হলো--'মেঘনাদ এইরূপ গুণশালা ও 


৪২২ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


সৌভাগাসম্পনন হইলেও শির্দোষ নহে উপমা, রাপক, উত্প্রেক্ষা, শিদর্শনা প্রদ্তি অনেক অলংকার 
আনেব গুলে উতৎবৃষ্ঠপাপে সম্বন্ধ হহয়াঙে সত্য, কিগ্ত এমত অনেব হল আছে, সেখানে সেই সেই 
অলংকারগুলি অতি কষ্টে বৃঝিয়। পইতে হয়। ২/৩টি কথ ার। উৎবৃষ্ট কবিরা যে সকল অলংকার 
নির্মিত করিয়া থাকেন, মেঘনাদে সেগুলি প্রস্তুত করিতে কখন কখন দুই তিন পংগ্ডিও লাগিয়াছে।” 
'সরলোবে বের পরিচয় শানে সেকালের একটি রহস)গ্র্থে প্রাচীনপঞ্থাদের আপণ্ডি প্রেমচন্টর 
তর্কপাগাশের মুখে আরও তার ভাখায় শোনা গেছে - এহ শু পরিচ্ছেদে সাত সংখাক উপমা 
সংযোগ ঝাবিয়া লেখক পরিচ্ছেদ সপ্ত প্রবৃত মুঙিটি দেখিতে দিতৈছেন না। লেখকের নানাবিধ 
ওবভাব শ্রলংপীরে এহ গ্ুদ্র পরিস্ধেদের কাটিদেশ ঠ্িভঙ্গ হহয়! গিয়াছে । অধিক অলংকার দিলে 
করিত সন্দরীর প্বাভাবিল বিশোদিনা মুর্তি দেখা খায় না। সে ধারণ। এ। থাকাতে মাইকেল পাকার 
আলংকারে কবিতাকে আচ্ছা করিয়াছেন ।"১, 

শ্যায়রত বা তর্কঝগাশের মুখেই শুধু যে আপওির কখ। শোনা গেছে তা নয়, সেই 87091 13 4৯০ 
বার (লখ। ভূমিকার জন, মধুসূদন গর্বিত, তাকেও বলতে গুনি, তিনি উপর্যুপরি রাশি ঝাশি উপম। 
একপ্রিত করিয়া ভ্ুপাকার বরির। থাকেন, এবং সর্ব উপমাগুলি উপমি 5 বিষয়ের উপযোগী হয় 
শা।': আধুনিক কালে অনেকেই এমন কথা বলেছেন থে মধুসুদন নতুন ধরনের কাব্যকে সাধারণ 
পাঠকের কাছে গ্রাহা কারে তোলার হণাই একটু বেশি পরিমাণে অলংকার ব্যবহার করেছেন। মধুসুদন 
শিজে অবশ্য ওধু অনুপ্রাস ও যনবের কথা বলোছেন- 01 1005৩ 0৯৩৫ 10৩ 'অনুপ্রাসা ॥)এ মক 
|1)3)1) | 1116. 001 1 007৮৩ 00100 ৯) 10 9১৩০১৮৬৩10৬ ৮01. 9৭ ১৩1 01019011101 10) 031000 
৬৯১. কিম কেবল অনুপ্রাস ধমক নয়, সব ধরনের অনংকার ব্বহারেই আতিশব্য দেখা গেছে, 
এবং মধুসুদন-ভক্তকেও তাই একালে মন্তবা করতে হয়েছে, 'এই ধরনের আলংখারিকত। প্রাচীন 
আদশেরি কবিকর্ম বলিয়াই, বোধহয়, অধুসৃদন তাহাতে বিনেষ কৃতিত দেখাতেই পারেন নাই 
কোথরাপ নিয়মরক্ষাই করিয়াছেন; অনেক ছলে তাহা কবির ভাষা না হইয়। কাব্যের ভাষ। হইয়াছে। 
আমাদের প্রাচীন কাব্যে কালিদাস ও আধুনিক সাহিত্যে রবান্্রনাথ, যে ধরনের উৎকৃষ্ক কবিশক্তির 
পরিচয় এই উপনাতেই দিয়াছেন, অধুসুদনের কবিশক্তি যে তাহার অনুরূপ নয়, তাহা স্বীকার করিতেই 
হহবে। ..ঘদিও তাহার ভাষায় খ্রাচীন কবিভাষার অনুকরণ যথেষ্ট আছে, এবং তাহ।ও বিশেষ 
কৃতিত্বের পরিচায়ক, তথাপি শন্দালংকারে_ যমক অনুষ্রাস প্রর্তিতে তাহার যেমন পটুত, 
অর্থালংকারে তেমন নাহেঃ ভাহার কারণ- _এবটি তাহার ধঙভাবসিদ্ধ, অপরটি কাব্যবিধির 
বাধাতাশুলক | 5১ 


নো 
ক! 


তাহলে মধুসৃদনও 'প্রাচান আদার্শির কবিকর্' অনুস্রণে আলংকারিকতা গ্রহণ না করে পারেন নি। 
'এআপাঃ মধুসুদন সগর্বে বলেন, 1 ৬০৪1৫ ১০০10100017] 0৩ 1১090101109 00010119001) ৩ 
10011109117] 01900010601 011 110 1২05৬101555 এখানেই তার কাবাদর্শের মধ্যে দেখা দিয়োছে 
এক অনিবার্য স্ববিরোধ। নাটক বচনাকালে তার স্বঘোষিত নীতি হলো, 2 91911 1701 01105 17501 
(6 1৩10070 0)০/7 1 0৩ 010106011৮7 ৬1০/১11001) 011170 9001150 19010001-4 কিন্তু কাব; 
বা নাটক রচনাকালে মধুসূদন প্রায় সব সময়েই মেনেছেন “সাহিত্যদর্পণে'র-_'কাব্যবিধি 
বাধ্যতামূলক । আমাদের দুর্ভাগ্য, প্রাটান কাাশান্ত্রের মঙ্গে মধুসূদনের প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগ ঘটে 
নি, ফলে “সাহিত্যদর্পণে'র মতো অর্বাচীনকালে রচিত একটি অলংকার গ্রন্থকে* তিনি জ্ঞাতসারে বা! 
অক্ঞাতসাবে অনুসরণ করেছেন বিশ্বনাথ তার গ্রন্থের দশম পরিচ্ছেদে ছয়টি শন্দালংকার এবং প্রায় 


'নিত্য অলংকৃত হীরা মুক্তা মধকতে' ১২৩ 
সন্তরটি অর্থালংকারের সংজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত দিয়েহেন)। অন্যদিকে ভব্ত থেকে শুরু করে ভামহ, পড়া, 
বামন, রুদ্রট পর্যস্ত সকলেই কাবা বিচারে দোষ-গুণের উল্লেখ করেছেন, আর মবুসুদন তাদের গ্রহ ন। 
পড়লেও 'সাহিতাদর্পণে”র সপ্তম পরিচ্ছেদ নিশ্চয় পড়েছিলেন। ফলে কাব্যে "দোষ পরিহার এবং 
তথাকথিত “গণ" বৃদ্ধির প্রয়াস মধুসুদনের রচনায় দেখ! খাবে। 

কাবা রঢনাকালে মধুসূদন অবশ্য গুধু সংস্কত অলংকারশান্র শয়, পাশ্চতা আলংনাপিকদের 

নির্দেশের কথাণ্ড মলে রেখেছেন। রাভশারায়ণ ধসকে তিনি যখন সাহিতা-সমালোস্তার দায়িতভার 
গ্রহণ করতে বলেন তখন এই কয়েকজনের রচনার কথা তিনি পিশেধভাবে ডিশ পরেশ, ১ 
4৮71510018, 1210৯, 0381101111011, 0700 ১0111১71050), 138165100৯5 ৭৭00০ 
/১01415001, 1019001 010 01651 01 011৩1, 110 15012011118 010 13101051৩0091৩৬ 010৭ 
0৮11801) 50115891 -১ মবুসৃদন এঁদের রচনার সঙ্গে শিশ্চয় পরিচিত ছিলেন। কি সংঙ্ষত 
অলংকারের নমুনা এবং সেহ সঙ্গে পাশ্চাত) অলংকারের দৃ্গস্ত পা ডলেখ সংগ্রহ গড়া এদের রাসন। 
নধুসুদনকে কি ভাবে সাহাধা ধরেছে, ঠিক বোঝ খায় শ।। যদি অভিনপঞ্জের কথা বলি, তাহলে 
আমাদের অপরিচিত কিছু অলংকারের দেখ মিলবে মধুস্দনের কাব্ে। যেমন অধসূদন অখনাদবর 
কাব্য” রচনাকালে একটি পত্রে শেখেন-_ 

..সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে, 

সুস্ধনে সবার কাছে কহিল। বিলাসী 

কোন্‌ কোন্‌ ফুলে চু্বি কি ধন পাহলা? 
13৮ (1১ 10৮০, (1705৬ 1115 ৬৬111 100 00001) 16৮৭1110৮01 1111110010৮ 11710%০- 

/৯10 ৬115061 ৮170100 011৬৮ ৩০১1৬ 

71105000177 ৭0911 
(1 1%1111011. 0110 0170 1115৭ 

1,116 011৩ 5৮/৩৩( *60001) 

11701 01090115 11100100130 01 ৮101015 

৩১111180120 01৮10814981 
001 91801051015, 15160 0৬ চুন 01700) 10011017110 ৬0১ 01 00100111110 11011510110 
"51011172775 

অধুসৃদনের উক্তি অনুসরণে আধুনিক আলংকারিক মন্তব্য করেন, “এখানে উৎকর্ষ সম্পাদন 

হইয়াছে।' এবং কাব্য-বর্ণিত বিষয়ের সাদৃশা অনুভবের ফলে পাঠকচিন্ডে তৎসদৃশ কাবোর স্মরণ হতে 
থাকে বলে এর শাম দেন কাব্য-ম্মৃতি' অলংকার” কিপ্ত একে কি নতুন অলংকাপ পলবো আবার 
লনভাইনস যাকে /10100101 ব। এক ধরনের 4১১৭001)6 অলংকার বলেন, অবুপুদনের কাবে। 
তার শিদর্শন- 

কোথা মরি সে সুচারু হাসি 

মধুর অধরে নিতা শোডিত যে, খপ। 

দিনকরকররাশি তোর বিশাধরে, 

পঙ্গজিনী? 


কিংব। লনজাইনাস ব্যাখ্যাত /৯১১1)৫৩।০/-এর নিদর্শন_ 


রথ, গজ, অশ্থ, সাদী, নিষাদী, সারথী 


৪8২৪ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


পদাতিক, বমজয়ী। 

(জর. "1৩ 0118505, 16011100100. 080 11017৩ 01) 1১৯০ 17110, 215০ 00117070510) 01 201 
10811800011 ৬5101) 01 11৩ ১0170 11170 0160105 0৩ 0010121706৬ 0104 01005 11 011 /10 01৬ 00081 
105 [9709০০0 ১101) 01) 11৩০1 1১ 115 05৩ 01 0৯৯11010011.) 

কিন্ত পাশ্চাত্য কাব্যের অনুসরাণে মধুসুদন যখন এনই বাকো তখাকাথত লিঙ্গবিভ্রাট" ঘটিয়ে 
বসেন, তখন বাঙালি আালংকারিকের মনে হয় -7 

দেখিন অশোববনে (হায় শোকাকুলা !) 
রখুকুলকমলেরে। 

- সীতাকে কমলিনী না বলে কমল বলা দোখের। 'শোশনকৃপা' স্্রীলিপ বিশেধণটি পক্ণার় | কিন্তু 
লনশ্রাইলাস যাকে 70190101ঞ) বলেন সেখানে 01001805107 0758, 10175, 0001500,10001170 
970 ৫০7৫৮) সবই সম্ভব, এবং কাবা সৌন্দর্যের হানিকর তো নয়ই, বরং "৬৩১ 15)১0110] 
00৩01110115 111 116 10008101101 91 01091001010] 01 ৬৬৩1৬101110 001 50011110010] 
৩1160006101 01601 * কবির নিজের বর্ণনার মধ্যে হঠাৎ উত্তমপুরুধের মুখে ভাষণও (01700110৭11 
/76/59/1) অধুসুদনের কাব্যে পাওয়া খাবে। 

অধশ্য এই রকম বিচ্ছিন্নভাবে অলংকার -নির্ণয়, তা সে সংস্কৃত অলংকারই হোক, আর পাশ্চাত। 
[1৩1071001 ?001০5-ই হোক, কাঝ/বিচারে কতট। সাহাধ্য করে সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসংশয় নই। 
এছাড়া অলংকার-প্রয়োগে “দোষ বা ৭ শির্ণয়ের মধ্যে আপংকারিকের গুণপনার প্রকাশ হাতে 
পারে, কিন্তু কাব্যের উৎকর্ষ বিচারে অধিকাংশ সময়ে তার মুল) বৎসামান্য। মধুসুদনের পত্রে দেখা 
যায় "+2109010 31771105" কিংবা 8110১101৬00 1170 10৮৩৯ 01 1010005 0110 1৬100" অথবা "7৫ 
10৩0 01 15৩৫ 118110170 নিয়ে তিনি বড়োই চিন্তিত। কিন্তু তিনি তো জানতেন, 0৩ 1058 
০1 11550 11810017. 07005] 100017৩৬6৫, 15 1701 1014 100৩ ৬1701500901 01 0100005571৩ 
(11713006008 11 19-740) 017019৭ 91617 16710109115 10 ২০৬ 11 00010 00 019 1)691165 01 011. 
তাহলে শেব পর্যস্ত 'সৌন্দর্যঘলংকার5--সে অলংকার 075010765৩0" বা 10011001017 যাইই হোক 
শা কেন। উনিশ শতকের পণ্ডিতের যেখানে সাধারণভাবে অলংকার নিয়েই খুশি ছিলেন, মধুসূদণ 
সেখানে জোর দিয়েছেন 1071050৮-র উপর |” কাব্যে ষে ছবি আঁকা হয় তা নিতাশ্ বহিরঙ্গ ব্যাপার 
নয় কারণ ভাষকে প্রত্য্ট বরে তোলাম জন্যই ছবি আশ্রয় গ্রহণ । এইখানেই মধুসৃদানের কাবোর 
সীমাবদ্ধতা, যাগে আগে বলেছি তার কাব্যাদণেরি ধবিরোধিতা_ আপুনণিক কবির ভাষায়, "নাহকেল 
যে ব্যক্তিত্ব ও কবিতের প্রমাণ তার বারতমূণক প্রয়াসে গুরুতেই দাখিল করেন, সে মানসিক কবি 
শর্তিমণ্ডা প্রতিফল অবস্থার যেন মাত্র ধহিরঙ্গ জয়েই নিহশেষ, এবং তার কবিতার অলংকরণদ্বভাব 
বিবন্ন। বা ফ্যাসিতেই আবদ্ধ থেকে গেল। আব এটা য়ে গধুমাত্র ভার প্ুপদী রূপের বিখয়ে 
উৎসাহবশত হয়, তা-ও নয়, কারণ মিল্টনও মাইকেলের তুলনায় ব্যক্তিত্বরূপকে মুক্ত করেন অনেক 
বেশি। অধিকস্ত, তার কবিতাগুলিতেও মাইকেলকে ঠিঝ নৈর্বাক্তিক বলা যায় না।৯* 





উল্লেখপঞ্জি 


১ বামন, কাব্যালংকারসূত্রবৃত্তি ১/১/১। 
২ “অলঙ্কারশান্ত্র, বঙ্গদর্শন, বেশাখ ১২৮৮, ৯৮। 
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'নিতা অলংকৃত হীরা মুক্তা মরকতে' ৪২৫ 


বামন, কান্যালংকাবসূত্রবৃত্তি ১/১/২। 

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব, সাধিতেপ জপ", ববীন্দর-লচনাবলা, পশ্চিমব্দ সবকার, দশন খণ্ড ১৯৮৯, পৃ ৫৬৬) 
ভামহ, কাব্ালিংকাল ১/১৩। 

রবলাদ্রনাথ ঠাকুল, সাহিতাধর্ণ, সাহিভোব পথে, রবীন্দ্র ধনাবলী, দশান খণ্ড, পু ৪৭৭। 

বিশ্বনাথ ক্বিবাহ, সাহিতাদপণ ১/২, বুছি। 

ধবশালোক ২/৬, টাকা। 

দ্র 'বসক্ষিপ্ততযা ঘস। বক্ধঃ শক্যক্রিয়ো ভবেহ। 

অপূপগযত নিবর্তাঃ সোহলংকাবো ধবনৌ মত ধন্াযালোক ২/১৭। 

/৬1500110, (9) 1116 1511 19/ 1541) 00৬ 1100171113৬ ৬)001- 0১14- 1959. 1১75 


17151001711 91117 /171115/16, 011 2 4৫11 0 ৮৮ 0০11) 01010177৩৩5, 017৩ 14061 010৭516501 190121৬ 


1939. 


1011151711৭. 0017 0170 ১171১11110 €1605576111 11107170116 15/78, 11 09 2 ৬. 10071250900) 8০5৭ 
190৭4. 1 14১. 21500 130) 

1: ৬1620150. //15/151 7১150715111 /551165, 19811)1-1961- 0 375 
শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অলঙ্ষাব-চন্দ্রিকা, ১৩৬৩, পৃ. ৩০০। 
9051011 168110 10৩,111 511)) 518 50)150171156116 5, ৯6)] 11, 1960. 0,255 

1100 101117)01% (৬৭0 01 01511101511 0) 00161010150 ৭1910101710) 90111001019 0170181511১ 01068 10801877১5 09 
1510 1106 10900 111 01100101 5(010070 2110 01012611111 100৬ 100551515৬0 070 0010171558116১ 01100001790 100 
৭1৬.]1705261 1310012511১ ৯111165117141017119711165- 1981 061 

১০১]]।| 1৩11),17 1)৩ 57176 19775/910715 00 5177515111750116 5, 1981701৯১13, 

যোগীদ্রশাথ বনু, মাইকেল মধুসূদন দাতের ভীবন-চবিত, চতর্থ সংঙ্করণ, ১৯০৭, পু ৩১০। (পরে শুধু 
'যেশীক্ুণাব বসু নামে উত্লিখিত)! 

যোগান্দ্রনাথ বসু, পু ৩২৩। 

বোগীন্দ্রনাথ বসু, পু. ১৫৬ 
নগেন্দ্রনাথ সোম, মধু-শ্থাতি, ১৩২৭, পু ৭২৩ 
বিপিনবিহাবা গুপ্ত, পুলাতন প্রসঙ্গ, পুস্তক বিপাণি সংস্করণ ১৯৮৯, পর. ৭১ এবং পৃ. ৪১। 

বোগীন্দ্রনাথ বসু, পু. ৩২৮-২৯। 
শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, মপুসূদনের কাব্যালংকাশ “ কবিমানস, ১৩৬৯, ভূমিকা পু. ত। 
দীনণাথ সান্ঠাল কর্তৃক বাখাত, সমালোচিত ও সম্পাদিত মেঘনাদ-বধ কাবা, ১৩২৪, পৃ ৩৩--৫১। 
শ্যামাপদ চক্রবর্তী, অলঙ্কাব-চক্দ্রিকা, পু ৭৪। 
বাজনারাযণ বসু. “মেঘনাদবধ কাবোর সমালোচন', সমালোচনা-সংগ্রহ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয, ১৯৬২, পৃ. ৬। 
রামগতি নায়লড়, বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব, তৃতীয় সংক্ষরণ, টুচুডা, ১৩১৭, পু ২৬৫। 
সুবলোকে বঙ্গের পবিচষ (প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড), আলোক রায় সম্পাদিত, গ্রছন প্রথম সংঙ্গরণ ১৯৭৬, 
পু. ১১৯--১৪। 

হেনচন্র বন্দ্যোপান্যায়, 'ভূমিকা" (১২৭৪) মেঘনাদবপ কাব্য, পি. সি মজুমদার ন্যান্ড ব্রাদার্স, ১৩৭০, পু ৩৮। 
যোগীন্দ্রনাথ বসু, পু ৪৫৫ ৫৬|। 

মোহিতলাল জুমদার, কবি হ্রামনুসুদন, দ্বিতীয় সংক্গবণ, ১৩৬৫, পৃ ১৭৩, ১৭৭। 

ঘোশীক্দ্রনাথ বসু, পু ৩১৫। 

যোগীন্দ্রনাথ বসু প. ৩১৭। 

116 15171058৮৮1 11016 1৬5৬ 4 001101101 010 2. 21) 0080৮ লতা ৬ ভিত, 7115715796৮ 5471 58181 
£/0165, 0, 0) 
আধুনিক কালে কাব মনে হয়েছে, মধুসুদন এখানে স্যার আরিবান্ড এলিসন-এব (১৭৯২--১৮৬৭) কথা 
বলেছেন, যিনি এতিহাসিক ও আইনজ হিসাবে খ্যাতি অর্জন কবেন ফুতরাং ছার সিদ্ধান্ত, “কবি সম্ভবত 
সমালোচনা প্রসঙ্গে ভুল কবে এই নামটি উল্লেখ করেছেন।' ক্ষেত্র ওপ্ত, কি মধুসূদন ও তব পত্রাবলী, ১৩৭০, 
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মেখনাদবধ কাব্য চর্চা 


পু ১৮ন। কিন্ত মধুসূদন আদো ভূল কবেন নি, তিনি এখানে যে আর্টিবাষ্ছ এলিসন-এব (১৭৫৭--১৮৩১) কথ 
িলাপতদ,। তাব লেখা পিখাত প্রবক্ষ হালা 8960১ 5৯5)। দ্র, £)1011171075 1% 74711171611 49141274171) ৬৪7] 
1 1. ১৯৮৫ 


হোগাপ্রশাপ বসু, পু হও 


2/ 


দাপ্াক্রনাথ লস, পি ৯ 


সপাবতদান দাশ ও পু, কানা শ্রী, ১৩৫৪ পু ২৫৩) 
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শ।ানাপদে চজল ঠা, অলঙ্কার চত্িকা, পু ২২১) 

1.(1):101160, 01015511801 17101015 071116 15101, 1 1) না 137 

ঘোপীন্নাথ বস্‌, পু ৩৩০। 

পদাশীন্্শাথ বস, পু ৪৯৬ 
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দেল পেনেসান্প', মাইকেল, ববাদ্দরনাথ & অন্যানা, জিডউগসা, ১৯৬৭, পু ১১ ৮ 


প্রিহঃ দে, আঘিহিকেল ও আমা 


বিধি-বন্দি রাবণ 


মাহবেল মধুসূদন যখন মেঘনাদণধ কাবোর প্রথম সর্গটি লিখে ফেলেছেন তখন বধ রাঙনাপ্রায়ণবে 
একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে উর খুবই ইচ্ছে হয়, গ্রীক পুরাণের অসাধারণ সৌপ্্যময় অংশ ওলিকে 
আমাদেরই পৌরাণিক কাহিনী গগতে নিয়ে এসে দৃঢ় ও গভীরভাবে রোপণ করেন। আপাতত, 
মৈথনাদবধ কাবা রচনার ক্ষেত্রে তার উদ্ভাবন শর্জিকে নিজের খুশিমতো প্রয়োগ করতে হার খুবই 
ইচ্ছে জাগছে এবং বান্মীকির কাছ থেকে ঘথাসগুব কন খণ করাই তার পঞ্ক ভালো বলে মনে হচ্ছে। 
শিস্ত ভার পরেই পদ্ধুকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন এই বলে বে, এতে চমকে যাবার ডে কিছু নেই। 
মহাবাব্যের অহিন্দু চরিত্র নিয়ে অভিযোগ করতে হবে শা বঞ্চকে। কারণ গ্রীক কাহিনা থেকে সরাসরি 
ধার করবেন না তিনি, ৩বে চেষ্ট। করবেন, একজন গ্রীক ঘেমন করে লিখতেন সেইভাবে লিখতে। 

একথা ঠিকই থে, বেশ কিছু গ্রীক দেবদেবী থেকে গণ করে গ্রীক সাহিত্যের অখণ্ড সোন্দ্দুষ্টি 
পূর্ব সংস্কার মুক্তি মানবিক প্রসবোধ, ভারসানাময় খগ্দৃষ্টি, এমনকি কিছু গ্রীক ধারতব পদ্ধতি ও 
সাখাগিক সংস্কারনে পর্যপ্ত মাইকেল মেঘনাদবধ কাবোর কাহিথ্ার হিন্দুসংস্কারের সঙ্গে চমৎকারভাবে 
মিশিয়ে নিতে পেরেছেন। এই মিশ্রণের সূত্রে তিনি ভাষারীতি, শব্দ ও শব্দবিন্যাস, ছন্দ, অপষ্ার এবং 
খিখয়বগুবেও কতখানি ধর্রের সঙ্গে দেশীয় করতে চেয়েছেন তার প্রমাণ ভার চিঠিপন্জে বথেষ্ট আছে। 

কিন্তু উনিশ শতকের দুটি সংক্কত্রি সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে মানবিক বোধে উদ্ুদ্ধ হয়ে রামারণ 
কাহণাপ আজ্তুরীণ বৃল্ঠবোধেব মে পরিবর্তন মাইকেল ঘটাতে চেয়েছিলেন তার মূল কথাটি হলো, 
বলাম এবং তার বানর-সৈনাবাহিনাকে গৌণ করে রাবণের নাহাস্মাকে প্রতিষ্ঠা দেওয়া, ঘেহেতু রাবণের 
চরিগ তার মনকে উঠত করেছে। এই নতৃন মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতেই মেঘনাদবধের রাম ও 
রাবণ---এই দুটি পরম্পর-বিপরীত পক্ষকে মাইকেল নতুন ক'রে বিন্যাস করার চেষ্টা করেছেন। 

এই বিন্যাসের ক্ষেত্রে অসাধারণ দক্ষতায় গ্রীক দৈবের আনোথ নিয়মকে মেনে মাইকেল রাবণ ও 
মেধণাদের আত্মবিশ্বাস ও ব্যক্তিগত দক্ষও! দেখিয়েছেন গ্রীকদের হিরোগ়িক কোড বা বীরত্ববিধি 
অনুখায়ী। অথচ আমাদের দেশীয় সংস্কারে ও সমকালীন মানবিকবোধে সেই দৈববন্দা মানুষের 
অহঞ্কারী বীরত্ব-প্রকাশ মোটেই বিসদূশ বলে ঠেকেনি। অন্তত সমকালীন কোনো সমালোচক এই রাম- 
রাবণের নতুন বিন্যাসকে তেমন তীব্রভাবে ধিক্কার দেন নি। 

কিপ্ত একটু খুটিয়ে দেখলে মনে হয়, থে দৈবকে বিরাপ দেখে মেঘনাদবধ কাবোর রাবণ শক্রপক্ষ 
বিশাশে উদ্যোগী হয়েছেন, ৩। পূর্বনির্দিষ্টি দৈব ব। বিধি অথবা প্লাবণের নিজেরই কর্মফল কি না, এ 
ব্যাপারে কবির একটু দ্বিধা ছিল এবং সেই দ্িধার ফলেই রাবণ -নেঘনাদের সর্বনাশের ব্যাপারে মুল 
কারণ ব্যাখ্যায় তিনি পূর্বাপর সঙ্গতি রাখেন নি। এই সঙ্গতি না থাকার ফলে বিধির কাছে রাবণ তার 
পাপের মূল কারণ-সুচক বে প্রশ্নগুলি সমগ্র কাব্যব্যাপী বারবার করে গেছেন তার নৈতিক ভিঙি 
কতখানি সে সম্পর্কে সন্দেহ থেকেই বা়। 

প্রথম সর্গে বারবার পতনের পর গভীরভাবে আহত পাধণ বিলাপ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 
'কি পাপ দেখিরা মোর, রে দাঞুণ বিধি,/হরিলি এ ধন তুই?" আসন্ন বিপদের কথ ভেবে তিনি 
বলেছিলেন, “বনের মাঝারে বথা শাখা দলে আগে/একে একে কাঠরিয়া কাটি, অবশেষে/নাশে বৃক্ষে, 
হে বিধাতঃ এ দুরস্ত রিপু/তেমনি দুর্বল, দেখ, করিছে আমারে/নিরস্তর! হব আমি নির্মূল সমূলে/এর 
শরে!' এবং শাখাহীন-বৃক্ষ-রূপ রাবণ এবার 'কাঠুরিয়া'র শেষ মর্মান্তিক ঘা খাবেন এই আশঙ্কাতেই 
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বোধ হয় নিজের পাপের গ্লাকারোক্তি করে বলেছিলেন, হায় সুর্পণখা/কি কুক্ষণে দোখেছিলি, তুই গলে 
অভাগী,/কাল পঞ্চবটাখনে কালকুটে ভর]/এ ভূজগে? কি কুক্ষণে (তোর দৃঃখে দৃঃখী)/পাবক 
শিখারূপিণী জানকীরে আমি/আনিনু এ হেন গেহে? হায়, ইচ্ছ। করেনএছাড়িয়া কনক লঙ্কা, নিবিড় 
কাননে/পশি, এ মনের জ্বালা আড়াই বিরলে! এই উচ্চারণের মবো রাবণের নিজবর্ম দোষের সপ 
স্বীকারোজ্ি ছিপ, সর্ণনাশের কারণটিকে তিনি সঙ্গে সঙ্গেই বলেছিলেন, এবং মনের ভ্রাপায় তিশি থে 
নৈতিক দিক খেকে ভীবণভাবে বিক্ষুর্দ তা বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। কিস্ত বারবার মৃতুযুতে চিএাগদা যখন 
শোকে-অভিমানে বিলাপ করেছেন রাবণের কাছে এসে, তখন রাবণ কিন্তু নিজের পাপবর্মের কগা 
একবারও উচ্চাবণ করেন নি। কেবল বলেছেন, 'গ্রহদোষে দাবী জানে বে নিন্দে, সুন্দরি ?/হায় বিধি 
বাশে, দেনি, সহি এ যাতশা/ আনি) গুধু এই কণা নয়, নিজের পাপকর্মের কথা অনুচ্চারিত রেখে পুএ 
পরাক্রমে যে বংশগৌরবই বেড়েছে চিএাঙগদাকে তাই বোঝাতে গেছেন। ফলে চিন্রাঙ্দার নুখ থেকেই 
কঠিন কথাটি গুনতে হয়েছে রবিণকে : 'কে, কহ, এ কাল-অগ্নি গ্রালিয়াছে আজি/লঞ্।পুরে £ হায় 
নাথ, নিজ কর্মফলে/মঞালে ব্রা্ষসকুলে, মজিলা আপনি! 

কিন্তু প্রথম সর্গে রাঝণ ওই একবারই নিজের পাপকর্মের কথা বলেছেন এবং তার মর্মন্ালায় 
জ্লছেন বলে বনবাসী হতে চেয়েছেন। পরে মেঘনাদের সৎকার পর্থস্ত আর কখনোই তিনি নিজের 
কর্মদোষের কথা স্বীকার করেন শি। মেঘনাদের মৃত্যুর পর সপ্তম সর্গে যখন তিনি যুদ্ধে যাচ্ছেন তথন 
পুত্রশোকে কাতর মন্দোদরী এসে রাধণের চরণে পড়লে রাবণ বলেছেন : "বাম এবে রক্ষ2 
কুলেন্দ্রানি/আমা দৌহা প্রতি বিধি' তবে থে বাঁচিছি/এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে/মৃত্যু তার !? 
রাক্ষপদের সামনেও বলেছেন, “কিপ্ত দেবনরে পরাভবি, কীতিবৃক্ষ রোপিনু জগতে/বৃথা! নিদারুণ 
বিধি, এতদিশে এবে/বামতম মোর প্রতি; তেই গুখাইল/জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে।' শবম স্গে 
লশ্্নণ যখন নতুন প্রাণ (পালেন তখনও রাবণ বলেছিলেন, বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে 2 এবং 
মেঘনাদের চিতার সামনে রাবণ থে-অপ্তিম শোক প্রকাশ করেছেন তাতে বলেছে তার আশা ছিল 
মেঘনাদের সামনেই তার মৃত্যু হবে। মেখনাদকে রাজাভার সমর্পণ করে তিনি মহাযাত্রা করবেন।7 
“কিস্ত বিধি__পুঝিব কেমনে/তার লীলা? ভীড়াইল। সে সুখ আমারে! চতুর্থ স্গে সীতার হ্বপ্ের মধ্যে 
রাধণের মুখেও বিধির বিরূপতার কথাহ শোনা গেছে। এবং প্রমীলাকে মেখশাদের চিতায় আরোহণ 
করতে দেখে একটু নতুন কথা বলেছেন তিনি। সে হলো 'পূর্বজন্মফল' --নিছক বিধি নয়, নি 
কর্মদোষও নয়। সুতরাং রাবণের উত্তি থেকেই আমরা মেঘনাদ-রাবণের সবনাশের তিন পরকম কারণ 
পাচ্ছি : কথনো নিজ কর্মাদোষ, কখনো বিধি, কখনো পুর্বজন্মফল। 


এখন মেঘনাদবধ কাব্যের অন্যানা চরিত্র রাবণের সর্বনাশের কী বাখ্যা দিয়েছেন তা দেখা যাক। 
দ্বিতীয় সর্গে দেখি, ইন্জ্রদেব যখন শচার সঙ্গে বসে আছেন তখন লক্গ্মী এসে ইন্দ্রবে বললেন, রাবণের 
ভক্তিতে ও সেবাযত্রে তিনি বহুকাল স্বর্ণলঙ্কায় অবস্থান করছেন কিন্তু হায়, এতদিনে/ধাম তার প্রতি 
বিধি। নিজকর্মাদোষে,/মজিহে সংবশে পাপী; তবুও তাহারে/লা পারি ছাড়িতে, দেখ! বন্দী বে, 
দেবেন্্/কারাগার-দ্বার নাহি খুলিলে কি কভু/পারে সে বাহির হতে ?' কাজেই লক্ষ্মীর দৃষ্টিতে রাবণের 
নিজকর্মদোষে বিধি বাম হয়েছে। অবশ্য রাবণের ওপর তার কর্মদোষের শা ০াপাতে বিধিকে 'বাম। 
করবার জন্যে তিনিই নিজে এগিয়ে গেছেন প্রথম । ষ্ঠ সর্গেও মায়াদেবীকে লক্ষ্মী রাবণের কর্মদোবের 
কথাই বলেছেন। ইন্দ্র গিয়ে উমাকে বলেছেন, 'পরম-অধর্মাচারী নিশাচর-পতি-/দেবদ্রোহী! আপনি, 
হে নগেত্দনন্দিনি/দেখ বিবেচনা করি। দরিদ্রের ধন/হরে থে দুর্মতি, তব কৃপা তার প্রতি/ কভু কি 


বিধি-বন্দি রাবণ ৪২৯ 


উচিত মাতঃ?%, এখানে ইন্দ্রকেও দেখছ্িরাবণের পাপকর্মকেই ধিগার দিয়ে উনাকে রাবণের প্রতি কৃপা 
করতে বারণ করছেন। ইন্দ্রপত্রী শটীও বলেছেন, "আপনি ৭1 দিলে দণ্ড, কে দপ্ডিবে দেবি/এ পাষণ্ড 
রক্ষোনাথে? শেষ পর্যস্ত সকলেরই সমবেত চেষ্টায় মহেশ্বর বললেন, 'পরমভকত মম 
নিকষানন্দন:/কিস্তু নিজকর্মফলে মজে দুষ্টমতি।/বিদরে হাদর নন স্মরিলে সে কথা/মহেন্খরি! হায়, 
দেবি, দেবে কি মানবে/কোথা হেন সাধ রোধে প্রার্জনের গতি! কাজেই দেখতে পাচ্ছি, লক্ষী থেকে 
ওক করে ইন্দ্র শটী উমা ও মহেশ্খর পর্যস্ত সকলেই বিধি বা প্রাক্তনের অস্ত হয়েই ললেছেন, বিধি 
বাম এবং প্রাক্তনের গতিরোধ করার সাধ্য কারো নেই, কারণ, রাবণ নিজেব কর্মফলেই তার সবনাশ 
আনছেন! যাই হোক, দেব-দেবী সকলেই কর্মফলের জনোই কষ্ট হয়ে প্রানের অবধারিত গতিকে 
জানিয়ে দিচ্ছেন। অর্থাৎ দেব-দেবীর দৃষ্টিতে নিছক বাঁধ শয়, কর্মফলই বিরাপ বিধি হয়ে আপছে। 

অন্যদিকে তৃতীয় সর্গে লক্ষণ খন মেঘনাদের সঙ্গে যুদ্ধে যাচ্ছেন তখন জো রানচন্দ্রকে তিশি 
অভয় দিয়ে বলেছেন : “অধর্ম কোথা কবে জয়লাভে ?/অধর্ম-আচারী এই রম্ষ$'কুলপতি/তার পাপে 
হতবল হবে রণ-ভুমে/মেখনাদ: মরে পুত্র জনাকের পাপে ।' এখং বিভীষণও লক্ষণের কথাই সমর্থন 
করে বলেছেন, “নিজ পাপে মজে, হায়, রক্ষঃকুলপতি !, এখানেও রাবণের কর্মদোষ বা পাপকর্মকেই 
দায়ী করা হয়েছে। জটাযুও চতুর্থ সর্গে (সীতার পূর্বস্থৃতি রোনস্থনের মধ্যে) মুতুর সময় রাবণকে বলে 
গেছেন : “কে তোরে রক্ষিবে, রক্ষ? পড়িলি সঙ্কটে /লঙ্কানাথ, করি চুরি এ নারী রতনে?' ষষ্ঠ সগে 
বিভীষণ মেঘনাদকে আত্মপক্ষ সমর্থনে বলেছেন, “পরদোষে কে চাহে মভিতে গ' এ-সমস্ত কথাই প্রমাণ 
করে প্লাবণ নিজ্কর্মদোষে তার সর্বনাশকে ডেকে এনেছেন। 

কিন্তু দেব-দেবী বা সাধারণভাবে মানব-মানবীর চোখে যদিও রাবণের সর্বনাশ পলাবণেরই ডেকে 
আনা, নিজের ভাগ্য তিনি নিজেই সৃষ্টি করেছেন, তবু অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে রাবণের এই অন্যায়কেও 
পূর্বজন্মফল' বা 'পূর্বনির্দিষ্ট বিধি” বলে ব্যাখ্যা কর। হয়েছে। অর্থাৎ, রাবণের এই পাপও ঘেন আগে 
থেকেই বিধি-নির্দিষ্ট ছিল। অর্থাৎ গ্রীক দৈবের মতোই এই অন্যায়েরও পূর্ব-শির্দিষ্ট ভূমিকা ছিল যাকে 
ভারতীয় দৃষ্টিতে পূর্বজন্মের কর্মফল বলে ব্যাখ্যা করে আমরা সান্ত্বনা পাই। কর্মদোষে যে ভাগ্য বিরূপ 
হয় তার একটা কার্য-কারণ সম্পর্ক থাকে, বিস্ত কর্মদোবও বদি আগে থেকেই নির্দি্ থাকে তাহলে 
মানুষের সমস্ত কর্মপন্থার ওপর আয়ন্তের অতীত এক শক্তির কথা ধরে নিতে হয়, যার হাতে মানুষ 
একেবারেই অসহায়। এইরকম অসহায় শক্তির হাতে রাবণ থে ক্রীড়নক তার প্রথম ইঙ্গিত পাই চতুর্থ 
সর্গে সীতার স্বপ্নদর্শনে বসুন্ধরার উক্তিতে : “বিধির ইচ্ছায়, বাছা, হরিছে গো তোরে/রক্ষোরাজ; তোর 
হেতু সবংশে মজিবে/অধম! এ ভার আমি সহিতে না পারি/ধরিনু গো গর্ভে তোরে লঙ্কা 
বিনাশিতে !/যে কুক্ষণে তোর তনু ছুঁইল দুর্মতি/রাবণ, জানিনু আমি, সুপ্রসম বিধি/এতদিনে মোর 
প্রতি; আশীষিনু তোরে। বসুন্ধরার এই উক্তি থেকে মনে হয়, রাবণের সীতাহরণ যেন বিধির 
পূর্বনির্দিষ্ট বিধান। এ বিধানের কাছে রাবণ যেন অসহায়। এই চতুর্থ সর্গেই আরেকবার পূর্বনিরদিষ্ট 
বিধানেই যে সীতাহরণ হয়েছে এমন ইঙ্গিত রয়েছে সরমার উক্তিতে। বসুন্ধরার উক্তিকে সমর্থন করেই 
সরমা বলেছেন : “কিন্তু সত্য যা কহিলা/বসুধা। বিধির ইচ্ছা, তেই লক্কাপতি/আনিয়াছে হরি তোমা; 
সবংশে মরিবে দুষ্টমতি।" প্রথম সর্গে রাবণ ঘে বলেছিলেন, £কি কুক্ষণে' ... পাবক শিখারূপিণী 
জানকীরে আমি আনিনু এ হৈমগেহে”__সেই 'কুক্ষণ” শব্দটির মধ্যেও হয়তো পূর্বনির্দষ্ঠ বিধানের 
ইঙ্গিত থাকতে পারে। নবম সর্গে রাবণ যে দূতকে পাঠিয়েছেন রামের কাছে মেঘনাদের সৎকারের 
জন্য সময় চেয়ে সেই দূতের মুখেও এই পূর্ব নির্দিষ্ট বিধানের ইঙ্গিত আছে। অনেক মিনতি করে সে 
বলেছে : 'কুক্ষণে ভেটিলে দৌহা দৌহে রিপুভাবে!/বিধির শির্বন্ধ কিন্তু কে পারে খণ্ডাতে2/যে বিধি, 


৪৩% 'মেঘনাদবধ কাবা চা 


হে মহাবাছ, সুজিল! পবনে/সিগ্দু-অরি: মুগ-ইন্দ্রে রিপু/খগেন্জ্র নাগেহ্র বৈরী; তার মায়াহুলে/ রাখব 
রাবণ-অরি -দোধিব কাহারে অর্থাৎ যে মৌলিক বা প্রাকৃতিক কারণে জড় ও াবভাগতে শান্খত 
দ্বন্দের সচ্টি, সেই শাশ্বত দ্বন্দেরই এবটি পাপ রাম-রাবণের শক্রতা। 

লক্ষণীর খে, রাবণ যেমন নিজের পাপকর্মের কথা খুবই কম বলেছেন, পুর্বভের কর্মফলের 
কথাও (বোধ হয় একবারই বলেছেন, এবং অধিক।ংশ সমরেই বিপাপ ভাগোর কথা বলে গেছেন, 
তেমনি এন।দিকে, দেবদেবারা রাবণের গুদ্ধত্য ও পাপকর্মের কথা বারবার বলেছেন এবং অনান্য 
চরিধ্ের মধ্যে লঙ্্পণ, বিভাষণ এবং জটাযুও ওই পাপকর্মের কথ।ই পূনরাবৃন্তি করেছেন। কি্তু 
বসৃদ্ষরার মুখেই অনায়ও ও পূর্বনির্দি্ট সেই অপ্রতিবিধেয় বিধানেরহ প্রথম এপষ্ট ইঙ্গিত আছে, সরমার 
মুখে তার সমর্থন আছে এবং শেব সর্গে রাণের দূতের মুখে সেই এ প্রতিবিধেয় বিশ্মপিধানের গ্রধীপটি 
পরিষ্কার হয়েছে। প্রথম থেকেই অনায়ন্ড শক্তির হাতে রাবণ যে অসহায় ক্রীড়নক একথ। বারবার 
রাবণের মুখে বলালে বোধ হয় রাবণের প্রতিশোধ-সংকল্পের জোর কমে যায় ভেবেই মাইকেল 
অনায়ণু শপ্তির কথা আভাসে তার মুখে বলিয়েছেন। এমন কি. নিজের কর্মদোধের কথাও একবারই 
বলিয়েছেন তার মুখে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনের জ্বালার কথাও । বসুঙ্গরা, সরমা এবং দূতের মুখে 
তিনবার মাত্র সেই অনায়স্ত শক্তির কথা বলিয়ে হয়তো রাবণের বীরোচিত সংকল্প ও আও কর্তব্যকেই 
বড় ক'রে মাইকেল দেখাতে চেয়েছেন। এবং একেবারে শেষ সময়ে, মেঘনাদের চিতায় প্রধীলাকে 
উঠতে দেখেই 'পূর্বজন্মফল' বলে সমত্ত চেষ্টার ব্যর্থতায় বা্ষসলম্ষ্পলীর উদ্দেশে রাবণকে দিয়ে 
হাহাকার করিয়েছেন। ইসকাইলাসের নাটক আগামেম্নন-এর সুচনায় ট্ুয়ের সর্বনাশের আভাস থাকা 
সন্ডেও তো আগামেম্ননের কর্মদোধ দেখিয়ে “চরিত্রই নিয়তি" এই কথা প্রমাণিত হয়েছে। পূর্বনি্দিষ্টি 
নিয়তির বিধান থাকা সন্ডেও যেমন চরিত্রের কর্মদোষ দেখাবার অদ্ভূত প্যারাডকৃস্‌ প্রাচীন গ্রীক 
জীবনদৃষ্টির বৈশিষ্ট্য ঠিক সেই দৃষ্টিভঙ্গি রাবণের পরিণতির মধ্যেও কাজ করছে, 'পূর্বজন্মফল" বলে 
তাকে মাইকেল দেশীয় সাজ পরাবার বতই চেষ্টা করুন না কেন। এক জন্মেই কর্মদোষ ঘটিয়ে তো 
দেবতারা তাকে শাস্তি দিয়ে দিলেন। অন্যদিকে প্রধানত বিরূপ বিধির কথা বলেই রাবণ আত্মীয় 
স্বজনের মৃত্যুর 'প্রতিবিধিৎসায়” বীরোচিত লড়াই করে শুন্য স্বর্ণলঙ্কায় ফিরলেন! তার প্রতিশোধ- 
স্পৃহার মুলে কোনো নৈতিক সনর্থন ছিল না বলেই তা নিছক প্রতিশোধ-স্পৃহা! রাবণের ত্রষ্ঠা একটু 
বেশি ০1০%০৫ হয়েছিলেন কালই. প্রতিশোধ-স্পৃহাই তাঁর অন্ত্র। নইলে হয়তো বিশ্ববিধানের হাত 
থেকে রাবণকে মুক্ত করে “চরিত্রই নিরতি'--এই বাক্যটির তাৎপর্ধে মাইকেল অন্য মাত্রা আনতে 
পারতন। [০ 


উনিশ শতকীয় নবজাগরণের পটভূমিতে মেঘনাদবধ কাব্যের নারীচরিত্র 
সত্যবতী গিরি 


'পেনেসীস' শন্দের মৌলিক অর্থ পুনর্জন্মলাভ। কিন্তু এর প্রচলিত অর্থ এখন দাড়িয়ে গেছে নবজাগৃতি 
বা নবজাগরণ। শব্দটিকে যেভাবেই বাবহার করা হোক না কন রেনেসাস বলতে বোঝায় মধ্যযুশীয় 
বন্ধন থেকে মানব ননের মুক্তি, এই দৃশ্যমান জগৎ মার জীবন সম্পর্কে অস্তুহীন ভিউ্াসা কৌতুহল 
আর মানুষের আত্মশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস। কিপ্ত দেশের সব স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ 
রেনে্সাসের অপরিহার্য শর্ত নয়। তাই সমাজ বিপ্লব ঘটেনি বলে পঞ্চদশ শতান্দীতে ইতালির 
রেনের্সাসকে অর্থহীন ধল। খাবে না। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে খায় বার্টীড রাসেলের মন্তুব্য : 
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180711)01 01 50100101৯ 0110 0101১1১ 01000011864 0 11010170018 (719019 01 ৬/4510177 
171105011, 214 ৬01. 1.0174017, 1961. 7-488) অর্থাৎ ব্লেনেসাস হচ্ছে ভাবজগতের আন্দোলন। 
কিছু সংখ্যক গবেষক বাংলার রেনেসাসকে গণজাগরণের প্রেক্ষিতে ধিচার করে এর অত্তিত্বকে স্বীকার 
করতে কুঠিত হয়েছেন। দেশের সর্বস্তরের সাধারণ মানুষের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসার 
ঘটলেই গণজাগরণ সম্ভব। ধাংলাদেশে তা সম্ভব না হওয়ার কারণ & পনিবেশিক শাসনের সীমাবদ্ধতা । 
আর এজন্যই সমাজ-বিজ্ঞানী বিনয় ঘোষের পুনর্বিচারে উনিশ শতকের বাংলার রেনের্সাস এক ব্ঢু 
প্রশ্নের মুখোমুখি দাড়ায়__ 

“পগ্ডিতেরা উনিশ শতকে বাংলায় ষে রেনে্সাস বা নবজাগরণের কথা! বলেন, সেট। কী পদার্থ? 
কোথায় এবং কখন জাগরণ হল? জাগল কারা? কলকাত। শহর যদি 'নবজাগৃতি কেন্দ্র" হয়, যদি 
রেনে্সার সূর্য 'জ্যোতির কনক পথের মতো কলকাতার আকাশে উদিত হয়ে থাকে, তাহলে 
কলকাতার খুব কাছাকাছি গ্রামেও, দেড়শো বছর পরেও; কেন অমাবস্যার রাতের মতো! অন্ধকার? 
কেন অতীতের ছেঁড়। কীথায় ওয়ে গ্রামের মানুষ আজও গভীর ঘুমে অচৈতন্যঃ কেন পৌরাণিক 
যুগের স্বপ্নের ঘোরে আজও তাদের স্বপ্রচারিত!”” (বাংলার নবজাগৃতি” ওরিয়েন্ট লংম্যান সংস্করণ; 
কলিকাতা ১৯৭৯, পৃ-১৬৪) 

এতিহাসিক সুমিত সরকারও এই নবজাগরণ সংত্রান্ত মিথ (থকে নিজেকে মুক্ত করেছেন 
+09108000 70 00 30110] (6100150170৮-4 (09010017110 11৮11) 0169 ৬০1811710 / 1010৩ 
0৭5 ০4100 ৮% 90101010 019010170011)1 উনবিংশ শতান্দার বাংলার কোন কোন সময়ে ভারতের 
মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধির ঘটনাকে নবজাগরণ খল! যায় কিশা ত| নিয়ে বিতর্ক তৈরি 
হয়েছে। 

কিন্ত এসব সত্তেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই মগরশিবদ্দ বহুলাংশে খণ্ডিত আর 
অসম্পূর্ণ নবজাগরণ বাংলা ও বাঙালির নানামুখী বিকাশে একটা ০০101১11018 বা গোত্রাস্তর 
সংঘটনকারী কার্যকারকের ভূমিকা পালন করেছে। আমাদের মধুসুদনের নারাচরিত্র সম্পর্কিত 
আলোচনাও এই সুত্রকেই মেনে নিচ্ছে। আধুনিক নারীবাদী সমালোচনা নানামুখী । এর একটি সংজ্ঞা 
হলো -“াহিত্যে নারাচরিত্র কীভাবে চিত্রিত হয়েছে বা নারীদের সম্বন্ধে কী জাতীয় নত্তব্য করা 
হয়েছে। এই বিশ্লেষণ লেখক লেখিকা উভয়ের সৃষ্টি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ।” আমাদের আলোচনার এই 
রীতিটিকেই গ্রহণ করা হবে। 

তথাকথিত নবজাগরণের সুচনায় যে প্রবল মানবতাবাদের উদ্বোধন খটেছিল তার শুরু 


৪৩৯ 


৪৩২ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


রামমোহনকে দিয়ে। তার অন্যতম জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্রে।পাধ্যায় লিখেছেন--“ঘে সময়ে 
ইংলগুয় মহাসভায় চ্যাথাম বার্ক, ফকস্‌ প্রভৃতি রাজনীতিজ্ঞ বাগ্মীগণের অগ্নিময় বন্তৃভা ন্যায় ও 
স্বাধীনতার পক্ষ সমর্থন করিতেছিল, যে সময় আমেরিকাবাসীগণ পরাবীনতারূপ কঠোর নি ভেদ 
করিবার জন্য প্রাণগত যত্র করিতেছিলেন এবং ফ্রাঞ্চলিন, ওয়াশিংটন প্রভৃতি মহাখ়ার। উক্ত মহদুদেশ্য 
সাধন করার জনা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সে সময়ে 'সভাতার রডুখনি' ফরাসীভূমিতে প্রবল 
ঝ্জা ঝটিকার পূর্ব লক্ষণ স্বরূপ মেঘরাশি ঘনীভূত হইতেছিল:-- ভলটেয়ার ও রুশোর এপ্রঙ্ালিক 
লেখণী স্বাধীনতা ও সাম্যের মহিমা ঘোষণা পূর্বক জাতীয় মহাধিপ্রবের দিন নিকটতর করিতেছিল, যে 
সময়ে ভারতবর্ষে ওয়ারেন হেস্টিংসের বুদ্ধি চাতুর্য ও প্রবল প্রতাপে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য দৃটিকৃত 
হইতেছিল, সেই সময়ে মহাত্মা রাজ। রামমোহন পাব জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।"" 

পাশ্চাত্য শিক্ষায় সদ্যশিক্ষিত বাঙালি তখন ইংরেজ শাসনকে বিধাতার আশীবাদ মনে করতো । 
প্রসযকুমার ঠাকুর রীতিমতো গর্ব করে বলেছিলেন _--1| ৮০ ৬০৩ 091১৩ 0১1৩৫, £0)৬০111- 
11011 ৬/৩ ৮/০11 1010, 011গ]1৭1) 0ো 07900101 ৮/৩ ৬০৪14, 0100 074 511 10015,1211811৭1 
0% 0]1 170215, 29, 6৬০1) 01 [0101010010৬ 00 8. 1111700 20৬৩1101101" কিন্তু এরপর ইংরেজের 
স্বরপ শিক্ষিত বাঙালিরা বোঝার পরও, পরাধীণ জাতির স্বাধিকার অর্জনের ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও 
হওয়ার পরও শিক্ষিত বাঙালির মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি দুর্বলত। দেখা যায়। 

অন্যদিকে উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার সমাজ-সংক্কার আন্দোলনের একটা বড় দিক ছিল 
নারীপ্রগতির সর্বতোমুখী প্রচেষ্টা। ইংরেজের শোষণের ফলে ১৭৬৯-৭০ সালের 'ছিয়াক্তরের মন্বন্তর" 
খুধ দ্র৩ গ্রাম-সনাজকে ভেঙে দিল। নারীসমাজের উপর শোবণ পীড়ন, আর সামজিক নির্যাতনের 
পরিমাণ আরও বাড়লো। বাল্যবিবাহ, ধছুবিবাহ, সতীদাহপ্রথা, গঙ্গসাগরে সন্তান বিসর্জনের মতে। 
ভয়াবহ প্রথাও সমাজ-বিবেককে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতো শা। মন্র বিধিবিধান নিয়ন্ত্রিত পুরুবশাসিত 
ভারতীয় সমাজে নারীর শোচনীয় অবস্থার বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রচেষ্টা গুরু হল। একাজেও অগ্রণী পুরুষ 
রাজা রামমোহন রায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদে বিশ্বাসী রামমোহনের আর এক কীর্তি ধর্মসংস্কার। বিভিন্ন 
ধর্মের মধ্যে চিন্তার সামপ্রস্য এনে আর সেই সঙ্গে হিন্দু ধর্মসংক্কার করে তিনি নিরপেক্ষ উদারনৈতিক 
নারীনিগ্রহবিহীন দেশাচারবিবগ্িতি মানবতামুখী ধর্মের প্রব্তন করতে চেয়েছিলেন। রামমোহন- 
পরবর্তী বিদ্যাসাগরের বিবিধ সামাজিক আন্দোলনে তার বালাবিবাহ, বহুবিবাহ প্রথা রোধ করার চে 
আর সেই সঙ্গে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা রামমোহন-পরবর্তী ধারাবাহিক প্রপ্রিয়া হলেও বিদ্যাসাগর 
রামমোহনের ধর্মসংগ্কার নীতিকে গ্রহণ করেন নি। নিজে সম্পূর্ণভাবে ধীর সংস্কাব মুক্ত হযে শাস্ত্র 
থেকে দৃ্ঠান্ত সংগ্রহ কবেছেন তার সামাজিক আন্দোলনকে সফল করার জন্য । কারণ তিনি জানতেন 
উনিশ শতকের সই সময়ে মেরেদের মনোভাব পরিবর্তন করতে না পারলে তার আন্দোলন সফল 
হবে না, শাস্ত্রের দোহাই ছাড়া অন্য কোনো মতই তারা গ্রহণ করবে না। 

রামমোহন-বিদ্যাসাগর তাঁদের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সহায়ক হিসেবে সাহিত্য সৃষ্টির কাজে 
এগিয়ে এলেন। আর অবধারিত ভাবে সেখানে উঠে এলো মেয়েদের প্রসঙ্গ । বিদ্যাসাগর তার "সীতার 
বনবাস' আর 'শকুত্তলা*্য রামায়ণ মহাভারত দুই মহাকাব্যের দুটি নারীচরিত্রকে উনিশ শতকের 
শিক্ষিত বাঙালির মুখোমুখি দাড় করালেন। তার “শকুভ্ভলা” অবশ্য মহাভারতের নয, কালিদাসের। 
বাঙালিদের কালিদাসের সৃষ্টির সঙ্গে পরিচয়ও উনিশ শতকীয় নবজাগরণেম একটি উজ্জ্লল দিক। 

নধজাগরণ যুগের উজ্জ্রল ত্রষ্টা মধুসূদন উনবিংশ শতাব্দীর কোনো সমাজ-সংস্কারমূলক 
আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন না। কিন্তু প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস-কে তিনি 


উনিশ শতকীয় লবজাগশাণর পটভূমিতে মেঘনাদবধ কালার নার্রীবিভ্ত্ পতিত 


অভিনন্দন জানিয়েছেন সনেট লিখে । “বারাঙ্গনা" উৎসর্গ করেছেন.বিদ্যাসাগরকে। দেশের পরাধীনতার 
গ্লানিও তার কবিমনকে স্পর্শ করেছে। এই একই প্রাগ্রসর চেতনা থেকে তার সাহিত্যসৃষ্টি হয়ে উঠেছে 
নারীর সর্বাঙ্গীণ বন্ধন মুক্তির শিল্লিত প্রয়াস। আবার এরই পাশাপাশি থাকে চিরকালের ভারতীয় 
নারীত্বের আদর্শের প্রতি কবির নম্রগভীর শ্রদ্ধ।। তার সৃষ্ট নারীটরিত্র কখনও পুরুষের অবিচারের 
প্রতিবাদে মুখর, কখনও প্রেমের অকুন্ঠ প্রকাশে সাহসিনী, কখনও দীপ্ত অসংকৃচিত যৌবনের 
তেজোময় লাবণ্যে উনিশ শতকের শিক্ষিত পুরুষের মানসী প্রতিমা । 

হিন্দু কলেজের ছাত্র থাকার সময়ই একটি রচনা প্রতিযোগিতায় যে।গ দিয়ে “হিন্দু ফিমেল' নামে 
থে প্রবন্ধটি তিনি লেখেন সেখানে তার দৃপ্ত ঘোষণ। : +7110170100)111055 0১1 91101) 500 105 217 
৩1111110110 09010100105 08110 0601000101৩. 1/511555595 61 (170 111010)60000110ত 01 ৬৫1০০111)8 
[71100 (91101৩5: মধুসুদন রচনাবলী, ক্ষেত্র গুপ্ত সম্পাদিত; ১৯৬৫; সাহিত/) সংসদ] 

হিন্দু কলেজের এক কিশোর ছাত্রের এই ঘোষণায় উনিশ শতকের সচেতন শিক্ষিত বাঙালির নারী 
সম্পর্কিত সামগ্রিক অভীন্সাই যেন সৃর্ত হয়ে উঠেছে। সেই সঙ্গে এই ০178 13৩7891-এর 
সমালোচনার তীব্রতাও লক্ষ্য করার মতো : "17 117019, ॥ 11779 52 111 011 10176 01711011)1 


00801101105, ৬/০17611 0৬ 1001৫ 8)1)01) 25 01৩০100 17)01019 00 ০0110111)011 10) 11) 0121011- 
০90101) 01 0100 010111101] 21010011035 01 1701)... 1৩ 1১01910 01 11)15 ০08110175৫0 1001 10170 


0176 [016258116 01 0011765010 1116. [তদেব] 

মধুসৃদনের এই উক্তিও কেবল ব্যক্তি মধুসূদনের নয়, সামগ্রিকভাবেই উনিশ শতকের 
বুদ্ধিজীবীদের উপলব্ি। স্ত্রী শিক্ষার আরম্ত ও প্রসার আন্দোলনের মূলে একদিকে ছিল দৃষ্টিভঙ্গির 
পরিবর্তন ও অন্যদিকে শিক্ষিত পুরুষের উপযুক্ত পরিশীলিত জীবনসঙ্গিনী তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা । 

মধুসৃদনের হিন্দু কলেজে শিক্ষালাভের সময় ১৮৩৭-৪২। এর অনেক আগেই স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার 
আন্দোলন শুরু হয়েছে, সতীদাহ প্রথাবিরোধী আইন প্রণীত হয়েছে। ১৮১৯ প্রিস্টান্দের মাঝামাঝি 
সময়ে তৈরি হয় “ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি” । এছাড়া মেরি আযান কুকের উদোগে ১৮২৪-এ তৈরি 
হয় “লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশান'। কিন্তু বিদেশি মিশনারিদের এই প্রচেষ্টা 
সেভাবে সার্থক হয় নি। ১৮২২ খ্রিস্টাব্দের ম মাসে শৌরমোহন বিদ্যালক্কার একটি পুস্তিকা রচন৷ 
করেছিলেন_ “4১7 00195) টা 111008) 1571015[35011091101 00110171807 0৬100190811) 
(8৮০৪ 01 10176 16084091101) 01 [87710 70172195” | এরও আগে রামমোহন রায় ১৮১৯ খ্রিস্টাব্দে 
সহমরণ বিষয়ে বিতর্কে নেমে প্রতিপক্ষকে বলেছিলেন-_“আপনারা বিদ্যাশিক্ষা জ্ঞানোপদেশ 
সত্রীলোককে প্রায় দেন নাই, তবে তাহারা বুদ্ধিহীন হয় ইহা কিরাপে নিশ্চয় করেন?” (হিতকরী সভা, 
স্ত্রী শিক্ষা ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ, বসস্তকুমার সামস্ত; পৃ: ২৮ থেকে পুনরুদ্ধত) 

এইসঙ্গে নিজেদের জীবনের দুর্ভাগ্যকে জয় করার জন্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মহিলারা নিজেরাও 
বিচ্ছিন্নভাবে অনুভব করেছিলেন। ১৮৩৫-এর ১৫ই মার্চের সমাচার দর্পণে শান্তিপূরের মহিলাদের 
শিক্ষার দানিকে সমর্থন করে টুচুড়ার মহিলারা চিঠি লিখেছিলেন। 

মধুসৃদন 'মেঘনাদবধ কাব্য” লেখার আগেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ক্যালকাটা ফিমেল স্কুল বা 
পরবরতীকালের বেথুন স্কুল। ১৮৫১ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারিতে বেখুন কৃষ্ণনগরের একটি সভায় 


বলেছিলেন-_ "1501 161 ০7) 52060 2170 11) 1761 0৮৮10118170 1 01911 101 9/01161) 1001 01019017 
[01800 11) 10176 50510 01 0162100 106115. 00৫ 1105 81৬৩1) 1801 01) 11705110010, 0 10621 0170 
(66111851185 ১০০ 0৬/) 210 1015050 ৬/০1৩ 1001 88৬০) 111 ৬০11, বেধুনের এই দাবিতে পুরুষের 
প্রয়োজনে নারীর শিক্ষিতা হয়ে ওঠার কথা বলা হয় নি; ব্যক্তি হিসেবে, স্বতন্ত্র মানুষ হিসেবে নারীর 


গেঘনাদবধ--২৮ 


৪৩৪ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


বুদ্ধি, হৃদয়বন্তা আর অনুভূতির বিকাশের কথ| বলা হয়েছে। 
মধুসূদনের মেঘনাদবধ কাব্যের নারী টবিএশুলির মধে) এই বাক্তিত্বের স্ুরণই সর্বতোভাবে লক্ষ্য 
করা যায়। মেঘনাদবধ কাব্যের দুটি সর্গ লিখেই কবি 'কৃষ্ণকৃূমারী” লিখতে গুরু করেন। আবার 
নাটকটি শেষ হয়ে যাওয়ার পর তৃতীয় সর্গ থেকে লেখা গুরু হয় তার মহাকাব্য। হিন্দু কলেজের 
কিশোর ছাত্রের ৬1111511010 [001101)0-এর দেখা পাওয়া (গল এতদিন পর প্রমীলার মবে।। কিন্তু 
সেই সঙ্গে পেলাম বিদ্রোহিণী চিত্রাঙ্গদাকে। ভীবনাকার যোশীন্দ্রনাথের মতে মধুসৃদন পরে 
বারাঙ্গনা কাব্যে দলিত ফণিনীরূপিণী জনার থে তেজোময় চিত্র অঙ্কিত করিরাছিলেন, মেঘনাদবধের 
চিত্রাঙ্গদায় তাহারই রেখ/পাত হইয়াছে" কি, দেবঘানীর সঙ্গেই চিত্রাঙ্গদার সাদৃশ্য বেশি। ভান 
বহুপত্রীক পুরুষের অবহেলিত। পতত়ী নয়, (.স স্বামিপ্রেমধন্য।। পুত্রের মৃত্যুশোকে গুধু নয়, স্বামীর সঙ্গে 
মতের অমিলও তার যন্ত্রণার কারণ। আর সৌন্দর্যময়ী চিত্রাঙ্গদা রাবণের বহুপত্ভীর একজন। 
সমালোচক মোহিতলাল চিত্রাঙ্গদার প্রতি রাবণের মনোযোগের কথা বললেও আমাদের মনে হয় 
কেবলমাত্র রূপমোহে নারীর প্রতি পুরুষের এই আকর্ষণ তার পত্রীত্বের মর্ধাদাকে অপমান করে। 
চিত্রাঙ্গদা নিজেকে লঙ্কাপুরীর একজন সাধারণ প্রজা বলেই মনে করেন। রাবণের সঙ্গে অন্য 
সম্পর্ক তিনি স্বীকার করেন না। তাই রাবণের কাছে তার প্রশ্»__ 
“দরিদ্র-ধন-রক্ষণ রাজধন্ম্ঃ তুমি 
রাজকুলেশ্বর; কহ, কেমনে রেখেছ, 
কাঙ্গালিনী আমি, রাজা, আমার সে ধনে 2” (১ম সর্গ, মেঘনাদবধ কাব, ৮ব্ণ ৩৫৩৫৫) 
নিজেকে "দরিদ্র" আর “কাঙ্গালিনী', সেইসঙ্গে রাবণকে 'রাজকুলেশ্বর' সন্বোধন করে চিত্রাঙ্গদা 
তার বঞ্চিত জীবনের ক্ষোভ আর বিদ্রোহকেই প্রকাশ করেছেন। রাবণের আত্মপক্ষ সমর্থনের চেষ্টাও 
তিনি আবেগ দিয়ে নয়, অকাট্য যুক্তি দিয়ে খণ্ডন করেছেন। 
মধুসৃদনের শিল্পী-ব্যক্তিত্রের স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে এক সাহিত্যের এতিহাসিক বলেছেন-_ 
“কবির আগাগোড়া রচনায় নারীপ্রধান জীবন মূল্যবোধের কেন্দ্রবর্তিনী হয়ে আছেন জননী জাহ্বী, 
হয কোথাও ব্যক্তিত্বময়ী মর্মপীড়িতা নারীরূপে, কোথাও বা স্বাতস্ত্যের অধিকার প্রার্িনী বাদ্রোহিণী 
রূপেও।" চিত্রাঙ্গদা চরিত্রের ক্ষেত্রে অস্তত আমরা সমালোচকেব এই বক্তব্যের সঙ্গে একমত। 
এইসঙ্গে আরো একটা কথা ভেবে দেখার মতো। চিত্রাঙ্গদার অভিযোগ আর প্রতিবাদ অবরোধের 
মধ্যে নয়__-প্রকাশ্য রাজসভায় উচ্চারিত হয়েছে। মহিলাদের শিক্ষার প্রয়োজন বোধ করেও 
অবরোধের গণ্ডী ভেঙে বেরিয়ে আসার বিরোধিতা করেছিলেন রাধাকান্ত দেবের মতো সমাজ- 
সংস্কারকেরা। মধুসূদন ঘেন তার প্রতিবাদ করেই চিত্রাঙ্গদাকে এনেছেন অবরোধ থেকে রাজপথে । এই 
ঘটনাটি বাস্তবে ঘটলো ১৮৬৬ খ্রিস্টাব্দের ২৭শে ডিসেম্বর। প্রথম আই. সি. এস. সত্যেন্্রন।থ ঠাকুর, 
যিনি 141]1-এর '991৩০110) 01 ৬/01101" পড়ে ১৮৬০ ধ্রিস্টান্দে '্ত্রী স্বাধীনতা নামে [07101)101 
বার করেছিলেন, তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনীকে পাঠালেন গভর্নর জেনারেলের বাড়িতে । সমকালীন একটি 
পত্রিকা লিখলো__“ইতিপূর্বে কোনো হিন্দুরমণী গবর্নমেন্ট হাউসে যান নাই।” এইভাবে শুর হলো 
অবরোধের বেড়ি ভাঙা। 
এই প্রসঙ্গে চিত্রাঙ্গদার আর একটি ভূমিকাও লক্ষ্য করার মতো । সম্ভানের 'ওপর পিতার তুলনা; 
জননীর অধিকার বেশি। এই সত্যটিকেও অনেক আগেই মধুসূদন চিত্রাঙ্গদার দাবির মাধ্যমে বাঙালি 
পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। পাখি যেমন করে তরুর কোটরে তার শাবককে রাখে, চিত্রাঙ্গদাও 
তেমনিভাবে বীরবাহুকে রাবণের নিরাপদ আশ্রয়ে রেখেছিলেন। অর্থাৎ সন্তানের সঙ্গে বহুপত্রীক 


উনিশ শতকীয় নবজাগরণের পটভূমিতে মেঘনাদবধ কানের শারীগকিএ ১৩৫ 


রাবণের আগ্মিক সম্পর্ককে চিত্রাঙ্গদা স্বীকার করেননি । যেহেতু সম্ভানের লালন-পালন ও সঙ্গদানে 
চিত্রাঙ্গদারই পূর্ণ ভূমিকা-_তাই সেই সপ্তান মায়ের একার উনিশ শতকের কান্মনিক চরিত্র হলেও 
এক মহিলার কণ্ঠে এই ধরনের দাবি বুঝিয়ে দেয় মধুসূদন ভার ঘুগের তুলনায় কতখানি এগিয়ে 
ছিলেন। 
অশিক্ষিতা হিন্দ মেয়েকে বিবাহ করে গড়ে নেওয়ার মতো মানস-প্রবণতা তার ছিল না। কি 
শিল্পী হিসেবে উনিশ শতকের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মানস-প্রতিমাকে নির্মাণ করে তিনি তার দায়িও 
পালন করেছেন। মধুসুদন মেঘনাদ- প্রমীলার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে 101৩7১81001 0010৩511৫ 
|11৩"-কেই রাঁপ দিলেন। প্রমীলাকে জাগাতে গিয়ে ইন্দ্রজিৎ বলেছেশ 
“উঠ, চিরানন্দ মোর! সূর্ধ্যকান্তমণি- 
সম এ পরাণ, কান্তেঃ তুমি রবিচ্ছবি/-- 
তেজোহীন আমি তুমি মুদিলে নয়ন। 
ভাগ্য-বৃক্ষে ফলোত্তম তুমি, হে, জগতে 
আমার।__শয়ণ-তারা! মহার্হ রতন!” (৫ম সগ, মেখনাদব্ধ কাব, ৮বণ ০৮% চাম) 
নারী এখানে “পুজার্থা গৃহদীপ্তি' নয়, প্রেরণাদায়িণী, মনোরপ্রিনী। প্যারাডাইস লস্টের প্রভাবের 
কথা মনে রেখেও বলা যায় দাম্পত্য প্রেমেরই নিবিড় উচ্চারণে ইন্দ্রজিৎ উনিশ শতকের আদর্শ স্বামী । 
অন্যদিকে প্রমীলা ওুধু তেজস্বিনী বীরাঙ্গনা নয়, সে যৌথ পরিবারের বাধ্যবধৃও বটে। তাই খ্বামীর সঙ্গে 
যাওয়ার ইচ্ছে থাকলেও শাগুড়ীর আদেশ পালন করে তারই কাছে থকে ঘায়। 
প্রমীলাকে প্রথম দেখা যায় 'মেঘনাদবধ কাব্যের প্রথম সর্গেই। তার প্রেমিকা রূপটি এই সগে 
ফুটে উঠেছে। ছদ্মবেশিনী লক্ষ্মীর কথা শুনে ইন্দ্রজিৎ চললেন লঙ্কা পুরীতে, আর প্রমীল! কেঁদে 
বললেন: “কোথা, প্রাণসখে, 
রাখি এ দাসীরে, কহ, চলিলা আপনি? 
কেমনে ধরিবে প্রাণ তোমার বিরহে 
এ অভাগী?” 
দ্বিতীয় সর্গে পরিবেশ ও পটভূমি পৃথক। প্রমীলাকে আবার পাওয়। বায় তৃতীয় সর্গে। তৃতীয় 
সর্গের শুরুতে কবি যে বিরহ বিধুরা প্রমীলার ছবি এঁকেছেন তা আমাদের বৈঞুব পদাবলীর বিরহিণী 
রাধার কথা মনে করিয়ে দেয়। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা কৃষ্ণ-সঙ্গলাভের জন্য মথুরায় যাত্রা 
করেন নি। অবশ্য এটাও ঠিক যে তিনি পরকীয়া নায়িকা । তবু বলা যায়, মধ্যঘুগ কেন উনিশ শতকের 
বাস্তব পরিবেশেও মহিলাদের পক্ষে প্রবাসী স্বামীর কাছে যাওয়ার একক প্রচেষ্টা কল্পনাতেও সম্ভব ছিল 
না। মধুসুদন তার উনিশ শতকের বীরাঙ্গনা” কঙ্গ-নারিকাকে সেই মানসিক শক্তির অধিকারিণী করে 
তুলেছেন। সখী বাসন্তী শত্র-সৈন্য পরিবেষ্টিত লঙ্কায় প্রবেশের বিপদ সম্পর্কে প্রমীলাকে সচেতন 
করলে তার উত্তর এখন বাংলা সাহিত্যের অবিস্মরণীয় কিছু পঙ্ক্তি হয়ে উঠেছে_ 
“কি কহিলি বাসত্তি£ পবর্বত-গৃহ ছাড়ি 
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতি? 
দানবনন্দিনী আমি; রক্ষঃকুল-বধূ; 
রাবণ শ্বশুর মম, মেঘনাদ স্বামী,_ 
আমি কি ডরাই, সখি, ভিখারী রাঘবে? 


৪৩৬ 'মঘনাদবধ কাব্য চা 


পশিব লঙ্কায় আজি নিজ ভূঁজ-বলে, 
দেখিব কেমনে মোরে নিবারে নৃমণি £” 
কিন্তু শুধু মানসিক শক্তি নয় প্রশ্ীলার সাহস ও শব্র-সৈন্যকে প্রতিরোধ করার শক্তি তার 
খুদ্ধাপ্রশোভিত আড়খ্বরময় প্রস্তুতি বর্ণনায় প্রকাশিত । বোদ্ধাবেশিনী প্রনীলার বর্ণনায় কবি তার (সোন্দ্য 
৪ দারতকে একই সঙ্গে ফুটিয়ে তলেছেন। তাকে তুলনা করেছেন মহিযাসুর-মর্দিলী দেবা হৈমবতীর 
সঙ্গে। পক্ধাযাত্রার আগে সখীবুন্দের প্রতি প্রমীলার উক্ভিটি তার বারত্ের চুড়ান্ত প্রকাশ-- 
“পশিব নগরে 
বিকট কটক কাটি; জিনি ভূজবলে 
বখৃশ্রেষ্ঠে__এ প্রতিজ্ঞা, বীরাঙ্গনা, মন; 
নশ্না মরিব বণে--বা থাকে কপালে! 
দানধ-কৃল-সম্ভুবা আমরা, দানবি₹__ 
দানবকুলের বিধি বধিতে সমরে, 
দ্বিত-শোণিত-নদে নতুবা ডুবিতে?” 
কিন্ত সেইসঙ্গে পরমুহূর্তেই এক সুন্দরী তরুণীর কৌতুকপ্রিয়তা চরিত্রটিকে জীবন্ত করে তুলেছে: 
““দেখিব যে রূপ দেখি সূর্ণণখা পিসী 
মাতিল মদন-মদে পঞ্চবটী-বনে;” 
প্রমীলার এই বীরাঙ্গনা মুর্তি অন্কনে কবি দেশি বিদেশি নানা কাব্যের দ্বার প্রভাবিত হয়েছেন। 
ভার্জিলের :৯917014" মহাকাব্যের বীরনারী 02101119. তাসোর 10105010710 1)11৬0104- 
মহাকাবোর 010111702, গ্রীকপরাণে বর্ণিত আমাজন রমণীগণ (বিশেষ করে কুইনটাস অব স্মানা 
কর্তৃক চতুর্থ শতকে রচিত "৬70৩ 11010 13105-এর কথা মনে আসে), কাশীরামের 
মহাভারতের" প্রমীলা, রঙ্গলালের “পন্মিশী” কবিকে প্রেরণা দিয়ে থাকবে। তবে বাংলা ধর্মমঙ্গল কাব্যে 
কলিঙ্গা, কানড়া ও লখা ডোমনীদের মতো বীরাঙ্গন। চরিত্রগুলির সঙ্গে মধুসূদনের পরিচয় ছিল বলে 
মনে হয় না। এক্ষেত্রে 'জগদ্রামী রামায়ণ" তাকে প্রভাবিত করে থাকতে পারে। প্রমীলার মধ্যে কাব 
একই সঙ্গে প্রেম আর বীর্য, লাবণ্যময় কোমলতা আর খরোজ্জ্বল তেজের প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সে শ্বশুর 
রাবণ আর স্বামী মেঘনাদের মতোই ঝারকাব্যের উপযোগী চরিত্র । প্রনীলার যুদ্ধসজ্জা টাসোর নায়িকা 
ক্রোরিগার মতোই : 
00101711702. গো) 110 00170 (0৬৮1) :01601)0, 
1 51161 0117)5 11160 1151118 ৫১101)10 ৭110170. 
11010111110 08)1৮01 901 10617 51000010115 18011), 
11701911) 2 112751) 01 017105 16201101640 ৮০৩], 
|] 1701 1011 110114 110 00৬/ ৬/০5 1৩17000 50101), 
[19101151010 1998094 ৬/101) 11101113151001, 


9911 10 51900 060105 090181)007 5090৫, 
৯/10611 [1006 170 10111502114 011 1) 00০৫. 


কাশীরাম দাসের মহাভারতেও প্রমীলা রাজ্যের রানীর মতে! বীরত্বের পরিচয দিয়েছে-_ 
“আমাকে জিনিতে নাহি পারে ত্রিভূবনে। 
মোর ভয়ে কাপয়ে যতেক দেবগণে।। 
পার্বতীর বরে কারে ভয় নাহি করি। 
হাতে অস্ত্র কেহ না আইসে মোর পুরী ।। 


উনিশ শতকীয় নবজাগরণের পটভূমিতে মেঘনাদবধ কাবোর নারীচরিত্র ৪৩৭ 


যতেক অবলা দেখ বিক্রনে বিশাল। 
আমার ভয়েতে কাপে অঙ্টলোকপাল।।” 
তবে এই বীরাঙ্গনাদের সঙ্গে নধুসূদনের প্রনীলার পার্থক্যও স্পষ্ট । সে বীরাঙ্গনা, কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে 
তার বীরত্বের পরীক্ষা হয় নি। খুদ্ধসাঙ্জে আর সাহসিকতায় তার অনন্যতার পরিচয় পাওয়। যায় মাত্র । 
তার নিভীঁকতা আসলে “প্রেমের বীর্যে অশঙ্ষিনী' নারীর নিজেকে প্রকাশ। তাহ এহ সমস্ত প্রভাব 
নিতান্তই বহিরঙ্গের ব্যাপার। প্রম্নীলা উনবিংশ শতাব্দীর আদর্শ নারী প্রতিমা । তার বীরত্ব আর 
নিভকিতা পুরুষেরই জন্য। তাই রামচন্দ্র প্রমীলার দূতীকে বলেন__ 
"কহ তারে শত মুখে বাখানি, ললনে, 
তার পতি-ভল্তি আমি, শক্তি, বারপণা_-" 
প্রমীলার সহমরণ প্রসঙ্গ আমাদের একটু সংশয়ে ফেলে দেয়। মধুসূদনের মতো আধুনিক মানুষ 
ব্যক্তিগতভাবে সহমরণ প্রথাকে সমর্থন করতেন একথা বোধহয় কোনোমতেই বলা যায় ন|। কিন্তু 
এক্ষেত্রে হয়তো শিল্পী মধুসূদন মহাকাব্য রচনা করতে বসে ভেবেছেন যে রাবণের ট্যা্রিক হাহাকার, 
তার সর্বরিক্ত জীবনের অতলম্পর্শী শূন্যতা, “বাগর্থাবিব সম্পৃর্তৌ' মেঘনাদ-প্রমীলার দাম্পত্য 
সম্পর্কের মহিমান্বিত মাধুর্যের উদ্ভাস এই সহমরণ ছাড়। সার্থক হবে না। 
প্রমীলা! মধুসূদনের মানসকন্যা। তার উজ্জল আবির্ভাব, নিষ্পাপ তারুণ্যের দীপ্তি, মৃত্যুর অন্ধকারে 
হারিয়ে গেছে, আর অশোকবনের বিষপ্ন অন্ধকারে থেকে অশ্রমরী সীতা শেষপর্যত মুক্তি পেয়েছেন। 
সীতা মধুসূদনের কাছে “ভারতীয় নারীর জীবনের দুঃখলাঞ্থিত অপমানিত সস্তার প্রতিমূর্তি” 
(মধুসূদনের কবিমানস; শিশিরকুমার দাশ, বুকল্যান্ড প্রাইভেট লিমিটেড)। তার সৃষ্টির সর্বত্র ছড়িয়ে 
আছে সীতার প্রসঙ্গ । ইউরোপে থাকার সময় তিনি সীতা চরিএ অবলম্বনে ইংরেজিতে একটি কাব্য 
রচনা আরম্ভ করেছিলেন। 'পদ্মাব্তী' নাটকে অশোককাননে ত্রন্দনরতা সীতাদেবীর প্রসঙ্গ আছে। 
সীতাকে নিয়ে “সীতা বনবাসে", 'রামায়ণ' ও “সীতাদেবী'--এই তিনটি সনেট তিনি রচনা করেছেন। 
নারীত্বের ভারতীয় আদর্শের চূড়াস্ত পরিচয় সীতার মধ্যেই নিহিত। মধুসুদন তাকেই হাদয়ের গভীর 
শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন তার সাহিত্যে । সেই সঙ্গে লাঞ্ভিতা নারীর প্রতি সহানুভূতিও যুক্ত হয়েছে। 
“মেঘনাদবধ কাবেো” প্রথম সীতাকে দেখা যায় চতুর্থ সর্গে। লঙ্কাপুরীতে তখন উৎসবের উল্লাস। 
তারই মাঝখানে : “একাকিনী শোকাকুল।, অশোক-কাননে, 
কাদেন রাঘব-বাগ্থা আধার কুটীরে 
নীরবে!” 
তবে মধুসৃদন-কল্লিত সীতা চরিত্রের আর একটি অভিনবত্বের কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে 
পারে। বনবাসিনী সীতার প্রকৃতি-শ্রীতি তার চরিব্রে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে। রাজনন্দিনী হয়েও অরণ্য 
প্রকৃতির সৌন্দর্যে তিনি মুগ্ধ হয়েছেন। অরণ্যের পশুকে দিয়েছেন মায়ের মমতা-_ 
“অতিথি আসিত নিত্য করভ, করভী, 
মৃগ-শিশু, বিহঙ্গম, স্বর্ণ অঙ্গ কেহ, 
কেহ শুভ্র, কেহ কাল, কেহ বা চিত্রিত, 
যথা বাসবের ধনুঃ ঘন-বর-শিরে; 
অহিংসক ভীব যত। সেবিতাম সবে, 
মহাদরে; পালিতাম পরম যতনে, 
মরুভূমে শ্রোতস্বতী তৃষাতুরে যথা, 
আপনি সুজলবতী বারিদ-প্রসাদে।” 


৪৩৮ মৈেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


সীতার এহ করুণা শক্র রাবণের প্রতিও বিস্তৃত হয়েছে। সরমা সীতার সর্বনাশের জনা রাবণকে 
অভিযুগ্ত করলে সীতা সঙ্গে সঙ্গে তার প্রতিবাদ করে বলেছেন--তিনি স্বেচ্ছায় হার অলঙ্কার খুলে 
ফেলেছেন। সুতরাং এজন্য যেন রাবণকে দায়ী না করা হয়। মেঘনাদের মৃত্যু সীতার মুক্তিকেই 
এরান্বিত করে তুলেছে। কিন্তু লঙ্গাপুরীর এই ককণ ঘটনাও সীতার সহানুভূতিতে সিক্ত; এমনকি 
ইত্৫ডিতের মৃত্যুর জন্য তিনি নিজেকে দারী করেছেন--“মরিল বাসবজিশ অভ্ডাগীর দোষে” । 
মধুসূদনের সীতা চরিত্রের আর একটি বৈশিষ্ট হল তিনি রাজপ্রাসাদের অবরোধ থেকে বেরিয়ে অরণা 
প্রকৃতির প্রসারিত মুক্তিতে জীবনের আনন্দ খুঁজে পেয়েছিলেন। দাম্পতা সম্পর্কের বাধাহীন মধুর 
বিনিনয়ে গড়ে তোল। (সেই স্বপ্ন জগৎ । এও নারীর অবরোধ মুক্তির ইঙ্গিতবাই।। 
'মেখশাদবধ বাবে।র আর এক নারী মন্দোদরী থেন বাঙালি যৌথ পরিবারের আদর্শ গৃহিনা ও 
জননী । তার মাতাতের সেই গৌরব মধুসূদনের উপমা নির্ষমিতিতে উজ্ভ্রল-_ 
“শরদিন্দু পুত্র; বধু শারদ-কৌষুদী; 
তারা-কিরীটিনী নিশিসদৃশী আপনি 
রাক্ষস-কৃল ঈশ্বরী!” 
পুর ও পুএবধূর প্রতি তার ন্নেহে কোথাও পক্ষপাতিত্ব নেই। তাই পুত্রের অনুপস্থিতিতে পৃত্রবধূকে 
দেখেই তিনি সান্তনা পেতে চেয়েছেন। ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর মন্দোদরী চিত্রাঙ্গদার মতো রাবণের প্রতি 
কোনো তিরঞ্কার বাক্য উচ্চারণ করেননি । ওধু সপ্তম সর্গে রণো'ধণ্ড পাবণের সামনে নীরবে এসে- 
'রাজপদে পড়িলা মহিবী'। এই মন্দোদরীর সঙ্গে কবি তুলনা করেছেন শিগুশূন্য নীড়ের আকুল। 
কপোতী"র। অভিমানে অনুযোগে নয়, নির্বাক বেদনায় তিনি তার অপরিসীম পুত্রশোক প্রকাশ 
করেছেন, নীরবতা দিয়েই স্বামীকে যুদ্ধযাত্রা থেকে নিধৃ্ড করতে চেরেছেন। এই মান্দোদরী এতিহা- 
বাহিত ভারতীয় নারীত্েরই প্রতীক। রাবণের সঙ্গে তার দাম্পত্য সম্পর্ক পারস্পরিক সহমর্মিতায়, 
শ্রদ্ধায় ও প্রেমে সার্থক। তাই পুত্র শোকাতুরা মন্দোদরীকে বৃথ৷ সাস্তনা দেবার কোনো চেষ্টাই রাবণ 
করেননি। বরং দু'জনের এই দুঃখের ভার দু'জনকেই বইতে হবে. অপূর্ব কারুণা আর মমতায় সন্নেহে 
তাকে সেই কথাই জানিয়েছেন__ 
“বাম এবে, রক্ষঃ-কুলেন্দ্রাণি, 
আমা দৌহা প্রতি বিধি! তবে যে বাঁচিছি 
এখনও, সে কেবল প্রতিবিধিৎসিতে 
মৃত্যু তার! যাও ফিরি শূন্য ঘরে তুমি; 
রণক্ষেত্রযাত্রী আমি, কেন রোধ মোরে ? 
বিলাপের কাল, দেবি, চিরকাল পাব! 
বৃথা রাজ্যসুখে, সতি জলাপ্রলি দিয়া, 
বিরলে বসিয়া দৌহে স্মরিব তাহারে 
অহরহঃ।” 
রাবণ চিত্রাঙ্গদার সম্পর্কে এই পারম্পরিকতা নেই। চিত্রাঙ্গদার সংলাপে অবহেলিত নারীতে 
ক্ষুব্ধ বিদ্রোহ। এই বিদ্রোহ নবজাগরণ-যুগের ন্যক্তিস্বাতন্ত্কেই তুলে ধরে। আর মন্দেদরী হয়ে গুঠেন 
ভারতীয় নারীত্বের এতিহ্য-নির্মিত আদর্শ প্রতিমা। রাবণ-মহিষীর উত্ৃঙ্গ ব্যক্তিত্বের প্রকাশও ঘটেছে 
মন্দোদরীর এই নীরব শোকের অভিব্যক্তিতে। 
মেঘনাদবধ কাব্যে সীতার পাশে যে নাবী চরিত্রটিকে মধুসূদন তার সান্ত্বনার জন্য রেখেছেন তিনি 
সরম! সীতা আর সরমার কথা বলতে গিয়ে কবি বলেন-- 


উনিশ শতকীয় নবজাগরণের পটভূমিতে মেঘনাদবধ কাবোর নারীচবিত্র ৪৩৯ 


“সুবর্ণ-দেউটি 
তুলসীর মুলে যেন ভ্রলিল, উজলি 
দশদিশ।” 
সাত। তুলসীর মতোই পবিত্র, আর স্বর্ণলক্কার কুল্ধধূ বিভীষণ পত্তী সরম। উজ্জ্বল সোনার প্রদীপ, কিন্তু 
তর উজ্দ্রলতা ভক্তিনভ্রতায় ভান্বর। সরমার চরিত্রটি মধুসুদন সৃষ্টি করেছেন সীতার বেদনাবিধুর 
একাকিত্ের সহমর্মী এক সখীরূপে। নারীর থে কলাণমরী মমতা নিগ্ধ বাপ তিশি বাঙালি পরিবারে 
দেখেছেন সরমা তারই প্রতিভূ। মধুসূদন তার সাহিত্যে 'অবরোধবাসিণীকে মুক্তির আকাশ খেমন 
দেখিয়েছেন তেমনি তারই ওশ্রাধায় আর সমবেদনায় সংসারের মঙ্গলরাপের কথাও ভোলেন নি। 
এতিহোর প্রতি তার এই শ্রদ্ধারই পরিচয় আাছে সরমা সম্পর্কে সীতার উক্ভিতে - 
“মরুভমে প্রবাহিণী মোর পক্ষে তুমি, 
রক্ষোবধূ! সুশীতল ছায়ারূপ ধরি, 
তপন-তাপিত আমি. জুড়ালে আমারে!” 
(নঘনাদবধ কাব্যে দেবী পার্বতীর চরিত্রে গ্নীক পুরাণের দেণরাজ পত্ীর প্রভাব আছে-_ একথা 
সমালোচকেরা অনেক আগেই বলেছেন। এই প্রসঙ্গে পূর্ববর্তী সমালোচকদের অনুসরণ করে আমরাও 
বলতে পারি, দেবী পার্বতীর থে দুটি রূপ আমরা পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে দেখেছি তার একটি 
বলহপরায়ণা দাবিদ্রযক্িষ্টা৷ বাঙালি বধূর আর অন্য রূপটি দানবদলনী মহাজননীর। মধুসূদন দেবীর 
এই দুই রূপকে বজর্ন করে মোহমরী রমণীর যে রূপ এঁকেছেন ও| গ্রীক পুরাণ থেকেই পাওয়া। কিন্তু 
যুদ্ধক্ষেত্রে এই দেবী পার্বতীই আহত কার্তিককে দেখে ব্যাকুলভাবে বলেন-_ 
“বিদরিছে হিয়া 
আমার, (লা সহচরি, হেরি রক্তধারা 
বাছার কোমল দেহে।” 
এই ব্যাকৃলতা এক সন্তান শ্নেহাতুরা বাঙালি মায়ের। 
এভাবেই মধুসুদন তার চিত্রাঙ্গদ।, মন্দোদ”। আর পার্বতীর মধ্যে শাশ্শতী-জননীর শ্লেহাতৃুর মমতার্্র 
হৃদয়কে উন্মোচিত করেন। অথচ তার আশ্চর্য নৈপুণ্যে প্রতোকেই তাদের নিজন্বতার পৃথক ব্যক্তিতর 
হয় বান। 
ফ্ঘেনাদবধ কাব্যে মুলত নারীর দুই রূপ। একদিকে আছেন দাম্পত্যপ্রেমের দুই ভিম রূপ 
প্রমীলা আর সীতা । আর অন্যদিকে মাতৃত্বের প্রতিমা -ত্রযী __মন্দোদরী, চিত্রাঙ্গদা আর দেবী পার্বতী। 
কিন্তু এছাড়াও মেঘনাদবধ কাব্যে নিতান্ত অল্প উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হয়ে আছে আরও দুটি 
নারীচরিত্র। এঁদের একজন দেবী লক্ষী আর একজন প্রমীলার সথা নৃমুণ্ডমালিনী। বৈকুষ্ঠধামের 
জ্যোতশ্না দেবী লক্ষ্মীর প্রথম সংলাপে আছে বুদ্ধবিংবিত্ত লঙ্কাপুরীর শোকার্ত নারীদের জন্য গভীর 
বেদনার প্রকাশ : 
“ওই যে ক্রন্দন-ধ্বনি গুনিছ, মুলে, 
অস্তঃপুরে, চিত্রাঙ্গদা কাদে পুত্রশোকে 
বিকলা। চঞ্চলা আমি ছাড়িতে এ পুরী। 
বিদরে হৃদয় মম গুনি দিবানিশি 
প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতিগৃহে কাদে 
পুত্রহীনা মাতা, দূতি, পতিহীনা সতী।” 


88০ মেঘনাদবধ কাল চর্চা 


দেবী লব্্মীর এই সংলাপে শিল্পী মধুসূদন লক্ষ্পীর সখনূভূতি নয় তার নিজের আর্তিকেই ফুটিয়ে 
তুলেছেন। মেঘনাদবধ কাব্য রচনার ঠিক আগেই ঘটে গিয়েছে সিপাহা বিদ্বোহ। সেই অভিজ্ঞত।ও 
হয়তো কাজ করেছে এখানে। যুদ্ধ, রাষ্ট্রবিপ্লব পুরুবের মৃত্যু ঘটায়, আর মৃত্যুর চেয়েও নিদারুণ 
অবস্থায় ফোলে যায় নারীকে। মধুসূদনের সময়ের বেশ কিছু দিন পর নজরুল লেখেন__ 

"কোন রণে কত খুন দিল নর লেখা আছে ইতিহাসে। 

খ৩ বধু দিল সিঁথির সিঁদুর লেখা নেই তার পাশে। 

খত মাত। দিল হৃদয় উপাড়ি, কত বোন দিশ সেবা। 

বারের স্মৃতির ভন্তের গায়ে লিখিয়া রেখেছে কেবা ||” 
এহ পংক্তিুলো থেকে মধুসূদনের উত্তরাধিকারী শভবালকেই আমরা সনাক্ত করতে পারি। 

তবে দেবী ল্প্লীর এই বেদনা সম্পর্কে কিছুট। সংশয় জাগে__ যখন দেখা যায় লঙ্কাযুদ্ধে ষড়যন্ত্র 
দেবতাদের মধ্যে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন। এমন কী ধাত্রীমাতার ছম্মবেশে প্রমোদ উদ্যাণের 
নিশ্চিত আনন্দ থকে মেঘনাদকে যুদ্ধের মাঝখানে তিনিই টেনে এনেছেন। আসলে দেবতা চরিত্রের 
এই অবনমন গ্রীক পুরাণের সমৃদ্ধ পাঠক মধুসূদনের পক্ষেই তে স্বাভাবিক! 
নৃমুণ্ডমালিনী প্রমীলার সখীদের মধ্যে বিশিষ্ট প্রমীলার লক্কাপুরী যাত্রার আয়োজনে সেন্ই : 

“সাজাইয়া শত বাজী বিবিধ সাজনে, 

মন্দুরা হইতে আনে অলিন্দের কাছে 

আনান্দে।” 
লঙ্কাপুরীর পশ্চিমদ্বারে উপস্থিত প্রমীলাও তার নারীবাহিনীকে হনুমান পরিচয় জিজ্ঞাস৷ করলে 
নৃমুণ্ডমালিনাই সদস্তে শিজেদের পরিচয় দিয়েছে। বীর হনুমানকে অনায়াসে বলেছে--- 

“কে চাহে তোরে, তুই ক্ষুদ্রজীবী! 

নাহি মারি অন্ত্র মোরা তোর সম জনে 

ইচ্ছায়। শুগাল সহ সিংহী কি বিবাদে?” 
এই আত্মসচেতন অহঙ্কার আর তেজের সঙ্গে তার চরিত্রে মিশেছে সৌজন্য আর শিষ্টাচারবোধ। 
রামচন্দ্রের সামনে উপহ্থিত নৃমুণ্ডমালিনী ঝলেছে__ 

“প্রণমি আমি রাঘবের পদে, 

আর যত গুরুজনে:__নৃ-মুণ্ডমালিনী 

নান মম; দৈতাবালা প্রমীলা সুন্দরী, 

বারেপ্-কেশরী ইন্দ্রজিতের কামিনী, 

তার দাসী।” 
আসলে প্রমীলার শ্রেষ্ঠ সহচরীর এই উজ্জ্রল ছবি আঁকা হয়েছে প্রমীলাকেই উজ্ব্ললতর করে তোলার 
জন্য। এই তৃতীয় সর্গেই কবি হনুমানের মুখ দিয়ে বলিয়েছেন শুধু লঙ্কাপুরীর নারীদের চেয়ে নয়, 
প্রমীল৷ সীতার চেয়েও সুন্দরী। সৌন্দর্যের পর যোদ্ধবেশধারিণী প্রমীলার বর্ণনায় কবির অসামান্য 
উপমা নির্মাণে তার তেজ আর শ্রেষ্ঠত্বের মহিমাকেও চুড়াতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন উপমার 
ব্যবহারেই : 

'“সিংহপৃষ্ঠে যথা 
মহিষ-নর্দিশী দুর্গা; এরাবতে শচী 
ইন্দ্রাণী; খগেন্দ্রে রমা উপেন্দ্ররমণী 1” 


উনিশ শতকীয় নবজাগরণের পটভূমিতে মেঘনাদবধ কাব্যের নারীচরিত্র ৪৪১ 


ভারতীয় হিন্দু-এতিহ্যে তিন শ্রে্ঠ দেবীর মহিমা নিয়ে প্রমীলার এই অসামান্য রাপ নির্মাণের কারণ 
আবার মেঘনাদবধ কাব্যের নায়ক, মধুসূদনের 17৬০116 ইন্রজিৎকেই মহিমাদান। 
প্রথম সর্গে বারুণী-মুরলার প্রসঙ্গে বলা যায় তাদের চরিত্রে বিশেষত্ব সেভাবে নেই। মধুকবির 
কল্পনা পাশ্চাত্য প্রভাবকে মিলিয়ে কাব্যের প্রয়োজনে এই দুটি চরিত্রকে সৃষ্টি করেছে। 
দ্বিতীয় সর্গে দেবী পার্বতী ছাড়া আছেন দেবরাজপতু। শচী। ইন্দ্রজিৎ হত্যার যড়যণ্রে তারও সক্রিয় 
ভূমিকা আছে। তিনি স্পষ্টভাবেই দেবী কাতায়নলীকে বলেছেন__ 
“নাশি মেঘনাদে, 
দেহ বৈদেহীরে পুনঃ বৈদেহীরপ্জনেহ" 
ইন্দ্রজিৎ-হত্যার যড়খন্ত্রে আর একজন দেবীকে খুক্ত কর। হয়েছে । শিবের পরামর্শে দেবরান্ড ইন্দ্র 
দ্বিতীয় সর্গে মায়াদেবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অস্ত্র নিয়েছেন। এই ঘটনায় হোমারের মহাকাব্যের ঘটনার 
প্রভাব আছে। হোমারের দেবী থেটিস দেবশিল্গী হেফাইস্টোসকে দিয়ে দিব্য অস্ত্র গড়িয়ে পুত্র 
আঘিল্লেওসের কাছে দিয়েছিলেন হেক্টরকে বধ করার জন্য। 
এরপরও দেবী মায়! প্রত্যক্ষভাবে লক্ষাণকে সাহায্য করার প্রতিশ্রতি দিয়েছেন। কারণ তিনি 
জানেন £ 
“হেন বীর নাহি এ তিন ভুবনে, 
দেব কি মানব, ন্যায়যুদ্ধে যে বধিবে 
রাবণিরে।” 
বন্ঠ সর্গে মায়া তার এই প্রতিশ্রুতি পালনে চূড়াস্তভাবে বিশ্বস্ত। অসহায় নিরস্ত্র ইন্দ্রজিৎ যজের শঙ্খ, 
ঘন্টা, উপহারপাত্র নিক্ষেপ করে লক্ম্পণের আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করলে__ 
“মায়াময়ী মায়া, বাহু-প্রসরণে, 
ফেলাইলা দূরে সবে, জননী যেমতি 
খেদান মশকবৃন্দে সুপ্ত সুত হতে 
করপদ্ম-সঞ্চালনে!” 
অঞ্চম সর্গে দেবী গৌরীর আদেশে আবারও মায়াদেবী প্রেতপুরীতে রামচন্দ্রকে সাহাব্য করার জন্য 
তার সঙ্গী হয়েছেন। সমস্ত বাধাবিদ্ অতিক্রম করে মায়ারই সাহায্যে রামচন্দ্র দশরথের কাছে উপস্থিত 
হতে পেবেছেন। ভারতীয় হিন্দু পুরাণে মায়াদেবীর অস্তিত্ব নেই। গ্রীক পুরাণ থেকেই মধুসূদন এই 
দেবীর পরিকল্পনা করেছেন। 
এইভাবে উনিশ শতকের শুধু নয়, বাংলা সাহিত্যের একমাত্র সার্থক কৃত্রিম মহাকাব্যের নারী 
চরিত্র সৃষ্টিতে আমরা একই সঙ্গে খুঁজে পাই ভারতীয় নারীত্বের আদর্শে শ্রদ্ধাশীল, নবজ্রাগরণ যুগের 
প্রগতিচেতনার দিশারী আর ক্ল্যাসিক বিশ্বসাহিত্যের বিদগ্ধ পাঠক মধুসৃদনকে। 


সুন্দর ও শ্রীমধুসূদন 
তরুণ মুখোপাধ্যায় 


"সোনার তরী” কাবোর 'পরক্কার' কবিতায় পবীন্দ্রনাথ কবির ধর্ম ও অভিপ্রায় কী, তা চমৎকারভাণে 
বর্ণন। কারেছেন। কুবি জানিয়েছেন, 
. গুধু বাশিখানি হাতে দাও তুলি, 
বাঞ্জাই বসিয়া প্রাণমন খুলি, 
পূল্পের মতে। সংগীত গুলি 
ফুটাই আকাশওালে। 
অন্তর হতে আহরি বচন 
আনন্দলোক করি বিচন, 
গীতরসধারা করি সিঞ্চন 
সংসার ধুলিজালে। ... 
এই আনন্দবাদ কাব্যের শেষ লক্ষা কি না, এ নিয়ে বিতর্ক থাকতেই পারে। তবু কবিতাপাঠে আমরা 
যে আনন্দ ও সৌন্দর্যবোধে আপ্লুত হই, এতে সন্দেহ নেই। কারণ, কবি আমাদের সাথনে সৌন্দর্যের 
ভগৎ উন্মুক্ত করেন। কবি চান সুন্দরকে প্রতিষ্ঠিত করতে । "তোমায় চেয়ে বসে আছি পথের ধারে, 
সুন্দর হে'--এই আকুলতা যেমন প্রেমিকের, তিমনি কবিরও। 
মাইকেল মধুসৃদন দশ্ড কি সৌন্দর্যের পূজারী? তিনি কি রোমান্টিক£ এমন সরল প্রশ্নের সামনে 
আমরা স্বভাবত একটু থমকে দীড়াই। কেননা, দীর্ঘদিন ধরে আমরা জেনে এসেছি শ্রীমধূসৃদণ ক্লাসিক 
কবি। গ্রাক আদর্শ তার মনে ও রচনাতে প্রতিফলিত । এমন ধারণার ঘুলে আছে কবির স্বীকারোক্তি-- 
একজন শ্রীকের মতো তিনি লিখতে চান। তাই গীতিকাব্যের বদলে বেছে নেন মহাকাব্য। সাধারণ 
বাঙালির কাছে তিনি মহাকবি মধুসু্ন দত্ত। ৩খু সেই তার শেধ পরিচয় নয়। সনেট বা ওড রচয়িতা, 
খণ্ডকবিতা রচয়িতা মধুকবিকে কি অব্বীকার করা যায় £ এমনকি তার মহাকাব্য 'মেঘনাদবধ” কি 
গুধুই এপিকের গাতীর্বে গড়া আক্ষর্যমান্র?ঃ তার ভিতরে কি নেই অশ্রজলের রোমান্টিক, পিরিক সুর £ 
শয়টি সর্গের অস্তত করেকটি সর্গ কি গীতিকাবাক হয়ে ওঠে নি? আর ভার চারত্র সৃষ্টির অপূর্ব নির্মাণ 
শক্তি দেখে বিস্মিত যতই হই না কেন, অন্তত পাবণ চরিত্রে মধুকবির আন্মপ্রক্ষেপ যে ঘটেছে, তা বুঝে 
শিতে সহৃদয় পাঠকের দেরি হয় না। সুন্দর প্রসঙ্গে কেন এই লিরিক বা রোমান্টিকতার কথ বলা. 
কারো মনে প্রত জাগতেই পারে। আসলে লিরিক কবি যে আত্মভাষণ রচনা করেন, থে আত্মদ্বঞ্ছ 
বিক্ষত হন, সে তো এ সুন্দরকে পেতেই । আর রোনান্টিক থে, সে তো এই চলমান জীবনে ও জগতে 
কোনো সুমা, সামপ্জসা না পেয়ে বারংবার স্বগ্নপ্রয়াণে আকুল হয়। সেই স্বপ্নই সুন্দরবেশে তাকে শাততি 
দেয়, আশ্রয় দেয়। আবার সেই সুন্দরের অন্তর্ধনে স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় কবি আর্তনাদ করে ওঠেন 
11911 0190017111৩ 0110015 011106. 11004. কবি শেলির মতো মধুকবির কঠেও সেই আর্তি গুনি -- 
'নজিনু বিফল তাপে অবরণ্যে বরি।' অনাদিকে দেবাহত শোকার্ত রাবণ ব্ল্ন_- 
হায় ইচ্ছা করে, 
ছাড়িয়া কনকলঙ্কা, নিবিড় কাননে 
পশি, এ মনের জ্বালা গুড়াই বিরলে! 


৪৪২ 


সুন্দর ও শ্রীমধুসৃদন ৪৪৩ 


এই ব্বেচ্ছানির্বাসন ও আত্মবধিলাপের মূলে আছে সৌন্দর্য জগৎ থেকে তার বিচ্ছেদ। নঞ্র্থক ভপিতে 
রাবণ ঘা বলেছেন, তা সেই সৌন্দর্যের ধ্যান-_ 

কুসুমদাম সজ্জিত, দীপাবলী-তেজে 

উল্ভ্বলিত নাট্যশালাসম রে আছিল 

এ মোর সুন্দরী পুরী! কিন্তু একে একে 

গওকাইছে ফুল এবে, নিবিছে দেউটি: 

শারব রবাব, বীণা, মুরজ, মুরলী; 

তবে বেন আর আমি থাকি রে এখানে? 
তবু এন্ধকারই শেব কথা নয়; আশ্রয় ও নয়। বাহ সম্পাদে তিনি ধনবান নন আনেন )] 9111 106001101) 
বলেন। ইংরাজি সনেটে স্বীকার করেন-া01016 15101010115 10100511115 600) 111% 1106), কিন্তু 
কল্পনা-ধনে তিনি ধনবান। তার মতে সেই তো যথার্থ কবি, কল্পশ-সুন্দরী খার মনঃক্মলেতে পাতেশ 
আসন।' কাজেই রাবণের রাজসভা গৃহ চিত্রাঙ্ধনে কল্পনার সমস্ত এ্শ্বর্য ঢেলে দেন। বাওব ভীধনে যা 
চেয়েছিলেন, যা পান নি, সেইসব অপূর্ণতা ঢেকে দেন। স্বপ্নে, দীর্ঘঘাসে, রঙে, বাপে রসোগ্গ্রশ হয়ে 
ওঠে সেই রাজসভা : ভূতলে অতুলসভা---স্ফটিকে গঠিত; 

তাহে শোভে রত্বরাজি, মানস-সরসে 

সরস কমলকুল বিকসিত বথা। 

শ্বেত রক্ত নীল পীত তৃস্ত সারি সারি 

ধূরে উচ্চ বর্ণছাদ, ফণীন্দ্র যেমতি, 

বিস্তারি অযুত ফণা, ধরেন আদরে 

ধরারে। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা, 

পদ্মরাগ, মরকত, হীরা; যথা ঝোলে 

(খচিত মুকুলে ফুল্) পল্লবের মালা 

ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্র হাসম মুহুঃ হাসে 

রতন সম্ভবা বিভা--ঝলসি নয়নে! টম সর্গ) 
একালের সমালোচকের মনে হতেই পারে, “লঙ্কার সভাগৃহটিও কবির তিলোত্তমা সৌন্দর্য-কল্পনার 
একটি অত্যুজ্জ্বল উদাহরণরূপে আমাদের দুর্লভ-মাণিক্য-দর্শনের অনভিজ্ঞতাপ্রসূত মধ্যবিস্ত হৃদয়ে 
এক স্বপ্রাতুর দীর্ঘশবাসজড়িত স্বগীয়ি জগতের প্রতিবিম্ব সঞ্চার করিয়া খায় ।” (মেঘনাদবধ কাব্য/ভূমিকা 
ও সম্পাদনা : ড. শ্রীকৃমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও অধ্যাপক অরুণকুমার বসু/ ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, 
১৯৬৭) 

এই সুন্দরের সন্ধান মধুসূদন প্রথম করেছিলেন তার “'তিলোন্তমাসম্তব" কাব্যে। বিশ্বকর্মার 

অপরূপ সৃষ্টি তিলোন্তমা সৌন্দর্যের সারাৎসার- যাকে পেতে সুন্দ-উপসুন্দ দুই দৈত্য ভ্রাতৃত্ব ভূলে 
পরস্পরকে সংহারে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। ঘে সুন্দর আদর্শ, মহৎ সে চিরকালই অধরা 'থকে যায়। তাকে 
গৃহবন্দী বা ভালুবন্দী করা যায় না। পুরাণে যেমন তা৷ সত্য, বঞ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলায় তেমনি তা 
সত্য। নবকুমারও বার্থ হয়েছে পরম। সৌন্দর্যকে মৃণ্ময়ী করতে। রসের স্রোতে বে রঙের খেলনা 
ভেসে যায় তাকে নিকটে টেনে আনাই মুঢ়ুতা। তাই তিলোত্তমা ওধু সৌন্দর্য-প্রতিমা, কামনার ধন নয়। 
হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে একালের শিশিরকুমার দাশ পর্যস্ত সকলেই মনে করেন- এই প্রথম গরু হলো 
সুন্দরের সন্ধান এবং “আদর্শ সুন্দরের জন্য দ্বিমুখী শক্তির দ্বন্দ ।' 
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তবে এমন কোনো মানস-সুন্দরীর বন্দশ! আমরা মেঘনাদবধ ফাবো পাই না। কবির সৌন্দর্য 
পিপাস। কিংবা সুন্দর-অন্বেষা এক্ষেত্রে ঠিক ঠার্ডিকভাবে প্রকাশিত হয় নি। কীটুসের মতো 11911) 15 
3০91/ তিনি বলেন না। তার ইংরাজি কবিতায় তার সৌন্দর্যভাবন। এভাবে প্রকাশিত হয়েছে-- 

(1): 0070৩51 0100) 05 01৩ 11) 0000019512১ 
0118170017৩ ১0711055 81606)1)) 
(11) 0). 15110015৬৬৩ 15111 011 1015101101)6)15 120৬, 
৬৬111) 0 ৬101) 0106০ 0001751৬৬ 9গোডি, 151৩00011811 
(111) 1 16৬৬| 0 171514. 7 1010৩-৮৩এ 17171 
ডিস 1917 0 07010 04) ৩ 0৩. 0). 
(0৮) 15901 110 0৩৭91111101 00980 011. 

7110 0001৩ 11001) 81101) 017৩৬ ৩৬০৮ 8166, 
বাংল! খণ্ড কিংবা গীতিকবিতায় এই রোমান্টিকতা, সৌন্দর্য ভাবুকতা সেইভাবে পাওয়া যায় লা। হতে 
পারে প্রথম যৌবনের রঙিন উন্মাদনা ইংরাছি কবিতায় ছায়া ফেলেছিল। মহাকাব্য লেখার সময় 
পরিণত-মনক্ক মধুকবি পরোক্ষে এই সুন্দরের সন্ধান ও বন্দনা করেছেন। যা আবর্তিত, বিকশিত 
হয়েছে নারী প্রকৃতিকে ঘিরে। কখনো বা রাজসভাগৃহও হয়েছে কবির সৌন্দর্য সন্ধানের আধার । 
মধুসুদনের সৌন্দর্য সন্ধানের একটি দিক চমৎকার ভাবে নির্দেশ করেছেন অধ্যাপক ড. শিশিরকুমার 
দাশ। “মধুসুদনের কবিমানস" গ্রছ্থে লিখেছেন__ 

“বাংলাদেশের রোমান্টিক আন্দোলনের নায়ক মধুসুদন। যে অস্থিরতা ও চাঞ্চলা জাতির চিগকে 
আচ্ছন্ন করেছিল, তারই প্রকাশ সেখানে । সমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ সেদিনের সাহিত্য চিন্তায়, 
দর্শনে, সমাজভঙ্গীতে দেখা দিয়েছিল- আধুনিক কাল পর্যন্ত সে ধারাই চলেছে। সেই ব্যক্তিত্ব খুঁজেছে 
সুন্দরকে, রহস্যময়কে এশ্খর্যকে, রাবণের মতো ৩1৩17701119] শক্তিকে ।” 

রবীন্দ্রনাথও মেঘনাদবধ কাব্যের ছন্দে ভাবে, ভাষায় ও রচনা প্রণালীতে একটা বিদ্বোহ লক্ষ্য 
করেছেন। শক্তিমান রাবণকে শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেছেন, “যে শক্তি স্পর্ধাভরে কিছুই মানিতে চায় না, 
বিদায়কালে কাব্যলন্ষ্নী নিজের অশ্রুসিক্ত মালাখানি তাহারই গলে পরাইয়া দিল।” 

জীবনটাকে সুন্দর ও সাবলীল করতে মধুসূদন চেয়েছিলেন প্রচুর অর্থ ও যশ। দুইই পেয়েছিলেন: 
তবু তার অন্তহীন প্রত্যাশার সঙ্গে তা সেতুবন্ধন ঘটায় নি। অন্তত আর্থিক সচ্ছলতার অভাবে বারংবার 
তিনি পীড়িত হয়েছেন। তার সেই ৬।৬ স্বগ্রুওলিই তার কাব্যে সৌন্দর্য আর এমর্য হয়ে উঠেছে। 
বাস্তবে যা পান নি, সাহিত্যে তাকেই চরম প্রাপ্তিতে নিয়ে গেছেন। সেই মধুসুদন, যিনি অর্থকন্ডে 
পীড়িত কিংবা পাওনা মেটাতে না পারায় ফ্রান্সের জেলে যেতে প্রস্তুত, তিনি কলকাতায় এসে 
স্পেন্সার হোটেলে বিপুল ব্যয়ে থাকেন। তাই মেঘনাদবধ কাব্য লিখতে গিয়ে তিনি মনোহরা প্রী 
রচনায় কল্পনার সমস্ত রত্ব নিঃশেধিত করে দেন। রেবেকার বদলে হেন্রিয়েটাকে পেয়ে সুখী বলে 
ঘোষণ! করেন। সেই তৃপ্তি বিকীর্ণ হয় কাব্যের সৌন্দর্য সন্দর্শনে। “কবির চিন্তফুলবন মধু" নিয়ে রচিত 
হয় মধুচত্র | যদি প্রথম সর্গে মেঘনাদবধ কাব্যের সেই সুন্দরকে আমরা দেখতে চাই, তবে বিস্মিত হয়ে 
দেখব, মধুকবির সৌন্দর্য-দর্শন ও প্রদর্শনের ব্যগ্রতা কেমন। 

১. কনক-আসনে বসে দশানন বলী-_ 
হেমকৃট-হৈম শিরে শৃঙ্গবর যথা 
তেজঃপুজ্ঞ। 

২. ঝুলিছে বলি ঝালরে মুকুতা, 
পদ্লপরাগ, মরকত, হীরা; 


সুন্দর ও শ্রীমধুসৃদন ৪8৫ 


৩. কৃসুমদাম-সঙ্জিত-দীপাবলী তেঙে 
উগ্গ্ললিত নাট্যশালাসম রে আছি 
এ মোর সুন্দরী পুরী ! 
৪. বিদ্যুৎঝলা সম চকমকি 
উড়িল কনশ্বকুল অন্বর প্রদেশে 
শনশনে! 
৫. হেমহম্য সারি সারি পন্পবন মাঝে 
কমল-আলয় সরঃ; উৎস রভা?ছটা 
তরুরাজী। 
সাগর-_মকরালয়। মেঘশ্রেণী যেন 
অচল, ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা 
দৃঢ়বাধে। 
বস্তুর বর্ণনায় কবির সৌন্দর্যস্পৃহা এভাবেই ব্যক্ত হয়েছে। অন্যদিকে শোকার্তা জননী চিত্রাঙ্গদাকে 
রাজসভায় উপস্থিত করতে গিয়েও সুন্দরের বন্দনা করতে ভোলেন না।__ 
প্রবেশিলা সভাতলে চিত্রাঙ্গদা দেবী। 
আভরণহীন দেহ, হিমানীতে যথা 
কুসুম রতন হীন বন-সুশোভিনী 
লতা। অশ্রময় আঁখি, নিশার শিশির- 
পূর্ণ পদ্মপর্ণ যেন! 
পূর্ণ/ পর্ণ শব্দব্যবহারে যে ছেকানুপ্রাস তৈরি হযেছে, তাতে দু'ফৌটা অশ্রু যেন সজীব ও ছলছল করে 
উঠেছে। প্রথম সর্গে মেঘনাদের প্রমোদ উদ্যানের যে ছবি পাই তাও কবি-কল্পনার মাধুর্ষে, সৌন্দর্যে 
ভরা : কুহরিছে ডালে 
কোকিল; ভ্রমরদল ভ্রমিছে গুঞ্জরি; 
বিকশিছে ফুলকুল; মর্মরিছে পাতা! 
বহিছে বাসম্ভানিল; ঝরিছে ঝর্বরে 
নির্বর। 
বীরবাহুর মৃত্যু আর মেঘনাদের অভিষেক বর্ণনায় কবির কাম্য ছিল বীররস; কার্যত রোমান্টিক কবি 
মৃত্যু ও শৌর্য এড়িয়ে চোখ ফেরালেন সুন্দরের দিকেই। 
মেঘনাদবধ কাব্যের বিষয় রামায়ণ থেকে আহরিত হলেও তা মধুসূদনের অপূর্বনির্মাণ প্রতিভায় 
শুধু মহাকাব্য নয়, যুগের কাব্যও হয়ে উঠেছে। যা একই সঙ্গে বুগাতীত ব্যঞ্রনাও সৃষ্টি করেছে। তবে 
আপাতদৃষ্টিতে মেঘনাদ হত্যার ইন্দ্রের আগ্রহ এবং রাম-লম্ম্পরণের উদ্যোগই এই কাব্; প্রাধান্য 
পোয়েছে। কবি সেক্ষেত্রে রাম নয় রাবণকে বরণীয় মনে করেছেন। তার কাছে একজন দেশবৈরী, 
অন্যজন দেশপ্রেমিক; কিন্তু ভাগ্যহত। যেমন মধুসূদন নিজে নিয়তি-লাঞ্থিত পুরুষ। তার যে সত্তা সেই 
দৈব বা ভাগোর সঙ্গে লড়াই করতে চায়, তারই নাম মেঘনাদ । কিন্তু তাকেও অকালে অন্যায় যড়যন্ত্রে 
মারা যেতে হয়। সেই চক্রান্তের খগুদৃশ্য পাই দ্বিতীয় সর্গে। তার “ফেভারিট হীরো'কে মারার পরামর্শ 
বা আয়োজন যেখানে ঘটছে, সেখানেও কবি অকরুণ হতে পারেন নি। এখানেও আছে তার সৌন্দর্য- 
দর্শন। দ্বিতীয় সর্গের শুরুই হয়েছে দিনাবসানের প্রশান্তিতে-_ 


রে 
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020 
5 
দে 


অর্ডে গেলা দিনমণি; আইল গোবুলি 

একটি রতনভালে। ফুঁটিলা কুমুদা: 

মৃদিশা সরসে আখি বিরসবদন। 

নলিনা; কুজনি পাখি পশিল বুলায়ে: 
এরপর ধগেরে (সান্দ্য ধর্ণনা- -প্রথাসিদ্ধ। তবে দেবা পার্বতার নোহিনাবেশ বর্ণনায় কপিল সান্দ্থ 
উপভে/গণ পরিচয় পাওয়। খার প্রধুণ নলিন। যথ। বিশশ সলিল ।শিড বিকচিত ক্নি  খাকে 
দেখে প্য়ং শিব ব্যান ভঙ্গ করেন। সেই ধানস্থ শিবের বর্ণনা কি সুন্দর 

দেখিল| সম্মুখে দেবী কপন্দা ৩পসা. 

বিভৃতি-ডুধিত দেহ, মুদিত নয়ন, 

তপের সাগরে মগ, বাহ্যজ্ঞানহত। 
এর ুণন। একমাএ 'কুমারসম্তব' কাবো নিবাত শিক্ষম্প শিবে পেতে পারি। 

ওধু গ1গপরা. স্বর্গপুরী, প্রকৃতি বর্ণনার নর, বীরমুর্তি বর্ণনার়ও মধুসূদন তার সৌন্দর্য ৬৭ পিসর্জন 

দিতে পারেন শি। তৃতীয় সগে বারাগন। প্রমালা মূর্তি তারই দৃষ্টান্ত 

রোধে লাজ-ওয় ত্যজি, সাজে তেজধিলী 

প্রমীলা । কিরীট-ছট কবরী-উপরি, 

হায় রে, শোভিল খথ। কাদম্বরী শিরে, 


চড়িলা সুন্দরী 

বড়বা নামেতে বামী--খাড়বাগ্সি শিখা! 
বীরাঙ্গনারাপে যদি আমরা ঈমকিত, ভীত হই, তবে চতুর্থ সর্গে শোককর্ষিতা সীতার বিখাদিনারূপে 
আমরা অন্য এক সৌন্দর্যের আভাস পাই ।__ 

মলিন-বদনা দেবী, হায় রে, যেমতি 

খনির ভিমির গর্ভে (না পারে পশিতে 

সৌরকর রাশি যথা) সূর্যকান্ত মণি 

কিন্বা বিশ্বাধবা বমা অন্থুরাশি তলে! 
মধুকবির খাঙালিয়ানা তার সৌন্দর্য চেতনায় কতখানি মিশেছিল, তাও বোঝা যায় এই ৮তর্থ সগে 
সীত। ও সরমার রাপ বর্ণনায়। 

আহ! মরি, সুবর্ণ দেউটা 

তুলসীর মূলে যেন জুলিল উজলি 

দশদিশ। 
বনবাস রাঙা সুখভোগ অপেক্ষা কত ভালো, তা সাতার “ছিনু মোরা, সুলোচনে, গোদাবরী তীরে' 
ইত্যাদি বাঞ্ডেব। প্রকাশিত হয়েছে। আরণ্যক জীবনবাত্রার অপুর্ব ছবি কবি এঁকেছেন, যা পড়তে গিয়ে 
শকুত্তলার খথা মনে পড়ে-_ 

গাইতাম গীত শুনি কোকিলেব ধ্বনি! 

নবলতিকার, সতি, দিতাম বিবাহ 

তরুসহ: 


সুন্দর ও শ্রীমধূস্দন ৩৪৭ 


চতুর্থ সর্গ পাঠশেষে পাঠকের মনে ও চোখে বিদ্ধ হয়ে থাকে সেহ বিখাদময়ী, নোবাকুলা, 
স্থৃতিভারমস্থরা সীতার রূপ-_'একটি কুসুমমাত্র অরণ্যে খেমতি।' 
ষষ্ট সর্গ এই কাব্যের চরম পর্থায়, যা লিখতে মধুসদনাকে অনেক চোখের অল বায় করতে 
হয়েছে। বারের মতো যুদ্ধ করে বীরের মতো ভুমিশয্যা শিরেছে মেঘনাদ। এহ অংশটি সঙাই 
'হিরোগ়িক্যালি টোল্ড'। কিস্তু রণ-রক্ড-অপ্কর ঝংকারে এই সগ এই শুত্। অসহা হয়ে ওঠে শি। বরং 
কাকণ্যে, প্রেমে বিধুর হয়েছে। এ এক সৌন্দর্য--যা আনন্দ দেয় না. কিন্ত গাগিয়ে রাখে: অনুভবের 
সুক্পমতত্তকে বিদ্ধ করে-_ 
লঙ্কার পঙ্কজ রবি গেলা অস্তাচলে। 
নিবর্বধাণ পাবক যথা, কিএা তিষান্পতি 
শান্তরশ্মি, মহাবল রহিলা ভূতলে। 
এই প্রয়াণচিত্র কি শ্রীকষ্ণের ব্রজপুর ছেড়ে মথুরা যাওয়ার চেয়ে মর্মান্তিক নয়? তাই তো সপ্তম স্গে 
প্রিয়পূত্রের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুসংবাদে রাবণ হতচেতন হন। অজ্ঞাত ব্যাধের শরে নিহত সিংহের সঙ্গে 
তাকে কবি উপমিত করেন। আর তারপরই পুত্রহস্তার বিরুদ্ধে পিতা ও রাজা রাবণ যুদ্ধ ঘোষণা 
করেন : রণরঙ্গে ভুলিব এ জ্রালা 
এ বিষম জ্বালা যদি পারি রে ভুলিতে! 
না ভোলা যায় না। দৈবাহত রাবণ স্ত্রীকে, সৈন্যদলকে তাই খিমকঠে বলেন : 
কীতিবৃক্ষ রোপিণু জগতে 
বৃথা! নিদাকণ বিধি, এতদিনে এবে 
বামতম মন প্রতি, তেই শুখাইল 
জলপূর্ণ আলবাল অকাল নিদাঘে। 
চতুর্দশপদী কবিতাবলীতে মধুকবির ॥7100160 119011-এর ছবিও এইরকম-_ 
হৃদয় কাননে, 
কতশত আশালতা৷ ওখায়ে মরিল, 
হায় রে, কব তা" কারে, কব তা কেমনে! (নূতন বৎসর) 
এই শোক, হতাশা ও বিষাদের পথ বেয়ে বচিত হয় নবম সর্গ। ঘুদ্ধশেষ; লক্ষণের শোকে রাম 
মুহ্যমান। মৃতপুত্রের সৎকারের জন্য পিতা রাবণ ব্যস্ত। পুত্রবধূ প্রমীলা সহমৃতা হতে প্রস্তুত। এই হলো 
নবম সর্গ। যেখানে চোখের জল ও কষ্ট ছাড়া কিছু নেই। তধু শ্মশানযাত্রী প্রমীলার বেশভূষা বর্ণনার 
কবি কুষ্ঠিত হন নি। একই চিতার পুত্র ও পুত্রবধূকে দেখে রাবণ হাহাকার করে ওঠেন _- 
হা মাতঃ রাক্ষসলম্্্! কি পাপে লিখিলা 
এ গীড়া দারুণ বিধি রাবণের ভালে? 
এরপর চিতা জ্বলে ওঠে। সাঙ্গ হয় দাহকার্ধ। ঘরে ফেরে লঙ্কাবাসী। কবিও। 
করি স্নান সিন্ধুনীরে, রক্ষোদল এবে 
ফিরিলা লঙ্কার পানে, আর্দ্র অশ্রুনীরে-_ 
বিসর্জ্জ প্রতিমা যেন দশমী দিবসে 
সপ্তদিবানিশি লঙ্কা কাদিলা বিযাদে। 
সুন্দর এখানে বহিন্মান্ঃ সুন্দর এখানে অনুধ্যেয়। 
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নধুসুদনের সৌন্দর্যচেতনা গুধু বর্ণনায় কিংবা চরিব্র-স্ৃজনে অভিবান্ত নয়, তার প্রকাশ তার 
শন্দচয়নে, অলঙ্কার প্রয়োগে বা চিত্রকম্প রচনায়। সংস্কত, তৎসম কিংবা আভিধানিক শন্দ প্রয়োগে 
তার আগ্রহ কেবল লোকদেখানে নয়। এখানে তার শন্দরুচি ও সৌন্দর্যজ্ঞান প্রকাশিত হর়েছে। 
প্রচলিত শব্দের পরিবর্তে অপ্রচলিত শব্দ ন্যণহারে তিনি পাঠককে স৮তন করেছেন। যেমন, 
'তিলোভ্ুমাসগ্তব”" কাব্যের গুরুতে 'ধবল না খেতে গিরি হিমাদ্রির শিরে' পংভ্িতে 'হিমাদ্রি'র পুরে 
"হিমাচল" লিখেহিলেন। কিন্তু ধ্বনিগাতীর্য বঙ্গায় রাখতে 'হিমাদ্রি' বসিয়েছেন। জীবনানন্দর যেমন 
ড্যাশ-চিহে, প্রীতি দেখি, মধুসৃদনে তৈমনি নিপর্গশ্বীতি লক্ষ করা যায়। 

১. কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে 

প্রচেতঃ। 

২. যাদঃপতিরোধঃ যথা চলোন্মি আঘাতে 
৩. নির্ণ স্বজন শ্রেয়ঃ, পরঃ পরঃ সদা 
শোক, বেদনা, ব্যঙ্গ সবই এই বিসর্গের ধাক্কায় মঞ্জরিত হয়। বিকল্প শব্দ বা নতুন শব্দণির্মাণে তিনি 
ক্লান্তিহীন ছিলেন। বরুণানীর বদলে বারুণী, লক্ষণের বদলে উর্মিলাবিলাসী, রাবণের পরিবর্তে 
নৈকষেয়, জটাধারী শিবকে কপন্দী ইত্যাদি বলায় তাঁর কুঠা ছিল না। যেমন অনুপ্রাসের লোভে ও 
ধবনি গান্তীর্য রাখতে লেখেন-_- “ছ্থাপিলা বিধুরে বিধি স্থাণুর ললাটে”। তার লেখনীতে অনায়াসে লেখ৷ 
হয়-__ইরন্মাদ, কোদণু, কলম্ব, হর্যক্ষ, কঞ্চুক, মলম্বা, গরুত্মৃতী, কর্বুর ইত্যাদি। এগুলি কষ্টকল্পিত বা 
চরিত নয়। কধি নিজেই বলেছেন, স্বতংস্ফর্তভাবে শব্দাবলী তিনি পান। (তার পত্রাংশ--1৩ 
(17108181115 0180 111)1955 1010110 0811 ৮/0105 ৬৮101) (11511151৬05 -৮/০105 01001 1 100507 01101811 
11১৯.) বিশেবণে বাকৃসৌন্দর্য নির্মাণ করেন এভাবে--কেশববাসনা (লক্ষ্মীদেবী), রাক্ষসকুলভরসা 
(মেঘনাদ), পাবকশিখারূপিণী জানকী, দ্বিরদগামিনী, লঙ্কার পক্ষজ রবি ইত্যাদি। এসবই এক 
রোমান্টিক কবির শন্দপ্রীতি, শব্দরুচি ও সৌকর্জ্ঞানের পরিচয় বহন করে। একালের সমালোচক 
সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন, নারক নির্বাচনে বিশেষণ ব্যবহারে কবি কত সত । 

“কবি তীহার কাব্য-নায়কের ক্ষেত্রে 'রাক্ষসভরসা' এবং তাহার নিধনকারীকে 'উর্মিলা-বিলাসী' 
বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন-__অর্থাৎ কাব্য সূচনাতেই বলিয়! দেওয়া হইল, একজন বীরযোদ্ধা, আর 
একজন প্রেমিকমাত্র।” (অরুণকুনার বসু/ তদেব) 

উপমা, চিত্রকল্প রচনায় কাব্যকে তিনি সুন্দরের কঠ্ঠমালা ক'রে তুলেছেন। ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ছাড়াই 
আমরা পাতার পর পাতা পড়ে যেতে পারি; দেখে যেতে পারি শন্দচিত্রমালাঃ তুলনার অপরাপত্ব। 

১. যথা তরু, তীক্ষ শর সরস শরীরে 
বাজিলে, কাদে নীরবে। 

২. উদ্ভ্রলিত নাট্যশালাসম রে আছিল 
এ মোর সুন্দরী পুরী! 

৩. নয়ন-রমণীরূপে, পরাক্রমে ভীমা 
ভীমাসমা ! 

৪. শোকের ঝড় বহিল সভাতে।..... 

শুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন 

নিশ্বাস প্রলয়বায়ু; অশ্রবারিধারা 
আসার! 
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৫. পর্বত গৃহছাড়ি 
বাহিরার যবে নদী সিদ্ধুর উদ্দেনে, 
কার হেন সাধ্য যে সে রোধে তার গতিঃ 
কিন্ত কাক্তিশুন্য আজি, শুন্য কাণ্তি যথা 
প্রতিমাপঞ্জর, মরি, প্রতিমা বিহানে 
বিসভ্ভনি আন্তে। 
৭. কর্লোলিলা ত্রিপথগা, বরিষায় যথা 

বেগবতী স্রোতস্বতী পবর্বতকন্দরে ! 

কাপিল কৈলাসগিরি থর বু থরে! 
প্রথমে শব্দচিত্রে, উপমায় রাবণের নিঃশক্তি ও নিঃসহায় রূপ ফুটে উঠেছে। পরে এসেছে চিত্রাঙদার 
শোকার্ত রূপ; প্রমীলার বারাঙ্গনা মুর্তি আর মেঘনাদহীন লঞ্কার হতশ্রী রূপ- যা কৈলাসে শিবের 
ব্রেধ-ক্ষোভের হেতু হয়েছে। সবই মধুসূদন সুনির্বাচিত শব্দে, উপমায়, কাব্যিক ভাষায় ব্যক্ত 
করেছেন। সেই সঙ্গে অমিত্রাক্ষর ছন্দের প্রবহমানতা এনেছে গতি, বেগের সৌন্দর্য । মেখনাদবধ কাবা 
পাঠে একালের পাঠক নিশ্চয় অতীতচারী হবেন নাঃ কিংবা সিদ্ধরস বিচারে প্রবৃত্ত হবেন না। তিনি 
দেখবেন কবিপ্রতিভার শক্তি ও সৌন্দর্য । পৌরাণিক চরিত্র, কাহিনী প্রায় সার্ধশতবর্ষের প্রান্তে এসে 
কেমন জীবন্ত ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে ওঠে, আমরা তাই দেখি। এই প্রাণশক্তির মূলে হয়ত অনেক কিছুই 
আছে; কিন্ত কবির রোমান্টিকতা, সুন্দরের ধ্যান যে শেষপর্যস্ত বড়ো হয়ে উঠেছে, এতে সন্দেহের 
কোনো অবকাশ নেই। [এ 
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মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাশৈলী 
মঞ্জুলা বেরা 


এাইকেল মধুসূদন দের 'মেঘনাদবধ কাবা বাংলা সাহিত্যে শ্রেষ্ঠ মৌলিক মহাকাব্য হিসানে 
বিবেচিত। ১৮৬১ হ্বীস্টান্দে দু'খণ্ডে এই কাব্যটি প্রকাশিত হয়। প্রাচোর মহাকাব্য রামায়ণের একটি 
বিশেষ ও কুদ্র অংশ এই কাব্যের মূল বিখর। রখুঝুলপতি রামচন্দের অনুজ্ঞ লম্মণ কর্তৃক লঙ্কারা 
রাবণের পুত্র মেঘনাদ নিধনই এর মুখা ধাহিনী। ব্াক্ষসকুল ভরসা-দেবএাস-ইপ্দ্রজিৎ বুদ্দে হত না হলে 
রাপ্ুসরাজ রাবণকে রণভূঘিতে পাওয়া সম্ভব শয়। তাই েঘনাদবধের প্রস্তুতি পর্বে দেবকুলের সমস্ত 
(দেবদেবাই পরিকল্পনার বাপ্তবায়নে অগ্রণা ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। মায়াদেবীর সহায়তার পঙ্গ্ন্ণ 
নিখুগ্তিলা যঞ্জগারে অদৃশ্যভাবে প্রবেশ করে নিরস্ত্র মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হয়েছেন। এই 
কাহিনীতে একথা স্পষ্ট যে মধুসুদন দেবতাদের হেয় করে রাক্ষসকুলের রাবণ-মেখনাদ প্রমুখকে 
অনেক বড় করে দেখিয়েছেন। এতে অলঙ্কার শাস্ত্র মতে মহাকাব্যের গুণ কতখানি রক্ষিত হযেছে 
সেদিকে কবি বেশি গুকত্ব দেন নি। এবখথা ঠিক যে আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ বা জ্যারিস্টটল মহাকাব্য 
সম্পর্কে থে সমস্ত বৈশিষ্টোর কথা বলেছেন তার অনেক কিছুই এই কাব্যে লঙ্ঘিত হয়েছে। আবার 
বেশ কিছু বিষয় প্রত্যক্ষ বা পারোক্ষ ভাবনায় গৃহীত হয়েছে। তাই অনেক সমালোচকই কাবাটিকে 
মৌলিক মহাকাব্য হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 

'মঘনাদবধ কাব্য” সম্পর্কে মহাকাবোর প্রকৃতি নিরে যেমন সমালোচকদের ভিন্ন ভিন্ন মত 
পাওয়া খার, তেমনি কাব্যের ভাষা নিয়েও বিভিন্ন মন্তব্য লক্ষ্য করা যার। যেমন, শ্রুতিকটু ও দুরূহ 
আভিধানিক শব্দের বহুলতা, অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ, উপমার বহুল ব্যবহার, বাকাগঠনে সরলতার 
অভাব, গ্রি়াপদ গঠনে স্বেচ্ছাচারিতা, নামধাতুর প্রতুলত।, ব্যাকরণ না মানা, সাধু ও চলিতের একর্রে 
অবস্থান ইত্যাদি বহুবিধ অভিযোগ। তবে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই থে, কাব্যটিতে ছন্দ যেমন 
নতুন রূপ পেয়েছে, তেমনি কাব্যভাষাতেও নতুনত্বের আশ্বাদ পাওয়া যায়। কবি মধুসূদন তার এই 
অপূর্ব সৃষ্টিতে পূর্বসূরিদের কোনো ভাষাশৈলীকে গ্রহণ করেন নি। নিজের সৃষ্টির আনন্দেই ভাষাকে 
তৈরি করে নিরেছেন। মহাকাব্যের বিস্তৃতি-বিশালতা, ওজস্বিতা-উদাত্ততা সৃষ্টিতে ভাবার কারণে তিনি 
কোনোরূপ অন্তরায় বোধ করেননি। শপ৮এনে, শব্দনির্নান, ঝাকো শব্দের সংস্থাপনে, শন্দের পর শব্দ 
সাজিয়ে অনুপ্রাস গঠনে, উপমা-উৎপ্রেক্ষা-অতিশয়োক্তি প্রয়োগে, ব্যঞ্জনা-চিত্রকল্প গঠনে, চবিত্র 
অনুযারী বিশেষণ আরোপে মধুনুদন অভিনবত্ব এনেছেন। তার ব্যবহৃত ভাষা তৎকালীন সমস্ত 
সাহিতোর ভাষা থেকে পৃথক। আসলে কবি তার প্রাচ্য-পাশ্চাত্য সমপ্বিত ভাবনাকে প্রকাশ করতে 
গিয়ে নিজ মনগপ্রকৃতি অনুযায়ী শব্দ সংস্থাপিত করে ভাবের উপযুক্ত ভাষা তৈরি করে নিয়েছেন। সে 
ভাবা ব্যাকরণ-অনুসারী হতে পারে, নাও হতে পারে। এই অশ্রুত-অজ্ঞাত ভাষাকে সমালোচকেরা 
ভাল চোখে দেখেন নি। কিন্তু প্রকৃত অর্থে কবি এই কাব্যে অপ্রচলিত দুরূহ -শ্রুতিকটু শব্দযুক্ত ভাষার 
মাধ্যমে মহাকাব্যের গুরুণন্তভীর ভাব ও বীররসের সৃষ্টি করতে চেয়েছেন। তাই নানা ক্রটি সত্তেও 
কাবাটি অনেক পাঠক ও সমালোচকের কাছে গৃহীত হয়েছে। এখন কাব্যটি থেকে ভাষার নিদর্শন 
তুলে ধরে কবির ভাষাগঠানের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা যাক্‌। 

একথা বলাই বাহুল্য বে, মেঘনাদবধ-কাব্য সম্পর্কে সমালোচকরা বে কুটির কথা বলেছেন অর্থাৎ 
শ্রতিকটু-দূরূহ-অপ্রচলিত-ব্যাকরণ দুষ্ট শব্দ প্রয়োগ--এগুলি সত্য, কিন্তু এগুলি প্রয়োগের পিছনে 
কবির থে গভীর ধ্যান কাজ করেছিল তা অনেকেরই দৃত্টি, এড়িয়ে গেছে। অভ্যস্ত চিন্তার পরিপন্থী 
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হওয়ায় বাহ্যিক ক্রটি খুব দ্রুত ধর। পড়েছে এই ক্রটিগুলিই যে মহাকাবিাক প্রকৃতি সুষ্ঠিতে মুল অন্ত 
হিসাবে গৃহীত হয়েছে তা সহজে বোঝা যায় না। কাব্যটির মূল বিষয়ের গভারে যত প্রবেশ করা খায় 
ততই তার অস্তর্বাপের এশ্র্থ ধরা পড়ে। প্রথমেই আলোচনার আনা যাক শব্দচয়ণ শবানিরাণে কবির 
প্রবণতা এবং সেই শব্দের প্রায়োগিক নৈপুণোর মাধানে বিশেষ মহাক।বোচিত বেশিকের প্রকাশ 
পরিচয়। কবি সংগ্৩-তৎসম-ঘুক্তবাগ্ুন সমধিত---দুর্ধাহ-অ প্রচলিত-অবাবহাত শদ্দের ৮য়নেই বেশি 
আগ্রহী। যেমন, বৃক্ষশোভ।, শৃগবর, হৈনশিরে, জলধির কল্োল, বিদ্যা ঝা, প্রভর্ভণবৈরা, শিমুলশি্ধী, 
নিত্তেজাঃ, কেশরী পৃষ্ঠ, কুস্থাটিকা, শুনাদেশভবাবাণী, রধীন্দর্য৬, বারণযূথ, খদ্যোতিকাদ্যোতি, আাখণ্ল 
ধন, পিককুলেশ্বরী, রক্ষোরাজ-রাজগৃহ, কর্বুরোগুম, পুুরীকাক্ষ, ধৃত্াক্ষ বস্তাতকরাডি, 'গনআ্মান্‌। 
ইত্যাদি। তাছাড়। ইরম্মদ, কৌমুদিনী, কামধুখ, পদ্মপর্ণ, নায়কী, কূপস, ভবিতব।-গ্বার, অঞ্জুনাশিনা 
ইত্যাদি বহু ঝাকরণদুষ্ট শব্দের প্রয়োগ লক্ষিত হয়। তবে শব্দগুলির অস্তর্ণিহিত ভাব-মাপূর্থ এভাবে 
বাকোর পদসমশ্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে এক একটি শব্দ থেকে পাওয়া সণ্ডব নয়। ধিখয়ের সঙ্গে 
একীভূত হলে তবেই শব্দগুলিপ প্রয়োগের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হবে। শন্পনির্মাণেও লক্ষ্য করা যায় 
কবির বিশেষ প্রবণতা। যদিও শব্দগঠনের প্রচলিত রীতিকেই অর্থাৎ সদ্ধি সমাস প্রত্যর দ্বারা 
শব্দগঠনের রীতিকেই তিনি গ্রহণ করেছেন তথাপি নিজস্বতা--স্বাতপ্র্য লক্ষ্য কর! যায়। যেখন, 
শরশয্যোপরি (শরশব্যা + উপরি), চরণারবিন্দ (চরণ + অরবিন্দ), শৃঙ্গধরোপরি (শুঙ্গধর + উপরি), 
দশরথাত্মজ (দশরথ + আত্মজ), মেঘবরাসনে (মেখবর + আসনে), জলদলেশ্মরী (ভলদল + ঈশরী), 
দেবদোলোৎসববাদ্য, হরকোপানলে, বিনতানদনাত্মজ, বেশভূষাসক্তা ইত্যাদি সন্ধিযুক্ত শব্দ যে প্রচলিত 
ধারা থেকে পৃথক তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আবার শব্দনির্ধাণ কৌশলে আর একটি অভিশব$ 
হল--পরপর দুই বা ততোধিক শব্দকে বসিয়ে বিশেষ ভাবপ্রশাসক একটি শবও৮হ হিসাবে 9৭ 
করা। যেমন, বাক্ষস-কুল-রক্ষণ, দেব-দৈত্য-নর-ত্রাস, রক্ষঃ-কুল-হর্যক্ষ, দ্বিরদ-বদ- নির্মিত, কাপখা- 
কঞ্চুক-বিভা, রঘুজ-অজ-অঙ্গজ. সুধাকর-কর-জাল, হেমকৃট-হেমশৃঙ্গ-সমোজ্জ্বল, করুর গৌরব রবি 
ইত্যাদি। আর একটি লক্ষণীয় শব্দনির্মাণ কৌশল হল বিভিন্ন চরিত্র, বস্তু ও স্থানের বিশেষণ সৃষ্টিতে-- 
যেমন, উর্মিলাবিলাসী, সতীসুমিত্রাসূত, বৈদেই!বিলাসী, বৈদেহীরঞ্জন, মিথিলানাথ, দশরথাত্ম জ, 
বৈদেহীহর, মন্দোদরী-মনোহর, রক্ষোরাজানুজ, রাবণানুজ, রাক্ষসকুলকলঙ্ক, দশাননাক্সজ, অসুরারি- 
রিপু লঙ্কার পক্কজরবি ইত্যাদি বিশেষণগুলি লক্্পণ, রাম, রাবণ, বিভীষণ, নেখলাদ চরিত্র সম্পর্কে 
ব্যবহৃত হয়েছে। নিঃসন্দেহে বলা বার এভাবে বিশেষণ প্রয়োগ পূর্বে দেখা যায়শি। পিতা বা মাতার 
নাম অনুযায়ী রাবণি, নৈকষেয়, সৌমিত্রী ইত্যাদি অপত্যার্থে বাবহৃত হওয়া বিশেষণগুলির থেকে 
উর্মিলাবিলাসী, বৈদেহীরঞ্জন, মন্দোদরী-মনোহর, দশরথাত্মজ, দশাননাত্মজ ইত্যাদি বিশেষণগুলি থে 
প্রচলিত সমস্ত ধারাব পরিপন্থী ও কবির একেবারে নিজস্ব মনোপ্রকৃতি অনুযায়। নির্মিত তা বলার 
অপেক্ষা রাখে শা। 

পুবেই বলা হয়েছে মধুদৃদনের শব্দচয়ন ও শব্দনির্ধাণের বিশিষ্টতার পরিচয় বাক্যের মধ্যস্থিত 
পদসমন্বর থেকে বিচ্ছিন্ন করে পাওয়া সম্ভব নয়। কাব্যের বিভিন্ন অংশ উদ্ধত করে ভাবপ্রকাশের 
সহায়ক হিসাবে শব্দগুলি প্রয়োগের যাথার্থ বিচার করতে হবে। মহাকাব্যিক গান্তীর্য-গজবিতা- 
উদান্ততা-বিশালতা প্রকাশে সমালোচকের দৃষ্টিতে ত্রুটিযুক্ত শব্দগুলি কতখানি উপহুক্ত হয়ে উঠেছে 
তা বিশ্লেষণ করা যাকৃ। যেমন : 

সম্মুখ-সমরে পড়ি বীর-চুড়ামণি 
বীরবাহু, চলি যবে গেলা যমপরে 


৪৫২ (মেঘনাদবধ কাবা চা 


অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি, 

কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে, 

পাঠাইলা রণ পুনঃ রক্ষঃকুলনিধি 

রাঘবারি? কি (কৌশলে, রাক্ষসকুলভরসা 

ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদে --অভেয় জগতে 

উর্মিলাবিলাসা নাশি, ইন্দ্রে নিঃশঞ্চিল। £ 
এই অংশটি 'মেঘনাদবধ কাব্য'র আবন্ত অংশ! এখানে প্রথমেই যা দৃষ্টি আকর্বণ করে ও শ্রুতিপখে 
অনুরণন তোলে তা হল চরিত্রের বিশেবণ। রাবণপুত্র বারবাহুর মৃতু!র পর প্রাক্ষসর।ঞ সেনাপতি পাদে 
বরণ করে মেঘনাদকে পাঠিয়েছেন এবং লক্ষণ কর্তৃক মেঘনাদ হত হয়েছেন। কিছু লঙ্কারা্ রাবণ 
কীভাবে মেঘনাদকে সেনাপতি হিসাবে প্লণে পাঠিয়েছিলেন এবং কেমন করেই বা লক্ষ্মণের পক্ষে 
ইন্দ্রজিৎ মেঘনাদকে হত্যা করা সম্তব হয়েছিল সেই অভাবনীয় কাহিনীটি শোনার জন্য কবি মধুসূদন 
দেবী সরম্বতীকে আবাহন করেছেন। এই আবাহন পাশ্চাত্যের অনুসারী । বাক্যবিস্তার কীশল এবং 
অন্ত্যমিল ভেঙে দিয়ে ভাব-অনুযায়ী ছেদ, যতির প্রয়োগ করে দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন রেখে যেভাবে 
দেবীকে আবাহন করলেন তা মহাকাব্যোচিত বৈশিষ্ট্যকেই ফুটিয়ে তুলেছে। কাব্যের গুরুতেহ চরিত্র 
ভিন্তিক বিশেষণগুলি মহাকাব্যের গুরুগন্তীর ভাবকে ব্যক্ত করেছে। রাবণ ও চিত্রাঙ্গদার পুর বীরবাহ 
'বারচুড়ামণি' এবং রাবণ প্রকৃত অর্থে 'রক্ষঃকুলনিধি' আবার রাঘব অথার্ রামচন্দ্রের শক্র ত 
'প্রাথবারি'। রাবণ ও মন্দোদর। পুত্র মেঘনাদ 'রাক্ষসকুলভরসা", তিনি 'ইন্দ্রজিৎ' ও “অজেয় জগতে"; 
এমন একজন বীরশ্রেষ্ঠকে 'উর্মিল।বিলাসী' লক্ষণ কীভাবে বিনাশ করে দেবরাজ ইন্দ্রকে আশঙ্কামুক্ড 
করতে সক্ষম হলেন? দুটি প্রন্নবোধক বাক্যের মধ্য দিয়ে থে বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে তার দ্বার 
মহাকাব্যের বিশালরস কাব্যের প্রথমেই সৃষ্টি হয়েছে। আর দেবী সরন্বতীকে তিনি 'অমৃতভাষিণি' বলে 
সম্বোধন জানিয়েছেন। প্রতিটি বিশেষণ যে গতানুগতিক, পূর্ব প্রচলিত ধারাকে বর্জন করে বিষয়ের 
গুক-গন্ভীর ভাবকে বাক্ত করতে ব্যবহৃত এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এই বিশেষণ প্রয়োগে কত 
বৈচিত্র্য ও স্বাতন্ত্র্য রয়েছে তা কয়েকটি নিদর্শন থেকে বুঝে নেওয়া যায়। 

অশ্রময় আঁখি পুনঃ কহিল। রাবণ, 

মন্দোদরীমনোহরঃ _-“কিহরে সন্দেশ 

কহ, কহ গুনি আমি, কেমনে নাশিলা 

দশাননাত্মজ শুরে দশরথাত্মজ ?” (প্রথম সর্গ) 
এখানে 'মন্দোদরীমনোহর"' রাবণ, 'দশননাত্মজ' বীরবাহু এবং 'দশরথাত্মজ' রামচন্দ্র ব্যতিক্রমী 
বিশেষণের পরিচায়ক। এরুপ অজস্র উদাহরণ তুলে ধরা যায়। দ্বিতীয় সর্গে দেবদেবীদের নানা 
বিশেষণে বিশেষিত করা হয়েছে। লক্ষ্মীদেবী 'উপেন্দ্প্রিয়া পদ্মাক্ষী” 'পুগুরীকাক্ষ-বক্ষোনিবাসিনী” 
শচীদেবী 'পুলোম-নন্দিনী” ইন্দ্র “বরীশ্থর", (স্বর অর্থাৎ স্বর্গ), শিব 'এ্যন্বক" ॥ত্রি অন্বক (নেত্র)] 
'বৃষর্ধবজ' 'বিরপাক্ষ', উমা 'ভবেশ-ভাবিনী “হর"-প্রিয়া ইত্যাদি বিশেষণগুলি যে দেবদেবীর বিশেষ 
বিশেষ প্রকৃতি ও পিতা-মাতা-স্বামী-স্্রী দ্বারা সম্পর্কিত পরিচয়ের সাহাব্যে সৃষ্টি করেছেন-এ বিষয়ে 
কোনো সন্দেহ নেই। আর এই সমস্ত গুরুগন্তীর ও ওজন্বীপূর্ণ ভাবা মহাকাব্যিক বাতাবরণ তৈরি করতে 
সাহায্য করেছে। তাছাড়া স্বর্ণলঙ্কাকে 'বীরপুএধারী এ কনকপুরী” বা 'বীরযোনি স্বর্ণলঙ্কা', সমুদ্রকে 
“চিরকোলাহলময় পয়োনিধি' রূপে বিশেষিত করার মধ্যেও ভাবের গভীরতা প্রকাশ পেয়েছে এবং 
মহাকাব্যের ভাবনার অনুসারী হয়ে উঠেছে। 


মেঘনাদবধ কাবোর ভাযাশৈলী ৪৫৩ 


কবির শব্দ নির্মাণের নতুন কৌশলে পাঠক সচকিত হয়। অপ্রচলিত-অশ্রুত শব্দ প্রথনে শ্রতিপথে 

ধাকক। খেলেও বিষয়ের সঙ্গে একাভত করে অশুধাবণ করলে শন্দগুলির এশখ্ধশণ ধরা পড়ে । যেমন : 

দেখিলা রাক্ষসেশ্বর উন্নত প্রাটীর-_ 

অটল অচল যথা; তাহার উপবে, 

বীরমদে মণ, ফেরে অস্ত্রীদল, যথা 

শৃঙ্গধারোপরি সিংহ। চারি সিংহদ্বার 

(রুদ্ধ এবে) হেরিল। বৈদেহী হর: (প্রথম সর্ণ) 
এই অংশে 'রাক্ষসেশর', 'অস্ত্রীদল" শৃঙ্গধরোপরি", বৈদেহীহর' শন্দগুলির বিশেষত ও ওভাী গণ ধরা 
পড়ে। বীরবাছর মৃত্যু রাবণবে শোকাকুল করে তুললেও বীর বৈদেহীহর' (বৈদেহা অর্থাৎ মীত। 
হরণকারী) রাবণ ঘুদ্দের পরব পরিস্থিতি জানতে অধিক আগ্রহী। 'সাজিল। রথীন্দর্য 5 বীর- 
আভরণে/ হৈমবতীসুত ঘথা শাশিতে তারকে/ মহাসূর'--.মেঘনাদের বীরাশ্রেষ্ঠ ভাধ প্রকাশ করতে 
'রহ্ীন্র্ষভ" ও 'বার-আভরণ' শব্দদুটির প্রয়োগ মহাকাব্যোচিত গান্তীর্য সৃষ্টি করেছে। শব্দনি্মাণের 
আরে কিছ মৌলিক দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যায়। যেমন, উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু:/ কি ছার সে 
নর তারে ডরাও আপনি,/ রাজেন্দ্র €' _এখানে “মসুরারি-রিপু' বলতে মেঘনাদকে বোঝানে। হয়োছে। 
অসরের শত্র ইন্দ্র এবং ইন্দ্রের শঞ মেঘনাদ। তাই “অরি” ও 'রিপু' এই দুটি 'শক্র'র প্রতিশব্দ ব্যবহার 
করে মেঘনাদের পরিচয় দেওয়ার মধ চরিএ্রগত ওজব্বীগুণ প্রকাশ পেয়েছে। এরীপ শন্দগঠন ও 
প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পূর্বে বিরল। কাব্যে বিভিন্ন শন্দ কত বিচিত্র অর্থগৌরব নিয়ে সৃষ্ট তা আমাদের 
বিস্মিত করে। এগুলি যে মাসলে মহাকাব্যের প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরি করতে ব্যবহৃত ভা খলার 
অপেক্গ। বাখে না। দ্বিতীয় সর্গের 'উততরিলা শশিপ্রিয়। গ্রিদশ-আলয়ে/ বসিলেন দেবপতি দেবসভ। 
নাঝে/ হৈমাসনে; বামে দেবী প্ুলোম-নন্দিনী/ চারুনেত্রা। ...../ বাজিল চৌদিকে/ ত্রিদিব-বাদিত্র।' 
এই অংশে “ভ্রিদশ-আলয়' 'ত্রিদিব-বাদিত্র' ও 'পুলোম-নন্দিনী' অপ্রচলিত শন্দ। দেবতারা গধু বাল্য, 
কৈশোর ও যৌবন দশা প্রাপ্ত হন বলে 'ব্রিদশ' বলা হয়; আর ব্রিদশ' যেখানে থাকেন ত। ত্রিদশ- 
আল" অর্থাৎ স্বর্গ । আবার বেহেত ব্রন্া বিষ মহেশর এই তিন দেবতার আনন্দময় বাসস্থান স্বর্গ তাই 
বর্গকে 'ভ্রিদিব' বল! হয়, “বাদিএ' অর্থ বাদা অখাৎ ব্রিদিব-বাদিত্র' হল স্বগী্র বাদ । 'পুলোম-নন্দিশী” 
হলেন হন্দের পত়্ী শটা। শচী হলেন পুলোমা (পুলোমন্‌) নামক দানবের কন্য।। পুলোমাকে বধ করে 
ইন্দ্র শট়ীকে বিবাহ করেন। পুলোমার কনা। তাই শচী 'পুলোম-নন্দিনী'। এরা'প অভ্ঙ্র দৃষ্টান্ত কাব্যটির 
মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে। 

কাব্যটিতে সংঘুক্ত ধাঞ্জন সমধ্িত ভাষার প্রয়োগ যে অধিক তা স্বীকার করে নিতে হয়। কাব্যের 

প্রায় প্রতি পংক্তির মধে। একটি-দুটি করে যুক্তব্যঞ্রন সমঘিত শন্দ প্রয়োগ লক্ষ্য করা যাবে। তাবে 
যেখানে এই ধরনের শব্দেব আধিক্য এবং আধিক্যের কারণে পরিবেশ ভয়ঙ্কর ও গম্ভীর হয়ে উঠেছে 
সেই উদাহরণগুলি তুলে ধরলে এ সম্পর্কে সমালোচকের অভিযোগ ও কবির অভিপ্রায় দুটিই অনুভব 
কর! বাবে! যেমন, বীরবাহুর সঙ্গে রামচন্দ্রের ঘুদ্ধবর্ণনা তুলে ধরা যাক্‌ ; 

'অগ্নিময় চক্ষু যথা হর্যক্ষ, সরোষে 

কড়মড়ি ভীমদন্ত. পড়ে লম্ফ দিয়া 

বৃযক্ষন্ধে, রামচদ্দ্র আক্রমিলা রণে 

কুমারে! চৌদিকে এবে সমর-তরঙ্গ 

উথলিল, সিন্ধু যথা দ্বন্ছি বায়ু সহ 


০ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


নির্ঘোষে! ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম 

ধৃমপুপ্রসম চর্মাবলার মাঝারে 

অঘৃত! নাদিল কন্দু অন্বুরাশি রবে! (প্রথম সর্গ) 
এখানে আটটি পংক্তিতে একুশটি খুক্রবাঞ্রন ধ্বনি ও পরনেরটি যুক্তবাগ্জনসমঘ্বিত শন্দ রয়েছে । কি 
এই আধিকা অকারণ মনে হয় শ। দই বার যোগার ব্রণ কত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে ভাধারাপে 
তারই ছবি ফুটে উঠেছে। মহাণাবোর পক্ষে এটি একান্ত প্রয়োজন । তুতার় সর্গে মেধনাদপতা প্রমালাণ 
প্রনোদকানন (থকে লঙ্কাপুরে প্রবেশের থে চিত্র পাওয়া খায় তাতে খু্ব/ঞ্নের ঝঞ্ধার 5 অপ্রচলিত 
শব্দ প্রয়োগের ফলে বারভাবণা প্রকাশ পেয়েছে। চিত্রটি এরূপ : 


স্প্ পি্ত 


ঠা লা ৬তারল। 
নানাদেশে, দেবদন্ড শঙ্-নাদে রুধি, 


রণ-পদে বারাদণা সাজিল কৌ তুকেঃ- 

উথশিল চারিদিকে দন্দুভির ধ্বনি: 

বাহিরিল খমাদল বারমদে মাতি, 

উপদ্িয়। মসিরাশি, কারক টংকারি, 

আস্মালি ফলকপুঞ্জে। ঝক ঝক ঝি 

বাঞ্চন কঞ্চুক-পিভা উজলিল পুরী! 

মন্দূরায় হেযে অন্ধ, ভদ্ঘ কর্ণে গনি 

নৃপুরের ঝনঝনি, কিন্কিণীর বোলী, 

ডমকর রবে যথা নাচে কালফণী। 
দানননন্দিনী ও মেঘনাদপত্রী প্রমাল। রোবাবেশে দর্ণলঙ্কায় চেড়াবৃন্দের আবে প্রবেশ করলে এ ভাণে 
রণতৃর্ধ বেডে ওঠে ও আন্ত্রের এণঝনানি গুক হয় তাতে রণের ভয়ঙ্করত। ফুটে উঠেছে। 

অপ্রচলিত ঘুক্তব্যগ্রন সমঘিত ও গুরুগন্ভতীরনাদযুক্ত শন্দ ব্যবহার করে মহাকাবোর দাপ্তি বা 

ওজএ্লাগুণ বিভিন্ন বর্ণশায় প্রকাশ পেয়েছে! যেমন, শিবের সঙ্গে লঙ্ষ্মাণের সাক্ষাতের বর্ণন। পঞ্চম 


কতষ্ষণে উতিয়। উদ্যান দুয়ারে 

ভীম-বাহ, মবি্য়ে দেখিলা অদূরে 

ভাষণ পর্শশ মূর্তি! দীপিছ্ে ললাটে 

শশিকলা, মহোরগ-ললাটে বেমতি 

মণি! ভাটাগুট শিরে, তাহার মাঝারে 

জাহন্বীর ফেন-লেখা, শারদ নিশাতে 

কৌমুদীর রজোরেখা মেঘমুখে যেন! 

বিভতি ভূবিত অঙ্গ: শালবৃক্ষসম 

ব্রিশল দর্িণ করে। চিনিলা সৌমিত্রি 

ভূতনাথে। 
এখানে শিবের ভোলানাথ বা ভিখারি রূপ নয়: বিশাল ও ভীঘণ আবু৩, মহাসপের লল।ঢে উজ্ভ্রপ 
মণির ন্যায় লক্ষণ-দৃষ্ট ভীষণ দর্শন মূর্তির কপালে চন্দ্রকলা, শিরে জটাজুট, তার মাঝে জাহবার 
ফেনপুপ্ যেন শরতকালের রাত্রিতে মেগের মধ্যে গুভ্র জোতস্া, অঙ্গে বিভূতি মর্থাৎ ভা'়মাখা দেহ, 


মেঘনাদবধ কাবোর ভাষাশৈলী ৪৫৫ 


হস্তে ব্রিশল- শিবের এই মূর্তি ভীণতার প্রতীক। এখানে কবি শিবের শাত্ত সমাহিত মঙ্গলময় মৃতি 
আঁকেননি: কারণ শিজ পরম ভক্তকে, থিনি অমিত তেজা, নিঞ্চলন্ক, তীকে যখন পিতার পাপের 
কারণে মৃতার বিধান দিতে হয় তখন ভীষণতার ঘূর্তিই প্রকাশ পায়। কবি তাই লক্ষমাণকে শিবের ক্র 
মূর্তির সঙ্গে পরি৮য় করিয়েছেন। 
কপি অপ্রচলিও শব্দের মাধ্যমে বর্ণনার গৌরব ও গান্তীর্য সৃষ্টি করে মহাকাবোর বীর, রৌদ্র ও 
অদ্ভুত রূসকে প্রকাশ করেছেন। য& সর্গে মেঘনাদকে নিধন করতে লক্ষণ ও বিভাধণ মায়ার প্রভাবে 
অদৃশাভাবে লঙ্কাপুরে প্রবেশ করে সর্ণলঙ্কার রক্ষণভাগকে বেজাবে প্রত্যক্ষ করেছেন সেই বর্ণনাটি 
নেওয়া যেতে পারে : 
হেরিলা সভয়ে বলী সর্বভকরাপা 
বিরাপাম্ষ মহারক্ষঃ, প্রক্ষেবেডণধারী, 
সুবর্ণ স্ন্দনারূঢ়; তালবৃক্ষাকৃতি 
দীর্ঘ তালজঙ্ঘা শর__গদাধর যথ৷ 
মুর অরি, গজপৃষ্ঠে কালনেমি, বলে 
রিপুকুলকাল বলী; বিশারদ রণে, 
রণপ্রির বীরমদে প্রমন্ত সতত 
প্রমন্ড, চিক্ষুর রক্ষঃ যক্ষপতি-সম:- 
আর আর মহাবলী দেবদৈত্য নর 
চিরগ্রাস! 
বির্ণাপাক্ষ, তালজঙ্ঘা, কালনেশি, প্রমন্ত, চিক্ষুর প্রকৃতি ব্লাক্স সেনানীদের নাম উদ্েখ ববে এবং 
লোহাস্ত্রধারাকে 'প্রক্ষেবড়ণধারী”, রথে আরুঢ় রথীকে 'সান্দনারাঠ” শন্রুদের পক্ষে যমদর্ধাপ অথে 
'প্রিপুক্প কাল” দীর্ঘাকৃতি বোঝাতে তালবৃক্ষাক্ৃতি' শব্দগুলি ব্যবহার করে বর্ণনায় ভীষণতা ও 
গান্তীর্ঘকে প্রকাশ করেছেন বা মহাকাব্যের উপধুক্ত পরিবেশ তৈরি করতে সাহাধ/ করেছে। 
নিশ্হি্নভাবে শন্দগুলি কণ্টোচ্চারিত অশ্রুত অপ্রচলিত বলে মনে হবে, কিন্তু বিশেষ পিবেশ বর্ণনায় 
তা শন্দ-সংস্থাপনের উপধুক্ততাকেই প্রকাশ ারেছে। 
মেঘনাদবধ কাবোর কাব্যভাষার মধ্যে আরো কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। থেমন স্ত্ালিঙ্গ 
শব্দে নী" প্রত্যয়ধুক্ত শন্দের প্রাধানা । যেখানে শুধু 'ঈ' বা ই' প্রতারযুক্ত করলেই স্্ীলিদ শন্প হতে 
পারে খেখানে অহেতুক ছঈিশী” প্রতারখুক্ড স্ত্রীলিঙ্গ শন্দসৃষ্টি বাংল! ভাষার বৈশি্ট্য। এখানে কপির এই 
ধরনের শব্দ প্রয়োগের প্রাধনো কবির স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। যেমন, 'পীরবাহ-শোকে! 
বিবশ। র।জমহিষী; বিহঙ্গিনী বথা,/ খবে গ্রাসে কাল ফণী কুলারে পশিয়।/ শাবকে' (১ম সর্গ), উর্বশী, 
রপ্তা সুচারুহাসিনী/ চিত্রলেখ, সুকেশিনা মিশ্রকেশী, আসি/ নাচিলা শিগ্জিতে রঞ্জি দেব কুল মনঃ।' 
(২য় স), “তুমি, হে মগ্জুনাশিনা/ শচি, তুমি ব্যগ্র ইন্দ্রঞ্জিতের নিধনে । (২য় সর্গ) *ওই দেখং আইল 
লো তিথির যামিনী,/ কাল-ভুজঙ্গিনা-রূপে দংশিতে আমারে/ বাসম্তি!' (৩য় সর্গ), 'নাদিল দানব- বালা 
হুঙ্কার রবে,/ মাতঙ্গিনীযৃথ যথা--মন্ড মধু-কালে।' (তর সর্গ) ইত্যাদি পংজ্িতে বিহঙ্গিনা, সুকেশিনী, 
মঞ্জনাশিনী, ভূজঙ্গিনী, মাতঙ্গিনী শব্দগুলি ছাড়াও আরো অনেক শী" প্রভায়যুক্ড শান্দের ব্যবহার 
আছে। 
তাছাড়া কবি মধুসূদন এই কাবো শব্দগণ্ঠনে নানান বৈচিএ এনেছেন। যেমন বহুতবাচক শব্দের 
(ক্ষত্রে আবলী, যুথ, রাজি, দল, পাল, বৃন্দ, রাশি, কুল, শ্রেণা, মালা, দাম, পু ইত্যাদি পদ যুক্ত করে 


৪৫৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


বিশেষ বিশেষ বস্তু বা বিষয়ের বহুত্ব প্রকাশের উপযুক্ত রূপ দিয়েছেন। যেমন, শোভে রহঃ্লরাজি, 
মানস সরসে/ সরস কমলকুল বিকশিত যথা/ শ্বেত, রক্ত, শীল পাতস্তপু সারি সারি" (১ম সর্গ), 
“বনের মাঝারে যথা শাখাদলে আগে/ একে একে কাণুরিয়া কাটি, অবশেষে/ নাশে বৃক্ষেণ (১ম সঙ), 
“মদকল করী যথা পশে নলবনে/ পশিলা বীরকৃপ্তর অরিদল মাঝে/ধনুর্বর' (১ম স্গ), পশিলা 
বীরেন্দ্রবৃন্দ বীরবাছু সহ/ রণে, ঘুখনাথ সহ গজ্থুথ বথ।।' (১ম সর্ণ), 'ভাতিল অসি অগ্নিশিখাসম/ 
ধৃূমপুপ্তসম চর্মাবলীর মাঝারে/ অঘৃত! নাদিল কনদু অন্ুরাশি রবে ।' (১ম সর্গ), 'মেঘশ্রেণী যেন/ অচল, 
ভাসিছে জলে শিলাকুল, বাঁধা/ দৃঢ় বাধে! (১ম সর্গ), 'মুক্তকেশ মেঘমালা, ঘন নিঃশ্বাস প্রলয় বায়ু; 
(১ম সর্গ), ইত্যাদি। এক একটি বস্তু বা বিষয়ের সঙ্গে সামপ্তস্যপূর্ণ বহুজবাচক পদ ঘুক্ত করায় বিষয়ের 
গৌরব মন খুদ্ধি পেয়েছে তেমন ভাবার এন্র৫ও সৃষ্টি হয়েছে। এতে মহাকাব্যের বিশালতা ও 
বিভ্বৃতি এসেছে। 

আবার মেঘনাদবধ কাবোর মুল পটভ্মিকা 'কাল সমর", তাই সেখানে বীরভাবশা ও 
রণশ্রেষ্ঠভাবন! মুখ্য বিষয় হাবে এটাই স্বাভাবিক। কবি মুখ্য চরিত্রগুলির বীরত্ব ও রণনিপুণতা 
বোঝাতে বারে বারে বীর” শব্দটি ব্যবহার করেছেন। “সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চুড়ামণি বারবাছু", 
“কোন্‌ বীরবরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে', “পশিলা বীরকুগ্তর অরিদল মাঝে, ধনূর্ধর।' “কোন্‌ 
ধার হিয়া নাহি চাহে রে পশিতে সংগ্রামে?" 'ধন্য লঙ্কা, বীরপুত্রধারী', “মণিময় কিরীট, শীর্ষক, আর" 
বার-আভবরণ, মহাতেজক্কর।”, রিক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে। সাজি বীরসাজে আমি। নিরন্তর 
ঘে অরি, নহে রখিকুলপ্রথা আঘাতিতে তারে । এ বিধি, হে বীরবর, অবিদিত নহে, (৬ষ্ঠ স্গ). 'কহিল। 
লঙ্মাণ শুরে, 'বারকুলগ্নানি, সুমিত্রানন্দন, তুই!" ইত্যাদি পংক্তিতে বীরত্বব্যগ্তুক ভাব প্রকাশ পেরেছে 
এবং মহ।কাবযিক বীররস সৃষ্টি হয়েছে। 

(মঘনাদবধ কাব্যের কাব্যভাবা সম্পর্কে সমালোচকদের অভিবোগ থে এতে বাক্যে সরলতার 
অভাব আছে। এক্ষেত্রেও প্রথমেই অভিযোগ স্বীকার করে নিতে হয়, কারণ কাব্যটিতে সরল বাক্যের 
হান নেই। একাধিক বা ততোধিক বক্তব্যকে একাধিক সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ বাকোর মাধামে একটি 
সম্পূর্ণ ঝক্যে বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। সবক্ষেত্রে তা শ্রতিমধুর বা সুসংগঠিত হয়েছে তা নয়ং তবে 
মহাকাব্যিক ভাবনার প্রকাশে অনেক ক্ষেত্রেই তা সুপ্রযুক্ত হয়ে উঠেছে। যেমন, কাবোর গুরূতেই যে 
জটিল ও প্রশ্নবোধক বাক্যটি পাই তার আঙ্গিক লক্ষ্যণীয় : 

সম্মুখ সমরে পড়ি, বীর চুড়ামণি 

বীরবাহু. চলি যবে গেলা যনপুরে 

অকালে, কহ, হে দেবি অমৃতভাষিণি, 

কোন্‌ বারবরে বরি সেনাপতি-পদে, 

পাঠাইলা রণে পুনঃ রক্ষঃ কুলনিধি 

রাঘবারি? 
মোট পাঁচটি বন্তব্যকে পাঁচটি বাক্যে সাজিয়ে প্রতিটি চবিত্রে উপধুক্ত বিশেষণ যুক্ত করে এবং 
চরিত্রগুলি উপথুক্ত স্থানে সংস্থাপিত করে যে ঘুল কথাটি প্রকাশ পেল তাতে 'সরলতার অভাবের 
অভিযোগ থাকে না, বরং এই ভাবনা প্রকাশের জটিলতাই মহাকাবোর বাতাবরণ তৈরি করে দিয়েছে। 
অথবা বীরবাহুর মৃত্যুতে মাতা চিত্রাঙ্গদা রাজসভাতলে এসে যেভাবে রাবণকে শোকাকুলতা প্রকাশ 
করেছেন 

একটি রতন মোরে দিয়েছিল বিধি 


মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাশেলী ৪8৫৭ 


কৃপাময়; দীন আমি থুয়েছিনু তারে 
রক্ষাহেতু তব কাছে, রক্ষঃকুল মণি, 
তরুর কোটরে রাখে শাবকে যেমতি 
পাখী। 
এখানেও বাক্য জটিল হলেও উপমা যুক্ত হয়ে বপ্তাবে স্পষ্টত। এনেছে এবং পুত্র শোকাতুর! মায়ের 
হাদয় পরিম্ফ্ুট হয়েছে। একথা বলাই বাছলা যে কাব্যটির মধো উপমার আধিক। বাকো জটিলত। 
এনেছে, আবার এই উপমাই জটিলতার মধ থেকে মুল বক্তব্যে 'পঞন্ঠতা এনেছে এবং এর মাধ্যমে 
মহাকাব্যের গম্ভীর, তেজস্বী, দীপ্তিষয় পরিবেশ তৈরি হয়েছে। দেবী পার্বতী যখন কৈলাস শিখরে 
ধ্যাশরত শিবের কাছে পৌঁছান মেঘনাদ নিধনের অনমতি আদায়ের জন্য তখন সেই শিখরে থে 
পরিবেশ তৈরি হয়েছিল সেটি এরকম-- 
অমনি চৌদিকে 
গভীর গহৃরে বদ্ধ, ভৈরব নিনাদী 
জলদল নীরবিল।, জলকাস্ত যথা 
শাস্ত শাস্তিসমাগমে: পলাইল দূরে 
মেঘদল, তমঃ যথা উধষার হসনে! (২য় সর্ণ) 
এবং দেবীর আদেশে ধ্যানরত শিবকে ধ্যানভঙ্গ করতে মদন ফুল-শর গিক্ষেপ করলে শিবের যে রূপ 
লক্ষা করা যায়-_ 
শিহরিলা শূলপাণি! লড়িল মস্তকে 
জটাজুট, তরুর!জি যথা গিরিশিরে 
ঘোর মড় ঘড় রবে লড়ে ভূকম্পনে। 
অধীর হইলা প্রভু! গরজিলা ভালে 
চিত্রভানু, ধকধকি উজ্জ্বল জ্বলনে! 
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি 
ভবানির বক্ষঃস্থলে, পশে যেমতি 
কেশরি-কিশোর ত্রাসে, কেশরিণী কোলে, 
গম্ভীর নির্ধোষে ঘোষে ঘনদল যবে, 
বিজলি ঝলসে আঁখি কালানল তেজে! 
এই দুটি দৃষ্টান্তেই একথা স্পষ্ট যে উপমার প্রয়োগ বাক্যের জটিল রূপ সৃষ্টি করেছে এবং এই উপমার 
সাহায্েই কৈলাশের পরিবেশ ও শিব চরিত্রকে ভয়ঙ্কর ও গান্তীর্বপূর্ণ করে তুলেছে । এব্ীপ অজন্্র 
উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে। সুতরাং মেঘনাদবধ কাব্য সম্পর্কে বাক্যে সরলতার অভাব এই 
অভিযোগও কবির নিজস্ব সৃষ্টি গুণের আলোকে খণ্ডন কর৷ থায়। 
কবি মধুসৃদনের এই কাব্যে কাব্যভাষার আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো নামপদের ব্যবহার প্রতুলতা। 
এখন এই নামধাতুগুলির প্রায়োগিক সাফল্য কিছু আছে কিনা বিশ্লেবণ করে দেখা যাক্‌। আমরা জানি 
নামপদকে ধাতু বা ক্রিয়া রূপে ব্যবহার করলে তা নামধাতু হয়। এই নামধাতুর প্রয়োগেও কবি একান্ত 
নিজন্বতার প্রকাশ ঘটিয়েছেন। যখন “আদেশিলা” ('এতেক কহিয়৷ রাজা, দূতপানে চাহি, আদেশিলা'), 
“বিলাপিলা' ('এইরূপে বিলাপিলা আক্ষেপে রাক্ষস কুলপতি রাবণ"), 'আরভিল' (কেমনে, হে 
মহীপতি, পুনঃ আরম্ভিল ভগ্মদূত'), 'প্রবেশিলা" কেতক্ষণ পরে, প্রবেশিলা যুদ্ধে আসি নরেন্দ্র রাঘব) 


১৫৮ (নঘনাদবধধ কাবা চর্চা 


ইত্যাদি নামধাতুরর প্রয়োগ দেখি তখন নানধাতুর প্রয়োগের বিশেষ কোনো বৈশিটা চোখে পড়ে না। 
কিন্ত শিনোক্ত উদাহরণগুলির নানবাতর প্রায়োগিক বৈশিক্ক্য লক্ষ্য করা যাক : 
'কি কৌশলে, রাক্ষসভরসা 
ইত্রজিৎ মেখশাদে --অঞজেয় ভগতে 
উর্মিলাবিলাসা নাশি, ইঞ্ে নিঃশেঞ্িলা? (১ম সগণ) 
এখানে 'নিশেক্গিলা' শামলাত গগনে ও প্রয়োগে মহাকাণ্র দাপ্চিওণ প্রধাশ পিয়েছে। ভতীয় সে 
মেঘলাদপত্রী প্রমাপার লঙ্কা প্রবেশে বামাধলের জবান বর্ণনায় পাইল 
ধীরে, ধীরে, লৈরিদলে বেন অবহেলি, 
চলি (গলা বানাকুঁল। কেহ টংকারিল। 
শিঞিণা; হুধফাপি কেহ উলঙ্গিল। অসি. 
আম্া!লিলা শুলে কেহ: হাসিলা কেহ বা 
শট্হাসে টিনকারিং কেহ বা নাদিল।, 
গহণ বিপিনে খা নাদে কেশবিনী, 
বারমদে, কাম-মদে উন্মাদ ভৈরবা! 
এখানে বিশেষ করে টংকারিলা", 'আংফালিলা', উলঙ্গিলা' নানধাতর প্রয়োগ বৈশিষ্ট উল্লেখনায়। 
এপ্াপ “আন্মাসিলা, "আঙ্কান্দিল', "আগ্মনলিশা' ইভঢাদি বহু নামধাত্র প্রয়োগ পাওয়া যার ৷ 
মহাকাবাক গজর্ধীশুণকে প্রকাশ করেছে 
পতরাং মেঘনাদবধর বাব্যের ভাখ। নিয়ে খেসমস্ত অভিযোগ শোনা যায় ভার পেশির ভাগই মান। 
যায় শা। আসলে কবির সৃষ্টির স্গাতন্ত্র আমাদের প্রচলিত ধারণায় ঞটি হিসাবে প্বাধৃত হয়েছে 
কাবোর প্ররৃতির ভিন্নতার কারণেই ঘে ভাষা এমন নুতন রূপ নিয়েছে এবং ছন্দের নতৃশত ও 
প্রয়োজন হয়ে পড়েছে তা ধরা পড়েনি । কাব্যের অস্তরূপ বিশ্লেষণে ভাবের এনর্ধের সঙ্গে ভাখার 
এশর্ব ধরা পড়েছে । এর ফলেই প্রাচীন মহাকাবোর ধারা নয়, নুতন ধরনের মহাকাব্য ঘা সাহিতিক, 
মহাকাব্য শামে খাত সেই ধারার সার্থক নিদর্শন রূপে মেঘনাদবব কাব্য পাংলা সাহিতা আনায় হয়ে 
থাকবে এ 


মেঘনাদবধ কাব্য : শৈলীর সূত্র 


বর্ণনাত্মব দৃঙিকোণ থেকে, পণলোন গেলেন (২010) ০1১) প্রত ভাক্তিক সং বিবে দাঃ লছে। 
আলাদা বীরেছেশ। বাক) বা 5০01916৮ হল কাগান গনাল উপাবশ। হ্রিতে। (001৭1) এপ 
আরিঙতল (190 1110110140000)-এর মতে! প্রাচান আনপশিপিদের সদ দেখিয়েছেন এ বানের 
প্রধান দটি অংশ হল বিশেষ। এবং ভ্রিঘাপদ। যাকে সাংগঃনিক ভালা বিহগানের পলি ভাযিয। পলা হা 
৩৯১২১ + ৬৮ বাক অন্যান। ৬পালান সাধারন হালে এ দি আহে অর হয়ে 1251 
ণুলোশার ভাবায় 21076 01017001)191১ 12001 01 ১৯114501741 12070110175 0100 ৭01৩5115৮৯ 
&6 10) 1600115, 0011100110010115 0110 2056115 উ11) তাগাদা বার এহ দি উপাদানপে, ৬৫ 
কনে তিনি শৈলীদল দুটিকে চিহিত করেছেন পিলেঘ।পচিবি বাতি (90771701২১1) এবং তি যাবাচক 
প্রীতি (৬০711 ১1১1০) পীপে। বিশেঘাবাচক পাতি এবং মিয়াপাচক পাতি উওয় ধরনের শৈনালে দেখ। 
হয়েছে শান্দের নির্বাচনের দুিভঙা পেকে ভর্থাৎ *(১|৮ 0৯ 0 1061৮৮1৩0৩৩ 7110111115৩ 
৩১[0১৭৯101) তুর আলোকে । এহ লৈকল্সিক পু! পাগাডিণনেটিল শিবাগনে মৌল প্রথা হল 41০09 
বদলে কোনটি বেশি পছন্দ বরণ বলি বিশেষ বাতিক জাতির রে 0100 1070010৮19৪ 
100011২ 11111510101)00 10 ১০17) আবি ক্রিযাবাডত হাতির শ্োে 100100510৩0) 1401 
(11011 170011১-- শিলীতেত বিশোনা “বেডে উঠছে শা, রিয়া বেডে উগছ্ছে সেটি বুঝে নেওয়। যাবে দভাবে। 
এক, আয়তন ব সংখার দিক পেতে । অর্থাৎ সিএ) উত1) 08111001101) বা বিউচিঞল 
সাহাথে।। কিন্তু মনে রাখতে হবে বিনেষানদ্ধ তা পা থ্রিয়ানয় তা আসানে ১0101105071 0001007000৭ 
0৫41৩৩" বা মাত্রার তফাৎ | দৃই, শাকের সংগগশাকে বিশেধানুধধা বরে তোলা হচ্চে না থিখাখুখা রূপ 
দেওয়া ইহ যদিও প্ালোন কখনোই শৈলাপ শির্বাচনের সনসা!টিনে পার্থিক বা সিনটাগনেটিক 
উপাদানের উপর জোর দিননি। কারণ বিনেধী ভবন প্রকরণতি বেশি বাণহাত হয়ে থাকে সিনখেটিক 
ভাবঝয়। সিন্পেটিক ভাবায় শের পাশিক শিবাচন ছিপ এস পলেহ তার ভূমিকা তপনার গোণ। 


মহাকাব্যিক শৈলী 

মহাধগাবোর জগঘঢা বিশাল ব্যাপ্ত, বহ্ধা-বিস্বুত উ্ত। এবং মহরম । এ কারণেহ নহাবাব্যের 
1শলাকে বলা হয়েছে টোাএ 51516, 01014 ১091৩-এ৭ প্রধান লক্ষণওলি হল কাবা উ৮চাধচকতা 
ব। 1১৩06 11018100101118 নিমাণ। অর্থাৎ ২০)1100115, 31850101019010010১৯ এবং এ 0৭০0-4র 
মাত্রাগুলি হৃতশ্থ প্রশ্থর হিসেবে কাওড করে। মানা প্রকরণ প্রগ্রিয়ায় মহাকাব্যিক শৈলাতে 129৩ 
00৩01101) গড়ে ভোলা হয়। বাবোর দেখ ও বিতার প্রসারিত করে, বাকাপঞ্ষ এবং সমাসের 
সংপদদেপ তৈরি করে, পদজূপগণত আগায় নানা বিছ্টাতি ঘটিয়ে । লোন ওয়েলস -এর সুএ্ানূসালে এই 
গ্ররণ প্রিয়ার ভরকো্দে কা করছে বিশেষাপদচ্ পা বি90011701 01001 

আনলে সংস্কৃত ও গ্লাক আবায় সংশ্পেষধনা »চরিএে বিশেধা ভবনের শল্তি ও সন্তবনা উিখি ৩ 
ছিল। শহাকাবা এবং আখান পাপোর নৈর্বক্তিক প্রতিবেনে তার ব্যাপ্তি ঘটেছে । প্রশ্থ উবে রলোনের 
এই ৩গটি সংশ্লেষধর্া ভাষার শে সামাবদ্ধ থাকবে কি শা বিশ্রেষপমা ভাষায় রচিত শিল্পিত 
নহাবাব্যে তত্ুটি কতদুর গ্রহণযোগ্য হবে? এ ঠিক মিল্টন তার 1790475510১. কাবোর ভাষাকে 


স্স্প 


ঘুরিয়ে ধরেছিলেন লাতিনের দিকে। মধুসূদন সংকৃতমুখী হয়েছিলেন। কিন্তু এঁদের সংক্কত-মুখিতা 


7৯ 


৪৬০ হসঘনাদবপ কাব্য চা! 


পা লাতিন-ঘুখিতা মুলত শন্দগত বা 1৯1০৪: ভাঘয়গত বা 5৮110017651 শয়। অন্বয়ের সংগঠনে 
মুখের ভাষার স্পন্দের দিকে এগিয়ে গেছেন মধুসুদন। মিল্টনের কাবাভাবায় মুখের ভাষার স্পন্দের 
সঙ্গে দূরত তৈরি হলেও ভাষার প্রমুখণ গড়ে উঠেছে প্রধানত শন্দের অবস্থানগত বিটাতির মধ্যে 
দিয়েই। ফলে এদের কাপাভাষায় পপগত এবং অন্বয়গত দ্িমুখী নিয়ন্ত্রণের ভারসামা গড়ে উঠে। 
লঞ্গণার এই দ্রেত চরিত্রের টানাপে/ডেন শিল্পি ত মহাবাবো কোনে মিশ্ররূপ গড়ে তুলছে কি শা? 


মিশ্ররীতি 

শিল্লিত মহাকাবো বে মিশ্ররাতির সন্তাবশা দেখা হচ্ছে, ভা গেকে বাংলা কাব্যভাখর মিশ্র 
ডায়লেন্টের ন্দনতও সম্পূর্ণ আপাদা। শিন্িত মহাকাব্য বিশেষত মধুসুদানের বণবাভাথায় এই 
বিমিশ্রণটা সংগ্পগত : অর্থাৎ 7279৩ এবং 18076 শৈলীর যৌগধুক্ত বীপ। কবির নিজের 
উ৮১রণেই দ্বেতাভাম বেরিয়ে এসেছে 20 ০6০19 1006100৩ 010801007101701 01116 0090) ০ 
181)110111. এবং 11701৬0 01051710170% 171 01১111601৮৮ এবং এই বিমিশ্রণ উনিশ শতকীয় 
ঘুগভমির সঙ্গে যু । বিশেষ্যবাচক রতি প্রধানত মহাকাব্য এবং আখ্যান বাবোর সঙ্গে যুক্ত। আর 
ক্রিয়াবাচক রীতির মুল ভরকেন্দ্রহ হল গাতিকবিতা। এবারে লক্ষ। করা থাক্‌ মবুসৃদনের কাব্যভাষায় 
এই দুই রীতির কি কি মুদ্রা প্রকাশ পাচ্ছে। এবং এদের মধ্যে কোন্‌ আদলটি মুখ) ভূমিক। গ্রহণ করছে। 
দ্বিতীয়ত এই লক্ষণগুলি কি পাশাপাশি কাজ করছে না যুগলপদ্ধ হয়ে মিশ্রণের অবয়ব ধারণ 
করছে। নিচে বিশেষাবাচক ও প্রিরাবাচিন রীতির প্রধান প্রধান প্রবণতাঞ্চলি সাভিয়ে দেওয়া হল : 


এক: বিশেষ্যবাচক রীতি 

ক. বিশেধ্যবাচক রীতির প্রধান প্রবণতা হল বাকোর বিশেধীকৃত বা 010175115 পপটি 
প্রধান হয়ে উঠবে। বিশেষীকৃত রূপটি বাকো নিয়গ্রকের ভূমিকা নেয় দূভাবে। এক. ক্রিয়া অংশটি 
গৌণ করে। যেমন, মাশিল সৌমিএ্রি / দেব দেতানবত্রাস ভীম মেখনাদে। পঙ্ক্তিটির বিস্তান ঘটেছে 
বিশেষ্যদলের, ক্রিয়াদল এখানে সহুচ্ত। দুই, ক্রিয়াপদ বা ক্রিয়াগুচ্চের বিলোপন ঘটিয়ে। অবশ্য এই 
বিলোপন প্রস্রিয়াটি ঘটেছে বাক্যের উপবিতালে (5871250165৩); যেমন, ধবন্ধুবাঙ্গার্হীন বনবাসী 
আমি / ভাগাদোষে, অবতলে (4৬০7 ১19510৩) খিয্য়ার্ধাপটি উকি দেয়। মধুসূদনের কবিতায় 
বিংশেষ্যবাচক এবং ক্রিয়াধাচক বাকটোব অনপাত ২:১২ 

খ. গ্ি্াপদটিকে বিশেখ্যগচ্হের (৯7১) দিকে টেনে মানতে গিরে উপসর্গ, পরসণ, বিভগ্তি, 
প্রত্যয় জুড়ে পদগঠনের দিকে ঝোক বিশেধাবাচক রীতিতে প্রবলভাবে দেখা দেয়। এটি আমার 
সংশ্লেষধশী চরিত্র । ফালে রাপগত গুরে কাবাভাধায় নানা মাঞিক বিছাতি স্বলক্ষণধুঞ্ চবি নির্মাণ 
খসরে। যেমন বীরত্ব" না লিখে মধ্ূসুদন সাজালেন 'পীরবাহর বারতা প্রিয়াপিশেবণকে বিশেষ! 
স্তরাধিত করতে জুড়ে দেন অতিরিঞ এ শিভন্তি। ঘেমন মন্দ মন্দে পৃহে গন্ধে বহি কিনা বাড়তি 
-এ বিভন্তি বিশেষ গেথে সমগ্রত। & ব্যাপ্তিব রোব গড়ে তোলেন মপুসুদন। যেমন 2২ বঅন্তিমে: 
আবরি অন্রে?। 

গ. কাব্যভাষাকে ঘনপিনদ্ধ সংবন্গভায় বেঁধে দেয় বিশেধাবাচক রাতি নানা দৈঘোের সমাসের 
বিপুল আয়োজন ঘটিয়ে। ধ্বমিসৌন্দ্য এবং অর্থগর্ভ তায় কাব্যিক সমিবাণ গড়ে তালে । যেমন, 
'কীঞ্চম-কঞ্চক বিভা, এসৌব-খর তর কর -াল-সংকলিত'5 মধুসূদনের কাবো সমাসবঙ্ধ শব্দ মোট 
নির্বাচিত শন্দের এক তৃতীয়াংশ ছ্থান অধিবার বরে রয়েছে। গুধু বর্ণনার সংবদ্ধতা নয়, ধ্রশির 
সৌধমা ও নান্দনিক বিভা তৈরি করছে হৌগ শবপল। 


মেঘনাদবধ কাব্য : শৈলীর সূত্র ৪৬১ 


ঘ. দীর্ঘদৈর্ঘ্যের বাক্যপুপ্জের শৃঙ্খল তৈরি করে বিশেষক রীতিতে বাক্‌-বিস্তার ঘটানো হয়। 
পারিভাষিকভাবে একে বলা হয় প্যারাটযাপ্রিস পদ্ধতি । এই খুখবন্ধ গঠনের কৌশল হল বাকের 
ক্রমা্য়গত শৃঙ্খলটিকে পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে সাজানো হয়, সংবোজক বন্ধনে বেধে দেওয়া হয় 
না। যেমন_ ইন্দ্রজিৎ, খঙ্গাঘাতে পড়িল ভতলে / শোনিতার্ঘ। থরথরি কাপিল বসুধা; গঞ্িলা 
উথলি সিন্ধু! টুক্‌রে। টুকরো বাকামালা আসলে চিন্র কোলা গড়ে তোলে সমগ্রতা ও বাপ্তির 
বোধকে বিকীর্ণ বিস্তীর্ণ করে দিতে । ছটিল যৌগ বাক্যের বিক্প পপ হিসেবে এদের নির্বাচন করা হয়। 

উ. বিশেষক রীতিতে বাকোর ক্রমিক শুঙ্খলের সঙ্গে বিন্যাসের জটিল আবর্ত রচন। করা হয় 
প্রধানত তিনটি প্রকরণ পদ্ধতির পাহ।/ব/। ক. অন্বরগত বিপর্যাস (111৮0116107), খ. অভুর্বাকায বানের 
সংযোজন (1১070110095), গ. দুরান্বয | মধুসুদনের কাব্যভাষায় এই তিনটি প্রকরণই প্রধানভাবে 
অন্বয়ের স্তরে প্রমুখণ ঘটায়। এবং তার শৈলীতে বহকৌণিক স্তর এুক্ড বিভার সঞ্চার ঘটায়। 

চ. বিশেব্যবাচক রীতি বেহেত মুখের ভাবার বাক্‌ বন্ধ থেকে দূরবতী তাই এর একটি গৌণ 
প্রবণতা হল প্রাচীন শব্দ (710/01517) এবং নব্যশন্দ প্রকরণের (7৩০1081৯) প্রতি আসক্তি । মধুসৃদন 
এবং মিল্টন উভয়েই কাব্যে ধ্রুপদী প্রিমগ্ডল গড়ে তুলতে প্রকরণ দূটির আশ্রয় নেন। 


দুই. ক্রিয়াবাচক রীতি 


ক. বিশেষ্যবাচক রীতি যেমন বাক্বিস্তারের মধ্য দিয়ে ব্যাপ্তির বোধ জাগানো হয় তেমনি 
ক্রিয়াবাঁক রীতির প্রধান শর্তই হয়ে উঠে মিতকথন, বিচ্ছুরিত প্রতিভাস নির্মাণ। ভাষা এই স্তরে 
মেটাফরধর্মী রূপ নেয়। মধুসূদনের কবিতায় টুকরো টুকুরো ভাবে মেটাফোর সমিবেশের প্রযত্ু আছে 
কিন্তু মেটাফোরিক ভাষার নানা তলের অর্থণত প্রমুখণ সেখানে নেই। বিকিরণগত প্রভার চেয়ে 
স্থাপতা সংবদ্ধতা তার মৌল লক্ষণ। 

খ. মধুসুদন পদগত সংগঠনে ব্যাপক বিচ্যুতি ঘটান বিশেষ্যগুচ্ছকে (৭৮১) ক্রিয়াগুচ্ছে (৬1১) 
রূপাত্তরিত করে। অর্থাৎ নানধাতুর সংগঠনে । মোহিতলাল মজুমদার দেখিয়েছেন মহাকাব্য দীর্ঘপদ 
যোজনায় বাংলা ব্রিয়াপদগুলি বাধা হয়েছিল। শন্দের গাঢ়তা এবং ধ্বনির উপলরূপ নির্ধাণের জন্যই 
মধুসৃদনের কাব্যভাষায় অর্ধেকেরও বেশি আগ্তন জুড়ে আছে নামধাতু। বেমন প্রফুল্প-১প্রফুল্লিল, 
আধার--১আঁধারিল. বিলাপ-৯বিলাপিল ইত্যাদি। ক্রিয়াবাচক রীতির উন্মেষ সম্ভাবনায় এর মুদ্রণ 
জোরালো । 

গ. ক্রিয়াবাচক রীতিতে বাক্যের বিচ্যুতি ও প্রমুখণ গড়ে তোলা হয় ক্রিয়াগচ্ছ উপাদানকে 
ঘিরে। বিশেষ্যবাচক রীতিতে এই বিচ্যুতি ঘটানো হয় রূপগত বা ব্যাকরণগত স্তরে। ক্রিয়াবাচক 
রীতিতে প্রমুখণটি ঘটে শব্দ বা পদগুচ্ছের বিন্যাসের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ অন্বয়গত স্তরে । কিন্তু সেখানে 
পদবন্ধের অন্তর্গত সমিধানগত শৃঙ্খল বিপুলভাবে বিপর্যস্ত করা হয় না। মুখের ভাষার স্পন্দের দিকে 
লক্ষ্য রেখে একটি ভারসাম্যের সংহতি রক্ষা করা হয়ে থাকে। মধুসূদন বিশেষণ+বিশেধ্, 
বিশেষ্য+ক্রিয়া, ক্রিয়াবিশেষণ+ক্রিয়াপদের বিপর্যাস ও দূরান্বয়ের মধ্য দিয়ে বে প্রমুখণ ঘটান সেখানে 
আপতিকভাবে মনে হতে পারে প্রায়ই এই ভারসাম্য শিথিল হয়ে আসছে। কিন্তু মূল আলোচনায় 
দেখানো হয়েছে এই দুটি স্তরের মধ্যে কীভাবে মধুসৃদন সুশ্্প সমতা রক্ষা করেন। দূরান্বর়ের অভিঘাত 
যেখানে প্রবল শৈলী সেখানে বিশেষ্যবাচক রীতির কাছে সমর্পণ করে। বিপর্ধাস যেখানে মুখের ভাষার 
স্পন্দের অভিমুখী সেখানে ক্রিয়াবাচক রীতির সম্ভাবনা জেগে উঠছে। 

উ. ক্রিয়াবাচক রীতিতে অন্বয়গত প্রমুখণ স্তরে ভরে সঙ্গীতের (7051০) দিকে এগিয়ে যায়। 
অর্থের 10919-এর চেয়ে প্রধান হয়ে উঠতে থাকে ধ্বনির 1019 : বিশেষ্যবাচক রীতিতে 17851০-টা 


৪৬২ মঘলাদল্ধ কাব্য চর্চা 


শনি ভপং অর্থাৎ তা ্টাপির ভুরেহ সীমার থাকে । ক্রিয়াবাচক রীতিতে তা সম্প্রসারিত হয় অন্বয়ের 
ভরে খাকে ডোনাল ডেভি বলেছেন ১৮] 2 10100৩10. অবুসুদনের কাব্যভাথায় ধবনি সংগঠন স্বর 
€ প্/€ণ সামোর সধমায় যু বাঞ্জনের অভিঘাতে ঘমক ও অনুপ্রাসের টানাপোড়নে গধু শ্রুতি 
[ভগত1 ধ। ্ণথোগ।তার সুরে নিঠশেষিত হয়নি। তার অথয়ের বিন্যাসের যুলেই কাজ করেছে 
সাং রি ন ন৩। এবেই শোহিতলাশ 1714৯8118৯৩ বাপে চিহিত করেছেন | ফলে ধ্বনির মাত্র। 
প্রকরণের শব শেকে নান্দনিক গরে সোছয় অধসূদানের কবিতায়। 
এপারে ফিরে আসা যাক পলোন ক্রনেলস এর 080) ৬৩7 00০0100 বা খি৬০0 তান্তে। 
প্দলোনের তর্ডুটিকে ডে নিলে দাড়ায় পিশেধাবাচন এবং ক্রিয়।বাচক রীতি পার্থকাট। একরৈকিক 
বা 111 অর্থাৎ আয়তানের দিক থেকে বিনেবাগুচ্হ এবং ক্রিয়াণ্ুচ্ছ স্থান বর্দল করে নিলেই 
স্টাইলের চরিত্রে হেরফের ঘটে মাবে। মধুসুদনের কাব্যভাষায় মোট শান্দিক আয়তনের ৬৯.৯% 
বিশেষ্যদলের অগ্তর্গতঃ আর ক্রিয়াদলকে সাজানো হয়েছে ২০৫% শন্দ। গুধু নিরূপিত আয়তনের 
দিক থেকে নয় শিঙ্গিত মহাকাব্য মুদ্রণ ও প্রবতণার দিক থেকেও অর্থাৎ ভাষার ধ্বনিগত, রূপগত 
এবং অধয়গত তিনটি ভরেই বিশেষাগুচ্ছ এবং প্রিয়া্ডচ্ছের যৌগ ভূমিকা লক্ষ্য করা যায়। এদের 
বিমিশ্রণটা ঘটছে দুভাবেই অর্থাৎ পার্মগত ও তলগত উভয় স্তরেই। তবে এদের মধ্যে নিয়ন্ত্রক শঞ্তি 
হয়ে উঠেছে বিশেব্যপদণ্ুচ্ছ। 


বিশেষক রীতি 
শিল্পিত মহাবান্যে মিশ্ররীতির ব্যাকরণে লক্ষ্য করা গেল বিশেষ্যবাচক ও ক্রিয়াবাচক রীতির 
বিমিশ্রণ ঘটেও বিশেধাবাচক রীতির চাপঢাই মুখ্য! তাহলে রূলোনের 04001971 তত্তেব সূত্র ধরে 
একে কি বিশেষাবাচক রীতি রূপেই চিহি্ত করা হবে£ রূলোন বিশেষ্য, বিশেষাগুচ্ছ, সর্বনাম এবং 
বিশেষণ সব কটি পদরূপকে অন্তর্ভুক্ত করে নিয়েছেন। সাংগঠনিক ভাষা বিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে 
পদরূপ শ্রেণীর এই চরিত্রায়ন সঠিক। কিন্তু লক্ষ্য বা 7100101-এর দিক থেকে দুয়ের ভেদ রেখা 
স্পষ্ট । বিশেষ্য প্রধানত অভিপ্রায় বা 11711/10) নির্ভর, বিশেষণের নিগুঢ় লক্ষ্যই হল ব্যাপ্তি বা 
০%(015191-এর। বিশেষ্যবাচক রীতির মুল ভরকেন্দ্রটি দীড়িয়ে আছে ভাষার বর্ণনাবিস্তারী 
সম্প্রসারণধন়ী চরিত্রের উপর। ফলে আয়তনের দিক থেকে বিশেষ্যের পাল্লা ভারী হলেও 191৩ বা 
ভুঁমিকার দিক থেকে বিশেষ্যবাচক রীতিতে বিশেষণের গুরুত্ব অনেক বেশি। বিশেষত মহাকাব্যক 
শৈলীতে বর্ণনা-বিস্তারের প্রধান নিয়ামক হয়ে উঠে বিশেষক (৩1101) এবং বিশেষণ। হোমরের 
ইলিয়ড, ওডেসি. বাল্মীকির রামায়ণ, এমনকি বাণভ্রের কথাকাব্য কাদম্বরী এবং জয়দেবের 
আখ্যানকাব্য পীতগোবিন্দের ভাষা সংগঠনে এ লক্ষণটি প্রকট । ফলে তর্তরগতভাবে রুলোন যাকে 
বলেছেন বিশেষ্যবাচক রীতি, লক্ষ্য বা 19701101 অভিপ্রায়ের দিক (থকে তাকে বিশেষক রীতি বা 
21911101107] 51১1 বলে চিহিন্ত করা যেতে পারে। সুশ্ভাবে বিশেষক রীতির সংগঠনেই একটি 
মিশ্রক্রিয়া থেকে যায়। কারণ বিশেষক ব| বিশেষণের গঠন প্রকরণের ভিস্তিতিই কাজ করে 
বিশেষ্যমূল (৭০ ১117) এবং ক্রিয়ামুল (৬৩৭১-৪০/))। দ্বিতীয়ত অবস্থানের বিনাসের দিক 
থেকেও বিশেবণের অন্বয়গত সংগঠনে মিশ্রক্রিয়া লক্ষ্য করা যাবে। বাকোর উপরিতলে (১1190 
5(1001016) বিশেষণ মুক্ত অবস্থান (7০000 170৭11107) এবং রুদ্ধ অবৃহানে (006৩1751010) দ্‌ই 
ভ্ার়গাতেই বসতে পারে। কিন্ত বাকোর অবতলে (0৩০1৮-১1001013) বিশেষণযুক্ত থাকে ক্রিয়! 
অংশের সঙ্গে। সংবর্তনের ভিতর দিয়ে তা বিনেষ্যগুচ্ছের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। ফলে মিশ্ররীতির 
সংগঠনের সাদ বিনেধক বাতির সংগঠনের সমান্তরাল চরিত্র দেখা যাবে। এ কারণেই মধুসূদনের 


রি 


মেঘনাদবধ কাবা : শৈলীর সু ৪৬৩ 


কাব্যভাষায় বিশেষক ও বিশেধণ দ্বতগ্র আয়াম শির়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। নিচে এদের ঈলক্ষণঘূ্ 
(9110 বা বৈশিষ্ট্যওুলি সাজিয়ে দেখানো হবে কোথায় এবং কীভাবে মধুসুদন বিশেষ্যঝাচক রীতির 
স্তর অতিক্রম করে বিশেষকবাচক রীতির উপর কাব্/ভাষাকে দাড় করাচ্ছেন। 

ধ. মহাকাবোর বহু খিস্তৃত খহ বিভক্ত দূরবতা জগঙকে একটি সুত্রে গেখে তোপাহ 
বিশেষকরীতির মৌল লক্ষ/। এর ণুট মুদ্রাটি হল আয়তন ও মার দিক থেকে বর্ণনার সংপ্রসারণ 
বা ৩1৩7১: বিশেধক রীতিতে বর্ণনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে বিশেধা। বিশেযেোর অথের মা] হি 
বলে সম্প্রচার নেই। সচলতা আনে বিশেষণ । মধুসুদনের কবিতায় বিশেষণের দ্বিমান্রিক চিএয়শের 
দিকে ঝোক বেশি। 

গড়ুক পন দেবী মায়ার লোলোমা- 
মগাক্ষী, পীবরত্তনী, সুবিম্ব-ভধরা, 
সুশোভিত কবরী মন্দারে কৃশোদরী দে ১/২৫৮ ৬৪ 

খ. বর্ণনার সম্প্রসারণে মধুসুদনের কবিতায় বিশেষক ও বিশেষণগুলি অলঙ্কারের বিকপ্প ডমিবী 
গ্রহণ করে। নান্দনিক মাত্রার বিশেষণ ও অলঙ্কারের লক্ষ্য এক । অর্থের প্রমুখণের ভিতর দিয়ে 
জ্ঞাপনের গ্তর অতিভ্রম করে প্রকাশন স্তরে পৌোছনো। মহাকাবাক শৈলীতে অলঙ্কারের মতোই 
বিশেষণ প্রতি তুলনায় নিজেকে বস্তুর সঙ্গে যুক্ত করছে। বিষয়কে বিষয়ের বাইরে টেনে নিয়ে অস্তগতি 
শানা স্তরকে উন্মীলিত করছে। যেমন--ক, পাবক-শিখা-রূপিণী জানকীরে আমি / আনিনু এ হৈম 
গেহে? খ. উজ্জুলিত নাটাশালা সম রে আছিল / এ মোর সুন্দরী পুরী! গ, দূপাশে তরঙ্গ-নিশ্চয়, / 
ফেণাময় ঘথা ফণিময়. ... ইত্যাদি। অবশ্য এর বাইরেও মধুসূদনের কবিতায় বিস্তীর্ণ আয়তন জুড়ে 
উপমাশ্রয়ী বিশেষক নির্বাচিত হয়েছে যেখানে বর্ণনা, সতেজ স্ফুর্ত হয়েও স্থিতিশীল। 

গ. বিশেবকগুলি যেখানে বিস্তারমুখী ও দ্বি-মাত্রিক সেখানে উপমার বিকপ্প ট্রোপি রূপে উঠে 
আসে আর যেখানে বিশেষকগুলি অস্তরমুখী 117101751৩ 191৬-এ আত্ম প্রকাশ করে সেখানে বর্ণনা 
দ্বিমাত্রিক স্তর অতিক্রম করে ত্রিমাত্রিক স্তরে পৌঁছয়। অর্থাৎ বিশেষকগুলি প্রসারিত হয় মেটাফরের 
দিকে। বর্ণনার দেহ সম্প্রচারের চেয়ে বেড়ে উঠতে থাকে প্রভা বিচ্ছুরণের ঝোক। মধুসুদনের কবিতায় 
এই প্রবণতা সুনির্দিষ্ট উপলক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ । যেমন__ 


ক. ফিরায়ে আঁখি দেখিলেন দূরে / সাগর-মকরালয়। 1১1৯৮৭ 
খ. আভরণহীন দেহ হিমানীতে যথা 
কুসুমরতনহীন বনসুশোভিনী / লতা । 1১৩২৮ ৩ 


ঘ. মহাকাব্যের শৈলীর একটি সুনির্দিষ্ট প্রকরণ হল বিশেষণ পদগুলিকে বৈকল্পিক নির্বাচনে 
বিশেষ্য বা নামপদের জায়গায় বসিয়ে দেওয়া হয়। আরিস্ততল সমার্থক শব্দের সংগঠনে কাব্যভাষার 
বৈচিত্র্য সৃষ্টির সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছেন। যেমন, লক্ষ্পণ না বলে বলা হল '“উম্মিলাবিলাসী", সমুদ্রের 
বিকল্পে বসানো হল “যাদঃপতি বা 'নীলান্বুস্বামী”র মতো শব্দদল। হোমরেও দেখা যাবে 12981০-এর 
পরিবর্তে নির্বাচিত হচ্ছে *৮/17£৩0 110810'-এর মতো চরিত্রবিচ্ছুরিত শন্দ। 

আসলে মৌখিক রীতিকে (0141 50৮1০) (01170001010 ০%10১5৭101৮-এর ফ্রেমে ধরবার জন্য নানা 
অক্ষর স্দর্দ্যে শব্দদল নির্বাচিত হতো; এতে মাত্রার ও ধ্বনির মিল অমিলের বিন্যাস গড়ে তুলতে 
কবিরা বাড়তি স্বাধীনতা পেতেন। মধুসূদনের কাব্যভাষায় এই প্রকরণের প্রয়োগ একটু ব্যাপক। 
৭০.২% নির্বাচিত বিশেষ্যগুচ্ছের অর্ধাংশের বেশি আয়তন জুড়ে আছে বিশেষক দল । এবং বাকের 
সংগঠনে কর্তৃপদ রূপে উঠে আসে দুই তৃতীয়াংশের বেশি বিশেষক বা বিশেষণ শ্রেণীর শব্দগুচ্ছ। 
বেমন-_ক. মৃণাল ভুজ আনন্দে অন্দোলি চন্দ্রানন।” দে।১।৪৯ ৫০, খ. হায়, শোকাকুল আজি, রাজকুলমণি 


৪৬৪ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


/ লৈকষের় নে।১1৭৫-৭৬ ১ 

ঙ. স্বরসাম্যে ধ্বনিসুভগতা নির্মাণের জন্য ক্রিয়াবিশেষণগুলিতে অতিরিভ্ত বিভঞ্ডি জুড়ে দেন 
মধুসৃদন। ফলে এগুলির মধ্যে বিশেষণের 1৮0০ বেড়ে উঠতে থাঞ্ে। ব্যাকরণগত মাত্রার 
ক্রিয়াসম্পর্কিত হয়েও অর্থগত মাত্রায় সমিধান ভেঙে বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। অর্থাৎ উপরি তলে 
এগুলি ক্রিয়াবিশ্যেণ; কিন্তু অবতলে বিশেষণমুখী হয়ে উঠছে। ঘেমন-- ক. চিন্রাঙ্গদা কাদে পুএ 
শোকে বিকল।'। খ. “কাদে রক্ষঃরগী-হতজ্ঞান'! .. ইত্যাদি। 

চ. এর ঠিক বিপ্রতীপ সংগঠন লক্ষ্য কর! যাবে মধুসূদনের কবিতায় সেখানে বাকের দৈর্ঘা ও 
অথকে সংহত করতে বিশেব্ণপদগ্ুলিকে বিশেষের সমিধান থেকে সপিয়ে এনে ত্রিয়াচ্চের সঙ্গ 
যুক্ত করা হচ্ছে! থেমন-_“নাদিল গম্ভীরে, "দাপে উজ্জ্রলে" ইত্যাদি । বাাকরণগত বিচ্যুতি এই দঠি 
প্রবণতাই হল মিশ্ররীতির লক্ষণ। 
উপসংহার 

অধুসুদনের কাব্যভাষার বিশেষণের কূপ ও সংগঠনের বিশ্লেষণ থেকে শৈলার দুটি তান্ত্রিক সুএ 
বেরিয়ে আসে । এক. গুধু বিশেষণ বিশেবকের নির্বাচন ও বিন্যাসে নয়, সমগ্র কাবাভাষার উপাদানকে 
নির্ধাপিতভাবে অর্থের চেয়ে ধ্বনির প্রখুখণের উপর দাঁড় করান নধুসৃদন। ধ্বনির অতিরেকের 
(1008170007৮) সাহায্যে তার কাব্যভাষা জ্ঞাপনের স্তর অর্থাৎ |. থেকে প্রববাশন ভর 1.১ দিকে 
এগিয়ে যায়। ধ্বনির এই প্রমুখণ ট্রোপির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে ন|। ত্রমশ তা অধয়ের স্তরে পৌঁছে 
ঘায়। অন্বয় (9১70) স্তরে ভরে সঙ্গীতে (7851৫) বাপাস্তরিত হতে থাকে। ফলে অর্থের আয়াম 
পাণে।পুর্ি ধধনির আয়ামের শর্তাধীন হরে যায়। “হেক্টুরবধ" এবং “মেঘনাদবধ কাব্যে'র পার্থিক অবস্থান 
লক্ষ্য করলেই সূত্রটি স্পষ্ট হবে। হের বধে 'মহাবাহু আকিলীস্‌*-এর বিশেষণ সার্বিকভাবে অর্থগত 
শর্তে নিয়ন্ত্রিত। মেঘনাদবধ কাব্যে 'বীরবাহু বীরচুড়ামণি” বিশেষণ বিশেষ্যের এই সন্নিধান পুরোপুরি 
ধ্বনি শর্তমুখী। হোমরও ধ্বনির শর্তকেই সামনে রেখেছেন। “৯1101 ১০101 বা চ৩৪০/1)8770 
/৯%191-এর মতো বিশেষণ-বিশেষ্যের পার্থিক অবস্থানে ধ্বনিই প্রধান শর্ত হয়ে উঠে। 

শৈলীর দ্বিতীয় মাত্রাটি হল মধুসূদনের কাব্যভাষায় মিশ্ররীতির আবর্ত লক্ষ্য করা বায়। রীতির 
মিশ্র বিন্যাসে আয়তন ও প্রবর্তনার বিশেধ্যগুচ্ছের চাপটা বেশি। কিন্তু বিশ্লেষণ থেকে বেরিয়ে এসেছে 
মহাকাব্যিক শৈলীতে, রুলোন ওয়েলস যাকে বিশেষ্যবাচক রীতি বলে নির্দিষ্ট করেছেন, অভিপ্রায় 
প্রবর্তনা এবং প্রকরণ প্রত্রিয়ার দিক থেকে তা হল বিশেষক রীতি বা 21১10701151 31516 । বিশেষক 
রীতিতে সনাস্তরালভাবে ক্রিয়াশীল থাকে মিশ্ররীতির উপাদান। এ কারণেই মধুসূদনের কাব্যভাষায় 
বিশেষক রীতির প্রতি সংসক্তি এত প্রবল। বিশেষক রীতির এই তাত্ত্বিক ছকটি শুধু মহাকাব্যিক শৈলী 
নয় গোটা আখ্যান শৈলীর (খনা001৬৩ 5151০) সঙ্গে মিলিয়ে দেখবার সুযোগ ও সম্তাবনা থেকে 
যায়। 


বাঙলা ছন্দের শ্রোতধারা ও মধুসূদন - 
সুহৃদকুমার ভৌমিক 


বাঙল। সাহিতো আধুনিকতার সুত্রপাত ঘটে মধুসূদনের দ্বারাই। চিরাচরিত পথে মধ্যযুগ থেকে 
মধুসৃদনপূর্ব পর্যস্ত বাঙলা সাহিত্যের যে শ্লোতধারা প্রবাহিত ছিল তিনি তার মোড় ঘুরিয়ে ভগীরথের 
মতো আধুনিকতার দিকে সঞ্চারিত করেছিলেন। ফলে বাঙলা ভাষাও সাহিতোর ক্ষেত্রটি পরবর্তীকালে 
শুধু শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছিল তা নয় বিচিত্র ফুল ও ফলে পূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বাঙলা গদ্যের তিনি 
কত শক্তিশালী শিল্পী ছিলেন তার নাটকের ভাষা লক্ষ্য করলেই বোঝা যাবে । একেই কি বলে সভ্যতা" 
ও “বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রৌ”-তে ব্যবহৃত অমাজিত ও অশালীন শব্দের দক্ষ ব্যবহার প্রমাণ করে 
তিনি খুবই সতর্ক লেখক ছিলেন। তার কাব্য নাটক ও প্রহসনের আঙ্গিক দিক ছাড়া আত্মিক 
অংশটিকেও তিনি চিরাচরিত শ্বোতধারা থেকে আধুনিকতার দিকে উন্নীত করেছিলেন। 

তিনি হলেন প্রথম ভারতীয় ট্র্যাজেডি লেখক। ভারতীয় দর্শন ও জীবন যুরোপীয় আদর্শে রচিত 
ট্যাজিক চেতনাকে স্বীকার করে না। ভারতীয় মনের অভ্তরালে জন্মাস্তরবাদ (50150 01 19170)) 
ট্র্যাজেডির গভীর হাহাকারকে অনেকখানি মলিন করে দেয়। মধুসৃদন রামায়ণের পটভূমিকায় 
ভারতের মাটিতে বিশুদ্ধ গ্রীক ট্যাজেডির অনুকরণে রাবণ চরিত্র অঙ্কন করলেন। গ্রীক ধারণায় অদৃশ্য 
ভাগ্যলিপির অপরিবর্তনীয়, পথেই রাবণ চরিত্র ধীরে ধীরে তার সমস্ত পৌরুষ ও সত্যনিষ্ঠা নিয়ে 
ট্র্যাজেডির মহাসমুদ্রের তীরে এসে দাঁড়িয়ে ছিল। নবজাগরণের ফলশ্রুতি স্বরূপ নারী চরিত্রের বিকাশ 
ঘটেছে তার সাহিত্যে । বিশেষত চিত্রাঙ্গদা ও প্রমীলা চরিত্র মেঘনাদবধ কাব্যের উজ্জ্বল তারকা। 
মধুসূদনের ব্যক্তিগত জীবনও শ্রীক নায়কের মত আকর্ষণীয় এবং প্রতিভায় ভাম্বর। 

তার সাংবাদিকতা ছিল সে যুগের অতি উচ্চমানের 11170 (0071011016-এর দক্ষ সম্পাদক 
মধুসুদনের কোনো কোনো প্রবন্ধ একাধিক পত্রিকা পুণমু্রণ করত। সংবাদপত্র যে দেশ গঠনের 
সহায়ক তা তিনি প্রতিমুহূর্তে স্মরণ করতেন। তার পত্রিকায় থাকত : 

4৬/1)010 00010711015 010 17011010005 1170 060101৩ 110৬৩ [১0৬/01, 17001118103 0190 ৮০০10], 
৮/1010 10801718815 216 16৮/, 1110 17001 215 19211) 512৬5. মধুসৃদনকে মান্রাজ অঞ্চলে 
সাংবাদিকতার পথিকৃৎ বলা হয়। তাঁর বিশাল প্রতিভার বৈচিত্র্য ও গভীরতার কথা প্রায় দেড় শত 
বৎসর ধরে নানার্ভাবে আলোচিত হয়ে এসেছে। তাঁর কাব্যে ব্যবহৃত ছন্দ বিষয়েও নানা আলোচনা 
হয়েছে। তবুও বাংলা ছন্দের বিবর্তনে ও গতিধারায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের গুরুত্ব কতখানি তা দেখবার 
চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। 

তার ব্যবহৃত ছন্দ সম্বন্ধে প্রাথমিক আলোচনাগুলিতে সমালোচকগণের অভ্রাস্ত ও উদার ধারণা 
ছিল না। হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রথম মেঘনাদবধ কাব্যের সমালোচনায় বলেন যে, পূর্ববর্তী কবিদের 
তুলনায় মধুসৃদনের ছন্দ বোধ শিথিল ছিল (1862)। “বোধহয় যেন তিনি [মধুসুদন] পদবিন্যাস্কালীন 
তাহাদের উপযোগিতা বিবেচনা করেন না। ভারতচন্দ্রের কিন্তু বে কথাটি না হইলে নয়, সেই কথাটি 
প্রয়োগ করা আছে। সুতরাং সে সকল কথা একবার কর্ণে প্রবেশ করিলে বিস্মৃত হওয়া দুঃসাধ্য। ...” 
(মেঘনাদবধ কাব্যের বিরুদ্ধ-সমালোচনা, গোপিকানাথ রায়চৌধুরীর প্রবন্ধে ব্যবহাত; চতুক্ষোণ 
১৩৮০)। বঙ্কিমচন্দ্র মধুসৃদনের ভাষা ও ছন্দের প্রতি কটাক্ষ করেছিলেন। তাঁর মতে “৬/1/15 
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8৬৬ নেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


00515. 118 1705 17001100 11001101110 01010101517 09 115 11005301015 0111002098৩ 001 
1)% 1175 11101)01000101) 1110 13011501101 010 95৩01131011]; ৬০1৯... 7 (1071৩ 00108117 
[২৩৬1৩৬/--1871. পূর্বোক্ত প্রবন্ধে ব্যবহাত) বঙ্কিমচন্দ্র ছন্দবিষয়ে মধ্সূদন অপেক্ষা হেমচন্দ্রকে 
আনেকখানি মর্যাদা দিয়েছিলেন। "আাইকেল মধুসুদন দক্ত দেশি প্রথা পরিতা।গ করিয়া ইউরোপীয় প্রথা 
অবলম্বন করিয়া স্বপ্রণীত কাবাসকলের কিঞ্ হানি করিয়াছিলেন।" পাজনাপায়ণ বসু ১৮৭৭ 
থুস্টান্দে মেঘনাদবপ কাবোর চমত্কার আলোচেনা করেন, কিস ছন্দ বিধয়ে তিনি নীরব ছিলেন। বরং 
অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য কি জানতে চাইলে মধুসুদন তাকে খুবই আগুরিকতাপুর্ণ একটি চিঠিতে 
লিখেছিলেন : 

36081 ৬০1] 1080 10 ১1101) 10 ১৮1০1) 01 ৮৩111000010) 10001 0001 5101 91 ১601 
০8[01001 17161705. | গো) ১৩ 11010 14 ৬৩৮ 11010 171 010 ১১১1০] 10 00010110000 
1911500800৬ 1080105 1106 00001100001 11100000111 0114 001011011১, 1৯ 01) 010000১191৩" 11090 
1১ 00) 52. 11 0015 05 11000011 101 11101) 25 1 40 101 111৩101051019 01 0811 1201111)119-1১1৩১11 
|| ০987 11101105 110৬/ 210811511, 100 001) 1004 1170 120712015৩-1-691, 0004 0109 ৬111 11174 
10৬/ 0115 ৬০1৭০, 11] 1১101 00130178911 0০09০009510 110১০, 1৯ ০০11১01801৩. 117৩ 1001 15. 
11 ৫৬০1 (61104, 0180 1010 [016৬710110৩ 01 13101770-৬0158 01) 1101১ ০০১010119, 15 ১111119 ॥ 
98৩50101) 01 11110. 1,501 ০1 1715105 00100 011611 ৮০/০০১ 19 010 00000১0 (75 11) [211151) 
131016-৬016) 0114 01709 ৯/111 500] 5৬৬6০] 1101 11015 15 1110 16)016১1 10005011৩ 01 11৩ 
|:108000- 119 7৬1০০ 15 1২594, 1২524, 1২৩০.1301) 9007 ১5 0110 1710৬ [010 0110 (1001) 
900 ৬11] 1110 081 ৬1101 1015. 

এই চিঠি থেকে জানতে পারি এ সময় বাঙলা ছন্দের বিচার বিন্দুমাত্র গু না হলেও তার মনে 
ছন্দ-চেতনা যথেষ্ট পরিমাণে সক্রিয় ছিল। বাঙালির স্বাভাবিক বাগ্রীতির (5১5৩০17-117)011) বিষয়েও 
তিনি মনোযোগী ছিলেন। বীর রসের উপযুক্ত ছন্দ সৃষ্টির পক্ষে বাঙালির স্বাভাবিক বাগ্রীতি যে 
যথেষ্ট শক্ত বা উপযুক্ত নয় তা তিনি জানতেন। ফলে তিনি বহুবার বহুজনকে অমিত্রাক্ষর ছন্দ বিষয়ে 
মনোযোগী করার চেষ্টা করেছেন। তার প্রিয় বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকেই সম্ভবত মেঘনাদবধ কাব্যে 
ব্যবহৃত ছন্দ বিষয়ে প্রথম অবহিত কবেন। প্রথম সর্গ রচনার পরই তিনি এই চিঠি লেখেন__ 

“110৬6 1111151090 010 151 130০01১ 91151051772- 00 ৮111 12৬0 10795 5901 25 ] 0) 
81 50117010019 10 1709156 2 191 091১১ 10 9০8. 1 11101 (0 5004 598 06 [09৩17 25 1 
[700০৩এ ৬/101) 11171 1091701501100- 50 0100 1 7109 100০ 070 09৬211080 0110 0010110 01 ১9৬1 
[0110115 010 51160501015 061010 20118 (0 107055. 1 211) [051116 900 ৬/1111624 ৬111) 
0০৩ 210 211010101) ৬101 [ 5074 5০৬". (হরফ প্রকাশনী : ম্ধুসৃদন রচনাবলী : 1.011015-7). 
219) 

পয়ারের বেড়ি ভেঙে মধুসৃদন যে নৃতন অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তন করেছিলেন, স বিষয়ে তিনি 
যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। জানতেন কাব্যের বাহন হল ছন্দ; এর স্বাভাবিক বিকাশের জন্য চাই শৃত্খল 
নুক্তি। টানা বাজারের একটি দোকানে বসে এক পাঠক মেঘনাদবধ কাব্য পাঠ করছিলেন। মধুসৃদন 
থমকে দাঁড়িয়ে যান এবং কিভাবে আবৃত্তি কবতে হয় তা তিনি পড়ে শোনান। "1 090৮ 1176 ৮9৩০1 
10] 11) 21001000 0811 2 (9৬/ [7755305 10 1106 11106 25101151701) 01 119 10৬ 
[01011.. 


বোঝাই যায়, এ সময় বাঙলা কাব্য জগতে অমিত্রাক্ষর ছন্দ যথেষ্ট পরিমাণ খাপছাড়া ছিল। কিস্ত 


বাঙলা ছন্দের শ্রোতধারা ও মধূসুদন ৪৬৭ 


সামান্য পরেই ত। স্বীকৃতি পেতে থাকে। বাঙালির ছনদ-চে৩নার স্বাভাবিক গতি ও ভ্রমবিকাশের 
ধারায় অমিত্রাক্ষর ছন্দের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ । রবীন্দ্রনাথের কিশোর বয়সের লেখা েখনাদ বধের 
বিরুদ্ধ আলোচনা ও পরিণত বয়সে এই কাবোর মহান বৈশিষ্ট সমূহ লক্ষা করে তার রচনা, এই 
প্রসঙ্গে ্মরণীয়। তিনি জীবনন্মুতিতে বলেছেন, “আমি অগ্পবয়সের স্পর্বার বেগে মেখনাদখধের একটি 
তাঁত সমালোচনা লিখিয়াছিলাম। কাচা আমের রসটা অস্ররস, কাচ। সমালোচনাও গালিগালাভ। অন 
নত যখন কম থাকে তখন খোচা দিবার গম তাটা খুব তীক্ষ হইয়া উঠে। আমিও এই অমর কাব্যের 
উপর নখরাঘাত করিয়া নিজেকে অমর করিয়া তুলিবার সর্বাপেক্ষা সুলভ উপায় অশেধণ করিতে 
ছিলাম। এই দাস্তিক সনালোচনাট। দিয়! আমি ভারতীতে প্রথম লেখা আরঙ করিলাম ।--বলা বাছুল। 
রবীন্রনাথের বিবদ্ধ আলোচনার প্রধান দিক হল ছদ। "সাহিতাবপ' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন 
আধুনিক বাঙলা কাব্য সাহিত্য গরু হয়েছে মধুসুদন দণ্ড থেকে। তিনি প্রথম ভাঙনের এবং সেই 
ভাঙনের ভূমিকার উপরে গড়নের কাজে লেগেছিলেন খুব সাহসের সঙ্গে। ... এ কথ সতা, বাওল৷ 
সাহিত্যে মেঘনাদবধ কাব্য তার দোহার পেল না। সম্পূর্ণ একলা রয়ে গেল। অর্থাৎ মাইকেল বাংলা 
ভাষায় এমন একটি পথ খুলেছিলেন, থে পথে কেবলমাত্র তারই একটি মাত্র মহাকাব্যের রথ 
চলেছিল। তিনি বাঙলা ভাষার স্বভাবকে মেনে চলেন নি।” এবার আমাদের মধুসূদনের ছন্দ চেতনার 
বিশালতা ও গভীরতার দিকে অগ্রসর হতে হবে। 

মধুসূদনের ছন্দবিচারে বাঙলা ছন্দের উৎস কি এবং তার বিবর্তন ও প্রধাবণের শঞ্তি কোথায় 
জানতে হবে। মধুসূদনের সমর বাঙলা 'ছন্দের ব্যাকরণ ও বিশ্লেষণ, এর স্বাভাবিক গণি প্রবাহ, 
বাঙালির বাগ্‌-রীতি প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা ওরুই হয়নি। আবার অতি অল্প সময়ের জন্য বাঙলা 
সাহিত্য-ক্ষেত্রে তিনি বিচরণ করেছিলেন। বলতে গেলে ভারতচন্দ্রের পরেই তিনি ছন্দ-সচেতন কবি। 
অথচ তিনি ভারতচন্দ্রের মত সংস্কৃত ছন্দের চর্চা ও প্রয়োগের কথা ভাবেন নি। তার কবি মন 
'বীররস'এর উপযুক্ত ধাহন হিসাবে বাঙলার সর্বাধিক জনপ্রিয় ছন্দ-রীতি মিশ্রবৃত্ড বা পরারকেই 
অবলম্বন করেছিল এবং 7187 ৮০-এর অনুকরণে করেছিল কাব্যের শব্দানুশাসন। 


পর্ববিন্যাসে মধুসূদনের নতুনত্ব 


ছন্দের স্থাপত্য দীড়িয়ে আছে পর্বের উপর আর তার ভাঙ্কর্যের সৃশ্ষ্ব কাজ মাত্রানুপাতিক পর্ব 
বৈচিত্র্যে। এক ঝৌকে কতকগুলি শব্দ উচ্চারণের পর সামান্য থেমে আবার সেই মাপের শন্দগুচ্ছ 
আবৃত্তি করলেই ছন্দ বঙ্কৃত হয়ে উঠে। পর্বগুলি সমমাত্রিক হওয়ার ফলে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে পাঠকের 
মনে ছন্দের দোলা এসে যায়-_এবং সেই ছন্দ রক্ষা করে আবৃত্তি এগিয়ে চলে। কবিতায় তালের দিক 
লক্ষ্য রেখে এক ঝোকে যতগুলি শব্দ লঘু যতি বা পুর্ণ যতি পর্যস্ত উচ্চারণ করা হয় তাই পব্। 
প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে লঘু যতির দ্বারা খণ্ডত পদ-বিভাগের পারিভাষিক নাম পর্ব (০91)। 

পর্বই হল ছন্দ সৃষ্টির মুল শক্তি। পর্বের মাধ্যমে ছন্দ স্পন্দিত হয়। বাঙলায় পর্ব সমমাত্রিক বলে 
সমান সময় অন্তর পর্বের প্রস্বর (ঝোক) ও বিরতি । বিভিন্ন কবিতায় বিভিন্ন মাপের পর্ব থাকে। 
সাধারণত ৪, ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার পর্ব বিভিন্ন রীতিতে গঠিত হয়। শুধু দলবৃত্ত ছন্দ স্বাভাবিক ভাবে 
চার মাত্রার পর্বেই আবদ্ধ! 

মধুসৃদনই বাঙলা ছন্দে পর্ববিন্যাসে নতুনত্ব আনলেন। তিনি ৮1৬ মাত্রার দ্বিপদী বা পয়ারকে 
অবলম্বন করেই শব্দানুশাসনে নতুনত্ব দেখালেন। ফলে চিরাচরিত পর্বোচ্চারণ ও ঝোঁক গেল হারিয়ে। 
পয়ারের আদলে গঠিত অমিত্রাক্ষর ছন্দকে ভিন্ন জাতের ছন্দ বলেই মনে হল। শুধু তাই নয় ছন্দ- 


৪৬৮ /'মঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


স্রোতের বাধা সমূহ বিদূরিত হয়ে কাব্যকাননকে সিঞ্চিত করল। এইজন্য মধুসূদনকে ছন্দ প্রবাহের 
ভগীরথ বলেই মনে হয়েছে। 


পর্ব ও গণ 


মধুসুদনের অবিন্যস্ত পর্ব ব্যবহারে অথবা অর্থের তাগিদে সুবিধা মত যত্রতত্র যতির ব্যবহারের 
জন্য তাকে ছন্দানুসারী নিয়ন ভঙ্গের অপরাধে অপরাধী বলে প্রথম যুগের সমালোচকগণ দোষী 
সাব্যস্ত করেছিলেন। হেমচন্দ্র, বন্কিম, এমনকি কিশোর রবীন্দ্রনাথ পর্স্ত। কিন্তু কোন্‌ প্রসাদণ্ডুণে 
মেঘনাদবল কাব অপাঠ/ হয়ে উঠল না. বাঙালির মগ্লচৈতন্যের কোন্‌ ছান্দোশ্রতি এ যথেচ্ছ যতি ও 
পর্ব ব্যবহারের মধ্যেও একটা শৃঙ্খলায়িত শব্দের মিছিল দেখেছিল আমাদের ভাবতে হবে। অ।পাত 
দৃষ্টিতে ছন্দের ব্যাকরণ বহির্ভ়ীত মনে হলেও অনেক কাব্যের মাধূর্য অনেক ক্ষেত্রে হারিয়ে যায় না 
তার কারণ আমাদের ব্যাকরণের সীমা, এ সৃষ্টির নাগালে আসে না। এ বিষয়ে আচার্য প্রবোধচন্দ্র 
সেনের বাংলা ছন্দে বীতি লঙ্ঘন (কবি ও কবিতা ১৩, ৭৬ আশ্িন) এবং শ্রীকৃষ্তকীর্তন কাব্যের ছন্দ- 
পরিচয় প্রবন্ধ (বাঙলা ছন্দের বিবর্তন পুভ্তকের অনুষঙ্গ, ১৯৭৮ জুলাই) স্মরণীয়। যেহেতু কলাবৃণ্ড ও 
দলবৃত্ত চারমাত্রার পর্বে গঠিত সেই হেতু মিশ্রবৃত্তরীতির ছন্দ অর্থাৎ পয়ার বা দ্বিপদী সমূহও চারমাত্রার 
পর্বে গঠিত হবে। পয়ার বা দ্বিপদীর পদ দুটি ৮।৬ মাত্রার উপর গঠিত অর্থাৎ ৮ মাত্রার পদটি ৪+৪ 
€ ৬ মাত্রার পদটি ৪+২ মাত্রার পর্ধ দিয়ে গঠিত; কিন্তু তীক্ষভাবে চার মাত্রার পর যতি নেই বলে 
কিংবা তির মূল্য না দিয়ে আমরা একেবারে ৮ মাত্রার পর থামি। পয়ারের উৎস চার মাত্রার পর্ব 
থেকে আগত বলেই সর্বদা জোড়মাত্রিকতার দিকে লক্ষ্য রাখা হয়েছে পয়ারে। সত্যেন্দ্রনাথ এই জন্য 
বলেছিলেন_ _বিজোড়ে বিজোড় গাথ। জোড়েগাথ জোড়। 

মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভূবনে-_দ্বিপদীটিতে মরিতে চা / হিনা আমি // সুন্দর ভু / বনে। 
'এই পদটিতে প্রচ্ছন্নভাবে এই রকম পর্ব বিভাজন রয়েছে। খুব ভারি তন্ত্র বা কাহিনী বহনের পক্ষে 
পর্বের তাল ঠুকে ঠুকে যাওয়াকে বাদ দিয়ে একেবারে আট মাত্রার শেষে যতি দিয়ে পূর্ণ পদ তৈরি 
পয়ারের প্রধান বৈশিষ্ট্য এবং এইখানেই এর গাস্তীর্ব ও শোষণ ক্ষমতা । রব 

সংস্কৃত কাব্যে ঝৌক দিয়ে পর্ব শুরু ছিল না। ঝৌক বা প্রপ্বর এর প্রয়োজন হয়নি কারণ সংস্কৃতে 
সমমাত্রিক "পর্ব" ছিল না। সেখানে প্রতিটি পংক্তিতে যতি দ্বারা বিভাজিত অংশের নাম ছিল 'গণ;। 
'গণ' মানে বহু বা গুচ্ছ। এখানে শব্দগুচ্ছ। কাজেই প্রতিটি গণের অক্ষর (511210) সংখ্যা এবং শব্দ 
সংখ্যা সমান হবে তা নয়-_ওধু ছন্দ সৃষ্টির জন্য যতি অনুসারে থামা। আবার প্রতিটি “গণে" লঘুগ্ডরু 
ভেদে বিভিন্ন নাম এবং লঘুণ্ডতরুর অবস্থানও নির্দেশিত। ফলে শ্লোকের পর শ্লোক পাঠেও কোনো এক- 
ঘেঁয়েমি দেখা যেত না। পাঠকও থাকতেন সচেতন। 

সংস্কৃত ছন্দ কত বৈচিত্র্যময় একটি দৃষ্টাস্ত থেকে বোঝা যাবে। 

২ ২ ২২ ১১১১১ ২ ২১২২ ১২২ মাত্রা ৮/৭/১২ 

কশ্চিৎ কাস্তা / বিরহগুরুণা / স্বাধিকার প্রমত্ 5 বর্ণ (551100)16) ৪1৬1৭ 

২২ ২২ ১১১ ১১২ ২১২ ২১ ২২ মাত্রা ৮/৭/১২ 

শাপে নাস্তং / গমিত মহিমা / বর্ভোগ্যেন ভর্তৃঃত _ বর্ণ $91101015).81৩17 

এই বিশেষক্রমে বিন্যস্ত সতের বর্ণের পংক্তি নিষে গঠিত ছন্দকে বলা হয় “মন্দাক্রান্তা”। 
মন্দাক্রাস্তার আর একটি লক্ষণ এই যে, এর প্রথম চার বর্ণের পর একটি, পরবর্তী ছয় বর্ণের পর আর 
একটি যতি থাকার ফলে প্রত্যেক পংক্তি তিন ভাগে 'বিভক্ত। এই তিনটি ভাগের নাম “গণ', পর্ব নয়। 


বাঙলা ছন্দের স্রোতধারা ও মধুসূদন ৪৬৯ 


কারণ পর্বে মাত্রা সংখ্য। সর্বদাই সমান থাকে । ফলে ঝৌক বুক্ত পরকে স্বীকার করে নিয়ে 'বীররসের' 
কাব্য রচনা করা অসম্তব। 

বাঙালির ছন্দ-বোধের কথ রবীন্দ্রনাথ চমৎকার ভাবে আলোচনা করেছেন। আমরা সাধারণত 
লাক্য বা পর্বের প্রথমে ঝৌক বা প্রন্বর দিয়ে ছেদ বা যতি পর্ধস্ত গড় গড় কারে পড়ে যাই। প্রতিটি 
শাব্দের যে পৃথক পৃথক বৈশিষ্ট্য না ওজন আছে, সেগুলির কোনো মূল্য থাকে না। অর্থাৎ বাঙলা শব্দ, 
উচ্চারণগত মূল্য পায় না, পায় তার অবস্থান ভোদে। এতে কোনো মতেই বার রসের কাবা গড়ে 
উঠতে পারে না। ফলে মধুসূদন পয়ারে প্রবহমানতা আনতে বাধ্য হয়েছিলেন পর্ব-নির্ধারক যতিকে 
অস্বাকর করে। 

বাঙালির চিরাচরিত হুন্দ চেতনায় “পর্ব বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছ্ে। কি সংগ্কত ছন্দ- 
ব্যাকরণে “পর্ব শব্দের পরিবর্তে 'গণ' শব্দের বাবহার রয়েছে। পরিভাষা হিসাবে "পর্ব" শন্দটি বিজ্ঞান- 
সম্মত। মনে হর দেশি “পাব' শব্দ থেকেই পর্ব শব্দের সৃষ্টি। আমর। থে আখের পাব, শল-খাগড়ার 
পাব বাশের পাব ইত্যাদি বলি সেই ধারণা থেকেই। দুটি গাঠের মধ্যবর্তী অংশকে আমরা পাব বলি। 
পাব গুলি সমান মাপের। এই পাব শন্দকে সংস্কার করে আমরা “পর্ব বলে থাকি। 

কিন্তু এই চমৎকার অর্থবহ সংজ্ঞা “পর্ব' ছন্দ-বিচারের ক্ষেত্রে কে প্রথম ব্যবহার করলেন জানবার 
বিষয়। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেনের কথায়, “বাংলা ভাষায় স্বাভাবিক উচ্চারণ বিভাগ অর্থে “পর্ব 
শন্দের প্রথম প্রয়োগ দেখ। যায় বোধ করি রবীন্দ্রনাথের “বাংলা ছন্দ' দ্বিতীয় পর্যায়) প্রবন্ধে । 
“সবুজপত্রে' প্রকাশিত (শ্রাবণ--১৩২১, ইং ১৯১৪) এই প্রবন্ধটির একছ্ানে আছে, ছন্দ, ওয় 
সংস্কারণ পৃ-৩২) যদি জোর দিতে চাই ওবে বাক্যের পর্বে পর্বে ঝোক দিয়া থাকি।” ববীপ্রনাথকে 
অনুসরণ করেই সত্যেন্দ্রনাথ তার ছন্দ সরস্বতী বইতে পর্ব শব্দ ব্যবহার করেন। আজ ছন্দ ব্যাকরণে 
“পর্ব” সর্বাধিক জনপ্রিয় শব্দ। 

কিন্ত সংস্কৃত সাহিতোও দেখা বায় পর্বানুসারী ছন্দ সৃষ্টি। পঙ্মটিক৷ তার প্রথম দৃষ্টান্ত । পন্ভাটিকার 
পর্ব মাত্রই চার মাত্রার । শুধু তাই নয় “পঞ্চকল গণ” বা পাঁচ মাত্রার পর্ব জয়দেবে বথেষ্ট পরিমাণ 


জনপ্রয়। যেমন-_ 
||| 11 ॥11| ||| ॥ || 
মা // দক্তভকচি / কৌমুদী 
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হরতিদর / টিমির মতি / ঘোরন্‌ 


বাঙলা পয়ারে যেমন ৮৬ মাত্রার পদগুলিতে ৪ মাত্রার পর্বই রয়েছে, তীব্রভাবে চারমাত্রার পর 
যতি এবং ঝৌক দিয়ে নতুন পর্ব গুরুকে ক্ষীণ করা হয়েছে তেমনি সংস্কৃত ভাবাতেও ভ্রুতপদে ছুটে 
চলার প্মটিকা ছন্দেও চার মাত্রায় পর্ব বিভাজনকে অস্পষ্ট করে বৃহৎ যৌথ পরিবারের মত দীর্ঘ 
পত্ভাটিকাতে পরিণত করার প্রয়াস রয়েছে। 


|| 1 ॥11॥ 1111 1॥ 
হরিম্মরণে সরসং মনো ₹ ১৬ 
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কুতৃহলম্‌ - ১৬ 
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মধুর কোমলকাত্ত পদাবলীং - ১৬ 
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শূনু তদা জয়দেবসরস্বতীম্‌।। ₹ (১৬+২) ১৮ 


মিশ্রবৃত্ত ছন্দের বহনক্ষমতা বাঙলায় তিন রীতির মধ্যে সর্বাধিক। চার মাত্রার প্ভাটিকা বা 


৪৭০ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


কলাবৃও ঝর্ণার মত 'তরলিত চন্দ্রিত চন্দন বর্ণা' হয়ে কেবলই ছুটে চলে-বড় জোর ছিপখান তিশ 
দাড় তিন জন মাল্লাকেই তা স্মরণ করিয়ে দেয়। বিশাল ভারবাহী বড় গোখাণ তাতে যেতে পারে না। 
এর চেয়ে সামান্য কম ক্ষিপ্র দলবৃত্ত--চার মার্রার-বৃষ্টিপড়ে টাপুর টুপ্র নদের এলো বাণ-- 
জোয়ারে উচ্দসিত প্রাবনের নদীর ম৩_-ভারি তৈভসপত্র বহনকারী নোধানের ক্ষেত্রে ঠিক নাবা শয়। 
এরপরই মিশ্রবুণ্ড বা পরার -এর গতি ধার ছির, পাল তুলে অর্ণবযানের যারা চলে_তরঙ্গ ভঙ করে 
ভারি ভারি ভাব. কাহিনী ও টিত্রের পসরায় তা পূর্ণ । মধুসুদন মেঘনাদবধ কাবোর জন্য মিশ্রবুগ্ডকেই 
গ্রহণ করেছিলেন। অথচ দলবৃত্ত ছন্দের বাকরণ তার কাছে স্পষ্ট ছিল। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন 
ঈল্লা়তম কাহিনীর ক্ষেত্রে বা বা্গচিথের পক্ষে দলবৃন্তের প্রয়োগ ধাভাবিক। যেমন তার প্রহসন 'বুড়ে। 
শালিকের খাড়ে রো'তে সার্থক দলবৃ্ডের ব্যবহার আছে। 
বাইবে ছিল / সাধুর আকার // 
মনটা কিন্তু / ধর্ম (ধায়া // 
পৃণ্য খাতায় / জমা শূন্য // 
শগ্ডানিতে / চারটি পোয়া // 

মধুসুদন মিশ্রবৃন্ত দ্বিপদাকেই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছন্দ বলেই গ্রহণ করেছিলেন। কারণ কলাবৃত্ত 
ও দলনবৃণ্ড উভয় বৃত্তেরই প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি মিশ্রবৃত্ডে বিদ্যমান। বিখ্যাত পণ্ডিত অধ্যাপক ড. অশোক 
চট্টোপাধ্যায় শাস্্রী প্রণীত বৈদিক ও লৌকিক ছন্দে পিঙ্গল পুস্তকে (পৃঃ৪২) একটি চমৎকার 
আলোচনা আছ্ে। “বিরাট ছন্দের উুয়সী প্রশংসা ভিন্নভাবে শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে। এই ছন্দের 
শক্তি তুলনামূলক ভাবে অনেক বেশী। এই বিরাট ছন্দঃ পঞ্চবিধ বীর্য যুক্ত।"' তিনি দেখিয়েছেন পাদএরয় 
বিশিচ্চ বিরাট ছন্দ গায়ত্রী ও উদ্চঃক ছন্দের গুণবিশিষ্ট অক্ষর সংখ্যার দিক দিয়ে অনুষ্কুপ ছান্দের সদৃশ 
এই বিরট ছন্দ। তা ছাড়া বিরাট ছন্দের নিজন্ব বৈশিষ্ট্য। অধ্যাপক চট্টোপাধ্যায় শান্ত্রীর মতে, 
্ টু ধা উষ্নিক, অনুষ্টুপ ও বিরাট-_-এই সব ছন্দের বীর্য এই বিরাট নামক ছন্দে 
আছে।” সেই রকম মিশ্রবৃত্ত ছন্দে দলবৃন্ডের মত রুদ্ধদলের জন্যও (০195৩এ $১11/1৩) একমাত্রা 
উল আবার কলাবৃণ্ডের মত রুদ্ধ দলের জন্যও দুই মাত্রা (শন্দান্তের রুদ্ধ দল) গৃহীত। 
এ ছাড়া পদগঠনকালে পর্ব বিভাজনে যথেষ্ট পরিমাণ শিথিলতা । মধুসৃদন বীররসের কাখ্য রচন। 
করতে গিয়ে বিচিব্রভাবে পবীক্ষা নিবীক্ষা করেছেন, কিন্তু সর্বংসহা ধরিত্রীর মত বহু অনিয়মকে এই 
মিশ্রবৃত্ত পয়ার আত্মসাৎ করে নিয়েছে। 

অমিত্রাক্ষর ছন্দের বৈশিষ্ট্য কতকগুলি প্রযুক্তির উপর দাঁড়িয়ে আছে। সেগুলি মধুসূদন খুব 
সচেতন ভাবেই প্রয়োগ করেছিলেন। 

ক) প্য়ারের অস্তানিলকে তিনি ব্যবহার করলেন না। কারণ তিনি জানতেন, বীররসের কাব্যের 
গতি হবে সৈনাদলের চলার মত। যোদ্ধারা পেছন ফিরে তাকাবে না। পয়ারের অভ্তামিলের বৈশিষ্ট্য 
হল শেষ চরণের মিল পেছন ফিরে দেখে প্রথম চরণের মিলের সঙ্গে মিলছে কিন! । যুদ্ধের বর্ণন| ও 
বাররস সৃষ্ির জন্য তিনি অভ্ত্যমিলকে ক্ষতিকারক মনে করলেন। 

খ) ৮1৬ মাত্রার পদ-বিন/াস এসেছে ৮1৮ এর পজ্ঝটিকা বা পাদাকুলক থেকে। বাঙলা ছন্দ যতি 

ও পর্বের উপর দাড়িয়ে এবং পর্বের শুরুতে থাকে ঝৌক বা গ্যাকৃসেন্টু। মধুসুদন দেখেছিলেন পর্ব 
বা পদের শুরুতে ঝোক বীর রস প্রকাশে সক্রিয় হবে না। পদাস্তের পূর্ণযতি শ্বাস, প্রন্থাস ও বিশ্রামের 
উপযুক্ত হতে পারে কিন্তু ক্রমাগত সম্মুখে চলার প্রবহমানতা ক্ষু্ হবে। তিনি অর্থানুসারা প্রবহমানতা, 
চরণের পর চরণে সঞ্চারিত করলেন। 


বাঙলা ছন্দের শ্রোতধারা ও মধুসুদন ৪৭১ 


গ) এর ফলে ঝোক বা তাল ঠুকে পর্ব শুরু হল না। বরং খ'পছাড়া ভাবে তিনি এমন একইানে 
অর্থ-ঘতির অবস্থান ঘটালেন যা চিরাচরিত ছন্দ চেতনাকে আঘাত দিল। সেই সঙ্গে অর্থ প্রকাশক 
গম্ভীর শব্দও পয়ারের সুরে হারিয়ে গেল না। এই কাব্য ছন্দ ও ভাবের মিলন বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের 
মত্তব্য সর্বাধিক উল্লেখযোগা। 

“পরার আট পায়ে চলে ধলে তাকে যে কত রকমে চালানো যায় 'নেঘনাদবধ' কাবো তাপ প্রমাণ 
আছে। তার অবতারণাটি পরখ করে দেখা যাক। এর প্রত্যেক ভাগে কবি ইচ্ছামতো ঘোেটো খাড়া নান। 
ওজনের নানা সুর বাজিয়েছেন; কোনো জায়গাতেই পয়ারকে তার প্রচলিত জাড্ডায় এসে থামতে 
দেননি। তার আরন্তেই বীরবাহুর বীর মর্যাদা সুগস্তার হয়ে বাভ্ল-_সম্মুখ সমরে পড়ি বার চুড়ানণি 
বারবাহ' তার পরে তার অকাল মৃত্যুর সংবাদটি ধেন ভ|ঙ রণপতাকার শে ভাঙা ছান্দে ভোঙে 
পড়ল-_“চলি যবে গেলা যমপূরে অকালে”; তার পরে ছন্দ নত হয়ে নমক্কার করলে-_-'কহ হে দেবি 
অমৃতভাষিণি'; তার পরে আসল কথাটা, ঘেটা সব চেয়ে বড়ো কথা, সমস্ত কাব্যের ঘোর পরিণামের 
ঘেট। সূচনা, সেট! যেন আসম় ঝটিকার সুদীর্ঘ মেঘগর্জনের মতো, এক দিগন্ত খেকে আর-এক 
দিগন্তে উদ্‌্ঘোধষিত হল--“কোন্‌ বীর বরে বরি সেনাপতি পদে পাঠাইলা রণে পুনঃ বক্ষকুলনিধি 
রাঘবারি।”__(৬৩-৬৪ পৃষ্ঠা, ছন্দ) 


মধুসূদনের প্রভাব 


পরবর্তী ছন্দ-ধারায় মধুসূদনের প্রভাব অপরিসীম । তার পূর্বে কলাবৃত্ত বা মান্রাবৃত্ত রীতির ব্যবহার 
বাঙলায় ছিল না। ক্লাসিক ছন্দ-রীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কিছু কিছু পণ্ডিত কবি বাঙলাতে নয়, 
ব্রজবুলিতে পদরচনা করেছিলেন কিন্তু দেখা যায় তারা ছন্দের ব্যাকরণ সর্বত্র মানতে পারেন নি। 
দলবৃত্ত যা বাঙলার লৌকিক ছন্দ পূবেই বলেছি এটি অস্ট্রিক জাতি সমূহের সর্বাধিক জনপ্রিয় ছন্দ, তার 
বিকাশ ঘটতে থাকে সাধারণ মানুষের দ্বারা যারা সামান্য পূর্বেই কোল ভাষা গোষ্ঠীর ছিল। এই ছন্দের 
শক্তি ও জনপ্রিয়তা সম্বন্ধে কোনো প্রশ্ন আসে না। 

তবুও মধুসূদন সাহিত্যে এর ব্যবহার কাণেননি। তিনি সর্বাধিক নির্ভরযোগ্য হিসাবে মিশ্রবৃত্তকেই 
কাব্যের বাহন হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে মিশ্রবৃন্ডের সমস্ত পরীক্ষ। নিরীক্ষার উৎস কিন্তু 
মধুসূদন: আমরা ধীরে ধীরে এই আলোচনায় অগ্রসর হব। 

১) গৈরিশ ছন্দ : মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দের হাত ধরেই গৈরিশ ছন্দের আবির্ভাব। আমাদের 
সাধারণ ধারণা সেষুগের নাট্যকার ও অভিনেতা গিরিশচন্দ্র তার পৌরাণিক ও ধর্মাশ্রিত নাটকের 
যথাবথ পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই ছন্দকে অদ্বিতীয় মনে করেছিলেন। এতে অর্থ অনুঘারী ঘতি ব্যবহাত 
হয়েছে তবে ৮।৬ মাত্রার অনুশাসন মানা হয়নি। গিরিশচন্দ্র ছন্দ বিষয় আলোচনা করতে গিয়ে 
মহেন্দ্রনাথ দত্ত (স্বামী বিবেকানন্দের ভ্রাতা) তার গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প পুস্তকে (পৃ-৫৪) বলেছেন, 
“মাইকেলের কাব্যে ঘেমন একটি সজীব তেজঃপূর্ণ ভাব আছে, গিরিশচন্দ্রের কাব্যের ভিতরেও ঠিক 
সেই রূপ গণ্ভীর, স্থির, ধীর ও তেজঃপূর্ণ ভাব রহিয়াছে। সমরোপযোগী জাগ্রত ভাবরাশি তিনি মুক্ত 
"হস্তে জাতির ভিতর ছড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। জাতি যতটুকু সহ্য করিতে পারিবে ততটুকু জীবন্ত 
ভাবসম্পদ্‌ তিনি দিয়াছিলেন। অধিক মাত্রা হইলে বিপর্যস্ত ভাব হইবে, সেইজন্য নিক্তিতে মাপ করিয়া 
তিনি শব্দ ও ভাব প্রয়োগ করিয়াছিলেন। ইহাই হইল গৈরিশ ছন্দ।” মহেন্দ্রনাথ দন্ড অমিত্রাক্ষর ছন্দ 
ও গৈরিশ ছন্দের তুলনা করেছেন। “মাইকেল মধুসূদনের ছন্দও চৌদ্দ অক্ষরের; ইহা আট ও ছয় 
অক্ষরে ভাগ হইয়াছে এবং পংক্তি বা চরণ কখন বা প্রধাবিত অর্থাৎ চৌদ্দ অক্ষরেই ভাব প্রকাশ 


৪৭২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


পাইল, কখন পরবর্তী পংক্তির আরো চার অক্ষর লইয়া যোল অক্ষরে পরিপূর্ণ হইল, এবং অপর 
চরণটি দশ অক্ষরে হইল।” এই আট ছয় মাত্রা থেকে মুক্তি নিয়ে গিরিশচপ্্র নাটকের ভাষাকে আরও 
সাবলীল করেছিলেন। মহেন্দ্রনাথের কথায়, “ইহা আকাশের ন্যায় মুক্ত। কোন বাঁধা ধরা নিয়ম নাই, 
কিন্তু ইহার মধ্যে এমন সুনিয়ম আছে বে সহজেই ছন্দে আনা যায়।” এক কথায় ৮।৬ মাত্রার 
পদবিভাজন থেকে মুক্তি পাওয়ার ফলে প্রবহমানতা অনেক শক্তিশালী হয়েছিল। গিরিশচন্ছের 
অভিনয় কৌশলে এই ছন্দ জনপ্রিয়তা অভ্নি করেছিল বলেই ত। আজ গেরিশ ছন্দ নানে পরিচিত। 

“চিপ।মণি--কভু এলোকেশা-- 

উলঙ্গিনী ধনি, 

বরাভয়করা, ভক্ত-মনোহরা 

শব 'পরে নাচে বামা 

ব্লজবাসী বিভোর সে তানে। 

কভু রজত ভূধর-_ 

নৃত্য করে বববন বলি গালে। -বিশ্বম লা 

মহেন্দ্রনাথের মতে ৮1৬ মাত্রার দ্বিপদীতে পংক্তিগুলি বিভক্ত নর সতা- তবে মিশ্রবৃণ্ড রীতির যে 
প্রধান বৈশিষ্ট্য জোড়মাত্রিক পংক্তি গঠন এবং বিজোড় শব্দ থাকলে বিজোড় দিয়ে জোড় করে 
নেওয়ার বিষয়ে গিরিশচন্দ্র অনেক বেশি সচেতন ছিলেন। 
এই গেরিশ ছন্দের মধ্যেই লুকিয়ে ছিল মুক্তক বন্ধের বীজ। আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন বলেছেন-- 

মুক্তবন্ধ দূরকম-_-সমিল আর অমিল মুক্তক। অমিল মুস্তক মূলত গেরিশ ছন্দেরই আধুনিক রাপ- 

ক্ষুধা মিটাবার খাদ্যনহে যে মানব। 

কেহ নহে তোমার আমার । 

অতি সযতনে, 

অতি সংগোপনে, 

সুখে দুঃখে নিশিথে দিবসে, 

বিপদে সম্পদে, 

জীবনে মরণে 

শত খতু-আবর্তনে 

বিশ্বজগতের তরে ঈশ্বরের তরে 

শতদল উঠিতেছে ফুটি; 

সুতীক্ষ বাসনা-ছুরি দিয়ে 

তুমি তাহা চাও কেড়ে নিতে? 

লও তার মধুর সৌরভ, 

দেখ তার সৌন্দর্য-বিকাশ, 

মধু তার কর তুমি পান, 

ভালবাসো, প্রেমে হও বলি, 

চেয়ো না তাহারে। 


বাঙলা ছন্দের স্রোতধারা ও মধুসূদন ৪৭৩ 


আকাঙ্ক্ষার ধন নহে আত্মা মানবের! 'মানসা নিকুল কামলা (১৮৮৭) 
এই কবিতায় অস্ত্যমিল থাকলেই হয়ে যাবে তা মুক্তক। 
সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলমের ন্লোতখানি বাঁকা 
আধারে মলিন হল যেন খাপে ঢাকা 
বাকা তলোয়ার 
দিনের ভাটার শেষে রাত্রির জোয়ার 
এল তার ভেসে আসা তারাফুল নিয়ে কালে। জলে। বলাব। 
কিগ্ত মধুসূদনের কিছু কিছু কবিতায় মুক্তকের আভাস দেখা থায়। 
ময়ূর কহিল কাদি গোরার চরণে 
কৈলাস ভবনে 
অবধান কর দেবী 
আমি ভৃত্য নিত্য সেবি 
প্রিয়োস্তম সুতে তব এ পৃষ্ঠ আসনে 
রথী যথা দ্রুত রথে 
চলেন পবন পথে 
দাসের এ পিঠে চড়ি সেনানী সুমতি 
তবু মাগে।, আমি দুঃখী অতি।। 'মযুব ও গাব? 
গৈরিশ ছন্দের প্রসঙ্গ শেষ করার পূর্বে বলতে হয় গৈরিশ ছন্দের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাবে বাঙলায় 
এত প্রকার ছন্দ-বন্ধ আবির্ভূত হলেও মূলত গৈরিশ ছন্দ গড়ে ওঠার পেছনে গিরিশচন্দ্রের ভূমিকা 
বিশেষ কিছুই নেই। এটিও মুলত মধুসূদনের সৃষ্টি। 

“মেঘনাদবধের ছন্দ অমিত্রাক্ষর হলেও পয়ার ছন্দের ছাচে ঢালা । রাবণবধের ছন্দও অমিত্রাক্ষর, 
কিন্তু পয়ারে ছাচটা ভেঙে ফেলা হয়েছে। তাই এ ছন্দকে বলা হয়েছে 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর'। সন্ধ্যা- 
সঙ্গীতের ছন্দেও পয়ার ত্রিপদী প্রভৃতি বন্ধকে খাতির করা হয়নি। এই ঘুক্তবন্ধ রাপটাই উভয় গ্রন্থের 
ছন্দোগত প্রধান বৈশিষ্ট্য ও গুরুত্ব, মিল রাখা বা না রাখা নয়। সম্ভবত এজন্যই সন্ধ্যা সঙ্গীতের ভাঙা- 
ছন্দ বচয়িতা তরুণ কবি রাবণবধের ভাঙা ছন্দের আদর্শে উৎসাহিত হয়ে বলেছেন, “গিরিশবাবু এ 
বিষয়ে আমাদের সাহাব্য করাতে আমরা অতিশয় সুখী হইলাম।' 

এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, বাঙলা সাহিত্যে ভাঙা-অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রর্বতনের কৃতিত্ব 
গিরিশচন্দ্রের প্রাপ্য নয়, সে কৃতিত্বের যথার্থ অধিকারী কবি-নাট্যকার মাইকেল মধুসূদন ।”-__ 
(প্রবোধচন্দ্র সেন, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ' বইয়ের ২৮৯ পৃষ্ঠায় আলোচনা ।) প্রবোধচন্দ্র দেখিয়েছেন, 
১৮৬০ খৃষ্টাব্দে মধুসূদন “পদ্মাবতী” নাটকে ভাঙা অমিত্রাক্ষর ব্যবহার করেন সর্বপ্রথম। তার বহু পরে 
'রাবণবধে' ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এই ছন্দের প্রথম ব্যবহার করেন গিরিশচন্দ্র । 

মধুসূদনের দ্বারা মিশ্রবৃত্ত রীতির প্রায় সমস্ত রকম পরীক্ষার দ্বার উদ্ঘাটিত হয়। রবীন্দ্রনাথের 
'কথা ও কাহিনী'তে দেখা যায় প্রবহমান পয়ার হয়ে দীড়িরেছে ঘটনা ও চিত্র বহনের প্রধান ছন্দ। 
অমিত্রাক্ষর ছন্দ আর কিছুই নয়-_অমিল প্রবহমান পয়ার। রবীন্দ্রনাথ ৮।৬ মাত্রাকে মেনে অস্ত্যমিল 
রেখে ভাব প্রকাশে প্রবহ্মানতা আনলেন-__ 

গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে 
মৈত্রমহাশয় যাবে সাগর সঙ্গমে 


৪৭৪ (মঘনাদবধ কাবা চা 


তীর্থন্নান লাগি। সাদল গেল জুটি 
কত বালবৃদ্ধ নরনারী, নৌকা দি 
প্রস্তুত হইল ঘাটে। (দল তাৰ গ্রাস। 
৮।৬ মাত্রার পয়ার পরবতীকালে আরও বিশাল আকার ধারণ করে ৮1১০ মাত্রার পয়ারের পপ নিল। 
পয়ারের ৮1৮ মাত্রার বিকাশ দেখ! গেল সেই সঙ্গে। 
থেই দিন ও চরণে ।। ডালি দিন এ জীবন 
হাসি অশ্রু সেই দিন।| করিয়াছি বিসর্জন 
হাসিবার কীদিবার!। অবসর নাহি আর 
দুঃখিনী জনম-ভূমি || মা আমার মা আমার ।  বাশিনা বাধ প্লে ও সঃ 
৮1১০ মাত্রার মহ।পয়ার আজকের দিনের জনপ্রিয় ছন্দ। প্রবহমানত। এসে সনেট ও আাধুনিক কবিতায় 
জোয়ার এসেছে মহাপয়ারের মাব্যমে। 
কিগ্ড মধুসূদনের অস্ত্যমিল তুলে দেওয়ার মানসিকা আধুনিক বহু কবির মধোই দেখা যায়। এ 
বিষয়ে সার্ক নত্শত্ব আনলেন জীবনানন্দ । ত্রিপদীবন্ধের ৮1৮1৬ বা ৮1৮।১০ এর প্রথম দুটি পদের 
অস্ত্যমিল উৎত্খা করে দিয়ে এক নতুন স্বাদ আনধার চেষ্টা করেছিলেন জীবনানন্দ। 
৮।৮।৬ মাত্রার প্রচলিত ত্রিপদীর দৃষ্টাভ্ত- - 
নামে সন্ধ্যা তদ্দ্রালসা 
সোনার আচল খস৷ 
হাতে দীপশিখা। 
দিনের কল্লোল পর 
টানি দিল বিল্লিস্কর 
ঘন যবনিকা --কল্পনা, অশেষ 
প্রথম দৃটি পদের অস্ত্যমিল তুলে প্রবহমানতা আনলেন জীবনানন্দ__ত্রিপদীতে (৮1৮৬ মাত্রার) 
আমি পথ হাঁটিতেছি 
পৃথিবীর পথে। 
সিংহল সমুদ্র থেকে 
নিশীথের অন্ধকারে 
মাল সাগরে-_ 
এইরকম ৮৮1১০, কোথাও ৮1৮1২ মাত্রার সংযোগে তিনি মিশ্রবৃন্তের আদলটি রেখে দিয়েছেন। 
যেমন-- 


ক) চুল তার কবেকার/ অন্ধকার বিদিশার/ নিশা ৮1৮1২ 
খ) সবৃজ ঘাসের দেশ/ যখন সে চোখে দেখে ৮1৮ 
দাকচিনি দ্বীপের ভিতর ১০ 
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে; বলেছে দে ৮৮ 
এতদিন কোথায় ছিলেন ১০ 


রাপসী বাংলার প্রায় সব কবিতাই এই আদর্শে লেখা। দু-এক জায়গায় সামান্য ব্যতিক্রমও আছে। 
বাঙলার মুখ আমি/ দেখিয়াছি, তাই আমি/ পৃথিবীর রূপ 


বাওলা ছন্দের শ্রোতধারা ও মধসূদল 


খুঁজিতে বাই না আর/ অন্ধকারে জেগে উঠে! উম্রের গছ । 
চেয়ে আছি। 
এসব কবিতাকে আমরা প্রবহমান ত্রিপদী বলতে পারি। 


চিরাচরিত প্রথায় গড়া ৮1৬ মাএার পয়ারে মঅবুসুদণ তিন পবন প্রাক চালিয়ে ছিলেশ। (১) 
প্রবহমানতা, (২) অগ্তামিল হলে দেওয়া, (৩) গুপু হাব অশুসাদা ভি নয় অবিনাভিআবে খত 
প্রয়োগ: প্রয়োজন বোধে তিন মারার পর্ব তৈরি করে খোন বাহয়া! পরনানন্দ প্রবহমান তার আন 
এস।ধারণ সুন্দর ও স্বাভাবিক ছন্দ সৃষ্টি করেছেন। বিগ এই পুবহমত 51 মিশ্রবুভে ঘতখানি সুন্দণ ও 
মাণাশসই দলবুত্ড ব৷ কলাবৃত্তের ক্ষেত্রে তা হয় না। পবাস্রুতাণ শলপুং রাভিতে থে অপ্তক বক্ধ বাজনা 
করেছেন তাতে দলবৃ্ডের চারমাঞার যতি বা পর্ব বিভাচন বুখেছ শপ বা হক 

বিলাসপরের ইস্টেশনে বদল হবে গাডিং 
তাড়াতাড়ি 
নামতে হল। ছঘণ্টা কাল থামতে হবে যাীশাশ।য় 
মহে হল এ এক বিষম খালাই। 
বিনু বললে. কেন, এইতো বেশ।' 
তার মনে আজ নেই যে খুশির শেব। 
পথের বাঁশি পায়ে পায়ে তারে যে আজ করেছে ৮ঞলা 
আনন্দে তাই এক হল তার গোছুনো আর চলা। ফানি পলাতবা 
তাল ঠকে ঠুকে তৈরি চার মারার পর্বকে গণ্ভীর বরে তোল। যায় কলাবৃণ্তড এবং মিশ্রবৃণ্ডে 
একেবারে আট মাত্রার পদ দিরে। তেমনি একেবারে আট মাত্রায় দুটি পর্ব রেখে পদ তৈরি করা যায় 
দলবৃত্ডে। সেখানে চার মাত্রার পর যতি অপ্রত্যাশিত। পরীক্ষা স্বরূপ ৮1৬ মাতার দলবৃন্ড রীতিতে 
প্লচিত দ্বিপদীর উদাহরণ রাখা গেল-__ 


আকাশ ভেঙেছে তাই তুমি/ আসনি তা জানি।। ৮1৬ 
একা স্বপ্নের জাল বুনে ঘরেতে/ আমি বন্দী মানি।। ৮1৬ 
তবু গোধূলি লগনে/ যারা প্রদীপ জ্বালে।। ৮1৬ 
এখন তারাই দেখি অঁধার তাড়ার/ নাচের তালে তালে ।। ৮1৬ 


দলবৃন্ডের আদিম প্রবৃত্তি চার মাত্রার পর প্রবল আঘাত বা শ্বাসাঘাত এখানে এলে চলবে ন।। শুধু 
শেষ চরণে এটি থে চার মাত্রার দলবৃত্ত তার স্পষ্ট প্রকাশ বরাখ। আছে। অভ্ত্যমিলহীন দীর্ঘ থিপদী বা 
পরার, ৮+১০ মাত্রার পদে বিশ্যস্ত দলবৃত্ত রীতিতে লেখা-_এই দৃষ্টাপ্টি 
শুরুচরণ কামার মরে/ গেলে পর তার স্পূত্র নিধিরাম 
দোকান বিক্রি করে হপর আর হাতুড়ি নিয়ে চলে গেল 
স্বর বাড়ি/ সেখানে সে শালাদের সঙ্গে বানাতে থাকে 
বটি, ধারালো লাঙ্গল আর// গোপনে তলোয়ার, জঙ্গীরা 
কিনবে বলে/ পুলিশ এসে একদিন তাকে আর শালাদের ধরে 
নিয়ে গেল। 
মিশ্রবৃত্ত রীতির সমস্ত প্রকার পরীক্ষা নিরীক্ষা ও বাধন ভাঙার কাজ মধুসুদনই গুরু করেছিলেন। 
তার পূর্ণ বিকাশ পরবর্তী রবীন্দ্র কাব্যে সার্থকভাবে প্রকাশিত। এখানে দলবৃত্ত রীতির মত কলা বৃত্ত 
রীতিতেও ব্যাকরণ স্বীকার করে চিরাচরিত ছন্দন্রোতে ব্যতিক্রম সৃষ্টি করে কয়েকটি নিদর্শন দেওয়া 


৪৭৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


গেল। এই বন্ধন মুক্তি মূলত মধুসূদনের বিন্যস্ত পর্ব ও যতি প্রয়োগের ফশশ্রুতি স্বরূপ । 

এখানে বলে রাখা ভালো, মধুসূদন শৃঙ্খল ভাঙা দিরে কাব্য গুরু করেছিলে বলে তিনি 
যাথেচ্ছভাবে এই নিয়ম ভেঙে ছিলেন তা নয়। মেঘনাদবধ কাবোর প্রথম সগে মোট ৭৮৫টি পডজ্তি 
আছে। তার মধ্যে মাত্র অনিয়মিত পর্বগঠন ৯টি ও ৪টি অনিয়মিত পদ-গঠন। এ চারটি পদ-গঠনে 
দেখা ঘায় দুটি পদ মিলে মোট ১৪ মাত্র, ৮-৬ মাএায় সভ্জিত নয়. ৭।৭ মাএার দুটি পদে গঠিত । বেমন 

১. ডোবে শোক সাগরে 11 মৃণাল যথা জলে ।। ১৩৭1১ 

২. রুদ্ধ এবে হেরিলা || বৈদেহী হরতফ ।। ২২২।১ 

৩. ভীমা সমা! অদূরে || হেরলা রহ্ষ*পপতি।। ২৪৩1১ 

9. ঘোর রে।লে! হেমাঙ্গী || সঙ্গিনী দল সাথে।। ৩২৫1১ 
৮1৬ মাত্রার পদে সাজানো তবে শন্দ ব্যবহারে পয়ারের প্রচলিত আড্ডা” ভেঙে গেছে। 

১. বাজিলে কাদে নীরবে । করযোড় করি ৬৬।১ 

২. রাক্ষস-কুল-রক্ষণ £ হায় সূর্পণখা ৯৯1১ 

৩. পাবক শিখা রূপিণী জানকীরে আমি ১০৩1১ 

৪. কুসুম-দাম-সজ্জিত দীপাবলীতেজে ১০৭1১ 

৫. রাক্ষস কুল শেখর, ক্ষম এ দাসেরে ১২২1১ 

৬. পশিলা বার কুঞ্জর অরিদল মাঝে ১৪৭1১ 

৭. দরিদ্রধন রক্ষণ রাজধর্ম। তুমি ৩৫৩1১ 

৮. প্রমদা-কুল-রোদন! প্রতি গৃহে কাদে ৫৪৩।১ 

৯. রাক্ষস-কুল-শেখর তৃমি বৎস। তুমি ৭৩৮১ 

ছন্দ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা এখন কমেই গেছে। আধুনিক কবিতায় ভাবের গভীরতা, তীব্র অনুস্ঠুতি 
সেই সঙ্গে বৃদ্ধিদীপ্ত চেতনা যুক্ত থাকায় কবিতা ছান্দের অভাব বেশি অনুভূত হয় না। কিন্ত স্পষ্ট ছন্দ- 
প্রবুক্তি কবি-প্রতিভার মহীরুহকে মাটির তলায় অদৃশ্য শেকড়ের মত ৬ না বর্ণগ্থ 
পুম্পের বাহার ঘটায়। একেবারে নবীন কবিরা গদ্যকবিতায় সিদ্ধ হস্ত। ঠারা ছন্দ নিয়ে মাথা খামান 
না। কিন্তু গণ্য কবিতার ভূমিতে অবতীর্ণ হওয়ার আগে ছন্দের ব্যাকরণ সামান্য জানা দরকার । 
আমাদের যাঁরা জনপ্রিয় কবি তারা প্রত্যেকেই ছিলেন ছন্দ সচেতন। আজকের দিনে বিশেষত সুভাষ 
মুখোপাধ্যায়, নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, শঙ্থ যোষ এবং সামান্য পুর্বে অলোকরঞ্জনের কবিতায় ছন্দ- 
সচেতন পদযাত্রা আমবা লক্ষা করেছি। হয়ত আরও অনেকে আছেন। নতুনরাও আসছেন। কবিতায় 
ছন্দের পরীক্ষ! নিরীক্ষার শেষ নেই। মধুসৃদন বে সাহসিকতা নিয়ে আমাদের স্বাভাবিক ছন্দ-চেতলা। 
নাড়া দিয়েছিলেন তার এতিহাসিক মূল্য অসাধারণ। 


হরকোপানলে না পুড়ে যেন রে কাম! 
বিশ্বজিৎ রায় 


মধুসুদন তার চতুর্দঘশপদী কবিতাবলীর “কবি' শীর্ষক সনেটটিতে কবির সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এইভাবে : 

সেই কবি মোর মতে, বল্পনাসুন্দরী 

যার মনঃ-কমলেতে পাতেন আসন, 

অস্তগামি-ভানু-প্রভা-সদৃশ বিতরি 

ভাবের সংসারে তার সুবর্ণ-কিরণ। 
লক্ষণীয় এই উপমানটি। কল্পনা অন্তসূর্বের কিরণসদৃশ। অভ্তসূর্যের বিভায় আলোকিত হচ্ছে কবির 
মনঃকমল। এই উপমানটি আমাদের চকিতে মনে করিয়েও দিতে পারে মেঘনাদবধ কাব্যের আরেকটি 
উপমানের কথা। ষষ্ঠ সর্গে অন্যায় সমরে নিহত হয়েছেন ইন্দ্রজিৎ। মধুসূদন লিখেছেন : 

লঙ্কার পঙ্কজরবি গেল৷ অস্তাচলে 

নিবর্বাণ পাবক যথা, কিন্ব। ত্িষাম্পতি 

শাস্তরশ্মি মহাবল রহিলা ভূতলে। 
বাল্মীকি রামায়ণের মেঘনাদ মধুসূদনের কাব্যে নতুনভাবে নির্মিত। এই নতুন নির্মাণের পেছনে রয়েছে 
কল্পনার ভূমিকা। সেই সূত্রে দুই সদৃশ উপনানকে পাশাপাশি রাখাই যায়। কল্পনা সুন্দরী কবিমনকে 
আলোকিত করছেন আর লঙ্কার পঙ্কজরবি ইন্দ্রজিতের মৃত্যাদৃশ্য পাঠক হৃদয়ে বেদনার সঞ্চার 
ঘটাচ্ছে। বাল্মীকি রামায়ণ পাঠে এই বেদনা জাগ্রত হয় না অথচ মধুসুদনের কাব্; পাঠক প্রতিক্রিয়া 
সম্পূর্ণ ভি্ন। কবির নব নির্মাণ কৌশলেই তা সম্ভব হচ্ছে। অথচ মধুসূদনের সমালোচকরা অনেক 
সময়েই ধরতে পারেন না কবি কপ্পনার মাহাত্ম্য। তীব্র অভিযোগ করেন, “প্রকরণের অভিনবত্ব বাদ 
দিলে' মেঘনাদবধ কাব্যে 'অপুবর্ধ পরিবর্তন বা বিদ্রোহ কিছুমাত্র নেই।” এমন কী মেঘনাদবধ কাব্যের 
পরিণতির অসামঞ্জস্যটুকু ধরিয়ে দিতেও পিছপা নন বুদ্ধদেব : “..শেষ পর্যস্ত আমরা তো এই দেখলুম 
যে মেঘনাদ-প্রমীলা পাশাপাশি বসে রথে চডে স্বর্গে গেলেন, আর মৃত্যুর পরে এতই যদি সুখ তাহলে 
আর মৃত ব্যক্তির জন্য শোক করব কেন, আর রাবণের জন্যই বা দুঃখ কিসের।” বুদ্ধদেব 'প্রসিদ্ধতম 
কিংবদন্তী” আর দুর্মরতম কুসংস্কার” ঘোচানোর জন্য কলম ধরেছিলেন। অথচ এখন বুদ্ধদেবের 
লেখাটি পড়তে গিয়ে আমাদের মনে হয় মেঘনাদ-প্রমীলার স্বর্গারোহণের দৃশ্যটিকে তিনি নিতান্তই 

স্থানচ্যুত করে দেখেছেন। এই সংস্থানচ্যুতির দায়ে অভিযুক্ত করা যায় রবীন্দ্রনাথকেও। “ভারতী” 

তে প্রকাশিত রবীন্দ্র-রচনাটিকে বুদ্ধদেব চিহি্ত করেছেন “তারুণ্যের সত্যভাষণ” হিসেবে। এই 
তারুণ্যের সত্যভাষণে অন্যান্য অভিযোগের পাশাপাশি দুটি অভিযোগ লক্ষ্য করার মতো। দুটিই 
পুরাণপ্রয়োগ সংক্রান্ত। 

ক. বলপূর্বক ইন্দ্রজিৎকে মদন ও প্রমীলাকে রতি করিতেই হইবে। রতির ন্যায় প্রমীলাকে ছাড়িয়া 
মদনের ন্যায় ইন্দ্রজিৎ চলিলেন, মদন কুলগ্নে যাত্রা করিয়াছিলেন, ইন্দ্রজিৎও তাহাই করিলেন। তখন 
মদন ও ইন্দ্রজিৎ একই মিলিয়া গেল, আর রতিও কীদিয়াছিলেন, রতিরূপিণী প্রমীলাও কাদিলেন, 
তবে তো রতি আর প্রমীলার কিছুমাত্র ভিন্নতা রইল না।” 

খ. রতি মদন সংক্রাস্ত অন্য আপত্তির খোঁজ পাওয়া যাবে শিবের ধ্যানভঙ্গ 
প্রসঙ্গে। ধ্যানস্থ শিবকে কামকলায় পরিতুষ্ট করে রাবণপক্ষ থেকে রামপক্ষে নিয়ে আসতে চান 
পার্বতী। তার এই কাজে সহায়ক রতিপতি মদন। 


৪৭৭ 


৪৭৮ নেঘলাদবধ কাবা চর্চা 


চল মোর সাথে, 

হে অনাথ, যাব আমি যেথা যোগিপতি 

যোগে মগ এবে, বা। চল ত্র করি। 
এহ বাছা" সন্বোধনটি রবীন্দ্রনাথের পছন্দ হয়নি বাছার সঙ্গে মাতার শুঙ্দার সাক বাক্বিশিনয় 
তার কাছে চড়ান্তড পসাভাস। সমালোচক ববাপ্রণ।পের টিপ্ননা, 'বাছার সহিত মাতার কা »এহখণর 

মিালাপ হইতেছে (দিখিয়াছেন ৮ 

চ/পাতভাবে বুদ্ধদেব ও ববান্রনাথের সমালো্ন। নিতাণ্ড অসার বলে মনে হয় শা। এমন কী 
শবুপুণশেব বাবার বে খাশোধো গা পাঠক তর, তাও স্বানার্ঘ। কিন্তু অ/নব সমায়েই তা বশে 
পাঠের খণ্ডতায় ঢাখা পড়ে যায় অন্যভর সগ্তাবনা। ঘদি সেই অনাতর সম্তাবন। আবির করা যায় 
তখন প্রতিকূল যুক্ডিগুলিকে সাজে ফেলা যায় গভীরতর আনুকুল্যে। এখন তর্ডগতভাবে লেখকের 
মৃতু[ ঘটে গেছে। অবিণির্মাণের দাপটে টাকাব্যাখ)ও প্রার বাতিল। তবু মেঘনাদবব কাবের একটি 
পাঠ সন্তাবনাকে স্পর্শ করতে চাইছি আমরা। রবীপ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের প্রতিকূল সমালোচনা সেই পাঠ 
নিমাণের আয়ুধ। তাদের সমালোচনাকে বিশেষ একটি সংস্থানে প্রতিষ্ঠা করাই আমাদের অধিষ্ট। এট। 
পরম কৌতুকের যে, কোনো প্রতিবল সমালোচনা বিশেষ সংস্থানে অনুকূল হয়ে উঠতে পারে। 
রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের সাহিতা গ্রাপন থেকেই এর উদাহরণ দেওয়া যায়। রবীপ্দ্রনাথের “যোগিয়া' 
(কড়ি ও কোমল) কবিতার মিঠে ও কড়া প্যারোডি করেছিলেন কাশীপ্রসনন কাব্যবিশারদ। “মানুষের 
মনে মনে/এভদিন ছিলে ভাল /বেনশ রে পুলক আজ/তোমার এ দশ হলো ?./নাচিতেছ কোন্‌ 
গাছে,/কোথায় সে গাঙ্ছ আছে ঃ/না জানি কেখন গাছ-- হায়রে কপাল ॥/ নেওড়া কি সহকার/ ঠিক 
বাব সাধ্য কার দিল নারিকেল কিংব। খভ্ভ্ররি কাটাল!” কালীপ্রসম্ন রবীপ্্রনাথের ব্যঞ্রনাময় 
রোমান্টিক কবিভাবার কাব্/সংস্থানটি ধরতে পারছেন না বলেহ পুলককে শেওড়া গাছে তুলেছেন। 
অর্থাৎ আমরা বলতে চাইছি 'যোগিয়া' কবিতায় “পুলক নাচিছে গাছে গাছে" এই কাব্যপঙ্ক্তিটির 
কবিভাষাগত স্বাতস্থ্য কালীপ্রসমন লক্ষ্য করেছেন কিন্তু পুরো কবিতাটির সঙ্গে পঙ্ক্তিটি কোন্‌ অভ্তলীন 
সামগ্জস্যে খুক্ত ত। বুঝতে পারেন নি। অথচ কবিতাটির মধ্যে ছিল “গাছপালা চারিভিতে/সংগীতের 
মাধুরাতে/মগ হযে ধরে স্বপ্রচ্ছবি /এ প্রভাত মনে হয়/আরেক প্রভাতময়/রবি যেন আর কোনো 
রবি।'*--এর মতো পঙ্ক্তি। রবীন্দ্রনাথ বস্তুপুপ্রের বিন্যাসকে কেন ভাঙছেন বোঝা যার, অবশ্য 
কালীপ্রসন্ন বোঝেন নি। একই ভাবে সজনাকাভ্ত দাস যখন জীবনানন্দের কবিভাষাকে সংস্থানচ্যুত করে 
তার মধু ও হুল-এর বিষয় করে তুলছিলেন তখন স্বয়ং বুদ্ধদেব জীবনানন্দের পক্ষে লেখনী ধারণ 
করেছিলেন, বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন জীবনানন্দের উপমানের বথার্থ সংস্থান। তাই বিরুদ্ধ সমালোচন।র সূত্র 
ধরেই স্পর্শ করা যেতে পারে অনুকূল প্রতিবেশ, সেক্ষেত্রে ধু আবিষ্কার করতে হবে বথার্থ সংস্থানটি। 
অবশ্য কবিতে কবিতে সামর্ঘের পার্থ; আছে। ভাব ও প্রকাশ সব কবির রচনাতেই যথার্থ সমধয় 
লাভ করনে এমন ভাবন। অনর্থক। তবে কবি হিসেবে মধুসূদন ব্যর্থ, “তার নাটকাবলি অপাঠা' 
'মেঘনাদবধ কাব্য নিষ্প্রাণ, তিনটি কি চারটি বাদ দিরে চতুদ্দশ-পদাবলি বাগাড়ন্বর মাত্র" এই বৌদ্ধ 
ভাবনা আমরা স্বীকার করি না। কেন করি না তা বোঝানোর জন্যই ন্দ্রজিৎ' এই কেন্দ্রীর চরিত্রটির 
বিন্যাসকে আমরা ণতুন করে তুলে ধরতে চাইছি। কোনে। একটি কেন্দ্রীয় উপমান দিয়ে গোটা 
মহাকাব্যকে হয়তো পড়া খায় শা কিন্তু মহাকাব্যটির কোনো একটি সম্ভাবশাকে স্পর্শ করা যায়। 
মেঘনাদবধ কাব্য মদন-রতি পুরাকাহিনাটি এক বিশেষ উপমান পরম্পরায় আবর্তিত হয়েছে। লা: 
ক্কন্দপূরাণ, সৌরপুরাণ বা পদ্মপুরাণের চেনা সরল চেহারায় 'মদনভস্মকঝাহিনী' এখানে পুনরাবৃত্ত 


হরকোপানলে না পুড়ে যেন রে কাম ১৭১৯ 


হয়নি। তার সংগঠন বদলে গেছে--তৈরি হয়েছে পুরাণের নতুন রাপ। পুরাণের এই ভাঙাগড়ার মধ 
দিয়ে পড়ে ফেল যায় মেঘনাদবধ কাব্য। যে রবীন্দ্রনাথ 'মানমরী' নাটকে মদন সেজেছিলেন, 
“বিজয়িনী' কবিতার পরাজিত মদনের নতুন পুরাণ নির্মাণ করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথই অল্পবয়সের 
উত্তেজনায় পুর্বজ কবির মদন কাহিনীর নতুন নির্ধাণকে ধরতে পারেন নি। আর বুদ্ধদেবের সিদ্ধান্ত, 
“.. আমাদের সাহিত্যে পুরাণের পুনগু্॥ মহিকেল ঘটান নি, খটিরেছেন রবীদ্রনাথ...।" সত্যি কি বলা 
যাবে একথা £ 

আমরা তা বিচার করব। বুঝতে চেষ্টা করব মেখনাদ ও প্রমীপার স্বর্গযাত্রার ঘটন।টিও 
পুরাণপ্রয়োগের বিন্যাসে বিচার করা যায় কি না? অর্থাৎ পুরাণপ্রয়োগের সংস্থান ও কাব্যটির 
সংরূপসংব্রাস্ত আলোচনাকে হয়তো পাশাপাশি রাখা ঘায়। এরই সঙ্গে এসে যাবে কবির অতিপ্রায় 
প্রসঙ্গ। লেখকের মুত্যাতত্ডে আমরা কবির অভিপ্রায়কে গর্ত্ব দিই না। অথচ এই লেখাটির অনাতর 
এক রাজনাতি আছে। উনবিংশ শতাপ্গার পাশ্চাত্য জ্ঞানলব্ নব্জাগরণের মহিমা প্রচার করতে গিয়ে 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী মধ্যযুগের সাহিত্যধারাটিকে আমর অনেক সময়েই বিস্মৃত হই। নবজাগরণের সূত্র 
ধরে সংস্কৃত সাহিত্যধারাটিও আলোচিত হয়, কিন্ত বাংলা সাহিতের ধারা সম্বন্ধে নিশুপতাই গ্রাহা 
সাহিত্য সমালোচনার আদিকল্প। অবশ্য মধুসূদনের কাব্য সমালোচনায় বিরল একটি ব্যতিক্রমের 
উল্লেখ এক্ষেত্রে না করলে অন্যায় হবে। বিধুঃ দে তার “মাইকেল ও আমাদের রেনেসান্স' প্রবন্ধে 
জানিয়েছিলেন, “রামায়ণ, মহাভারত এবং কবিকল্কণ চণ্ডী যশোর-খিদিরপরের ছেলেরও রক্তের মধ্যে 
অমর হয়ে রইল।” অবশ্য এই মন্তব্যের প্রমাণ হিসেবে যথেছ্ট উদাহরণ প্রবন্ধটিতে নেই। আমরা ধরে 
নিতে পারি কবি-প্রাবন্ধিক বিষু দে তার প্রজ্ঞার দ্বারা স্পর্শ করেছিলেন মধুসূদন সম্বন্ধে অনালোচিত 
একটি অধ্যায়। উত্তরাধুনিক কালপর্বে আজ আমরা যখন ইয়োরো-কেন্দ্রিকতার বিরোধিতা করছি 
তখন উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যধারার স্ঙ্গে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যোগসূত্র স্থাপন 
সাহিত্যপাঠের যোগ্যতর অনুসন্ধান ক্ষেত্র হতে পারে। এর পেছনে অন্য আদিকল্প" আছে। আর 
আমাদের এই নতুন আদিকল্লের প্রতিষ্ঠায় কবির সঙ্গে বোঝাপড়া প্রয়োজন। কবির নির্মাণপূর্ব প্রস্তুতির 
জগৎকে আমরা যেমন স্পর্শ করব তেমনই পুনরাবৃত্ত উপমাপুগ্ত থেকে বুঝে নিতে চাইব কবির 
অভিপ্রায়। এই আদিকল্প নির্মাণের রাজনীতির সুত্রেই লেখকের মৃত্যুর তাত্ত্িকতাকে আমরা সম্পূর্ণ 
মানছি না। 


রবীন্দ্রনাথ ও বুদ্ধদেবের সমালোচনাকে খারিজ করতে গেলে প্রথমেই আমাদের জানতে হবে 
মদনভস্মের প্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীটি কী ছিল। দেবতাদের নির্বন্ধে কামদেব মদন মহাদেবের 
ধ্যানভঙ্গ করতে গিয়েছিলেন। ভ্রুদ্ধ মহাদেব ধ্যানভঙ্গকারী মদনকে ভন্মীভূত করেন। পরে রতিবিলাপে 
তুষ্ট মহাদেব অনঙ্গকে প্রাণ ফিরিয়ে দিলেন। অনঙ্গ মদন বায়ুর মতো অপ্রতিহত গতিতে ধনুর্বাণ ধরে 
সর্তত্র বিচরণ করতে লাগলেন। 

*রাণক মদনভসম্মের কাহিনী কালিদাসের কুমারসম্ভব-এ অসামান্য শিল্পরূপ লাভ করেছিল। 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চন্তীমঙ্গল কাব্যে মদনভসম্মের পৌরাণিক কাহিনীটি ব্যবহৃত হয়েছে। 
এছাড়াও মধ্যবুগের কাব্যধারায় সুদর্শন পুরুষমাত্রেই মদনরূপে উপমিত। প্রকৃতপক্ষে মধুসূদনের 
মেঘনাদবধ কাব্যে মদন প্রসঙ্গ প্রথম ব্যবহৃত হল অনেকটাই মধ্যযুগের সাহিত্যধারার অনুসরণে । 
রাবণের সভাবর্ণনা প্রসঙ্গে মধুসৃদন লিখেছেন, 


৪৮০ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


ধরে ছত্র ছব্রধর- আহা 

হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি 

দাড়ান সে সভাতলে ছত্রধর রূপে! 
সৌন্দর্যমূর্তি মানেই মদননূর্তি মধ্যযুগের সাহিতো এই উপমান সুপ্রচলিত। অবশ্য খোদ ভারতচন্দ্রের 
বিদ্যাসুন্দর-এ সুন্দরকে বর্ধমানের নারীগণ মদনে থেকেও মোহময় বলে মনে করেছিল। আর 
কৃষ্ণরামের বিদ্যাসুন্দর-এ কাঞ্চনপুরের মেয়ের। সুন্দরকে দেখে বলেছে : 

আর ধনী বলে এই তরুতলে 

নিশ্চয় মদন রায়। 
পোড়াইল হর নাহি পঞ্চশর 
আর ধনী বলে তায়। 
লক্ষণীয়, সুন্দরের পরিচয় নিয়ে দুই নারীর মতভেদ। একজনের দৃষ্টিতে সুন্দর সাক্ষাৎ মদন, অন্যজন 
মনে করিয়ে দিয়েছে মদনকে পোড়াইল হর। মধুসুদনের মেঘনাদবধ কাব্যে ছত্রধর যেন মদন। এই 
“যেন'র মধ্যে উৎপ্রেক্ষা আভাসিত হচ্ছে। অর্থাৎ প্রচলিত মদনকাহিনীকে স্মরণে রেখেই মধুসুদন 
এখানে উপ্রেক্ষাটুকু যোজনা করছেন। মধুসূদনের কাব্য পঙ্ক্তিটিতে ছত্রধর উপমেয়, মদন উপমান। 
উৎপ্রেক্ষায় উপমান অর্থাৎ পরাস্মাকেই বাস্তব বলে মনে হয়। এখানে যেন মদন হরকোপানলে 
ভস্মীভূত হননি। মেঘনাদবধ কাব্যের পরবর্তী সর্গে আর উৎপ্রেক্ষা নর, মদনের ভস্মীভূত না হওয়ার 
কাহিনীটি সতাই সম্ভাবিত হল। সেই কাহিনীটি নির্দেশ করার আগে আমরা একবার খেয়াল করবো 
কবি মধুসূদনের পড়াশোনার বিস্তার । 
মধুসৃদনের জীবনীকাররা জানাচ্ছেন আট দশ্‌ বছরের মধু মহিলামহলে কাব্যপাঠ শুনতেন। 

মহিলামহলের কাব্য বলতে তখন বোঝাত রামায়ণ, মহাভারত-_সংক্কৃত মহাকাব্য নয়, বাংলাদেশের 
পাঁচালি কাব্য। যোগীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন, মধুসূদনের কবিত্বশক্তি বিকাশের পক্ষে যে সকল সামগ্রী 
অনুকূলতা করিয়াছিল, রামায়ণ এবং মহাভারতের নাম তাহাদিগের মধ্যে সব্ব্বাগ্রে উল্লেখের উপযুক্ত। 
কিন্তু এই রামায়ণ এবং মহাভারত পাঠ সপ্বন্ধে বাম্মীকি এবং বেদব্যাসের অপেক্ষা কৃত্তিবাসের এবং 
কাশীদাসেরই নিকট তিনি সমধিক ঝণী ছিলেন। মহর্ষিদ্ধয়ের সৃষ্ট চরিত্র হইতে যদিও তিনি তাহার 
কাব্য সমূহের ব্যক্তি নির্বাচন করিযাছিলেন; কিন্তু ভাষাশিক্ষা, বর্ণনানৈপৃণ্য এবং পুরাণান্তর্গত বিষয় 
সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা প্রভৃতি অনেক বিষয়, তিনি কৃত্তিবাস এবং কাশীদাস হইতে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। 
মেঘনাদবধ এবং বীরাঙ্গনার অনেকস্থছলেই সেইজন্য ইহাদিগের প্রভাব লক্ষিত হইবে ।”১« মধু মাইকেল 
মধুসুদন ডাট হলেও মধ্যযুগের কাব্যস্মৃতিকে ভুলে গিয়েছিলেন এমন মনে করার কারণ নেই। বরং 
চতু্দশপদী' কবিতাবলী পড়লে বোঝা যাবে কৃত্তিবাস কাশীরামের বাইরেও তার পাঠ্যপরিধি বিস্তৃত। 
মধুসূদনের কাশীরাম দাস কবীশদলে পুণ্যবান্-ভারতরসের প্রোত এনে সেই বিমল জলে তিনি 
গৌড়ের তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন। কৃম্তিবাস মধুসূদনের কবিতায় কবিপতি। তার বিশ্বাস 'অন্নদামঙ্গলে/ 
যতনে রাখিবে বঙ্গ মনের ভাগারে। (অন্নপূর্ণার ঝাঁপি)। কমলে কামিনী আর ঈশ্বর পাটনী তার 
কবিতার বিষয়। মধুসূদনের রচনায় পাশ্চাত্য প্রভাব নিয়ে আমরা বহুকথা ব্যয় করি, কেউ কেউ 
সংস্কৃত প্রভাবের কথাও বলেন, অথচ 'ব্রজাঙ্গনা'র কবি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নিবিষ্ট পাঠক 
একথা অনেক সময়েই আমরা ভূলে যাই। এক্ষেত্রে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উত্তরাধিকার বহন 
করা যে মধুসূদনের পক্ষে অসম্ভব নয় তা বোঝানোর জন্যই পাঠকদের সামনে এই কয়েকটি কথা 
তুলে ধরতে হল। মদন কাহিনীর বিশ্লেষণে এই প্রেক্ষাপটের গুরুত্ব আছে। 


হরকোপানলে না পুড়ে যেন রে কাম ৪৮১ 


রাবণের সভাবর্ণনায় মদনসদৃশ ছত্রধরকে দেখেছি আমরা! রাবণের এই শোভাময় রাজসভ। 
অবশ্য শেষপর্যত্ত এমন আনন্দময় থাকবে না। রাবণপুত্র ইন্দ্রজিৎ অন্যায় সমরে পরাজিত হবেন। 
মেঘনাদ ও রাবণকে পরাজিত করার জন্য দেবতারা ষড়যন্ত্র করবেন। মদন এই ষড়যন্ত্রের সহায়ক। 
মেঘনাদবধ কাব্যের দ্বিতীয় সর্গে আছে দেবষডযন্ত্রের কথা । রাবণকে পর/|জিত করার জন্য পার্বতী 
শিবের কাছে গেছেন। শিবের ধ্যানভঙ্গ করে পগ্পতির কামপন্রিতৃপ্ত করাই তার উদ্দেশ্য। কাম 
পরিতৃপ্ত শঙ্কর রাবণপক্ষ ত্যাগ কলে দেবতার নিশ্চিন্ত হন। পার্বতীর এই অভিসারে সহায়ক মদন। 
মদন পার্বতীকে বলেছেন--"স্মরিলে পুবের্বর কথা মরি মা তরাসে।' মেঘনাদবধ কাবোর পাঠক পুবেরি 
সেই পুরাকাহিনীটি জ্াানেন। দক্ষদোষে সতী প্রাণত্যাগ করলেন। বিরহী শিব বিশ্বভার ত্য।গ করে 
ধ্যানমগ্র । তখন ইন্দ্রের আদেশে কুলগ্জে শিবের ধ্যান ভাঙাতে গেলেন মদন। ধ্যানভঙ্গ হলে “গ্রাসিলা' 
কামেরে আসি রোষে বিভাবসু”। মেঘনাদবধ কাবো অবশা শঙ্করী অভয় প্রদান করেছেন, চল রঙ্গে 
মোর সঙ্গে নির্ভয় হাদয়ে অনঙ্গ।' এই ভরসা দান ব্যর্থ হয়নি। পরম রঙ্গে মধুসুদন ভারতীয় 
পুরাকাহিনীকে নতুন ভাবে নির্মাণ করেছেন। 
পার্বতী মদনকে নিয়ে শিবের কাছে গেলে পশুপতির ধ্যানভঙ্গ হল। ক্রুদ্ধ শিবের রোষাগ্রি থেকে 
আত্মরক্ষার জন্য তখন মদন কী করলেন? মধুসূদন লিখেছেন, 
ভয়াকুল ফুল-ধনুঃ পশিলা অমনি 
ভবানীর্‌ বক্ষঃস্থলে, পশয়ে যেমতি 
কেশরি-কিশোর ত্রাসে কেশরিণী কোলে 
ভবানীর বক্ষঃস্থলে আত্মগোপন করে বাছা মদন আত্মরক্ষা করেছেন। পার্বতীর সঙ্গে বসলতার 
সম্পর্ক না থাকলে ভবানীর বক্ষঃভ্থলে কেমন করে আশ্রয় নেবেন মদন? আর এই আশ্রয়লাভ না৷ 
করলে তো যড়যন্ত্র সফল হবে না। রবীন্দ্রনাথ যে বৎসলতাকে রসাভাস বলে মনে করেছিলেন সেই 
বৎসলতাটুকু জরুরি । পাশাপাশি ভারতীয় এতিহ্যে মদন শিশু না হলেও রোমক পুরাণের ভালোবাসার 
দেবতাটি শিও। কিউপিড (08191) দেবশিশু পিঠে ডানা, হাতে তীরধনুক। মধুসূদনের বাছা মদন এই 
কিউপিডের আদলে গঠিত। রবীন্দ্রনাথ তা খেয়াল করেন নি। অথচ ভারতী পত্রিকায় মেঘনাদবধ 
কাব্য সমালোচনার আগেই 'ভ্ঞানাঙ্কুর ও প্রতিবিম্ব'-তে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথের সমালোচনা 
গদ্য 'ভুবনমোহিনীপ্রতিভা, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী"। সেখানে হেরিক (৮5170৮)-এর ও 
৬/94/0০৫ 04১14" কবিতার অবসরসরোজিনী-কার-কৃত অনুবাদ “মধুমক্ষিকা দংশন”'-এর আলোচনা 
করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ । কিউপিড ভাষাত্তরে হয়েছে মদন। মেঘনাদবধ কাব্যে অবশ্য রতিপতি মদন 
কিউপিডের আদলে বাছা মদনে বঁপান্তরিত। আবার শুধু কিউপিড নয় পাশ্চাত্য পুরাণের অন্যসূত্রও 
মধুসূদনের স্মরণে ছিল। রাজনারায়ণকে চিঠিতে জানাচ্ছেন মধুসূদন, :/১5 ৪ 10200 01 1110 
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16) 21011050009 57 118 1 1৬০ 1100010110110119, 11109160 11-010105 51511 009 18011107 যো) 
16010110109. £ 0101 17006 11106 01৬০1) 010 61015000৩05 11001091181) 2 1111701 017 75 


[)5১110১১ ইলিয়াড-এ জুপিটার ট্রোজানদের পক্ষে। ঈর্ধাপরায়ণা জুনো মনোহর বেশভৃষায় 
সঙ্ভিত হয়ে এবং ভিনাসের বিশ্ববিমোহন কটিবন্ধ ধারণ করে 109 পর্বতে গেলেন। বিমোহিত 
জপিটার নিন্দ্রা ণেলেন। ট্রোজানদের সর্বনাশ হল। মধুসূদন মদনভস্মের কাহিনীকে ইলিয়াড-এর 
উপাখ্যান দিয়ে ভেঙেছেন। মধুসূদন জীবনীকার যোগীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত, “মধুসূদন ইলিয়াডের ঘটনার 
সঙ্গে কুমারসম্তবের মদনভম্ম বৃত্তাস্ত পরিবর্তিত আকারে সম্মিলিত করিয়া মেঘনাদবধের দ্বিতীয় সর্গ 
রচনা করেছিলেন।”১১ 


হশাদবধ-৩৬ 


৪৮২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


রবীন্দ্রনাথের অপছন্দ হলেও মধুসূদনের সমকালীন পাঠকেরা এই অংশটি পড়তে গিয়ে কবির 
প্রতি বীতরাগ হননি তার প্রমাণ কবির চিঠিতে আছে। তার সঙ্গে দেখা হয়েছিল মেঘনাদবধ কাব্যের 
এক মগ্নপাঠকের। "176 1570 0. 91 7300 11 11101 [01 ৬/1১01011) 16017) 10100110500 1২211. 
50011611116 01 0110 1015 8216 01 0110 [01000 01 91৬০. 010 1২01) 5055 [0 1017). 
বাঁচালে, দাসীরে 
আগ আসি তার পাশে হে রতিরঞ্ন।১ 
দ্বিতীয় সর্গে সংস্কৃত ও পাশ্চাত্য পুরাণের সম্মিলন কেমনভাবে মধুসুদন ঘটিয়েছিলেন সেই চেনা- 
জানা আলোচনাটা আমরা বেশখানিক করেছি। এতে আমাদের পাঠকরা চটতে পারেন। কারণ মদন 
কাহিনীর সংস্থানটি ইপ্রজিৎ-প্রমীলার ক্ষেত্রে কী ছিল তা দেখানোই আমাদের অথিষ্ট। পাশাপাশি 
মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে মধুসূদনের কাব্যের বোগস্থাপন করব এমন ঘোষণার ঘটাও 
আমাদের প্রতিপাদ্যে ছিল। আসলে এই মুখ্য প্রতিপাদ্যে আসার জন্য এই চেনা আলোচনাটি সাজিয়ে 
দেওয়ার দরকার ছিল। কারণ যে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লেখেন, *%০৪ 1785 ৬/৩181) ৩৬৩ 
017001)1,. ০৮০19 11776. ৫৮৩1 %[165১101, 8৮০1৮ 11176 011৫ 011 (1115 ৩০) 101 00 0010 11) 
8) 1001১, সেই মধুসূদনের কাব্যে প্রতিটি ভাবনাই সম্পৃক্ত । মদনকাহিনী তাই দ্বিতীয় সর্গেই শেষ 
হল না। পুরাকাহিনীর ভাঙাগড়ার পরম্পরাটি কাব্যের শেষ পর্যস্ত বিস্তৃত হল। কিন্তু কেমন ভাবে£ 
দ্বিতীয় সর্গে শিবের রোষ থেকে রতিপতি মদনের প্রাণরক্ষা হলেও দেবষড়যন্ত্রে আরেকজনের 
মৃত্যু নির্দিষ্ট হয়ে গেল। তিনি ইন্দ্রজিৎ। আমরা বলতেই পারি শিবের রোযেই ইন্দ্রজিৎ নিহত হলেন। 
অবশ্য শিবের এই রোষ ছদ্মরোষ। পার্বতীর কামকলায় বাধ্য হয়ে শিব রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ পক্ষ ত্যাগ 
করেছেন। এই পক্ষত্যাগের অনুশোচনা টের পাওয়া যাবে ইন্দ্রজিৎ বধের পর। শিব পক্ষে থাকলে যুদ্ধ 
কেমন হতে পারে কিছুক্ষণের জন্য রামপক্ষীয়রা তা টের পেয়েছিলেন। আমরা অবশ্য পাঠকদের এই 
ছদ্মরোষটুকু খেয়াল করতে বলব। কারণ এই ছদ্মরোষের সূত্রে মদনকাহিণী সম্প্রসারিত হয়েছে। 
দ্বিতীয় সর্গে কুমারসম্ভবের মদনকাহিনী পূর্বস্মৃতি। পরবর্তী সর্গে কিন্ত এই আদত মদন কাহিনী 
আলগাভাবে পুনরাবৃত্ত হল। অবশ্য এই পুনরাবৃত্তিকে নিছক পুনরাবৃত্তি বলা যাবে না। সেখানেও 
কাহিনীর নবনির্মাণের ধারাটি লক্ষণীয়। 
আমরা বলেছি শিবের পক্ষত্যাগে অর্থাৎ শিবের ছদ্যুরোষে মেঘনাদের মৃত্যু হল। রোষাগ্নিতে মৃত্যু 
মেঘনাদবধ-কারকে আবার মনে করিয়ে দিয়েছে মদনকাহিনী। মেঘনাদের উ পমান মদন আর প্রমীলার 
উপমান রতি। মধুসূদন লিখেছেন, 
ইন্দ্রের আদেশে, 
রতিরে ছাড়িয়া শূর চলিলা কুলগ্নে 
ভাঙিতে শিবের ধ্যান, হায়রে তেমতি 
চলিলা কন্দর্পরূপী ইন্দ্রজিৎ বলী, 
ছাড়িয়া রতি প্রতিমা প্রমীলা সতীরে! 
কুলগ্নে করিল যাত্রা মদন, কুলগ্নে 
করি যাত্রা গেল! চলি মেঘনাদ বলী 
রাক্ষস কুল ভরসা অজেয় জগতে! 
রাত্রির মিলন শেষে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার কাছে বিদায় নিয়ে গেছেন বাবর 
শিবপ্রসাদরিক্ত ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হয়েছে। বিদায় বিবরণে সেই মৃত্যুই আভাসিত হল। একেই আমরা 
বলছি মদনকাহিনীর পুননির্মাণ। অবশ্য এই নির্মাণের মধ্যে রয়ে গেছে ভাঙারও এক সুত্র । 


হরকোপানলে না পুড়ে যেন রে কাম ৪৮৩ 


সংস্থানের আলোচনা করতে গিয়ে আমরা বলেছিলাম প্রতিকূল সমালোচনাই হতে পারে অনুকূল 
আলোচনার আয়ুধ। রবীন্দ্রনাথ ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলাকে মদনরতি করে তোলায় বিচলিত হয়েছিলেন। এখন 
আমরা বৃঝতে পারি সেই বিচলন অনর্থক। তলিয়ে দেখলে একথাও বোঝা বাবে মধুসুদন কিন্ত 
ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার কাহিনীকে খাপে খাপে রতি-মদন কাহিনীর সঙ্গে মেলাননি। আর সেই ন! (মলানো 
অংশের সঙ্গে ইন্দ্রপ্িৎ প্রমীলার ন্বর্গারোহণের একটা যোগ আছে। লক্ষণীয় ইন্দ্রজিৎ প্রমীলার 
স্বর্গারোহণের বিষয়টি আবার বৃদ্ধদেবের কাছে আপত্তিজনক । অথচ বৃদ্ধদেবের এই আপত্তি কিস্ত 
যথেষ্ট ঘাতসহ নয়। 
মেঘনাদবধ কাব্যের 'উদ্যোগ' শীর্ষক পঞ্চম সর্গে মেঘনাদ-প্রমীলাকে মদন-রতির উপমানে 
উপমিত করা হয়েছে। এর আগেই কিন্তু মেঘনাদ- প্রমীলার পরিণতি নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। (মঘনাদবধ 
কাবোর তৃতীয় সর্গে শঙ্করী বলেছেন__ 
পতি সহ আসিবে প্রমীলা 
এপুরে, শিবের সেবা করিবে রাবণি 
সখী করি প্রমীলারে তুষিব আমরা। 
শঙ্করীর এই সিদ্ধান্তই মেঘনাদবধ কাব্যে অনুসৃত। কু-লগ্নে ইন্দ্রজিৎ প্রমীলাকে ছেড়ে যাত্রা করলেন। 
এই যাত্রা তার শেষ বাত্রা। রামায়ণ কাহিনী অনুসারে লক্ষ্পণের কৌশলী যুদ্ধে এরপর মেঘনাদ নিহত 
হয়েছেন। মধুসূদন রামায়ণ কাহিনীর সঙ্গে ইন্দ্রজিৎ-প্রসধীলার স্বর্গলাভ অংশ অতিরিক্ত যোগ করেছেন। 
ইন্দ্রজিতের দাহকার্য সম্পন্ন হয়েছে নবম সর্গে। প্রমীলাসতী চিতাগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন। সেই 
প্রাণ বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিয়েছে স্বীয় আগ্নেয় রথ। সেই রথে বাসববিজয়ী দিব্যমৃর্তি ইন্দ্রজিৎ 
ও অনস্ত যৌবনকাস্তি প্রমীলারূপসী স্বর্গে গেছেন। অর্থাৎ তৃতীয় সর্গের দেবীর অভিপ্রায় নবম সর্গে 
পরিণতি লাভ করল। 
এখানে আমাদের মনে পড়বে আয্মাহৃতি দানের বা সৎকার লাভের পর স্বর্গলাভ মধ্যযুগীয় 
আখ্যানকাব্ের সুপ্রচলিত ছক। কৃত্তিবাসী রামায়ণে রাবণের পরিণতি স্মরণযোগ্য-_ 
রাবণের চিতাধূম উঠে ততক্ষণ। 
মুক্ত হয়ে গেল রাবণ বৈকুষ্ঠভুবন।।১ 
গোবিন্দদাসের বিদ্যাসুন্দর কাব্যে বিদ্যা ও সুন্দর আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিয়ে স্বর্গে গেছে। 
| এতেক গুনিয়া বিদ্যাসুন্দরের তুণ্ডে। 
অগ্নি নমস্কার করি পড়িলেক কুগ্ডে।। 
হেনকালে দেবরথ আইল ততক্ষণ । 
দেব আজ্ঞায় দেবরথে চড়ে দুইজন ।১* 
মধ্যযুগের এই কাব্যগুলি স্মরণে রাখলে মনে হয় ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার পরিণতি বাংলা সাহিত্যে 
অভূতপূর্ব নয়, বরং মধ্যযুগীয় আখ্যানকাব্যের সঙ্গে সাদৃশ্যযুক্ত। পুর্বজ সমালোচকরা এই সাদৃশ্য লক্ষ্য 
করেননি। অবশ্য আমরা শুধু সাদৃশ্য বিচারেই থেমে যাব না, নিহিত বৈসাদৃশ্যও তুলে ধরব। কৃত্তিবাসী 
রামায়ণে রাবণ প্রচ্ছন্ন রামভক্ত। বৈষ্ঞবভক্তি প্রচার কৃত্তিবাসের উদ্দেশ্য । মধুসূদন কিন্তু তার কাব্যে 
সিদ্ধরসকে ভাঙছেন, ভক্তিপ্রচারের দায় তার নেই। তাই লক্ষ্য করতে হবে, যে শঙ্করী ইন্দ্রজিতের 
বিরুদ্ধে বড়যন্ত্র করছেন সেই শঙ্করীই কিন্তু ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলার স্বর্গবাসের ব্যবস্থা করছেন। ইন্দ্রজিৎ- 
প্রমীলা মঙ্গলকাব্যের স্ব্গত্রষ্ট চরিত্র নন। শঙ্করীর পূজা প্রচারে কোনো সাহাব্য তার করেননি। এমন 


৪৮৪ 'মঘনাদব্ধ আবা চর্চা 


কী স্বর্গলাভের প্রার্থনা তাদের নেই। বরং দেবতারাই অযাচিতভাবে অনস্ত গ্গ প্রদান করেছেন 
তাদের। এখানেই মধুসুদনের কাবা মধ্যযুগের পরিনশুলকে অতিক্রম করে যাচ্ছে। এখানে আমর। 
প্রসঙ্গক্রমে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পালার উল্লেখ করব। ভারতচন্দ্রের বিদাসুন্দর-এ দর্গারোহণ নিয়ে 
১মৎকার কৌও্ক আছে। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর পালার থে সব পুথি পাওয়া যায় তাতে কাহিশীগত 
দিক দিয়ে দূটি ভি রূপকে চিহ্নিত করা খায়। কোনো কোনে! পৃথিতে নিদ্যা সুন্দরের সঙ্গে ঘগের 
কোনো পূর্ববর্তী যোগাযোগ দেখানো হয়নি। অথচ কাহিণার শেষে কালিকা ভাদের সর্গবামে নিযে 
যাচ্ছেন। পড়ে মনে হয় কালিকার পৃজাপ্রচার নয়, বিদ্যা-সুন্দরের বিদগ্ষপ্রণয় বর্ণনাই কবিগ উদ্দেশয। 
শেষে ঘেন নিছক কোভবেহ পর্গলাভের কিস্)া যোগ করে দিচ্ছেন। কৌোনে। কোনে পৃথিতে বিদ্যা- 
সুন্দরের পর্ববর্তা গর্গজাবনের কথা আছে বটে কিন্তু সেট।ও এর পাঁ৯টা মঙ্গলকাব্র মতো শয়। 
(সখানে অন] মঙ্গণকাব্যের নাঘক নায়িকার মতো বিদ। সুন্দর র্গবাসা নয়। তারা মর্তাবাসা, সাধনায় 
দ্বর্গলাভ করেছে। সাধনভ্রষ্ট হয়ে পুনরায় পৃথিবীতে এসেছে বিদগ্ধ প্রণর সম্পাদনের জনা। এর মধ্ো 
কোন্‌ পাঠটি ভারতচদ্দ্রের সেই চুলচেরা বিতর্কে আমরা যাচ্ছি না। গুধু বলছি স্বর্ণচ্যুতি ও স্বর্গলাভ 
ভারতচন্দ্রের কাবোই কৌতুকের বিষয় হয়ে উঠেছে। 

ভার৩চদ্দ্রের কাব্যরচনার শতাধিক বছর পরে মধুসুদন তার কাব্যরচনা করেছেন। তাই তার 
বাবো (৮ তার যখন কোনো প্রার্থন। ছাড়াই অযাচিত ভাবে ইন্দ্রজিৎ-প্রমীলাকে স্বর্গ প্রদান করেন তখন 
আমাদের মনে হয় অন্যায় সমরে ইন্দ্রজিৎকে নিহত করেছেন বলেই এই ধর্ণপ্রদান দেবতাদের 
প্রায়শ্চিস্ত। মৃত্যুর পরে সুখ এই বাণী প্রচারের জন্য নয়, দেবতাদের অন্যারকে চিহি করার জনাই 
মধুসৃদন এই স্বর্গারোহণ পর্বকে তার কাব্যে সংযোজিত করেছেন। মধাযুগের কাব্যের সঙ্গে এই 
সংগঠনের সাদৃশ্য বাইরের। অর্থাৎ মধুসূদন মধ্যযুগীয় কাব্যের উত্ডরাধিকারকে গ্রহণ করে তাকে 
ভিন্নার্থে সম্প্রসারিত করেছেন। 

বস্তৃত পক্ষে তার এই বিন্যাস সচেতন কবি কল্পনার প্রকাশক। পুরাণে মদনবিরহী রতি আকুল 
কানায় ভেঙে পড়েছেন। প্রমীলা পুরাকাহিনীর রতির মতো আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে দেবপ্রসাদে 
মদনরূগী ইন্দ্রজিৎকে পুনজীঁবিত করে তোলেন নি। বিধব। সতী প্রমীলা চিতায় আরোহণের সংকল্প 
করেছেন। প্রশ্নীলার সংকল্প শুনে সুবচন্ী সরমার প্রশ্ন, 

হে দেবি, কন্দর্প যবে মরিল পুড়িয়। 
মরিলা কি রতি সতী প্রাণনাথ লয়ে? 

না, পুরাকাহিণীতে রতি চিতায় প্রাণত্যাগ করেননি । রামনোহনের সহমরণ প্রথা রদ করার জন্য সফল 
আন্দোলনের পরেও মধুসূদন তার কাব্যে সহমরণ বিবৃত করেন দেবতাদের অযাচিত স্ব্গপ্রদান 
কাহিনীকে তুলে ধরার জন্যই। এখানে রতি-মদনের পুরাকাহিনী দ্বিতীয়বার ভেড়ে যায়। বলাই বাহুল্য 
রবীন্দ্রনথ ও বুদ্ধদেব দুজনের কেউই পূর্ব কবির এই কাব্য সংস্থানটি লক্ষ্য করেননি। 

এখানে আরেকটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন! মেঘনাদ-প্রশ্ীলার স্বর্গলাঙে আসাদের বেদন। 
প্রশমিত হয় না। শুধু লঙ্কাপুরীই সপ্ত দিবানিশি বিধাদে বশদেনি আমরাও কেঁদেছি। দশমী দিবসের 
বিসর্জন কি বেদনাদায়ক নর? উমার কৈলাসযাত্র। কি বেদনার সঞ্চার ঘটায় না? কাজেই ইন্দ্রজিৎ- 
প্রমীলার স্বর্থলাভকে বুদ্ধদেব সংস্থানচ্যুত ব্যবহারে প্রসিদ্ধতম কিংবদস্তী ভাঙার চেষ্টী করলেও আমরা 


হরকোপানলে না পুড়ে যেন রে কাম ৯৮৫ 


তার সঙ্গে একমত নই। মেঘনাদবধ পণনবোর প্রথম সর্গে ধার অভিষেক হল নবম সর্দে তারই সংক্ষিয়া 
সম্পয় হল। আর এই অভিষেক থেকে সংক্রিয়া সব কিছুর সাক্ষী রাবণ। এহ এখাকা নিঃসঙ্গ পিতার 
জন্য কি আমরা শোক করব নাঃ 

মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠ প্রতিক্রিয়। স্বতপ্র আলোচনার বিষয়। মেঘনাদলব পাপের নায়ক বিচার 
নিয়ে অগ্রজ সমালোচকদের মধো যথেছ মতাওর আাছে। সে আলোচন। ভি বিবেচনার বিধয়। 
আমরা ওধু মদন-রতি পুরাকাহিনীর ভাঙাগড়ার সুত্রে এই মহাকাবের বিশেধ একটি সম্ভাবনাকে "পরশ 
করতে চেয়েছি। 


তথ্যসূত্র 
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পসু বুদ্ধদেব, মাইকেল, সাহিতাওঠা, ১৯৮১) 

তদেব। 

ঠাকুর রলীন্দ্রনাথ, 'দেঘনাদবধ কাণ্)',  ববীন্দ্রবচনাবলী, উনত্রিংকখশু, বিক্দভার তা, ১৯৯৭, 
পৃ. ৮২-১১৫। 

কদেব। 

লাবাবিশারদ কালীপ্রস্গ, 'নিঠেকড়া', ১৭ নভেঙ্গর ১৮৮৬। 

ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, 'যোগিয়া', কড়ি ও কোমল, রবীন্ররচনাবল্পী, জন্মাশতবার্ধিক সংঙ্গরণ, ১ম খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ 
সরকার, ১৩৬৮, পৃ. ১৫৩। 

বসু বুদ্ধাদেব, মাইকেল, সাহিত্যচর্চা, ১৯৮১। 

1111)11- 11)91005, 170 50081801৩01 50151101116 [২৩৬৫901100570৭- 10106 01175৩1501১ 51 (00989 1সাতত*ত 17104 
15100161 199০, বইটিতে আদিকগ্লের (1154189) রূপার € শির্দাণ নিযে আলোচনা আছে । আগ্রহী পাতক 
দেখতে পারেন। 

পাল প্রফুল্লচন্দ্র সম্পাদিত, বিদ্যাসুন্দব গ্রদ্ধাবনা, কৃষ্ণবাম বিবচিত বিদাসুন্দর, পমতী সাহিতা মশিব, গুছাললা 
সিরিভ. পু ৯। 

বসু যোশীন্দ্রনাথ, মাইবেল মধুসূদন দন্ডের জীবনচরিত, হেযার প্রেস € রাচ্ষাহিশ্ন প্রেস, ১৮উত- পৃ ১৯০১৫) 
গুপ্ত ক্ষেত্র সম্পাদিত, কবি মধুসূদন € ঠাব পত্র।বলী, গ্র্নিলয়, বেশাখ ১৩৭০, পু ১৪১। 

বসু যোগীন্দ্রনাথ, পু ২৯২7 

গুপ্ত ক্ষেত্র, পৃ ১৫২। 

তদের, পৃ. ১৫২। 

যুখোপাধ্যায় হরেকৃঞ্ণ সম্পাদিত কৃত্তিবাস বিরচিত বামায়ণ, সাহিতা সংসদ, ১৯৮১, পু" ৩ত৯৮। 

পাপ প্রফুল্রচন্্র পৃ. ২৯। 


দেবলোক থেকে প্রেতপুরী : একটি পরিক্রমা 
শ্রাবণী পাল 


দর্গ-মর্ত-পাতাল এই ত্রিলোকে প্রসারিত হাবে মহাকাব্যর সঞ্চারপথ, এমনই নিদেশ অলঙ্কারশান্ত্রের। 
'"মঘনাদবধ কাব্য? মধুসূদন সে নিদেশি অগ্রাহা করেননি । লক্ষাপুরীতে, 'ভতলে অতুল সভা রাবাণের; 
দেবলোকে অন্ত্রসংগ্রহে তৎপব (দ্বিতীয় সর্গ) এবং রামচন্দ্রের প্রেতপুরী পরিভ্রমার মপ্যে দিয়ে মধূসৃদন 
অনধিক সর্গ এবং ত্রিভুবন বর্ণনার পথটি সম্পূর্ণ করেছেন। শিকৃম্তিলা ধগুগ্লে দাশরথি লক্ষণের 
হাতে রাবণপুত্র মেঘনাদের নিধন--মেঘনাদবধ কারোর খুল এই বিষয়টি রামায়ণ থেকে নিলেও 
মধুসুদন বেশ কিছু পরিবর্তন করেছেন। যষ্ঠ ও সপ্তম সর্গহ প্রধানত রামারণ প্রেরিত, অনাত্র, বিশেষত 
দিহীয় ও অষ্টম সর্গে দেবলোক এবং প্রেতপুরী বর্ণনায় মধুকরী কল্পনার অবাধ পক্ষবিস্তার। আরো 
স্মরণীয়, এই সর্গদ্বয কবির প্রতীচ্য মহাকাব্য তন্নিষ্ঠ অধ্যয়নের ফল। বন্ধু রাজনারায়ণ বসুকে দ্বিতীয় 
সর্গের পাণ্ডুলিপি পাঠিয়ে মধুসূদন লিখেছিলেন : ১৯819040617 01110011017070 &])6)5, 90৪ 
৮111 100) 00011- 7৩1011114৩4 01 016 10901110001001) 11174 010 1 এ] 1101 05110100910 52৬ 
01101 11950 11)001701010115 11101100100 11-10011615 ৮1৭10 06) 30111101011 1৬10000171 100. 1 01015 
10000) 1 170৮0 91৮৩1) 110 91)15000 25 011010051]] 01111140011 25 190১51101৩- 

ষষ্ট এবং সপ্তম সর্গ শেষ করার পর তাকেই আর একটি চিঠিতে জানাচ্ছেন মধুসূদন 21৮1. (907 
1১ (6) 1৩ 901040101৩4 018100001) 11011 10 1015 1010101. 10950110100, 1100 0100111510216205. 

এইভাবে দেশীয় বিষয়কে কখনো বিজাতীয় এতিহোর মধ্যে প্রতিস্থাপনের একটি গুঢু প্রবর্তনা 
সেদিনকার ও পনিবেশিক জীবন-সন্ভুত অভিলাষ । পরাধীন জীবনে অপ্রাপ্তি আর নৈরাশ্যের অন্ধকারের 
মধ্যে যুরোপীয় সংস্কৃতির উজ্জল রৌদ্রালোকে চোখ ধাধিরে গিয়েছিল অনেকেরই । শ্বেতদ্বীপের জন্য 
দুর্মর বাসনা বুকে নিয়ে আপ্লুত মধুসুদন সেদিন প্রশ্থ করেছিলেন : “৮10 15 17)5 51707811101 
1105 ৩০17৩ 10 00 0/৩111181" এই অভিভবেই তার মনে হয়েছিল "'.... 9১ 21911 0111511001 
60801, 1 0011 001৬ 9 [91107519920 (0 111110101517. অথচ একথাও ভুললে চলবে না যে, এই 
খ্রিস্টান যুবকই বলছেন, "1 19৬০ 117৩ 81010 10151110108 01 98 01051015. 1015 1011 01 
0০৩19. ৯ 1110৬ ৮101) 01) 110501001৮6 17500 001 1001)0019010010 111৩ 10051 1750001101 0101085 
081 0111. এই ধরনের স্ববিরোধিভায় আক্রান্ত সেঘুগর প্রায় সব শিক্ষিত বৃদ্ধিতরীবী, মধুসূদনের 
মাতো প্রবল প্রাণে তার প্রকাশ কিছু বেশিই। স্বভাবতই, এই মধুসূদন যখন ভারতীয় মহাকাব্যের সুত্র 
নিয়ে কাবা রচনা করবেন, মহাকবি হবার স্বপ্ন দেখবেন, তখন তার কাব্যে প্রতীচ্যের মহাকবিও 
অনুপছ্িত থাকবেন না। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাবে-ভাষায়-চিত্রকল্পে হোমার-ভার্জিল-মিন্টনকে 
সন্ধানের প্রয়াস ও পরিশ্রম দীর্ঘদিনের, আমরা সে পথে হাটব না। গুধু বুঝে নিতে চাইব দেবলোক 
আর প্রেতপুরী সর্গ-পরিকল্পনার উৎসে সন্ত্রির কবির মনোজগতটি- মধুসূদন কি কেবলমাত্র 
মহাকাব্যের ঘটনাত্রমকে ব্রিলোকে বিভৃত করবার জন্যই দেবলোক আর প্রেতপুরীর অবতারণা 
করেছিলেন£ এর মধ্যে কি ছিল নিছকই বৃদ্ধিচর্চার আনন্দ £ না কি এর সঙ্গে হিশেছিল ও পনিবেশিক 
কবির অবসাদ আর সেই গ্লানি থেকে উত্তরণের আকুতি! 

'অন্ত্রলাভ' শীর্ষক দ্বিতীয় সর্গের সূচনা আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে-_ 

অস্তে গেলা দিনমণি, আইলা গোধুলি”_ 
একটি রতন ভালে । ... 


দেবলোক থেকে প্রেতপুরী : একটি পরিক্রম' ৪৮৭ 


আইলেন নিদ্রা দেবী: ক্লাত্ত শিগকুল 

জননীর ক্রোড়-নীড়ে লভরে যেমতি 

বিরাম, ভূচর সহ জলচর আদি 

দেবীর চরণাশ্রমে বিশ্রাম লভিলা। 
লক্ষণীর, অষ্টম সর্গ€ শুরু হরেছে সমাগত রাত্রির বর্ণনায়--- 

রাজকাজ সাধি যথা, বিরাম-মন্দিরে, 

প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে 

কিরীট; রাখিলা খুলি অভ্াচলচড়ে 

দিনাত্তে শিরের রত্ু তমোহ। মিহিরে 

দিনদেব; তারাদলে আইলা রজনী; 

আইলা রজনীকাত্ত শাস্ত সুধানিধি। 
“বিরাম শন্দটি উভয়ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়েছে, প্রথম দৃষ্ঠান্তে নিশ্চিত নির্ভয় আশ্রর বোঝালেও পরবতী 
দৃষ্টান্ত শব্দটি চিরবিশ্রাম তথা মৃত্যুর অর্থই প্রচ্ছন্নভাবে দ্যোতিত করছে, বিশেষত আহত অচেতন 
লক্ষণের উদ্দেশে রাম যখন বলেন “লভিছ ভূতলে বিরাম", তখন 'বিরামমন্দির' শব্দের আয়রনি 
অপ্রকট থাকে না! তারপর কবি যখন বলেন 'শত শত অগ্রিরাশি স্রলিল চৌদিকে/রণক্ষেত্রে তখনও 
অব্যবহিত পূর্ববর্তী পঙ্ভ্তির শান্ত সুধানিধি'র আবির্ভাব বিচলিত হয়ে যায়। আমরা জানি, দ্বিতীয় ও 
অষ্টম সর্গ পুরোপুরি কবি-কল্লিত। এবং এই দেবলোক বর্ণনায়, তার এশর্য ও আড়ম্বর বর্ণনায় 
মধুসূদনের কল্পনা সাবলীল ও স্বচ্ছন্দবিহারী। রাক্ষসকূললশ্ষ্মীর সঙ্গে কবিও এসেছেন স্বর্গপুরীতে, 
দেখছেন দেবরাজ ইন্দ্র স্বর্ণাসনে উপবিষ্ট, “বামে দেবী পুলোম-নন্দিনী চারুনেত্রা'", আর-_ 

আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন 

শন্ধমধু বহি রঙ্গে। বাজিল চৌদিকে 

ত্রিদিব বাদিত্র। ছয় রাগ, মূর্তিম্তী 

ছত্রিশ রাগিণী-সহ, আসি আরম্ভিলা 

সঙ্গীত। উর্বশী, রস্তা সুচারুহাসিনী, 

চিত্রলেখা, সুকেশিনী মিশ্রকেশী, আসি 

নাচিলা, শিঞ্জিতে রঞ্জি দেব-কুল-মনঃ! 
আসন্ন সন্ধ্যার প্রেক্ষিতে ইন্দ্রসভার আড়ম্বর কবিকল্পনায় ধরা পড়েছে। মেঘনাদকে হত্যার জন্য 
দেবতারা অন্ত্রসংগ্রহে তৎপর-_নর্তবাসী এক “রাক্ষসে'র ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন দেবাদিদেব মহাদেব, 
ভবানী, ইন্দ্র, শচী, লক্ষী, রতি, মদন এবং মায়া, গন্ধর্বপতি চিত্ররথ সেই রাব্রেই অন্তর পৌছে দিয়েছেন 
রামচন্দ্রের শিবিরে। দ্বিতীয় সর্গের এই ঘটনা একদিক থেকে মেঘনাদের বীরত্বকেই সপ্রমাণ করছে, 
সমগ্র দেবকুল যার জন্য এত সচেষ্ট, সে “রাক্ষস' কত বড় বীর! রাবণের আত্মশক্তি চূর্ণ হয়ে যাবে 
দেবতাদের হীন ষড়যন্ত্রের কাছে, এতে বেদনা আছে মধুসূদনের; তবু স্বর্গ বর্ণনায় তার কঙ্গনা শিখর 
স্পর্শ করেছে। ইন্দ্রজিৎ নিধনের অন্ত্রের সন্ধান মহাদেবের কাছ থেকে জেনে নেবার জন্য ইন্দ্র প্রথমে 
ভবানীর কাছে উপস্থিত-_ সেই স্থানের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি বলছেন : 

মানস-সকাশে শোভে কৈলাসশিখরী 
আভাময়; তার শিরে ভবের ভবন, 
শিথি-পুচ্ছ-চুড়া যেন মাধবের শিরে! 


৪৮৮ নেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


সুশ্যানা্গ শৃঙগধর; ব্বর্গ-ফুল-শ্রেণী 

শোভে তাহে, আহা মরি গীত ধড়। ঘেন! 

নির্বর-ঝরিত-বারি-রাশি স্থানে স্থানে_ 

বিশদ চন্দনে যেন চচিত সে বপুঃ! 
মনে হয়, এই বর্ণনায় কবি যেন তার সমত্ত শ্বপ্র-কলনাকে উজাড় করে দিয়েছেন। শিবসমাগনের জন্য 
মদনপ্রিয়। রতি “বিবিধ ভূষণে" সাজিয়ে দিয়েছেন ভবানীকে, তারপর পুষ্পধধ। মদনকে আহান ধরেন 
দ্ধা আর রতির কণঠে প্রিরনাম গুনে মদনের দ্রুতগমনের ছবিটিতে মধুসূদন ব্যবহার করেন 
সমঞ্চালসন্ঠৃত একটি প্রতিমান- 

আইল ধাইয়। 

ফুল ধনূ5; আসে যথা প্রবাসে প্রবাসা: 

স্বদেশ-সঙ্গীত-ধবনি গুনি রে উল্লাসে! 
হয়তো, প্রবাস থেকে বাংলাদেশে মাতৃভূমিতে কবির প্রত্যাবর্তশের বিষয়টি এখানে এইরকম উপমা 
রচনায় তাকে প্রবর্তিত করেছে। মেঘনাদবধ কাব্যের ক্ষেত্রে বহুবার এই ভাবন৷ উচ্চকিত হয়ে উঠেছে 
যে, দেশবৈরী রাম-লগ্্নণের নিধনের জন্য রাবণের রণসজ্জা, ইন্দ্রজিতের আত্মদান, রাক্ষসবীরদের 
প্রাণপণ বুদ্ধ। ওঁপনিবেশিক কবির পক্ষে তাই “স্বদেশ সঙ্গীত ধ্বনি 'ভে উল্লসিত প্রবাসীর ছবিটি রচনা 
সহজ হয়েছে। সুসজ্জিতা ভবানীর মদন-সমভিব্যাহারে বোগাসন শৃঙ্গে ধূর্জটি-গমনের কাহিনীতে 
সচেতনভাবে মধুসূদন ইলিয়াডের অনুসরণ করেছেন, আইডা পর্বতশিখরে জুপিটারের কাছে জুনোর 
অভিসার তার মনে ছিল। তবে কালিদাসের কুমারসম্ভবের মদনভনম্ম কাহিনী এর সঙ্গে মিশে গিয়ে 
কবি-কথিত 11178 9 এসেছে। আর “তপের সাগরে মগ, বাহ্যজ্ঞান হত' মহাদেব কামশরে বিদ্ধ 
হয়েছে ঈশানীকে দেখে “মোহিত মোহিনী রূপে'। এই মোহের জন্যই নিজেও "মোহন মুর্তি ধরি' 
'প্রেমামোদে মাতিলা ত্রিশূলী” এবং স্বতঃপ্রবৃস্ত হয়ে যে রাধণ তার পরমভক্ত, তার পুত্রের হত্যার উপায় 
বলে দিলেন। “পরম ভক্ত মম নিকষানন্দন' একথা শিবের, অথচ “নিজ কর্ম-ফলে মজে দুষ্টমতি 
বলেনও তিনি। অর্থাৎ স্বয়ং দেবতাকেও বলতে হর "কোথা হেন সাধ্য রোধে প্রার্তনের গতি %' 
কর্মফল' বা প্রার্তনের গতিপথ কোথাও স্পষ্ট করে ব্যাখ্য। করা হয়নি। সপ্তম সর্গে যে শিব 
পূত্রশোকাতুর রাবণের সমব্যথী তার সঙ্গে দ্বিতীয় সর্গে তার এই আচরণকে মেলানো যায় না। দ্বিতীয় 
সর্গের মুগ্ধ সম্মোহিত পশুপতি যেন কিছুটা শোচনার সুরেই পরে বলেন-__ 

তার দুঃখে সদা দুঃখী আমি। 

না কি কবে রাবণ; সতি, গুনি হত রণে 

পূত্রবর? অকম্মাৎ মরিবে, যদাপি 

নাহি রক্ষি রক্ষে আমি রুদ্রতে জোদানে। 

তুষিনু বাসবে, সাধিব, তব অনুরোধে; 

দেহ অনুমতি এবে তুষি দশাননে। 
এইভাবে দেবচরিত্রে একটা সঙ্গতি বজায় রাখতে চেয়েছেন মধুসুদন। নতুবা দেবলোক তথা সর্গবর্ণনা 
নিছক প্রথানুগ বর্ণনায় পর্যবসিত হত মাত্র। বস্তুত মহাকাবোর প্রথা মেনে মধুসুদন্‌ যখন স্বর্গ বর্ণনা 
করেছেন তখন তার উচ্ছ্বসিত কল্পনার ব্যাপ্তি চোখে পড়ে, স্বর্গের যাবতীয় সৌন্দর্ব-পরিপূর্ণতার 
মাঝখানে দেবদেবীদের হীন বড়যন্ত্র একটা বৈপরীত্যও তৈরি করে। একদিক থেকে মানব-বাঞ্ছিত 
স্বর্গলোক হয়তো কবিরই মানসপুর, কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে নিত্য সংঘাতে বারবার ভেঙে যাওয়া সেই 


দেবলোক থেকে (প্রেতপূরী : একটি পরিক্রমা ৪৮৯ 


আদর্শায়িত ভূবনের প্রতিমাই প্রাণ পেয়েছে দ্বিতীয় সর্গ বর্ণনায়। ওঁ পনিবেশিক জীবনের নানা দ্বন্- 
দোলাচলত। হয়তো এই আড়ম্বর আর চত্রশভের বিপ্রতীপতার মধ্যেই একভাবে নিজের পথ খুজে 
নিয়েছে। 

দেবলোকের এই ছবির পাশাপাশি মধুসূদন ঘর্তে মানবের রোক্ষসকুল তে। কবিকল্পনায় 
মানুষরাপেই প্রতিভাত) প্রয়াস ও সাধন। দেখিয়েছেন, দেখিয়েছেন বিরূপ ভাগ্যের কাছে শেষপর্যন্ত 
অসহায় তার আত্মবিসর্জশিকে। মধুসূদন খে যুগের কবি, সেযুগে তিনি দেখেছেন পাসনার সঙ্গে সিদ্ধির 
ক্রমবর্ধমান বাবধানকে। করতলগত বিজ থে কখনে। পরাভব মেনে নেয়, আঠাশঞ্ডি নির্ভিতি হয়ে 
যায় পেশীশক্তির কাছে, 'দেবতা"র অনুগ্রহ লান করে দেয় মনুষ্যত্ের মহিমা--সাগরপারের ম্মেতাঙ্গ 
প্রভৃদের শাসনে নিম্পিষ্ট বাঙালির আর্তঁ-স্রন্দন সেদিন প্রচ্ছন্নভাবে হলেও কাব্যে প্রকাশ পেয়েছিল। 
মধুসূদনে সেই বন্দী মানবাত্মার অস্থিরতা--রাবণ বুঝতেই পারে না কেন তার বর্ণলঙ্কা ছারখার হয়ে 
যাচ্ছে; অনায়-যুদ্ধে মেঘনাদকে হত্যা করল লক্ষণ, অথচ শক্তিশেলাহত সেহ লক্ষ্ণই দেববলে 
পুনজীবিত হচ্ছে! তাই বারবার তার অসহায় উচ্চারণ “কি পাপে লিখিলা/ এ গীড়া দারুণ বিধি 
রাবণের ভালে?” স্বয়ং যোগীশ্বর মহাদেব যখন পূর্বজন্ম কর্মফল প্রান্তনের অমোঘ গতিব কথা বলেন 
সেখানে রাবণও শেষপর্যন্ত মনে করে “বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে ? অর্থাৎ সমুনত বার-পুরুষের 
পতনই যেন সেযুগের অনিবার্য নিয়তি মেঘনাদবধ কাব্যে তারও ইঙ্গিত রয়েছে। 

আর স্বর্গের আড়ম্বর-মহিমা, মর্তের প্রয়াস ও পরিণামী বার্থতার পাশপাশি নরক-বর্ণনায় কবি 
দেখালেন ক্রেদান্ত পঞ্কিল জীবনের দিককে, যপ্ত্রণ৷ আক্ষেপ আর প্রায়শ্চিন্ডের ছধিকে। অষ্টম সর্গের 
প্রেতপুরী বর্ণনা সেদিক থেকে চিহ্নিত হয়ে রইল ওঁপনিবেশিক গীড়িত অসুস্থ জীবনের প্রতীক 
হিসেবে। পুত্রশোকে আতর রাবণ বারবার শিরে করাধাত করেছে, রামচন্দ্রকে এধরনের কোনো যন্ত্রণা 
ভোগ করতে হয়নি। সীতাবিরহে তার কাতর বিলাপ মাঝেমধ্যে শোনা গেলেও আহত অটৈতন্য 
লক্ষ্রণকে দেখে তার মনে হয়েছে সীতাকে উদ্ধার ন৷ করেই কিরে মাবার কথা। রানচন্দ্রকে সশরীরে 
নরক-দর্শন করিয়ে কবি তাকে কোনোভাবে শান্তি দিতে চাননি তো! অনৃতভাষণের জন্য মহাপ্রস্থানের 
পথে যৃধিষ্ঠিরকে আসতে হয়েছিল নরকের দ্বারপ্রান্তে, ভিতবে প্রবেশ করতে হয়নি তাকে। কিন্তু 
বাল্মীকি-রামায়ণ বহির্ভূত বিধয়ে__লক্ষ্পণের পুনভ্ীবিনের উপায় জানতে মধুসূদন রানকে পাঠালেন 
প্রেতলোকে__ যেখানে ছড়ান রইল বিভিন্ন নরকের পাপের প্রায়শ্চিত্তের বীভৎস চিত্র। 

ভার্জিলকে সচেতনভাবেই এখানে অনুসরণ করেছিলেন মধুসুদন, এই অনুসরণের গতি প্রকৃতি 
যোগীন্দ্রনাথ বসুর ভাষাতেই উল্লেখ করা যায়--“ইনিয়াডের বষ্ট সর্গের আদর্শে কবি ইহা রচনা 
করিয়াছেন। বীরবর ইনিসের ন্যায় রামচন্দ্র গভীর সুড়ঙ্গপথে প্রেতপুরীতে অবতীর্ণ হইয়া তাহার 
পরলোকগত পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। ইনিয়াডের প্রেতনগরের বহির্দেশে ভীষণকায় 
কামরূপী ঘূর্তিসমূহের অবস্থান বর্ণিত আছে। মেঘনাদবধেও প্রেতপুরীর বহির্দেশে তেমনি বিবিধ ঘুর্তির 
যমদূত ও বমদৃূতীগণের অবস্থান বর্ণিত হইয়াছে। ইনিয়াডের */১01701" (আকিরন) বা '51% 
মেঘনাদবধের বৈতরণীরাপে চিত্রিত হইয়াছে এবং তাহার '5%1" সোইবিল) হইতে মারাদেবীরূপে 
কল্লিত হইয়াছে। '51*'-এর নাবিক 00101" (ক্যারন) ইনিসকে পথপ্রদানে অসম্মত হইলে 
সাইবিল যেমন তাহাকে আপনার মায়াদণ্ড প্রদর্শন করিয়াছিলেন মায়াদেবীও বৈতরণীরক্ষক যমদূতকে 
পথপ্রদানে অনিচ্ছুক দেখিয়।৷ তেমনিই শিবের ত্রিশুল প্রদর্শন করিয়াছিলেন। ইনিসের ন্যায় রামচন্দ্রও 
আপনার পূর্বপরিচিত বনু ব্যক্তিকে প্রেতপুরীতে দর্শন করিয়াছিলেন। এইসকল বিষয় ব্যতীত কামুক 
নারীগণের অতৃপ্তিজনিত দস্ত, বজ্বনখ, মাংসাহারী পক্ষিগণ কর্তৃক অস্ত্র বিদারণ, প্রেতক্রিয়া না হইলে 


৪৯০ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


যঘপূরীতে গমনের প্রতিষেধ ইতাদি আরও অনেক কথা কলি পাশ্চাতা কাবাসমূহের আদর্শে 
মেঘনাদবধের অষ্টম সর্গে সমাবেশ করিয়াছেন।” এই পাশ্চাতা কাপ্যসমুহের মধ্যে দানের ডিভাইন 
কমেডির 1710779 বা নরকবর্ণনা এবং মিল্টনের 150201১৩ 1-0১1-এর নরবচিত্রও মধুসুদনের 
কল্পনাকে অগ্পবিস্তর বিচলিত কারেহিল। পাশাপাশি আমাদের ভারতীয় পুরাণ-বর্ণিত নরক-কল্পনাকেও 
কবি বিস্তৃত হননি। ভার্জিলের 1৬(0071018 3ি৩14১এর অনুসরাণে বিলাপধন, প্রেতলোকদরে 
বীভৎস সব বাধির সাক্ষাৎ মধুসুদন গ্রহণ করেছেন। ঈনীও কাঝে। রয়েছে- 77851160008 07৩ 
0০001 0110 11) 110 010৩1011801 010৩ 10৬5 01 01005, ৮0101 0114 9৮০191118 1)0115 180৬৩ 5 
11051 0600101- 814 011010 00179501% 1)1১০০১০৭ 0৮৩11, 01741651655 014 ৯8০ 904 6০1 214 
110111501 0101 1111001 6 01107৩, ১0100 910৩7, 194901150৬1 01000101004 06 00 
1১111101010 17110 00100 ৬৮০11008110 ৮1100) 99০11- 11) 00 00169001791 0৩101 1006 ০১৩, 


আর মধুসূদন লিখেছেন : অস্থিচর্মসার দারে দেখিলা সুরথী 
জুর-রোগ। কভু শীতে কাপে ক্ষীণ তনু 
থর থরি; ঘোর দাহে কভু বা দহিছে, 
বাড়বাগিতেছে যথা জলদলপতি। 
পিস্ত, গ্লেঘ্া, বায়ু, বলে কভ আক্রমিছে 
অপহরি জ্ঞান তার। সে রোগের পাশে 
বিশাল উদর বসে উদরপরতা:-- 

1072 তাহার পাশে প্রমন্তত্ব হাসে 
ঢুল ঢুল টুল আঁখি! ............. 
তার পাশে দুষ্ট কাম, বিগলিত দেহ 
শব যথা, তবু পাপী রত গো সুরতে-_ 
দহে হিয়া অহরহঃ কামানলতাপে! 
তার পাশে বসি যক্ষা শোণিত উগরে, 
কাসি কাসি দিবানিশি; হাঁপায় হাপাণি- 
মহাপীড়া! বিসুচিকা, গতজ্যোতিঃ আখি, 
মুখ-মল-দ্বারে বহে লোহের লহর। 
শুত্রজলরয় রাপে! তৃষারূপে রিপু 
আক্রমিছে মুহূমুছ, ... 
অদূরে বসে সে রোগের পাশে 

উন্মান্ততা,__উগ্র কভু, আহুতি পাইলে 
উগ্র অগ্নিশিখা যথা । ... কভু হাসিরাশি 
বিকট অধরে; কভু কাটে নিজ গলা 
তীক্ষ অস্ত্রে; গিলে বিষ; ডুবে জলাশয়ে, 
.... হাব ভাব আাদি 
বিভ্রমবিলাসে বামা আহ্বানে কামীরে 
কামাতৃরা! মল, মূত্র, ন। বিচারি কিছু, 
অগ্ন সহ মাখি, হায়, খায় অনায়াসে! 

এই কাকার রোগের বীভৎস যে বর্ণনা মধুসূদন করেছেন, সমগ্র কাব্য-বিষয়ের সঙ্গে তার যোগসূত্র 


দেবলোক থেকে প্রেতপুরী : একটি পরিক্রমা ৪৯১ 


কোথায়ঃ কাব্যের অন্যত্র কবি সৌন্দর্যযুদ্ধ, বলিষ্ঠ মুক্ত প্রাণের গুতিকার, কিন্তু প্রেতপুরীতে তিনি 
দেখালেন জীবনের যাবতীয় কদর্যতা, অন্ধকারকে-_ এইভাবে গুধু মহাকাবোর শর্ত নয়, যেন 
জীবনেরই বেঁচে থাকারও একটা শর্ত পূরণ করলেন মধুসুদন। শয়তেো এই সর্গরচনা নিছকই 
বিন্যাসগত কৌশলে পর্যবসিত হয়। জীবনের এই ছবি দেখানোর জনাই হয়াতো এখানে বাশ্মীবি 
রামায়ণ থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন মধুসৃদন। 
মূলে রয়েছে যে, রামকে ব্যাকুল ভাবে বিলাপরত দেখে বানরবেদা সুষেণ লঙ্্মণকে পরীক্ষা করে 

জানালেন, 'শ্রীমান লক্ষণ জীবিত আছেন । তার মুখশ্রী উদ্দ্রল ও প্রসগন, তা বিকৃত ও শামবর্ণ হয়নি । 
তার করতল পদ্মপাতার মতো রক্তিম এবং চোখ জ্যোতিগ্মান। মৃত ব্যজির রাপ কখনো এরকন দেখা 
যায় না। আপনি শোকতাপ দূর করুন। লক্ষণ প্রসারিত দেহে শুয়ে আছেন; তার হাৎপিশু মুষছরুহ্ 
স্পন্দিত হচ্ছে বলে অনুমান করা বায়, শ্বাসক্রিয়া অধাহত রয়েছে। এরপর সুষেণ হনৃমানকে উষধি 
পর্বতের দক্ষিণ শিখর থেকে বিশল্যকরণী, সাবণ্যকরণী, সপ্ত্রীবনী ও সন্ধানী এই চারপ্রকার গুঁঘধ অতি 
দ্রুত আনতে বললেন। হনুমান ওবধি পর্বতে গিয়ে উবধ চিনতে না পেরে পর্বতশৃঙ্গ উৎ্পাটন করে 
নিয়ে এলে সুষেণ সেই গুঁষধি পেষণপূর্বক লক্ষ্পরণকে আঘ্রাণ করালেন, সম্পূর্ণ নীরে!গ হয়ে লষ্মণ 
গাত্রোথান করলেন।--এই ঘটনাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছেন মধুসূদন। হয়তো সুষেণের 
চিকিৎসার সুস্থ হলে রাবণের শক্তিশেলের গুরুত্ব কমে যায়, বানরবৈদ্যকে এতটা গুরুত্ব দিতে রাজি 
হননি মধুসুদন। অথচ লক্ষণের পুনজীবিনে রাবণের ট্র্যাজিক হাহাকার আরো বেশি মাত্রা পেয়ে যায়। 
তাই রামকেই নরকসন্দর্শনে পাঠালেন মধুসৃদন। তার কাব্যে শিব পার্বতীকে নির্দেশ দিয়েছেন, তিনি 
যেন মায়াদেবীকে সঙ্গে দিয়ে রামকে নরকে দশরথের কাছে পাঠান। সেখানে দশরথই রামকে 
লক্ষ্পণের পুনরুজ্জীবনের উপায় বলে দেবেন। দশরথ আবার এই উপায় জেনেছেন যনের কাছ থেকে। 
এইভাবে সর্পিলগতি কাহিনী যোজনায় অষ্টাধিক সর্নির্দেশ, মহাকাব্যিক বিস্তৃতি তথা ত্রিলোকবা'পী 
কাহিনী নির্দেশ রক্ষিত হল ঠিকই, তবে জীবনে এবং কাব্যেও পাপ-পুণোর প্রতি আগাগোড়া উদাসীন 
মধুসূদন ঠিক কোন্‌ প্রেরণায় এই অষ্টম সর্গে বিষয়টি প্রাধান্য দিলেন তা নিয়ে একটা সংশয় থেকেই 
যায়। সমগ্র কাব্যে এক অন্ধ অমোঘ নিয়তির অদৃশ্য দণ্ড, আর এখানে রৌরব-কুর্তীপাক-অন্ধতম 
নরকের বর্ণনায় স্বকর্মফল-ভোগের নীতিবাদ। অগ্নিময় রৌরব হৃদে ভাসমান "কোটি কোটি প্রাণী 
ছটফটি হাহাকারে" তাদের উদ্দেশে শুন্য থেকে বদ্রকঠে ধিকার শোনা যায়__ 

বৃথা কেন, মৃঢ়মতি, নিন্দিস্‌ বিধিরে 

তোরা? স্বকরম-ফল ভূগ্তিস এ দেশে! 

পাপের ছলনে ধর্মে ভুলিলি কি হেতু £ 
মায়াদেবী আরো বলেন-_ পরধন হরে ঘে দুর্মীতি, 

তার চিরবাস হেথা; বিচারী যদ্যপি 

অবিচারে রত, সেও পড়ে এই হদে; 

আর আর প্রাণী যত, মহাপাপে পাপীা। 
পৃতিগন্ধময় কুস্তীপাক নরকে “তপ্ত তৈলে যমদূত ভাঙে পাগীবৃন্দে, এই ভীষণ করুণ পরিণতি দেখে 
সভয়ে রামচন্দ্রও আর কোনো নরক দর্শন করতে চাননি। বাস্তবিক, উগ্র কামের যে বিকার মধুসুদন 
এখানে দেখিয়েছেন তা ভয়াবহ-_-মোহিনী নারী এবং “রূপস পুরুষদল' পরস্পর 

কামড়ি আঁচড়ি, মারি হত্ত পদাঘাতে। 

ছিঁড়ি চুল, কুড়ি আঁখি, নাক মুখ চিরি 


৪৯২ মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 


বজনাখে। রক্তজোতে তিতিল। ধরণী। 
কামপাড়িত নাগর-নাগরীর এই নিচ্ছল সঙ্গম-সংঘাতের পর দার্শশিক উদাসীনভায় কবি জানিয়ে 
দেন-- 'যৌবনে অন্যায় ব্যয়ে বয়েসে কাঙ্গালী'। শ্াসরোধী বীভৎস অন্ধকার এই শরক থেকে এবার 
বেরিয়ে আসতে চেয়েছেন রামচপ্র, দশরথের দেখা পাবার জন্য উদগ্রীব তিনি। এবার মায়াদেবী তাকে 
নিয়ে এসেছেন পূর্ব দ্বারে _ যেখানে সখে পতি সহ করে বাস পঠিপরায়ণ। সাধাকুল'ং এখানে এসে 
কবি-কল্পন। যেন স্বতি পেয়োছে, উঞ্জগধিত হয়ে উঠেছে প্রাণের মামাসে - 

দ্ব্গে, মর্ত্যে, অতুল এ প্র 

সে ভাগে; সুরম্য হর্ম্য সুকানন মাঝে, 

সুসরসী সুকমলে পরিপূর্ণ সদ, 

বাসভ্ত সমীর চির বহিছে সুন্বনে, 

গাইছে সুপিকপুঞ্জ সদ। পঞ্চস্বরে। 

আপনি বাজিছে বীণা, আপনি বাজিছে 
ৃ মুরজ, মন্দিরা, বাঁশী, মধু সপ্তন্নর।! 
নরকের মধ্যেই এই পরিপূর্ণ জীবন-সপ্তোগের ছবি এঁকে ধেন তৃপ্ত হয়েছেন কবি-- 

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, উৎসে উলিছে সদা 

চৌদিবে, অমৃতফল ফলিছে কাননে; 

প্রদানেন পরমান্র আপনি অন্নদা! 

চর্বয. চোষা, লেহ্য, পেয়, যা কিছু থে চাহে, 

অমনি পায় সে তারে, কামধুকে যথা 

কামলা, মহেশ্বাস, সদা কলবতী। 
লক্ষ বোজন বিস্তৃত বমপুরীর বিভিন্ন দিক পরিক্রমণ করে রামচগ্দ্র উপস্থিত হয়েছেন সপ্ভীবনী পুরীর 
দ্বারপ্রান্তে, সেখানে সম্মুখ-সমরে নিহত মহারথা যশহ্বীদের বাস, সেই 'পণাভূমে বিধাতার হাসি/চন্দ্ 
সূর্য-তারারূপে দীপে, অহরহঃ/উদ্ভ্রলে।' অর্থাৎ নরকের তমসা অপসৃত, রুধিরক্বোতের ভীষণতা আর 
নেই বরং স্বর্ণময় লক্কানগরীর ঘতো এখানেও 

কোথায় হেমাঙ্গগিরি উঠিছে আকাশে 

বৃক্ষচূড়, জটাচুড় যথা জটাবারী 

কপদ্দী! বহিছে কলে প্রবাহিনী ঝরি! 

হারা, মণি, মুস্তাকল ফলে স্বচ্ছ জলে। 

কোথার বা নীচদেশে শোভিছে কৃসুমে 

শ্যামভুমিং তাহে সর, খচিত কমলে! 

নিরস্তর পিকবর কুহরিছে বনে। 
এখানে পূর্বপুরুষদের পদবন্দনার পর বৈতরণীতীরে অক্ষয়বটযূলে দশরথের দেখ] পেয়েছেন রামচন্দ্র, 
লল্ম্পণের চৈতন্যলাভের উপায় জেনেছেন, তবু ঈনীসের ঘতো রামও পিতার ছায়াশরীর স্পর্শ করতে 
পারেননি। ভাবতে অধাক লাগে, যে রাম ও তার বানরসেনাদের প্রতি তার ।বিদ্বেয কবি পবে-কাব্যে 
অন্তত ঘোযণাই করেছেন, এখানে কিন্তু এ প্রেতপুবী থেকে দশরথের কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছে 
রামচন্দ্রের যশের কথা এবং সমগ্র ভারতে সেই যশ বিস্তৃত হবার কথা-__ 

গুড়ি ধূপদানে, হায়, গন্ধময় যণা 
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সুগন্ধে আমোদে দেশ, বছ ক্লেশ সহি, 
পূরিবে ভারতভূমি, যশস্থি, সুযশে! 

নরকের অনুতাপ আর অনুশোচনার অন্ধ গহ্বর থেকে উচ্চারিত এ আশীর্বাদ হয়তো কবিরও 
একেবারে অনভিপ্রেত নয়। “বিধির বিধি' নয়, দশরথ এখানে নিজবর্মকলের কথা ঝালেছেন মম পাপ 
হেতু বিধি দণ্ডিলা তোমারে'। অর্থাৎ “মরে পুত্র জনকের পাপে'_-মধূসৃদন মেঘনাদবধে অশ্রবিসজলি 
করেছেন, রাবণ তার কোনো অন্যায় স্বীকারহ করতে চায়নি । কিণ্ড দশরথের স্বাবারোক্তিতে পুগ্রের 
দৈবানুগ্রহের 'অপর।ধগকেও যেন মান! করেছেন কবি, সযত্ে চয়ন করেছেন রামের যশন্বী হবার 
স্বপ্ন । প্রণমি বিস্ময়ে পদে' ফিরে এসেছেন রাম, কবি তার প্রত্যাবর্তনের বিশদ বর্ণনা দেননি, তার আর 
প্রয়োজনও ছিল না। সই রাত্রির মধ্যেই রানের প্রতাবর্তন -'বথায় পতিত ক্ষেত্রে লঙ্মণ সুরথী?। 

এইভাবে দেবলোক থেকে প্রেতপুরী, জীবনের স্বপ্ন থেকে নরকের দুঃপ্ধগ্ধের দীর্ঘ পথ পরিক্রমা 
করলেন মধুসূদন প্রতীচির মহাকাব্য আর প্রাচাপুরাণ নানাভাবে ব্যধহৃত হল আর আলঙ্কারিক নির্দেশ 
মান্য করার সূত্রেই কবি তার কল্পনাকে দৃরপ্রসারিত করার সুযোগ পেলেন। স্বর্গবাসী দেবতার৷ 
কাহিনীতে অংশ নিরেছেন সব্রিররভাবে, পাপ-পুণ্যের বিচারবোধে নরকের প্রার়শ্চিন্ডের কথা- কবি 
তার কল্পনাকে স্বর্গ থেকে নরকে বিস্তৃত করে দিলেন এবং এইভাবেই তার সময়কে অতিক্রম করে 
তিনি স্পর্শ করতে পারেন ব্বপ্রের এন্ধর্যের সুউচ্চ শিখর, অবতরণ করতে পারেন পাতালে অন্ধতন 
নরকে-- মধুসৃদন তা-ই করেছেন। রামারণ-বহির্ভূত সুত্র ধরেও তিনি দেবলোক আর প্রেতপুরী সর্গ 
দুটি যুক্ত করেছেন, কল্পনাকে অবাধে মুক্তি দিরেছেন, উপনিবেশ-পীড়িত জাবনে- সাধ আর সাধ্যের 
ব্যবধান যখন অদৃশ্য নিয়তির আঘাতে আরো বাড়তে থাকে তখন ব্বদেশবাসার যৃথবদ্ধ ত্রন্দন- 
আলোকিত মর্তভুবনের জন্য আকুলত। ধরা পড়ে প্রেতপুরীর অধিবাসাদের মধ্যে। আর স্বপ্নপূরণের 
জন্য কবি নির্বাচন করলেন দেবভূমি--সৌন্দর্যের এশ্পর্যের পরিপূর্ণ তার লীলাক্ষেত্র-- জীবনের প্রবল 
বাসনা যেখানে পরিতৃপ্তি খুজে পায়-_এইভাবে মধুসৃদন বিতত জীবনের সমগ্ প্রান্ত স্পর্শ করে তার 
কাব্যকে দিলেন সমুন্নতি--বিশালত্বের এক মহিমমর ব্যপ্রনা। [3 
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মধুসুদন রাজনারারণ বসুকে একটি চিঠিতে লিখেছেন : 1 1110 01006 210 100179 100111601 
101010151৬5 11 1190 ৩ো]10 1305 01 1৬165101190. 71751710151 00101000001] 0 110101 
৩1010)1, 11 0110 ৮/০11 91700141150 00 1011) 001008]1) 0016 911 1 1000 01611০00101 

এই পত্রাংশটি যোগীন্দ্রনাথ বসুর “মাইকেল মধুসূদন দণ্ডের জীবন-চরিত" গ্রশ্থে সংক্কালিত 8৪- 
সংখ্যক পত্র থেকে গৃহীত।১ এই চিঠিতে কোনো তারিখ উল্লিখিত নেই। তার পরের 8৫-সংখাক 
চিঠির, রাজনারায়ণ বসুকেই লেখা, তারিখ : খিদিরপুর ২৯ আগস্ট ১৮৬১। যোগীন্দ্রনাথ বসুর গ্রে 
যেভাবে ৩৫-সংখ্যক থেকে ৪৪-সংখাক পত্রগুলি মুদ্রিত হয়েছে, তাতে দেখা যায়, এই চিঠিগুলিতে 
কোনো তারিখ উল্লেখ করা হয় নি। ৩৪-সংখ্যক চিঠিতে অবশ্য তারিখ আছে : ১৬ জানুয়ারি ১৮৬১। 
৩৪-সংখ্যক ও ৪৫-সংখ্যক চিঠির তারিখের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা বায়, এই চিঠিগুলি ১৬ 
জানুয়ারির পর থেকে ২৯ আগস্টের মধ্যে লেখা এবং উদ্ধৃত পত্রাংশটি অর্থাৎ ৪৪-সংখ্যক চিঠিখানি 
এই পত্রধারার শেষে রচিত ব'লে অনুমান করা চলে, ১৮৬১-এর আগস্টের কোনো এক সময় 
লিখিত। এর পরে, ৪৮-সংখ্যক চিঠিতে, ৪ জুন ১৮৬২ তারিখে মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে আবার 
লিখছেন : “1৬168110700 15 2911৮ 0110081) 0. 5০09174 0010101) ৮৮111) 10165. 010 0 1৩0] 13. 
4,105 ৮/101011 9 10176 01101021 [0101906. 00110116081 ৩1010101701, (10801615016 
10151 [0961]) 11) 10110 19178000355. /৯ (170015010 0010105 01 0100 ৮৮০011010৬6 06001) 501 111 (৯/০1৬৩ 
11601010115." 

এই দুটি চিঠির অর্থাৎ ৪৪-সংখ্যক ও ৪৮-সংখ্যক চিঠির মধ্যে ন'মাসের মতো ব্যবধান রয়েছে। 
প্রথম চিঠিতেই ইঙ্গিত রয়েছে, পরের সংস্করণে ত্রটিগুলি দূর করা হবে। এবং সম্ভবত তার পরেই, 
প্রথম সংক্করণটি প্রকাশিত হবার পরে, তিনি কাব্যটির সংস্কারে হাত দেন। দ্বিতীয় সংস্করণেই যাতে 
কাব্যটি একটা সম্পূর্ণ রূপ নিয়ে প্রকাশিত হয়, সে বিষয়ে কবির বে কী পরিমাণ আগ্রহ ছিল, তা ৪৮- 
সংখ্যক চিঠি থেকে জানা যাচ্ছে। বস্তত, ৪৪-সংখ্যক চিঠিতে মধুসূদন যে কথা বলেছেন, পরবর্তী 
সংস্করণগুলির সংস্কারের ভিতর দিয়ে তিনি সেই প্রতিশ্রতি পালন করেছেন। তার জীবিতকালে 
প্রকাশিত মেঘনাদবধ কাব্যের ছণটি সংস্করণে তিনি যে সংস্কার করেন, সেই সংস্কারগুলিকেই পাঠাস্তর 
আখ্যা দেওয়া যায়। 

ঠিক কোন্‌ তারিখে মধুসূদন মেঘনাদবধ কাব্য রচনায় বৃত হন, তা বলা শক্ত। যোগীন্দ্রনাথ বসুর 
গ্রন্থে সংকলিত ২৭-সংখ্যক চিঠির তারিখ ২৪ এপ্রিল ১৮৬০। এই চিঠিতে দেখা যাচ্ছে, কবি 
লিখেছেন, তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য প্রায় প্রকাশিত হতে চলেছে, ঠিক সেই মুহূর্তে তিনি তার প্রিয় 
ইন্্রজিতের মৃত্যুকাহিনী '০০100210" করতে চলেছেন। ১৮৬১ খুস্টান্দের ৪ঠা জানুয়ারি কাব্যটির 
প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ তিলোভ্তনা সম্ভব কাব্য রচনার আট মাসের মতো সময়ের ব্যবধানে 
মেঘনাদবধ কাব৷ রচিত ও প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ খৃস্টাব্দের মাঝামাঝি দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয়েছিল। 
খণ্ড দুটির পৃষ্ঠা সংখ্যা যথাক্রমে ১৩১ ও ১০৭। 

অতঃপর ৪ 1081 7. 4৯ অর্থাৎ কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদনায় দ্বিতীয় সংস্করণ 
প্রকাশিত হয় ১৮৬২ খুস্টাব্দের সেপ্টেম্বরে । মধুসূদন তার আগেই যুরোপ রওনা হয়ে যান। ১৮৬৭-র 


১। চতুর্থ সংস্করণ ১৯০৭, পু ৪৯৭ ভ্র্ট্বা। 


৪৯৪ 


মেঘনাদবধ কাবোর পাঠাস্তর ৪৯৫ 


ফেব্রুয়ারির প্রথমে প্রায় পাচ বছর পরে যুরোপ থেকে করার পর ২১ আগস্ট ১৮৬৭-তে ততীয় 
সংস্করণ প্রকাশিত হয় প্রথম খণ্ডের। এর মধ্যে অন্য কোনে। সংক্করণ প্রকাশিত হয় নি। ১৮৬৭, ৩ 
ডিসেম্বরে চতুর্থ সংস্করণ, পঞ্চম সংস্করণ ১৬ মার্চ, ১৮৬৯ এবং ২০ জুলাই ১৮৬৯ ষষ্ঠ সংস্করণের 
প্রকাশকাল। চতুর্থ সংক্ষরণ থেকে হেমচন্দের 'মুখবন্ধ'র পরিবর্তে ভুমিকা অংশ সংধোজিত হয়। 
নধুসুদনের জীবিতকালে যষ্ঠ সংঙ্গরণই েখনাদবব কাবোর সর্বশেষ সংকরণ। 

এই তথ্যগুলি অনেকেরই জানা । কিন্তু অনেকেই লক্ষ ক্রেন নি মেঘনাদবধ কাবোব প্রথম খণ্ডের 
চতুর্থ সংস্করণ ও দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণ একই সঙ্গে একব্রে একই বছরে মু্রিত ও প্রকাশিত 
হয়। স্ট্যানহোপ যন্ত্রে ১২৭৪ সালে এই দটি সংস্করণ “যন্বিত'। 

এই ৬টি সংস্করণের পাঠ অনুসরণে পাঠাভ্রের আলোচনা করা হয়েছে। এর মধ্যে, প্রথম খণ্ডের 
তৃতীয় সংক্গরণের গ্রন্থটি দেখবার সুযোগ পাই নি, অনেক অন্বেষণ সর্জেও। এক্ষেএ্রে প্রথন খণ্ডের 
চতুর্থ সংস্করণের পাঠ তৃতীয় সংস্করণের অনুরূপ বলে গ্রহণ করা থেতে পারে, কোনো কোনো ক্ষেত্রে। 
অন্যান্য সংস্করণগুলির পাঠাস্তর পূর্বাপরতা সূত্রে উল্লিখিত। সর্গ অনুসারে পাঠান্তরগুলি এইরূপ : 


প্রথম সর্গ 


পঙ্ক্তি মূল পাঠ : পাঠাত্তর সংস্করণ পঞঙ্ভি মুল পাঠ : পাঠান্তর ংস্করণ 

৯. বন্দি ও চরণ অরবিন্দ, মন্দমতি ১ম, ২য় ৪৬ স্বয়ম্বর গেহে। ক্ষণপ্রভা সম হাসে ১ম, ২য় 
বন্দি চরণারবিন্দ, অতি মন্দমতি ৪র্থ-৬ষ্ঠ ব্রতালয়ে। ক্ষণপ্রভা সম মুদ্চ হাসে ৪র্থ-৬ষ্ 

১৪ ক্রৌঞ্চসহ ক্রোঞ্চবধূ বিধিলা নিষাদ, ১ম ৪৭ রতনসন্ভবা-বিভা_ ঝলসি নয়ন! ১ম 
ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চে নিযাদ বিধিলা, ২য় রতনসন্ভবা বিভা-_ নয়ন ঝলসি.__ ২য় 
ক্রৌঞ্চবধূ সহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা, ৪র্থ-৬ষ্ঠ রতনসম্ভবা বিভা-_ঝলসি নয়নে! ৪র্থ-৬ষ্ঠ 

১৭ দস্যুবৃক্তি-প্রবৃত্ত পাষণ্ড নরাধম ৪৮- ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিস্করী। 

১৮ আছিল যে নর, এবে তোমার প্রসাদে- ১ম -৫০ ধরে ছত্র ছএধর, হর কোপানলে 
নরকুলে নরাধম আছিল যে নর, না পুড়ে মদন যেন দীঁড়ান সেখানে! ১ম 
দস্ুবৃত্তিরত এবে তোমার প্রসাদে- ২য় সুচারু চামর চারুলোচনা কিস্করী 
নরাধম আছিল যে নর নরকুলে চুলায়; মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি 
চৌর্যে রত, হইল যে তোমার প্রসাদে, ৪র্থ-৬ষ্ঠ চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা। 

২২ বিষবৃক্ষ চন্দন-বৃক্ষের শোভা ধরে! ১ হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি খ্য় 
সুচন্দন বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে! ২য় র্‌ রঃ ০ আহা! ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
সুচন্দন-বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে! ৩য়-৬ষ্ঠ ৫২ দাড়ান সুসভাতলে ছত্রধর-রালে ! ২য় 

২৩ হায়, মা, এ হেন পুণ্য কি আছে আমার£ ১ম, ২য় দাড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে! ৩য়-ডষ্ঠ 
হায়, মা, এ হেন পুণ্য আছে কি এ দাসে£ ৩য়-৬ষ্ঠ ৫৫ শূলপাণি! মন্দ মন্দ বহে গন্ধবহ, ১ম, ২য় 

২৪ কিন্তু গুণহীন যে সম্ভানগণ মাঝে ১ম. ২য় শুলপাণি! ঘন্দে মন্দে বহে গন্ধে বহি ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
কিন্ত যে গো গুণহীন সম্ভানের মাঝে ৪র্থ-৬ষ্ঠ ৫৬ পরিমলময় বায়ু, রঙ্গে সঙ্গে আনি ১ম, ২য় 

৩৭ স্ফটিক গঠিত; ১ম, ২য় অনস্ভ বসম্ত-বাযু, রঙ্গে সঙ্গে আনি ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
স্ষটিকে গঠিত; ৪র্থ-৬ষ্ঠ ৫৭ কাকলী লহরী, আহা মনোহর যথা ১ম 

৪৩ বসুধা। ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা, ১ম, ২য় কাকলী লহরী, মরি! মনোহর, যথা ২য়-৬ষ্ঠ 
ধরারে : ঝুলিছে ঝলি ঝালরে মুকুতা, ৪র্থ-৬ষ্ঠ ৬৩ পুত্রশোকে বাক্যহীন! ১ম 


১। প্রথম সংস্করণে পঙ্ভ্িটি ছিল না, দ্বিতীয় সংস্করণে নব সংযোজন। 


৪৯৩৬ 
পঙ্ক্তি মূল পাঠ : পাঠাস্তর সংক্ষরণ 
বাকাহীন পুত্রশোকে! ২য়-৬৯* 
৬৪ বসন; ১ম, ২য় 
বসনে, ৪ধ-উষ্ট 
৬৫ ঘথ। তক, সরস শবীরে তীক্ষশর ১ন 
যথা তরু, উ্াক্ষশর সরস শরীরে ২র-৬%) 
৮৬ তোমা হেন ধন? ১ম 
তোমা হেন ধানে? হয় তুষ্ট 
৯৩ বৃষ, ১ম 
বৃক্ষে, ২য়-উষ্ঠ 
৯৫ নিরস্তর! সনূলে নির্মূল হব 'আনি ১ম 
নির্ভর! হব আমি নিম্মুল সমূলে ২য়-৬ষ্ঠ 
১০২ এ ভুজগ? ১ম, হয 
এ ভুজগে? ওর্ঘ-৬ষ্ঠ 
১১৭ শুনি, গদাধর ভীমসেন গদাঘাতে ১ম 
গুনি, ভীমবা ভীমসেনের প্রহারে ২য়-ড্ন্ঠ 


১২৩ তোমারে বুঝায় হেন সাধ্য কার আছে ১ম 
হেন সাধ্য কার আছে বুঝায় তোমারে ২য়-৬ষ্ঠ 
১২৪ এ জগতে ? ভাবি, প্রভু, দেখ মনে মনে- ১ম 


এ জগতে ? ভাবি, প্রভূ, দেখ কিন্তু মনে; ২য-৬ষ্ঠ 
১২৬ বস্ভ্াঘাতে, ভূধর অধীর কভু নহে ১ন 
বদ্রাঘাতে, কভু নহে ভূধর অধীর ২য়-৬ষ্ট 
১৪৯ হুঙ্কার! ১ম, ২য় 
হুঙ্কারে। ৩য়-৬ষ্ঠ 
১৫০ গঙ্জন; ১ঠ, খয় 
গর্্জনে, ৪থ-৬ষ্ঠ 


১৫১ নিংহনাদ; জলধির কল্লোল" দেখেছি ১ম. হয় 
সিংহনাদে; জলধির কল্লোলে; দেখেছি ৪থ ৬ষ্ঠ 


১৬০ গগন; ১ম, বয় 
গগনে; ৪থ-উষ্ঠ 
১৬৪ “এই জূপে যুঝিলা শন্বর রিপুরূপা- ১ম 
“এই বাপে শত্রমাঝে যুঝিলা স্বদলে ২য-৬ষ্ঠ 
১৬৬ যুদ্ধে প্রবেশিলা ১ম 
প্রবেশিলা খুদ্ধে ২য়-৬ষ্ঠ 
১৭১ সভাজন কাদিল সকলে। ১ 
সভাজন কাদিলা নীরবে। ২য়-৬ষ্ঠ 
১৭৯ যথা অগ্নিময় চক্ষু হর্যক্ষ দৃঙ্জর়্, ১ম 
অগ্নিময় চক্ষু 2 যথা হর্যাক্ষ, সরোষে ২য়-৬ষ্ঠ 


১৮০ কড়মড়ি ভীষণ দশন, পড়ে লাফি ১ম 
কড়মড়ি ভীম দত্ত, পড়ে লম্ষ্ষ দিয়া ১য় 
১৮১ বৃষস্কদ্ধে, রামচন্দ্র আক্রমিলা রোষে-_- ১ম 


মেঘনাদবধ কাবা চর্চা 
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বৃষস্কক্ধে, রামচন্দ্র আব্রমিলা রণে  ২য়-ডষ্ঠ 
১৯৬ মনন্তাপে। হরযে বিযাদে লঙ্কাপতি ১ম 
মনতাপে। লঙ্কাপতি হরযে বিষাদে ২য়-ষ্ঠ 
২০৪ শয়ন! ১ম, ২য় 
নয়নে! ৩য়-৬ষ্ঠ 
২০৬ কনক উদয়াচলে যেন দিননণি ১ম 
কনক-উদয়াচলে দিনঘণি যেন ২র-৬ষ, 
২১৩ দেব গৃহ; বিপণি রঞ্জিত নানা রাগে, ১ম 
দেবগৃহ. নানা রাগে রঞ্জিত বিপণি. ২য়-ডষ্ট 
২১৬ রে চাকলক্কা, ১ম, ২য় 
রে চারুলল্কে, ৪র্থ-উষ্ঠ 
২২৬ কিম্বা নক্ষত্র মণ্ডল ১ম 
নক্ষত্র-মগ্ডল কিন্বা ২য়-৬ষ্ঠ 
২৩৭ শশী। সঙ্গে লক্ষ্পণ, পবনপূত্র হনূ, ১ন 
শশাঙ্ক! লঙষ্রণ সঙ্গে, বারুপুত্র হনু,  ২য়-৬ষ্ঠ 


২৪০ যথা ঘোর কাননে, কিবাত-দল মিলি, ১ 


গহন কাননে যথা ব্যাধং-দল মিলি, ২য়-ডস্ঠ 

২৪৪ রণক্ষেত্র । শকুনি, গৃধিনী, শিবাকুল, ১ম 
রণক্ষেত্র । শিবাকুল, গৃধিনী, শকুনী, ২য়-৬ষ্ঠ 
২৪৮ সমলোভী জীব: ১ম, ২য় 
সমলোভী জীবে; ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
২৪৯ রক্তান্নোতঃ! ১ম, ২য় 
রক্তম্বোতে ৪র্ব-৬ষ্ঠ 
২৫৪ ধনু, ১ম, ২য় 
2, ৪র্থ-৬ষ্ঠ 

২৫৫ তুণ, শর, পরশু, মুদগর, ভিন্দিপাল ১ম 
ভিন্দিপাল, তৃণ, শর, মুদগর, পরশু, ২য়-৬ষ্ট 
২৬১ স্বর্ণচুড় শা কৃষীদলবলে ক্ষত, ১ম 
স্বর্ণ চূড় শস্য ক্ষত কৃধীদল বলে, ২য়-৬ষ্ঠ 
২৭৫ তবু, বৎস. মোহমদে মুগ্ধ যে হাদয়, ১ম 
তবু, বৎস, যে হাদয়, সুগ্ধী মোহমদে ২য়-৬ষ্ঠ 
২৭৮ ঘিনি অন্তর্যামী; ১ম 
অভ্ভর্যামী যিনি; ২য়-৬ষ্ঠ 


২৮০ কিন্তু, দেব, পরের যাতনা দেখি তুমি ১ম 
পরের যাতনা কিন্তু দেখি কি হে তুমি ২য়-৬ষ্ঠ 
২৮১ হও কি হে সুখী? পিতা পুব্রদুঃখে দুঃখী-_ ১৪ 


হ€ সুখী? পিতা সদা পুত্রদঃখে দুঃখী ২য়-৬ষ্ঠ 
২৯৩ প্রশস্ত; বহিছে জনস্রোত কলরবে ১ম 
প্রশস্তেঃ বহিছে জলক্রোতঃ কলরানে ২য়-ডষ্ঠ 
৩০৪ ভীম-পরাব্রম ! ১ম, ২য় 
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ভীমপরাক্রমে! ৪র্থ-৬ষ্ট 
৩১০ মাধব উরসে, ১ম 
মাধবের বুকে ২য়-৬ষ্ঠ 
৩১২ উঠ, বলি; বীরবলে ভাঙি এ জাঙাল,১ ১ম 
উঠ, বলি; বীরবলে এ জাঙাল ভাড়ি, ২য় ৬ষ্ঠ 


৩১৯ সভাতলে; নীরবে বসিলা মহামতি 

৩২০ শোকাকুল: পাত্রমিত্র, সভাসদ আদি ১ম 
সভাতলে; শোকে মগ্ন বসিলা নীরবে 

৩২৩ বসিল সকলে. হায়.বিষগ্রবদনে। 
হেনকালে সহসা ভাসিল চারিদিকে 
মৃদু রোদন নিনাদ; তা সহ মিশিয়া ১ম 
বসিলা চৌদিকে. আহা, নীরব বিষাদে! 
হেনকালে চারিদিকে সহসা ভাসিল 


২য়-৬ষ্ট 


রোদন-নিনাদ মৃদু; তা সহ নিশিয়া ২য়-৬ষ্ঠ 
৩২৬ দেবী চিত্রাঙ্গদা । ১ম. ২য় 
চিত্রাঙ্গদা দেলী। ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৩৩৪ শাবক। শোকের খড় বহিল সভায়! ১ম 


শাবক। শোকের ঝড় বহিল সভাতে! ২য় 
শাবকে! শোকের ঝড় বহিল সভাতে! ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


৩৫০ শাবক ১ম, হয় 
শাবকে ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৩৫২ অমূলরতন ? ১ম-৪থ 
অমুল্যরতন £ ৫ম ৯ 
৩৫৫ সে'ধন? ১ম, সয় 
সে ধনে?” ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১৬৩ বারুইর বরদে সজারু পশি যথা ১ম, ২য় 
বরদে সঙার পশি বারুইর যথা ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৩৬৬ পরেছে শৃঙ্খল পায়ে ১ম 
পরেন শৃঙ্খল পায়ে ২য়-৬ষ্ঠ 
৩৬৮ বুক ফাটিছে আমার ১ম 
বুক আমার ফাটিছে ২য়-৬ষ্ঠ 


৩৮৩ ত্রন্দন? উজ্জ্বল আজি এ বংশ আমার ১ম 
ব্রন্দন£ এ বংশ মম উজ্জ্বল হে আজি ২য়-৬ষ্ঠ 
৩৮৫ কীদ. হে বিধুবদনে, ১ম 


৪৯৭ 
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কীদ, ইন্দুনিভাননে, ২য়-৬ষ্ঠ 

৩৯৫ 'শোভে জলনিধি। ১ম 
শোভেন জলধি। ২য়-ডষ্ঠ 
৪০৫ ব্লা্রসকুল ১ম. ২য় 
া্ষসকুলে ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৪০৭ সঙ্গাদল লয়ে, ১ম 
সঙ্গীদলে লয়ে, ২য়-৬ষ্ঠ 


১০৮ চলি গেলা অস্তঃপুনে ৷ শোকে, অভিমানে, ১ম 
প্রবেশিলা শ্রস্তঃপবে। শোকে, অভিমানে, ২য়-ষ্ঠ 

০৯ তাজিয়। কনকাসন, উঠিলা গক্ভিয়া ১ম 
ত্যজি সুকনকাসন, উঠিলা গর্জিয়া ২য়-৬ষ্ঠ 
৪৩৯ অন্বরে। বাজিল চারিদিকে ঘোর বোলে ১ম 
অন্বরে। গম্ভীর রোলে বাজিল চৌদিকে ২য়-৬ষ্ঠ 


8৪৩ ভযঙ্কর। রাজাদেশে সাজিল রাক্ষস।- ১ম 
রোধিল শ্রবণপথ মহা কোলাহলে! ২য় 
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা-কোলহলে*! ৪র্থ 
রোধিল শ্রবণ-পথ মহা-কোলাহলে! ৫ম-৬ষ্ঠ 

৪৬০ বায়ুবৃন্দ: ৬ম 
বায়ুবন্দে; ও ২য়-৬ষ্ঠ 

৪৮২ গিয়াছেন চলি।” ১ম 
গিয়াছেন গৃহে।” ২য়-৬ষ্ঠ 

৪৮৪ জলতল হ'তে, ১ম 
জলতল ত্যজি, বয়-৬ষ্ঠ 

৪৮৫ সফরী, দেখাতে ধনী রজঃ-কা়্ি-ছটাৎ 

৪৯৭ দেউল। ১ 
দেউলে। ২য়-৬ষ্ঠ 

৪৯৮ শত স্বর্ণ-পাত্রে সারি সারি উপহার-_ ১ম 
স্বর্ণ পাত্রে সারি-সারি উপহার নানা, ২য়-৬ষ্ঠ 

৪৯৯ বিবিধ উপকরণ । স্বর্ণ দীপ শত ১ম 
বিবিধ উপকরণ । স্বর্ণদীপাবলী ২য়-যষ্ঠ 

৫০১ শশীকলা করে! ১ম 
পূর্ণশশীতেজে! ২য় 
পূর্ণ-শশী-তেজে! ৪র্থ-৬ষ্ঠ 

৫১৯ মাধব-উরসে; ১ 
হরির উরসে”_ ২য়-ডষ্ঠ 


১। এই পঞ্ভিটির “বলি” শব্দটি নি:সন্দেহে ব্রিয়াপদ নয়, এবং বিরামচিহন্ও প্রমাদজনক। “বলিন্‌, শব্দের 'বলিন্‌*, ছন্দের 
জন্য কবি ব্যবহার করেছেন 'বলি'। বাংলায় বলী শব্দের সন্বোধনে 'বলী' হওয়া উচিত। এই কাব্যে বলী শি আরো 


কয়েকবার অন্যত্র ব্যবহৃত হয়েছে। 
২। “কোলহলে!' অবশ্যই ছাপার ভুল। 


৩। দীননাথ সান্যাল বলেছেন, কোনো সংক্করণে 'রজৎ-কাস্তি-ছটা' করা হয়েছিল; তা কবিকৃত নয়। 


মেঘনাদ বধ---৩২ 


৪৯৮ 
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৫৫৩ করে সুবর্ণ কন্কণ, ১ম. ২য় 
করে শোভিল কঙ্কণ,.__ ৪র্থ-উষ্ঠ 
৫৬২ গভীর নিঞ্চণে। ১ম 
গভীর নিরুণে। ২য়-উষ্ঠ 
৫৬৩ উড়ে কেতু, রতনে খচিত, শত শত ১ম 
রতনে খচিত কেতু উড়ে শত শত ২য়-৬ষ্ঠ 
৫৮৭ মুর-অরি! রণ-মদে মত্ত, ওই দেখ ১ম 
মুরারি! সমরমদে মত্ত, ওই দেখ, খ্য় 
মুরারি! সমর-মদে মত্ত, ওই দেখ, উর্থ-৬ষ্ট 
৫৯৬ ইদ্দ্রজিত ১ম, ২য় 
ইন্দ্রজিতে ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৫৯৯ ভ্রমিছে কুমার, ১ম 
ভ্রমিছে আমোদে, ২য়-৬ষ্ঠ 
৬০০ না জানি বাছ বলেন্দ্র বীরবাহু বলী 
--১ হত রণে। যাও তুমি বারুণীর পাশে, ১ম 
বীরবাহু। যাও তুমি বারুণীর পাশে, ২য়-৬ষ্ঠ 
৬৩২ নির্বর। প্রবেশ দেবা করিয়া প্রাসাদে, ১ম 
নির্বর। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ প্রাসাদে, তয় 
নির্বার। প্রবেশি দেবী সুবর্ণ-প্রাসাদে, ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৬৪১ শর আয়ত লোচনে! ১ম 
আয়ত লোচনে শর! ২য়-৬ষ্ঠ 
৬৫১ ভানুসুতে, যথা রাসবিহারী রাখাল, ১ম 
ভানুসুতে, বিহারেন রাখাল যেমতি, ২য়-৬ষ্ঠ 


৬৫২ দীড়ায়ে কদম্বমূলে, মুরলী অধরে, 

-৫৩ গোপিনী কামিনী সনে, তোর চারুকূলে ! 
নাচিয়া কদম্বমূলে, মুরলী অধবে, 
গোপবধূসঙ্গে রঙ্গে তোর চারু কূলে! ২য়-৬ষ্ঠ 


১ম 


৬৬৫ রাক্ষস-ঈশ্খর ১ম 
রাক্ষসাধিপতি ২য়-৬ষ্ঠ 
৬৬৮ কে বধিল বলী 
-৬৯ বীরবাহু? ১স 
কে বধিল কবে 
প্রিয়ানুজে? ২য়-৬ষ্ঠ 
৬৭১ প্রচণ্ড শর বর্ষণে বৈরীদল; তবে ১ম 
বরষি প্রচণ্ড শর বৈরীদলে; তবে ২য়-ষ্ঠ 





মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


পঙ্ক্ি মূল পাঠ : পাঠাত্তর 

৬৮৩ কহিলা গভীরে 

৬৮৯ সাজিলা বীর-ধাযভ 
সাজিলা রথীন্দর্যভ 

৭০৬ পদাশ্রনে 
পদাশ্রয়ে 

৭১১ সে বাধ? 
সে বাধে? 

৭১৬ উজ্জ্ুলি অন্বর। 
অন্বর উজলি! 

৭৩৬ তবে নিকযা নন্দন;__ 
তবে স্বর্ণলঙ্কাপতি;_- 

৭৪১ জলে শিলা ভাসে? 
ভাসে শিলা জলে? 

৭৪৩ উত্তর করিলা তবে অসুরারি রিপু7- 
উত্তরিলা বারদর্পে অসুরারি রিপুঃ_ 
উত্তরিলা বীরদর্পে অসুরারি-রিপু₹_ 

৭৫৪ তরুবর কিম্বা তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ যথা 
ভূপতিত, গিরিশৃঙ্গ কিম্বা তরু যথা 

৭৬০ প্রভাতে যুঝিও, পুত্র, রাঘবের সাথে। 
প্রভাতে যুঝিও, বৎস, রাঘবের সাথে।” 


দ্বিতীয় সর্গ 


২ ললাটে তারা রতন। ফুটিল কুঘুদ; 
ললাটে একটি রত্ব। ফুঁটিল কুমুদ; 
একটি রতন ভালে। ফুটিলা কুমুদী; 

৬ আইল। তারাকুত্তলা, শশীসহ হাসি, 
আইলা সুচারু তারা শশীসহ হাসি 

৭ শাবর্বরীঃ বহিল চারিদিকে গন্ধবহ, 

শবর্ধরী, সুগন্ধবহ বহিল চৌদিকে 

চুলায় কিন্করী 

চুলায় চামরী, 

আইলেন সমীরণ, নন্দন কানন 

আইলা সুসমীরণ, নন্দন-কানন-_ 


১৯. 


১৪ 


২০ 


সংস্করণ 
১ম 
২য়-ডষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ট 
১ম, ২য 
৩য়-৬ষ 
১ম. ২য় 
ওয় ৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম 
হয় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-ডষ্ঠ 
১ম 
ইয়-৬ষ্ঠ 


১ম 
খ্য় 
৪থ-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 


১। যোগীন্ত্রনাথ বসুর গ্রন্থে সংকলিত রাজনারায়ণ বসুকে লেখা ৪৪-সংখ্যক চিঠি ডষ্টব্য। এই চিঠিতে মধুসূদন এই পত্কতি 
দুটির (৬ ও ৭ সংখ্যক) পাঠাস্তরের কারণ বিশ্লেষণ করেছেন। এই চিঠির প্রাসঙ্গিক অংশ পাঠাভ্তরের আলোচনায় আগে 


উদ্ধৃত হয়েছে! 


মেঘনাদবধ কাবোর পাঠাত্তর 


পঙ্ভ্ি মূল পাঠ : পাঠাত্তর সংস্করণ 
২৭ সুধারস। ১ম, ২য় 
সুধারসে। ৪র্থ-উষ্ঠ 
৩৩ আলো করি সুর পুর, ১ম. ২য় 
আলো করি সুর-পুরী, ৪র্থ-৬ষ% 


১০ উত্তরিলা বাসব:__"“হে বারীন্দ্র-নন্দিনি,১ম. ২য় 
উত্তর করিলা ইন্দ্র; “হে বারীন্দ্র-সুতে, ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


৪১ রাঙা পদযুগ ১ম, ২য় 
রাঙা পা দৃখানি ৪-৬ষ্ঠ 
৪২ সকলেরি বাঞ্ধা, মাতঃ' যার প্রতি ভুমি, ১ম, ২য় 


বিশ্বের আকাঙ্ক্ষা মা গো! যার প্রতি ভুমি, ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


8৪ জনম তার! ১ম, ২য় 
জনম তারি! ৪ ্থ-৬ষ্ঠ 
৪৭ স্বর্ণ লঙ্কাপুরে। ১ম, ২য় 
স্বর্ণ-লঙ্কাধামে। ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৯৩ সমূলে নির্মূল না হইলে ১ম 
না হইলে নির্মূল সমূলে ২য়-৬ষ্ঠ 
৯৪ রসাতলে যায় ভবতল! ১ম 
ভবতল যায় রসাতলে! ২য় 
ভবতল রসাতলে যাবে! ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


৯৯ কি দোষ দেখিয়া তার, না ভাবেন মনে? ১ম, ২য় 
কি দোষ দেখিয়া, তারে না ভাবেন মনে? ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


১০১ জিজ্ঞাসিও, অদিতি নন্দন? ১ম, ২য় 
জিজ্রাসিও, বিজ্ঞ জটাধরে! ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১০৬ গেলা নীচগামী, ১ম, ২য় 
গেলা অধোদেশে। ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


১০৭ সোনার প্রতিমা, মব্রি, পড়িলে বিমল 

-০৮ সলিলে, উজলি জল, ডুবে যথা তলে!১ম, ২য় 
সোনার প্রতিমা, যথা! বিমল সলিলে 
ডুবে তলে জলরাশি উজলি স্বতেজে! ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


১১০ শচীকাস্ত নিতান্ত মধুর ১ম, ২য় 
শচীকাত্ত মধুর বচনে ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১১১ বচনে; “চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে হুমি। ১ম, ২য় 


একান্তে; “চলহ, দেবি, মোর সঙ্গে তুমি। ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


১১২ সহ বহিলে পবন, ১ম, ২য় 
সহ পবন বহিলে, ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১১৫ শুনিয়া পত্রির বাণী, ১ম, খ্য 
শুনি প্রণয়ীর বাণী, ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১২০ দেবযান; চমকিয়া জাগিল জগত্‌, ১ম 
দেবযান; চমকিয়া জগত জাগিল, ২্য় 
দেবযান; সচকিতে জগত জাগিলা, ৪র্থ-ডষ্ঠ 


৪৯৯ 
পঙ্ভি মুল পাঠ : পাঠাভ্তুর সংক্করণ 
১২৩ কৃজনে: ফুটিল পদ্ম; মুদিল কুমুদ। ১ম, ঝয় 


পুরিল নিকুর্জ-পুঞ্জ প্রভাতী সংগীতে! ৪থ-৬ষ্ঠ 
১২৪ বাসরে কুসুমশযাযা তাজি ফুলবধৃ, ১ম ২য় 
বাসরে কুসুম-শয্যা ভাজি লজ্জাশীলা ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


১২৫ লঙ্লাশীলা, আবরিলা কমলবদন ১ম, ২য় 
কুলবধূ গৃহকার্ধ্য উঠিলা সাধিতে!  ৪্থ-৬ষ্ঠ 
১২৬ কৈলাস শিখর, ১ম. ২য় 
কৈলাসশিখরী ৪থ-৬ন্ঠ 
১৩০ পীতধড়া যথা। ১ম 
পীতধড়া যেন! ২য়-৬ষ্ঠ 
১৩৯ তোমা দুই জন?” ১ম, ২য় 
তোমা দুই জনে?” ৩য়-৬ষ্ঠ 
১৬২ রণভূমে মেঘনাদ সাথে? ১ম 
রণ-ভূমে রাবণির সাথে? ২য়-৬ষ্ঠ 
১৭৩ কহিলা বাসব;__ ১ম, ২য় 
বাসব কহিলা;__ ৪থ-৬ষ্ঠ 
১৮১ আছিল তাহার ১ম, ২য় 
তাহার আছিল ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১৮২ অমূল ১ম, ২য় 
অমূল্য ৩য়-৬ষ্ঠ 
২২৫ হেনকালে সহসা পুরিল গন্ধামোদে ১ম 
হেনকালে গন্ধামোদে সহসা পূরিল ২য়-৬ষ্ঠ 
২৩৩ খড়ি পাতি, করিয়া গণনা, ১ম 
খড়ি পাতি, গণিয়া গণনে, ২য়-ডষ্ঠ 
২৩৪ হাসিয়া বিজয়া কহে; ১ম 
নিবেদিলা হাসি সী; ২য়-৬ষ্ঠ 
২৩৬ সিন্দুরে আঁকিয়া ১ম, ২য় 
সুসিন্দুরে আঁকি ৩য়-৬ষ্ঠ 
২৬৬ ভাবিলা কিরূপে আজি ভেটিব মহেশে? ১ম, ২য় 


ভাবিলা “কিভাবে আজি ভেটিব ভবেশে£” ৪র্থ-৬ষ্ঠ 

২৬৭ স্মরিলা রতিরে-_ ১ম 
চিন্তিলা রতিরে। ২য়-ডষ্ঠ 

২৬৯ বরাননা, কুগ্তবনে বিহারেন সুখে, ১ম, ২য় 
বরাননা, কুঞ্জবনে বিহারিতেছিলো 

২৭৩ অঙ্গুলি পরশে! চলি গেল! কামবধূ, ১ম, ২য় 
অঙ্গুলির পরশনে! গেলা কামবধূ, ৪র্থ-৬ষ্ঠ 

২৭৪ দ্রুতগতি মধুমতী, কৈলাস শিখরে । ১ম, ২য় 
দ্রুতগতি বায়ু-পথে, কৈলাস-শিখরে। 

২৭৫ হায়রে, নিশাস্তে যথা ফুটি, সরোজিনী ১ম, ২য় 
সরসে নিশান্তে যথা ফুটি, সরোজিনী 


৫০০0 
পঙ্ক্তি মুল পাঠ : পাঠাম্তর সংস্করণ 
২৮৯ বিবিধ ভূষণ ১ম, ২য় 
বিবিধ ভূষণে, ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
২৯০ হীরা, মণি, মুকুতা-খচিত; আনি দিলা ১ম 
হীরক, মুকুতা, মণি খচিত: আনিলা ২য়-৬ষ্ঠ 
২৯২ কৌষেয় বসন, রত্র-সঙ্কলিত আভা ১ম, ২য় 
রতু-সঙ্কলিত-আভা কৌধেয় বসনে। ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
২৯৩ আঁকিলা হরষে ১ম, ২য় 
চিত্রিলা হরষে 5র্থ-৬ষ্ঠ 
২৯৪ শশীমুখী। ভূবন-মোহিনী মূর্তি ধরি। ১ম 
শশীমুখী, ধরি মূর্তি ভুবনমোহিনী ২য় 
চারুনেত্রা। ধরি মূর্তি ভুবনমোহিনী। ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
২৯৭ ও চদ্র আনন, ১ম 
ও চশ্র-আনন; য় 
ও চন্দ্র-আননে; ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৩০৫ শুনিয়া উল্লাসে! ১ম 
শুনি রে উল্লাসে! ২য়-ডষ্ঠ 
৩০৮ যোগে মগ্ন এবে দেব, ১ম, ২য় 
যোগে মগ্ন এবে, বাছা; ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৩১৫ ত্াজি বিশ্বভার ১ম 
বিশ্ব-ভার ত্যজি, ২য়-৬ষ্ঠ 
৩২৯ এ মম মিনতি” ১ম 
এ মিনতি পদে।”" ২য়-ডষ্ঠ 
৩৩৫ জীবন নাশক ১ম 
প্রাণনাশকারী ২য় 
প্রাণ-নাশ-কারী ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৩৩৬ বিষ যথা বাঁচায় জীবন বিদ্যাবলে।" ১ম 
বিষ বথা রক্ষে প্রাণ বিদ্যার কৌশলে!" ২য়-৬ষ্ঠ 
৩৪২ বাহির ইহইবা, কহ, এ মোহিনী বেশে? ১ম 
বাহিরিবা, কহ দাসে, এ মোহিনী-বেশে£ ২য়-৬ষ্ঠ 
৩৪৩ জগত, হেরিয়। ১ম, ২য় 
জগত, হেরিলে ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৩৪৬ যবে মথিয়া সিন্ধুরে, ১ম, ২য় 
যবে মথি জলনাথে, ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৩৪৯ আইলা কেশব। ১ম 
আইলা শ্রীপতি। ২য়-৬ষ্ঠ 
৩৫০ হেরি ব্রিতুবন, ১ম 
ব্রিভুবন হেরি, ২য়-৬ষ্ঠ 
৩৫১ কামাকুল, চাহিয়া রহিলা তার পানে! ১ম 
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে! ২য়-৬ষ্ঠ 
৩৫৫ কুচ যুগ ১ম, খয় 
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কুচ-যুগে! 
৩৬১ চারু অবয়ব 
চারু অবয়বে। 
৩৭৮ পালাইল 
পলাইল 
৩৮২ নিমগ্ন তপঃ সাগরে, 
তপের সাগরে মগ্ন, 
৪২১ হানিলা কুঁসুমধনুঃ টঙ্কারি, কুসুম_ 
হানিলা কুসুমধনুঃ টঙ্কারি কৌতুকে. 
৪৩৩ দেব কি মানব, 
দেবে কি মানবে, 
৪৩৪ কার হেন সাধ্য 
কোথা হেন সাধা 
৪৩৬ আদেশো, 
আদেশ, 
৪8৪৩ কুমুদ, কমল, 
কমল, কুমুদী, 
৪৪৬ দেবদেব মহাদেব সহ মহাদেবী। 
দেবদেব মহাদেব মহাদেবী সহ। 
৪৪৮ দীঁড়াইয়া বিধুমুখী 
দীড়াইলা বিধুমুখী 
৪৫৫ উদয়-অচলে ভানু দিলে দরশন। 
দরশন দিলে ভানু উদয়-শিখরে। 
৪৫৮ কহিলেন প্রিয়ম্বদা  _ 
কহিলেন প্রিয়ভাষে; 
৪৬৪ হাসিয়া, হাসিয়া 
সুমধুর হাসে 
৪৭০ বার্তা। আরোহিয়া রথে দেবরঘীবর 
বার্তা। আরোহিয়া রথে দেবরাজরথী 
বারতা । আরোহি রথে, দেবরাজ রঘী 
৪৭৩ অকম্প শির চামর;--- 
অকম্প চামর শিরে; 
৪৭৬ ত্যজি রথবর 
ত্যজি রথ-বরে, ৃ 
৪৮০ আভাময় আসনে বসেন কুঁহকিনী 
আতাময় স্বর্ণাসনে বসি কুহুকিনী 
৪৮১ করযোড়ে প্রণমি বাদব 
করযোড়ে বাসব প্রণমি 
৪৮৫ মহেশ আদেশে, 


সংক্করণ 
৪র্থ-ডষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৪র্থ-৬ষ্ট 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম. ২য় 
৪র্থ-উষ্ট 
১ম. ২য় 
৪র্থ-৬ক্ঠ 
১ম, ২য় 
৪র্থ-৬ষ্ট 
১ম, ২য় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৪্থ-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম, হয় 
৪্থ-৬ষ্ঠ 

১ম 

খ্য় 
৪-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম, খ্য় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-উষ্ঠ 

১ম 

ত্য 
৩য়-৬ষ্ঠ 
১ম, হয় 
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শিবের আদেশে, 
৪৯৮ অস্ত্র 
আন্ত্রে। 
৫০১ তুণীর, 
তুণীরে, 
৫০৭ নয়ন! 
নয়নে! 
৫১৬. প্রেরো 
প্রের 
৫২১ হৈমদ্ধার 
হৈমদ্বারে 
৫8৪8 গগন 
গগনে; 
৫৪৫ আজ্ঞা দিব 
দিব আজ্ঞা 
৫৪৬ বায়ুকুল; 
বায়ু কুলে: 
৫৪৭ জগৎ পৃরিব 


পৃরিব জগতে ৮ 


৫৪৮ প্রণমি. দেবেন্দ্রপদে, যতনে লইয়া 
প্রণমি, দেবেন্দ্র-পদে, সাবধানে লয়ে 


৫৪৯ অস্ত্র, 
অস্ত্রে 

৫৫৩ বাযুদল-_ 
বায়ুদলে; 

৫৫৪ বৈরী তব সিদ্ধুসনে 
বৈরী সিন্ধু তার সনে 
বৈরী বারি-নাথ সনে 


৫৫৭ তিমির গহৃরে যথা রুদ্ধ বায়ু যত 

-০৮ ভীমাকৃতি। কতদূরে শুনিলা পবন 
ভাঙিলে শৃঙ্খল লম্ফ্মী কেশরী যেমতি, 
যথায় তিমিরাগারে রুদ্ধ বায়ু যত 
গিরি-গর্ভে। কতদূরে শুনিলা পবন 


৫৫৯ ঘোর কোলাহল; 
ঘোর কোলাহ্‌লে; 

৫৬৬ তরঙ্গ নিকর 
তরঙ্গনিকর . 


শিপ পপ 


সংস্করণ 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৪র্ঘ-৬ষ্ঠ 
১ম. ২য় 
ওর্থ ৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৪থ-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-উষ্ঠ 


১ম, বয়, 


৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম, ঝয় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১ম, খ্য 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 

১ম 

খ্য় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 


১ 


২য়-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১ম 
ত্য 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 
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৫৮৫ নয়ন, 

নয়নে 
৬২২ শার্ডিল জলধি; 

শাডডিলা জলধি; 


তৃতীয় সর্গ 


৩৮ সে দাম 
সে দামে, 
৪৯ ঝরিল শিশির নীর, 
৫৬ এ পরাণো 
এ পরাণ 
৬১ ফুলচয় 
ফুল-চয়ে 
৭৬ জলধি উদ্দেশে, 
সিন্ধুর উদ্দেশে, 
৯২ আস্ফালি ফলকপুঞ্জ 
আস্ফালি ফলকপুঞ্রে 
১২১ কটিদেশ 
কটিদেশে 
১২৩ দুলিল ফলক, 
ফলক দুলিল, 
১২৪ নয়ন। 
নয়নে! 
১২৮ ঝলমলি জ্বলে অঙ্গে 
ঝলমলি ঝলে অঙ্গে 
১৫২ মাতিলা 
মাতিল 
১৫৪ বিভীষণ-_ 
বিভীষণে__ 
১৫৫ বিপক্ষদল, 
বিপক্ষ দলে, 
১৫৬ বিদ্যুত আকৃতি 
বিদ্যুৎ-আকৃতি 
২০২ পবন-নন্দন 
বলীন্দ পাবণি 
২১২ মন্দোদরীসহ যত 
মন্দোদরী-আদি 


১। বর্তমানে পঙ্ক্তিটির সংখ্যা ৫৫৬, দ্বিষ্তীয় সংস্করণে নব সংযোজন । 


৫০২ 
পঙ্ক্তি মূল পাঠ : পাঠাস্তর সংস্করণ 
২১৮ রঘুকুলকমলিনী; ১ম, ২য় 
রঘু-কুল-কমলেরে ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
২২৩ কহিলা গভীরে ₹-- ১ম, ২য় 
কহিলা গম্ভীর: ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
২৯৩ উত্তরিল ১ম 
উতরিলা ২য়-উষ্ঠ 
৩১১ ধীর দাশরথি ১ম 
বীর দাশরথি হয়-৬ষ্ট 


৩৩৯ ব্বারেশ্বর: বীর পত্া তোমার ভর্তরিণী। 

৪০ কহ ভারে শত মুখে বাখানি ললনে, ১ম, ২য় 
বীরেশব; বীর পত্রী, হে সুনেত্রা দৃতি, 
তব ভত্রী, বীরাঙ্গনা সী তার যত।; 


কহ তারে শত মুখে বাখানি ললনে, ৩য়-৬ষ্ঠ 
৩৬৬ বারিদ পগ্ত! ১ম 
বারিদ-পুপ্রে! ইয়-৬ষ্ঠ 
৩৭৫ অটল: চলিছে বামাদল মধ্যপথে, ১ম 
অটল; চলিছে মধ্যে বামা-কুল-দলে! ২য়-৬ষ্ঠ 
৩৯০ কুসুম শর! ১ম, ২য় 
কুসুম-শরে! ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৩৯৮ শুল কেহ ১ম, ২য় 
শুলে কেহ: ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৪১৮ মহাশক্তি সম তেজঃ! ১ম 
মহাশক্তি-সম তেজে! ২য়-ডষ্ঠ 
৪২৪ এ নিগড়, ১ম, ২য় 
এ নিগড়ে, £র্থ-উষ্ঠ 
৪৩৬ সম অটল সমরে! ১ম 
সদৃশ অটল যুদ্ধে! ১য-৬ষ্ঠ 
৪৪৩ নিস্তারিলে ভবে, ১ম, ২য় 
নিস্তারিলা ভবে ৩য়-ডষ্ঠ 
৪৪৮ এ দত্ত, ১ম, ২য় 
এ দন্তে, ৪্থ-ডষ্ঠ 
৪৪৯ সাগর বাঁধিয়া ১ম, ২য় 
সাগরে বাঁধিয়া ৪র্থ, ৬ষ্ঠ 
৪৯ মেঘনাদ; পিতৃপাপে পুত্রের মরণ। ১ম 
মেঘনাদ: মরে পত্র জনকের পাপে। ২য়-ডষ্ঠ 


৪০৮ লেখায় কে জাগে? মহাক্লাত্ত আজি সবে ১ম 
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কোথায কে জাগে আজি £ মহাক্লা্ড সবে ২য়-৬ষ্ঠ 
৪৯৫ কুস্ত আস্ফালিল; ১ম. ২য় 
কুত্তে আশ্ফালিল; ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৫০৮ পতঙ্গনিকর ১ম, ২য় 
পতঙ্গ-জাবলী ওর্থ-৬ষ্ঠ 
৫০৯ আইলা ধাইয়া ১ম. ২য় 
আইল ধাইয়া ৩য়-৬ষ্ঠ 
৫১১ কুসুমাসার: ১ম, ২য় 
কুসুমাসারে; ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৫৩৫ তাজিলা বীরভূষণ; পরিলা দূকুলে ১ম, ২য় 
তাজিলা বীর-ভূষণে: পরিলা দুকুলে ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৫৩৯ উবসে, কামে বাসা; ভালে তারা গাথা ১ম, ২য় 
উবসে, জুলিল ভালে তারা গাথা সিথি  হর্থ-উষ্ঠ 


৫৪০ সিঁথি; কর্ণে কগুল; অলকে মণি-আভা ১ম, ২য় 


অলকে মণির আভা কুগুল শ্রবণে। ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৬০২ রবিচ্ছবিকরস্পর্শে ১ম, ২য় 
রবিচ্ছবি-করম্পর্শে ৩য়-৬ষ্ঠ 
চতুর্থ সর্গ 
১৩ বঙ্গভূমি অলঙ্কার ১ম, ২য় 
এ বঙ্গের অলঙ্কার! ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
১৪ কবিতা রস সরসে রাজ-হংস-কুল ১ম, খয় 
কবিতা-রসের সরে রাজহংস-কুলে ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


১৫ সহ কেলি করি আমি, তুমি না শিখালে£ ১ম, ২য় 
মিলি করি কেলি আমি না শিখালে তুমি? ৪র্থ-৬ষ 


১৬ গাথিব নূতন মালা, তুলিয়া যতনে ১ম, ২য় 
গাথিব নৃতন মালা, তুলি সতনে ৪র্থ-৬ষ্ট 
১৭ তব কাব্যোদ্যান-ফুল; ১ম. ২য় 
তব কাব্যোদ্যানে ফুল; ওর্থ-৬ষ্ঠ 
৩৯ বৈরীদল সিদ্ধুপারে; ১ম, ২য় 
বৈরী-দলে সিদ্ধু-পারে; ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৪৩ পথে, ঘাটে, ঘরে, ছারে, দেউলে, কাননে ১ম, ২য় 
পথে, ঘাটে, ঘরে, দ্বারে, কাননে  ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
৪৮ নীরব! ১ম 
নীরবে! ২য়-৬ষ্ঠ 
৫৬ রহিয়া রহিয়া দূরে স্বনিছে পবন, ১ম 


পথম ও দ্বিতীয় সংক্করণে পঙ্ক্ডিটি ছিল না, পরবর্তী সংস্করণে নব সংযোজন। স্বভাবতই “কহ তারে শতমুখে 


পঙ্গিটির সংখ্যা তৃতীয় সংস্করণে হয়েছে ৩৪১। 


্র 


গলে এই ক্রটি ঘটেছিল। 


চতথ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ সংস্করণে 'দেউলে' শব্দটি বাদ পড়েছিল এবং এই ভুল চলে আসছিল। সম্ভবত দ্বিতীয় সংস্করণের 


মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাত্তর 


পঙ্ক্তি মুল পা : পাঠাস্তর সংক্ষরণ 
স্বনিছে পবন. দূরে রূহিয়া রহিয়া ২য়-৬% 
৫৭ নিশ্বাসে বিলাপ! যথা! ১ম 
উচ্ছ্বাসে বিল'গী যথা! ২য়-৬৯% 
৬৩ এ দুঃখ বারত। ১ম, ২য় 
এ দুখ-কাহিনী ! ৪্থ-৬ষ% 
৭৯ সবরসীর তীরে বসি দেখিতাম কভুঃ ১ম 
৯২ মৈথেলী; ১ম 
মৈথেলীত ২য়-৬ষ্ 
১০৫ তোমা রক্ষোবাজ, সতি? ১ম. ২ 
তোমারে রক্ষেন্দ্র, সতি? ওর্থ-৬ষ্ঠ 
১১০ এ চোর? কি মায়া করি, ১ম 
এ চোর? কি মায়াবলে হয 
এ চোর? কি মায়া-বলে ৪-৬ষ্ 
€১১ পশিয়া, করিল চুরি অমূল রতনে? ১ম, ২য় 
প্রবেশি, করিল চুরি এহেন রতনে?” ২য়-উষ্ঠ 
২৩৮ ঘটাইল পরে! ১ম 
ঘটাইল শেষে! ২য়-৬ষ্ঠ 
২৪৮ দেবতা যত ১ম, ২য় 
দেবতা-কুলে ৪র্ঘ-৬ষ্ঠ 
২৭৬ মাগিনু কুরঙ্গ আমি ১ম, ২য় 
মাগিনু কুরন্দে আমি! ৪র্থ-৬ষ্ঠ 
২৯৩ রাক্ষস ভ্রমবে হেথা, ১ম, ২য় 
রাক্ষস ভ্রমিছে হেথা, ৪র্থ-৬ষ্ঠ 


৩৩৭ দেখিব করুণা স্বরে ১ম 
দেখিব করুণ-স্বরে হ্য়-ডষ্ঠ 
৩৪২ কি গৌরবে ব্রন্মশাপে কর অবহেলা £ ১ম 
কি গৌরবে অবহেলা কর ব্রহ্ম-শাপে? ২য়-উষ্ঠ 


৩৮৩ আভরণ। দশাননে বৃথা গঞ্জ তুমি।” ১ম 
আভবণ। বৃথা তুমি গঞ্জ দশাননে।”  ২য়-৬ষ্ট 
৪১৫ স্বর্ণরথ হইল অস্থির! ১ম 
স্বর্ণরথ চলিল অস্থিরে! ২য়-৬ষ্ঠ 
৪১৮ কহিলা গভীরে ১ম 


কহিলা গল্তভীরে ২য়-৬ষ্ঠ 
৪২২ প্রেমদীপ? জানি আমি এই ধর্ম তোর ১ম 
প্রেমদীপঃ এই তোর নিত্য কর্ম, জানি। ২য়-৬ষ্ট 
৪২৬ নাহি আর তোর সম এ ব্রন্ম-মগ্ডলে£” ১ম 
আছে কিরে তোর সম এ ব্রশ্মমগ্ডলে £” ২য়-উষ্ঠ 
৪৩৩ সে রণ? সভয়ে আমি মুদিনু নয়ন! ১ম, ২য় 


৫০৩ 

পডঙ্ভি  নুল পাঠ : পাঠান্তর সংস্ধরণ 
(স রণে* সভয়ে আমি নুদিনু নযন। ওর্থ-৬৯ 

১৯৯৭ অলভডঘা সাগর টে 
অলঙঘা সাগরে ২্য়-৬ষ্ঠ 


৫৯৬ গেলি আখি 
মিলি আঁখি, ২য়- 
৬০০ উন্মীলিয়া দেখ চেয়ে, ইন্দু নিভাননে, 
উন্মীলি, দেখ "লা চেয়ে, ইন্দ্নিভাননে ২য়- 


৬৮ 
শখ &£ 


ডর 


ডে 
৩৫ 


৬৪১ জন্তকুল ১ম 
জপ্ত-পঞ্জ ২য়-৬স% 
৬৫২ এ তব দুঃখ শবর্বরার। ৯ম 
এ দুঃখ শবক্ণী তব। ২য়-৬ষ 
৬৫৬ যথা খতুকু'লশ্ববে । ১ 
যথা ভেটেন তাবে! ২য়-৬ষ্ঠ 


৬৬৮ মুর্তিমতী তুমি দয়া ১ম, ২য় 
মুর্তিমতী দয়া তুমি ওথ-উষ্ঠ 

পঞ্চম সর্গ 

৪৯ নীরবে মুদিত পদ্মু। ১ম. ২য় 
নীরবে সুদিত পছ্ছো। ৪ থ-ষ্ঠ 


১২৯ বিরাজে সৌমিত্রি শুর, সুমিত্রার বেশে ১ম 


বিরাজেন রামানূজ সুমিত্রার বেশে ২য়-৬ষ্ঠ 
১৯২ বারবরদলে ১ম, ২য় 
বীর-বল-দলে ৪থ-৬ষ্ঠ 


১৯৯ রাঘবের চিরদাস আমি অগ্রসরি ১ম 


রাঘবের দাস আমি । আশু অগ্রসলি ২য়-৬৯ 
২০৮ জাহবী কলতরঙ্গা, শারদ নিশাতে ১ম 
জাহৃবীর ফেন-লেখা শারদনিশাতে  ২য়-৬ষ্ঠ 
২০৯ কৌমুদার রজঃ প্রভা মেঘপুঞ্জে যেন ১৭ 


কৌমুদীর রাজোরেখা নেঘমুখে যেন। ২য় ৬ষ্ঠ 
২২০ বিরুপাক্ষ, আইস, বৃথা বিলম্ব না সহে! ১৭ 
বিরূপাক্ষ, দেহ রণ বিলম্ব না সহে! ২য়-৬ষ্) 


২২৪ কহিলা গভারে; ১ম 
কহিলা গম্তভীরে! ২য়-৬ষ্ঠ 
২৩০ শুনিলা চমকি বীর ঘোর সিংহনাদ! ১ 


ঘোর সিংহনাদ বীর শুনিলা চমকি! ২য়-৬ষ্ঠ 
২৩৭ আবরিল শশী ১ন 


আবরিল চাদে ২য়-৬ষ্ঠ 
২৪২ উপাড়িলা তরু ১ম, ২য় 


১। সম্ভবত দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে পড্ডিটি বর্জিত হয়ে এসেছে। ঈীননাথ সান্যালের মন্তব্য ' “ইহার অভাবে পবনত্তী 


ংক্তির কোন অর্থ হয় না।” 


?০৪ 


পঙ্ক্তি মুল পাঠ : পাঠাস্তর 
উপড়িলা তরু 

২৮৭ অমৃত সতত. 
অগণৃত উল্লাসে; 

২৮৮ অনরী, স্থিরযৌবনা! বরিনু তোমারে 
অনস্ভ বসভ্ভ জাগে যৌবন-উদ্যানে: 
উরদ কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত, 
না শুখায় সুধারস অধর-সরসে : 

৩০৪ বাক্স 

৩০৭ এতেক কহিয়া মহাবাছু 
মহাবাহু এতেক কহিয়া 

৩৩৬ সিংহাসনে মহামায়া! 
সিংহাসনে মহামায়ে। 

৩৪৬ সাধিতে তোর এ কার্য 
সাধিতে এ কার্য তোর 

৩৬১ গর্ভে তোরে ধরিল, লক্ষ্মণ, 
গর্ভে তোরে লক্ষ্মণ, ধরিল 

৩৮১ তুমি রবিছবি 
তুমি রবিচ্ছবি;_ 

৪০৪ (ফুলদলে শিশির অমৃত (ভোগ ছাড়ি) 
(শিশির অমৃতভোগ ছাড়ি ফুলদলে) 


মেঘনাদবধ কাব চর্চা 


সংস্করণ 
৩য়-উষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম 


২য় উষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-ডষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ট 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠট 


৫২২ পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।” 


-২৩ জলদ প্রতিমস্বনে স্বনিলা কেশব। 


১ম 


পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি 


কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তৃমি 'আশীহিলে ?” 
৫৩৫ জননীর পদে 
জননীর পদ 
৫৫৪ মুকৃতাহার উরসে নয়ন বর্ষিল 
মুকুতামণ্ডিত বুকে নয়ন বর্ষিল 
ষষ্ঠ সর্গ 
৩ বাঘব-পক্কজ-রবি; কিরাত যেমনি, 
রঘু-রাজ; অতি দ্রুতে চলিলা সুমতি। 
৪ হেরি মৃগরাজে বনে, ধায় বায়ুগতি 
হেরি মুগরাজে বনে, ধায় ব্যাধ যথা 


৩৬ সাধিতে তোর এ কার্য, শিবের আদেশে 


সাধিতে এ কার্য ভোর, শিবের আদেশে 


ষ্ঠ 
্ 
২য়-উষ্ঠ 
»ম. বয় 
৪র্থ-৬ষ্ঠ 


তথ 


তে 


দ 


১ম. স্য় 
৩য়-৬ষ্ঠ 
১ম, খ্য় 
৩য়-উষ্ঠ 

১ম 
খ্য়-৬ষ্ঠ 


পঙ্ক্তি মূল পাঠ : পাঠাস্তর 
৫৮ স্ববন্ধুবান্ধব_ 
স্ববন্ধুবান্ধবে-_ 
৫৯ হারাইনু ভাগাদোষে সকলে; আছিল 


হারাইনু ভাগাদোষে; কেবল আছিল 
৬২ দুর-অনুষ্ট! 

দুর-দৃট! 

দুরদৃষ্ট! 


১০৭ স্বর্গীয় বাদিত্র, আহা, শুনিনু গগনে 
স্বগীয়ি বাদিত্র, দূরে শুনিনু গগনে 

১৩৪ কত যে সাধিলা সবে, 
কত যে সাধিল সবে, 

১৫৬ এ অররুপুরে 
এ রাক্ষস-পুরে, 

১৮৭ ফলক; দ্বিরদ রদ নিশ্মিতি, কাঞ্চনে 
দ্বিরদ-রদ-নিম্মিত ফলক,___কাঞ্চনে 
ফলক: ছ্বিরদরদ নির্মিত, কাঞ্চনে 

১৮৯ শরময়। 
শরপূর্ণ 

১৯৩ সুচূড়া, কেশরী-পৃষ্ঠে হায়রে, যেমতি 

২১৪ নিস্তারিনি, দেবদলে! 
দেবদলে, নিস্তারিণি! 

২৩৩ অমূল রতন 

২৩৪ ভিখাবা রামের, রাম অর্পিছে তোমাবে, 


সি 
1 


তে 
হা 
৫45 
৩৩৫ স্ 


৫ 
2 
42 
০ 


১ম. ২র 
৩য়-৬ষ্ঠ 

১ম 

খ্য় 
৩য়-৬ষ্ঠ 
১ম, হয় 
৩য়-৬ষ্ঠ 
১৮, ব্য 
৩য়-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৩য়-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 


রামের, ভিখারী রাম অর্পিছে তোমারে,৩য়-৬ষ্ঠ 


২৯৫ মেঘনাদে? এতদিনে মজিলি, দুর্মতি 


-৯৬ রাবণ! গহন বনে, হেরি দূরে যথা 
নৃগবরে, চলে হরি, গুল্ম-আবরণে 
রাবণ! গহন বনে, হেরি দূরে যথা 
মৃগবারে, চলে হরি, গুল্ম-আবরণে, 
রাবাঁণরে! ঘন বনে হেরি দূরে যথা 
মৃগবরে, চলে ব্যাঘ্র, গুল্ম -আবরণে। 

৩০০ অদৃশা, 
অদৃশ্য, 

৩০৫ শুক্ভি শুষে যথা 
শুষে শুক্তি যথা 

৩২০ ভীমমূর্তি; ভীমবীর্যা, বিগ্রহপ্রয়াসী। 


১।  *অনস্ভ বসভ্ত জাগে ... অধর-সরশে' - দ্বিতীয় সংঙ্গরণে নব সংযোজন । 


খ্য় 


৩য়-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৩য়-৬ষ্ঠ 
১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম 


মেঘনাদবধ কাবোর পাঠাত্তর 
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ভীমদূর্তভি, ভীমবীর্যা; দুর্জয় সংগ্রামে ২য় 


ভীমনূর্তি, ভীমবীর্যা; অজেয় সংগ্রামে। ৩য়-৬ষ্ঠ 
৩৩৭ মণ্ডিত রতনে. আহা, যথা সুরপুরে "১ম, ২য় 
মণ্ডিও রতনে, মরি! যথা সুরপুরে 1 ৩য়-৬ষ্ঠ 
৩৪৭ তুষার রাশিতে, মরি, প্রভাতে যেমতি ১ম, ২য় 
তুষার রাশিতে শোভে প্রভাতে যেমতি ৩য়-৬ষ্ঠ 


৩৫৫ এ হেন বিভব, আহা, কার ভবতলে? ১ 
এ হেন বিভব, হায়, কার ভবতলে? ২য় উষ্ঠ 
৩৭৯ কোথাও, তজামোদি পথ সৌবভে কপসী, ১ম, হয 


কোথাও, আমোদি পথ ফুল-পরিমলে ৩য়-৬ষ্ঠ 


৪০৪ গলে ফুলমালা। ১ম. ২য় 
ফুলমালা গলে। ৩র-৬ষ্ঠ 


৪১২ যোগীন্দ্র-কৈলাস, আহা! তোর উচ্চ চড়ে । ১ম. ২য় 
যোগীন্দ্র-কৈলাস গিরি, তব উচ্চ চুড়ে!৩য়-৬ষ্ঠ 


৪৩৪ সহসা হেরিয়া ১ম, ২য় 
সহসা হেরিলে ৩য়-ডষ্ঠ 
৪8৪ এ অররুপুরে আজি £ ১ম. ২য় 
রক্ষোরাজপূরে আজি? ৩য়-৬গ্ঠ 
৪৪৭ উচ্চ এ পুর প্রাটার: ১ম. ২য় 
এ পুর-প্রাচীর উচ্চ; ৩য়-৬ষ্ঠ 
৪৫০ দেবকুলোতব ১ম, ২য় 
দেবকুলোত্তবে ৩য়-ষ্ঠ 
৪৫১ কে আছে রথী এ ভবে, ১ম. ২য় 
কে আছে রথী এ বিশ্বে ৩য ৬ক্ঠ 


৪৮০ রক্ষোরিপু তুমি, কিন্তু অতিথি হে এবে১ম, ২য় 
রক্ষোরিপু তুমি, তবু অতিথি হে এবে ৩য়-৬ষ্ঠ 


৫৩৪ রক্ষিয়া ১ম, ২য় 
রঙ্দিতি ৩য়-৬ষ্ঠ 


৫৪৭ হে বীরকেশরী. কবে সম্ভাষে শুগালে ১ম, ২য় 
কবে, হে বীরকেশরী, সম্ভাষে শৃগালে ৩য়-৬ষ্ট 


৫৭৭ প্লাঘবপদ আশ্রয়ে ১ম 
ব্রাধবপদ-আশ্রয়ে হয় 
রাঘবের পদাশ্রয়ে ৩য়-৬ষ্ঠ 

৫৭৮ পারোদোধে ১ম 
পর-দোষে তা 
পরদোষে ৩য়-৬ষ্ঠ 

৫৯৮ বহে বরযার কালে ১ম 


১। পঞ্ুক্তিটি প্রথম সংস্করণে ছিল না। 
২। পঙক্িটি প্রথন ও দ্বিতীয় সংহ্কবণে ছিল না। 


বহে রাবযার কালে 
৬১২ যথা প্রহারকে হেরি. সম্মুখে কেশরী! 
প্রহারাকে হেরি যথা সম্মুখে কেশরী। 
৬৩ঈ আঃ মনি, যেমতি 
কাদিল যেমতি 
৬৪৯ দৈতাকুলদম ইড্ডরে 
দৈতাকুলদল হন্দ্রে 


৬৯২ উঠ, অরিন্দম! ১ম 
উঠ. অরিন্দমি! 

৭৩৩ এ অররুপুরে। 
এ রাক্ষসপুরে। 

সপ্তম সর্গ 


২ পদ্মপর্ণে সুপ্ত. আহা, পদ্মযোনি যেন, 
পদ্বপর্ণে সুপ্ত দেব পদ্মযোনি যেন, 
৩ উন্মীলি নয়ন দেব সুপ্রসন্ন ভাবে, 
উন্মীলি নয়ন পদ্ম সুপ্রসঞ্ন ভাবে 
প্রণমিলা পদে 
প্রণমিলে পদে 
১২৬ ব্যজনিল কেহ। 
কেহ বিউনিল। 
বিউনিল কেহ। 
১৪৮ ভাগাহীন ভৃত্য 
ভাগ্যহীন ভৃত্যে 
১৮৮ জনমিল নয়নাগ্নি সাজোয়ার তেজে! 
২৯০ মহ 'যে জন. সদা উদ্ধারে বিপদে! 
মহতু যে প্রাণ-পণে উদ্ধাবে বিপদে! 
৩০৭ সেনানী, সুবর্ণরথে চিত্ররথ রহী। 
সেনানী, বিচিত্র রথে চিত্ররথ রথী। 
৪৪৩ চলিছে প্রতাপ অগ্রে, শন্দ তার পরে। 
চলিছে প্রতাপ আগে জগত কাপায়ে; 
88৪ পশ্চাতে শবদ চলে শ্রবণ বধিরি; 
-৪৫ চলিছে পরাগ পরে দৃষ্টি পথ রোধি* 
৪৪৬ তদনু পরাগরাশি! টলিছে সঘনে 
ঘন ঘনাকাররাপে! টলিছে সঘনে 
৪৪৯ চির-অরি প্রভঞ্জন মিলিলে আসিয়া। 
চির-অরি প্রভপ্রন মিলিলে সমরে। 


৬৮ 


৫০৫ 


সংকরণ 
২য়-৬ষ্ঠ 
১ম. ব্য 
৩য়-৬ষ্ 


১ম. সয় 


৫ 
পা 
নে 
পে 


ডে 

হল 
৫৬৮4 
শ্্ 


৩য়-৫ম 
১ম. ব্য 


৩য় -৬ষ্ 


১ম, ২য় 
৩য়-৬ষ্ঠ 
১ম, ব্য 
৩য়-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য় ৬ষ্ঠ 

১ম 

ত্য 
৩য়-৬ষ্ঠ 

১ম 
২য়-৬ষ্ঠ 
২য় ৬ষ্ঠ 
১ম, বয় 
৩য়-৬ষ্ঠ 
১ম-ক্ম় 
৩য়-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
৩য় ভষ্ঠ 


৩য়-৬ষ্ঠ 
১ম, ২য় 
ওয়-৬ষ্ঠ 


ঞ 
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চির-অরি প্রভপ্জনে দেখা দিলে দূরে ওয়-৬ষ্ঠ 


৪৫৫ কাদিছে জননী কোলে করি শিশুকুল ১ম 
কোলে করি শিশুকুলে কীদিছে জননী, ২য়-৬ষ্ঠ 


8৫৬ ভয়াকুল; ৬ম. খ্হা 
ভয়াকুলা: ৩য়-৬ষ্ঠ 


৫১৫ বসিবেন আর রমা, এ বিশ্ব আধারি!'১ম, ২য় 
বসিবেন আর রমা, আঁধারি জগতে £" ৩য়-ডষ্ঠ 


৫১৬ দেবরক্ষঃনরে ১ম 
দেব রক্ষোনরে ২্য় 
দেবরক্ষোনরে ৩য়-ডষ্ঠ 

৫২৯ যথা হেরিয়া বারণে। ১ম, ২য় 
যথা হেরি সে বারণে। ৩য়-৬ষ্ঠ 

৫৩২ শতজলম্বোতঃনাদে। ১ 
শতজলন্নোতোনাদে! ২য়-৬ষ্ঠ 

৫৪১ রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, বাসব যেমতি 

-৪২ স্বরীম্বর! শিখিধবজ স্কন্দ তারকারি, ১ম, ২য় 
রাঘব, দ্বিতীয়, আহা, স্বরীশ্বর যথা 
বজ্রধর! শিখিধবজ স্বন্দ তারকারি, ৩য়-ডষ্ঠ 

৫৭৬ কহিলা গভীরে, ১ম, ২য় 
কহিলা গন্ভীরে,__ ৩য়-৬ষ্ঠ 

৫৮৯ হানিলা ১ম 
হানিল | ২য়-৬ষ্ঠ 

৫৯২ দেখ লো ১ম, ২য় 
দেখ লো ৩য-ডষ্ঠ 

৫৯৪ দেখ ১ম, ২য় 
দেখ্‌ ৩য়-৬ষ্ঠ 

৫৯৫ যাও তুমি সৌদামিনীগতি, ১৭, যর 
যা লো তুই সৌদামিনীগতি ৩য়-৬ষ্ঠ 

৫৯৬ নিবার ১ম, ২য় 
নিবার ৩য়-৬ষ্ঠ 


৬৩৩ লাড়িতে দন্তোলি, হায়, দভোলি-নিক্ষেপী! ১ম, খ্য 


লাড়িতে দণ্তোলি দেব দণ্ভোলিনিক্ষেপী!  ৩য়-৬ষ্ট 
৬৬৫ পালাইল রড়ে ১ম 
পালাইলা রড়ে ২য়-ডষ্ঠ 


৬৮৪ আবার তারার, মুঢ়? দেবর কে আছে ১ম-৫ম 
আবার তাহার, মুঢ়£ দেবর কে আছে ষ্ঠ 
৭২০ চুরিলি রাক্ষস-রত্ু-__অমূল জগতে।” ১ম 
হরিলি রাক্ষসরত্ু-_অনুল জগতে।” ২য়-৬ষ্ঠ 
৭৫৬ চন্দ্রচুড়, রক্ষ, নাথ, লক্ষণের দেহ!” ১ম, হয 
বিরুপাক্ষ, রক্ষ, নাথ, লঙ্ষ্মণের দেহে!" ৩য়-৬ষ্ঠ 


মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 
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অষ্টম সর্গ 

২ রাজেন্দ্র, রাখেন দেব খুলি সযতনে ১ম, ২য় 
প্রবেশি, রাজেন্দ্র খুলি রাখেন যতনে ওয়-৬ষ্ঠ 

৪ দিনান্ডে দিনরতন তমোহা মিহিরে ১ম, হয় 
দিনান্তে শিবের রত, তমোহা মিহিরে. ৩য়-৬ষ্ঠ 

২০ লন্ষ্পণ, কুটার-দ্বারে নিতা নিশাকালে, ১ম, ২য় 
লম্ম্ণ, কুটার দ্বারে, আইলে যামিনী, ৩য়-উষ্ঠ 


তুমি! আজি রক্ষঃ-পুবে অবি-মাঝে আমি) ১ম, হয 
আজি এই রক্ষঃপুরে অরি মাঝে আমি.৩য়-৬ষ্ঠ 
১০৬ আপনি কৃতান্তদেব দিবেন কহিয়া 

-০৮ কি উপায়ে রামানুজ জীবন লাভবে, 
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পৃজায় সন্তুষ্ট তারে করিলে নৃমণি। ১ম, ২য় 

পিতা রাজা দশরথ দিবে তারে কয়ে 

কি উপায়ে ভাই তার জীবন লভিবে, 

আবার; এ নিরানন্দ তাজ চন্দ্রাননে! ৩য়-৬ষ্ঠ 
১১৯ লহ সঙ্গে প্রেতপুরে: কৃতাস্ত আপনি ১ম, ২য় 

লহ সঙ্গে প্রেতপুরে; দশরথ পিতা ৩য়-ষ্ঠ 
১২৩ ত্রিশূলী, ত্রিশূল, সতি। ১ম 

ত্রিশলীর শুল, সতি। ২য়-৬ষ্ঠ 
১২৪ যদদেশ ১ম 

যমদেশে ২য়-ষ্ঠ 
১৪০ আপনি কৃতাত্তদেব দিবেন কহিয়া ১ম, ২য় 

পিতা দশরথ তব দিবেন কহিয়া ৩য়-৬ষ্ঠ 


২১৬ ঘোরে অবিরাম গতি দ্বারের চৌদিকে!১ম, ২য় 
ঘোরে অবিরাম গতি চৌদিক উজলি! ৩য়-৬ষ্ঠ 


১৩গ পচা সবর্ন দেহ ১ম 
বিগলিত দেহ ২য়-৬ষ্ঠ 
২৬৪ রণ ১ম, ২য় 
রণে। ৩য়-৬ষ্ঠ 
৩২৩ চিরোজ্জ্বল! চলে, রথি, চল, দেখাইব ১ম, ২য় 
জ্বলে নিত্য! চল, রথি, চল দেখাইব ৩য়-৬ষ্ঠ 


৩৪৫ হে ধন্ি, বিরত তুমি, চল এই পথে!” ১ম, ২য় 
হে রথি, বিরত তুমি, চল এই পথে!” ৩য়-৬ষ্ঠ 
৩৬৭ কন্মাদোষে! ত্রিশূলীর জাদেশে ভেটিব ১ম 
ভাগ্য-দোষে! ত্রিশূলীর আদেশে ভেটিব ২য়-ষ্ঠ 
৩৬৮ ধর্মরাজে, তেই আজি এ কৃতাত্তপুরে।” ১ম, হয় 
পিতায, তেই গো আজি এ কৃতান্তপুরে।” ওয়-ষ্ঠ 
৪১৩ গরিমার পুরক্কার এই অবশেষে? ১ম, ২য় 
গরিমার পুরস্কার এই কি রে শেষে? ৩য়-ষ্ঠ 


মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাস্তর ৫০৭ 
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৪৩১ আবার কহিলা মায়া ... ৫৬৫ উজ্জ্বল।" ১ম, ২য় 
-৯৩ .. পুরস্কার শেষে?" ৩য়-৬ষ্ঠ উজ্জ্বলে!' ৩য়-উষ্ঠ 
৪৯৭ কিন্তু কোথা ধর্্মরাজ? লইব মাগিয়া ১ম, ২য় ৫৭৩ সুরথে সুরহ্রীলুন্দ টষ্ধারিছে ধনুঃ, ১ম 
কিন্তু কোথা রাজ-ধধি? লইব মাগিয়া ৩য়-৬ষ্ঠ ৫৭৬ লীবুল সংকীন্রন। ১ম. ২য় 
৪৯৯ লহ দাসে দেব-ধামে, এ মম মিনতি ।"১ম, ২য় বীরকুলসংকীর্তনে ৩য়-উষ্ঠ 
লহ দাসে সে সুধামে, এ মম মিনতি ।'৩য়-উষ্ঠ ৬৫৫ বিনাশিনু বহুলঞ্5, ১ম. ২য় 
৫০২ সহস্র বৎসর যদি নিরস্তর শ্রমি ১ম. ২য় বিনাশিনু বহু বক্ষে, ৩য়-৬ষ্ঠ 
দ্বাদশ বৎসর যদি নিরভ্ভর ভ্রনি ৩য়-৬ষ্ঠ ৭৩৯ ফল, হায়, কে পাবে বর্ণিত ফলছটা? ১ম 
৫০৫ করে বাস পতি-সহ পতিপরায়ণা ১ম, ২য় ফল. হার, ফলছটা কে পারে ধর্ণিতে? ২য়-উষ্ঠ 
পতিসহ কবে বাস পতিপরায়ণা ৩য-৬ষ্ঠ 
নবম সর্গ 
৫১৬ চর্ব), চোষ্য, লেহ্য, পেয় যে কিছু যা চাহে, ১ম 
চবর্ধা, চোষ্য, লেহা, পেয় যা কিছু যে চাহে,২য়-৬ষ্ঠ ৭০ কহিল টিন 
৫২১ অবিলম্বে ধর্মরাজে পাইবে, নৃনণি!” ১ম, ২য় কহিল ২য-ষ্ঠ 
অবিলম্বে পিড-পদ হেরিবে, নৃমনি!” ওয়-৬ষ্ঠট ৩৮৮ কব্বর-গৌবব-রবি ১ম. ৫ম 
৫8৪ লভয়ে বিরাম ক্ষণ এ দক্ষিণ দ্বারে! ১ন, ২য় কবর্বরি-গৌরব-ববি' ৬ষ্ট 
লয়ে বিরাম ক্ষণ এ উত্তর দ্বারে। ৩য়-৬ষ্ঠ ৩৯৭ কি বলে বুঝাব তারে? বুঝিতে মা পারি! ১ম 
৫৫৫ কণক প্রসূন প্রসূং_ ১ম. ২য় কি কয়ে বুঝাব তারে ? বুঝিতে না পারি! ২য় 
কণকপ্রসূন-পূর্ণ: ৩য়-৬ষ্ঠ কি কয়ে বুঝাব তাবে+ হায় বে. কি কয়েছ ৩য়-৬ষ্ঠ 


মেঘনাদবধ কাব্যের এই পাঠাত্তরগুলির দিকে লক্ষ্য রাখলে দেখা যাবে, মধুসূদন মুলত প্রথম খণ্ডের 
দ্বিতীর সংস্করণে এবং দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংক্করণেই মূল কাব্যের সংস্কার করেন। সম্ভবত, প্রথম 
খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণেও বহুল পরিবর্তন করা হয়, অস্ত দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় সংস্করণের 
পাঠাস্তরের দিকে তাকালে তাই মনে হয়। চতুর্থ, পঞ্চম ও যষ্ঠ সংস্করণের পাঠাত্তর খুব বেশি নেই, 
মূলত বিরাম-চিহ্ের, কচিৎ শব্দগত। শন্ঠ সংস্করণের পাঠই পরবর্তীকালে গৃহীত হয়ে এসেছে। 

এই পাঠাত্তরগুলির পর্যালোচনা বা প্রকৃতি-বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় 
এগুলির সংখ্যা। সর্গ অনুসারে পঙ্ক্তির পাঠাভ্তরের সংখ্যা এইরকম : 


প্রথম সর্গ : ১১৫ ষষ্ঠ সর্গ ৪৩ 
দ্বিতীয় সর্গ : ১০২ সপ্তম সর্গ : ৩১ 
তৃতীয় সর্গ : ৩৯ অস্টম সর্গ"গ : ৩২ 
চতুর্থ সর্শ : ৩৭ নবম সর্গ ৩ 
পঞ্চম সর্গ : ২৪ মোট সংখ্যা : ৪২৭ 


১। ৯৩, পঞ্জভ্তির এই অংশটকু তৃতীয় সংস্করণের নব সংযোজন। 

২। এই পঙ্ক্তডিটি দ্বিতীয় সংস্করণে বর্জিত। দীননাথ সান্যাপ প্রসঙ্গঞ্রনে মস্তবা কবেছেন যে এই পড্ক্িটিল অভাবে পরবর্তী পঙ্জির 
শপতাক্ছুয়' অর্ণহীন (অর্থাৎ কিসের পতাকাচয়) হয়ে পড়েছে। 

৩। দাহিত।-পরিষদ সংস্করণে প্রথন সংগ্করণের পাঠ রক্ষিত হয়েছে। 

৪। এখানে অষ্টম সর্গের ৪৩১-৪৯৩ সংখ্যক পাঠাস্তর বা সংযোজনকে একটি পাঠান্তর হিসেবে ধরা হয়োছে, যদিও এই 
নব সংযোজিত অংশে ৬৩টি পঙ্ক্তি রয়েছে। 


৫০৮ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


দেখা যাচ্ছে, প্রথম সর্গের পাঠাত্তরের সংখ্যা সব চেয়ে বেশি। দ্বিতীয় সর্গ থেকে পাঠাত্তরের 
খ্যা কমতে কমতে নবম সর্গে তার সংখ্যা দাঁড়িয়েছে তিন। প্রথম সর্গ রচনার সময় মধুসুদনের মনে 

ছিল দ্বিধা, সংশয়; ভাষার উপর হয়ত তেমন দখলও ছিল ন।। এক কথায় যথেষ্ট আস্থার অভাব ছিল। 
তারই প্রভাব পড়েছে প্রথম সর্গে। আর সেইজন্যই এই সর্গটির ভাষাগত শৈথিল্য সব চেয়ে বেশি। 
তার পর তিনি ক্রমশ সেই দ্বিধা, সংকোচ কাটিয়ে উঠে উপযুক্ত আস্থা ফিরে পেয়েছেন। ফলে 
শৈথিলাও ঘুচে গেছে অনেক পরিমাণে । কাব্যটির প্রথম প্রকাশের অব্যবহিত পরে মধুসূদন নিজের 
কাব্যের পাঠক বা সমালোচক হিসেবে যখন তার কাব্যকে দেখবার সুযোগ পেলেন, দ্বভাবতই এই 
শৈথিল্য তার চোখে পড়েছিল ৷ যদিচ চিঠিতে তিনি ০0110 1১005-এর :710117090 01010151705- 
এর পরিবর্তনের কথা ভেবেছিলেন, আসলে তা ভাষাগত। এবং পূর্বে উল্লিখিত পাঠাস্তরণ্ডলির দিকে 
মনোযোগী দৃষ্টিপাত করলেই এ কথার যাথার্থা অনুভব করা যাবে। মেঘনাদবধ কাব্যের ভাষাগত 
কোনো আলোচনাই, বস্তুত, পাঠাস্তরপ্রসঙ্গ বাদ দিয়ে চলতে পারে না। এবং এখানেই আলোচনার দিক 
থেকে পাঠাস্তরগুলির তাৎপর্য ও গুরুত্ব। মধুসূদন আত্মমনক্ক কবি, তার আত্মমনস্কতার পরিচয় সব 
চেয়ে বেশি পাওয়া যাবে এই সব পাঠাত্তরে। 

অতঃপর পাঠাস্তরগুলির প্রকৃতি-বিশ্লেষণ প্রসঙ্গ । এ বিষয়ে নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখযোগ্য : 
বাক্যগঠনপ্রণালীর পরিবর্তন 
শব্দগত পরিবর্তন 
শব্দগুচছ বা বাক্যাংশের পরিবতণ 
পঙ্ক্তি বা চরণের পরিবর্তন 

৬ নব সংযোজন 

মধুসৃদন যদিও নিষ্ঠার সঙ্গে বাংলা ভাষা চর্চা করবার অবকাশ পান নি, তবু, বিদ্যাসাগরের মতো 
সেকালে বুঝেছিলেন, গদ্যই হোক আর পদ্যই হোক, ভাষার নিজস্ব একটা ছন্দ আছে এবং সেটা মুলত 
সৃষ্টি হয় লেখকের বা কবির অনুভূতি অনুসারে । অনুভূতির গাঢ়তা, তারল্য, আবেগময়তা বা 
আবেগহীনতার সঙ্গে ভাষার একটা নিবিড় আত্্রীয়তা থেকে যায়। বলা চলে, লেখকের অনুভূতি 
ভাষায় অনুদিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করে। সুতরাং অনুভূতির প্রকাশে ভাষা যেমন একদিকে সহায়ক, 
অন্যদিকে তেমনি বিরামচিহন্গুলি প্রতীক রূপে অনুভূতির আরো সূক্ষ্ণ দায়িত্ব বহন করে। মধুসৃদন 
বিরামচিহেদর এই প্রতীকধর্মিতার ও গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবহিত ছিলেন, ছিলেন বলেই দেখতে 
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পাচ্ছি তিনি মেঘনাদবধ কাব্যে এ বিষয়ে যে কোনো বৈয়াকরণের বা ভাষাবিদের চেয়ে বেশি 
মনোযোগী। 


ধরা যাক্‌, হাইফেন ব। সংযোজক-চিহে'র কথা । তিনি দুটি শব্দকে সমাসবদ্ধ বা সন্ধি-যুক্ত করবার 
সুযোগ না পেয়ে প্রায়শই এই চিহটি ব্যবহার করেছেন। যেমন, চরণ-অরবিন্দ, স্ফটিক-গঠিত, 
দস্যুবৃত্তি-রত, সুচন্দন-বৃক্ষশোভ।, রাক্ষস-ঈশ্বর, স্বর্ণ-লঙ্কাপুরে, অঙ্গুলি-পরশে, নক্ষত্র-মণ্ডল ইত্যাদি। 
এগুলির বেশির ভাগ প্রথম সংস্করণের দৃষ্টাত্ত, পরের সংস্করণে তিনি যতদূর সম্ভব 'গই চিহ বর্জন 
করে শব্দগুলি একত্র গেঁথে যুগ্ম শব্দে পরিণত করেছেন। যেখানে সন্ধির সুধেগ আছে. অথবা 
বিভক্তিযোগে শব্দকে সুমমা দেবার সুযোগ আছে, সেখানেই অবশ্য তিনি এই চিহ্ন বর্জন করেছেন। 
যেমন : চরণ অরবিন্দ ৯ চরণারবিন্দ 


মেঘনাদবধ কাবোর পাঠাত্তর ৫০৯ 


স্ফটিক গঠিত ৯ স্ফটিকে গঠিত 
মাধব উরসে ৯ মাধবের বুকে। ইত্যাদি 
এছাড়া, তিনি অন্যান্য বিরাম-চিহের ব্যবহারেও যথেষ্ট সতর্ক। প্রথম সংস্করণের পরবর্তী সংস্করণে 
এই ধরনের পরিবর্তন প্রায়শই চোখে পড়ে : ছত্রধর, (১ম/১ম/৫১) ৯ ছুত্রধর; (১ম/২য়): হায়; মা, 
(১ম/১ম/, ২য়/২৩) » হায়, মা, (১ম/৩য়); ব্রিভুবনে (৬ষ্ঠ/১ম, ২য়/৭১) ৯ ত্রিভুবনে? ডেস্ঠ/৩য়) 
ইত্যাদি। সমগ্র কাব্য জুড়ে বিরাম-চিহ্বের বহুল পরিবর্তন লক্ষা করা যায় বিভিন্ন সংস্করণে । বলা 
বাহুল্য, এই পরিবর্তনগুলি অর্থবোধের ক্ষেত্রে বা বাক/গঠনের সুষমার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছে। 
“এ' বিভক্তি যোগে, সম্ভবত, ব্যাকরণ-ওদ্ধির দিকে প্রবণতা : 
বসন; (১/১ম/৬৪) ১ বসনে, 
বৃক্ষ, (১/১ম/৯৩) » বৃক্ষে, 
ভুজগ (১/১ম/১০২) ৯» ভূজগে 
বিবিধ ভূষণ (২/১ম/২৮৯) » বিবিধ ভূষণে 
বিভীষণ (৩/১ম/১৫৪) ১ বিভীষণে 
সে রণ? (৪/১ম, ২য়/৪৩৩) » সে রণে? 
সিংহাসনে মহামায়া (৫/১ম/৩৩৬) ৯৮ সিংহাসনে মহামায়ে (৫/২য়) 
দেবকুলোত্তব (৬/১ম/৪৫০) ৯ দেবকুলোদ্তুবে 
ভাগ্যহীন ভৃত্য ৭/১ম/১৪৮) » ভাগ্যহীন ভূৃত্যে 
ইত্যাদি। বলা বাছল্য, অনেক ক্ষেত্রে বিভক্তি যোগ না করলেও চলত । ব্যাকরণগত গুদ্ধির দিকে 
মধুসূদনের সতর্কতার এমনি আরো বিচিত্র দৃষ্টাত্ত রয়েছে। সপ্তম সর্গের ৪৫৬-সংখ্যক পঙ্ক্তির 
“ভয়াকুলা” বিশেষণটি “জননী”র সঙ্গে সঙ্গতি রেখে স্ত্রীলিঙ্গ বাচক করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণে শব্দটি 
ছিল “ভয়াকুল'। প্রথম সংস্করণে কোথাও কোথাও সংস্কৃতের অনুসরণে বিসর্গ ব্যবহৃত হয়েছিল, পরে 
তা বর্জিত হয়েছে। যেমন, রক্তশ্রোতঃ। (১/১ম, ২য়/২৪৯) ১ রক্তন্োতে ! পূর্ণচ্ছেদের পরিবর্তে 
বিস্ময়বোধক চিহ্ন ব্যবহারের পরিবর্তনও লক্ষণীয়। অবশ্য, কোথাও কোথাও আবার বিসর্গ রক্ষিত 
হয়েছে, যেমন, দ্বিতীয় সর্গের ৪২১ সংখ্যক পঙ্ক্তির 'ধনুঃ” শব্দটি । প্রথম সংস্করণে কতকগুলি শব্দ 
বিসর্গহীন ছিল, পরে সেগুলি বিসর্গযুক্ত হয়েছে। যেমন, তেজ, শির, মন, অহরহ, নভ, বক্ষ, চক্ষু 
প্রভৃতি । তবে, যতদূর সম্ভব, সংস্কৃতের অনুশাসন থেকে তিনি তার কাব্যের ভাষাকে মুক্ত করতে চেষ্ঠা 
করেছেন। পঞ্চম সর্গের ২০৯-সংখ্যক পঙ্ক্তির 'রজঃপ্রভা” শব্দটিকে সম্ভবত এই কারণেই পরিবর্তিত 
করে 'রজোরেখা” করা হয়েছে। এইভাবে মধুসূদন, মূল পাঠের বহুল পরিবর্তন করেছেন, মূলত 
ব্যাকরণ-শুদ্ধির দিকে লক্ষ্য রেখে। 
মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাত্তরের আলোচনায় বিরাম-চিহ, পরিবর্তনের বা ব্যাকরণ-শুদ্ধির 
পরির্তনের ভূমিকাটি গুরুত্বপূর্ণ। একই সঙ্গে বাক্যবিন্যাসের বা বাক্যগঠন প্রণালীর পরিবর্তনও 
উল্লেখযোগ্য । দৃষ্টাত্ত হিসেবে : 
ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চবধূ বিধিলা নিষাদ, (১/১ম/১৪) 
ক্রৌঞ্চসহ ক্রৌঞ্চে নিষাদ বিধিলা, 0১/২য়/১৪) 
ক্রৌঞ্চবধূ সহ কৌ: নিষাদ বিধিলা, (১/৪৭/১৪) 
এখানে বাক্যবিন্যাসের পরিবর্তনের ভিতর দিয়ে পঙ্ক্তিটিকে উত্তরোত্তর সুগঠিত পরিণতি দেবার 
চেষ্টা বরা হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠাস্তুরে বা পরিবর্তিত পাঠে একটি অক্ষর কম রয়েছে, 


৫১০ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তৃতীয় রূপাস্তরে পঙ্ক্তিটির অর্থগত অস্পষ্টতা দূব হরেছে, ছন্দের সুষমাও 
এসেছে। বস্তৃত, পাঠাত্তরের বহুলাংশ এই বাক্যবিন্যাসগত পরিবর্তন । 
কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য বাকাবিন্যাসের ভিতরেই নব সংযোজন লক্ষ্য করা যায়। যেমন, 
ঢুলায় চামর চারুলোচনা কিন্করী 
ধরে ছত্র ছত্রধর, হর কোপানলে 
না পুড়ে মদন যেন দাঁড়ান সেখানে। (১/১ম/৪৮-৫০) 
সুচারু চামর চারুলোচনা কিন্কুরী 
চুলায়; যৃণালভূজ আনন্দে আন্দোলি 
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা! 
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি 
দাড়ান সুসভাতলে ছত্রধর-রূপে! (/২য়) 
ঢুলায়; মৃুণালভুজ আনন্দে আন্দোলি 
চন্দ্রাননা। ধরে ছত্র ছত্রধর; আহা! 
হরকোপানলে কাম যেন রে না পুড়ি 
দাড়ান সে সভাতলে ছত্রধর-রূপে! (১/৩য়) 
লক্ষণীয়, প্রথম সংস্করণে বর্ণনীয় বিষয়টি অসম্পূর্ণ থেকে গেছে। গিতীয় সংস্করণে দৃশ্যটিকে 
সম্পূর্ণ তা দেবার জন্য নতুন ভাবে পঙ্ক্তিগুলি সাজাতে হয়েছে। এই প্রয়োজনে, প্রথম সংস্করণের 
পঙ্ক্তিগুলির উপর নির্ভর করেই পঙ্ক্িগুলি পুনর্বিন্যস্ত করা হয়েছে৷ প্রথম সংস্করণে ৪৮-সংখ্যক 
পঙ্ক্তিটির শুরু “চুলায়” ক্রিয়াপদ দিয়ে এবং এটি বস্তুত একটি চরণ। কিন্তু বর্ণনামূলক পঙ্ক্তি হিসেবে 
কারুকার্যহীন। দ্বিতীয় সংস্করণে "চামরে'র বিশেষণ রূপে “সুগার শব্দটি প্রযুক্ত হওয়ায় 
পঙ্ক্তিটির/চরণটির বিস্তার ঘটেছে এবং পরবর্তী “মৃণালভুজ আনন্দে আন্দোলি'-এর পরিপূরক 
পঙ্্ক্তি হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় বর্ণনাটি পূর্ণ তর রূপ নিয়েছে। এবং পরের পঙ্ক্তিগুলিতে বর্ণনাটি 
সম্পূর্ণতা পেয়েছে। 
অবশ্য, এ কথা অশ্বীকার করে লাভ নেই, শব্দগত পরিবর্তনই মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাস্তরের 
মুখ্য উপাদান। বাহ্ত ৪২৮টি পঙ্ক্তির পাঠাস্তর হলেও, তার অন্তর্গত শব্দগত পরিবর্তনের সংখ্যা 
বিপুল। যথাস্থানে সেগুলি উল্লিখিত। এই পাঠাভ্তর বা পরিবর্তন ঘটেছে কখনো একটি শব্দের ক্ষেত্রে, 
কখনো শব্দগুচ্ছে, কখনো আবার পঞঙ্ক্তি এমন-কি, স্তবকের ক্ষেত্রে। শব্দগত পরিবর্তনের দৃষ্টান্ত : 


বসুধা (১/১ম/৯) ৯ ধরারে (১/৪র্থ) 

স্বয়ন্বর গেহে (১/১ম/৪৩) » ব্রতালয়ে (১/৪র্থ) 

সভাজন কীদিল সকলে, (১/১ম/১৭১) ১৯ সভাজন কাদিল নীরবে। (১/২য়) 
গভীর নিকনে। (১/১ম/৫৬২) ৯ গন্ভীর নিকনে। (১/২য়) 

রাক্ষস-ঈশ্বর (১/১ম/৬৬৫) ১ রাক্ষসাধিপতি (১ম/২য়) 

নিকষা-নন্দন; (১/১ম/৭৩৬) ৯ স্বর্ণলঙ্কাপতি; ৫১/২য়) 

আইলা তারা-কুস্তলা (২/১ম/৬) ১৯ আইলা সুচার তারা (২/২য়) 

জিজ্ঞাসিও, অদিতি-নন্দন (২/১ম/১০১) ৯.জিজ্ঞাসিও বিজ্ঞ জটাধরে! (২/৪র্থ) 


মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাস্তর ৫১১ 


গেল! নীচগামী (২/১ম/১০৬) ৯ গেলা অধোদেশে (২/৪র্থ) 
শুনিয়া পতির বাণী (২/১ম/১১৫) ১ শুনি প্রণয়ীর বাণী (২/৪থ) 
হায়রে নিশান্তে যথা পুরি, সরোজিনী (২/১ম/২৭৫) ৯» সরসে নিশাস্তের খথা ফুটি, সরোজিনী 
(২/৪র) 
নৈথেলী (8/১ম/৯২) ১৯ মৈথিলী (৪/২য়) 
এ অররুপুরে (৬/১ম/১৫৬) ১ এ রাক্ষসপুরে (৬/৩র) 
চুরিলি রাক্ষসরত্ব (১/৭ম/৭২০) ৮ হরিলি রাক্ষসরত্ব (৭/২য়) 
হে ধন্বি, (৮/১ম/৩৪৫) ১ হে রথি, (৮/৩য়) 
কর্মদোষে! (৮/১ম/৩৬৭) ৯ ভাগ্য-দোষে! (৮/২য়) 
কিন্তু কোথা ধর্ম্মরাজঃ (৮/১ম/৪৯৭) কিন্তু কোথা রাজ-ঝযি? (৮/৩য়) 
সহস্র বৎসর যদি নিরস্তুর ভ্রমি (৮/১ম/৫০২) ৯ দ্বাদশ বৎসর যদি নিরস্তর ভ্রমি (৮/৩য়) 
কি বলে বুঝাব তারে£ (৯/১ম/৩৯৭) ১ কি করে বুঝাব তারে? (৯/৩য়) 

মেঘনাদবধ কাব্যের শব্দগত পাঠাত্তরের কয়েকটি দৃষ্টান্ত মাত্র। কিন্তু এর ভিতর দিয়ে মধুসূদনের 
শন্দচেতনার একটি অস্তরঙ্গ পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রথমেই বলা দরকার শব্দগত পাঠাত্তরের 
বিশ্লেষণের আগে, ৭-সংখ্যক দৃষ্টাস্তের অন্তর্গত পঞঙ্ক্তিটির শান্দিক পরিবর্তনের ফলে পঙ্ক্তিটির 
'71051০" কীভাবে সৃষ্টি হয়েছে, কবি তা নিজেই ব্যাখ্যা করেছেন। বস্তুত, মধুসূদন যাকে বলেছেন 
1111)100 1110 [70151001010 1110" সেই সংগীতময়তার বা ধ্বনিঝংকারের দিকে লক্ষ্য রেখেই 
শাব্দিক পরিবর্তন করা হয়েছে এবং সামগ্রিকভাবে পাঠাস্তরগুলির এইটেই মূল কথা। অর্থাৎ 
মেঘনাদবধ কাব্যে যা কিছু পরিবর্তন করা হয়েছে বা সংস্কার করা হয়েছে শব্দের, শব্দগুচ্ছের, 
পঙ্ক্তির অথবা স্তবকের, সংগীতময়তা বা ধ্বনিঝংকার সৃষ্টিই তার মৌল উদ্দেশ্য। 

এই সংগীতময়তা বা ধ্বনিঝংকার, শব্দের অথবা পঙ্ক্তির/চরণের, সুষম অক্ষর-বিন্যাসের উপর 
নির্ভরশীল । অক্ষরের সামান্যতম বিচ্যুতির ফলে যেমন শব্দের সুষমা নষ্ট হয়, তেমনি সুমিত বিন্যাসের 
ভিতর দিয়ে শব্দ হয়ে ওঠে প্রাণময়, সংগীতনয়। এবং এই সুমিত অক্ষর-বিন্যাসের উপরেই ছন্দের 
প্রতিষ্ঠা। অক্ষরের অস্তর্নিহিত ধ্বনির উত্থান-পতন, গুরুত্ব-লঘুত্ব, সংগীতময়তা-_-এ-সবই আসলে 
ধ্বনিগত। সুতরাং কবিকে শেষপর্যস্ত অক্ষরের বা অক্ষরের অন্তর্নিহিত ধ্বনি-ব্যবহারের ক্ষেত্রে 
সচেতন হতে হয়। 

কবিতার ভাষার এই মৌল প্রকৃতির কথা মধুসুদন জানতেন। জানতেন বলেই, মূলত এদিকে লক্ষ্য 
রেখেই শব্দগত পরিবর্তন করেছেন। ধরা যাক্‌ প্রথম দৃষ্টাস্তটির কথা : “বন্দি ও চরণ-অরবিন্দ 
মন্দমতি” | এখানে বাহ্যত ছন্দের ত্রুটি নেই, পয়ারের কাঠামোয় ৮+৬ মাত্রার বিন্যাসেও ব্যতিক্রম ঘটে 
নি। কিন্তু “ও চরণ-অরবিন্দ” অংশটিতে ব্যবহৃত শব্দগুলি সুপ্রবুক্ত নয়। অভ্তত ধ্বনিগত দিক থেকে। 
তাই পরিবর্তন প্রয়োজন হয়েছে। পরিবর্তিত রূপ : “বন্দি চরণারবিন্দ অতি মন্দমতি”। একদিকে যেমন 
দুটি »বর সন্ধি করে 'চরণারবিন্দ' শব্দটিকে সুষম করা হল, অন্যদিকে তেমনি “অতি' শব্দটির 
বিশেষণের বিশেষণ হিসেবে ব্যবহার করে কবি-ম্বভাবেরও পরিচয় পাওয়া গেল। মধুসূদনের 
ব্যক্তিত্বের দ্বৈতরূপ। বাইরে থেকে দেখলে মনে হবে উদ্ধত, রূঢ় । কিন্তু অস্তরে তিনি নম্র, কমনীয়। 
ভারতীয় কবিদের মতো তাই তিনি বাগৃদেবীর কাছে দীন সেবকের হৃদয় নিয়ে প্রণাম জানিয়েছেন। 
“মন্দমতি' শব্দটির সঙ্গে কালিদাসের অনুসরণে, “অতি” শব্দ-যোজনার ফলে পঞঙ্ক্তিটি পরিবর্তিত 
রূপে হয়ে দাঁড়িয়েছে তার কবি-ব্যক্তিত্বের প্রকাশক। এমন আরো দৃষ্টাত্ত এই কাব্যের পাঠাস্তরে 


৫১২ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


রয়েছে। আপনি কৃতাত্তদেব (৮/১ম/১০৬) ৯ পিতা রাজা দশরথ (৮/৩য়), ধন্মরাজে (৮/১ম/৩৬৮) 
» পিতায় ৮/৩য়), ইত্যাদি পাঠাত্তরের সঙ্গে কবির বিশেষ একটি মানসিকতা বিজড়িত। 

ব্যাকরণ শুদ্ধির জন্য বিভক্তি-যোগে শব্দান্তরের দৃষ্টাত্ত আগে দিয়েছি। কিস্ত যেখানে নিছক 
বিভক্তি-যোগে ক্রুটি সংশোধনের সুযোগ নেই, সেখানে তিনি মুল শব্দটি নদলে দিয়েছেন। প্রথম 
সর্গের অষ্টম দৃষ্টান্তের “বসুধা' শন্দটি এই ধরনের পরিবর্তন । প্রথম সংক্ষরণে ব্যবহাত শব্দটি 
ব্যাকরণের দিক থেকে ক্রটিপূর্ণ। কিন্তু শব্দটিকে বিভক্তি-যোগে ক্রটিমুক্ত করতে গেলে এক মাত্রা 
বেড়ে যায়। তাতে ছন্দপতন ঘটে! সুতরাং. মূল অর্থ বজার রেখে শব্দটিকে রূপান্তরিত করা হল : 
'ধরারে'। প্রথম সর্গের ১৭১ সংখাক পঙ্ভ্ির সভাজন শব্দটি সমষ্টিবাচক; তাই পুনরুক্তিজনিত 
শৈথিল্য দূর করে 'সকলে'র পরিবর্তে ব্যবহৃত হল নীরবে", যা পঙ্ক্তির বাচ্যার্থ নিবিড়ভাবে 
বাড়িয়েছে। এই কাব্যের বিভিন্ন সর্গে প্রথম সংক্ষরণে প্রায়শই “গভীর* শব্দটি ব্যবহৃত হতে দেখি। 
যেমন, গভীর নিৰনে (১/১ম/৫৬২), কহিলা গভীরে (১/১ম/৬৮৩), কহিলা গভীরে (৩/১ম/২২৩), কহিলা 
গভীরে (৭/১ম/৫৭৬), ইত্যাদি। শব্দটির রূপাত্তর “গম্ভীর। শুধু অর্থের দিক থেকেই নয়, ধবনির দিক 
থেকেও এই পরিবর্তন যে কতখানি সার্থক আশা করি তা ব্যাখ্যা করার প্রয়োজন নেই। 

সিসেরো বলেছেন, কবি-ব্যবহৃত শব্দগুলি সচেতন ভাবে আসে। শুধু যে সচেতন ভাবে আসে 
তা'ই নয়, তার সঙ্গে কবির মানসিকতাও যুক্ত হয়। শব্দ ব্যবহারের সঙ্গে কবির মানসিকতার যে কী 
নিবিড় যোগ রয়েছে, তার উদাহরণ : তবে নিকষা নন্দন (১/১ম/৭৪১)৯তবে স্বর্ণ লঙ্কাপতি। 
এশর্ষের প্রতি মধুসূদনের ছিল একাস্তিক আকর্ষণ ও মোহ। রাবণের প্রতি তার অনুরাগের অন্যতম 
কারণ তার অমিত এশর্য; রাবণ যে স্বর্ণলঙ্কার অধীম্বর। মধুসূদন নিজে এই স্বর্ণ-মৃগের পিছনে ছুটেছেন 
সারাজীবন। তার অবচেতন মনে নিহিত ছিল এই স্বর্ণস্বপ্ন, এশ্বর্ষের বাসনা। এই বাসনাই তাকে 
আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে। তারই আত্মপ্রকাশ ঘটেছে ৭৪১-সংখ্যক পঙ্ক্তির পাঠাস্তরে। ২/১ম/৬৬৫- 
সংখ্যক পঙ্ক্তির ক্ষেত্রেও এ মন্তব্য প্রযোজ্য। 

সাহিত্যদর্পণের সপ্তম পরিচ্ছেদে রসের অপকর্ষের আলোচনা প্রসঙ্গে শব্দগত দুঃশ্রবতা, অশ্লীলতা, 
অনুচিতার্থতা, অপ্রযুক্ততা, গ্রাম্যতা ইত্যাদির কথা বলা হয়েছে। সাহিত্যদর্পণের এই বিধি অনুসরণ 
করে হয়ত শয়, কিন্তু দেখা যাচ্ছে, শব্দ ব্যবহারের এই আদর্শ পরোক্ষভাবে মধুসূদনের মধ্যে এসে 
গেছে। যেমন, “গেলা নীচগামী, (২/১ম/১০৬)৯*গেলা অধোদেশে। (২/৪র্/১০৬) : এই দৃষ্টাস্তুটির 
কথা ধরা যাকৃ। অনেক সমালোচক একদা সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রের অনুসরণে তার ভাষার নানা ক্ররটি- 
'বিচ্যুতির কথা উল্লেখ করেছিলেন। আধুনিক সাহিত্যের মূল্যায়নে অতদূর পিছিয়ে যাবার দরকার 
নেই, কেননা, এ যুগের কবিরা শান্ত্র সাক্ষী রেখে লিখতে বসেন নি, অন্তত মধুসূদন নন। সেক্ষেত্রে 
তার রুচি, কাব্যবোধই শব্দ-ব্যবহারে সাহায্য করেছে। মধুসূদন নিশ্চিতভাবে জানতেন মহাকাব্যের 
10127 901" বা 170010 5191৩" সৃষ্টির জন্য উপযুক্ত ভাষা বা শব্দসমবায় প্রয়োজন। এই বোধ 
কোনো মুহূর্তের জন্যই তিনি হারান নি। “নীচগামী'র পরিবর্তে অধোদেশে'বু ব্যবহার তার মূর্ত 
উদাহরণ। কথ্য ভাষায় বলা হয় “নীচে গেল'। কিন্তু নীচ" ও “নীচে' সমার্থক নয়। তা ছাড়া, নীচগামী 
শব্দটি অস্পষ্টও বটে। এমসন্-কথিত 877018819 বা অস্পষ্টতার দৃষ্টান্ত হিসেবে এই শব্দটিকে দীড় 
করানো যায়। “কেশব বাসনা দেবী গেলা নীচগামী ৯ কেশব-বাসনা দেবী গেলা অধোদেশে : এই 
পাঠাস্তর মধুসূদনের শব্দ-সচেতনতার উজ্জ্বল পরিচায়ক। “চুরিলি রাক্ষসরত্বু" থেকে 'হরিলি রাক্ষসরত্ব' 
পরিবর্তনও এমনি তাৎপর্যপূর্ণ। 


মেঘনাদবধ কাবোর পাঠাত্তর ৫১৩ 


দ্বিতীয় সর্গের ২৯৪-সংখ্যক পঙউ্ক্িতে ব্যবহৃত 'শশীমুখা'র বদলে 'চাকনেত্রা" শব্দটি বাবহৃত। 
বলে দিতে হবে না, কীভাবে কবির দৃষ্টি মুখের সমগ্র অংশ খেকে বিশেষ এক অংশের সোন্দর্যে মগ্ন 
হতে চেয়েছে পাঠাস্তরে! এমন দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও দেখেছি মাঝে মাঝে । যেমন, আপাতত 
মনে পড়ছে সোনার তরী" কাবের “মানস সুন্দরী" কবিভার শিরীধকেশরসম ৯ শিরায কুসুমসম 
পাঠাত্তরটির কথা। কবির দৃষ্টি কখনো সদগ্র থেকে অংশে, অথবা অংশ থেকে সমগ্রের প্রতি নিবদ্ধ 
হয়ে থাকে। 'কম্মদোষে' ৮/১ম/৩৬৭) » ভাগা-দোষে (৮/৩য) : পাঠাত্বটির পিছনে অজ্ঞাতসারে 
কবি যেন নিজের বিডম্বিত জীবনের কথা বাক্ত করেছেন। 

শব্দগত দুর্বোধ্যতার প্রশ্থ উঠেছে বারবার, মেঘনাদবধ কাবা সম্বন্ধে। সমালোচকর। যাই বলুন, 
মধুসূদন নিজে কিপ্ত অহৈতৃকভাবে অপ্রচলিত শব্দ ব্যলহারের পক্ষপাতী ছিলেন না। ঘেমন. প্রথম 
সংস্করণে ব্যবহৃত 'অররুপূরে' শব্দটি পরবর্তী সংস্করণে সর্বত্র 'রাক্ষসপূরে' করা হয়েছে। এমন আরে। 
দৃষ্টাত্ত আছে। 

অষ্টম সর্গের ৫০২ সংখ্যক পঙ্ভ্ডির “সহস্র বসর' থেকে “দ্বাদশ বৎসর'-পরিবর্তনের পিছনে কী 
কারণ নিহিত, তা ব্যাখ্যা না করলেও চলে। শব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রে মধুসৃদন ছিলেন এমনি সতর্ক 
প্রহরী। ৫৪৪ সংখ্যক পঙ্ভিটির “এ দক্ষিণ দ্বারে! (৮/১ম, ২য়/৫৪৪) ৯ “এ উত্তর দ্বারে! (৮/৩য়) 
: এই পাঠান্তর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । কালিদাসের কুমারসম্ভবে মহাদেবের অনুচরদের উত্তর 
দিকের দ্বার-রক্ষার কথা বর্ণিত। এই পাঠাত্তরটির পিছনে সম্ভবত এই ধরনের কোনো প্রভাব রয়েছে। 


মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাতস্তরের/শব্দগত পরিবর্তনের আর-একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য : সু 
উপসর্গ যোগে শব্দগঠনের দিকে ঝৌক। যেমন : 
বিষবৃক্ষ চন্দনবৃক্ষের শোভা ধরে (১/১ম/২২) 
সুচন্দণ বৃক্ষশোভা বিষবৃক্ষ ধরে (১/২য়/২২) 
অথবা, চুলায় চামর চারুলোচনা কিন্করী (১/১ম/৪৮) 
সুচার চামর চারুলোচনা কিন্করী (১/২য়/৪৮) 
অন্যান্য দৃষ্টাত্ত : .  আইলেন সমীরণ (২/১ম/২০) ৯ আইলা সুসমীরণ (২/২য়) 
সিন্দুরে আঁকিয়া (২/১ম/২৩৩৬) » সুসিন্দুরে আঁকি (২/২য়) 
এই ধরনের “সু' উপসর্গ যোগে শব্দ তৈরির দিকে মধুসূদনের আত্যত্তিক ঝোক রয়েছে, আরো 
অনেক ক্ষেত্রে । কাব্য-ভাষার পরিবর্তনে কবির দৃষ্টি কখনো নিবদ্ধ থাকে শব্দ-বিন্দুতে, কখনো আবার 
সমগ্রতায়। সমগ্র একটি পঙ্ক্িতে বা পঙ্ক্তি-সমস্টিতে। দুয়ের অন্বিষ্ট একই : ভাষার সংস্কার। 
মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাত্তর ঘটেছে দুদিক থেকেই। শাব্দিক পাঠাত্তর যেমন মধুসূদনের শব্দ- 
সচেতনতার পরিচায়ক, পঙ্ক্তিগত পাঠাস্তর তেমনি ভাষাশিল্পী হিসেবে তার পরিচয় বহন করছে। 


পঙ্ক্তির পরিবর্তন মেঘনাদবধ কাব্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোনো কোনো ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ 
পরিবর্জন চোখে পড়ে : | 
ভয়ঙ্কর । রাজাদেশে সাজিল রাক্ষস (১/১ম/৪৪৩) 
রোধিল শ্রবণপথ মহা কোলাহলে €(১/২য়/৪৪৩) 
অথবা, কামাকুল চাহিয়া রহিল তার পানে! (২/১ম/৩৫১) 
হারাইলা জ্ঞান সবে এ দাসের শরে। (২/২র/৩৫১) ইত্যাদি। 


মেঘশাদবধ-_-৩৩ 


৫১৪ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


অনেক ক্ষেত্রে ভাবগত শৈথিল্য দূর করার জন্য পাঠাত্তর ঘটেছে : 
উরসে, কামের বাসা, ভালে তারা গাথা 
সিথি; কর্ণে কুণ্ডল; অলকে মণি-আভা (৩য়/১ম, ২য়/৫৩৯-৪০) 
উরসে; জ্বলিল ভালে তারা-গাথা- সিঁথি; 
অলকে মণির আভা, কৃণুল শ্রবণে। (৩য়/৪/৫৩৯ ৪০) 
মধুসুদানের বিরুদ্ধে একসময় অভিযোগ উঠেছিল, তিনি আদিরসাত্মাক বর্ণনার ভিতর দিয়ে 
দেবমহিমা কুপন করেছেন। পরোক্ষভাবে এ অভিযোগের মূল লক্ষ্য ছিল মধুসূদনের অসংযমী চিত্তবৃত্তির 
প্রতি ইঙ্গিত করা। মধুসূদনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ যে কত বিভ্রান্তিকর, এই পাঠাত্তর তার দৃষ্টাস্ত। 
সর্বোপরি, কাব্যভাষার ক্ষেত্রে মধুসূদনের সংহতিবোধের পরিচয়ও এর মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে। 
ভাবগত অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণতা দূর করার প্রয়োজনেও অনেক সময় পাঠাত্তর ঘটেছে। যেমন, 
পঞ্চম সর্গের প্রথম সংস্করণে ২৮৭ ও ২৮৮-সংখ্যক পঙ্ক্তি দুটি ছিল এইরকম : 
করি বাস; করি পান অমৃত সতত, 
অমরী, স্থিরযৌবনা! বরিনু তোমারে 
পরবতী, অর্থাৎ দ্বিতীয় সংস্করণে এই পঞঙ্ভ্ডি দুটির পাঠাত্তর : 
করি বাস; করি পান অমৃত উল্লাসে; 
অনস্ত বসত্ত জাগে যৌবন-উদ্যানেঃ 
উরজ-কমল-যুগ প্রফুল্ল সতত; 
না শুখায় সুধারস অধর-সরপসে 7 
অমরী আমরা, দেব! বরিনু তোমারে 
এই সর্গেরই ৫২২-সংখ্যক পঙ্ক্তিটি : “পাইয়াছি পিতৃ-আজ্ঞা, দেহ আজ্ঞা তুমি।” প্রথম সংস্করণে 
এই পঙ্ক্তিতেই মেঘনাদের উক্তি শেষ হয়েছে। কিন্তু, মধুসূদন দেখলেন, মেঘনাদের মাতৃভন্তির নো 
কি কবির নিজের!) প্রকাশে কোথায় যেন অস্পষ্টতা বা অসম্পূর্ণ তা থেকে যাচ্ছে। দ্বিতীয় সংস্করণে 
তাই সংযোজিত হল : “কে আঁটিবে দাসে, দেবি, তুমি আশীষিলে!” এই একটি পঙ্ক্তির সংযোজনে 
শুধু যে মেঘনাদের চরিত্র-মহিমা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে তা'ই নয়, পূর্ববর্তী পঙ্ভ্তির সম্পূরক 
হিসেবে এই সংযোজন, প্রকারান্তরে পাঠাস্তর, প্রথম সংস্করণের ৫২২-সংখ্যক পঙ্জ্িটির পূর্ণতা এনে 
দিয়েছে। 
বক্তব্যের পরিস্ফুটনে অপরিমিত রূপায়ণের পরিমিত বিকাশে ও ভাবের অস্পষ্টতা দূর করতে 
গিয়ে তিনি সম্পূর্ণ একটি নতুন অংশ সংযোজন করেছেন, এমন দৃষ্টাস্তও চোখে পড়ে। যেমন, অষ্টম 
সর্গের ৪৩১-সংখ্যক পঞঙ্ক্তি থেকে ৪৯৩-সংখ্যক পঞঙ্ক্তি-সমষ্টি/স্তবকটি প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে 
ছিল না, তৃতীয় সংস্করণের সংযোজন। বস্তুত, এই নব সংযোজিত অংশটি রামচন্দ্রের নরক-দর্শনের 
অর্থাৎ নরক-বর্ণনার অংশ বিশেষ যেখানে “বেশভূষাসক্তা” “বামাদলের” নরক-জীবন-যন্ত্রণার ছবি 
আঁকা হয়েছে? প্রথম সংস্করণে এই চিত্রটি রূপায়িত হয়েছিল ৩৯৮-সংখ্যক পঙ্ক্তি থেকে ৪১৩- 
সংখ্যক পঙ্ক্তির মধ্যে। ৪১৩-সংখ্যক পঙ্ক্তিটি এই রকম : “গরিমার পুরজ্কাব এই কি রে শেষে?” 
এই নারীদের পরিণতি দেখাতে গিয়ে ১৬টি পঙ্ক্তিতে যে বর্ণনা করেছেন, তা যে অস্পষ্ট থেকে 
গেছে, মধুসূদনের তা মনে হয়েছিল। এবং বাস্তবিকই তাই। সুতরাং এর পাঠাস্তরের প্রয়োজন ঘটল 
এবং তারই ফলে ৪৩১-সংখ্যক পঙ্ক্তি “থকে ৪৯৩-সংখ্যক পঙ্ক্তিটির অর্থাৎ ৬৩টি পঙ্ক্তির 


মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাস্তর ৫১৫ 


আবির্ভাব ঘটল। এই নব সংযোজিত অংশটি ওধু-মাত্র পরিপূরকই নয়, অথবা শুধু যে বর্ণনীয় 
বিষয়কে পূর্ণতা দিয়েছে, তা'ই নয়, অংশটি তার অতিরিক্ত তাৎপর্য বহন করাছে। এ শুধু নরক-যন্ত্রণা 
নয়, মনে হয় রামচন্দ্রের মাধ্যমে কবির অবচেতন ভাবনা-বেদনারও প্রকাশ এর মধ ঘটেছে। 

শেলী তার / 10৩0০70৩ 016০1) গ্রচ্থে বলেছেন, কবিমনের মুল অনুভূতির অতি অল্প অংশই 
কবিতায় ধরা পড়ে। তার বক্তব্য এই রকম : যখন কবির মনে কোনো অন্ভূতির আবির্ভাব হয় এবং 
তার পর যখন তিনি সেই অনুভূতিকে কাবো কূপ দেন, তখন দেখা যায়, মুল ভাবটির অতি সামান্য 
অংশ তিনি কবিতায় ধরতে পেরেছেন। বলা উচিত, যা ব্যক্ত হযেছে. তার চেয়ে অবাক্ত থেকে গেছে 
অনেক বেশি। ফলে কবিরা আসলে যা বলেন, তার চেয়ে না-বলেন অনেক (বেশি৷ 

শেলীর এই কথার মধ্যে একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নিহিত। তা হচ্ছে এই : যে কোনে। কবির লিখিত 
কাবোর চেয়ে অলিখিত কাব্যের মাত্রা অনেক গভীর। তাই ছোটো-বড়ো সব কবির মধ্যেই একটা 
চিরত্তন দ্বন্দ থাকে, অতৃপ্তি ও অস্বস্তি থেকে যায়। কিন্তু, শেলী যেমন বলেছেন, কবির এই 
আত্মজিজ্ঞাসা শুধু ভাবগত নয়, বক্তব্য বা অনুভূতিকে রূপ দিতে গিয়ে কবির যা সবচেয়ে বড়ো 
সমস্যা, তা কাব্যের ভাষাগত সমস্যা। রূপকার হিসেবে অনুভূতির পীপায়ণের জন্য চাই উপযুক্ত ভাষা 
ও আঙ্গিক। কবিতার শিল্প, আঙ্গিক বা প্রযুক্তি : সব কিছুবই ভিত্তি ভাষা । সেইজনা কবিতার ভাষাই 
কাব্যের চাবিকাঠি, যা দিয়ে কাব্যের দরজা খুলতে হয়। 

বলা বাহুল্য, শিল্পে যেখানে ভাষাই হচ্ছে একমাত্র মাধ্যম, সেখানে এমনিতেই তার আধিপত্য 
থাকে। কবির অনুভূতি ভাষায় অনূদিত হয়ে উৎসারিত হলেও, সেই ভাষা যে সবসময় ধভাবজ হবে, 
এমন কোনো কথা নেই। বিশেষত, আধুনিক কালে কবিতার নির্মাণকার্যের মধ্যে একটা সচেতন প্রযত্ত 
লক্ষ্য করা যায়। তাই, লিখতে বসে প্রায়শই কবিকে উপযুক্ত ভাষা ও ভঙ্গি নির্বাচন করতে হয়। 
অনুভূতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে কবি যখন ভাষা নির্বাচন করতে বসেন, তখন তার মানসিক অবস্থার 
কথা সহজেই অনুমেয়। অনুভূতি-প্রবাহের সঙ্গে সমতা রেখে ভাষা-প্রবাহ যখন লিখিত রূপে 
উৎসারিত হয়, তখন অনেক কিছু অনুচ্চারিত থেকে যায়। এবং এই কারণেই, কবি তার নিজের সৃষ্টির 
দিকে তাকিয়ে অস্বস্তি বোধ করেন। অপুষ্ট ৬'ব, অপরিণত শিথিল ভাষা বাক্য ও শব্দব্যবহার, এমন- 
কি, প্রকাশভঙ্গির দুর্বলতা তার চোখে পড়ে। পড়বেই, কেননা কবিতা -সৃষ্টির ইতিবৃত্ত কবির কাছে 
অত্যন্ত স্পষ্ট। তখন, কবিতা রচনার পরবর্তী পর্যায়ে তার কাজ হয় কাব্যের সংস্কার করা, 
সর্বতোভাবে এই-সব ক্রটি দূর করা। এইরকম একটা স্বাভাবিক প্রবণতা থেকেই সৃষ্টি হয় পাঠাস্তর। 
এইজন্যই কবিমনের স্বরূপ ও কবিতার ক্রমবিকাশের ক্ষেত্রে পাঠাস্তরের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 
কেননা, কাবিতা-হয়ে-ওঠার নেপধ্যবর্তী বিচিত্র অধ্যায়গুলি নিহিত থাকে এই-সব পাঠাস্তরে। 

শুধু তাই নয়, কবিতার পাঠাত্তর আসলে কবির শিল্পসৃষ্টির আত্মসমালোচনা। প্রত্যেক কবির 
মধ্যেই একটা সহজাত সমানোচক-সম্তভা থাকে। এই প্রবৃত্তির জন্যই তিনি তার সৃষ্টিকে খুঁটিয়ে দেখতে 
চান; দেখতে গিয়ে সমালোচকের মতোই তার চোখে ক্রটিগুলি ধরা পড়ে । এবং তখন, সেই-সব ক্রটি, 
বলা উচিত, কবিতা হ'য়ে-ওঠার বাধাগুলি অপসারণে যত্রবান হতে হয়। কবির এই চিত্তবৃত্তি নিরস্তর 
না হোক নিরলসভাবে ক্রিয়াশীল থাকে, যতক্ষণ না তার সৃষ্টি প্রতিমায় পরিণত হয়। সুতরাং পাঠাস্তর 
বস্তত, গভীন্নতর অর্থে শিল্পরূপের সমালোচনা । এদিক থেকেও পাঠাস্তরের মধ্যে এক নিভৃত তাৎপর্য 
নিহিত রয়েছে। 

আর, যে কবি যত বড়ো, মহত, তার দ্বন্দ, সংশয়, দ্বিধা তত বেশি। দ্বিধা সংশয় যত বাড়ে, তত 


৫১৬ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


বেশি তিনি অস্থিরতা বোধ করেন। যত বেশি অস্থির হন, তত বেশি ঘনিষ্ঠভাবে তিনি তার সৃষ্টিকে 
নেড়ে চেড়ে ঘষে মেজে শিল্পরূপের শিখরে পৌঁছতে ইচ্ছে করেন। ফলে সংস্কার বা পরিবর্তন চলে 
রূপ থেকে রূপাত্তরে, এক সংস্করণ থেকে অন্য সংস্করণে, মূল পাঠ থেকে পাঠাত্তরে : কাব্য-হয়ে- 
ওঠার দিকে। বলা বাহুল্য, এটা আদৌ কোনো বাহ্যিক যান্ত্রিক প্রক্রিয়া! নয়, এর সঙ্গে জড়িত থাকে 
একটা মানসিকতা, যাকে বলা যায় স্বর্ণকারী চিন্তবৃণ্ডি। তাই, কবি ও কাব্যকে জানার পক্ষে পাঠাস্তর 
অন্যতম অপরিহার্য উপাদান। 

বস্তৃত, মেঘনাদবধ কাবোর পাঠাস্তর এই-সব কারণে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেননা, এর ভিতর দিয়ে 
তার ভাঙাগড়ার ইতিহাস একদিকে যেমন পাওয়া যাবে, অন্যদিকে তেমনি মধুসুদনের ভাষাচর্ঘা, 
শিল্পবোধ ও তার কবিসম্তার একটি অন্তরঙ্গ চিত্রও পাওয়া যায়। ভাষাশিল্পী হিসেবে তার দৃষ্টি যে কী 
পরিমাণে আণুবীক্ষণিক, তার পরিচয় মেলে সর্বএর; বিরামচিহ্ের পরিবর্তনে, বাক্যগঠনরীতির 
সংস্কারে, শব্দ ও পঙ্ক্তির পরিবর্জন ও সংযোজনে। এবং এর ভিতর দিয়ে মুল পাঠের ক্রমবিকাশের 
ছবিটিও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মেঘনাদবধ কাব্যকে যদি মধুসূদনের কান্যসৃষ্টির পরাকাষ্ঠা বলা যায়, তা 
হলে কবি হিসেবে তার ভাষাশিল্পেরও পরিণত নিদর্শন এই কাব্য। কিন্তু, কিভাবে মধুসূদন সেই 
পরিণতিতে গৌঁচেছেন, এই পাঠীস্তরগুলি তার নীরব সাক্ষী । 

কিন্তু, পাঠাস্তরের বিবর্তনের ভিতর দিয়ে কাব্যটি শেষ পর্যস্ত বষ্ঠ সংক্করণে যে রূপ নিয়েছে, 
শিল্পের বিচারে তা কতখানি সার্থক, এমন একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। স্বাভাবিক এইজন্য, 
পাঠাত্তরের লক্ষ্য সার্থক শিল্পসৃ্টি। অন্তত নিজের দিক থেকে কবি যতক্ষণ এ বিষয়ে তৃপ্ত না হতে 
পারছেন, ততক্ষণ ভাঙাগড়ার কাজ চলে। শেষপর্যস্ত অবশ্য একজায়গায় থামতে হয়। ধরা যেতে 
পারে, সেইটেই চূড়াস্ত রূপ। সেই চুড়াত্ত রূপের মূল্যায়নে সমালোচক যা'ই বলুন না কেন, 
শিল্পবিচারে তা যেভাবেই প্রতিভাত হোক না কেন, কবির দিক থেকে সেইটেই সার্থক শিক্পরূপায়ণ। 

প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হবার পরে দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশকালে কবি যুরোপ যাবার জন্য ব্যস্ত 
থাকা সত্বেও তিনি কাব্যটির সংস্কারে মনোযোগী হয়েছেন। মনোযোগী, কিন্তু দ্রুত ব্যস্ততার ভিতর 
দিয়ে। তবু যেভাবে তিনি পরিবর্তন করেছেন, তাতে শব্দ ও পঙ্ক্তিগত শিথিলতা দূর হয়েছে অনেক 
পরিমাণে, শিথিল বাক্যবন্ধও সংহতি পেয়েছে। তৃতীয় সংস্করণে আরো পরিবর্তন কর! হয়েছে, যুরোপ 
থেকে ফিরে। তবে, এই সংস্করণের পরিবর্তন মূলত পঙ্ক্তি বিন্যাস ও নব সংযোজনের। এই 
পরিবর্তন কাব্যটির ভাষা আরো সুমিত করেছে। চতুর্থ সংস্করণেও সংস্কারের চিহ চোখে পড়ে। পঞ্চম 
ও ষষ্ঠ সংস্করণ দুটি মোটামুটি চতুর্থ সংস্করণেরই অনুরূপ। এ দুটি সংস্করণে বিরামচিহণ ও শব্দের 
সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। প্রথম সর্গের অনুপাতে পরবর্তী সর্গগুলির পাঠীস্তর ক্রমশ হাস 
পেয়েছে এইভাবে! অর্থাৎ শেষপর্যস্ত কবি ভাষাগত শৈথিল্য কাটিয়ে উঠেছেন বহুল পরিমাণে। 
এইভাবে কাব্যটিকে মধুসূদন একটি সার্থক শিল্পরূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন। প্রসঙ্গত একটা কথা বলা 
দরকার, মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাত্তর মূলত বাকৃশৈলীর, আঙ্গিকের নয়। অর্থাৎ পাঠাত্তরের ভিতর 
দিয়ে মধুসৃদন বাক্‌শৈলীর পরিবর্তন করেছেন, আঙ্গিকের পরিবর্তন তার অৰিষ্ট ছিল না। 
রবীন্দ্রকাব্যের পাঠাস্তর বাকুশৈলী ছাড়াও আঙ্গিকের পরিবর্তন, অনেক ক্ষেত্রে । কিন্ত মধুসূদনের এই 
কাব্যের পাঠাত্তর সর্বতোভাবে বাক্‌শৈলীর। বস্তুত, বাকৃশৈলীর পরিবর্তনের ভিব দিযেই তিনি তার 
কাব্যকে একটা সার্থক শিল্পরূপ দিয়েছেন। 

এমন যে হয়েছে, মধুসূদনের পক্ষে শেষপর্যস্ত এমন একটি সুমিত শিল্পায়নে পৌঁছনো সম্ভব 
হয়েছে, ভাবতে গেলে তা বিস্ময়কর ব্যাপার! বিষ্ময়কর, কেননা, সত্যের খাতিরে মেনে নেওয়া 


মেঘনাদবধ কাব্যের পাঠাস্তর ৫১৭ 


ভালো, মধুসূদনের পক্ষে বাংলায় কবিতা রচনার ব্যাপারটি স্বাভাবিক নয়, নিদেনপক্ষে এমন একটি 
মহাকাব্য তো নয়ই। কারণ. বাংল! কাব্যের এতিহ্য তার অনায়াণ্ড ছিল, সমকালের কাবাজাগতেও 
তিনি ছিলেন অপরিচিত পথিক। তথাপি তাকে লিখতে হল এমন একটি মহাকাব্য । শুধু লিখেই নিরত্ত 
হলেন না, নিরস্তর নিরলস অধ্যবসার়ে নিজের সৃষ্টিকে সার্থক শিল্পরূপায়ণের কাজে নিম থাকতে 
হল। এটা যে আদৌ সম্ভব হয়েছে, পান থেকে পাঠাস্তরে পৌঁচেছেন, তার পিছনে একটিই কারণ 
নিহিত : সদা সতর্ক শ্রবণেন্দ্রিয়। এই শ্রবণেঞ্জ্রিয়ই ধ্বনিতরঙ্গের জাদুকরী মারায় তাকে এগিয়ে নিয়ে 
গেছে শব্দ থেকে শব্দাভ্ূুরে, রূপ থেকে রাপাস্তরে, পাঠ থেকে পাঠাগ্ুরে। দবনিতরঙ্গই শব্দের প্রধান 
সম্তা। মধুসৃদন এই সত্তার সন্ধান পেয়েছিলেন শেষপর্যস্ত। বস্তুত, এক অনুপম ধ্বনিবোধের উপর 
সমগ্র কাব্যটি দাড়িয়ে আছে। [এ 


রস  -এ এ এ পা সা, “এ আপ জারা পর 


প্রবন্ধের পাঠভেদ-তালিকায় উল্লিখিত ১ম সংঙ্করণে প্রথম সর্গেব পঙ্ক্তি ২৬১ 'শস্য' স্থানে 'শষ্য', ১ম-৬ষ্ঠ সংঙ্গরণে 
অঙ্টুম সর্গের পঙ্ক্তি ৫৫৫ 'কনক' স্থানে “কণক' ও ১ম সংস্করণে নবম সর্গের পঙ্জক্তি ৭০ 'কহিল' স্থানে “বহিল' এগুলি 
পাঠাভ্তর না হয়ে মুদ্রণ প্রনাদণ্ড হতে পারে। -লেখক 


কাব্যকথায় সর্গনাম প্রসঙ্গ 
কেশব আড়ু 


সংক্কত অলংকার শাস্ত্রে নির্দেশ আছে যে, মহাকাব্য অষ্টাধিক সর্গ থাকতে হবে এবং প্রতি সর্গের 
শেষে মুখ্য বিষয়-কেন্দ্রিক সর্গনাম চিহিত করতে হবে। মেঘনাদবধ কাব্যে নয়ঙি সর্গ আছে এবং প্রতি 
সর্গে একটি করে সর্গনামও আছে। এখন সর্গ-ভিত্তিক কাহিনী বিশ্লেষণ করে সেই সর্গনামের যাথার্থয 
বিশদ করা যেতে পারে। মধুসৃদন “রামায়ণে*র 'লঙ্কাকাণ্ড' থেকে সংক্ষিপ্ত কাহিনী চয়ন করে তাতে 
আপন শ্রনের মাধুরী মিশিয়ে কাহিনীকে একটি সম্পূর্ণ অবয়ব দিয়েছেন। কাব্যের এই কাহিনী লঙ্কার 
মধোই ঘটেছে এবং সমস্ত ঘটন। তিন দিন ও দুই রাত্রির মধ্যে সংঘটিত হয়েছে। এদিক থেকে আবার 
গ্লীক অলংকার শাস্ত্রের কাল এঁক্য (00111 011111০), স্থান এক্য (00711% 0110110০) এবং ঘটনা এঁক্য 
(01105 01 2011017) মান্য করা হয়েছে বলা যেতে পারে। 

প্রথম সর্গের কাহিনী-বিন্যাসে লক্ষ্য করা যায়, রাবণ-পৃত্র বীরবাহু রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে নিহত 
হয়েছেন-_এই সংবাদ ভগ্রদূত মকরাক্ষ রাজসভায় পাত্রমিত্রসহ সমাসীন রাজা রাবণের নিকট পেশ 
করলেন। শোকাকুল রাবণকে মন্ত্রী সারণ সান্তনা! দিয়ে উজ্জীবিত করলেন। এদিকে বীরবাহু-জননী 
চিত্রাঙ্গদা রাজসভায় এসে পুত্রবিয়োগের জন্য রাবণকে তিরস্কার করে ক্ষুব্ধ হৃদয়ে অন্তঃপুরে 
প্রত্যাবর্তন করলেন। ত্রুদ্ধ রাবণ স্বয়ং যুদ্ধে গিয়ে প্রতিহিংসা নিবারণের জন্য মেদিনী কীপিয়ে বুদ্ধ- 
সঙ্জায় প্রস্তুত হতে লাগলেন। এমন সময় লক্ষ্ীদেবী মেঘনাদের ধাত্রীমাতা প্রভাযা রাক্ষসীর ছদ্মবেশে 
প্রমোদ কাননে বিলাস-রত মেঘনাদকে সংবাদটি জানালেন। মেঘনাদ বীরবাছুর মৃত্যু এবং রাবণের 
যুদ্ধ-উন্মাদনার সংবাদ পেয়ে রাবণ-সমীপে এলেন এবং স্বয়ং ঘুদ্ধে বাবার অনুমতি প্রাথনা করলেন। 
রাবণ যুদ্ধাভিলাধী মেঘনাদকেই সেনাপতি পদে বরণ করে দিলেন। 

প্রথম সর্গের এই কাহিনী-সূত্র ধরে প্রতিভাত হয় বে, কাব্যের নাম এবং কবির অভি প্রেত বিষয় 
মেঘনাদবধের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। অর্থাৎ মেঘনাদকে মুখ্য ভূমিকায় অভিষিক্ত করাই প্রথম সর্গের 
মুখ্য বিষয়। মধুসূদন তাই প্রথম সর্গের সমাপ্তিতে প্রাচীন সংস্কৃত কবিদের অনুসরণে সংস্কৃত ভাষাতে 
সর্গনাম করেছেন : “ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অভিষেকো নাম প্রথমঃ সর্গঃ'। এদিক থেকে সর্গনাম 
যে যথার্থ হয়েছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবে মর্গনান বিষয়ে প্রাচ্য অলংকার শান্ত্রের সব বৈশিষ্ট্য 
তিনি গ্রহণ করেন নি! প্রাচ্য অলংকার শান্ত্রে উল্লেখ আছে যে, প্রতিসর্গের শেষে পরবর্তী সর্গের 
আভাস দিতে হবে এবং ছন্দ-বৈচিত্র্য আনতে হবে। মধুসূদন এই বিধি-নির্দেশ গ্রহণ করেন নি! দ্বিতীয় 
সর্গ হলো “অস্ত্রলাভ', লক্ষ্ী-ইন্দ্রাদি দেবতাদের সহায়তায় লক্ষ্নণের দৈবান্ত্র লাভের কাহিনী সেটি। 
প্রথম সর্গের শেষে রাঘব-পক্ষের কোনো সংবাদই কবি দেন নি, বরং শেষ উল্লেখ করেছেন : 

বাজিল রাক্ষস-বাদ্য, নাদিল রাক্ষস; -__ 
পূরিল কনক-লঙ্কা জয় জয় রবে। 

দ্বিতীয় সর্গের প্রারভেেই লক্ষা করা যায়, স্বর্গে লক্ষ্মী ইন্দ্র-শচী প্রমুখ দেবদেবীগণ মেঘনাদের 
সেনাপতিত্বে প্রবল চিস্তাদ্বিত হয়ে পড়েছেন। তাদের আশঙ্কা মেঘনাদ ইতিপূর্বে দুবার রামচন্দ্রকে 
পরাস্ত করেছেন, এবারও রামচন্দরের পরাভব অনিবার্ধ। তাই ষড়যন্ত্র শুরু হলো। অবশেষে ল্ষ্্রীর 
পরামর্শে ইন্দ্র শচীসহ কৈলাসে শিব-পার্বতীর নিকট যাওয়াই স্থির করলেন। মাতলি রথ সজ্জিত করে 
এনে ইন্দ্র ও শচীকে কৈলাসে নিয়ে গেলে ইন্দ্রের কাছে পার্বতী যথাপূর্ব সব গুনলেন। এমন সময় 
বিপম রামচন্দ্রও দেবী পার্বতীর কৃপা প্রার্থনা করে দেবীকে স্মরণ করলেন। পার্বতী ভক্ত রাম এবং 


৫১৮" 


কাব্যকথায় সর্গনাম প্রসঙ্গ ৫১৯ 


ইন্দ্রের অনুরোধে যোগাসন-শৃঙ্গে তপস্যারত শিবের নিকট যাওয়াই স্থির করলেন। এনা তিনি রতি 
ও কামের সাহায্য নিলেন। তপস্যারত শিবেব ধ্যান ভঙ্গ হলো! তিনি জানালেন, মায়াদেবীর সাহায্য 
নিতে। মায়ার সাহায্যে লক্ষ্মণ মেঘনাদকে বধ করতে সমর্থ হবেন। মায়াদেবী মেঘনাদবাধর জন দৈব 
অস্ত্র ইন্দ্রের নিকট দিলেন এবং জানালেন থে. দৈবান্ত্রের গ্রারাও ণায় যুঙ্ছে মেঘনাদাকে বধ করা যাবে 
না। এজন্য পরদিন প্রভাতে তিনি স্বয়ং পল্াণের পাশে উপস্থিত থাকবেন, সুযোগ মতো মেঘনাদ 
বধের বাবস্থা করবেন। ইন্দ্র দৈবান্ত্র সমূহ গ্ধর্বপতি চিত্ররথের মাধ্যমে রামচন্দ্রের শিবিরে পৌঁছে 
দিলেন। ; 
স্পষ্টতই প্রতীয়মান হলো যে, লন্ষ্নী-ইন্দ্র-শচী-পাবর্তী-শিব-নায়াদেবীর সক্রিয় যডুযণ্রে লঙ্গাণ 
দৈবাস্ত্র লাভ করলেন এবং মায়াদেবীর অলৌকিকভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিতি মেঘনাদবধকে অনিধা্থ 
করে তুললো'। ঘুখা কাহিনী এখানে “অন্ত্রলাভ'। এজন্য নধুসুদন যথার্থভাবেই সর্গের শেষে উল্লেখ 
করেছেন : ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অস্ত্রলাভে। নাম দ্বিতীয়ঃ সই । 
প্রসঙ্গক্রমে অভিযোগ উঠতে পারে যে, কাহিনী লঙ্কা থেকে দেবলোকে স্থানাপ্তরিত হার়েছে 
এখানে। কিন্তু গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, কাহিনী দেবলোক পর্যগ্ত বিস্তৃত হয়ছে 
মাত্র, তার রাস অর্থাৎ লাগাম একান্তভাবেই লঙ্কার যুদ্ধাক্ষেত্রে প্রথিত। রামায়ণ-কাহিনীতে এই 
ষড়যন্ত্রমূলক অস্ত্রলাভের কথা নেই। মধুসুদন এই কাহিনী চয়ন করেছেন হোমরের ইলিয়ড থেকে। 
কিন্তু কবি মধুসূদন এমন নিখুঁত কৌশলে ভারতীয় পীরাণিকতার সঙ্গে হোমরের কাহিণী নিশিয়েছেন 
যে, কোনো প্রকার অসঙ্গতির সৃষ্টি হয় নি'বরং দৈবান্ত্রলাভ বিষয়টি প্রাচারীতির মতোই মনে হয়েছে। 
এই দ্বিতীয় সর্গেও কবি তৃতীয় সর্গের কোনো ইঙ্গিত দেন নি। তাবে চমকপ্রদ এই কাহিশী সর্গ ভিত্তিক 
নামকরণে যথাযথভাবে বর্ণিত হয়েছে। 
তৃতীয় সর্গের মুখ্য বিষয় হচ্ছে প্রমোদোদ্যান থেকে বিরহিণী প্রনীলার লঙ্কাপুরে মেঘনাদের নিকটে 
আগমন। সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই কবি এই সর্গের নাম দিয়েছেন 'সমাগম'। বীরবাহ-বধের অবাবহিত 
পরেই মেঘনাদ প্রমোদোদ্যান থেকে লঙ্কাপুরে এসেছে। অবিলম্বে তার প্রমোদোদ্যানে ফিরে যাবার 
কথা। রাত্রি অধিক হলে উৎকষ্ঠার বশবর্তী হ”ন প্রমীলা নিজ ঘোটক 'বড়বা'র পৃষ্ঠে আরোহণ করে 
সদলবলে লঙ্কাপুরে সমাগত হলেন। বীর মেখনাদের সঙ্গে বীরাঙ্গনা প্রমীলার সমাগম হওয়ায় 
রামচন্দ্রের শিবিরে ত্রাসের সঞ্চার হয়েছে। রামচন্দ্র বিভীষণকে বলেছেন : 
সিংহসহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে; 
কে রাখে এ মৃগ-পালে? দেখ হে চাহিয়া 
উথলিছে চারিদিকে গোর কোলাহলে 
হলাহল সহ সিন্ধু! 
প্রমীলাব এই সমাগম “সিংহসহ সিংহী আসি মিলিল বিপিনে।” অতএব এই সমাগনের বিশেষ তাৎপর্য 
আছে__কেবল প্রমীলাকে চিত্রিত করা কবির লক্ষ্য নয়, পরোক্ষে মেঘনাদের গান্তীর্যও প্রকাশিত 
হয়েছে। 
প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, তৃতীয় সর্গের কাহিনীও রামায়ণ বহির্ভূত, এমন কী প্রমীলা নামও রানায়ণে 
নেই। প্রনীলা নামটি মধুসূদন সম্ভবত কাশীরাম দাসের মহাভারতের অশ্বমেধ পর্বে পেয়ে থাকতে 
পারেন। আর কাহি্রী-সূত্র ট্যাসোর “জেরুজালেম উদ্ধার' থেকে মধুসৃদণ চয়ন করেছেন। মুলত সিংহ 
মেঘনাদ এবং সিংহী প্রমীলা এই সর্গে যথার্থ প্রতিভাত হুয়েছেন। তাই 'সমাগম" নামকরণ অনিবার্য 
এবং আবশ্যিক ছিল বলা যায়। 


৫২০ মেঘনাদবধ কাব্য চর্চা 


চতুর্থ সর্গের সমান্তিতে কবি জানিয়েছেন : ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে অশোকবনং নাম চতুর্থঃ 
সর্গঃ'। অশোকবনে সীতা ও সরমার সাক্ষাৎ এবং কথেপকথন হয়েছিল বলে এই সর্গের নাম 
“অশোকবন' রাখা হয়েছে। অশোকবনে সীতার সঙ্গে সরমার কথোপকথন বিষয়টি রামায়ণী-কথার 
অল্প-বিস্তর অনুসরণ। তবে এই কথোপকথন-সুত্রে সীতার সঙ্গে জননী ধরিত্রীদেবীর স্বপ্নে আবির্ভাব- 
জনিত ভবিষ্যৎ ঘটনার যে-সব চিত্র পাওয়া যায় তা রামায়ণ-বহির্ভূীত এবং ভার্জিলের ঈনিড্‌ কাব্যের 
অনুসরণ । 

মেঘনাদ সেনাপতি-পদে অভিষিক্ত হলে এ রাত্রিতেই যুদ্ধোদ্যমে লঙ্কাপুরী মণ্ড হয়ে উঠল। সীতার 
রক্ষাকার্যে নিযুক্ত চেড়িরাও যুদ্ধ-উন্মাদনাষ মুখর হয়ে সীতা-সঙ্গ ত্যাগ করেছে। এই অবসরে বিভীষণ. 
পতী সরমা সীতা সকাশে উপাস্থত হলেন এবং সীতাকে সিঁদুরাদি পরিয়ে দিয়ে রাবণকে ধিক্কার 
দিলেন। সীতা সরমাকে পরম সবীরূপে পেয়ে তাদের বনবাস বৃত্তান্ত এবং রাবণের অপহরণ-কৌশল 
বিবৃত করলেন। এই প্রসঙ্গে সীতা জানালেন যে, অপহরণকালে রাবণ-জটায়ু যুদ্ধ যখন তীব্র আকার 
নিয়েছে, সেই সময় তিনি মুছিতি হন এবং জননী ধরিত্রী স্বপ্নে উপস্থিত হয়ে সীতাকে ভবিষৎ 
ঘটনাবলীর চিত্র প্রদর্শন করেন। মধুসূদন এই সর্গে সীতা চরিত্র পূর্ণ সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে চিত্রিত 
করেছেন। সরলতায়, পবিত্রতায়, উদার্যে, মাধূর্যে সীতা এখানে অনবদ্য হয়ে উঠেছে। নিভৃত 
অশোকবনে একাকিনী সীতার অবস্থান ছিল একটিমাত্র প্রস্ফুটিত কুসুমের মতো। মধুকবির এই সীতা 
চরিত্র অঙ্কন অশোকবনকেও মহিমান্বিত করেছে। আবার সীতার পাশে সরমার কথোপকথন কল্লে 
উপবেশন-_সসুবর্ণ দেউটি তুলসীর মূলে যেন জলিল, উজলি দশদিশ'। চতুর্থ সর্গ কেবল সীতা- 
সরমাকেই আলোকিত করে না, অশোকবনকেও বিভাসিত করেছে। অশোকবন ব্যতীত এমন শাস্ত- 
মনোরম চরিত্র অঙ্কন সম্ভব ছিল না। তাই 'অশোকবন' নামকরণ সার্থক হয়ে উঠেছে। 

পঞ্চম সর্গ উদ্যোগ। লক্ষ্মণ ও মেঘনাদ আসন্ন যুদ্ধের জন্য উভয়েই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এই 
সর্গে। রাত্রি প্রভাত হলেই দুই মহারথী প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হবেন। মায়াদেবী প্রভাত পর্যস্ত 
অপেক্ষা না করে গভীর রাত্রিতেই তৎপর হয়ে উঠলেন। তাঁর আদেশে স্বপ্রদেবী মাতা সুমিত্রার বেশে 
লক্ষ্পণকে স্বপ্নে আদেশ দিলেন, লক্ষ্মণ বেন একাকী লঙ্কার উত্তর দিকের বনে অবস্থিত চণ্ডীর পূজা এই 
রাত্রির মধ্যেই সমাপন করেন। মাতা সুশিত্রাকে স্বপ্নে দেখে লক্ষ্মণ তৎক্ষণাৎ জাগ্রত হলেন এবং রাম- 
বিভীষণের সঙ্গে পরামর্শ করে একাকী বীরপদে বনমধ্যে প্রবেশ করে দেবী চণ্ডীর পূজা সমাপন 
করলেন। দেবীকে বর প্রার্থনা করলেন ল্ষ্পণ। দেবা জানালেন, দৈবান্ত্র নিয়ে বিভীষণসহ লক্ষণ ঘেন 
নিকুস্তিলা যজ্ঞাগারে অকস্মাৎ প্রবেশ করেন এবং পুজারত মেঘনাদকে তৎক্ষণাৎ আক্রমণ করেন। 
লম্ষ্মণের যুদ্ধ-উদ্যোগ এখানে সমাধা হলো। 

এদিকে সুবর্ণ-মন্দিরে নিদ্রিত মেঘনাদ-প্রমীলার নিদ্রাভঙ্গ হলো প্রভাত-পাখির কূজনে। মাতা 
মন্দোদরীকে প্রণাম করে মেঘনাদ নিকুস্তিলা যজ্ সমাপনের জন্য যন্তগৃহে প্রবেশ করলেন। তারপরই 
মহা-সমরে অবতীর্ণ হবেন। মেঘনাদের দিক থেকে এই হলো যুদ্ধোদ্যোগ। উভয় মহারথীকে যুদ্ধের 
অনিবার্য পরিবেশে সাজিয়ে মধূ-কবি লিখলেন : “ইতি শ্রীমেঘনাদবধে কাব্যে উদ্যোগো নাম পঞ্চনঃ 
সর্গঃ।' তবে কাব্যের নাম যেহেতু “মেঘনাদবধ” এবং পরবর্তী (ষষ্ঠ) সর্গেরই নাম “বধ” আর সেই 
বধ উদ্দেশ্যেই এই “উদ্যোগ', সেজন্য মনে করা যেতে পারে লক্ষ্পণেরই উদ্যোগ মঘনাদকে বধ করার 
জন্য। এই 'উদ্যোগ' সর্গনামটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ । মধুকবিকেও উদ্যোগ নিতে হয়েছে তার 17০৪11 
11101211+-কে বধ করার জন্য। চিঠিতে জানিয়েছিলেন, "11 ০051 1770 77011 2 192 (9 1011] 
11177” | কিন্তু “যেতে নাহি দিব" বললেও “তবু যেতে দিতে হয়'। কবিকেও তাই বধকার্ধ-উদ্যোগে যত্বু 
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শিতে হলো। ধলা যায় কবিরও মানস-উদ্যেগ। 
ষষ্ঠ সর্গের মেখনাদবধ রামায়ণ-অনুমোদিত। তবে বধেব কার্যক্রম রামায়ণ-বহির্ভৃত। মধুসুদনের 
বর্ণনা অনুসারে দেখা যায়, লক্ষ্মণকে মেঘনাদ-সম্্ীপে যুদ্ধ করতে পাঠানোয় রামের প্রবল অস্তর্থন্ ও 
আশঙ্কা। অবশেষে বিভীষণ আপন স্বপ্ন-বৃত্তাপ্ত জানালেন যে, বক্ষঃকুল-লক্ষ্মী শিয়রে এসে তাকে 
রক্ষোরাজরূাপে বরণ করেছেন এবং লঙ্মমণের হাতে মেঘনাদের মৃত্যু অনিবার্ধ। এছাড়া এক দৈববাণী 
অনুসারে রামচন্দ্র আকাশে তাকিয়ে দেখলেন যে, এক সর্প ও ময়ূরের ভীষণ যুদ্ধে ময়ূর পরাজিত 
হলো। রামচন্দ্র অতঃপর আশ্বন্ত হয়ে লঙ্গীণকে দৈবাস্ত্রে সা্ভত করে বিভীষণ সহকারে মেঘনাদ বধ 
উদ্দেশ্যে নিকুস্তিলা বজ্ঞগৃহে পাঠালেন। অনিবার্ধভাবে মায়াদেবার অদৃশ; আগমন লক্ষ্মণের সহায় 
হলে। এবং ঘক্গরত নিরন্ত্র মেঘনাদকে তীক্ষ দৈবান্ত্রে লক্ষ্মণ বধ করলেন। 
কাব্যনামের কেন্দ্রবিন্দু এই সর্গে সাধিত হায়েছে। 'বধ' সর্গনামে কাব্য-কাহিনী চরম পর্যায়ে উদ্নীত 
হয়েছে এখানে । সর্গের এই নাম ব্যতীত অপর কিছু ভাবাও যায় না। 
সপ্তম সর্গের নাম “শক্তি নির্ভেদ'। রাবণ শিবের পরম ভগ্ড। তাই রাবণের শোকে মহাদেব 
সমবেদনা জানিয়ে দূতরূপে বীরভদ্রকে পাঠালেন। বীরভদ্র রাবণকে মেঘনাদবধের বাঠা জানিয়ে 
পুত্র-বিয়োগে শোকাতুর রাবণকে মহাদেবের দেওয়া রুদ্রতেজ দান করলেন। রুদ্রতেজে বলীয়ান রাবণ 
ক্রোধান্ধ ও চরম প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়ে লক্ষ্মণ-বধে কৃতসংকল্প হলেন। রাবণের যুদ্ধযাত্রায় 
দেবলোকে চাঞ্চল্য দেখা দিল এবং ইন্দ্র-কার্তিক-লক্ষ্ী প্রভৃতি দেবদেবীগণ তথা দেবসৈন্যর! সক্রিয় 
হয়ে উঠলেন। কিন্তু মহাবীর রূদ্রতেজা রাবণকে বাধা দিতে কেউ পারল না। রাবণ শক্তি অন্্ে 
লম্ম্পণকে ভূপাতিত করলেন। শক্তিশেলাহত লক্ষ্পণের পতন এই সর্গের বেন্দ্রীয় ঘটনা বলে কবি 
যথার্থই এই সর্গের নাম 'শক্তিনির্ভেদ' রোখেছেন। 
অষ্টম সর্গের শেষে কবি জানিয়েছেন : তি শ্রামেঘনাদবধে কাব্যে প্রেতপুরী নাম অষ্টামঃ সগ্গ?। 
এই সে প্রেতপুরীর বর্ণনাই প্র!ধান) লাভ করেছে। লক্ষ্পণ-বিয়োগে রাম শোকাচ্ছন্ন ও বিহ্ল হয়ে 
পড়লে দুর্গার আদেশে মায়াদেবী রামচন্দ্রকে ঘমপুরে নিয়ে গেলেন। সেখানে নরকের ভয়ানক ও 
বীভৎস দৃশ্যাদি অবলোকন করে রামচন্দ্র পরিশেষে দশরথের সম্ম্থীন হলেন। দশরথ জানালেন, 
লক্ষণের প্রাণ-বিধোগ হয় নি। গন্ধমাদন পর্বতৈর শৃঙ্গে বিশল্যকরণী নামে লতা আছে, তার প্রয়োগে 
লক্ষ্মণ পুনজীবিত হবেন। অনুচর হনুমান সেই ওউষধ-লতা আনতে গেলেন। এই সর্গে মিলটনের 
প্রভাবে কবি প্রেতলোকে ভ্রমণ করেছেন ঠিকই, তবে মহাকাব্যিক বিস্তার যেমন সফল হয়েছে 
সর্গনামও তেমনি যথার্থ হয়েছে। 
কাব্যের শেষ তথা নবম সর্গের নাম “সংক্ক্রিযা"। মেঘনাদের শব-সৎকার বর্ণনাই এই সের মুখ্য 
বিষয়। সংক্র্িয়া হলো সংস্কার-কার্য। সং সম্‌ + ক্রিয়া » সংক্কিয়া। 
শক্তিশেলাহত লক্ষ্মণ পুনজীবিত হলে রাবণ সখেদে বলে উঠলেন : 
বিধির বিধি কে পারে খণ্ডাতে 
বিমুখি অমর মরে, সম্মুখ সমরে 
বধিনু যে রিপু আমি, বাঁচিল সে পুনঃ 
দেববলে! হে সারণ, মম ভাগ্যদোমে 
ভুলিলা স্বধর্ম আজি কৃতান্ত আপনি! 
তিনি মন্ত্রী সারণকে নির্দেশ দিলেন, রামচন্দ্রের শিবিরে গিয়ে মেঘনাদের অস্ত্যে্টিক্রিয়া পালনের 
জন্য সাভ দিনের যুদ্ধবিরতির যেন অনুরোধ করা হয়। সারণ যথাবিধি রামচস্দ্রের নিকট গিয়ে 
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অনুরোধ করলে রামচন্দ্র অনুমোদন করে বললেন বে, ধর্মপরায়ণ ব্যপ্ডি কখনো অপরের ধর্মানুষ্ঠানের 
সময়ে তাকে আক্রমণ করেন না। 

যুদ্ধ বিরতিতে রাবণ-শিবির শোক-সাগরে নিমজ্জিত হলো। মেঘনাদের শব সৎকারের আয়োজন 
চলতে লাগল। এদিকে শোকমগ্র লক্ষার অশোকবনে সীতা-সমীপে সরমা পুনরায় উপস্থিত হলো। 
সীতা সরমার কাছ থেকে লঙ্কা-বিপর্যয়ের সমস্ত কাহিনী জানলেন। 

ইতিমধ্যে সমুদ্রতীর অভিমুখী হয়েছে মেঘনাদের শবযাত্রা। অবশেষে ওভ্রবাস ও গুভ্র-উত্তরীয় 
পরিহিত বিশলকায় দীনবেশে রাবণের আবির্ভাব ঘটল-__“বিসর্জি প্রতিমা যেন দশমী দিবসে? । 
প্রমীল।ও সহমরণে গেলেন। “সপ্তদিবানিশি লঙ্কা কীদিল! বিবাদে । 

এহ সর্গের নামকরণে একটা সাংকেতিক অর্থ দ্যোতিত হয়। শক্তি ও এশর্ধের দত্ত, যু ও 
রক্তপাত, জীবনের আনন্দ-আড়ম্বর-উচ্চাকাঙক্ষা সবই মৃত্যুর নিকট অতি তুচ্ছ। রাবণ যেন সেই কথাই 
দেহধারা মানবমনকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। উচ্চাকাঙক্লা-শক্তি-এম্ধর্ধ যেন দেহের প্রতীক । তারই 
সংক্ক্িয়া যেন রাবণ করলেন নগ্নপদে, শুভ্র উত্তরীয় গলে সিদ্ধুনীরে। মনে করা যেতে পারে 
রবীন্দ্রনাথের গানের সেই বাণী : “আমার সকল নিয়ে বাসে আছি সর্বনাশের আশায়” । ঘিনি সর্ব নাশের 
ক্রীড়নক তারই ছোঁয়া লাগবে জীবনে অর্জিতি সমস্ত বিকি-কিনিতে। তাই এই “সংক্ত্রিযা' গভীর 
তাৎপর্যমণ্ডিত। 

তাহলে দেখা যাচ্ছে, মধুসৃদন সুপরিকল্পিতভাবে মহাকাব্যের কাহিনী গড়ে তুলেছেন এবং সেই 
ক্রম-পরিণতিমুখী কাহিনীকে নয়টি সর্গে বিন্যস্ত করেছেন। আর এট।৩ দেখা গেল যে. এই সর্গগুলির 
নামকরণ হয়েছে সংশ্লিষ্ট সর্গের মুখ্য প্রতিপাদ্য কাহিনীকে ভিত্তি করে। সর্গনামগ্ডুলির মধ্যে বিশেষ 
তাৎপর্য অধেষণ করা যায়, যা মহাকাব্যিক ভাব- গভীরতাকে ব্যঞ্জিত করে। এখানে আর একটি প্রসঙ্গ 
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দ্রহিণ-বাহন সাধু অনুগ্রহণিয়া 

প্রদান সুপুচ্ছ মোরে-_দাও চিত্রিবাবে 
কিম্বিধ কৌশলবলে শকুস্ত-_ দুর্ভর্য-- 
পললাশী বদ্রনাথ-_আশুগতি আসি 
পদ্মগন্ধা ছুচ্ছুন্দরী সতীবে হানিল? 
কিনূপে কাপিল ধনী নখর- প্রহার, 
যাদঃপতি-রোধঃ যথা চলোন্ল্ি আঘাতে। 
অর্কারুহের তলে বিদ্রত গমনে- 
(অস্তরীক্ষ-অধেব যথা কলম্গলাঞ্্িত, 
সুআশুগ-ইরম্মদ গমে সন্সনে) 
চতুষ্পাদ ছুচ্ছুন্দবী মর্ল্মবিয়। পাতা, 
অটছে একদা, পুচ্ছ পুষ্পগুচ্ছ-সম 
নড়িছে পশ্চাভাগে । হায়রে যেমতি 
সুশ্যামল বঙ্গগৃহে কন্যায় শরদে, 
বিশ্বপ্রসূ-বিশ্বস্তরা দশভূজা কাছে._ 
(ম্্্াভ্রীশ-আত্মজা যিনি গজেন্দ্রাসা মাতা) 
ব্যজেন চামর লয়ে খত্বিক মণ্ডলী । 
কিশ্বা যথা ঘটিকাযস্ত্রের দোলদণ্ড 

ঘন মুহুরুহ্ঃ দোলে। অথবা যেমতি 
মধু ঝতু-সমাগমে আর্্যাত্মজালয়ে- -- 
(বিষু্-পরায়ণ যাঁরা) বিচিত্র দোলনে-__ 
দারু-বিনিম্মিত-দোলে রমেশ হরষে। 
কিম্বা যথা আর্কফলা নেড়া শীর্ষে নড়ে, 
বাদেন মুরজ যবে হরিসস্থীর্তনে। 
শোভে যথা ইন্দ্রলুণ্ত-কীট-ক্ষত মৌলী। 
কিম্বা যথা বীতরুহ দ্বিরদশরীর। 
লন্বোদর-বাহন মৃষিক বপুঃ-সম 

তব সুকুমার কান্তি নবনী-গঞ্জিত। 
চারুপাদ চতুষ্টয় গমনসময়ে 

কি সুন্দর বিলোকিত্তে! হায়রে যেমতি 
চতুর্দপ্ড সহযোগে চালায় নাবিক 
ক্রীড়াতরী। প্রতিপদে নখর পঞ্চম 
অতি চ্দ, সহকার-সভ্ভূত কীটাণু 
যথা, তাহে তির্য্যগতা সৃক্ষতা কিয়তী! 
(বেতস দ্রমের কিন্বা সৃচ্যগ্র তনিষ্ঠ 
তথা ন্যুক্জ আকর্ষ্যগ্র ভাগ সমতুল) 


অপ পাপা 
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জেলার পানকুণ্ড গ্রাম নিবাসী ছিলেন। 


ছুচ্ছুন্দরীবধ কাব্য 
জগদ্বন্ধু ভদ্র 


সুদীর্ঘ মত্তক, বসুমিত্রাস্য যেমভি-- 
কিগ্তু অগ্রভাগ সুম্্। তীক্ষ রদরাজী। 
[্রণীদ্রঘে বাবহিত বজ্ু.-অভ্যতভবে। 
মৌনক্তিক প্রলম্বপ্রায় শোভে ঝলমলে, 
দিরদ-বদ-নিম্রিত- প্রসাধন্মুপম 

(স দশন-আবলি, সুষমা কি সুন্দর 
ব্রপিষ্টা তকণাঙ্গক-তুলা নেত্রযুগ; 
উন্শীলিত কিম্বা মুকুলিত বোধাতীত। 
সুকোমল মধ্যাহণর্ক_ মরীচি নিকর 
অসহ্য সে দশে হায় তিষাম্পতি তেঞঃ 
দিবাভীত নেত্র যথা না পারে সহিতে 
পদ্মগন্ধে! বপুগন্ধে দিক আমোদিত 
করিয়৷ গমিছ কোথা£ তোমার সৌরভে 
দ্রা্ষাত্জা শীধুসতী গুরু বলি মানে; 
দাস-রাজ-তনয়া সুরভিগন্ধি তব 

শরার সুরভি যদি লভিতেন কভু, 
পবিবরতিয়া স্বীয় পদ্মগন্ধা নাম 
লইতেন পৃতিগন্ধা আখ্ান বিষাদে 
(বিসার্ভ প্রতিমা যথা দশমী দিবসে)। 
মুন্যষভ পরাশর জীবিত থাকিলে, 
সত্যবতী ত্যজি পাণি পীড়িতেন তব 
জগতের হিতহেতু মলাদন করি 
পেয়েছ সুগন্ধ; যথা ব্যোমকেশ শুলী 
অজর -শিবার্থ তীব্র বিষ অশলিনা। 
নিরমিতে, ভামিনি! কি সৃতিকা-আগার 
শৈবালাহরণ জন্য অট ইতস্ততঃ? 
পর্ণশালা বিরচিতে সৌদিত্রি-কেশরী-_ 
মহেদ্ধাস- উর্ম্মিলা-বিলাসী অটবীতে 
আহরিলা পত্রচয় যথা ব্রেতাযুগে। 
যাও, ধনী, যাও চলি বসুধা-গরভে 
তরিত, শতুবা নাশ করিবে বায়সে। 
হায়রে গরাসে যথা আশী-বিব স্রুর 
মণ্ডুকেরে; সৈংহিকেয় অথবা যেমতি 
পৌর্ণমাসী অস্তে গ্রাসে অন্র্যক্ষি সম্ভবে; 
কিম্বা মিত্রবর্ণ যশ হরে মধু যথা। 

ইতি ছুচ্ছুন্দরীবধে কাব্যে প্রস্তাবনা 

নাম প্রথমসর্গ সমাপ্ত। 2 
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